যশোহর্‌ খুলনার ইতিহাস 


০ 0৯ 


"বাঙ্গালীতে বাঞ্গালার ইতিহাস যে যাহাই লিখুক্‌ না কেন, 
_-সে মাতৃপদে পুষ্পাঞ্জলি। যে দরিদ্র, সে সোনান্দপা জুটাইতে 


পারিল ন! বলিয়া! কি বুু০2পদে অঞ্জলি দিবে না?” 
এ খনি ২ ঈ্ রব 


এটি শু, ০. 
ৰ রর টি 


_-বক্ষিমচন্জ | 





| শয্স খাও 
এঁতিহাসিক অংশ,_-মোগল ও ইংরাজ-আমল। 


[ প্রথম সংস্করণ ] 


ও৪লভলোন লুড্রো সাশ্যাস্্ এগু »নম্স 
২০৩।১। ১, কর্ণওয়ালিস্‌ দ্র, 
কলিকাতা 


১১০২২৪১ 
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এ্ম্গাস্পন__ হল্লিচ্ছাতল, চ্চ্ট্োপান্্যাস্ 
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এগ সম্দ 
২৯৩।১।১ কর্ণওয়ালিস হ্বীটু, কলিকাতা । 


বি 


“ধন্দার্থকামমৌক্ষানামুপদেশ-সমস্বিতং 
পুর্বববৃত্তকথাযুস্ঞমিতিহাসং প্রচক্ষ্যতে ॥” 
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প্রিণ্টার-_শ্রীইন্ুভূষণ ভট্টাচাধ্য 
স্লাহী ক্রেন 
২৯, বৈঠকখানা রোড» কলিকাত! । 


ছবি মুদ্রাক্কিত- “ভারতবর্ষ” প্রেস, 
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস সীট, কলিকাতা । 


মানচিত্রকক্ন ডি, এন, ধর, বেঙ্গল আর্ট ভি» 
৮২, নিমতলাঘাট সীট, কলিকাতা । 


উৎসর্গ-পত্র 


আচার্য্য স্যার শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহোদয় 
ীশ্রীচরণকমলেষু 

আচার্ধ্যদেব ! 

আমার “যশোহর-খুল্নার ইতিহাসের” ১ম খণ্ডের মত এই দ্বিতীয় খণ্ড 
প্রকাশেরও সকল ব্যবস্থা আপনি করিয়াছেন, আমি গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা 
করিবার মত ভক্তিভরে ইহা আপনারই করপল্লবে সমর্পণ করিতেছি । দ্বাদশ 
বর্ষ পূর্বে আপনি আমাকে যে উৎসাহ-বাণীদ্বারা উদ্বোধিত করিয়াছিলেন, 
তাহা এখনও আমার কর্ণে বন্কত হইতেছে; আমি তদনুসারে কার্ধ্য করিতে 
কোন প্রকার প্রাণপাতী পরিশ্রমে বা-্প্রাণ হাতে লইয়া দুর্গম স্থানে 
তথ্যান্ুন্ধানে কাতর হই নাই। কিন্ত কাধ্যক্ষেত্রে প্রকৃত সফলতা লাভের 
শক্তি আমার ছিল কিনা জানি না; আপনার কথার সার্থকতা আপনিই বিচার 
করিবেন। তবে এই মাত্র বলিতে পারি, আমার গ্রন্থে আর যাহ! কিছুরই অভাব 
থাকুক, ইহাতে প্রাণের অতীব নাই, দেশ-মাতৃকার প্রতি ভক্তির অতাৰ নাই, 
কঠোব ন্তায়পরতার সঙ্গে সমদর্শিতার অভাব নাই। আপনি সর্বজাতিতে 
সর্ধভূতে সমদর্শী; ধীতিহাসিক ক্ষেত্রে আমিও সে নীতির অনুসরণ করিতে ত্রুটি 
করি নাই। আমি কোন স্থলে বোধ হয় অনাবস্তক আবেগ বা উচ্ছাসের 
প্রশ্রয় দেই নাই, ভাষাকে সরস করিতে গিয়াও সতর্কত! বা সত্যান্ুবন্তিত। 
হারাই নাই। আমি সর্ধর সংক্ষেপ ও সংকোচের জন্যই চেষ্টিত থাকিয়া অনর্থক 
অতিরঞ্রন পরিহার করিয়াছি। তবুও পুস্তক বড় হইয়াছে ; ছইয়াছেও আপনার 
কূপায়; আপনি অনেক ছোটকেই বড় করিয়াছেন। 

আপনি যশোহর-খুল্নার গৌরব-্তস্তু। খুল্ন! আপনার জন্মগৌরবে পবি্র, 
যশোহর আপনার বংশ-গৌরবে সুরভিত; সমগ্র বঙ্গ আপনার কর্-গৌরবে 
সমুন্নত, ভারতবর্ষ আপনার কীর্ডি-কথায় মুখরিত; আর বিশ্বমানব আপনার 
জ্ঞান-গৌরবে উদ্ভাদিত। সকলেই আপনার নিকট খণগ্রন্ত, কিন্তু কেহই 
অঞ্চণী হইতে চাহে ন!। আমার কথাও তাহাই। আপনি অর্থ আয় করেন 
তাগের জন্য, ভোগের জন্ত নহে; সে অর্থ নিত্য বঙ্গীয় যুবকের শিক্ষারদীক্ষায় 
এবং িস্তাপীঠেব সাহাষ্য-কল্পে অবিরত বায়িত হয়। শুধু তাহাই নহে, বলের 
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অঙ্গ যেখানে ক্ষতবিক্ষত, যেখানে রোগগ্রন্ত, সেই স্থানে তাহার চিকিৎসার জগ্ত 
এ দেশের আবালবৃদ্ধবনিতাঁর চিরপরিচিত ডাক্তার রায়” অবতীর্ণ; আজ, 
দুতিক্ষে, কাল প্রীবনে, আজ. নৈতিক সংস্কারে, কা*ল অন্ন বা বস্ত্র-সমস্তার 
সমাধানে, এখানে বিষ্তামন্দিরের সংগঠনে, সেখানে শিল্পশালার উদ্বোধনে, 
যেখানে খন ছুর্দৈব, যেখানে যখন প্রয়োজন, সেইখানে আপনি কাগ্ডারী। 
আপনি দীনবাসপরিহিত জীর্ণ-তন্থ লইয়া চির-কুমার তাপস-মৃন্তিতে বুক 
পাতিয়া দাড়াইলে, সমগ্র ভারতের ভক্তিবিশ্বাসের চাক্ষুষ নিদর্শন স্বরূপ আপনার 
নামে অজন্র অর্থবষ্টি হয় এবং আপনার আরন্ধ কার্ধাকে লক্ষমীযুক্ত জয়যুক্ত 
করিয়া দেয়। 

পরোপচিকীর্ধাই আপনার ধন্দ, উহাই আপনার যাবতীয় মতামত ও 
কর্শকাণ্ডের ভিন্তি। আপনি কোন পক্ষ, সংঘ বা রাজনৈতিক সম্প্রদায়ভূত্ত 
নহেন। দীনার্ভসেবানিষ্ঠার কষ্টিপাথরে আপনার সকল কর্ম পরীক্ষিত । 
আমাদের এই দুর্ভাগা দেশে নিতা দুেবের পার নাই, আপনারও কর্মের শেষ 
নাই। সেই বিপুল কর্মময়তার মধ্যেও আপনি একনিষ্ঠ সাধকের মত কিরূগে 
বৈজ্ঞানিক গবেষণায় নিমগ্ন থাকিতে পারেন, তাহা লোকে শুনিয়া বিশ্বাস না 
করিলেও দেখিয়া বিস্মিত হয়। আরও আশ্চর্যের বিষয় এই, বিরাট 
কর্াড়ন্ধরের মধোও আপনি নিজ দেশের কথা, নিজ জন্মপল্লীর কথা শুনিতে 
সর্বদা উৎকর্ণ। সেই জেলা বা সেই পল্লার নাম করিয়৷ যে কেহ আপনার 
দ্বারস্থ হয়, সেই আশ্বস্ত হইয়া আশ্রয় পায়। আজ. আমি আপনার. সেই 
জন্মভূমির নূতন পুরাতন নানাকাহিনীর পু্পন্তবক লইয়া আপনার সমীপস্থ 
হইতেছি, আমার সাগ্রহ সতক্তি পুষ্পাপ্জলি গ্রহণ করিয়া ক্ৃতার্থ করুন। আমি 
কর্তৃব্যবুদ্ধির প্ররোচনায় এ পুস্তক রচনাকালে কাহারও তুষ্টির প্রতি দৃষ্টি রাখি 
নাই, কিন্তু ইহ| পাঠ করিলে যদ্দি আপনি কিছুমাত্র তুষ্টি অনুভব করেন, তাহা 
হইলেই আমার সকল শ্রন, সকল চেষ্টা সার্থক মনে করিব। 


দৌলতপুর, খুল্ন। প্রণত দীনগ্রস্থকার 


রাস-পুণিমা, ১৩২৯1  শ্রীসতীশ চন্দ্র মিত্র। 


ভূমিকা 


যশোহ্র-খুল্নার ইতিহাসের প্রথম খণ্ড বাহির হইবার আট বৎসর পরে 
উহার দ্বিতীয় থও প্রকাশিত হইল। শ্ীভগবানের অপার করুণা এবং আচার্যা 
্রফুল্লন্ত্রের দানগীলতাই এ পুস্তক প্রকাশের একমাত্র সহায়। ইঠ্টকপা 
ব্যতীত আমার জীবনের আশা! ছিল না; আচারধ্যদেবের কপ! ব্যতীত পুস্তক 
ছাপিয়! বাহির করিবার ভরস! ছিল না । এই কথার সবল অভিবাক্তি ব্যতীত 
আন্তরিক কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপনের আর কি ত্র থাকিতে পারে, আমি তাহ! 
জানি না। ১৩২১ সালের আশ্বিন মাসে প্রথম খণ্ড সাধারণের হস্তে দিবার 
কয়েক মাস পরে, আমি সাতক্ষীরায় গিয়া এতিহাসিক অনুসন্ধানের জন্ত 
 ভ্রমণফলে সাংঘাতিক বসন্ত রোগে আক্রান্ত হইয়া! দৌলতপুরে ফিরিয়া আমি। 
তেমন ভীষণ আক্রমণ আমার আত্মীয় বন্ধুরা কেহ কখনও দেখেন নাই ; 
_ আমার জীবনের কিছুমাত্র আশা ছিল না, মৃত্া-সংবাদও রটিয়াছিল। অবশেষে 
৬কুপায় এবং শত শত পরিচিত বা অজ্ঞাত আত্মীয় বন্ধু ও দেশবাসীর অযাচিত 
 আশীর্বাদের ফলে আমি বাচিয়া উঠি। এমন বীচ কদাচিৎ লোকে বীচে) 
 ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা তিনিই জানেন। রোগনত্ণায় চৈতন্-লোপের পূর্বক্ষণ পর্যন্ত 
আমার চিন্তা ছিল, এই ইতিহাস সনুন্ধীয় আমার দায়িত্ব বুঝি অপূর্ণ রহিয়া৷ গেল। 
 দৈব-কৃপায় রোগমুক্তির পর পূর্ণ তক্তিবিশ্বাসে ও দ্িগুণ উৎসাহে আবার আরন্ধ 
 কার্ধো নিরত হইলাম। তবুও কত বাধা বিপত্তি ও ভাগ্াবিড়ম্বন। যে আমার 
পথের অন্তরায় হইয়াছে, ১৩২৫ সালে দ্বারুণ ভ্রাতৃশোকে অর্জরিত হইয়া, 
পরবৎসর আকন্মিক ঝটিকাবর্তে বিপন্ন ও আবাসশূন্য হইয়া, যে কত অশান্তির 
মধে। কার্ধয করিয়! চলিয়াছি, তাহ! বলিবার নহে। সে কার্যের ফলাফল আজ 
দাধারণের দমক্ষে উপস্থাপিত হইল, উহার বিচারক আমি নহি। 

প্রথম খণ্ডের সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় খওড যন্ত্স্থ হইবার কথ! ছিল, তাহা হয় 
নাই। বিলঘ্বের কারণ কতক পূর্বে দিয়াছি) প্রথমতঃ আমি বংসরাধিক 
কাল একপ্রকার অ্বকর্ণ্যই ছিলাম; দ্বিতীয়তঃ ইয়োরোপীয় মহাসমরের ফলে 
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কাগজ প্রভৃতির অগ্নিমূলা হইয়াছিল; তৃতীয়তঃ বর্তমান পুস্তকের উপাদান 
যাহা সংগৃহীত ছিল, কার্য্যক্ষেত্রে দেখ! গেল তাহা পর্য্যাপ্ত নহে; :আরও ভ্রমণ, 
অনুসন্ধান ও তথ্য-সংগ্রহের প্রয়োজন। একাগ্রভাবে তাহা করিয়াছি, শেষ 
পর্যন্ত সে কার্ধ্য চলিয়াছে। পুস্তক ছাপা হইতে হইতেও কত নূতন কথা 
সংযোজিত হইয়াছে । ছুই বৎসরের অধিক কাল পুস্তকথানি মুদ্রীন্ত্রের কবলে 
ছিল। সমস্ত পুস্তকের পাগুলিপি শেষ করিয়! মুদ্রাঙ্কণ আরম্ভ করিতে পারি 
নাই, কতকাংশ মনত্স্থ করিয়া আমার হস্ত অবিরত লেখনী চালনায় বাস্ত ছিল। 
সুবৃহত পুস্তকের আছ্যোপান্ত ঘটনাবলী ও চিন্তাগ্রণালীর সামগ্রস্ত রক্ষা করিরা 
কাধ্য করিতে মস্তিষকে যে কিরূপ প্রগীডিত করিয়াছি, তাহা আমিই জানি। 
মফন্বলে বসিয়! সমগ্র পুস্তকের প্রুফ আমিই দেখিয়াছি, সমস্ত কাপি আমিই 
লিখিয়াছি, সহায়ক কাহাকেও পাই নাই। দ্বিতীয় প্রফের ভুল সংশোধনের 
সঙ্গে সঙ্গে মুদ্রণের অর্ডার দিতে হইয়াছে, সংশোধিত হইয়া মুদ্রিত হইল কিনা 
'তাঁহ। পরীক্ষার সুযোগ হয় নাই। তাই মুগ্রায্ত্রেব চিরাচরিত প্রকৃতিবশে 
রম প্রমাদ ষে কিছু কিছু ন! রহিয়াছ, তাহা নহে। জ্জন্তা অবশ্থা পাঠকবর্ণ 
আমাকে ক্ষমা করিবেন। : বিশেষতঃ উদরানের সংস্থান জন্য যথোপযুক্ত 
পরিশ্রম করিয়া যাহ! কিছু অধসর ঘটিয়াছে, বা! শরীরের দিকে না চাহিয়া সে 
অবসর কালকে বিনিদ্র রজনীতে যতটুকু দীর্ঘ করিতে পারিয়াছি, তাহাতে 
আমাকে এই ইতিহাসের জন্য নিযুক্ত থাকিতে হইয়াছে । এমনই আমার 
দুর্ভাগা, অন্ত দেশে হয়তঃ যে কার্ষোর উৎসাহ জন্য বৃত্তিসহ দীর্ঘ অবকাশ জুটে, 
'আঁমার বেলায় সে ত দুরের কথা, বরং যে দুই বৎসর কাল এই পুস্তকের রচনা 
ও মুদ্রাঙ্কণ লইয়া আমি একান্ত বিব্রত, সে সময়ে আমার স্বন্ধে নৃতন কর্তৃব্র 
গুরুভীর চাপিয়া আমাকে এক প্রকার অনবসর করিয়! তুলিয়াছিল। সে ছু:খের 
কথা ই্-চরণে নিবেদন করা! এবং অবস্থাকে ভাগাফলরূপে গ্রহণ করা ভিন্ন 
আমার মত দারিদ্র/পীড়িত দায়গ্রস্ত ব্যক্তির গত্যান্তর ছিল না। আরব্ধ কার্ষ্য 
আমার একাগ্রতার ফল ইহাই দাড়াইয়াছে যে, আমার নিজের যাহা সম্বল ছিল, 
সেই শরীরকে স্বাস্থাহীন ও জরাজীর্ণ করিয়া এই পুস্তক শেষ করিলাম, 
জীবনাবশেষের আর কয় দিন হাতে রহিল তাঁচ৷ বলিতে পারি না। সন্ৃদয় 
পাঠকবর্গের নিকট হইতে সমবেদনা পাইব কিনা, জানি না; তবে আমার 


সা 


ঠা 


ত)০ 


অনিবার্য অসংখ্য ভ্রমক্রটির জন্ত আমি সকলের নিকটেই করজোড়ে ক্ষমা প্রার্থনা 
করিতেছি। 

এ গ্রন্থের জন্ত আমি অসামান্ত পরিশ্রম করিয়াছি; কোন কষ্টকে কষ্ট জ্ঞান 
করি নাই, বিপদে বিচলিত হই নাই, কোন চেষ্টা, যত্ বা অর্থ বায়ের ক্রটি করি 
নাই। কত গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়াছি, দীর্ঘপথ অতি কষ্টে পদব্রজজে অতিক্রম 
করিয়াছি, প্রাণের মমতা বিসর্জন দিয়া পরমোৎসাহে দুর্গম স্থানে বা গহন বনে 
ভ্রমণ করিয়াছি ; আর সন্ধানমত সকল স্থান দেখিয়! সকলের কথা শুনিয়া, তাহা 
হইতে সকল তথ্যের সমন্বয় করিয়! সত্যের উদঘাটন ও সমস্তার সমাধান জন্য 
চিন্ত। লইয়। দিনের পর দিনপাত করিয়াছি; কত শত শত পত্র দ্বারা অনুরক্তকে 
বিরক্ত করিয়াছি, বিরক্তকে অনুরাগী করিনা লইয়াছি,_-দেশমাতৃকার প্রতি 
পদ্রেণুর সহিত পরিচিত হইতে প্রাণপণ চেষ্টা ও প্রার্থনা করিয়াছি। আশা 
করি, নিঝিষ্টচিত্ত পাঠক প্রতিপত্রে আমার গুরুশ্রমের পরিচয় প্রাপ্ত হইবেন। 
কার্যের অধিকার মাত্র নিজের ধরিয়৷ লইয়া ফলের আকাজ্ষ করি নাই। 
যদিও গ্রাসাচ্ছাদনের অনুদত্ত অর্থ ভ্রমণার্দির জন্য ব্যয়িত করিয়া অভাবগ্রন্ত 
হইয়াছি, তবুও অর্থোপায়ের যাবতীয় অন্ত চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া এ পুস্তক 
রচনায় বিরত হই নাই। অর্থের প্রত্যাশায় এ গ্রন্থ লিখিত হয় নাই। 

যশোহর-খুল্নার ইতিহাসকে চারি অংশে বিভক্ত করিয়া উহার মধ্যে 
(১) প্রাকৃতিক এবং (২) এঁতিহাসিক অংশের প্রথম ভাগ অর্থাৎ হিন্দু, বৌদ্ধ 
ও পাঠান আমলের ইতিহাস প্রথম খণ্ডে প্রকাশিত করিয়াছি। এঁতিহাসিক 
অংশের অপর ভাগ অর্থাৎ বৃহত্তর এবং সমগ্র পুস্তকের সর্ধপ্রধান অংশ এই 
দ্বিতীয় খণ্ডে প্রকাশিত করিতেছি । এক্ষণে খণ্ড-বিবরণী (5£2150155 ) 
এবং আভিধানিক (092081667) অংশ তৃতীয় ব| পরিশিষ্ট খণ্ডের জন্ত 
অবশিষ্ট রহিল। উহাতে জনসংখ্য। (0612305 1২61০) সম্বন্ধীয় সারতত্ব, 
শাসনব্ষিয়ক তথ্যাবলী, প্রধান প্রধান ব্যক্তির জীবন-কথা| এবং অবশিষ্ট 
কতকগুলি স্থান ও বংশের বিবরণী লিপিবদ্ধ করিবার বাসনা রহিল। সে খণ্ড 
কবে প্রকাশিত হইবে, তাহা বলিতে পারি ন1। জীবনে কুলাইবে কিনা এবং 
স্থযোগ ছুটিবে কনা, তাহা শ্ীভগবানই জানেন। বিশেষতঃ দ্বিতীয় থওড 
প্রকাশের সময়ের যে আভাস দিয়া ছলাম, তাহ! কাঁধ্যকালে খাটে নাই, এবার 


1০ 


পময় সম্বন্ধে কোন কথা ন| বলাই সঙ্গত মনে করিতেছি । তবে তৃতীয় খণ্ডে 
যে কয়েকজন গ্রথিতনাম! সাহিত্যিক এবং কৃতীপুরুষের জীবনবৃত্ত প্রধান বিষয় 
হইবে, তাহার অধিকাংশ উপাদানই আমার হস্তগত আছে; আর অবশিষ্ট 
যাহা সরকারী রিপোর্টের সারাংশ তাহা আমি প্রকাশিত না করিলেও ক্ষতি 
নাই। বংশবিবরণী সংগ্রহ করা যে কি দুরূহ ব্যাপার তাহা আমি পদে পদে 
অনুভব করিয়াছি। রাকনৈতিক ইতিহাসের সম্পর্কে যে সব বংশের বিবরণ 
দেওয়া প্রয়োজনীয়, তাহা বহুকষ্টে সংগ্রহ করিয়া দিয়াছি; প্রধান প্রধান 
ংশের ও খ্যাতনামা বাক্তিবর্গের নামোল্লেখ “সমাজ ও আভিজাত্য*শীর্ষক 
দীর্ঘ পরিচ্ছেদে (৭৯৮-৮৪২ পৃঃ) দিয়াছি। উহার আর যতটুকু সংগ্রহ কর! 
সম্ভবপর হয়, তাহ! তৃতীয় খণ্ডে দিবার ইচ্ছা! রহিল। বংশবিবরণ পাইবার জন্য 
আমি বারংবার প্রকাগ্ত সংবাদপত্রে সামাক্জিকবর্গের নিকট আবেদন নিবেদন 
করিয়াছি, কিন্তু বিশেষ সাহাষ্য বা! সহ্ত্তর পাই নাই। আমি যাহা জানিতে 
পারিয়াছি, তাহার সারাংশ স্থানীয় পত্রে প্রকাশ করিয়। তন্মধ্যে আমার 
অনিবার্ধ্য ভূলত্রান্তির জন্ত বারংবার ক্ষমা চাহিয়াছি, কিন্তু কার্ধ)/তঃ দেখিয়াছি, 
নিজ নিজ বংশেতিহাসে অধিকাংশ ব্যক্তিই অজ্ঞ বা উদাসীন; দুই চারিজন 
ভুল ধরিতেই ভালবাসেন, ভুল সংশোধন করিতে কিছুমাত্র উদ্মোগী নন; কেহ 
কেহ ব! আত্মগৌরব প্রতিষ্ঠার প্রমাণ দেওয়ার চেষ্টা ন৷ করিয়! পরের অখ্যাতি 
কীর্তনে অধিক সমুতস্থক ) ধাহাদের নিকট পৈতৃক ঘটককারিকা্ি পুঁথিপত্জ 
আছে, তাহারা কেহ কেহ উহা আমার হস্তে দিতে চান নাই, পাছে আমাদারা 
তাহাদের ব্যবসায় নষ্ট হয়; কিন্তু আমার ভূল যে ভুলই থাকিয়া বহাল রহিবে, 
লুকায়িত পু'থিতে সে ভুল সারিবার সুযোগ হইবে না, উহ! তাহারা কখনও মনে 
করেন নাই। বৌধ হয় যে রীতিতে বংশেতিহীস লিখিলে সামীজিকের রুচিকর 
হয়, আমি তাহারই অনুসরণ করিয়াছি। আশা করি, পরবর্তী খণ্ডের অন্ত 
এ বধয়ে সাধারণের উৎসাহলাভে বঞ্চিত হইব ন1। 

বর্তমান খণ্ডে প্রতাপাদিত্য ও সীতারামের ইতিহাসই প্রধান বিষয়। 
ধাহীরা দূরে বনিয়া ন| দেখিয়া ইতিহাস বা উপন্তাস রচনা! করেন, এব্প 
শ্রমবিমুখ লেখকদিগের হস্তে উভয় বীরপুরুষের কাহিনী নানাভাবে বিক্কৃত এবং 
তাহাদের চারত্র অযধ। কলঙ্কিত হইয়! পড়িয়াছে এবং সেই চিত্র এমন ভাবে 
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সাধারণের চিত্তে দৃঢাঙ্কিত হইয়াছে যে উহ! নিরসন করিতে ন| পারিলে অন্ত মত 
মাথা তুলিতে পারিবে না। এজন্ত আমি যথেষ্ট প্রমাণ প্রয়োগ করিয়াছি, সে 
প্রমাণ সংগ্রহে কোন প্রকার চেষ্টা বাদ পড়িয়াছে বলিয়৷ মনে হয় না। 
সেকালের “বঙ্গাধিপ পরাজয়ে” প্রতাগের গৌরবকাহিনী প্রচারের জগ ধেমন 
সময়োচিত গবেষণার পরিচয় ছিল, তেমনই কতকগুলি এরতিহাসিক অসামঞ্জহোর 
অবতারণা এবং অমূলক কলঙ্কারোপ দ্বারা বীরচরিত্র কলঙ্কিত করা হইয়াছে; 
আধুনিক “রায়নন্দিনী” নামক উপন্যাসে তাহার বা তথ্বংশীয়দিগের চরিত্র অধ্যাত 
করিবার জন্ঠ সত্যই যেন কেমন অস্ুয়! এবং কুরুচির পরিচয় দেওয়া, হইয়াছে । 
সে সকল ভ্রান্তি বা সে জাতীয় চেষ্টার অসারতা, আমি যে সত্যোত্ঘাটন 
করিয়াছি, তদ্দারা নিরার্কৃত হইবে, আশ|” করি। গুগন্তাসিক হইলেই ঘষে 
নিরঞ্কুশ হইক্স! সত্যের অপলাঁপ করা যায়, এমন কোন কথা নাই। | 
যশোহর-খুল্নার ইতিহাস যতই নগণ্য হউক, তাহাকে প্রকৃত এ্রতিহাসিক 
ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করাই আমার প্রধান উদ্দেশ্বা। এজন্য আমি সর্বত্রই 
বঙ্গীয় এবং ভারতীয় ইতিহাসের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখিয়া সময় ও তথ্যের সমন্বয় 
করিয়া অগ্রসর হইয়াঁছি। জেলার ইতিহাস লিখিতে গিয়া কোথায়ও দেশের 
ইতিহাসকে দৃষ্টিছাড়! করি নাই, পুস্তকের আকারবৃদ্ধির ইহাই অন্ঠতম 
কারণ। বঙ্গের দুইটি প্রধান জেলা আমার গণ্ভীতৃক্ত, বঙ্গের বীরপুক্রগণের মধ্যে 
সর্ব প্রধান ছুই জনেরই জীবন কথা৷ আমার গ্রন্থের বিষয়ীভূত। তৎসম্পর্কে যশোহর 
খুলনার ইতিবৃত্ত বঙ্গের, এমন কি, ভারতের ইতিহাসের অঙ্গাধীন। সেই সম্বন্ধ- 
সুত্র স্থাপনের জন্য প্রমাণ প্রয়োগ করিতে গিয়া বিষয়-বিস্তারের হাতে নিস্তার 
পাই নাই। এঁতিহাসিক আন্দোলনের ফলে যে সত্য অবিসংবাদিতরূপে স্বতঃই 
প্রতিভাত হইয়াছে, আমি এ্রকাস্তিকতার স্থিত তাহাঁরই অনুবর্তন করিয়াছি। 
"নহামূল। জনশ্রুতিঃ” এ কথা মানিয়া লইয়! চাক্ষুষ পরীক্ষার সঙ্গে প্রচর্লিত 
প্রবাদ বা লিখিত প্রমাণের একত্র সামপ্জন্ত করিয়! বহু গবেষণার পর [নজ মত 
স্থিতীকৃত করিয়। লইয়াছি। সে মতে যে তু থাকিতে পারে ন। তাহা আহি 
বলিতেছি না । যাহা তুল আছে, তজ্জন্ত আমিই অপরাধী। ন্থৃধীবর্গ বলবত্তয় 
প্রমাণে উহা প্রদর্শন করিয়া! দিলে, অবনত মন্তকে গ্রহণ করিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ 
কবিন। তবে এই মাত্র বলিতে পারি, না দেখিয়া, না বৃঝিয়া বা ভাবিয়া, 
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ত্য পরীক্ষ/ না করিয়। কোন কথা লিখি নাই। পারিপার্িক সকল অবস্থার 
একত্র সমাহার করিবার সুবিধা পাঠকবর্গের হইবে না, তাহ! জানি; এজন্য 
নিজের অভিজ্ঞতার ফল ও বিবেকবুদ্ধির স্থির ধারণা তীহাদ্িগকে উপহার 
দিল্াছি। প্রতাপাদিত্য-অংশ কিছু দীর্ঘ হইয়াছে, তাহা আমি স্বীকার 
করিতে বাধ্য। কিন্তু তাহার কাহিনী বঙ্গেতিহাসের একটি প্রধান 
অংশ এবং ভারতীয় ইতিহাসের সহিতও উহ| দৃঢ় সম্পর্কিত। সুতরাং 
ভিত্তি পত্বনের জন্ত একটু বিস্তৃত আলোচনা অনুযোগ বা অসহিষুঃতার বিষয় 
হওয়া! উচিত নহে। সৌধপ্রাচীরের ভিত্তি মৃত্তিকা-নিয্নে একটু বিস্তৃতই 
হইয়! থাকে। 

আমার যপৌহর-খুল্নার ইতিহাস প্রধানতঃ যশোহর-খুল্নার লোকের 
জন্ত লিখিত। তবে ইহার মধ্যে যে সব চরিত্র বা ঘটনা আছে, তাহ! বঙ্গের 
মব জেলার অধিবাসী |নকট প্রিয় বা পঠনীয় হইবার যোগ্য । যাহারা এই 
জাতীর প্রাদেশিক ইতিহাস হইতে সার সংগ্রহ করিয়া বঙ্গের ইতিহাস গঠন 
করিবার প্রয়াসী, তাহার! এই সারটুকুই চান, অবশিষ্ট অংশ অনাবশ্তাক মনে 
করেন। কিন্তু হয়তঃ স্থানীয় অধিবাসীর নিকট সেই অবশিষ্ট অংশই অধিকতর 
গ্রক্কো্জনীয় ও লোভনীয় ; উহা। বাদ দিলে বিষয়টি নীরস হইয়! যায়, স্থানীয় 
পুরাতত্বের দিকে অধিবাসীর চক্ষু খুলিয়া! দেয় ন1, পুস্তকের সঙ্গে তাহাদের ঘনিষ্ঠ 
আম্মীয়ত৷ সংস্থাপন করায় না। তাহা হইলে, আমারও ক্কত উদ্দেশ্ত বিনষ্ট 
হুইয়া যার়। আমার ইতিহাস কিছু বড় হইয়াছে, কারণ আমার দ্বেশকে আমি 
ৰড় করিতে চাহি, মায়ের সকল অঙ্গের রূপ ব্যাখ্যা না করিয়া নিরস্ত হইতে 
পারি নাই। আমার মায়ের যাহা এঁতিহাসিক সম্পদ আছে, তাহাতে তাহার 
বড় হইয়া! দাড়াইবার দাবি অশ্থীকৃত হইতে পারে না। যদি সেদাবি প্রতিষ্ঠিত 
কা্সিতে আমি কিছুমাত্র সমর্থ হইয়া থাকি, তাহ! হইলে আমার সকল শ্রম সফল 
মনে করিব। আশ। করি, আমার স্বর্দেশীয় পাঠকমগ্ডলী পুস্তকের কলেবর দেখিয়! 
তয় না! পাইয়া গর্কীন্থভব করিবেন, আর হিসাব করিয়! দেখিবেন, ইহার আকার 
বা সাজ সরপ্রামের অনুপাতে ইহার মুল্য যথাসাধ্য কমই ধাধ্য করা হইয়াছে। 
- , এ পুস্তকে যাহ! কিছু লিখিত হইয়াছে, তাহ! এঁতিহাসিক মর্যাদা রক্ষার 
জন্ত। কোন প্রকার স্বার্থ, স্বজাতিল্রীতি, ভীতি বা অহথয়| আমাকে কর্তব্য 


|৬* 


করিতে পারে নাই, ইহা সাহস করিয়! বলিতে পারি। আমাকে বহু প্রসঙ্গে 
বহু ব্যক্তি, বু জাতি ও বর্ণের সমালোচনা করিতে হইয়াছে, তাহ! বিবেক 
বুদ্ধিতে অকপট. ভাবেই করিয়াছি; প্রশংসা বা অপ্রশংস! কখনও স্বার্থ বা 
উদ্দেগ্তমূলক হয় নাই; কোন ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের অযৌক্তিক নিন্দ। দ্বারা 
্রন্থকে কলঙ্কিত করি নাই। গুণীর দোষাংশ ধেমন বাদ পড়ে নাই, নিন্দিতের 
গুণের চিত্রও তেমনই উজ্জ্বল করিয়া! দেখাইয়াছি। যে বিষয়ের আলোচনায় 
আমি অপটু বা অসমর্থ, অথবা যেখানে আমার সংগৃহীত উপাদান অপধ্যাপ্, 
সেখানে আমার অভাৰ ও অজ্ঞত! সরল ভাবে স্বীকার করিতে কুঠিত হই নাই। 
প্রতিভ। বা সদ্গ্ুণ কোন জাতি ব। সম্প্রদায়ের একায়ত্ব নহে, তেমনই অথ্যাত 
চরিব্রও সকল সমাজে থাকিতে পারে; ব্যক্তি বিশেষের কুচরিত্রের নিন্দা! করিলে 
কোন জাতির উপর কটাক্ষপাত করা হয় না। পীর পয়গণ্ধর ব! দানবীরকে আমি 
সর্বত্রই মুনি-খধির মত ভক্তিপুষ্পে পূজা করিয়াছি। প্রথম খণ্ড প্রকাশের পর, 
ঢুই একদ্ন মুসলমান দাতা! মনে করিয়াছিলেন, আমি বিদ্বেষবশে “্যব্ন” ৰলিয়া 
তাহাদের শ্বজাতীয় কোন কোন ব্যক্তিকে অখ্যাত করিয়াছি, সে ধারণা তুল 
মাত্র । উহাদের দুষ্ট পদার্থ নীল, কি চশ্ম! নীল, তাহা পরীক্ষার বিষয়। 
প্যবন* শব মুসলমান জাতির উদ্ভবের বন পূর্ব্বের কথা, উহ! দ্বারা যে প্রাচীন 
আইওনীয় ( [1০711 ) গ্রীকদদিগকে বুঝাইত, সে ইতিহাস আমি জানি। 
লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাইবেন, আমি কাহাকেও যবন বলি নাই, হয় অন্তের 
কথা উদ্ধত বা অন্তের মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছি মাত্র। মুসলমানের! যে ভাবে 
অন্যকে কাফের বলেন, সেই ভাবে প্রাচীন হিচ্গুরা বু বৈদেশিক জাতিপ্রসঙ্গে 
যবন বা শ্রেচ্ছ শব ব্যবহার করিতেন; পাঠান যুগে, মুসলমানদ্দিগের শ্ববলে 
ধর্প্রচার বা! সংঘর্ষকালে সে ভাব জাগিয়াছিল, পরবর্থী যুগে তাহ! ছিল না। 
দ্বিতীয় থণ্ডে ববন শব কোথায়ও প্রযুক্ত হুইয়াছে বলিয়্াও মনে পড়ে না। 
মুসলমান কেন কোন জাতির প্রতি আমার কোন বিদ্বেষ নাই; যদি সে ভাবে 
কোথায়ও কিছু লক্ষোর বিষয় হয়, তবে জানিৰেন উহ! আমার অজ্ঞাতসারে ভ্রম 
মাত্র, সে জন্য আমাকে ক্ষমা করিবেন। আমার উপাঙ্ধান সংগ্রহের তারতম্য 
থাকিতে পাবে, কিন্ত আমি সাধ করিয়া! বা সাধ্যপক্ষে যশোহর অপেক্ষা খুল্নার 
কথা, বৈস্ত অপেক্ষা! কায়স্থের কথ! অবথ|! বাড়াইক়| বলি নাই) অনুন্নত যে 


কোন জাতির প্রতি আমার বিরক্তি নাই, অধিক অনুরঞ্ডিই আছে। এ কথ। 
সত্য যে, এক জাতির পক্ষে অন্তের আভিজাত্য ব্যাখ্য। কর! ছুঃসাধ্য কার্য/; কিন্ত 
আমার সে জাতীয় অজ্ঞতা দূরীকরণ করিতে যে আমি অত্যধিক চেষ্টা করিয়াছি, 
তাহার পরিচয় এ গ্রন্থে পাইবেন । তবুও আমার ভ্রম প্রমাদ আছে, স্বীকার 
করি; সে অজ্ঞানকৃত ত্রম ক্ষমার্থ। কেহ কোন তুল প্রদর্শন করিলে, তাহা 
সাদরে গ্রহণ করিব এবং পরবর্তী সংস্করণে বা অন্ত ভাবে উহার সংশোধন 
করিব। যেখানে সুযোগ পাইয়াছি, প্রথম খণ্ডের অনেক মতত্রাস্তি এই থণ্ডে 
সারিয়াছি; এতিহাসিক গবেষণাই সে দ্িকে আমাকে সাহায্য করিয়াছে। 
মত থাকিলেই পরিবর্তন হয়, মত পরিবর্তনের জন্য আমি কিছু মাত্র ক্ষুব্ধ হই 
নাই। একমাত্র প্রার্থনা, কেহ দয়া করিয়া ভ্রম দেখাইয়৷ দ্দিলে তাহ! আমি 
নতপির হইয়৷ মানিক! লইব; আমার ভিতর জাতিবিদ্বেষ ব! পক্গপাতিতার 
অনর্থক কল্পন। করিয়! অযথ| গালিবর্ষণ করিলে, তাহাতে শুধু শ্রমক্রাস্ত অকিঞ্চন 
সেবককে মনোকষ্টই দেওয়! হইবে। 

যেখানেই কোন গ্রস্থকারের মতামত গ্রহণ বা! বিচার করিয়াছি, পারদ-টাকায় 
স্পষ্টতঃ উহ্থার উল্লেখ আছে। আমি প্রত্যেকের নিকট চিরধণী। এ গ্রস্থ 
সন্ধলনে আমি যে কাহার নিকট খণী নহি, তাহা বলিতে পারি না। 
কেহ পর্ববরণী লিখিয়া পাঠাইয়া, কেহ তথ্যান্গসন্ধানে পথ দেখাইয়া, কেহ 
আমাদিগকে সবান্ধৰে রাঞোপচারে আতিথ্যসংকারে আপ্যায়িত করিয়া, 
কেহ ব'আশীর্বাদে ও উৎসাহবাণী দ্বারা মহা প্রাণত। জানাইয়া, আমাঁকে সর্বদা 
প্রবুদ্ধ ও ক্ৃতার্থ করিয়াছেন। ইহ! ভিন্ন কত স্থানে আমার কত প্রিয়তম ছাত্র 
আমাকে কত ভাবে সাহাধ্য করিয়াছেন, তাহা আর কত বলিব? সকল ব্যক্তির 
নামোল্লেখ এখানে অসম্ভব। আমি সর্ধাস্তঃকরণে তাহাদের সকলের নিকট 
কৃতজ্ঞত। জ্ঞাপন করিতেছি। আর ধীহাদের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগা, 
তাহাদের কতকের কথা গ্রথম খণ্ডের ভূমিকায় লিখিয়াছি, এখানে পুনরুল্লেখ 
নিপ্রয়োজন। এতছিন্ন এ থণ্ডের সঙ্গে যাহাদের নাম বিশিষ্টভাবে সংশ্রিষ্ট 
এবং মাহাদের কথ! বাকী আছে ঝ৷ল্মরণ করিতে পারি, তাহাদের কথ। বলিয়। 
এখানে বক্তব্যের উপসংহার করিব। “ সর্বাগ্রে আমার এঁতিহাসিক গুরুদেব, 
বিশ্ব-বিশ্রুত প্রত্থতাত্বিক, অধ্যাপক "শ্রীযুক্ত যছুনাথ সরকার মহোদয়ের চরণে 
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প্রণাম করিতেছি; তিনি আমাকে নানীভাবে উপদেশ ও সাহাধাদান করিয়াছেন; 
বিশেষতঃ “বহারিস্তান» প্রভৃতি দুস্পরাপ্য গ্রন্থের অস্তভূক্ত বিষয়ের সন্ধান দিয়া, 
লুপ্ততথ্র সমর্থন জন্ত আমার সহিত আলোচনা করিয়া, আমাকে চিরধণী করিয়! 
রাখিয়াছেন ; ভাষায় সে খণের পরিশোধও হয় না, করিতেও চাহি না। তিনিই 
উদ্যোগ করিয়া বহারিস্ত]ুনের একটি প্রামাণিক পৃষ্ঠার ব্লক গ্রস্ত করাইয়! দেন। 
প্রতাপাদদিত্য প্রসঙ্গে অগ্রজকল্প রাজ! যতীন্ত্রমোহন রায়) ৮যশোরেশ্বরী দ্রেবীর 
সেবায়ং পরমোতৎসাহী শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র অধিকারী, বদ্ধুবর রাজ! গিরীন্ত্রনাথ রাঁয় 
ও শ্রীযুক্ত হিরণাকুমার সেনগুপ্ত, এবং সীতারাম-প্রসঙ্গে স্বর্গগত যছুনাথ ভট্টাচার্য্য 
এবং বিনোদপুর স্কুলের খ্যাতনাম! হেডমাষ্টার শ্রীযুক্ত হেমস্তকুমার মজুমদার, 
ডেপুটি ম্যাজিষ্রেট বাবু সত্যেন্দ্রনাথ দাস, পাৰনার উকীল রায় সাহেব তারকনাথ 
মৈত্রেয় আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। তৃষণ! ভ্রমণকালে প্রখ্যাতনামা 
শ্রীযুক্ত ভুলুয়! বাবা আমার পথপ্রদর্শক হইয়! ও নানাস্থান হইতে গৌসাই গোরা- 
টার্দের "সংকীর্ন বন্দনার* প্রতিলিপি সংগ্রহ করিয়! দিয়া এবং বড়গাতি নিবাসী 
পূজ্যপাদ ডাক্তার মোক্ষদাচরণ ভষ্টীচার্ধ্য মহাশয় যশোহর-কাহিনী ও নিরক্ষর কৰি 
সম্বন্ধীয় কিছু কিছু তথ্যের সাহা করিয়। আমাকে চিরকুতজ্ঞতাঁপাশে আবদ্ধ 
রাখিয়াছেন। ভারতের পূর্ব্ব বিভাগীয় আফিওলাজিক্যাল সুপারিপ্টেণ্ডেপ্ট 
সুপপ্ডিত ও সহৃদয় শ্রীযুক্ত কাশীনাথ দীক্ষিত এম, এ মহোদয় আমার সঙ্গে নান। 
স্থানে ঘুরিয়া, প্রত্বুতব্বের আলোচন! দ্বারা কতকগুলি জাটলতত্বে আলোকপাত 
করিয়াছেন, এবং আমাকে কয়েকটি রিপোর্ট, ফটো! ও মুদ্রার ছাচ তুলিয়! দিয়া 
সাহায্য করিয়াছেন, তজ্জন্ত আমি তাহার নিকট চিরক্কৃতজ্ঞ রহিলাম। আমার 
একাস্ত সৌভাগ্যের ফলে বৈদেশিক মনীধিগণও আমার যথেষ্ট উৎসাহবর্ধন 
করিয়াছেন; ইংলণ্ডের এঁতিহাসিককুলগৌরব, “আকবর নামা প্রভৃতির 
খ্যাতনামা অনুবাদক নবতিবর্ষদেমীয় মহামতি হেন্রী বিভারিজ আমাকে যে কি 
স্নেহের চক্ষে দেখেন, তাহা বলিতে পারি না) এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ড তাহার হস্ত- 
গত হইবামাত্র তিনি উহা তন্ন তন্ন করিয়। আগ্ধোপাস্ত পাঠ করিয়া, বারংবার কত 
গুদীর্ঘ মন্তব্যলিপিত্বার। গত কয়েক বসব ধবিয়া আমাকে নানাভাবে .উপদি, 
উদ্বোধিতও অন্ুগৃহীত করিয়। রাখিয়াছেন, গ্কাহার ধণ একেবারেই অপরিশোধ্য। 
তীহার জীবন-সন্ধ্যায় এই খণ্ড তীহার হস্তাপিত করিবার জন্ত আমি 
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একান্ত ব্যগ্র রহিয়াছি। অধুনা পরলোকগত আর দুইজন মহাঁপগ্ডিতের কথাও 
আমি বলিতে বাধ্য ; জগদ্বরেণ্য ্রতিহা সিক, ডক্টর ভিন্সেপ্ট ্মিথ এবং অধ্যাপক 
জে, ডি, এণ্ার্্পন আমাকে সময় সময় সারগর্ভ মন্তব্য ও অনুগ্রহ লিপি দ্বার! 
আ'রন্ধ কার্যে উৎসাহিত করিয়াছেন। খুলনার তৃতপূর্ব কালেক্টর মদাশয় প্রীধক্ত 
জে, সি, ফ্রেন্স এবং পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেট শ্রীযুক্ত পচ লিও, ফক্‌নার উভয়ই 
প্রত্বতত্বরসিক ছিলেন; উভয়ই আমার পুস্তক ও আমার সঙ্গে পরিচয় স্থাপন 
করিয়! খুল্নার সর্বত্র ভ্রমণ করেন এবং সময় সময় উহার ফল আমাকে 
জানাইয়াছেন ; বিশেষতঃ মহাপ্রাণ ফক্নার প্রতাপাদিত্য বিষয়ে “কলিকাতা 
রিভিউ” প্রভৃতি পত্রে যে সকল প্রবন্ধ লিখিয়াছেন তাহাতে প্রককষ্টভাবে আমার 
মতের সমালোচনা ও কার্ধ্যের তৃয়সী প্রশংসা কবিয়! আমাকে গৌরবাধিত 
করিয়াছেন। আমি উভয়ের নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। নূহ এতি- 
হাঁসিক প্রবন্ধ লেখক, মদীয় ছাত্র ও একাত্ত স্নেহের গাত্র, সেনহাঁটি-নিবাসী 
্রীমান্‌ অশ্বিনীকুমার সেন, এবং দৌলতপুর-কলেজ লাইব্রেরীতে আমার সহকারী 
জ্ীমান্‌ দাশুভৃষণ বন্দোপাধায়, উভয়ে যখন তখন নানাভাবে আমার কাধ্যে সাহায্য 
করিয়াছেন, আমি কৃতজ্ঞ হৃদয়ে উভয়ের কল্যাণ কামন! করিব। আজ. এই 
পুস্তক সমাপন কালে ছুইঞ্জন যুবকের আকম্মিক অকাঁলমৃতার জন্ত মর্াবেনায় 
আমার নয়নদ্বয় অশ্রুসিক্ত হইতেছে; উভয়েই অ|মার কর্মের সহায়ক এবং 
্রমণের সহযাত্রী ছিলেন ; একজনের কথা প্রথম খণ্ডের পাঠকবৃন্দ জানেন, 
তিনি স্তর প্রফুল্লচন্দ্রের ত্রাতুপুত্র যামিনীকাস্ত রায় চৌধুরী, অন্তজনও সেই 
একই বংশীয়, নওয়াপাড়া! নিবাসী আমার ঘনিষ্ট আত্মীয় কালীরুষ্ণ রায় চৌধুরী ; 
আমি শ্রীভগবানের চরণে উভয়ের পরলোকগত আত্মার শাস্তি ও সদগতি 
কামন! করিতেছি। 

উপসংহারে, বঙ্ধিমচন্ত্রের ভাষার মর্মে আমি বলিতে চাই, আমি কুলি মন্তুরের 
মত দুর্গম হুন্দরবনপ্রদেশের লু ইতিহাসের পথ খুলিয়া দ্রিবার চেষ্টা করিলাম। 


আমার যে মঞ্জুরদাির ফধ-আজ প্রকাশিত হইল; কোন প্রত্বতত্ববীর কি সসৈন্টে 
এ প্রদেশে পাদচারণ| করিবেন না? 


বেলফুলিয়া, খুল্ন! | 
৬লক্্ীপূরিমা উ্মীনততীম্পচ্তদ্র মি 
১৮ই আশিন, ১৩২৯ সাল, 





সূচীপত্র 
এঁতিহাসিক প্রথম অংশ-- মোগল আমল 


১ম পরিচ্ছেদ--উপক্রমণিক1 | মুদলমান প্রচারক। হসেনশাহী ধু ধর্বিণাব। 
চৈতস্তের ধর্মমত ও তাহার ফল। নসর শাহ ও বাবর। 'পাঁঠান-মংঘধ। সেরশাহের 


খি্্োহ ও রাজ্য শাসন। মোগলকর্তৃক বঙ্গাধিকারের চেষ্ট|। ও পাঠা সংঘর্ষ। $বপোর 
ৰ ১০ ১-টপৃষ্া 


র।জ্যের নবাভুাদয় | | 

২য় পরিচ্ছেদ-_পাঠান রাজত্বের শেষ। সেরশাছের অকর্মণ্য বি ধরণ ও লিঃ | 
খাও ছলেমান খা কর্রাণী। আগ্রার রাঁজতভ্ত লইয়। বিবাদ। হুমাঘুনের দ্দি্লী আধিকার | 
ওমৃত্যু। পাণিপথের যুদ্ধ ও আকবরের সিংহাসন প্রাপ্তি। হুলেমানেয় বঙ্গ শাসন। 
কাল।পাহীড়ের অত্যাচার। তবানন ও শ্িখানন্দ। হুলেমানের মৃত্যু বায়াজিদের 


সিংহাসন প্রাপ্তি ও মৃতা। দ্াযুদের রাজালাত; প্রধান অমাত্য-বিক্রমাদিত্য ও 
বসন্ত রায়। :*ঃ 8৮, (৮১৩ 













ওয় পরিচ্ছেদ _বঙ্গে বার তৃঞ্া। প্রাচীল কাল হইতে ভুগে রি 
মোগল পাঠানে সংঘর্ষ ও বার জন তৃঞার আবির্ভাব । উন্থানবের নাম ও পরিচয় । ১৮৪৪ 


র্থ পরিচ্ছেদ_প্রতাপাদিতোর ইতিহাসের উপাান। আকবরের যুগে 
ইতিহালিক উপাদানের প্রাচুরধ্য। কিন্ত তাহাতে বঙ্গের বা বেশির লোকের কথা নাই। 
পাঠানেন ইত্তিৃতে ছিন্দুর ইতিহাস নাই। ছিন্ু লেখকের ইতিহাস। সমসাষিক : ঘঙেশী 
ও বিদেশী প্রশ্থ। বৈভ্ঞানিক প্র্ালী আনুযাণর প্রতিবন্ধক । প্রবাদের হ্ধান গং টং 
বতিহালিক। শিলানিপি বা মৌজিক প্রমাণের গঁভাব। জাবছুল লং শট : এ 'কাছিরী। 
'বহারিস্ত।ন' দাষক পুরাতন গ্রন্থের প্রাসাণিকত!। 8, 








রাজন্ব। তাঞার ধারী ্রাপা্িকার রম ও গু বন ০০০ সির পাকি 

৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ--পাঠান-রাজতের পরিণাম ও হশোর-রাজযোর অভ । 
বিক্রমাফিত্য ও বসন্ত রায়। চাদ খ| সছশরী। ফোর রাঝোর নানরদীয়। বসন্তপুর? 
নুন রাজধাদী। জাষামী হনে গ নে, বনতি। ঘুর পরার ও. উদ্ধার পলায়ন । 
লৌড়ের ধাংম ও যুনেম খাঁর মৃত্ু। পানির . কস 
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৭ম পরিচ্ছেদ-_-যশোর-রাজ্য | যশোরের ধন সম্পত্তি, বসতি ও নাঁমের উৎপত্তি। 
বশোর রাজোর প্রাচীনত্ব। পুরাতন কার্ধাপণ। বসন্ত রায় কর্তৃক রাজধানী নির্মাণ ও তাহার 
বিপুল বৈভব। বিক্রমাদিত্যের রাঁজ্যারস্ত। ৬৮৭৬ 
৮ম পরিচ্ছেদ--বসত্ত রায়। তিনিই প্রধান চরিত্র, তাহার নানা মুর্তি ও প্রধান 
প্রধান কার্ধ। বঙ্গের রাজন্ব-হিসাবের মূল ভিত্বি। নূতন রাজধানী; পরবাজপুরের 
অুজিদ। বশোহয় সমাজ) দেবমন্দির। তর্কপঞ্চীনন ও ঠাহার পরিচয়। ৭৬৮৭ 


৯ম পরিচ্ছেদ__যশোহ্র- সমাজ । নংশবিশুদ্ধি রক্ষা কল্পে জ্ঞাতি ও কুলীপবর্গকে 
আনগ্ধন ও তৃমিবৃত্বি দান। আশ গুহবংশীয় রাঁজজ্ঞীতিগণ ও মধ্যল্য সেন, দাস, দত্ত প্রভৃতি। 
্রাঙ্মণ ও বৈদ্কগণ। ডামরেলীর সমাজমঙ্গির। উহ্ীর ইষ্টকলিপি ও তাহার 
পাঠোদ্ধার। ৃ ৮৮৮৯৬ 

১*ম পরিচ্ছেদ--গোবিন্দ দাস। হা ধন্ম ও রামচন্জরের বৈষাবধর্ম গ্রহণ। 
গোবিন্দ দাম ও তাহার সাইত লৌহত্ধ। গোবিনের পদাবলী। বসন্ত রায় পদকর্তা। 
প্রতাপাদিত্যের ভাগতাধুক্ত পদ। ০, ১০ ৯৬-১০৪ 

১১শ পরিচ্ছেদ -_-বংশ-কথ। । কাড়াপাড়ার বঙ্গ কায়স্থ-কাটরকা। গঞ্জপতি গুহ 
হুইতে বংশ-কাহিনী ও নুতন তথ্য-সংগ্রহ। প্রভাপাদিত্যের বিবাহ, পুত্র কন্তা। 
প্বছারিস্তানের” সংগ্রামাদিত) | ভবানী-পরমানন্দ। প্রতাপ ও তাহার পুক্রগণের পুর্ব নাম। 
শিবানন্দের বংশ। বংশ-লতিক]1। ক ৪ :১৯১-১ক৯ 

১২শ পরিচ্ছেদ _গ্রতাপাদিত্যের বাল্য জীবন। প্রতাপের জন্ম, পিতৃহত্তা দোষ, 
বসন্ত রায়ের জোষ্। মহিষী। শিক্ষা, শঙ্তরচ্চ| | বিক্রমার্দিত্যের শক্তি ও চরিত্র। প্রতাপের 
শিকার ও উন্কত্য। হৃয্যকান্ত ও শঙ্কর চত্রবর্তী। বিবাহ ও রানী শরৎকুমানী। ১১০_-১১৬ 


১৩শ পরিচ্ছেদ-_আগ্রার রাজনীতি ক্ষেত্র | আকবরের সঙ্গে সাক্ষাৎ। সমন্তা 
পূরণের গঞ্জ । মছারাণা প্রতাপ সিংহের শবয়েশপ্রেমিকতার ভ্বণত্ত দৃষ্টান্ত ও তাছার ফল। 
ভীর্ঘজমণ ও সংকল্প। জায়গীরদার [বদ্রোহ। প্রতাপের নিজ নামে সমন্দ গ্রহণ ও 
শ্বদেশ যাত।। ১১ত১১৬--১২২ 

১৪শ পরিচ্ছেদ--প্রত্জাপের রাজ্যলাত। প্রত্যাবর্তন ; বদস্ত রায়ের কৌশল ও 
লবেহ স্র্ধনা। জাতি-বিরোধ ও রাজ্য-বিশাগ। প্রতাপ কর্তৃক নূতন রাজধানী স্থাপনের 
আর়েজন। ধূমঘাটে ছর্গ নির্দাপ। বিক্রধানিত্যের মৃত্যু । যলোরেশ্বরীর আঁবির্ভাব। 
দাক্ষ। গ রাজ্যাভিযেক। »১১২২-:১২৭ 

১৫শ পরিচ্ছেদ --যশোরেশখরী । কমল খোজ! ৩ বশ। পাটুনীর আবিষ্কায়। 
নীট স্থানের পূর্ব ৃ্াস্ত। চ তৈরহ। প্রতাণ কতক মন্দির নির্দাপ, পুজার ব্যথা, দীক্ষা 


৪ 


ও জাধনা। সিদ্ধান্তবাগীশের গল্প। প্রতাপপুরের উৎপত্বি। অুর্তিপরিচয় ও 
বিশেষত । 2 ৮ ১২৭--১৪২ 


১৬শ পরিচ্ছেদ_-গ্রতাঁপাদিত্যের রাজধানী । যশোর রাজোর নূতন ও পুরাতন 
রাজধানী । তৎ্সন্বন্ধীয় পাঁচটি বিভিন্ন মতের সমালোচ৭া। মুকুন্দপুরে ও ঈশ্বরীপুরের 
সন্নিকটে ধৃমঘাটে রাজধানীর প্রমাণ ও কীর্িসমুহের বিবরণ। বারদ্বারী, হামীমথানা, 
টেঙ্গ! মস্জিদ্‌, গীর্জ। ও খাগড়াঘাট। .*, ,.৮১৪৩--১৬১ 


১৭শ পরিচ্ছেদ__ প্রতাপের আয়োজন । প্রতাপের আনন্দ ও অভিজ্ঞতা ; সৈন্য 
গঠন ও সীমান্তরক্ষার প্রচেষ্টা। উত্তরে মোগল ও দক্ষিণে মগ-ফিরিঙ্গির আক্রমণের 
ভয়। -** ১ ১৬০-১উ৬ 


১৮শ পরিচ্ছেদ__মগ ও ফিরিঙ্গি। মগ ও আরাকাণ রাজয। পর্ট গীজদিগের 
আগমন। সন্দীপ ও টট্টগ্রাম। উভয় জাতির দহ্যতা ও অত্যাচার কাহিনী। বার্ণিয়ার, 
তাঁলীশ ও মান্রিকের বিবরণী । গাষ্ট্রেল ও রেণেলের মাপ। মগের মুলক। বঙ্গের 
বা।ণজ্য ধ্বংস । দাঁদ-বাবসায়। বাঙ্গীলীর সামাজিক নিয্যাতন, মগো। পরীবাদ ও তাহার 
ফল। অত্যাচার চিহ্ন ও বসতি। ফিরঙ্গ ব্যাধি। ফিরিঙ্গিদিগের আনীত ফল, মুল ও ফুল; 
নিত্য ব্যবহাযয ভ্রব্যাদির নাম। ঃ ,০১৬৬--১৮৫ 


১৯শ পরিচ্ছেদ প্রতাপের দুগ সংস্থান । মুকুন্দপুর, ধূমঘাট, রায়গড়, ক্মলপুর, 
বেদকাশী, শিবস। ছুর্গ, জগদ্দল দুর্গ, সালিখা দুর্গ, মাতলা বা হায়দরগড়, আড়াইবাকণীর ছুর্গ, 
মগর দুর্গ, মণি দুর্গ, (জটার দেউল ), রার়মঙ্গল দুর্গ ও চকণ্ী এই ১৪টি প্রধান দুর্গ, উহাদের 
উদ্দেশ্য ও বিবরণ এবং সংযৌজক গড় সমুহ । ... ,.৮.১৮৬--২৯৬ 


২০শ পরিচ্ছেদ-_-নৌ-বাহিনীর বাবস্থ|! । বঙ্গে নৌ-বিগ্ভ/র উৎকণ ও প্র!চীন 
সাহিতো উহার উল্লেখ । কবিকম্কণ চণ্ডী, সপ্তগ্রামের বণিক। প্রত।পের নৌবাহিনী? 
বহারিস্তানের তালিকা। ঘুরাব ও অন্থান্থ রণতরী এবং ভারবাহী নৌকা। উহাদের সংখ্যা ; 
নিশ্মীণ ও সংস্কারের ব্যবস্থা ; ফ্রেডারিক ডুডলী ও ভাহাজঘাটার ভগ্র গৃহ। যৌতলার তর্গ 
বা নেমাঁজ গড়। মৌতলার মস্জিদ্‌। ছুধলী ডক । ১ত২৯৭7২৮ 


২১শ পরিচ্ছেদ--লোক-নির্বাচন। শর্ষাকান্ত সেনাপতি, শঙ্কর মন্ত্রী, লগ্গীকা” 
দেওয়ান। ভবানন্দ মজুমদার, কূপরাষ বন্থ। প্রপতি, বায়াভিৎ হাজারী, জগৎসহায় দ 
প্রভৃতি । পুরুষোত্তম রায়, কমল খোজা, মুয়াজিম বেগ প্রন্ৃতি ছুর্গাধাক্ষ। জামাল প' 
যুবরাজ উদয়াদিত্য। সবাই বাড়য্যে, কালিদাস ঢালী, মদনমল। রুডা, অগাষ্টাস্‌ পেডে 
গু ডুডলী। রর বা ২১৮সাহব 
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২২শ পরিচ্ছেদ--সৈম্ত-গঠন | প্রতাপের সৈশ্ঘ-গঠন প্রণালীর বিশেষত্ব । পর্যাপ্ত 
মৈম্ত। ঢালী সৈম্য। ঢাল ও সড়কী। পটুগীজ সেনানী। পার্বত্য সৈম্ভ। কামান, 
গোলা, বন্দুক প্রস্ৃতির নির্মাণ ব্যবস্থা । *** ১৭ ২২৬--২৩৪ 

২৩শ পরিচ্ছেদ--প্রতাপের রাজত্ব। ১৫৮৭ খঃ অন্দে রাজত্ব আরম্ভ ও 
উদয়।দিত্যের জম্ম। সুশাসন ও দাঁনধর্দ্দের গল্প। ভাঁট কবি। কল্পতরু ব্রত। সবাই 
বাড়য্যে ও যজ্ঞেস্বর রান। অবিলম্ব সরম্বতী ও তাহার বংণ। ২৩৪ -২৪৫ 

*৪শ পরিচ্ছেদ-উড়িম্যাভিযান ও বিগ্রহ গ্রতিষ্টা। খান্‌ই-আজম্। ভবেশ্বর 
রায়। আবরাম খা ও সংগ্রামপুরের যুদ্ধ। মানসিংহ ও উড়িস্তায় পাঠান-বিদ্রোহ। 
মানসিংহের আদেশে তাঁহাকে সাহাঁযা করিবার জন্য প্রতাপাদিত্যের সসৈম্যে যুদ্ধযাত্র| ! 
বনপুরেব যুদ্ধ ও জলেশ্বর অধিকার। প্রতাপের তীর্ঘদর্শন ও গোবিন্দদেব বিগ্রহলাঁভ। 
মীনসিংহ কতৃক রামচন্দ্রের রাজ্যাক্রমণ ও সন্ষি। পাঠানদিগকে জায়গীর দিয়া 
খলিফাতাবাদে প্রেরণ। কতলু খাঁর পুল্লগণের বগ্ঠতা স্বীকার । জামাল খা। বিগ্রহনহ 
প্রতাপের প্রত্যাবর্তন। গোপালপুরের মন্দির, দেলমঞ্চ ও দীর্ঘিক। | সেবাইত অধিকারিগণ। 
টাদ রায়ের সনন্দ। বিগহের অধিকার লইয়! রাঁয়পুরের অধিকাঁরিগণের সঙ্গে রাঁজা, যতীন 
মোহন রায়ের বিরোধ ও তাহার পরিণাম। উৎকলেশ্বর শিবলিঙ্গ ও বেদকাণীর মন্দির। 
উহার শিলালিপি । বেদকাশীর অন্য কীন্তি ও দীঘি। ..... ২৪৬-২৬৬ 

২৫শ পরিচ্ছেদ_-বসন্ত রায়ের হত্যা | প্রতাপের জন্মকোঠী ও ভাগ্যকল। বসন্ত 
রায়ের অপার স্ত্েহ সত্বেও তাহার সহিত প্রতাপের বিরোধ ও উহার কারণসমূহ । বমস্ত 
রায়ের পিতৃশ্রাদ্ধে প্রতাপের নিমন্থণ। তথায় গোবিন্দ রায়ের সহিত সংঘধ। গোবিন্দ রায় 
ও বমন্ত রায়ের হত্য। এবং পরবর্তী ঘটন। | ...... ২৬৬-২৭১ 


২৬শ পরিচ্ছেদ _সন্ধি বিগ্রহ । হত্যার শেষ ফল, রূপবহ প্রভৃতির বড়, কঢ় 
রায়ের পলায়ন 1 হিজলীর ঈশা খা! হিজলীর পুর্বকথা; প্রতাপের হিজলী আক্রমণ, 
জয়লাত ও বন্দর স্থাপন। সশর দ্বীপে নৌ-বাহিনীর আড্ড। | শিবসা হইতে সগর পরাস্ত 
নৌ-বাহিনী দার! প্রশ্ঠযন্ত বক্ষা। ফিরিঙ্জি ফাড়ি। বাকলার কনর্পনারায়ণের সঙ্গে সন্ধি। 
মগ দগ্ট্যদিগের পরাজয়। বিক্রমপুরের কেদার রায়ের সহিত সন্ধি। ..... ২৭৪৯-২৮৫ 


২৭শ পরিচ্ছেদ_থষ্টান্‌ পাদ্রীগণ। জেলইট সম্প্দায়। ফার্ণাণডেজ, প্রভৃতির 
বন্ধাত্র।। সোনা ও ফার্পাণ্ডেজের যশোহরে আগমন, অভার্থনা এবং ধন্মপ্রচারের আজ্ঞাপত্র 
লাভ। ফন্সেকার বাকল! পথে ধূমঘাটে আগমন ও গীর্জ। গঠনের অনুমতি । বঙ্গে জেনুইট 
দ্িগের সর্বপ্রথম গীর্জ। নিশ্মাণ। প্রতাপ ও উদগ্লাদিত্যের গীর্জী পরিদর্শন । সে গ্র্জার 
স্থান নির্ণয়। না না ২৮৫--২৯৫ 


৮১/৬ 


২৮শ পরিচ্ছেদ__কার্ভালো৷ ও পাদ্রাগণের পরিণাম । সম্দীপ। কেদার রায় 
কর্তৃক সন্দীপ অধিকার। কার্ভালে।। পর্টগী্দিগের সঙ্গে প্রতাপের বহু নৌ-ুদ্ধ। 
আরাকাপরাজ মানরাজ গিরি। ডিয়াঙ্্র ও সন্দীপের যুদ্ধ। ফার্ণাগ্ডেজের কারাদণ্ড ও 
মৃত্যু। সন্দীপের দ্বিতীয় যুদ্ধে কাভালোর জয়লাভ ও পরে এ্রঁপুরে পলায়ন। মন্দা রায়ের 
শ্রীপুর আক্রদণ; কার্ভালোর হস্তে তাহার পরাজয় ও মৃতা। কার্তালোর হুগলী গমন ও 
মোগল সংঘর্ষ। কার্ভালোর যখোইরে আগমন। প্রতাপাঁদিতোর রাজনৈতিক অবস্থা । 
কর্ভোলোর অভ্যর্থনা। মগরাজের সঙ্গে প্রতাপের সন্ধি ও কার্ভালের কারাভোগ। 
পাদরীদিটকে রাজ্য ত্যাগের আদেশ ও গীজ! ধ্বংস; কার্ভালৌর হত্যা সন্বন্দে আলোচন]। 
২।র শৌগিক। কামদেব বাঠাকুরবর। চারঘাটের দরগা ও দহ।  ...  ২৯৫--৩১৩ 

২৯শ পরিস্ছেদ_রামচন্দ্রের বিবাহ । প্রভাপ-কন্তা বিমলা বা বিন্দুমতীর বিবাহে 
সমারোহ । রমাই ঢক্গি। প্রতাপের ক্রোধ; রাঁমচন্দ্রের পলায়ন। প্রতাপের কলঙ্ক 
মমালোচনা। আরাকাণরাজের বাকৃল। আক্রমণ ও রামচন্দ্রের সহিত সন্ধি। লগ্মণ 
মাণিকোর কারারোধ ও হতা!। বিমলার বাক্‌লা যাত্রা, বৌঠাকুরাণীর হাট । তাহাকে 
পুনগ্রহণ | ৫ ০ ৩,৩--.৩২৩ 

৩*শ পরিচ্ছেদ মোগল সংঘন ১ ০) মানসিংহ। মানসিংহের উত্তরবঙ্গে 
অভিযান ও দাঁক্ষিণাত্য যাত্র।। জগৎ লিংহের মৃত্ত্যু। তূঞাগণের উথান ও প্রতাপাদিতোর 
স্বাধীনতা ঘোষণ1। প্রতাঁপের নি মুদ্রা । রাজ্য ঠিন্তার ও প্রভৃত ক্ষমতা । মানসিংহের 


প্রত্যাগমন ও যুদ্ধায়োজন। যশোহর খাত্র। ও তাহার গভিপথ। ভবানন্দ মজুমদার। 
লঙ্গরপুরের ধুদ্ধী | 4 ৪ ৩২৩--৩৪৬ 


৩১শ পরিচ্ছেদ _মানসিংহের সঙ্গে যুদ্ধ ও সন্ধি। কালিন্দীপারে বসস্তপুরে 
ছাউনি। দু প্রেরণ ও কেশব ভট্টের সগবব উত্তর। শীতলপুরের নিকট প্রথন যুদ্ধ। 
গণপতি নবেন্দ। দ্বিবা় যুদ্ধ ও মুকুনপুরের ছুর্গ দূখল। ধুনঘাটের পরপারে তৃতীয় যুদ্ধ ও 
প্রতাপাদিত্যের পরাজয়। প্রভাঁপের পাঁনদোষ ও অপকীঠি। মানসিংহের সঙ্গে যুদ্ধ। 
কট রায়ে রাক্যাংশ লাভ। মাননিংহ কতৃক যণোরেশ্বরী দেবীকে লইয়া যাইবার গল্পের 
অলীকত্ব। তিন মজুমদারের বাঙ্গাল! ভাগ । ৮... ৩৪৬--৩৬২ 

৩২শ পরিচ্ছেদ_-মাগল-সংঘর্ষ ; (২) ইস্লাম খার আক্রমণ । সেখ সেলিম 
চিন্তি; তৎপৌন্র ইসলাম খ। বঙ্গের স্ুবাদার। দেওয়ান আসফ, থা; আবদুল লতিফের 
ব্রমণ কাহিনী। ইহতামাম্‌ থ। ও তৎপুন্র মীর্জ। পহন। অধ্যাপক যছুনাথ সরকার ও 
বহারিস্থান। প্রতাপের দূত দেগ বদীর রাজনহলে গমন। বজ্পুরে প্রহাপের সহিত নবাবের 
সাধ্ধাৎ ও সন্ধি। প্রতাপের ব্যবহার ও ইনায়েৎ খার অভিযান । বাগোকাশের পথে 
কৃফগঞ্জ দিয়া ইছামতী নদী পথে বশোহর যাত্র। | ৮ ৩৯৩-৩৭২ 


১৯. 


৩৩শ পরিচ্ছেদ-_-শেষ যুদ্ধ ও পতন। সংগ্রামাদিত্য। সাঁল্থার যুদ্ধ। খোকা 
কমলের মৃত্যু ও উদয়াদিতোর পলায়ন। বুড়ন দুর্গে অবস্থান ও মোগল সৈন্যের পাশবিক 
অন্যাচার। তথা হইতে ধূমঘাট ও খাগড়াঘাট পর্যান্ত গতিপথ । শেষ যুদ্ধ ও প্রতাপের 
পরাজয়। ইনায়েৎ খর সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ ও সন্ধির প্রন্তাব। সন্ধির আশ্বাসে ইনায়েতের 
সঙ্গে ঢাকায় গমন। তথায় ইসলাম খা কতৃক প্রভাপের কারাবরোধ। বহারিম্ত।নের 
প্রমাপ। কুশলীক্ষেত্রে উদয়াদিতোর শেষ যুদ্ধ ও মৃত্যু। মীর্জ। সহনের অত্যাচার। রাজ 
পরিবারের ও প্রতাপাদিত্যেন পরিণাম । প্রতাপের চরিত্র ও উদ্দেশ্টা। ৩৭২--৩৯৭ 
পরিশিষ্ট - (ক) প্রতাপাদিত্য সম্পর্কিত সময়ের নির্ঘণ্ট । ৩৯৮__৯ 
পরিশিষ্ট -(খ) কয়েকটি বংশ বিবরণ। কৃষ্ণনগর রাজবংশ । বড়িষার সাবর্ণ 
চৌধুরী বংশ। শঙ্কর চক্রবর্তীর বংশ। কালিদাস রায় চৌধুরী। বিজয়রাম ভগ্র চৌধুরী। 
র্ঘুনাথ রাঁয়। সবাই ঢালী এবং সুন্দর মল্প। ১. ৪*৯--৪২৪ 
৩৪শ পরিচ্ছেদ - যশোহর রাজবংশ । প্রতাপাদ্িত্যের পুত্রগণ এবং পৌন্র 
বিজয়াদিত্য। ত্রাতুপ্ুত্র মুকুটমণির বংশ। বসস্ত ায়ের ১১ পুত্র। যশোহরজিৎ রাঘব 
বাকটুরায়। চাদ রায়ের রাজত্ব। রাজারাম; শ্যামহন্দর মন্সবদাঁর। বংশ-হাঁলিকা 
এবং অন্যান শাখা । ঈশ্বরীপুরের অধিকারী বংশ। ্রশচন্জর অধিকারী । ৪২৪--৪৪% 
৩৫শ পরিচ্ছেদ-_-যশোহরের ফৌজবারগণ | সরফরাজ গা। গঞ্জেলিস ফিরিঙ্গি 
এবং দিলওয়ার। মীর্জা সাফ.সিকান্& মীজানগরের নবাব বাড়ী এবং কিললীবাঁড়ী। 
নুরউলা। খ]। দেওয়ান রামভদ্র রায়। লাল খার অত্যাচার এবং সরকার ছুহিঙ্ারগল্প । 
পাঠান বিদ্রোহের জন্ নুরউল্যার তলব, হুগলী গমন ও তথা হইতে পলায়ন। গঠাহার 
ংশধরগণ। উঠ রা ৪৪ ৩-__৪ ৫৯ 
৩৬শ পরিচ্ছেদ্--নলডাঙ্গ! রাজবংশ । আখগুল বংশের পূর্ব বৃত্তান্ত । বিষুদাস 
হীজরার জমিদারী লাভ। রণবীর খ1। চত্তীচরণ, ইন্দ্র ও সুরনারায়ণ, রামদেব। মুর্শিদ 
কুলি থাঁর কঠোর শাসন। “ইন্তাফাগেলা” দ্রীসবংশ। বংশ-লতিকা। রঘুদেব। সলমুল্যা 


চৌধুরী | শশিতৃষণ ও ইন্দৃতৃষণ। রাজা টন দেব রায়। ব্রগ্গাগুগিরি ও ফ্লালিকা- 
পুর মঠ। ৮৮:8৬৯-:৪৭৭ 


৩৭শ পরিচ্ছেদ--টাচড়। রাজবংশ । বাৎন্ত-সিংহদিগের পূর্ব কথা। ভবেস্বর 
রায়; চারিটি পরগণার সনন্দ ৷ মহতাব, রার। কন্দ্পরাঁয় ও চাচড়ার় রাজধানী। শ্যামরায় 
বিগ্রহ। বংশ-তালিকা। মনোহর রায় ও রাজ্য বৃদ্ধ। ঠাহার শিবমন্দির। সীতারামের 
আক্রমণ। শুকদেব ও স্কামহ্ুন্দর রার়। নীলকঠ ও কথ রায় এবং উহাদের অজন্ত্ 
তুমিদান ব্লত। রাজের পতন ও দুরবস্থা । দশমহাবিদ্তা। অভয়ানগর ও ধুলগ্রামের বাটা ! 
মদ্দির, বিগ্রহ ও শিলালিপি । দেওয়ান মিত্র-বংশ। ১8 ৭৭--৫*২ 


১/৪ 


৩৮শ পরিচ্ছেদ-সৈদপুর জনিদীরী। মীর্জা সালাহউদ্দীন। মন্নজান ও 
মহসীন। মহ্‌.সীনের দেশত্রমণ, জ্ঞানলাভ ও প্রত্যাবর্তন। মন,জানের মৃত্যু। মহসীনের 
তৌরতনাম। বা দানপত্র। সম্পত্তির ব্যবস্থা, ভুরবন্থা' ও গবর্ণমেণ্টের কর্তৃত্ব। হুগলী কলেজ 
মহ সীন-ফণ্ডর সৃষ্টি । সৈয়দপুর ষ্টেটের আয় ব্যয়। ৫৪২ ৮৫১১ 

৩৯শ পরিচ্ছেদ-_রাজা সীতারাম রায় ; (ক) সময় ও পরিচয়। উপস্তাস ও 
ইতিহাসের পার্থক্য । বঙ্কিম বাবুর "মীতারাম”। প্রামাণিক উপাদান। বংশ পরিচয়, জন্ম। 
সংগ্রাম সিংহ বা সাহা! । কীন্ডিচিহন, দুর্গ, মথুরাঁপুরের দেউল। পিতার সঙ্গে সীতারামের 
ভূষণান্ম আগমন। ১১ র্‌ ৫১২-৫২৫ 

৪০শ পরিচ্ছেদ_রাঞ্জা সীতারাম; (খ) প্রথম জীবন ও জমিদারী । 
শিক্ষ। ও অস্ত্রণণ্থে অধিকার। দন্্য দমন ও নলদী পরগণ। জায়গীর প্রাপ্তি। মুনিরাম রায় 
ও রামরূপ ঘোষ (মেনাহাতী)। অন্তান্থ সেনানী সংগ্রহ । দেশের অবস্থা ; দ্য ডাকাইতের 
উৎপাত। সীতারাষের স্শাননের ফল। ধর্মমত ও দীক্ষা । কামদেব তার্কিক ও 
যাদবেন্্। বিবাহ। রঃ ১১৮ ৫২৫--৫৩৮ 


৪১শ পরিচ্ছেদ-_রাঁজা সীতারাম; গে) রাজ্য ও রাজধানী । পিতৃশ্াদ্ধ। 
রাজোপাধির সনন্দ । মহম্মদপুরে রাজধানী। ৬লঙ্ষ্ীনারায়ণ বিগ্রহ লাঁভ। দুর্গানম্মাণ- 
কৌশল এবং ভগ্রমবশেষের বিবরণ। কামারপাড়া, দোলমঞ্চ, বাজার । রামসাগর, হখসাগর 
ও কৃষ্ণাগর দাঁখি। অস্ত্রনিন্মাণ ব্যবস্থা; কামান। বিনোধপুর। নানুয়্ালীর রাজ। 
শচীপতি। ননীবসাহী পরশণ। জয়। দেওয়াণ যছুনাথের অভিবান ; মনোহর রায় ও 
গুরউল্যা খার সৈম্ভদলের পরাজয়, সীতারামের চাচড়ায় আগমন। খড়রিয়া ও রামপাল 
ভায়। রর শু হা ৫৩৯-..৮৫৬৪ 

৪২শ পরিচ্ছেদ রাজ] সাতারাম ) (ঘ। রাজত্ব ও ধন্মপ্রাণতা |-_-আদর্শ রাঁজত্ব। 
বাণজ্য কেন্্র। জলদান-পুণ্যঃ অসংখ্য দীঘিকা খনন। জ্ঞানচচ্চার ব্যবস্থা; অভিরাম 
কবীপ্রশেধর। ধর্মপ্রাণতা; দশতৃঞ্জার মন্দির; কানাই নগরের পঞ্চরত্ব মন্দির ও 
শিণ(লিপির পাঠোদ্ধার। গোপালপুরে বুড়াশিবের মন্দির । উৎসব অনুষ্ঠান। বিলাসিতার 
গলি; লীতারামী সখ ও তাহার সমালোচণ1। নৈতিক চরিন্র। ১৮৫৬৪--৫৭৮ 


৪৩শ পরিচ্ছেদ_রাজ। সীতারাম ; (উ) মোগল-সংঘর্ষ ও পতন-_দাঙ্গালার 
হাতহাস; মুশিদকুলি খার জমিদার প্াড়ন; বৈকু্। তৃষণার ফৌঙ্জদার আবুঙোরাপ 
তাহার কুশ[নন; সীতারামের সাহত বিবাদ ও সংঘষ। বারাসিয়া কুলে যুদ্ধ ও আবুতোরাপের 
হত্যা। সীতাগম কর্তৃক তুধণা দখল। প্রকান্ঠ মোগল-সংঘর্ধ। সীতারামের আয়ে।জন। 
ফোঞ্জরার বকৃন আল ব।| চিত্তবশ্রাম সন্বন্ধীয় গল্প। সেনাপতি সংগ্রাম লিংহ ও দয়ারাম 


১০/০ 


রায়। মেনাহাতীর গুপ্ত হত্যা ও সমাধি। “শেষ যুদ্ধ ও তাহার ফল। সীঙার।মকে কারারুদ্ধ 
করিয়' মুগ্লিদাবাদে প্রেরণ, তথায় তাহার মৃত্যু ও শ্রাঞ্ধ। এ:8৭৮--৬০১ 

পরিশিষ্ট_(গ) সীতারামের বংশ, রাজ্য ও কীন্তির পরিণাম-_সীতারামের 
পঠিবারবর্গ ; বংশাবলী। নাটোর রাজবংশ ও সীতারামের রাজ্য । সীতারামের কীর্তিলোপ ; 
গুরুবংশ ; সেনাপতি মেনাহীতী, উকীল মুনিরাম রায়, দেওয়ান যছুনাথ আজুমদার ও মুন্সী 
বলরাম দাস। রি ১, ৬০২--৬৩১ 

৪৪শ পরিচ্ছেদ _ইংরাজ আমলের পূর্ববন্তী কয়েকটি প্রাচীন রাজন্ত-বংশ। 
সত্রাজিৎপুর সিংহ-বংশ; ইত নার রায়বংশ; রায়েরকাটির রাজবংশ ; বনগ্রাম, চিংড়াখালি 
ও মঘিয়! শাখা। কাড়াপাড়া রায়চৌধুরীবংশ। মুললঘর বৈদ্বচৌধুরীবংশ। বোধখানার 
চৌধুরীবংশ ; উত্তরপাড়ীর নিয়োগী; শোভাবাজার রাজবংশ; বোৌধখান', গল্গানন্দপুর, 
নওয়াপাড়! ও রাড়লী প্রভৃতি শাখা। বাবু হরিশ্চন্র রায়; স্তর পি, সি, রায়; বংশ-লতিক]। 


৬৩২ ৬৮৩ 
ব্বিতায় অংশ-_ইংরাজ আমল । 


প্রথম পরিচ্ছেদ__বুটিশ শাসনের প্রবর্তন ও হেক্কেলের কীর্তি-__ইষ্ট ইঙিয়া 
কোম্পানির রাক্ত্ব ও কলিকাতা রাজধানী। মুড়লীতে শাসন কেন্দ্র। হেস্কেল সাহেব। 
প্রথম চাঁরিটি থানা ও দারোগার বিচার। ডাঁকাইতের উৎপাত। কোম্পানির ব্যবসায়; 
লঙণের কারবার; কাপড়ের কারখানা । হুন্দরবন আবাদ; হেস্কেলের সুশাসন ও 
পূজা *** *** ৮৮ ৬৮৫ -৬৯৩ 

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ -যশোহ্‌র খুল্নার গঠন ও বিস্তু তি__যশোহর জেলা। _ সীমার 
পরিবর্তন। থুল্না, মাগুরা, ঝিনাইদহ, নড়াইল, সাতক্ষীরা, ওুবাগেরহাট মহকুম1| খুল্নায় 
নৃহন জেলা । উভয় জেলার পরিমাণ ফগ ও জনসংখ্যা। যশোহর নাম ও খুল্না সদর 
স্টেশনের প্রাচীন ই(তিহীম। রেণী সাহেব; সাহেবের হাট ১ ৬৯৪--৯৯ 

তৃতীয় পরিচ্ছেদ__চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত _ কর্ণওয়ালিসেন. প্রস্তাব হে্কেলের মত 
গ্রহণ; জেমস্‌ গ্রান্ট গত্যা জন শোয়ের মত। জমিদারের সহিত বন্দোবস্ত । আবওয়াৰ বা 
সায়র আদাঁয়। বহুবেগম ও খালিফাভাবাদের জায়গীর। তালু'কর সৃষ্টি। রাঁজন্ব সমটি। 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সফল ও কুফল। রঃ ১... খ*৯--৭*৬ 

চতুর্থ পরিচ্ছেদ-_ভূসম্পত্তির স্বত্ব বিভাগ--দমিদারী; চতুবিধ তালুক। জোতদার 
গাতিদার, হাওয়ালাদার ও উহাদের নিম্ন্বত্বসমূহ। হুন্দরবন তালুকদার। মৌরসী 


মোকররী। পত্তনী ও ইজারা। লাখিরাজ ব| নিষ্কর সম্পত্তি। ওয়াক্ফবা টাষ্ট সম্পত্তি 
চাকরাণ 1 ৪৯৪ পি 2 ৭৬৬--৮১৪ 


১৬/৩ 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ--নড়াইল জমিদার বংশ-_-ভরদাজগোত্রীয় বালীর .দত্ত। মদন 
গোপাল ও রূপরাম সরকাঁর। গ্রয়াতলীর মিত্রবংশ। কালীশঙ্কর রায়। বংশতালিব1। 
মহারাজ রামকুফের সরকারে কালীশঙ্করের চাকরী। ভূষণা ইজারা ও তাহায় পরিণাম। বহু 
জমিদারী অঞ্জন। কাশীষাত্রা ও মৃত্যু। রামরতন ও গুরূদাস বাবুধ বিরোধ ও মোৌকদ্দম] | 
আপোষ মীমাংসা । রতন বাবুর নীলব্যবসা়। হরনাথ ও রাঁধাচরণ। কাঁলীপ্রলন্ত্েরে কালী 
মন্দির। রায় বাহাদুর কিরণচন্দ্র, মাননীয় ভবেন্র চত্তর ও নলিনীনাথ | ... ৭১৭২৩ 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ_-নব্যজমিদারগণ-_মাতন্ষীরা জমিদার বংশ। (১) হোগল। পরগণ! ; 
লখপুরের কা শ্ঠপচৌধুরী, পীলজঙ্গের বন্থ চৌধুরী, ক্ষত্রিয় জমিারবংশ, রামনগরের ঘোষচৌধুরী, 
রেণী সাহেব। (২) সুলতানপুর খড়রিয়া পরগণ।; বৈদ্চৌধুরীগ্রণ ; নলথার ভঞ্জচৌধুরী, 
হাটখোলার দত্ত চৌধুরীগণ। (৩) বেলফুলিয়া পরগণা, বেলফুলিয়! বহু চৌধুরীগণ, মৌভাগের 
দত্ত চৌধুরী (৪) চিরুলিয়া, মধুদিয়। ও রাঙদিয়া; গোবরডাঙ্গার জমিদারগণ। ৭২৩--৭৪৩ 

সপ্তম পরিচ্ছেদ-_বাণিজয, তুলা, চিনি ও নীল-_বাণিজ্যকেশ্ সমুহ। তুলার চাষ 
ও বন্ত্রবাবসায়। চরকা ও তাত। মধ্যকুল, কেশবপুর প্রভৃতি বস্ত্রের হাট। খেজুর রস ও 
গুড়; গুড় ও চিনি প্রস্তুত প্রণালী । দলুয়। ও দোবর] চিনি। কেশবপুরের প্রণালী। কোট 
টাদপুর প্রভৃতি স্থানের চিনির কারখানা । সাহেবদিগের চিনির ব্যবদায় ও কল। তারপুর 
কারবার তত, রর ৭৪৩-_+৭৫৮ 


অষ্টম পরিচ্ছেদ__নীল্র চাষ ও নীল-বিদ্রোহ নীলের উৎপত্তি, নান ও প্রাচীন 
কাহিনী। ইংবাঙ্গ আমলে শীল-উৎপাদনের নৃতন প্রণালী । প্রথম নীলকর লুই বোন্ড। 
যশোহরে অসংখ্য নীলকুঠি স্থাপন । নদীয়া ও যশোহরের নীলের খ্যাতি । কুঠির কাযা 
বাবস্থ(। বিভিন্ন কোম্পানির কান্সরণ বা কারবারের তালিকা। দেশীয় লোকের কুঠি। 
নীলের চাষ, প্রন্তত প্রণালী ও ব্যবসায় লাভালাভ। দাদন পদ্ধতি ও প্রজার ক্ষতি । নীলকর 
দিগের দারুণ অত্যাচার ও তাহার ফলে নীল-বিদ্রোহ। ইডেনের রোবকারী। বিদ্রোহের 
কারণ সমুছ। চৌগাছার বিশ্বাসগণ; মহাত্ম। শিশির কুমার নৌষ ; হিন্দু পেটি ঘটের হরিশ্চন্ ; 
সাধুহাটির মথুরানাথ আচাব্য; চণ্তীপুরের শ্রাহরি রায়। ইগ্ডিগো কমিশন ও রিপোর্ট। 
ক্যানিং ও গ্র্যাপ্টের সদাশয়চ]। গ্রাণ্টের মিনিট। দীনবন্ধুর “'নীলদর্পণ | লঙ্‌ সাহেবের 
কারাগর। নীলকরের প্রতিহিংস1। ব্যবনায়ের অবনতি । দ্বিতীয় বিদ্রোহ ও তাহার কারণ 
সালিসী কমিটি, প্রজার পক্ষে যদুনাথ। ব্যবসায়ের অবসান। তত ৫৮৭৯৯ 


নবম পরিচ্ছেদ--রেণী ও মরেল কাহিনী-রেণীর জমিদারী লাভ ও নীল চিনির 


কুঠি। শিবনাথ ঘোষেয় সঙ্গে রেণীর বিগোধ ও লড়াই। নয়াবাদ থানা । মরেলদিগের 
হন্দন্বন লাটক্রয়। মরেলগঞ্ প্রতিষ্ঠ।| প্রজার সঙ্গে দাঙ্গা | রহিমউল্যার খুন। বন্কিম 


১৯ 


চন্দ্র মহকুমা ম্যাজিষ্রেটে। ঠাহার তদস্তে মৌকদ্দম! ও উহার শেষফল। মরেলদিগের 
জমিদারী বিক্রয়। রঃ রি এ 4৯০৯৮ 
দশম পরিচ্ছেদ_ সমাজ ও আভিজাত্য-_সমাজ গঠনের কারণ ও প্রণালী । ব্রাহ্মণ 
সমাজ: বারেন্ত্র ও পাশ্চাত্য নৈদিক সমাজ ; রাট়ীয় সমজের বিভাগ চতুষ্টয় ; মেলী কুলীন, 
বংশজ ও শ্রোত্রিয়দিগের প্রধান প্রধান বংশ; সপ্তশতী হিন্ুস্থানী ব্রান্মণ। বৈদ্যবংশ; শক্তি, ও 
ধ্বস্তরি গোত্র ; হিশুসেন; সেনহাটিতে বনতি; বিকর্তন; প্রভাকর; মৌদ্গল্য ও কাগ্তপ 
গোত্র । কায়স্থ সমাজ; বারেন্র ও উত্তররাটী। বঙ্গজ কায়ন্থ ; যশোহর-সমাঁজ ; বঙ্গজ 
কুলীন ও মৌলিকের গ্রানিদ্ধ বংশ ও কৃতী সম্তভান। দক্ষিণ রাট়ীয় সমাজ , ঘোষ, বন্ছ, মিত্রের 
ছর়টি মম(জের প্রনিদ্ধ বংশ ও কৃতী পুরুষ | মৌলিকগণ। ব্রাহ্মণ, বৈদ্য কায়স্তের অনুপাত ও 
তুলন|। নবশাখ সপ্প্রদায়। বৈশ্ঠ বারুজীবী। স্থবর্ণবণিক; বগচরের পোদ্দার বংশ; 
রাঁয় কালী প্রসাদ। যোগিজাতি। কৈবর্ত ও পাটনী। অনুন্নত জাতি; পোঁদ ও নবশৃদ্র। 
মুদলমান সমাজ । রর রর রর ৭৯৮-__-৮৪২ 
একাদশ পরিচ্ছেদ__শিল্প-কলা' ও সাহিত্য-_কল! বিদ্যার উৎপত্তি; বাস্তবিদ্ধা, 
ভাঙ্কধ্য ও স্থাপত্য। প্রাচীন নিদর্শন ও এরতিহা'সিক সন্ধান। পুরাকীন্তির উপর অত্যাচার ও 
সংরক্ষণ বিষয়ক নূতন আহন। মন্দিরের শেণিবিভাগ ও বিবরণ) সোনাবাড়িয়া, লোহাগোড়। 
মহেশ্বর পাশ।; রায়নগর ও কোদলার মঠ; মস্জ্ঘৃ, ইমামবার] ও ইদ্গা। সাহিত্য, কাব্য ও 
কবিতা ; শান্ত্রচচ্চ। ও গদ্য সাহিত্য ; উপন্তাস ও ইতিহান; পুরাণ, কথকতা, পাঁচালী, ঢপ; 
সারিগীত ও ভাটিয়াল গান; গুরুনত্যগীত ; বার মঙ্গীত, অষ্টুক ও চড়ক সঙ্গীত ; গাজীর গীত 
ও মাণিক পীরের ছড়া; কবি ও বাউল সঙ্গীত, জারী গীত, পাগল। কানাহ ও ইছু বিশ্বাস; 
অসংখ্য বয়াতি। ০০ ১৮ ৮৪৩-৭০ 


প্রাচীন মুদ্রার পরিচয় 


১১২কওখ,৩কও থ-__প্রাটান হিন্দু'আমদুল্পর কাঁযাপণ (কাহন) বা তস্থচিহ- 
যুক্ত (1১70 10471:৩0 ) রৌপ্য মুদ্রা। প্রতাপণদিত্যের রাজধানীর উপকণ্ঠ হইতে সংগৃহীত। 

৪ ক ও থ--হুসেন শাহের পুত্র নসরৎ শাহের রৌপ্য মুদ্রা। ৯২৫ হিজরী । 

৫ক ও খ--সুলেনান কর্রাণীর পুত্র দারুদ শাহের রৌপ্য মুদ্রা । ঈশ্বরীপুরে মংগৃহীত। 


ক পৃষ্ঠার নিষ্মে নগরী অক্ষরে *গ্রাদাউদশাহী” লিখিত আছে। 
৬ ক ওখ-_দায়ুদ শাহের মুত্রা। ( যশোহর-বারঝাজার হইতে সংগৃহীত ) ৯৮১ 


হিজরী। 


চিত্রসূচী 


ছবি 


মুড়লীর ইমামবার| 


পত্রাঙ্ক | ছবি 

স্তর প্রফুল্লচন্ত্র রায় প্রারস্ত পত্র | কাটুনিয়ার গোবিন্দ মন্দির .. 
প্রাচীন মুদ্রা ১১. হিজলী মদ্নদ আলি মস্জিদ 
পরবাজপুরের মস্জিদ ... ৮১ প্র & শিলালিপি 
ডামরেলীর মনির "৯৪ । বঙ্গদেশের প্রথম গীর্জা 

- যশোরেশ্বরীর মন্দির (সন্ুখভাগ) ১৩১ | রাঙ্গ। মানসিংহ 
চওভৈরব ঈশ্বরীপুর ১৩৪ | প্রতাপের কুকী সৈল্ত 
চগভৈরবের ত্রিকোণমন্দির *** ১৩৬ | “ঘুরাব' রণতরী 
মহামতি বিভারিজ, ৮** ১৪৪ | “বিলিয়া” জাতীয় নৌকা 
যশোহর-হূর্গ ১৫৪ | বহারিস্তানের ৪৭ (খ) পৃঃ 
হামামথানা ১৫৭ | রাজা যতীন্ত্রমোহন রায় 
টেঙ্গা মস্জি্‌ ১৫৮ | মহেন্ত্রনাথ ওহ দেদার 
সন্দীপ যাইবার পথে ১৭১ | সন্দীপের মস্জিণ 
শিবসাুর্ ১৯২ | ফৌজদারের আবাসবাটী 
প্রতাপনগরের গড় ১৯৩"| মীর্জানগরের কামান 
জটার দেউল ২০১ | নলডাঙ্গা! রাজবৰাটা 
চক্র হর ২০৩  গুঞ্জানগরের মন্দির 
চক্রী মস্জিদ্‌ ২০৪ | রাজা গ্রমথতৃষণ দেব রায় ... 
টাকাই পরওয়ার ,.এ ২১৪] টীচড়ার শিবমন্দির 

৩ 
পাতিল নৌক! ** ২১৩ | দ্শমহাবিগ্ভার মন্দির 
জাহাজ ঘাটার তগ্ন অট্রারিক ২১৫! অভয়ানগরের বড় মন্দির ... 
এ. এ পক্সা **. ২১৫ | ধুলগ্রামের কষষমনির..... 

ছধজী ডক্‌ ২১৭ | দেওয়ানবাটার তোরণ 
বুকজখানা . ২৩১ | মহম্মদ মহসীন 
৬গোবিনদেব বিগ্রহ ২৫৫ 


পত্রাঙ্ধ 


২৬৩ 
২৭৯ 


২৭৯ 


৫০৩ 


১//০ 


ছ্‌ৰি _. পত্রাঙ্ধ | ছৰি প্রান্ক 
মহল্মদপুরের কৃষ্ণমন্দিরি *** ৫৪৬; পঞ্চরত্ব মন্দির, ব্নগ্রাম ১, ৬৪৫ 
মীতারামের বামগৃহ ... 8৪৭ : ৬হরিশন্্র রায়ের বাটা, রাড়লী ৬৮১ 
রামচন্দ্র বিগ্রহের বাটা '** ৫৪৮; মোল্লাহাটির বড়কুঠি ১... 8৬৩ 
লঙ্ষীনারায়ণের অষ্টকোণ মন্দির ৫৫০ | মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ ... ৭৮১ 
রামসাগর দীঘি ... ৫৫১; রেখী-দম্পতীর সমাধি. *** ৭৯৪ 
সুখমাগর দীঘি *** ৫৫১ । শালনগরের জোড় বাঙ্গালা ''. ৮১০ 
দশতুজার মন্দির ,.* ৫৬৯ | বাঘুটিয়ার মনির ৮১৩ 
কানাইনগরের গঞ্চরত্ব মন্দির. ৫৭২ | লৌচাগড়ার জোড় বাঙ্গালা ... ৮২৭ 
সীতারামের দৌলমঞ্চ. .** ৬১৫ | তেতুলিয়ার মন্জিদী. *** ৮৩৬ 
গোপালনগরের শিব মনির ... ৬১৬ কোদ্লার মঠ ১,৮8১ 
রায়গ্রামের জোড় বাঙ্গালা '** ৬২৪ মহেঙ্গরপাশার জোড় বাঙ্গাল ৮৫৪ 
সত্রাজিংপুরের মন্দিরা. .,, ৬৫৩ । মাইকেলের সমাধিস্তস্ত ... ৮৫৩ 


মানচিজ্রেব জ্ুচ্চী 


যশোহর-খুল্নার মানচিত্র_: সচীপত্রের সন্তুখে 
মোগল বাহিনীর গতিপথ ও যুদধক্ষেত্র ৩৮৪ 
মহনমদপুর দুর্গ শর ,., ৫88 


না 





প্রাচীন মুদ্রা 
[ বিবরণ সৃচীপত্রে দ্রষ্টব্য ] 


শ্রীসতীশচন্্র মিত্র প্রণীত যশোহর খুলনার ইতিহাসের জন্য | 
81025৮21218, ৮০1. 


যশোহর-খুল্নার র ইতিহাস 





ভ্রিভীষ্ম শু 


০ ক 





ভ্রতিহাসিক অংশ-মোগল আমল 


প্রথম পরিচ্ছেদ 


১ 


উপশ্রদুমণিক। 


চি 


নদী-ধারা যেরূপ ক্রমশঃ বিস্তৃতি লাভ করিয়া সমুদ্রগামী হয়, আমাদের 
আলোচ্য ইতিহাসের ধারাও তেমনি ভারতেতিহাসের অঙ্গীতৃত হইতে চৰ্রিয়াছে। 
অতি প্রাচীনকালে এতদঞ্চল সমুদ্রগর্তে ছিল; হিন্ু-বৌদ্ধযুগে নবোখিত ভূভাগে 
যাহা কিছু কীর্তি-কাহিনী জাগিয়াছিল, সুন্দরবনের সাধারণ প্রক্কৃতিবশে, উখান 
পতনের বিচিত্র নিয়মে, তাহার অধিকাংশ বিলুগ্ঠ হইয়াছিল এবং এঁতিহাসিকের 
অধাবসায় শুধু বিফলতায় পরিণত করিতেছিল। এমন সময়ে পাঠান জাতি 
আসিল; মুসলমানের ধর্মমন্ত্র গ্রচারের সঙ্গে সঙ্গে রাজাজয় চলিল ) সে রাজশক্তির 
পতাকা ধরিয়! হিন্দুরা আবার আসিয়৷ কিরূপে এই প্রদেশে উপনিবেশ স্থাগন 
করিল, তাহা! আমরা পূর্বখণ্ডে দ্েখাইয়াছি। হিন্দুদিগের সাধারণ জাতীয় প্রক্কৃতিই 
এই যে, যতক্ষণ তাহাদের ধর্ম বা গার্স্থ্য-জীবন অক্ষুণ্ন থাকে, ততক্ষণ তাহার! 
রাজশক্তি বিশেষ বিচার করে না; যতক্ষণ কেহ ধর্ম বা সমাজে হাত না দেয়, 
ততক্ষণ তাঙ্ারা কাহারও বিরুদ্বাচরণ করে না। ইসলাম মন্ত্র গ্রচায়ের জন্ত ধাসথার! 


ধশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


প্রথম এদেশে আসিয়াছিলেন, তাহারা বাস্তবিকই সীধু; পীর পর়গন্ধর বা আউলিয়া, 

ত্যাগী রন্্যাসী ব| ফকির। ধর্মের যথার্থ প্রকৃতি দেখিলে, চরিত্র-মাধুর্ষ্য দেখিলে, 
হিন্দুরা যেমন গলিয়া ; গিয়াছে, “ছু'বাহু পদসারিয়া” জাতিধর্-নির্কিশেষে সকল 
জাতিকে প্রীতির পুণ্পে পুজা করিয়াছে, এমন বুঝি কোন জাতি করে না। 

আমর! আজিও যেমন গ্রামে গ্রামে সরসীকূলে বা বৃক্ষতলে অসংখ্য পীরদরবেশের 
পূজা করিয়া থাকি, এমন কি অত্যাচারী প্রচারকের উদ্দেশেও সির্ণা মানসা করিয়া 
থাঁকি, এমন কোন্‌ জাতি করিয়াছে? বিশেষতঃ এ সকল সাধুর ধর্শা প্রচারের 
জন্য একাগ্র সাধনা ধতই থাকুক, জীতিনির্বিশেষে তাহাদের একটা পরহিতরতি 
ছিল; দানধর্মে বা জন্হিতকর নানাকর্ম্ে তাহারা অর্থের সদ্বাবহার করিতেন 
বলিয়া হৃদয়গুণে সকলের বরণীয় হইতেন। তীহারা যে কোনও সময়ে হিন্দুর ধর্শে 
বা সমাজের মর্মে আঘাত করিতেন না, তাহা নহে; কোন্‌ বিজিগীষু পরজাতিই বা 
সে বিষয়ে স্থযোগ পরিত্যাগ করিয়।৷ থাকেন? কিন্তু মুসলমান প্রচারকের বেলায় 
ত্যাগীর আচরণ, ফকিরের বেশ এবং দাতার মৃত্তি দেখিয়া লোকে সকল কথা 
তুলিত, এবং ফকিরের পশ্চাতে রাজশক্তির সহায়তার পরিচয় পাইয়া! সকলে নত 
হইয়া থাকিত। পীরের জীব্দরশায় হয়তঃ কোন বাদ প্রতিবাদ বা বিসম্বাদের 
সম্ভাবনা হইত; কিন্তু তাহার তিরোভাবের পর দোষের লেশমাত্রও বিলুপ্ত বা 
বিশ্বৃত হইয়। বাইত; তখন সাধুর সাধুত্বটুকু জাগিয়া উঠিয়া লৌক-সমাজে তাহার 
কর্ম বা সমাধি-ক্ষেত্রকে পবিত্র করিয়া রাখিত। এখনও তাহাদের স্মৃতি এবং 
সাধুত্বের কাহিনীটুকু জাগ্রত রহিয়াছে। হিন্দু-মুসলমানে ভ্রাতায় ভ্রাতায় বিবাদ 
হইতে পারে, কিন্তু পীর-পয়গম্বরের সহিত বিবাদ নাই ; মুসলমান পীরের আস্তানায় 
সির্ণী মানিয়া হিন্দুরা মুসলমানের বিরুদ্ধে মোকর্দীমা করিতেছে । মুসলমানের 
মসজিদে পাদুকা লইয়! প্রবেশ করিতে শুধু সেবাইত বা রক্ষকের তিরস্কারের ভয় 
আছে, তাহা নহে; ধর্মপ্রাণ হিন্দুর তাহাতে একটা প্রাণের ভয় উপস্থিত হয়। 

রোগ বা বিপত্তি উপস্থিত হইলে, মুসলমানও প্রাণের ভয়ে দেবীর মন্দিরে পুজা 

মানসিক করিয়া থাকেন। এখনও মাতা যশোরেশ্বরীর মন্দিরে প্রায় এক-চতুর্থাংশ 
পূজা মুসলমানের নিকট হইতে পাওয়া যায়। 

এইভাবে পাঠান আমলে কত কাল ধরিয়া হিন্দু মুসলমানে কলহ মিটিয়া 
সম্প্রীতি সংস্থাপিত হইয়াছিল। নূতন আবাদ করা নৃক্তন রাজো হিন্দু ও পাঠান 


এই ছুইজীতি সম্প্রীতির সহিত বসতি করিয়াছিল। এই ভাবে পঞ্চদশ শতাবী 
অতিবাহিত হইল। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে দেখা গেল, হুসেন শাহ 
গৌড়ের বাদশাহ । সমগ্র বঙ্গে সে এক স্বর্ণযুগ ) শুধু যে গৌড়ের লোকে তখন 
ব্ণপাত্রে পানভোজন করিত, তাহা নহে; সমগ্র বঙ্গের লোক তখন সমৃদ্ধি শীস্তির 
মুখ দেখিয়াছিল; প্রজাবর্গ সুখে বান করিত। সে সুখের অনুভূতি তখন যত 
চউক না হউক, যখন সুলতান হুসেন শাহের মৃত্যুর পর, রাজ্যমধ্যে নান! বিপধ্যয় 
৪ অশান্তি আরন্ধ হইয়াছিল, তখন লোকের পূর্বস্থৃতি জাগিত এবং “সে হুসেন 
শাহের আমল আর নাই” বলিয়া সকলে দুঃখ-প্রকাশ করিত । 

কয়েকটি ঘটনায় হুসেনী যুগ বিখ্যাত করিয়৷ রাখিয়াছে। তিনি জাতিধর্ম- 
নির্বিশেষে গুণের মর্য্যাদা রাখিতেন, শিল্পসাহিত্যের উৎসাহ দিতেন; বিশেষতঃ 
তখন মহাপ্রভূ চৈতন্যদেবের আবির্ভাবে যে নবীন ধর্দ্জীবন জাগিয়াছিল, দেশময় 
এক তীব্র আন্দোলন উঠিয়া ছিল, ভক্তির ধারায় ধর্মের দাসীন্ ও জীবনের শুষ্কতা 
বিলীন হইয়া বাইতেছিল, হুসেন শাহ প্রকৃতপক্ষে সে শ্োতের বিপক্ষে দণ্ডায়মান 
5ন নাই। সে স্রোতে তীহার প্রধান অমাত্য ও প্রবীণ কর্ম্সচিব রূপ-সনীতনকে 
ভাসাইয়। লইয়! গিরাছিল, আরও কত লোককে যে বৈষয়িকতাকে বিষবৎ পরিত্যাগ 
করাইয়া ঘরের বাহির করিয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা নাই। হুসেন শাহ প্রথম প্রথম 
স্রোতের গতি না বুঝিয়া বাধ! দিবার উপক্রম করিলেও, অবশেষে তাহাতে নিবৃত্ত 
হইয়া নৃতন বস্তার দর্শকমাত্র হইয়াছিলেন; তবে তাহার সুশাসনের শাস্তি এবং 
দেশময় লোকের স্তুথসমৃদ্ধি যে ধর্মবুদ্ধির পরিপোষকই হইয়াছিল, তাহাতে সনদে 
মাত্র নাই। 

যশোহর-খুল্ন! হইতে রাজধানী গৌড় অনেক দূর। গৌড়ে কোন রাজনৈতিক 
কলহ উপস্থিত হইলে, এ দূরবর্তী দেশের কোণে তাহার কোন সংবাদ পৌছিত না। 
এই জন্যই হুসেনের পুত্র নসরৎ পিতার জীবদ্দশায় বিদ্রোহী হইয়া এই যশোহর- 
খুল্নার একপ্রান্তে, বর্তমান বাগেরহাট অঞ্চলে আসিয়। কিছুদিন রাজার মত বাস 
করিয়াছিলেন এবং এমন কি বাগেরহাট (খলিফাতাবাদ) ও মহম্মদপুর (মহুল্দাবাদ) 
হইতে নিজ নামে মুদ্রা প্রচলন করিয়া প্রজাশীসন করিয়াছিলেন।* সে সব কথা 


পপি পপশপ শা পপ পাপী পিপিপি পিপাসা 
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৪ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


বিস্তৃত ভাবে প্রথম খণ্ডে আলোচিত হইয়াছে। রাজা স্ুশাসক বা প্রতাপশালী 
হইলেই হুইল, তিনি হুসেন বা নসরৎ যিনিই হন, প্রজাবর্গ তাহার বিশেষ 
কোন ইতর-বিশেষ করিত নাঁ। মোগল বাদশাহ বাবর তুর্কীভীষায় লিখিত 
আত্মজীবনীতে লিখিয়া গিয়াছেন যে, “বঙ্গদেশে যে কেহ সিংহাসন অধিকার 
করিতে পারে, সেই সর্কত্র রাজা বলিয়া সম্মানিত হয় 1” বিশেষতঃ নানাগুণে 
হুসেন ও নসরং প্রজারঞ্জক হওয়ায় তীহীদের সময়ে শাস্তি অব্যাহত ছিল। নসরং 
শাহের সময়েই কবীন্ত্র পরমেশ্বর ও চুটিখাঁর মহাভারত রচিত হয়। এ সময়ে 
দেশের লোকে রাজ্য বা রাজনীতির বিশেষ ধার ধারিত নাঁ, তাহার! যদি কিছু 
বাহিরের কথ! ভাবিত, সে সেই গৌরাঙ্গদেবের নূতন ধর্মের নৃতন কথা। 

পাঠীনদিগের প্রতি হিন্দুদের যাহা কিছু বিরক্তি বা বিদ্বেষ ছিল, তাহা! ক্রমে 
হ্বাস পাইতেছিল। হুসেন ও নসরতের যুগে দেশের শাস্তি, প্রজার ধনবৃদ্ধি, গুণের 
পুরস্কার ও হিন্দু মুসলমানের পারস্পরিক সৌহ্ৃগ্ের জন্য বিদ্বেষভীব একপ্রকার 
নিঃশেষ হইল। প্রথমতঃ বহুকালের শাসনের ফলে রাজনৈতিক অবস্থা ও জাতিগত 
সামান্ত পার্থক্যভাৰ একপ্রকার অভ্যন্ত হইয়া গিয়াছিল; দ্বিতীয়তঃ যুদ্ধবিদ্তা ও 
শরীর চালনা হিন্দুদের একপ্রকার অনত্যন্ত হইয়া পড়িতেছিল। সুতরাং থাকিবার 
মধ্যে ছিল সামাজিক ও ধর্ম সম্বন্ধীয় বিবাদ। চৈতগ্তদেব ইহারও মীমাংসা 
করিয়াছিলেন। | 

নবন্বীপের সন্নিকটে পীরাল্যাগ্রামের মুসলমানেরা যে ভাবে নবদ্বীপের 
্রাহ্মণদিগকে উৎসন্ন করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ বৈষ্ঞব-গ্রন্থে ও ঘটকের পুঁথিতে 
আছে।1 এ উৎপাতে কত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বঙ্গদেশ ত্যাগ করিয়া চিরনির্ব্বালিত 
হইতেছিলেন। স্ৃতরাং সমাজে ষে সমন্া উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার মীমাংসা 
আবশ্তক। ভক্তের আবির্ভাব ব্যতীত ধর্মের ্লীনি বিদূরিত হয় না। তাই চৈতন্ত 
মহাপ্রভূ অবতীর্ণ হইলেন। তিনি আত্মজীবনে এক মহান্‌ ত্যাগের জীবন্ত দৃষ্টাস্ত 
দেখাইয়া, মানুষের মনের ধন্ধ ঘুচাইয়া দিলেন, গতিমতি ফিরাইয়া দিলেন, তর্কজাল 
ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ভেদনীতির মূলে কুঠারাঘাত করিলেন। তখন লোকের চমক 
ভাঙ্িল লোকে চাহিয়া দেখিল-_এক নূতন প্রেমের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, 


সিসি তে 


.* বা্সালার ইতিহাস, রাখালবাবু, ২য় খও, ২০৮পৃঃ। 
+ "যশোহ্‌র-খুলনার ইতিস্থাদ", ১ম খণ্ড, ৩৬ পৃঃ। 
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তাহাতে জাতি-বিদ্বেষ নাই, ভোগাসক্তি শক্তিহীন হইতেছে, ভক্তির পথে মুক্তির 
পথ সোজা হইয়! গিয়াছে। 

মানুষে মানুষে বিদ্বেষের মূলে ধর্মগত পার্থকই প্রধান। একটি ধর্ম পাইবা- 
মাত্র মানুষ অন্ধের মত ভাবে, তাহার নিজের ধর্মই সর্বশ্রেষ্ঠ, অন্ত ধর্ম নিকৃষ্ট; 
সে এককই শুধু বুদ্ধিমান ও ভাগ্যবান, অন্থলোকে তুল বুঝিয়া নরকস্থ হইবে। ধর্ম 
উপলক্ষ] মাত্র, অহঙ্কারই এই বিদ্বেষের মূল। এই অহস্কারের জন্য মানুষ অগ্ঠকে 
দ্বণা করে- শক্রতার স্ষ্টি করে। দীনতাই এই অহঙ্কার নাশের উপায়-_তাই 
দীনতাই চৈতন্য-ধর্শের মূল ভিত্তি। দীনতা আসিলে তুমি পরকে ঘ্বপাবিদ্বেষ 
করিবে না) উহ হইতে সহিষ্ণুতা আসিবে, তখন তুমি পরের স্বাবিদ্বেষ সহ 
করিবে) ইহা হইতে আসিবে_ প্রেম ; যখন বিদ্বেষ নাই, পরের বিদ্বেষে বিবক্তি 
নাই, তখন পরের প্রতি ভালবাসা বা অনুরক্তি আসিবে। দীনতা, সহিষ্ণুতা ও 
প্রেম__-এই ত্রিতন্ত্রীতে বৈষ্ণব মন্ত্র বাজিবে, উহাতে বিশ্ব বিজিত হইবে। যতক্ষণ 
তুমি দীন, ততক্ষণ তুমি নিক্ষিয় ; যতক্ষণ তুমি সহিষুঃ, ততক্ষণও তুমি একপ্রকার 
নিক্ছিয় ; কিন্তু যখন তুমি প্রেমিক, তখন তোমার কার্যযক্ষেত্র স্থদূর বিস্তৃত। সে 
কার্যের বিরাম নাই, পার্বত্য আোতম্থিনীর মত প্রেমের ধার! দেশ প্লাবিত করিয়! 
ছুটিতে থাকে । চৈতন্তের ধর্মক্রোতেও এইরূপ শুধু বঙ্গ কেন, ভারতবর্ষের প্রতি 
অঙ্গ প্রতাঙ্গ ভীসাইয়৷ লইয়৷ গিয়াছিল। 

বিদ্রোহে দেশকে ছিন্নভিন্ন ও শাস্তিশৃন্ত করে ; বিপ্লুবে দেশকে ভাঙ্গিয়। চুরিয়া 
নৃতন করিয়! গড়ে। হিন্দু পাঠানে অনেককাল ধরিয়া বিদ্রোহ চলিতেছিল, সে 
কলহে শাস্তি দেশাস্তরিত হইয়াছিল। কিন্তু চৈতন্ত-যুগের ধর্ম-বিপ্লবে খন 
জাতিভেদ ও বিদ্বেষের মূলে কুঠারাঘাত করিল, তখন দেশের অবস্থা ফিরিয়া 
দাড়াইল। প্রকৃত ভক্তের ধর্ম ও তক্তির পদার্থ দেখিলে সকলকেই শ্রদ্ধাবান 
হইতে হয়, তখন বিদ্বেষ-বুদ্ধি বিলুপ্ত হয়। এইভাবে মুসলমানও হিন্দুর গুণগ্রাহী 
হইল, দেশের অবস্থা! ক্ষিরিয়া গেল। 

এমন সময়ে গৌড়ের তত্তে বসিলেন আলাউদ্দীন হুসেন শাহ । বাল্যজীবনে 
তিনি হিন্দুর গৃহে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন বলিয়াই হউক বা৷ ধর্-বিপ্লবের 
আবর্তনে পড়িয়াই হউক, তিনি হিন্দুমুসলমানে শাস্তি, প্রীতি ও সাম্যভাব প্রতিঠিত 
করিয়াছিলেন বলিয়! ত্রাার শাসনকাল বঙ্গের একটি ল্মরণীয় যুগ। বঙ্গ তখন 
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স্বাধীন; লোদীদিগ্ের দুর্বল শাসন তখন দিল্লী আগ্রা হইতে বহুদুরে বিস্তৃত হইতে 
পারিয়াছিল না! বঙ্গে তখন শাস্তি সুখ বিরাজিত ; হুসেন শাহ যেমন সতর্ক ও 
বলশালী, তেমন বহিঃশক্রর আক্রমণের সম্ভাবনাও বড় কম। শাস্তি ও স্বাধীনতার 
িপ্চ্ছায়ায় প্রজার সমৃদ্ধি ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছিল। নির্ববাণের পূর্বে দীপশিখা 
যেমন জলিয়৷ উঠে, রাজধানী গৌড়ের ধনৈশ্বধ্যও তেমনি হঠাৎ বিবদ্ধিত হইয়া 
পড়িয়াছিল। দেই গৌড়ের পতনের পর কিরূপে যশোরের সমুখান হইয়াছিল, 
তাহাই এই গ্রন্থে বিকৃত হইবে । 

নসরৎ বিলাসী হইলেও সুশীসক ছিলেন। তাহারই সময়ে মোগল-কুলতিলক 
বাবর লোদীদিগকে বিতাড়িত করিয়! পাঠান রাজত্ব করায়ত্ত করেন এবং আগ্রার 
রাজতক্ত অধিকার করিয়৷ লন। তিনি বঙ্গের দিকেও তাহার প্রবল বাহিনী 
পরিচালিত করিয়াছিলেন, কিন্তু স্থ্চতুর নসরৎ সামান্ত উপঢৌকনে তাহাকে 
পরিতৃপ্ত করিয়া প্রতিনিবৃত্ত করিয়াছিলেন। অচিরে বাবর ও তৎপরে নমর 
মৃত্যুমুখে পতিত হন। তখন বাবরের পুত্র হুমায়ুন দিল্লীতে এবং নসরতের ভ্রাতা 
মাহমুদ গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করেন। 

আদিমকাল হইতে ভারতবর্ষের একটি প্রকৃতি দেখা গিয়াছে যে, ধখনই 
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অতিক্রম করিয়া কোনও বহিঃশন্র এই দেশে প্রবেশ 
করিয়াছে, সেই পূর্বতন শাসন বিপর্যস্ত করিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ 
হইয়াছে।* আর্ধ্যদিগের প্রথম আগমন হইতে মোগল আক্রমণ পধ্যস্ত এই একই 
ব্যবস্থা চলিয়াছে। মোগল আসিবামাত্র পাঠানের পতন আরম্ত হইল। তবে 
উভয় জাতির সংঘর্ষ মিটিতে শতাব্দী পার হইয়৷ গিয়াছিল। লোদীগণ আগ্রার 
সীম! হইতে বিতাড়িত হইবার পরদিন ভারতের সমস্ত পাঠান সম্প্রদায় এক হইয়া 
গেল এবং পাঠান প্রতিপত্তি পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্ত সৈম্ভবল সংগ্রহ করিতে লাগিল। 
অবিরত চতুদ্দিক হইতে দিল্লী আগ্রার উপর আক্রমণ চলিতেছিল; নবাগত 
মোগলরাজকে তরঙ্গের পর তরঙ্গের মত এই পাঠান বাহিনীর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান 
হইতে হইয়াছিল। লোদী, লোহানী, সর প্রভৃতি আফগান জাতিরা মোগলবংশ 
নির্মূল করিবার জন সর্বত্র বিপুল যড়যন্ত্রর আয়োজন করিতেছিল। কিন্ত বীরত্ে 
মোগলেরা অতুল, বিপদসন্ধুল প্রদেশে সহিষ্ণুতা অজেয়) তাই আফগানেরা 
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তাহাদের নিকট ক্রমান্বয়ে পরাজিত হইয়া দেশত্যাগ করিতে বাধ্য হইতেছিল। 
বিপর্যস্ত পাঠানের দল তরঙ্গের পর তরগ্গের মত আগ্রা অঞ্চল হইতে বিতাড়িত 
হইয়া, মগধ প্রদেশে আশ্রয় লইতেছিল এবং নানাজাতীয় পাঠান-সংঘর্ষে সেখানে 
প্রেক ভীষণ আবর্তের সৃষ্টি হইয়াছিল। 

এই আবর্তের মধ্যে বজনেই আত্মরক্ষায় অসমর্থ হইলেন; কেবল একজন 
মাত্র মাথা তুলিয়৷ দীড়াইয়াছিলেন--তিনি সের খা। মগধে বহু পাঠানদলের 
একত্র সমাবেশ হইয়াছিল এবং মোগল যে সকলের শত্রু তাহাও সত্য কথা। কিন্ত 
মোগল যদি পরাজিত হয়, তখন পাঠানদিগের মধ্যে কে অগ্রণী হইয়া প্রাধান্য 
স্থাপন করিবে, ইহাই বিষম সমন্তা। যাহাদের মধ্যে পূর্ব্ব হইতে পরম্পর কোন 
মিল নাই, মোগলের সহিত শত্রতাস্থত্রে একদিনে বিভিন্ন পাঠানদলের এঁক্য সাধিত 
হইতে পারে না। বহুজনের উচ্চাকাজ্ষীর সমন্বয় সাধন করা সহজ নহে। 
একমাত্র সের খা ছলে বলে-কূটকৌশলে সকলকে কখনও হস্তগত কখনও পধ্ণদ্ত 
করিয়া, ক্রমে বিহার ও বঙ্গদেশ হস্তগত করিয়া লইলেন। অবশেষে তিনি 
সত্যসম্পর্কবিরহিত হইয়া হুমায়নকে আকশ্মিক আক্রমণে পরাজিত ও বিতাড়িত 
করিলেন এবং সবলে দিল্লীর সিংহাসন কাড়িয়৷ লইয়া! সেরশাহ বাদশাহ হইয়া 
বসিলেন। 

সেরশাহের রাজ্যাধিকারের প্রণালী যাহাই হউক, তাহার রাজ্যশাসনের প্রণালী 
সুন্দর ও প্রজারঞ্জনশীল ছিল। সামান্য ও বৎসর রাজত্ব-কালের মধ্যে তিনি দেশে 
শাস্তি, সুন্নর রাজস্ব-ব্যবস্থা.ও নানা জনহিতকর কার্যযের সদনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, 
এমন কি, এ সব বিষয়ে বিংশ শতাব্দীর সভ্যশাসনও তাহার নিকট পরাজিত 
বলিয়া বোধ হয়।* সেরশাহ অসামান্ত গ্রতিভাবলে দুর্ধর্ষ আফগান সর্দীরগণকে 
করতলে রাখিয়াছিলেন। তাহার মৃত্যুর পর তাহার নিজ্জীব বংশধরগণ তাহার 
মর্যাদা রক্ষ/ করিতে পারেন নাই। তাহাদের সময়ে বঙ্গদেশ পুনরায় স্বাধীনতা 
অবলম্বন করিয়াছিল। এমন কি, হুমাযুনের পুত্র আকবর দিশ্লীশ্বর হইলেও সহজে 
বঙ্ষদেশ অধিকৃত কবিতে পাবেন নাই । ত্রিশ বৎসর ধরিয়া বলগবিজয়ের জন 
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৮ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


মোগলের রণরঙ্গ চলিয়াছিল; প্রধান প্রধান সেনাদল সেই উদ্দেস্তে পূর্ববমুখে 
প্রেরিত হইয়৷ মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছিল। সর্বপ্রধান সেনাপতিগণ পাঠানের 
সহিত কঠোর যুদ্ধে বা অন্ভ্যন্ত বঙ্গের ব্যাধির উৎপীড়নে জীবনাছুতি দিতেছিলেন। 
এই সংঘর্ষকালে দক্ষিণবঙ্গে যশৌর-রাজো/র নবাত্যুদয় হইয়াছিল। এখন আমরা 
সেই অভ্যুদয় কেন এবং কেমন করিয়া হইল, তাহাই দেখাইব। 


ভ্বিতীক্স অন্াস্্র পালন লাজত্ত্রের শে 


সেরশাহ অনীম প্রতিভাবলে যে দুর্দান্ত পাঠান আমীরগণকে মস্ত্রৌষধি-রুত্ববীর্যা 
সর্পের মত বশীতৃত রাখিয়াছিলেন, ত্তাহার নিজ্জীৰ বংশধরদিগের মধ্যে অন্য কেহ 
তাহা পারেন নাই। তৎপুত্র ইসলাম শাহের ৮ বৎসর ব্যাপী রাজত্বকাল এক 
প্রকার এই আফগানগণের বিদ্রোহ দমন করিতেই অতিবাহিত হইয়াছিল। সের 
শাহের মৃত্যুর অবাবহিত পূর্বের স্থুলেমান খী কররাণী মগধের ও মহম্মদ খাঁ সুর 
বঙ্গের শীসন কর্তা নিযুক্ত হন (১৫৪৫)।* তাহারা তত্বত্রদেশে একপ্রকার 
স্বাধীন ভাবেই ক্ষমতা বিস্তার করিতেছিলেন। 

লোদী, কররাণী, ও স্থুর প্রভৃতি বংশীয়গণ আফগানদিগেরই বিভিন্ন শাখা। 1 
এজন্য সুর-বংশীয়দিগের রাজত্বকালে কররাণীগণ রাজসরকারে বিশেষ প্রতিপত্তি 
লাভ করেন। অবশ্ত গুণ না থাকিলে কেহই কৃতী হয় না। জামাল খা 
কররাণীর চারি পূত্রই কৃতী হইয়াছিলেন; তন্মধ্যে তাজ খা আফগানদিগের মধ্যে 
সর্বাপেক্ষা বিদ্বান এবং কর্মদক্ষ ছিলেন। $ মধ্যম সুলেমান খা মগধের শাসনকর্তা 
এবং অন্ত ছুই ভ্রাতা ইমাদ ও ইলিয়াস্‌ খা গঙ্গাতীরবর্তী কয়েকটা পরগণার 
ইক্তাদার ছিলেন। $ 
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ইস্লাম শাহের মৃত্যুর পর ( ১৫৫৪), তংপুত্র ফিরোজকে নৃশংসরূগে হত্যা 
করিয়! সের শাহের এক ভ্রাতুষ্পত্র মহম্মদ শাহ আর্দিল বা আদিলশাহ নামে 
সিংহাসন লাভ করেন।* কিন্তু লোকে তীহাকে আদিল না বলিয়া “আদেলি” 
(ঝা মূর্খ) এবং আন্ধালি ( বা অন্ধ ) বলিয়া ব্যক্ত করিত, কারণ তিনি যেমন 
অকর্শণ্য ছিলেন, তেমনি দুৰৃত্ত ব্যবহারে আমীরগণকে উত্যক্ত করিয়া তুলিয়- 
ছিলেন। বিশেষতঃ হিমু বা হেমচন্ত্র নামক একজন নীচজাতীয় বিকৃতমুষ্ি হিন্দু 
দৌকানদারের উপর রাজাশাসন বিষয়ে সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া, তিনি সকলেরই মণ্শো 
আঘাত করিয়াছিলেন । $ 

আদিল শাহের দরবারে যখন তাহার মূর্থতীর জন্ত নিত্য গোলযোগ উপস্থিত 
হইত, তখন একদিন তীজ খঁ। ভ্রাতার পরামর্শমত গোয়ালিয়র হইতে বঙ্গীতিমুখে 
পলায়ন করেন।$ আদিলের আদেশে হিমু বা হেমচন্ত্র সসৈন্তে অনুসরণ করিয়া 
তাঁজ খাকে পরাজিত করেন বটে, কিন্ত তিনি স্বীয় ভ্রাতূগণের সহিত মিলিভ 
হইয়া ভীষণ বিদ্রোহ-বন্ছি প্রজ্জলিত করেন। কররাণীগণ আর কখনও প্রক্কত 
পক্ষে দিল্লীর বশীভূত হন নাই। এই সময়ে সুলেমান কররাণী বিহারে ও মহল্মদ 
খা সুর বঙ্গে স্বাধীনতা অবলম্বন করেন। এদিকে হিমুর অনুপস্থিতিকালে 
ইব্রাহিম খা স্থুর হঠাৎ বিদ্রোহী হইয়া দিল্লী ও আগ্রা অধিকার করিয়া লন। তখন 
হিমু রাজধানী অভিমুখে ধাবমান হইয়াও তাহার কিছুই করিতে পারিলেন না। 
অল্পকাল মধো সেকেনর খা! স্থুর পঞ্জাবে বিদ্রোহ-পতাকা উড্ডীন করিয়৷ দিল্লীর 
উপর পতিত হইলেন এবং ইব্রাহিমকে বিতাড়িত করিলেন। কিন্তু সেকন্দরও 


পাশাপাশি পিপিপি 


* ইচ্ছার প্রকৃত নাম মবারেজ খা ইনি সেরশাহের কনিষ্ ্রাতা 1 নিজাম খার পুর এবং 
নিহত শিশু ফিরোজের ষাতুল। 7110. ৮০1, 15. [। 595, 89801 (0৬) 501. 1,2. 335. 
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|. $ হিমু প্রথমে একজন দোকানদার ছিলেন; ইসলাম শাহ ঠাহাকে বাজার সমূহের 
। তত্বাবধায়ক নিযুক্ত করেন; আদিলের সময় তিনি প্রধান সেনাপতি ছিলেন; আদিল ত্ঠানাকে 
 মাআজ্যের প্রধান শাসন-প্চব (40791015099607860618] 01 0006 চ0100176 ) নিধুজ করিয়া 


“বিক্রমা্গিত্য' উপাধিতে সম্মানিত করেন। 11811107--10890) 11106 1৮. 05 5০6) [682৯৪- 
9819010) 0,147. 
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১০. ঘশ্োহর-খুল্নার ইতিহাস 


স্থায়ী হইলেন না। কারণ মোগলবীর হুমায়ন প্রত্যাবৃত্ত হইয়া তাহার হস্ত হইতে 
 সবরে দিল্লী দখল করিলেন। তখন পর্লপত্রস্থিত জলবিন্দুসমূহের মত স্ুরবশীয়ের! 
দিল্লী হইতে বঙ্গ পর্য্যন্ত নানাস্থানে ঘোর বিপ্লব উপস্থিত করিলেন। তখন 
কররাধীগণ বিহার প্রদেশে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হইয়া সেই বিদ্রোহানলে ইন্ধনক্ষেপ 
করিতেছিলেন। সমগ্র দেশ তখন আবর্তময় ; কাহার ভাগা কোথায় দাড়াইবে, 
কেহই নির্ণয় করিতে পারিতেছিলেন না । 

_ বঙ্গাধিপ মহম্মদ শাহ সের শাহের মত দিল্লীশ্বর হইবার কল্পনায় আগ্রা অভিমুখে 
অগ্রসর হইতে গিয়া, ছাপরাঘাটার যুদ্ধে হিমু কর্তৃক পরাজিত ও নিহত হন। এই 
বিজয়ের ফলতৌগ করিবার পূর্বের হিমু বাঁদশাহ হুমাযুনের আকনম্মিক মৃত্যুসংবাদে 
আগ্রার প্রতি ধাবমান হন। হুমাযুনের জৈষ্ট পুত্র, আকবর তখন পঞ্জাবে ছিলেন; 
তাহার বয়স তখন মাত্র ১৫ বসর ) তিনি সেনাপতি বৈরাম খার সহিত সিংহাসন 
লাভের জন্ত দিল্লীর দিকে ছুটিলেন ; পথে পাঁণিপথে হিমুর সহিত এক ভীষণ 
যুদ্ধ হইল (১৫৫৬ )। এই যুদ্ধে বৈরাম সম্পূর্ণ জয়লাভ করেন এবং পরাজিত 
হিমু অচিরে তৎকর্তৃক নিহত হন। ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে এই পাঁণিপথের প্রথম যুদ্ধে 
বাবর মোগল রাজত্বের সথত্রপাত করেন বটে, কিন্তু এই দ্বিতীয় যুদ্ধেই রকৃতভাবে 
সে রাজত্রের ভিত্তি স্থাপিত হয়। 

মহম্মদশাহের মৃত্যুর পর কয়েকজন ক্রমান্বয়ে বঙ্গের মসনদে সমাসীন হন। 
ঈূলেমান কররাণী অবস্থা বুঝিয়া তাহাদের সহিত সত্তাব রক্ষা করিয়া আসিতে- 
ছলেন। তবে সর্বদাই তিনি সুযোগের প্রতীক্ষা করিতেন। অবশেষে বঙ্গেশ্বর 
দালাল উদ্দীনের পুত্র গুপ্তভাবে নিহত হইলে, তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তাজ খাকে 
সৈন্তে পাঠাইয়৷ গৌড়ের সিংহাসন অধিকার করিয়া লইলেন। তাজ খাঁ ভ্রাতার 

[তিনিধি স্বরূপ স্বল্নকালমাত্র বঙ্গ শাসন করিয়াছিলেন ।* ছুই বৎসর মধ্যে 

উজ খ মৃত্যামুখে পতিত হইলে স্থলেমান বঙ্গ বিহার উভয় প্রদেশের একাবীশ্বর 


য়া বসেন। তিন বৎসর পরে তিনি উড়িষ্যাও সম্পূর্ণরূপে অধিকারভূক্ত করেন। 
১৫৬৭ ) 
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... মহম্মদ স্থুরের পর বাহাছুর শীহ বঙ্গেশ্বর হন। সুলেমান কররাণী তাহার 
দহিত সমবেত হইয়া মুঙ্গেরের নিকট কিউল নদীর তীরে আদিলকে পরাজিত ও 
নহত করিয়াছিলেন (১৫৫৭ )।% আরদিলের পুক্র দ্বিতীয় শেরসাহ উপাধি 
[ইয়া চুনারে রাজ্যস্থাপনের চেষ্টা করেন বটে, কিন্তু ঘটনাচক্রে অচিরে ফকির হইয়া! 
নরুদ্দেশ হন।+ ইব্রাহিম খা সুর উড়িষ্যায় পলায়ন করিয়াও নিস্তার পান 
ই; সুলেমান ঈশ্বরের নাম করিয়া তাহাকে রক্ষা করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেও 
বশেষে বিশ্বাসঘাতকের মত তাঁহার হত্যাসাধন করেন। $ এইরূপ পাঠানদিগের 
ধ্য ধাহারা.রাজত্বলাভের চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহারা অধিকাংশই বিলুপ্ত হইলেন। 
[জ খর মৃত্যুর পর সুলেমান বঙ্গবিহারের অধীশ্বর হইয়া বসিলেন। উড়িস্যা এই 
য়ে পলায়িত শত্রুর আশ্রয়স্থল ছিল) প্রায় চারিশত বর্ষের চেষ্টাযও মুসলমানেরা 
ডা জয় করিতে পারেন নাই । বাদশাহ আকবর যখন চিতোর ধ্বংস করিতে 
[ত্ত, স্থুলেমান তখন অবসর বুঝিয়া অসাধ্য সাধন করিলেন; তিনি সেনাপতি 
লাঁপাহাড়ের $ সাহায্যে উড়িষ্যা বিজয় করিয়া লইলেন। এখন নুলেমান 
ভাগে একাধিপতি ; পাঠান বিদ্রোহিগণ কতক দেশ ছাড়িয় পলাম্বন বা ধর্ম 

গ্রহণ করেন, এবং কতক সুলেমানের শরণাপন্ন হন। গৌড় তখন পাঠান 
গর শশ্বর্ধ্য ও বীর্য্যপ্রতিভার কেন্দ্রস্থল হইয়া পড়ে । সুলেমান ১৫৬৩ হইতে 
1২ খুষ্টাব্ পর্য্যন্ত দোর্দওপ্রতাপে রাজদণ্ড পরিচালন করেন ।খা তাজ থা তাহার 
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ইনি দ্বিতীয় কালাশাহাড়। প্রথমতঃ ইনি ্রা্মণ ছিলেন; ইছার প্রকৃত নাম রাজু 
জচন্দ্র। পরে ইনি জনৈক মুসলমান ললনার প্রেমে পড়িয়া! ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন 
ভীষণ দেবছেষী হইয়! পড়েন। কাশী, কামরূপ ও পুরী__ইহার মধ্যবর্তী বিশতীরধ প্রদেশে 
য দেবমন্দির তঙ্গ ও দেবমুত্তি চূর্ণ করিয়া হিন্দুর অশেষ প্রকার লাঞন! করাই ইহার 
যাছিল। মথজানি-আফগানি প্রভৃতি মুদলমান ইতিহাসে ইহার বিশেষ প্রসন্ন জাছে। 


22720) %4১17-1-488৮26 05070, 2518600 065851065) ৮০], 1৮, বিশ্বকোষ ৪র্থ 
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সুলেমান ৯৭১ হইতে ৯৮* হিনরী পর্যাস্ত রাজত্ব করেন। 91001777911) 817, 
7,618. ৬. 4. 510101510৮2) 04532 8০2০, 


১5 যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


স্থায়ী হইলেন না । কারণ মোগলবীর হুমায়ুন প্রত্যাবৃত্ত হইয়। তাহার হস্ত হইতে 
সবলে দিল্লী দখল করিলেন। তখন পর্পপত্রস্থিত জলবিন্দুসমূহের মত স্ুরবংশীয়েরা 
দিল্লী হইতে বঙ্গ পর্যন্ত নানাস্থানে ঘোর বিপ্রৰ উপস্থিত করিলেন। তখন 
(কররাণীগণ বিহার প্রদেশে দৃঢ় প্রতিঠিত হইয়া সেই বিদ্রোহানলে ইন্ধনক্ষেপ 
করিতেছিলেন। সমগ্র দেশ তখন আবর্তময় ; কাহার ভাগ্য কোথায় দীড়াইবে, 
কেহই নির্ণয় করিতে পারিতেছিলেন না। 
. বঙ্গাধিপ মহম্মদ শাহ সের শাহের মত দিল্ীশ্বর হইবার কল্পনায় আগ্রা অভিমুখে 
অগ্রসর হইতে গ্রিয়া, ছাপরাঘাটার যুদ্ধে হিমু কর্তৃক পরাজিত ও নিহত হন। এই 
বিজয়ের ফলভোগ করিবার পূর্বের হিমু বাদশাহ হুমায়ূনের আকনম্মিক মৃত্যুসংবাদে 
আগ্রার প্রতি ধাবমান হন। হুমাযুনের জ্যৈ পুত্র, আকবর তখন পঞ্জাবে ছিলেন; 
তাহার বয়ম তখন মাত্র ১৫ বংসর) তিনি সেনাপতি বৈরাম খাঁর সহিত সিংহাসন 
লাভের জন্য দিল্লীর দিকে ছুটিলেন; পথে পাণিপথে হিমুর সহিত এক ভীষণ 
যুদ্ধ হইল (১৫৫৬)। এই যুদ্ধে বৈরাম সম্পূর্ণ জয়লাভ করেন এবং পরাজিত 
হিমু অচিরে তৎকর্তৃক নিহত হন। ত্রিশ ব্ৎসর পূর্বে এই পাণিপথের প্রথম যুদ্ধ 
বাবর মোগণ রাজত্বের হুত্রপাঁত করেন বটে, কিন্তু এই দ্বিতীয় যুদ্ধেই প্ররৃতভাবে 
সে রাজত্বের ভিত্তি স্থাপিত হয়। 

মহন্মদশাহের মৃত্যুর পর কয়েকজন ক্রমান্বয়ে বঙ্গের মসনদে সমাসীন হন। 
সুলেমান কররাণী অবস্থা বুঝিয়া তাহাদের সহিত সপ্তাব রক্ষা করিয়া আসিতে- 
ছিলেন। তবে সর্বদাই তিনি স্থুযোগের প্রতীক্ষা! করিতেন। অবশেষে বঙ্গেশ্বর 
জালাল উদ্দীনের পুত্র গুপ্তভাবে নিহত হইলে, তিনি জ্ঞোষ্ঠ ভ্রাতা তাজ খাঁকে 
সসৈন্তে পাঠাইয়! গৌড়ের সিংহাসন অধিকার করিয়া! লইলেন। তাজ খাঁ ভ্রাতার 
প্রতিনিধি স্বরূপ স্বল্পকালমাত্র বঙ্গ শাসন করিয়াছিলেন । ছ্ই বৎসর মধ্যে 
তাজ খাঁ মৃত্যমুখে পতিত হইলে সুলেমান বঙ্গ বিহীর উভয় প্রদেশের একা ধীশ্বর 
হয়৷ বসেন। তিন বৎসর পরে তিনি উড়িম্যাও সম্পূর্ণরূপে অধিকারতূক্ত করেন। 
(১৫৬৭ )1 
৯৭১-২ হিজরীতে অর্থাৎ ১৫৬৩৪ খ্‌ টা বঙ্গেশ্বর ছিলেন 


1 10017) 11150000606 810575) 08 15 0৮175. ৯৭৫. হিজরী বা ১৫৯৭.৮ 
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পাঠান রাজত্বের শেষ ১১ 


.. মহম্মদ সুরের পর বাহাছুর শাহ বঙ্গেশ্বর হন। স্থলেমান কররাণী তাহার 
সহিত সমবেত হইয়া মুঙ্গেরের নিকট কিউল নদীর তীরে আদিলকে পরাজিত ও 
নিহত করিয়াছিলেন (১৫৫৭)।*% আদিলের পুক্্র দ্বিতীয় শেরসাহ উপাধি 
লইয়! চুনারে রাজ্যস্থাপনের চেষ্টা করেন বটে, কিন্তু ঘটনাচক্রে অচিরে ফকির হইয়া 
নিরুদ্দেশ হন।+ ইত্রাহিম খা সুর উড়িষ্যায় পলায়ন করিয়াও নিস্তার পান 
নাই; সুলেমান ঈশ্বরের নাম করিয়! তাহাকে রক্ষা করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেও 
অবশেষে বিশ্বাসঘাতকের মত তাহার হত্যাসাধন করেন। $ এইরূপে পাঠানদিগের 
মধ্যে ধাহারা.রাজত্বলাভের চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহারা অধিকাংশই বিলুপ্ত হইলেন। 
তাজ খাঁর মৃত্যুর পর স্থুলেমান বঙ্গবিহারের অধীশ্বর হইয়া বসিলেন। উড়িম্া এই 
সময়ে পলায়িত শক্রুর আশ্রয়স্থল ছিল প্রায় চারিশত বর্ষের চেষ্টায়ও মুসলমানেরা. 
উড়িত্। জয় করিতে পারেন নাই। বাদশাহ আকবর যখন চিতৌর ধ্বংস করিতে 
উন্মত্ত, স্থলেমান তখন অবসর বুৰিয়া অসাধ্য সাধন করিলেন; তিনি সেনাপতি 
কালাপাহাড়ের $ সাহায্যে উড়িষ্যা বিজয় করিয়া লইলেন। এখন সুলেমান 
পূর্ববভাঁগে একাধিপতি ; পাঠান বিদ্রোহিগণ কতক দেশ ছাড়িয়। পলায়ন ব! ধর্শ- 
পথ গ্রহণ করেন, এবং কতক সুলেমানের শরণাপন্ন হন। গৌড় তখন পাঠান 
দিগের অশ্ব্য্য ও বীর্যযপ্রতিভার কেন্তুস্থল হইয়! পড়ে। সুলেমান ১৫৬৩ হইতে 
“ ১৫৭২ খুষ্টান্ব পর্য্যন্ত দৌর্দগপ্রতাঁপে রাজদওড পরিচালন করেন।খা তাজ খা তাহার 
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ইনি স্বিতীয্র কালা াহাড়। প্রধমতঃ ইনি ব্রাহ্মণ ছিলেন; ইছার প্রকৃত নাম রাগ 

বারাজচন্্র। পরে ইনি জনৈক মুসলমান ললনার প্রেমে গড়িক়। ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন 
এবং ভীষণ দেবন্ধেবী হইয়। পড়েন। কাশী, কামরূপ ও পুরী-_ইহার মধাবর্তা বিশ্তীর্দ প্রদেশে 
অসংখ্য দেবমন্দির ভঙ্গ ও দেবমূষ্তি চূর্ণ করিয়। হিন্দুর অশেষ প্রকার লাঞ্ছনা! করাই ইহার 
ধর্ম হইয়াছিল। মখজ|নি-আফগানি প্রভৃতি মুসলমান ইতিহাসে ইহার বিশেষ প্রসন্ন আছে। 
31001717817) 54171745025 0537০) 5515800 136585100)65) ৮০1, 1৮, বিশ্বকোষ ৪র্থ 
২» পৃঃ । 


ধু সুলেমান ৯৭১ হইতে ৯৮৭ ছিনরী প্যান রাজত্ব করেন। 91001778177) 48170, 
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১২ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


প্রতিনিধি হইয়া শাসন করেন বলিয়! তাহার রাজত্বকাল উহারই অন্তভু্ত। 
সুলেমান স্বীয় হস্তে রাজ্যভার লইয়া গৌড় হইতে তীড়ায় রাজধানী স্থানাস্তরিত 
করিয়াছিলেন। এদিকে আকবর শাহও বৈরাম খাঁর কঠোর শাসন হইতে রাজ্যভার 
স্বীয় হস্তে লইয়া আগ্রায় সুরক্ষিত রাজধানী স্থাপন করিয়া মোগল সিংহাসন 
সুপ্রতিষ্ঠিত করেন.। সুতরাং উত্তর ভারতে মৌগল পক্ষে আকবর এবং পাঠান 
পক্ষে সুলেমান প্রকৃতপক্ষে দেশের দমুণ্ডের কর্তা হন। 

উভয়ই চতুর লৌক। আকবর যুবক, সুলেমান বৃদ্ধ। তবুও চত্বরে চতুরে 
যুবকে, বৃদ্ধে মিত্রতা স্থাপিত হইল। স্থুলেমান দেখিলেন দেশীয় রাঁজন্যবর্গ 
তাহার দরবারে নতশির, বঙ্গ বিহার উড়িষ্যার সর্বস্ব তাহার করায়ভ, এ সময়ে 
নববলদৃপ্ত আকবরের বিরুদ্ধাচারী হইয়া অনর্থক বলক্ষয় ও অবশেষে দেশত্যাগ 
করিবার সম্ভাবনা ডাকিয়া আনিবার প্রয়োজন কি? অতএব মিঞা সুলেমান 
“হজরত আলি” এই গর্বিত উপাধি ধারণ করিয়া গৌরব মণ্ডিত রহিলেন, অথচ 
কখনও "আকবর শাহের অধীনত! অস্বীকার করিলেন না। বরং বাদশাহের 
প্রতিনিধি মুনেম খার সহিত সাক্ষাৎ করিয়৷ সন্ধিস্থত্রে আবদ্ধ হইলেন এবং সর্বদা 
বাদশাহ-দরবারে আবেদন ও উপহারাদি প্রেরণ করিয়! সন্তাব অক্ষুপ্ন রাখিলেন। 
তিনি নিজনামে কথনও মুদ্রা প্রচলন করিয়াছিলেন বলিয়! জানা যায় নাই।* 
অপর দিকে আকবর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াই দেখিলেন, ভারত জুড়িয় 
বিদ্রোহ বহি জলিয়াছে, সকল দিকেই তাহার শক্রগণ মাথা তুলিয়া দণ্ডায়মান, 
তন্মধ্যে রাজপুত-শক্তি বড় প্রবল। সে শক্তি পর্যযদস্ত করিতে না পারিলে, 
রাজমুকুট থসিয়া৷ পড়িবে ; শুধু বঙ্গবিহারে কেন, কেন্দ্রীভূত পাঠান শক্তি দেশময় 
ছড়াইয়া পড়িয়াছে, একে একে সকলকে নির্মল করিতে না৷ পারিলে পাণিপথের 
ুদ্ধফল বিফল হইবে, আগ্রার রাজতক্ত উড়িয়া যাইবে । এমন সময় যদি তাহাকে 
সুলেমানের মত কৌশলী ও শক্তিশালী ব্যক্তির সহিত শত্রুতা করিতে হয়, তাহ! 
হইলে অন্যদিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করা চলে না। সুতরাং তিনিও সুলেমানের 
মৌখিক অধীনতায় স্বীক্কত হইয়া! অন্তদিকে রাজ্যবিস্তারে আত্মনিয়োগ করিলেন; 
কৈবলমাত্র সুলেমানের গতিবিধি লক্ষা করিবার জন্য, আগ্রার দিকে তাঁহার গতিপথ 
রুদ্ধ করিবার জন্য, সুযোগ্য সৈম্তাধ্যক্ষ মুনেম খাকে প্রহ্রীস্বূপ জৌনপুরে 

* রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত বালার ইতিহীস, ২ খও, ৬৬৯ পৃঃ | . 
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শাসন-কর্তা করিয়া রাখিলেন। তিনি সুলেমানের উড়িষ্যা বা কামরূপ-বিজয়ে 
বাধা দিলেন না ।* 

স্থলেমানের নুশাসনে তীহার জীবদ্দশায় বঙ্গবিহারে কোন: অশান্তির উদ্রেক 
হয় নাই। সত্য বটে কালাগাহাড় প্রভৃতি সেনাপতিগণ সমগ্র রাজ্যে হিন্দুর মন্দির 
ও বিগ্রহ চূর্ণ করিয়া প্রজার মর্মে আঘাত করিয়াছিলেন, কিন্তু দেশ বিদ্রোহশূন্ 
হওয়ায় অরাজকতার কুফল ফলিতে পারে নাই। শাসন বিষয়ক শৃঙ্খলা না 
থাকিলে এ অবস্থা ঘটিতে পারে না। রাজকর্দুচীরিগণের কার্য্যদক্ষতীই এই 
শৃঙ্খলার মূলীভূত কারণ। হুসেন শাহের মত সুলেমানও জাতিধর্মা নির্বিশেষে 
গুণের আদর করিতেন এবং উচ্চ রাজকার্যে হিন্দুিগকে নিযুও করিয়াছিলেন। 
পুরন্দর খা এবং রূপ সনাতন যেরূপ হুসেনের প্রধান অমাত্য ছিলেন, সুলেমানের 
সময়েও সেইরূপ গুহবংশীয় ভবানন্দ, গুণানন্দ ও শিবানন্দ এই তিন ভ্রাতা রাজ- 
সরকারে উচ্চ রাজকার্যে বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন + ভবানন, লোদী 
খাঁ, কতলু খা স্থলেমানের প্রধান অমাত্য এবং শিবানন্দ কানুনগে! দপ্তরের প্রধান 
কর্মচারী ছিলেন বলিয়া জান! যায়। উড়িঘ্া বিজয়ের পর লোদী খাঁ উড়িষ্যার 
এবং কতনু খাঁ পুরীর শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। তখন রাজধানীতে শাসন ব্যবস্থায় 
ভবানন্দই সুলেমানের দক্ষিণ হস্ত ছিলেন। 


* আকবর ও সুলেমানের সন্ধি প্রকৃতই সপ্ভাবমূলক ছিল। এমনকি এরূপও জান 
ধায়, আকবর মুলেমানকে বিশেষ শ্রদ্ধাও করিতেন। হুলেমান রাত্রিকালে ও গ্রতাহ প্রাতে 
রাজকাধ্য আরম্ভ করিবার পূর্বে ১৫ জন'সেখ ও উলমার সহিত মিলিত হইয়া ধর্মতত্বালোচনা 
ও প্রার্থনা করিতেন । উহারই অনুকরণে আকবর তাহার প্রথ্যাত আলোচনা সভা স্থাপন 
করেন। উহাতে সর্ববধর্মীবলম্বী সাধুব্যক্িগণ সমবেত হইয়। ধর্শ-তত্ববিচার করিতেন এবং পরে 
ইহার জন্য ফতেপুর-শিকরীতে এক বিরাট ধর্মমভাগৃহ বা ইবাদ1তখান! নির্মিত হইয়াছিল। 
91007, 4১17) 07127) 06৪2 0. 15758808001, 9০], [1 5, 2035 ৮.4, 92716) 81587, 
চ6.7031, ? 

1 উছাদের পিতার নাম রামচন্দ্র নিয়োগী। তিনি ভাগ্যাদ্বেষণে পূর্ববঙ্গ হইতে 
প্রথমতঃ সপ্তগ্রাম ও পরে গড়ে রাজনরকারে প্রবেশ করেন। ভবাননাই মহারাজ 
প্রতাপাদিত্যের পিত্তামহ। ভবানন্দের পুত্র শ্রীহরি সুলেমানের পুত্র দায়ুদের প্রধান মন্ত্রী 
ছিলেন। আমর। পরে এই বংশের বিশেষ বিবরণ দিব। 


১৪. যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


" প্রায় দশ,.বৎসর রাজত্বের পর স্থলেমান পরলোকগত হন (১৫৭২)। তখন 
তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বায়াজিদ্‌ সিংহাসনে অধিরোহণ' করেন। কিন্তু ইনি পৈতৃক 
সিংহাসনের সহিত পৈতৃক গুণের অধিকারী হইতে পারেন নাই। এমন কি 
রাজ্যলাভের সঙ্গে তাহার বুদ্ধিবিভ্রম উপস্থিত হওয়ায়, তিনি নিজনামে খোৎবা পাঠ 
করাইতে লাগিলেন। অচিরে নানা কারণে অমাতাগণের সহিত তাহার মনোবিবাদ 
উপস্থিত হইল। এ জন্য হস্ত বাঁ হুসো নামক তাহার এক দূর্ববল-মস্তিক্ষ জ্ঞাতি পুক্র 
উচ্চাশায় উন্মত্ত হইয়! তাহার হত্যা! সাধন করিল ।* কিন্তু শীঘ্রই প্রবীণ সেনাপতি 
লোদী খাঁর সহায়তায় সুলেমানের কনিষ্ঠ পুত্র দায়ুদ খাঁ হাস্থুকে হত্যা করিয়া 
ত্রাতৃবধের প্রতিশোধ লইলেন এবং সর্বসম্মতিক্রমে রাজতক্তে বসিলেন | 1 


.* হাহ হুলেবানের ভ্রাতা ইমাদের পুত্র এবং বারাজিদের ভগিনীপতি অর্থাৎ হুলেমানের 
জামাতা । 701070980505৮05%81100 00516) 110,177. 2211105 ৬০1, 1৬,510 আকবর- 
নামা প্রভৃতির মতে তিনি বায়াজিদের জামাত1। 41১৪৮-088 (8515788৩ ) 501, ]]] 
$. 28, 75928901-527 8107০৮ ৬০1, ৬. ০,372. 

1 [0০177) 7015:07) ০1 4515) 96, 2)051182) ত6৪29-5-981807) 0, 155-4, 
] 4. 3.1, 5875, ০. 3০5, বাঙ্গানার ইতিহাস, ২য়, ৩৭, পৃঃ, গৌঁড়ের ইতিহাস, ২য়, 
১৭৪ পৃঃ। এই স্থানে কররাণী বংশীয়দিগের বংশলতিক! প্রদত্ত হইল ঃ- 


পার খ। 


১১ 
পপি শীদিপীপাপপাপাপপিপিশিপীসপপাপাপীপািসিন ৯১ 


তাজ খ! হবেন থা, ইমাদ খা ইলিাস থা 
[ বঙ্গে রাজপ্রতিনিধি ১৫৬৩.৪] হজরত আলি | 
| | | [ রাজত্ব ১৫৬৩--১৫৭ই ] 2 
| হাহ (দায়ুদ কর্তৃক জুনৈদ থ 
নিহত, ১৫৭৩) (আকবরের 
শরণাপন্ন ১৫৬৬) 





ইউসফ খাঁ, লোদী খাঁর জীমাতা, 
দাঁযুদ কর্তৃক নিহত হন, ১৫৭৩ 





4. বত 11 0297 
চা | | 
বাঁয়াজিদশাহ দায়ুদশাহ কন্ত। 
[হান কর্তৃক নিহত ১৫৭৩) : নি 
খই ০ * জুনৈদ খা 


[ আকমহলে গোলার আধাতে নিহত, ১৫৭৬] 
850. 11 0,245. 
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এই সময়ে গুজার কররাণী* নামক একজন সেনাপতি ব্রিহার অঞ্চলে 
নায়াজিদের পুক্রকে রাজা! বলিয়া ঘোষণা করিলেন এবং মোগল পক্ষ অবলম্বন 
করিরা গোরক্ষপুর হস্তগত করিবার চেষ্টায় ছিলেন। কিন্তু লোদী খাঁর বুদ্ধি- 
কৌশলে অচিরে তাহার সকল চেষ্টা বিফল হইল। বন্ততঃ লোদী খাঁর মত 
স্চতুর ও শক্তিশালী সেনাপতি পাওয়! দাঁযুদের পক্ষে সৌভাগ্যের কথা । যতদিন 
নাযুদ তাহার মন্ত্রণামত চলিয়াছিলেন, ততদিন আত্মরক্ষায় সমর্থ হইয়াছিলেন। 
কিন্তু দাযুদ রাজতক্তে বসিয়া যখন অপরিমিত ধন্রসমৃদ্ধি ও সৈন্যব্ল দেখিলেন, 
তখন একেবারে আত্মহার! হইয়া! পড়িলেন। সুলেমান সেনাপতি কালাপাহাড়ের 
সাহায্যে যে ভাবে রাজ্য বিস্তার ও দেশ লুষ্ঠন করিয়৷ ধনরত্ব সংগ্রহ করিয়াছিলেন, 
তাহাতে বাস্তবিকই গৌড়নগরী অলকাপুরী হইয়াছিল । প্ররুত পক্ষে পাঠানেরা 
বহুকাল হইতে বঙ্গে একাধিপত্য করিয়া আপনাদিগকে প্রকৃত মালিক স্থির করিয়া 
বসিয়াছিলেন ; ত্রাহীরা নবাগত মোগলের উদ্ঠম, অধাবসায়, রাজবুদ্ধি ও বীর্ষ্য- 
প্রতিভার মাত্রা স্থির করিতে পারেন নাই। দাযুদ্র রাজ! হইয়াই নিজ নামে 
খোতবা পাঠ করাইতে লাগিলেন এবং নিজনামে মুদ্রা প্রচলন করিলেন। এই 
মুদ্রা এখনও যশৌহর থুল্না অঞ্চলে যেখানে সেখানে পাওয়া যায়। সুলেমান 
কার্ধ্যতঃ বঙ্গে স্বাধীন হইয়া স্বাধীন নৃপতির মত রাজ্যজয় করিতে থাকিলেও 
প্রকাশ্তে আকবরের বশ্ঠতা স্বীকার করিয়া মোগল শক্রর আক্রমণ হইতে দেশ 
রক্ষা করিয়াছিলেন। বায়াজিদ সিংহাসন পাইয়াই শাহ উপাধি ধরিলেন এবং 
নিজ নামে খোতবা পড়াইতে লাগিলেন। দাযুদ্র আরও একটু অগ্রসর হইয়া নিজ- 
নামে মুদ্রাও প্রচলন করিলেন। স্বীধীনত! ঘোষণার এমন প্রকাশ্ঠ পন্থা আর নাই। 

দীযুদই পাঠান আমলের শেষ রাজ! । দাযুদের সময়েই যশোর রাজ্য প্রথম 
প্রতিষ্ঠিত হয়। কালে সেই যশোর রাজ্য ভাঙ্গিয়া চুরিয়া আধুনিক সময়ের 
যশোহর ও খুল্না এই ছুই জেলা হইয়াছে । আমর! যে যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 
লইয়া বাস্ত, প্রাচীন যশোর রাঙ্যের উত্থানপতনের সহিত তাহা ঘনিষ্ঠ সনবনব-যুক্ত। 
মহারাজ পতাপাদিত্যের পিতা বিক্রমাদিত্য ও খুল্পতাত বসন্ত রায় এই যশোর 
রাজোর প্রতিষ্ঠাতা । তাহারা উভয়ে দাঁযুদের রাজত্বকালে প্রধান কর্মচারী 








সপে পেপাল শীল তি 
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১৬ ধশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


ছিলেন। ছুযুদের সময়ে রাজনৈতিক ঘটনাবলীর সহিত তাহারা এরূপ ভাবে 
বিজড়িত যে, তাহাদের কথা বাদ দিয়া দাঁুদের ইতিহাস আলোচনা করা যায় না৷ 
মোগল-বিজয়ের সময় বঙ্গের প্রধান প্রধান জমিদারগণ পাঠানের পক্ষতৃক্ত হইয়া 
বহুকাল বঙ্গের রাজতত্ত লইয়া বিবাদ করিয়াছিলেন । এই জমিদারগণ সাধারণতঃ 
ভৌমিক ব! ভূঞা নামে কথিত হন, এবং তাহাদের মধ্যে অন্যান বার জন বিশেষ 
ভাবে প্রীধান্তলাভ করিয়াছিলেন । উহী্দিগকে বরিভূঞ্া বলিত। প্রতাপাদিতা 
এই বারভূঞার অন্যতম এবং অগ্রগণ্য । তাহার কথা বলিতে গেলে বারভূঞার 
পরিচয় সর্বাগ্রে দিতে হয়। এই জন্যই আমর! এক্ষণে প্রথমতঃ বারভূঞার প্রসঙ্গ 
আলোচনা করিয়। পরে প্রতাপাদিত্যের পূর্বপুরুষের পরিচয় দিব। এবং সঙ্গে 
সঙ্গে দীয়ুদের ইতিহাস বিবৃত করিয়া বঙ্গের সাধারণ ইতিহাস হুইতে যশোরের 
কাহিনী পৃথক্‌ করিয়া লইব। 


তরতীস্ত্ পল্লিচ্ছেদ-বজ্ে বালু জুএও। 


১১৯৮ থ্‌ষ্টাবে বঙ্গদেশে প্রথম মুসলমান আক্রমণ হয় এবং সেই সময়ে 
পাঠান রাজত্বের ভিত্তি স্থাপিত হয়। কিন্তু একদিনে সমগ্র বঙ্গ অধিকৃত হয় নাই ; 
এমন কি পূর্ববঙ্গ শাসনাধীন করিতে প্রায় দেড়শত বর্ষ লাগিয়াছিল। ততদিন 
বঙ্গের রাজত্ব দিল্লীর অধীন ছিল। সমগ্র বঙ্গ মুসলমান অধিকারে আসিবার পর 
একদিন এক বঙ্গীয় পাঠান শীসনকর্তী দিল্লীর অধীনতা অস্বীকার করিয়া, 
্রকান্ঠ স্বাধীনতা ঘোষণা করেন ( ১৩৪০)। সেই সময় হইতে ১৫৭৬ খৃষ্টান 
আকবর কর্তৃক বঙ্গবিজয়ের কাল পর্যন্ত বঙ্গীয় স্বাধীন-শাসন যুগ ধরা যাইতে 
পারে। কিন্ত স্বাধীন পাঠান রাজত্বের পতন হইলেই যে মোগল শাসন প্রতিষ্টি 
হইয়াছিল, তাহ! নহে। পাঠানেরা বিজিত হওয়ার পর দেশের মধ্যে ছড়াইয়া 
পড়িল; প্রজলিত বহ্ছি ভম্মাচ্ছাদিত হইল; উহা নির্বাপিত না হইয়া, বরং 
ভিতরে ভিতরে মন্ুক্ষিত হইতে হইতে, অশীস্তি সর্বব্যাপী করিয়া তুলিল। যে. 
যেখানে নেতার মত ঈীড়াইতে পারিল, সেই নেতৃত্ব পাইল; শত শত পলায়িত 
হিন্দু পাঠান তাহার পতাকার নিম্নে আশ্রয় গপাইল। যাহার! পূর্বে সামস্ত রাজা 


বঙ্গে বারভুঞা ১৭ 


ভমাধিকারী ছিল, তাহারাই আকম্মিক নেতা হইবার সুযোগ পাইল; ত্রমে 
আরও বিস্তৃত স্থান দখল করিয়া প্রবল হইয়া দীড়াইল। কেহ বা পর্বে কিছুই 
ছিল না; এখন দৈবযোগে দেহের বলে ভূম্যধিকারী সাজিল। 

আত্মরক্ষার জন্য ইহাদের সকলকেই সর্বদা সতর্ক ও সশস্ত্র থাকিতে হইত। 
যখন তাহাদের আত্মরক্ষার চেষ্টা কমিত, তখন তাহারা অধিকার বিস্তারে 
মনোযোগ দিত। সে বিবাদের ফলে অনর্থের উৎপত্তি হইলে, তখনই পুনরায় 
. নিজের গণ্ডীর ভিতর দীড়াইত এবং কুটমন্ত্রণা বা ষড়যন্ত্রের বলে উহারা আত্ম- 
প্রতিষ্ঠায় প্রবৃত্ত হইত। এই তূম্ধিকারীদিগকে ভূঞা বা! ভৌমিক বলিত। 
পাঠান ও মৌগলের সন্ধিযুগে এমন কত ভূঞা যে দেশমধ্যে জাগিয়াছিল, তাহার 
সংখ্যা নাই। অধিকারের বিস্তৃতি অনুসারে ইহাদের ক্ষমতার নুনাধিক্য বুঝা 
যাইত। | 

উনাদের কাহারও বা শাসনস্থল একটি পরগণাও নহে, আবার কেহ বা এক 
খও-রাজোর অধীশ্বর। কোথাও বা দশ বার জন ভূঞা একজনকে প্রধান বলিয়া 
মানিয়া তাহার বগ্ঠতা স্বীকার করিত। কখনও ব| একজন প্রতাপান্বিত ভূঞ্চা 
অন্ত ভূএগার সঙ্গে যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হইতেন। তখন রণ-রঙ্গ রাজায় রাজায় না 
হইয়া তুঞায় ভুএশয় চলিত, আর প্রজাদিগের সকলকেই সেই ুদ্ধ-ব্যাপারে যোগ 
দিয়া ফলভাগী হইতে হইত। এই অরাজকতীর যুগে কেহ নিলিপ্ত থাকিতে 
পারিতেন না। সকলকেই রাজনৈতিকতায় যোগ দিতে হইত, নতুবা আত্ম- 
পরিবারের প্রাণ রক্ষা পর্যাস্ত অসম্ভব হইত। দৈশিক অশান্তির একটা অস্ত ফল 
আছে বটে, কিন্তু উহাতে যে মানুষকে অনলদ ও কর্মঠ করিয়! জাতীয় প্রাণের 
সাড়া দিয়া থাকে, তাহাতে সন্দেহ নাই। 

এ যুগে দেশের মধ্যে শত অশাস্তির ভিতর একটা প্রাণের পরিচ় ছিল। 
জীবদেহে ন্নাযু-সদ্ধির মত দেশের মধ্যে এই ভূঞ্াগণ জাতীয় প্রাণের ম্পন্দন-কেন্ত্র 
ছিলেন। আদ্যোপান্ত মুসলমান শাসনের উপর দৃষ্টিপাত করিলে আমরা কি 
দেখিতে পাই ? দেখি গম্টিম দ্বার তেদ করিয়া রাজ্যালি্প্‌ বৈদেশিক জাতি, ভিন্ন 
ধর্ম ও ভিন্ন আচার ব্যবহার লইয়া, একের পর এক ভারতে প্রবেশ করিয়া 
আধিপত্য স্থাপন করিতেছে; দীর্ঘকাল ধরিয়া দেশমধ্যে অত্যাচার, রক্তপাত, 
অশাস্তি, বিদ্রোহ বা বিপ্লব চলিতেছে ; অপেক্ষাকৃত, অরকাল মাত্র কোন কেনি 


ও 


১৮ ধশোহর-খুল্নার ইতিহাস 
মব্ল সুশীসকের রাজত্বে দেশ শান্তির মুখ দেখিয়াছে, যুদ্ধের ঘনঘটা অপস্যত 
হইয়াছে, এবং শাস্তির সুফল স্বরূপ শিল্প ও শিক্ষার সমুন্নতি হইয়াছে। প্রজাদের 
সাধারণ অবস্থা আমরা বড় কমই জানি, কত লক্ষ লোক মরিয়াছে তাহার কোন 
ংবাদ নাই। নবাগত মুসলমানের মত হিন্দুরাও যুদ্ধ করিত, মরিত, দপ্তরে হিসাব 
রাখিত, রাজস্ব সংগ্রহ করিত, কিন্ত অসংখ্য ইতিহাসে তাহার প্রসঙ্গ নাই । * 

যে দুই চীরিজন স্ুশাসক রাজতত্ত স্থুশোভিত করিতেন, তাহাদের 
রাজত্বকালে দেশের লোকে হাপ ছাড়িয়া বাচিত; অনেক মনের ক্ষত আরোগ্য- 
“লাভ করিত। . তীহাদের সদাশয়তায় সময় সময় অর্থবৃষ্টি হইত; তীহাদের 
 জাকজমকপ্রিয়তার জন্য অনেক বিপুল সৌধ শিরোত্তলন করিত । বাস্তবিকই 
 বঙ্গদেশে পাঠান শীসনকালের যে সকল প্রাটীন মস্জিদ বা অট্টালিকা এখনও 
বিদ্যমান আছে, শিল্প হিসাবে উহা খুব উচ্চাঙ্গের স্থাপত্য-নিদর্শন না হইলেও, সে 
সকল যে এক গৌরবের যুগের জীবন্ত সাক্ষী, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। + হুসেন 
শাহ সেইরূপ একজন স্ুশীসক, সে কথা পূর্ব্রে বলিয়াছি। হুসেনের মৃত্যুর পর 
হইতে যে বিপ্লব আরন্ধ হইয়াছিল, সের শাহের অতি সংক্ষিপ্ত রাজত্বে তাহা 
নিষৃত্ত হয় নাই। কারণ সের শীহ যতদিন বঙ্গে ছিলেন, ততদিন তিনি অত্যাচারী 
যোদ্ধা এবং তিনি দিল্লী গেলে, তাহার, সুশাসনের নিদর্শন বঙ্গে পৌছিবার পূর্বে 
তাহার মৃত্যু সংবাদ প্রচারিত হইয়াছিল। ১৫২৬ খুষ্টাৰে বাবরের রাজ্ারন্ত 
হইতে ১৫৫৬ অবে আকবরের রাজ্যলাভ পর্যন্ত বঙ্গে কোন সুশাসন প্রবষ্ঠিত 
হয় নাই। সুলেমানের কঠোর শীসনের মধ্যে যে শাস্তিটুকু ছিল. তাহার. 
সেনাপতি কালাপাহাড়ের অমানুষিক অত্যাচারে তাহার ফল শুভজনক হয় নাই। 
তৎপুত্র দামূদ মৌগলের নিকট পরাজয়ের পর যখন সেনাপতি মুনেমের সহিত 
সন্ধিস্ত্রে উড়িস্যার স্বামিত্ব লাভ করিয়াছিলেন, তখন তিনিও উড়িয্বাবাসীর 
হৃদয়ের উপর কোন অধিকার বিস্তার করিতে পারেন নাই। তজ্জন্তই তাহাকে 
অচিরে সে রাজ্য ত্যাগ করিয়া ইতোতরন্ততোনষ্ট অবস্থায় মৃত্যুর অনুসরণ করিতে 
চষটয়াছিল। মোট কথ! হুসেনের মৃত্যুর পর হইতে ষোড়শ শতাব্দীর শেম পর্সান্ 
বঙ্গদেশে কোন সুশাসন ছিল না। 


:*]. এ. ৪৩এবা107) ৪৩18৭ ০0৫৩৮ 0০ প্0মওুরাড 9, 23,111 
1 ৬. 4. 9806) ঠটজ 6, 547. 


বঙ্গে বারভূঞা ১৯ 


এই সময়ে গৌড়, তাণ্ডা বা রাজমহল যেখানেই রাজপাট প্রতিষ্ঠিত হউক ন 
কেন, প্রকৃতপক্ষে দেশের নানাস্থানে পূর্বোক্ত ভূঞাদিগের শাসন প্রবস্তিত 
হইয়াছিল। এই সন্ধি-যুগেই কবিকক্কণ নিজে মোগল কর্মচারী কর্তৃক অত্যাচার- 
গীড়িত হন। তিনি তাহার চণ্ডী কাবোর প্রারস্তে মোগল ডিহিদার বা তহশীল- 
দারগণের অত্যাচার বর্ণনা করিয়াছেন । উহাতে তাহীরা কিরূপে প্রজার খিল 
( পতিত) ভূমি লাল (উর্বর ) লিখিয়া বিনা উপকারে খতি (ঘুষ) খাইয়া 
গ্রজাকুল ব্যাকুল করিয়! তুলিয়াছিল, তাহা দেখান হইয়াছে । * ভূঞাগণ অনেক 
স্থলে এ সকল ডিহিদারের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়া বিদ্রোহী প্রজাকে আশ্রয় দিয়া, 
দেশের দও্ডমুণ্ডের কর্তা হইয়াছিলেন। তাহাদের প্রকৃত উদ্দেশ্ত বা প্রকৃতি 
যাহাই থাকুক, তাহার! দেশতক্ত সাজিরা আত্মপ্রাধান্ত প্রতিষ্ঠ। করিয়াছিলেন । 

উক্ত ভূঞা বা ভূ ইয়াগণকে শুদ্ধ ভাষায় ভৌমিক বলিত। এখনকার হিসাবে 
উহাদ্দিগকে জমিদার বলা যায়। এখন যেমন অস্বশস্ত্রসৈ্ঠবিহীন রাজা মহারাজা 
স্বচ্ছন্দে রাজস্ব সংগ্রহ করিয়া, নানাভাবে সদসৎ ব্যবহার করিতে পারেন, তখন 
সেরূপ হইত না; তখন আত্মরক্ষা ব! রাজস্বসংগ্রহ জন্য যথেষ্ট সৈন্ত রাখিতে 
হইত ) দুর্গ, অস্ত্রশস্ত্র বা নৌবাহিনীর আয়োজন করিতে হইত ) শক্রর অপেক্ষায় 
তাহাদিগকে বীরবেশে বহু রাত্রি বিনিদ্র হইয়া থাকিতে হইত |. বীর বলিয়া 
ভুঞ্াগণের খ্যাতি হইত, বীর বলিয়া প্রজার! তাহাদিগকে ভয় ভক্তি করিত। 
অধিকন্ধ তাহাদের মধ্যে ধিনি ধর্মপ্রাণ বা! প্রজারঞ্রক হইতেন, সকলে মিলিয়া 


১ পশাপাীিপীপপশাপাপিস্পিপপ্পা পাশ পপপালপাশিশীপীসীীসপিপপিশসী পপ পিল শীত: পাশীশীশীত শীীর্শীটিশিশ নি ০5৮42722758, 


ধন্য রাঁজ। মানসিংহ, বিপদে যেন ভূঙ্গ, গৌড়-বঙ্গ-তৎকল মহীপ। 
রাজ। মানসিংহ কাপে, প্রজার পাপের ফলে, ডিছিদার সামুদ সরীপ ॥ 
উজীর হইল রায়জাদা, বেপারির দেয় খেদাঁ, ব্রাঙ্ধণের বৈষবের হ'ল অরি। 
কোণে কোণে দিয়! দড়।, পনর কাঠায় কুড়া, নাহি শুনে প্রজার গোছারি ॥ 
সরকার হইলা কাল, খিলভূমি লেখে লাল, বিন! উপকারে গায় গতি । 
পোদ্দার হইল যম, টাকায় আড়াই আন। কম, পাই লভ্য লয় দিন প্রতি ॥ 
জমিন্দার প্রতীত আছে, প্রজার! পলায় পাছে, ছুয়ারে চাপিয়। দেয় খান । 
প্রন্থা হইল ব্যাকুলি, বেচে ঘরের কুড়ি, টাকার দ্ুব্য বেচে দশ আন! ॥ 
--কবিকম্কণ চ্খী, ৫ম পৃঃ! 


যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


তাহাকে নিত্য পুষ্পাঞ্জলি দিত। উহার ফলে তিনিও নিজকে গৌড়েমর ২ বা 
দিশ্ীশবর হইতে কম মনে করিতেন না। 

এইরূপে কত ভূঞা যে দেশের কোণে সঙ্গোপনে ছিলেন, সকলে তাহার 
খোজ রাখিত না। তবে তাহাদের মধ্যে যাহারা বীরত্বে অগ্রগণ্য, যাহাদের 
রাজত্ব বিস্তীর্ণ এবং যাহারা বিপুল সৈম্তবলে শক্তিসম্পন্ন হইতেন, তাহাদেরই 
খ্যাতি স্থায়ী হইত। প্রবাদ এই, মোগলদিগের বঙ্গবিজয়ের প্রাক্কালে বা পরে 
এইরূপ বার জন তুঞ প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন। বলিতে গেলে এক প্রকার 
তাহারাই বঙ্গদেশকে বা নিষ্নবঙ্গের দক্ষিণ ভাগকে * নিজেরা ভাগ করিয়া 
লইয়াছিলেন; এই জস্ত বাঙ্গালাকে তখন “্বারভূঞ্ার মুলুক” বা “বারতা 
বাঙ্গালা” বলিত। কিন্তু তাহার! যে সংখ্যায় ঠিক বারজনই ছিলেন এবং সেই 
বার জন ঠিক এক সময়েই ছিলেন, তাহা বলা যায় না। হয়ত এক জনের 
রাজত্বের শেষ সময়ে অন্টের রাজত্ব আরন্ধ হইয়াছিল, অথবা কোন প্রধান ভূঞ্ার 
মৃত্যুর পর, তাহার কোন বংশধর নামমাত্র শীসন পরিচালন করিতেন, কিন্ত 
হিসাবের বেলায় তিনিও বার ভূঞার অগ্ঠতম বলিয়া গণ্য হইতেন। 

দ্বাদশ সংখ্যাটি যেমন হিন্দুর নিকট প্রিয় ও পবিত্র, দ্বাদশ জন রাজার 
সন্মিলনও তেমনি ভারতের একটি বিশেষত্ব । অতি প্রাচীন কাল হইতে দ্বাদশ 
জন সামস্তরাজের প্রসঙ্গ চলিয়া আসিতেছে। মন্সংহিতা প্রভৃতি প্রাচীন গ্রনে 
প্রধান বা মগুলেশ্বর রাজার পার্শ্ববর্তী নানামম্ন্যুক্ত দ্বাদশ প্রকার নৃপতির উল্লেখ 
আছে। প্রাচীন বাঙ্গাল! গ্রস্থেও যে সকল প্রধান রাজীর উল্লেখ আছে, 
তাহারা রাজসভায় আসিলেই সাধারণতঃ বারভূঞা বেষ্টিত হইয়া নি ঢু 
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মনুনংহিতা, ৭ম অধ্যায়, বিননি দা | 
“ঝর ভুঞা বেষিত বসেছে নরপতি।"' মাণিক গাঙ্গুলীর ধর্মমমঙ্গল, নাহ্ভাপরিষদ 
সংস্করণ, ১৫১ পৃঃ। 


বঙ্গে বারভূঞা ২১ 


বাঙ্গালার মত আসামেও বার জন রাজ! বা বার জন মন্ত্রী না হইলে রাজ্য শাসন 
হইত না৷ এবং “পাচ পীরের” নাম করিতে গিয়া যেমন নানা জনে নানা পীরের 
নাম করিয়াছেন, আলামে বার জন রাজার তালিকা পূরাইতে ও বিভিন্ন নাম 
কথিত হয়। * আরাকান, শ্াম প্রভৃতি দেশেও প্রধান রাজার রাজ্যাভিষেক 
কালে বার জন সামন্ত রাজ। বাঁ ভূঞার আবশ্যক হইত এবং উহাদের অভিষেকও 
এক সময়ে সম্পন্ন হইত। + এখনও আমাদের দেশে বার জনে ভিন্ন কোন কাজ 
হয় না; বহুজনকে লইয়া যে কাজ হয়, তাহাকে বার-ইয়ারী বা বারোয়ারী কার্ধ্য 
বলে। উহাতে ঠিক বারজনই থাকিবে, এমন নিয়ম নাই। বাঙ্গালার বার 
ভূঞ্ার কাওটিও প্রায় এ একই প্রকারের । কতকগুলি প্রধান প্রধান ভূঞা 
বঙ্গে আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন বলিয়্াই উহ্বাদিগকে “বারভূঞ/” বলিত 7 
প্রকৃতপক্ষে তাহারা যে সংখ্যায় এক সময়ে ঠিক বার জন ছিলেন, এমন বোধ 


পাপী শপ পপপপ পপ পপ০. 


“বার ভূঞে বেষ্টিত ভূপতি কর তৃষা”, ১৫৯ পৃঃ। 

“ভূপতি দক্ষিণ ভাগে পাত্র মহামদ, 

রায়রেএ বার ভূঞা বৈনে সারি সারি, 

কোলে করি কাগজ যতেক কন্রচারী।” ঘনরামের ধন্মমঙগল, বঙ্গবাঁসী সংস্থরণ, 
১৫১ পৃঃ 

“হ!তে বুকে বেষ্টিত বসেছে বার তুঞা, 

রায় রাঞ্টা মোগল পাঠান মীর মিঞা ।--এ ১৭৬ পৃঃ 

“গুজরাটে কালকেতু খ্যাতাইল রাজ 

আর কভ তু রাজা! সবে করে পুজা ।”--কবিকন্কণ চণ্ডী। 
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২২ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


হয় না। প্রধান একটা কারণ এই যে বহুজনে পবারভূঞ্গার” কথ! লিখিয়াছেন, 
কিন্তু কেহই ঠিক তাবে বাঁর জনের নাম বা বিভিন্ন লেখক একই বাঁর জনের নাম 
দিতে পারেন নাই) প্রতোকেই কোন মতে ১২ সংখ্যা পূর্ণ করিয়া দিয়াছেন, কিন্ত 
কাহীরও সহিত কাহীরও মিল নাই। বাস্তবিক এই বারজন ভূঞা কে কে 
ছিলেন, তাহাই দেখিবার জন্ত আমরা এক্ষণে এ সম্বন্ধে বিদেশী ও স্বদেশী লেখক 
দিগের বিবরণী হইতে সারাংশ গ্রহণ করিব । 

ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে জেম্ুইট সম্প্রদায়তুক্ত মিশনরীগণ ভারতবর্ষে 
আসেন। মোগল আমলের ইতিহাস সম্বন্ধে তাহাদের বিবরণী বিশেষ 
প্রামাণিক। * উহাদের মধো নিকলাস্‌ পাইমেপ্টা প্রধান, তিনি গোয়াতে, 
ছিলেন। এ সময়ে ফার্ণাণ্ডেজ, সোসা, ফন্সেকা ও বাউয়েস্‌ এই চারিজন জেন্ুইট 
মিশনরী বঙ্গে আসিয়াছিলেন, এই চীরিজনের মধ্যে ফার্ণাণ্ডেজ প্রধান। 1 
ফার্ণাণ্ডেজ ১৫৯৯ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গ হইতে পাইমেপ্টার নিকট কতকগুলি পত্র লিখিয়৷ 
ছিলেন। তিনি এই সকল পত্রের সার সঙ্কলন করিয়া পরবংসর জেন্ুইট 
সম্প্রদায়ের সর্বাধ্যক্ষ একোয়া ভিবার (80৪ ৬1৪) নিকট এক বিবরণ 
পাঠাইয়। দেন (১৬০০ )। ডু-জারিক নামক একজন স্পেনদেশীয় জেন্তুইট 
পাইমেণ্টার পত্রীবলী ও অন্ান্ত ম্পেনীয় ইতিহাসের উপর নির্ভর করিয়! বাঙ্গলার 
পরতিহাসিক প্রসঙ্গে এক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ রচনা করেন এই গ্রন্থ মূল ফরাসী হইতে 
ক্রমে জগতের বহু ভাষায় অনূদিত হইয়াছে । ? এই গ্রন্থে ব্গদেশের যে প্রসঙ্গ 
আছে, তাহাতে বার তুঞ্ার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহারা বাঁর জনে 
পাঁঠান রাজ্য দ্বাদশ ভাগে বিভক্ত করিয়৷ মৌগলদিগকে বঞ্চিত করতঃ নিজেরা 
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৪৩৯--৫৯ পৃঃ ত্রষ্টব্। 


বঙ্গে বারভুঞ্গ ২৩ 


পৃথক্‌ পৃথক রাজ্য ভোগ করিতে থাকেন। এই বার জনের মধ্যে ঈশা খাঁ 
মসনদ-আলি সর্বশ্রেষ্ঠ । হিন্দু ভঞাত্রয় শ্রীপুর, বাকল ও চ্যাপ্তিকান বা টাদ 
খানের অধিপতি । * 

উইলফোর্ড সাহেব এবং অধ্যাপক ব্রকম্যান বার ভূঞার প্রসঙ্গ উখবাপন 
করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহার! উহাদের নাম দেন নাই। + ডাঃ ওয়াইজ 
বিশেষভাবে বার ভূঞ্ার ইতিহাস উদ্ধীরের চেষ্টা করেন; তৎপরে মহামতি 
বিভারিজও কিছু কিছু নৃতন তথ্যের আবিষ্কার করিয়াছেন। ₹ ওয়াইজ 
মহোদয় বার জনের মধ্যে সাত জনের নাম দিয়া তাহার পাঁচ জনের বিবরণ 
লিখিয়াছেন। সেই সাত জন যথা £--১) ভাওয়ালের ফজল গাজী, (২) বিক্রম 
পুরের টাদ রায়, কেদার রায়, (৩) ভুলুয়ার লক্ষ্মণমাণিকা, (8) চন্্দ্ীপ বা বাঁকলার 
কন্দর্প নারায়ণ, (৫) খিজিরপুরের ঈশা খাঁ, (৬) যশোহর বা চ্যাপ্ডিকানের 
প্রতাপাদিত্য এবং (৭) ভূষণার মুকুন্দরাম রায়। ইহার মধ্য তিনি প্রথম পাঁচ 
জনের বিবরণ দিয়াছেন । 

ইহা হইতে দেখা গেল যে ওয়াইজ সাহেবের উল্লিখিত সাত জনের মধ্/ পাঁচ 
জন হিম্দু এবং দুই জন মুসলমান। স্থৃতরাং অবশিষ্ট পাঁচ জন সকলেই .মুসলমান 
হইলে, বার তুঞ্ার মধো মুসলমানের সংখা! সাত জনের অধিক হয় না। 
ডু-জারিকের বিবরণীতে যে চারি জনের নাম পাইয়াছিলাম, ওয়াইজ সাতোবের 
তালিকায় তাহারা ব্যতীত আরও তিন জনের নাম অতিরিক্ত পাওয়া গেল। 
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আরও পর্টগীজ ইতিহাসিকদ্দিগের পুস্থকে এই ভূঞা (8০)/০75 ০1 :891985 ০ 
৪৩7:715 ) দ্বিগের উল্লেখ পাওয়া যায়। তন্মধ্যে [1110 19৩ 8700০ এবং 819)07) 10৩1 
[১০৫7০ এই ছুই জন প্রধান। 4৫, শ্রীপুর এখানে বিক্রমপুরের নামান্তর ; বরিশাল বা 
চক্রন্বীপের নাম বাকল, প্রান যশোর. বা প্রতাপাদিত্যের রাজ্যের অন্ত নাম চ্যাঙ্ডিকান। 
ইহার বিশেষ বিবরণ স্থানান্তরে প্রদত্ত হইবে। 
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২৪ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


ম্যানরিক্‌ নামক একজন স্পেনদেশীয় ধর্মযাজক ১৬২৮ খুষ্টাব্দ হইতে ১৬৪১ 
ৃষ্টা্ পর্য্যন্ত বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা পর্যটন করিয়। এক ভ্রমণ:বৃত্বান্ত লিপিবদ্ধ 
করেন। * উহাতেও বার ভুঞ্ার উল্লেখ আছে। তাহার মতে ১২টি ভূঞ্খ 
রাজোর নাম £--(১) বাঙ্গালা, (২) হিজলী, (৩) উড়িষ্য। (৪) যশোর, 
(৫) চ্যা্ডিকান, (৬) মেদিনীপুর, (9) কর্তাভূ, (৮) বাক্লা, (৯) সলিমাবাজ, 
(১০) ভূলুয়া, (১১) ঢাকা ও (১২) রাজমহল। ইহার মধ্যে আমর! পূর্বকথিত 
সাতটি রাজোর মধ্যে চাণ্ডিকান, কর্তাভূ, বাকৃলা, ভূলুয়া৷ ও টাকা বা শ্রীপুর এই 
পাঁচটি রাজা পাইতেছি। সে সাতটির অবশিষ্ট ভাওয়াল ও ভূষণার উল্লেখ 
ম্যানরিকের তালিকায় নাই; সম্ভবতঃ ১৬৪০ খৃষ্টাবের প্রাক্কালে সে দুইটি ভূঞ 
রাজা বিলুপ্ত হইয়াছিল। 

এক্ষণে ম্যানরিকের তালিকার অবশিষ্ট সাতট রাজোর পরিচয় দেওয়া 
আবশ্যক । তন্মধ্যে “বাঙ্গালা” যে স্ুবর্গ্রাম বা সোণারগীও এর নামান্তর, 
তাহাতে সন্দেহ নাই । ইহা ঢাকা সাহিত্য-পরিষদ হইতে শ্রীযুক্ত বীরেন্ত্রনাথ 
ব্ন্ু ঠাকুর মহাশয় তাহার “বাঙ্গালা” নগরী নামক পুস্তিকায় সর্ধবিধ মতের 
সুন্দর সম়ালোচন! করিয়া নিঃসংশয়রূপে সপ্রমাণ করিয়াছেন। আমরা এস্থলে 
তাহার পুনরুল্লেখ না করিয়া স্বচ্ছন্দে গ্রহণ করিতে পারি ।+ সোণারগাও এবং 
কর্তীভূ পরস্পর নিকটবর্তী স্থান; ঈশা খাঁর মৃত্যুর পর তাহার উত্তরাধিকারিগণের 
ছুই শীখ। এই ছুই স্থানে রাজত্ব করিতেছিলেন। ঈশার পুত্র মুসা খা যে 
“বাঙ্ষীলার”” অধিপতি ছিলেন, তাহা বৈদেশিক বিবরণীতে উল্লিখিত আছে। ! 


*. 910850197. 0197010€ নামক ম্পেনদেশীয় ভ্রমণকারী ১৬২৮ অন্বে ভারতবর্ষে 
আমেন। তিনি দেশে গিয়া 1/7%:72720 5 155 11255£2%65 নামক এক গ্রস্থ রোম হইতে 
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1 ্রীবীরেন্্রনাথ বন্ধ ঠাকুর প্রণীত "বাঙ্গাল! নগরী,” ্রীনাথ প্রেস, ঢাকা। এই পুস্তকে 
বিস্ভারিজ বাঁকলাকে এবং রেভা হোষ্টেন টাড়াকে বাঙ্গাল! বলিতে চান, এইন্নগ আরও অনেক 
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৷. বঙ্গে বারতৃএশ ৫ 


মোগল কর্তৃক বঙ্গবিজয়ের সময়ে হিজলীতে আর একটি ক্ষুদ্র রাজা প্রতিষ্টিত 
হয়। উড়িষ্যার শাসনকর্তা কতনু খার মৃত্যুর পর তাহার উকীল এবং জ্ঞাতিভ্রাত। 
ঈশা থা লোহানীর পুত্র* ওসমান উড়িস্যায় রাজত্ব করিতেছিলেন। উক্ত ঈশা 
খ স্বয়ং হিজলীতে এক ছুর্গ ও রাজধানী স্থাপন করেন। সেই হিজলী এখনও 
মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত বিখ্যাত বন্দর। মেদিনীপুরের 'ইতিহাস 'হইতে' 
জানা যায় যে, ১৫৮৩ খৃষ্টাকে জালামুটা ও মাজনামুটা নামক দুইটি জসিদারী 
হিজলী হইতে ব্চ্যিত হইয়া পৃথকৃভাবে শাসিত হইতে থাফে।1 সম্ভবতঃ 
ম্যানরিক্‌ উহাকেই মেদিনীপুর রাজ্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। চ্যাণ্ডিকান বা 
যশোর যে অভিন্ন রাজ্য ছিল, তাহা! আমর! পরে দেখাইব। যশোরাধিণতি 
মহারাজ প্রতীপাদদিতোর পতনের পূর্বে ভবেশ্বর রায় মোগলদিগকে সাহাষ্য 
করিবার পুরস্কারম্বরূপ “যশোহরের রাজা” $ উপাধি পাইয়া, ভৈরবকূলে বর্তমান 
যশোহর নগরীর সান্নিধ্যে টাচড়া রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। এই চাচড়া রাজ্যই 
সম্ভবতঃ ম্যানরিকের বিবরণীতে যশোর রাজ্য বলিয়া কথিত হইয়ীছে। 

শতাব্দীর মধ্যভাগে কিন্তর সেন নামক এক ব্যন্তি গা হইতে ১ আসিয়া 

















". 4১10) 81001) 0270, 7906. 10০15 নর600 ০01 06 থর ০]. | [0.187. 


হিজলীতে ঈশার দুর্গের চিহ এখনও দ্বেখিতে পাওয়া যায়। 
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উহা! হইতে জানিতে পারি যে, ছিজলী রাজ্যের কর্মচারী কৃষ্ণ প1৩ে এবং ঈশ্বরী পটনায়ক 

যথাক্রমে জ্বালামুটা ও মাজনামুট। জমিদারী প্রতিষ্ঠা করেন। মছন্দরী ও মসনদ-আলি একই 
থা; সে যুগে যেকোন পদস্থ ও সন্ত্রান্ত মুনলমান আপনাকে মসনদ-আলি বলিয়! কাঁর্ডিত 

করিতেন । 

£ ১৫৮৮ খৃষ্টাব্দে ভবেশ্বরের মৃত্যু হয়। তৎপুত্র মহতাব, রায় ( ১৫৮৮--১৬১৯) 
প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে মানমিংহকে সাহায্য করেন। তৎপুজ কন্দর্প রায়ের সময়ে ম্যানরিক্‌ 
আমিয়াছিলেন। তিনি এই কন্দর্পকেই বশোহরের ভূঞা বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। 

৬/6501800,5 7২61১07 01 1655016, 7, 45) [700675 90801501021 00986) 01. [1]. 
22০7, বারতুঞা (আনন্দনাথ রায় ) ১৯৪ পৃঃ। 

$ বশোহর*খুল্নার ইতিহাস, ১ম খণ্ড, ১৭০-১ পৃঃ। 
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বর্তমান বরিশীলের অন্তর্গত সেলিমাবাঁদে ১৪টি ভূখণ্ড দখল করিয়া লন ) মহারাজ 
প্রতাপাদিত্য উহার ১৩টি হস্তগত করিয়াছিলেন। প্রতীপের পতনের পর 
কিস্করের পুত্র মদনমোহন মালিকশৃন্ঠ পরগণাগুলি পুনরায় স্বাধিকৃত করিয়! মোগল- 
সরকার হইতে উহার সনন্দ লাভ করেন। ইহাই সেলিমাবাদ রাজা । মদন- 
মোহন বা তংপুত্রশ্রীনাথ রায়ের সময়ে ম্যানরিক্‌ এ দেশে আসেন। কিস্কর সেন 
'ভুঞ্া কিন্কর' বলিয়া! খ্যাত ছিলেন, তাঁহার বংশধরগণ রায়ের কাটি” নামক 
গ্বানে বাস করিতেন। এইজন্য সেলিমীবাদের রাজগণ এক্ষণে রায়ের কাটির 
জমিদার বলিয়া খ্যাত। * মৌগলপক্ষীয় শাঁসনকর্তী মহারাজ মানসিংহ বঙ্গবিজয় 
কালে ১৫৯৫ থৃষ্ঠাব্বে আকমহল নামক স্থানকে আকবর নগর বা রাজমহল নাম. 
দিয়া তথায় রাজধানী স্থাপন করেন।1 তাহাই প্রকৃতপক্ষে বাঙ্গালা দেশে 
তখনকার মোগল রাজধানী, এবং ম্যানরিকের সময়ে অন্ত ভূঞা রাজাগুলি এক 
প্রকার রাজমহলের অধীন ছিল। 

পূর্বেই বলিয়াছি, ভৌমিকেরা৷ সকলে এক সময়ে এক সঙ্গে ছিলেন না। 
এখন দেখা গেল, মোগল কর্তৃক বঙ্গবিজয়ের প্রাক্কালে যে সকল ভৌমিক ছিলেন, 
তাহাদের অনেকেই ম্যানরিকের ভ্রমণকালে বর্তমান ছিলেন না। এমন কি, 
তীহাদের বংশধরগণের অনেকে তখন রাজ্যলাভে বঞ্চিত বা অন্তভাবে তিরোহিত 
হইয়াছিলেন। মোগল-বিজয়ের সমকালে ধাহারা বঙ্গে স্বাধীনতা অবলম্বনের 
প্রয়ামী ছিলেন, তাহাদের প্রসঙ্গই আমাদের বিশেষ প্রয়োজনীয় ; কারণ মহারাজ 
প্রতাপাদিত্য উহাদের অন্যতম এবং তীহারই সহিত যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 
ঘনিষ্টভাবে বিজড়িত। এই প্রতাপাদিত্যের সহিত প্রায় অন্ঠান্ত সকল ভূএগার 
সঘব্ধ স্থাপিত বা সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল; সেইরূপ সম্পর্ক ছিল বলিয়াই 
আমাদিগকে দ্বাদশ ভৌমিকের তথ্যান্থুসন্জান করিতে হইতেছে। প্রতাপাদিত্য- 
সংশ্রবেই যশোহর. খুল্নার ক্ষুদ্র ইতিহাসের সহিত তখন সমগ্র বঙ্গের, এমন কি, 
বিশীল ভারতের ইতিহাসের সম্বন্ধ হইয়াছিল। সেই দেশব্যাপী বিরাট রাজ- 
নৈতিক ব্যাপারের একটী সজীব আভীষ দিবার জন্ঠ আমাদিগকে বিশেষ প্ররাস 
পাইতে হইতেছে । 








* বাকল! ( রোহিনীকুমান্ন সেন ) ২৩*-৪ পৃঃ, 95/51£81] (8৩550065 ) 0. 721, 
শী /100-480571 (81001যাজাঃা) 340, তা (ডি, &, 90160) 05242. 
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_ ধাহারা কোন না কোন প্রসঙ্গে এই মোগল-পাঠানের সন্ধিযুগের ইতিহাস 
আলোচনা করিয়াছেন, তাহারাই দ্বাদশ ভৌমিকের পরিচয় দিতে বা তীহাদের 
সংখ্যাপুরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং নান! জনে নানা তাবে এই সংখ্যা 
পুরণ করিয়াছেন,। কোন একটি নির্দিষ্ট বংসরের উল্লেখ না করিলে,সেই বৎসরের 
নির্দিষ্ট সংখ্যক ভৌমিকগণের নামোল্পেখ করা যায় না। বৎসরাহ্থসারে সেরূপ 
হিসাঁৰ ইতিহাসে কোথাও নাই। পাইলেও সে সংখ্যা সব বৎসর বারজন হইত 
কিনা সনেহ। বঙ্গের ইতিহাস তখন এমনভাবে নিত্য পরিবস্তিত হইতেছিল যে, 
কোন বংসর বার জন ভৌমিক থাঁকিলেও দুই এক বর্ষের মধ্যে তাহার অনেক 
পরিবর্তন হইত। এইরূপে ভূঞ্াদিগের প্রাছূর্ভাবের সময় সন্ধে বিতর্ক আছে 
এবং থাকিতেও পারে ; তবে আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তাহাদের 
কয়েকজনের সম্বন্ধে কোন মতভেদ নাই ; আবার উহারাই তুঞা শ্রেণীতে প্রধান 
এবং তীহাদিগেরই সহিত রাজনৈতিক ব্যাপার লইয়া যশোহ্র-খুল্নার সম্পর্ক 
দেখিতে পাওয়া যায়। এইজন্য আমরা প্রথমতঃ ভূঞাদিগের নামোল্লেখ ও 
সংক্ষিপ্ত পরিচয় মাত্র দিয় প্রতীপাদ্দিত্যের ইতিহাস আর্ত করিব এবং সেই 
ইতিহাসের সহিত ভূঞগগণের সম্বন্ধ যথাস্থানে উল্লেখ করিব। 

ভৌমিকগণের দ্বাদশ সংখ্যা পূর্ণ করিতে হইলে, আমরা নিয্নলিখিত কয়েকজন 
প্রধান ব্যক্তির নাম করিতে পারি। নতুবা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভৌমিকের সংখ্যা বেশী 
ছিল। 
১। ইশা খা মসনদ-আলি (খিজিরপুর বা কত্রাডু )। 
২। প্রতাপাদিত্য ( যশোহর বা চ্যাপ্ডকান )। 
৩। টাদরায়, কেদার রায় (শ্রীপুর বা বিক্রমপুর )। 
৪। কন্দর্প রায় ও রামচন্ত্র রায় (বাক্লা বা চন্ত্রদ্বীপ )। 
৫। লঙ্ষণমাণিক্য (ভুলুয! )। 
৬। মুকুন্দরাম রায় (ভূষণ ব1 ফতেহাবাদ )। 
৭, ফজলগাঁজী, টাদগাজী (ভাওয়াল ও চীঁদপ্রতাপ )। 
৮। হামীর মল্ল বা বীর হাম্বীর (বিষুপুর )। 
৯। কংসনারায়ণ ( তাহিরপুর )। 
১০। রামকৃষ্ণ ( সাতৈর বা সান্তোল )। 


যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


১১। : গীতাষ্ঘর ও নীলাম্বর (পুটিয়া)!. . - 
১২। ঈশা খা লোহানী ও ওসমান খা (উড়িয্যা ও হিজলী)। 
ইহীদের মধ্যে প্রথম ছয়জনই বিশেষ বিখ্যাত। তীহারাই তণদীনীত্তন 
রাঁজনৈতিক গগনে সমুজ্জল এবং তাহারাই মোগলদিগের দিগ্িজয়ের পথে কণ্টক 
হইয়াছিলেন। আমরা তাহাদের. কথ! পরে বলিব। অপর ছয় জনের মধ্যে 
কের্লমাত্র উড়িয্। ও হিজলীর পাঠান ভূঞাদিগে সহিত প্রতাপাদিত্যের মম্বন্ধ 
ছিল এবং তাহারাই পাঠান বিদ্রোহের অগ্ততম নেতা । মোগলকর্তৃক বন্গ- 
বিজয়ের পর উড়িষ্যাই পাঠানদিগের আশ্রয়স্থল হয় ; সেই স্থান হইতে  পাঠানেরা 
বঙ্গের নানা স্থানে বিক্ষিপ্ত হইয়। বিদ্বোহ-বন্ধি ছড়াইয়াছিল। বিজয়ী মোগলের 
বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়াই ভূঞা দিগের প্রধান কৃতিত্ব বা প্রধান অপরাধ। এ 
বিষয়ে ফিনি যে পরিমাণে কৃতী, মোগলদিগের নিকট তিনি ঘেই পরিমাণে 
অপরাধী । প্রথম অপরাধী ওসমান-__কতনুর প্রধান মন্ত্রী ঈশা খার পুত্র ওসমান 
ধাঁ উড়িত্যা হইতে পাঠানের রাজতক্তের উত্তরাধিকাঁরের দাবি করিতেন। সেই 
দাবির পক্ষপাঁতের জন্যই বঙ্গ ভরিয়া বিদ্রোহ জাগিয়াছিল। প্রতাপাদিত্য সেই 
দাবির প্রধান পক্ষপাতী । হিঞ্লীর ঈশা খা ও উড়িস্থার কতলু' খাঁ একই 
লোহানী বংশসভৃত। এজন্ঠ ঈশা খাঁ ও তৎপুত্র ওসমানকে আমরা! এক পর্ধযায়- 
তুক্ত করিয়াছি। কেহ কেহ উহাদিগকে - দ্বাদশ ভৌমিকের অন্তভূক্তই করেন 
না। * কিন্তু দাযুদের মৃত্যুর পর যখন ওসমানের অধীনে পাঠীনগণ বহুকাল পর্যয্ত 
দৌর্দড প্রতাপ: উড়িম্তায় ভূম্যধিকারী ছিল, হিজলীর শাসনকর্তা অবশেষে 


* পুর্ব্ই ব্িয়াছি, বঙ্গীয় লেখকদিগের মধ্যে নানা জনে নানা ভাবে ভূঞাঁদিগ্সের গণনা 
করিয়াছেন। প্রসিদ্ধ রতিহীসিক লেখক যুক্ত নিখিলনাথ রায় জেন্নইট মিশনরীদিগের 
প্রমাণানুমারে আমাদের তালিকাতুক্ত প্রথম চারিজনকেই ভূঞা বলিয়। স্বীকার করেন। 
(প্রতাপাদিত্য ৪৭-৫* পৃঃ)। পগ্ডিত সত্যরণ শাস্ত্রী ( প্রতাপার্দিত্যের জীবনচরিত ২ পৃঃ) 
প্রথম ১১ জনের নাম স্বীকার করিয়াছেন। তবে তিনি সাতোড়ের নামোল্পেখ না করিয়া 
পাবনা” লিখিয়াছেন। . এতছ্যতীত তিনি দিনাজপুরের রাজাকে ভূঞা বলিতে চান, কিস্ত 
আমর। যে সমপ়ের আলোচনা করিতেছি, তখনও দিনাজপুরের রাজে)র উৎপত্তি হয় নাই। 
( কালীগ্রদন্ন বাবুর 'নবাবী আমল' ৪৮৮৯ পৃঃ) যুক্ত যোগেন্ত্রনাথ গুণ (“কেদাঁর রাঁয়' 
১, পৃঃ) চাদগাজী ও ফজল গাজীকে পৃথক্‌ পৃথক্‌ উল্লেখ করিয়া, মাত্র ১* জনের নাম দিয়াছেন | 








বঙ্গে বারভুঞা ২৯. 


মোঁগলের বশ্ঠত! স্বীকার করিলেও যখন স্বীয় প্রদেশে প্রতাপান্বিত ছিলেন, তখন 

তাঁহার! নিজেরা ভূঞা নাম ধারণ করুন বা না করুন, তীহাদিগকে ভূঞা পর্্যায়-' 
তুক্ত না করিয়া উপায্নাস্তরকি আছে ? আকবরের বহু পরে যে ম্যানরিক্‌ এ দেশে 

ভ্রমণার্থ আসিয়াছিলেন, তিনিও উড়িস্যা ও হিজলীতে ভূঞা রাজা দেখিয়া! 

গিয়াছিলেন। অপর পাঁচ জন ভুঞ্ার মধ্যে পূর্ববঙ্গের গাজীগণ রাজনৈতিক- 
ক্ষেত্রে ঈ্লাড়ান নাই। বিষুপুরের হাথ্ীর মল্ল বহুদিন পর্য্যন্ত স্বাধীনতা রক্ষা 
করিলেও যশৌহরের সহিত তাহার বিশেষ কোন ঘনিষ্টতার পরিচয় পাই নাঁ। 
পর্বববঙ্গীয় বিদ্রোহ দমনের জন্ত মোগল বাহিনীর যে যাতায়াত চলিতেছিল, তিনি. 
একপ্রকার তাহার দর্শকমাত্র ছিলেন। অবশিষ্ট তিনজন অর্থাৎ তাহিরপুর, 

সাতোড় ও পুটায়ার ভূঞ্াগণ উত্তরবঙ্গে প্রাধান্য লীভ করিয়াছিলেন সত্য, এবং 

ঘোঁড়াঘাটের পলায়িত পাঠানের সহিত তাহাদের গুপ্ত সন্গি থাকাও অসম্ভব নহে, 

কিন্তু মোগলেরা সেদিকে তেমন মনোযোগী হয়েন নাই; কারণ নিয় বঙের 
বিদ্রোহ-তরঙ্গ ধখন মোগলের নৃতন রাজধানী পর্য্যন্ত পৌছিতেছিল, তখন বঙ্গরাজ্য 
করায়ত্ত রাখিতে, নিয্-বঙ্গের দিকেই অধিক চেষ্টার প্রয়োজন হইয়াছিল। 

বিশেষতঃ উত্তর-বঙ্গের ব্রাহ্মণ ভূএাত্রয় বঙ্গের স্বাধীনতাকে মূলমন্ত্র স্থির না করিয়া 

সামাজিক প্রতিপত্তির দিকে অধিক মনোযোগী হন। সমাজপতি বলিয়াই 

তাহিরপুরের কংসনারায়ণ সর্বত্র পুজিত হইতেন। এক্ষণে আমরা শেষোক্ত: 
ছয় জন ভূঞার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতেছি। 











এতদ্বাতীত প্রমাণাভাবে পুটায়া, তাহিরপুর ও দিনাজপুর পরিত্যাগ করিয়াছেন। ্রযুক্ত 
আনন্দ নাথ রায় তৎপ্রণীত 'বারভু গা” নামক পুল্তকে কত তুঞারই উল্লেখ করিয়াছেন, তনধ্য 
হইতে ১২ জন বাঁছিয়। লওয়া ছুষ্ধর। মোট কথা সে পুন্তকে ধরতিহাদিকের মত ফোন বিচার 
বা শৃঙ্খল কিছুই দাই। প্রযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় নবাবী আমলের “বাঙ্গালার 
ইতিহাসে" (৪৮৩-৪ পৃঃ, বারভুঞার উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু স্পষ্টভাবে নাম দেন লাই। 
যুক্ত বাবু হরিসাধন মুখোপাধ্যায় তৎ্প্রণীত “কলিকাডা সেকালের ও একালের" নামক 
বিরাট গ্রস্থে বাক্হুঞীর তালিকা দিফ্কাছেন। তাহাতে আমাদের তালিকার প্রথম » জনের 
নাম আছে। ভাওয়াল ও চাদপ্রতাপ পৃথকৃত!বে উল্লেধ কাযা আর একটি সংখা! বৃদ্ধি 
করিয়াছেন। এবং দিনাজপুরের গণেশ রায় ও পূর্ণিয়ার অজানিত রাঁজাকে অবশিষ্ট ভূঞা 
বলির নির্দেশ করিয়াছেন। 


৩০ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


গাজীগণ -ৎষ্ীয চতুদ্দশ শতাব্দীতে পালবংশীয় জমিদারদিগকে ধ্বংস 
করিয়। পালোয়ান শাহ নামক একজন ধর্মগ্রচারক যোদ্ধা ভাওয়াল অঞ্চলে এক 
রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তৎপুত্র কারফরমা সাহেব সাধু ছিলেন এবং তাহার অনেক 
অদ্ভূত কর্মের গল্প আছে। তাহারই অধস্তন সপ্তম পুরুষে মহতাৰ্‌ গাজীর পুত্র 
ফজল গাঁজী আকবরের সময়ে ভূঞা ছিলেন। মানসিংহ যখন ঈশা খ প্রভৃতি 
ভুঞ্াগণের বিরুদ্ধে পুর্ববন্গে আসেন, তখন গাঁজীগণ সহজে অধীনতা স্বীকার 
করেন।* টাদপ্রতাপের টাদগাজী এই একই বংশের অন্ত শাখ!। সুতরাং 
তাহাকে পৃথক্‌ ভূঞা বলিয়া উল্লেখ করা যুক্তিযুক্ত নহে | 

হান্বীর মল্ল-_বীকুড়া জেলার অন্তর্গত বিঞুপুরের প্রাচীন নাম মল্লভূমি এবং 
এখনকার রাজার! মল্প বলিয়া খ্যাত। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাঁবীতে রঘুনাথ সিংহ নামক 
একজন ক্ষজ্রিয় রাজপুভ্র বৃন্দাবন অঞ্চল হইতে আসিয়া এখানে এক রাজা প্রতিষ্ঠা 
করেন। তিনি বিষুপুরের আদিমল্ল। ততপরে ৪৭ জন রাজার পর বীর হাম্বীর 
রাজত্ব পান ( ১৫৯৬)। তিনিই আকবরের সময়ে বিখ্যাত ভূঞা নৃপতি। সে 
সময়ে তিনি মৌগলের নিকট নামে মাত্র অধীনত! স্বীকার করেন। মুর্শিদিকুলি খাঁর 
সময়েই এই বংশের সহিত প্রথম জমিদীরী বন্দোবস্ত হয়। £ 

স্ব ন্না ব্রায্রণি- ভট্টনারায়ণের বংশধর, বারেন্দ্র ব্রান্মণ-কুলভূষণ 
বিজয় লম্কুর তাঁহিরপুরের জমিদারীর প্রতিষ্ঠাতা । কথিত আছে, তিনি দিশলীশ্বর বা 
বঙ্গের কোন স্বাধীন সুলতান কর্তৃক বঙ্গের পশ্চিম দ্বার রক্ষার ভারপ্রাপ্ত জমাদার 
হইয়। ২২ পরগণ|। এবং “সিংহ” উপাধি লাভ করেন। বারাহী নদীর তীরে রামবামা 
নামক স্থানে তীহার রাজধানী ছিল। তৎপুত্র উদয় নারায়ণের সময় তাহিরপুর 
ব্যতীত অন্য পরগণাগুলি বাজেয়াপ্ত হয়। এই উদয়ের পৌল্রই প্রসিদ্ধ কংস- 
নারায়ণ। তিনি বারেন্দ্রকুলের প্রধান মংস্কারক এবং'তদানীস্তন বাঙ্গালী হিন্দু- 
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৮. 23০. বাঙ্গালার ইতিহাস ( কালীপ্রসন্ন বাবু) ৪৮৭ পৃঃ। 


বঙ্গে বারভুঞা ৬১ 


লমাজের নেতা ছিলেন। কেহ কেহ বলেন, তিনি সুলেমান, কররাণীর অধীন 
ফৌজদার ছিলেন এবং টোডরমন্্র তাহাকে 'রাজা উপাধি দিয়া বঙ্গ বিহারের 
দেওয়ান করিয়াছিলেন। এমন কি, গৌড়ের মহামারীতে মুনেম খাঁর মৃত্যু হইলে, 
তিনি অস্থায়ীভাবে কিছুকাল স্থুবেদারী করিয়া গোড়েশ্বর হইয়াছিলেন। পরে 
তিনি কেবলমাত্র বঙ্গের দেওয়ান ছিলেন। তিনিই বঙ্গে দুর্গোৎসব নামক মহা- 
যজ্জের প্রথম প্রবর্তন করেন। সমগ্র বঙ্গের ভূঞা নৃপতিগণ অবনত মস্তকে তীহার 
উপদেশ গ্রহণ করিতেন ।* 

ামক্রু ক (সাতৈর )__সামস্উদ্দীন্‌ ইলিয়াস্‌ যখন বাঙ্গলার প্রথম স্বাধীন 
সুলতান (১০৩৯-৫৮) তখন তিনি বিশিষ্টভাবে ছুইজনের সাহায্য পান,-উভয়ই 
বারেন্্ ব্রাহ্মণ, শিখাই সান্ঠাল ও স্থবুদ্ধি ভাছুড়ী। উভয়েরই খ উপাধি ও বিস্তীর্ণ 
জমিদারী হইয়াছিল। স্থুবুদ্ধির বংশধরেরা ভাছুড়ী চক্র বা ভাতুড়িয়া পরগণার 
জমিদারী পান; এই বংশীয় রাজা গণেশ বঙ্গের স্বাধীন সুলতান হইয়াছিলেন। 
শিখাই বা শিখিবাহন সান্তালের পুত্র বলাই সাঁতোড়ে + রাজা হন। টোডরমন্ল 
এই বংশীয় রাজা রাঘকষ্ণকে সামন্ত নৃপতি বলিয়া স্বীকার করেন এবং তিনি 
ভাতুড়িয়ার জমিদারী হ্রাস করিয়া সীতোড়ের বিস্তৃতি ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করিয়া 
দেন। এইরূপে ভাতুড়িয়ার জমিদারী ত্রাস করা হইয়াছিল বলিয়া তথাকার 
ভূম্বামী দ্বাদশ ভৌমিকের অন্যতম বলিয়া স্বীকৃত হন না । নতুবা আকবরের পূর্ব 
ভাতুড়িয়ার অধিপতি একজন প্রধান ভৌমিক এ | ? রামকু্চ মিটার 


শশা টিশিশপীশাটািপীশী শিিীটি শীাশীটি শশিশশীোটিটিলি 





* বন্ধের সামাজিক টি ১২৩ পৃঃ; রাজসাহীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ১১৭৮ পৃঃ 
বাঙ্গালার ইতিহাস ( নবাঁবী আমল ) ৪৮৩ পৃঃ। 

+ এই রাজ্যের অধিকাংশ এক্ষণে ফরিদপুরের অন্তর্গত। সংস্কৃতে ইহাকে সাস্তালি বল! 
হইত। সান্তালি বৈদিক ব্রাহ্মণের একটি প্রধান সমাজ। বাঙ্গালা ভাঁষায় ইহাকে সাতৈর, 
সাতৈল বা সাতোড় প্রভৃতি নানা নাম দেওয়া! আছে। এক্ষণে সাতৈরের সে নাম বা রাজ- 
প্রতিপত্তি নাই। জেলার বিবরণীতে সাঁতৈরের শীতলপাটি বিখ্যাত, এই মাত্র উল্লিখিত 
হইয়াছে । ৭%0511071 00011705 0 1)০08১17870097 77009061807] (70761), 

£ বঙ্গের সামাজিক ইতিহ!স, ১১৯ পৃঃ। বারে কুলশাস্ত্রের প্রমাণ অস্থাত্র পাওয়া যায় 
না, এইজস্ক এই গ্রন্থ আলোচ্য । বাঙ্গালার ইতিহাস (রাগাল বাবু) ২য় থণ্ড ১৮৬-৭ পৃঃ) 
নবাবী আমলের বাঙ্গালার ইতিহাস, ৭৪ পৃঃ। 


৩২ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


ও পুণ্যকীন্তির জন, স্ুুবিখ্যাত ছিলেন। . রামরুষ্ণের পত্রী শর্বধাণী দেবীর মৃত্যুর পর 
এই রাজ্য নাটোরের রামজীবনের সহিত.রন্দোবস্ত হয়। 

.. শীটিআ্রা-বৎসাচার্ধা নামক এক সন্যাসী পু'টিয়া রাজবংশের ্রতিটাত।। 
ইনি বাগচি উপাধিধারী এবং বারেন্্রাহ্ষণ-বংশীয় কুলীন। সম্ভবতঃ টোডরমল্পই 
লঙ্করপুর পরগণ! বৎসাঁচার্োর পুত্র পীতাম্বরের সহিত বন্দোবস্ত করেন। তাহার 
কনিষ্ঠ ভ্রাত। নীলাম্বরই প্রথম “রাজা” উপাধি পান। এক্ষণে এই নীলাম্বরের 
ধারাই চলিতেছে। পীতাম্বর একজন ভৌমিক ছিলেন বটে, কিন্ত তিনি যে 
অন্থান্ত প্রধান ভৌমিকদিগের মত কোন বিশিষ্ট বীরব্রতে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, 
এমন প্রমাণ নাই। নীলাম্বরের প্রপৌন্র দর্পনীরায়ণের সময় নাটোর রাজবংশের 
প্রতিষ্ঠাতা রঘুনন্দন সামান্ত কার্ধ্যে পু'টিয়। সরকারে প্রবেশ করেন এবং পুটিয়ার 
উকীলরূপেই মুর্শিদাবাদে নবাব-দরবারে প্রেরিত হন।« 

_. উড়িক্য।ওু হিজজলী সুলেমান কররাপী কর্তৃক উড়িষ্যা বিজয়ের সময় 
হইতে আফগান জাতীয় কতলু খী লোহানী পুরীর শাসনকর্তী ছিলেন। + তীহারাই 
এক জ্ঞাতি ভ্রীতা। ঈশ! খা লোহানী তীহার উকিল স্বরূপ রাজধানীতে থাঁকিতেন। 
সুলেমানের পুত্র দাযুদ স্বাধীনতা ঘোষণা করিলে, কতলু উড়িষ্য! অঞ্চলে প্রধান 
হন। আকমহলের যুদ্ধে দায়ুদ পরাজিত ও নিহত হইলে, কতনু খা উড়িম্যায় 
সর্কেসর্কবা হন এবং ঈশা খা তখন হইতে তীহার প্রধান মন্ত্রী হন। কতলুর মৃত্যুর 
পর (১৫৮৯ ) তাহার নাবালক পুত্রগণের ; পক্ষ হইতে ঈশা খা বঙ্গের সুবাদার 


* 5 [২৪193 ০0€ [২849:911, 07 [198০7 0570 পান, 051006২5৮1৩, 
1873, 2.3. 


€13503001) [1 0,174) 81001), 4810) 0. 566. 

$. কতলু খ! তিনটি নাবালক পুত্র রাখিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন টি শাহ, লোদী খা, 
জাম[ল থা। এব ঈশ। খা লৌহানীর পাঁচ পু ছিল £--নুলেমান, ওসমান, ওয়ালী, মুল্হী এবং 
ইব্রাহিম । ( 1150002201620301)0 566 09005021900 0 0) 00815, ৬০1, 11, 
9. 155. ব্রকম্যান ঈশীর এক পুত্রের নামোল্লেখ করিতে ভুলিয়াছেন। 19100.) £10) 9. 520, 
কেতনুর মৃত্যুর পর সম্ভবতঃ তৎপুত্র নমিবের নামে উড়িস্তার সনন্দ গৃহীত হয়, তজ্জগ্চ নসিবের 
নামে শাহ সংযোগ দৃষ্ট হয়। ১৫৮৯ খৃষ্টান মানসিংহ বঙ্গের হৃবেদার হইয়া আসেন, সেই 
ব্মরই কতলুর মৃত্যু হয়। তৎপুত্র জামাল খ' প্রতাপাদিতোর সেনাপতি ছিলেন। 


বঙ্গে বারভুঞা ৩৩ 
রাজা মানসিংহের সহিত সন্ধি করেন। ইহার পূর্বব হইতে তিনি হিজলীক্তে এক 


নৃতন রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি নিজের জ্রীবদশীয় কিছুকাল মোগলের 
সহিত সন্ধিস্ত্র অবিকৃত রাখেন। * কতলু খর জীবদশায় ঈশার পুত্র ওসমান খ' 


উড়িঘ্যা রাজ্জের প্রধান সেনাপতি ছিলেন।+ পিতার মৃত্যুর পর হইতে তিনি 





* ইনি মিঞা বা খাঁজে ঈশ! খা লোহানী নামে কথিত হন। সে যুগে মুসলমানদিগের 
মধ্যে যে কেহ কোন প্রদেশের শাসকরূণপে গদিতে বসিতেন, তিনিই “মসনদ-আলি* উপাঁধি- 
ভূষিত ছইত্েন। উহারই অপত্রংশে “মছন্দরী” হয়। নাটকে নভেলে গল্পকথায় এই ঈশ। খা 
মছন্দরীর লহিত যশোরের রাজ! বসন্ত রায়ের বন্ধুত্বের কথা শুনিতে পাই। “মগজানী 

আফগানী" নামক ইতিহান হইতে জানিতে পারি ঃ--+4১%5া 110) (1০000), 158 101097 


[,01801 81198000211) 015 01006 111015050591269 07519170501 075 30506 নি 1751৫ এ. 
06101010601 930৬6161210 07 076 30800 009 79219) 001116 710 005 £2118105 
ডরিএ£1)0 19851951905 0170111)5 8150 6০901016556 06 1105.” 10010151150) $০] 1 


9. 183. ই,য়ার্ট সাহেব তদীয় ইতিহাসে এই জীবনকাল ২ বৎসর করিয়াছেন, উহ ভুল বলয়]. 
বোধহয়। ্‌ ১০০ 95%/8105 1715015 01 897£91) 56০৮ ৬]. ) তিনি বলেন “৪5 1075 85 | 
[0000816 [558. 676 71106 11101966706 00০ 405118175 16560. 006 06808 ৮93 
01950156010%101806 017 0011) 515 কিন্তু যখন মগজানি আফগানী য়ার্টের উক্তির 
মূল গ্রন্থ, তখন তাহার অনুবাদের পাঁচ বৎসর অবিশ্বাসযোগ্য নহে । 19০. কৃত অনুবাদের 
১ম খণ্ডে 0:1৩ কতকগুলি ভূল প্রদর্শন করিয়াছিলেন, কিন্তু সেখানে “৫ বৎসর” ভুলের 
তালিকায় পড়ে নাই। সম্ভঘতঃ ঈশা খার অবশিষ্ট « বৎসর জীবনের মধো প্রথম ছুই বৎসর 
উভয় পক্ষের সন্ধি স্থির ছিল, পরে বিবাদ হয় এবং তাহারই ফলে তিনি মোগল সৈন্ের সহিত 
যুদ্ধ করেন। এই বিজ্রোহ উপস্থিত হইলেই মানসিংহ আকবরের অনুর্মতি লইয়। (১৫৯২) 
পুনরায় উড়িত্বায় ঠয়া যুদ্ধ জয় করেন এবং কটক ও পুরী দখল করিয়া উড়িস্তা মোগল রাজাতুক্ত 
করিয়। লন। (5652915 715000, 0. 2০8 (85810879831 ৪01005), 81001). 4৮ 0340, 
মানসিংহ এবার আফগানদিগকে স্থবর্নরেখা পার করিয়া দেন। সম্ভবতঃ এই সময় হইতে 
হিজলীতে ঈশ! খ! ও তৎপুত্রগণেয় প্রধান কেন্দ্র হয়। 

+ মানলিংহ বঙ্গে আমিয়। যখন উড়্িত্ত। অভিযানের জন্ক আয়োজন করিতেছিলেন, তখন 
তাহার পুত্র জগৎসিংহ অল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়া অগ্রবর্তী হন এবং ওসমানের সহিত যুদ্ধে 
কারারদ্ধ হন' পরে কতলুর মৃত্যুর পর নিষ্কৃতি পাইয়! উভয় পক্ষের সন্ধির সাহাধ্য করেন। 
এই মূল ঘটনার উপর ভিত্তি রাখিয়া সাহিত্য-সআজাট বন্ধিমচন্ত্র তাহার “ছুর্গেশনন্দিনী” রচন। 
করেদ। ই়ার্ট ওসমানকে কতলুর পুত্র বলিয়াছেন, ডর্শের পুস্তকেও এক স্থলে (০.1 
9, 783.) তিনি দায়ুদের কণিষ্ঠ ভ্রাতা বলিক্পা উন্নিখিত হইরাছেন। 101. [.০০ এই তুল 

৫ 
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উদ্ভিয্যা অঞ্চলে মোগলের বিপক্ষে ভীষণ বিদ্রোহ উপস্থিত করেন। মানসিংহ এ 
বিদ্রোহ দমন করিতৈ পারেন নাই। অবশেষে জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে, 
ইসলাম খা যখন বঙ্গের সুবেদার হইয়া আসেন, তখনই ওসমান পরাজিত ও নিহত 
হন.(১৬১২)।*% ভূঞা বিদ্রোহ দমনের জন্য মোগলদিগকে বহুবৎসর ধরিয়া 
যে ভাবে ত্রস্ত ও ব্যতিব্যস্ত হইতে হইয়াছিল, তাহ! ইতিহাসের পৃষ্ঠায় সমঙ্কিত 
রহিয়াছে। তন্মধ্যে আবার ঈশ! ও তাহার বীর পুত্রের প্রাণীস্ত চেষ্টা, কূটনীতি 
ও দোর্দগু প্রতাপ মোগলকে বিংশাঁধিক বর্যকাল যথেষ্ট বিড়ম্বিত করিয়াছে। 
খিজিরপুরের ঈশা খাঁর মত হিজলী অঞ্চলের এই ঈশী খাঁ লোহানী ও যে 
ভূঞ্াদিগের অন্যতম ছিলেন, তৎপক্ষে সনেহ নাই। ওসমানের পতন সর্বশেষে 
হইয়াছিল বলিয়৷ আমর! তাহাকে ভুঞ্ার তালিকায় সর্বশেষে স্থান দিয়াছি। 
নতুব| রাজনৈতিক কৌশল এবং বীর্যযগৌরবে তিনি অনেকের অগ্রগণ্য ছিলেন। 








সংশোধন করিয়াছেন। ( টি ০1 [], ভিন 2175) বঙ্কিম বাবু ওসমানকে 
কতনলু খাঁর ত্রাতুক্ুত্র ধরিয়া লইয়াছেন। উহাই ঠিক, কারণ ঈশা কতলু খার সহোদর ত্রাত। 
ন| হইলেও জ্ঞাতি ভ্রাতা যে ছিলেন, তৎপক্ষে সন্দেহ নাই। 


* ঈশা খীর মৃতার পর “:901217770 9618750) 107 ৪ 9707৮ 000, 1361001150 170 2. 
1216 ৮100 0৩ 10006018115) চা 00070968108, 501 01 [২৪17 11815172781) 117 
0,820) [)0177) 1 0,780. 41057027 5900660501710 100 7606160. 002 1[913172 181005 
17 01155281700 5865801) 2170 19661 10. 1:9566170367691) %/10) ৪. 18561008015 0:6 


16 7961 20170109190) (184) ওদমানের শেষ পরাজয় উড়িস্যায় স্ববর্ণরেখা! নদ্দীতীরে 
হয়, সে নময়ে ইসলাম খা! বঙ্গের হবেদার হইয়া ঢাকায় রাঁজধানী স্থাপন করিয়াছেন। এস্থান 
যে ঢাঁকা হইতে ১০* ক্রোশ দুরে ছিল, তাহা ব্লকম্যানও বলিয়াছেন, ভর্ণ প্রভৃতি মকলেই যুদ্ধ 
স্থানকে ঢাক! কোহিস্তান (1001515097) ০0815 ) বলিতে চান। 10০1) ৬০1. 1] ঢ.1367 
ফেরিস্তা 2911৬. 0. 058. ও 56815) 10950016107 9 275 মধ্যে ইহার বর্ণন! আঙে। 
ইয়ার্ট যুদ্ধের স্থান হুবর্ণরেখা তীরেই নির্দেশ করিয়াছেন। এস্থলে তিনি হয়তঃ- 
ঢাকার নিকটবর্তী অন্ত কোন যুদ্ধের বর্ণনা ইহার সহিত ভুলক্রমে যৌগ করিয়। দিয়াছেন। 
(89 [10055 071558 ৬০1, 11 0. 20) 1 ব্রকম্যানের নিজের মূল “মগজানি” পু'খিতে 
ুদ্ধস্থীনের নাম “15: 0181” আছে। আমরা এই [01 কে হিজলী মনে করি এবং 


হিজলীই ওসমানের পৈতৃক বাসস্থান ছিল । ওসমানের পরাজয় সঙ্থন্ধে 702011-]51797817 
(2০875 870. 85/500£6, ৬০1. ] 10১, 208-14, চ২5840৩--381810 (৭7197) 0. 174 *9 
ষ্টব্য। সপ্প্রতি "্বহারিস্তান” নামক নবাবিষ্কৃত ফারসী গ্রন্থ হইতে জান! গিযাঁছে যে এই 
দ্ধস্থান প্রীহট অঞ্চলে ছিল। এখনও এ বিষয়ের শেষ মীমাংস! হয় নাই। 


বঙ্গে বারভুঞা ৩৫ 


প্রথম ও প্রধান ছয় জন ভূঞার মধ্যে খিজিরপুরের ঈশা খাই সর্ঝপ্রথম 
উল্লেখযোগ্য। কারণ দাযুদের পতনের পর তিনি বহুসংখ্যক পাঠান সেনার 
অধিনায়ক হইয়া সুদূর পূর্বববঙ্গে এক রাজ্য স্থাপন করিয়া প্রথম ভাগে প্রতাপশালী 
হইয়! উঠিয়াছিলেন। তবে তিনি যে সকলের প্রধান ছিলেন, এবং অন্থান্ত 
তূঞ্াদদিগের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, তাহা বোধ হয় 
না।* পাইমেণ্টার বিবরণী হইতে আমরা জানিতে পারি, যে তৎকালীয় 
ভূঞ্াদিগের মধ্যে কেদীর রায়, প্রতাপাদিত্য ও ঈশা খা প্রধান। কিন্তু এই তিন 
জনের মধ্যে ঈশা খাঁ সর্বাগ্রে ( ১৫৯৫), বগ্ঠতা স্বীকার করেন। অপর ছুইজন 
উহার বহু পরেও বশ্ঠত! স্বীকার করেন নাই, স্বদেশের জন্য প্রাণ দিয়! তাহাদের 
অবসান হইয়াছিল। সুতরাং প্রধান স্থান দিতে হইলে সর্ধাগ্রে বিচার করিতে 
হইবে, প্রতাপাদিত্য ও কেদার রায় এই উভয়ের মধ্যে কাহার প্রাপ্য। আমর! 
তাহা পরে দেখিব। অপর তিনজন ভুঞার মধ্যে তৃষণার মুকুন্দরামই বহুদিন 
পর্যাস্ত মোগলের বিপক্ষতাচরণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। উহার প্রধান কারণ 
এই যে তিনি মোগলেব স্বপক্ষীয় বা বিপক্ষ ইহাই বুঝিতে বিলঘ্ হইয়াছিল, তিনি 
কখনও মৌগলের বগ্ঠতা স্বীকার করিতেন, সামান্ত পেসকস্‌ দিতেন, কিন্ত 
কাধ্যক্ষেত্রে রাজ্যবিস্তার করিতে না পারিলেও অন্ত ভূঞ্ার সহিত গুপ্ত সন্ধি 
করিতেন এবং এক প্রকার স্বাধীনভাবে রাজ্যশীমন করিতেন। বাকৃলার কনর্প 
রায় ও ততপুত্র রামচন্দ্র এবং ভুলুয়ার লক্ষণ মাণিক্য মোগলের শত্রু হওয়! অপেক্ষা 
নিজেদের মধ্যে আত্মকলহেই অধিক বিব্রত ছিলেন। রামচন্ত্র লক্ষ্মণ মাণিক্যকে 
হত্যা করেন, পরে নিজেই মোগল চরণে অবনত হইয়া পড়েন। কিন্তু এই কয়েক 
জন তুঞ্া সম্বন্ধে কোন সমালোচন! করিবার পূর্বে তীহাদদিগের সংক্ষিপ্ত পরিচয় 
জানা আবশ্যক | 
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৩৬ _. যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


ঈপা খা * -_নুলেমান কররাণীর মৃত্যুর পর বায়াজিদের শাসনকালে ঈশা খাঁ 
প্রথম সৈনিক বিভাগে প্রবেশ করেন, এবং অসামান্য প্রতিভীবলে অচিরে 
আড়াই হীজারী সেনানায়ক হন। দায়ুদের সময়ে তিনি একজন বিশিষ্ট সেনানী 
ছিলেন, এবং আকমহলের যুদ্ধে প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া ছিলেন। দায়ুদের মৃত্যুর 
গর তাঁহার সৈন্তদলের অনেকে ঈশার আশ্রয় গ্রহণ করে। তিনি উহাদের 
সাহায্যে সোগার গাওএর অন্তর্গত খিজিরপুরে রাজধানী স্থাপন করেন। শ্রীপুরের 
টাদ রায় ও কেদার রায়ের সহিত তাহার বন্ধুত্ব ছিল। কিন্তু তিনি দৈবক্রমে 
একদিন টাদ রায়ের বিধব! কন্তা লোণামণিকে দর্শন করিয়া রূপোন্মত্ত হন ও পরে 
চাদ রায়ের বিশ্বাসঘাতক কর্মচারী শ্রীমস্ত থাকে হস্তগত করিয়া সৌনামণিকে হরণ 
করিয়।'লইয়। বিবাহ করেন। 1 এই অপমানে চাদ রায় অচিরে প্রাণভ্যাগ করেন 
(১৫৮৩)। এবং কেদার রায় প্রতিশোধ লইবাঁর জন্ত আজীবন বিদ্বেষবন্ধি গ্রদীপ্ত 
রাখিয়াছিলেন। ঈশা! ঘা প্রথমতঃ বাদশাহের আন্গতা স্বীকার করিয়া বাজ 
ও সোণারগী এই ছুই সরকারের শাসনভীর পান এবং কতকগুলি নৃতন ছূর্গ নির্মাণ 





* ঈশা ঝার জীবনী বিচিত্র । কথিত আছে, কালিদাস গজদানী নামক একজন বৈশ্য 
রাজপুত অযোধ্য। প্রদেশ হইতে গৌড়ে আমেন এবং তথায় মুসলমান হইয়া হথলেমান খ' নাম 
ধারণ করেন। তিনি বাদশাহ হুমেন শাহের এক কম্তার পাণগ্রহণ করেন। ঈশ! ও ইসমাইল 
নামে তাঠার ছুই পুত্র হয়। কিছুদিন পরে সের খাঁর পুত্র সেলিম খা যখন গৌড় আক্রমণ 
করেন, তখন সুলেমান যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হন, এবং তাঁহার পুত্র ঈশা ও ইসমাইল 
তুকাঁ হস্তে বন্দী হন। পরে তাহার খুল্নতাত কুতনউদ্দীন উহ্বাদ্িগের উদ্ধার সাধন করিয়। 
নিজের ছুই কন্ঠার সহিত উহাদের শিবাহ দেন। 81007, 417, 0. 342) ]. 4. 5. 8, 7874 
9. 910. ইহার সকল কথা বিশ্বীদযোগ্য নহে। প্রথমতঃ তাহার খুষ্টতাত কুতবউদ্দীন কে, 
তাহার পরিচয় পাওয়া যায় না| কেহ কেহ তাহীকে "মাতুল” বলেন, কিন্তু উহারও প্রমাণ 
নাই। (*গোঁড়ের ইতিহাস,” ২য়, ২৬৯ পৃঃ)। মুমলমানেরা কখনও মুসলমান বন্দীকে দাসরূপে 
বিক্রয় করেন না; তাহা হইলে সুলেমানের পুত্রগণ কিরূপে বিভ্রীত হইলেন, বুঝা যায় না। 
4১ বি" 111 0648 20. কেহ কেহ বলেন ছুসেন শাহের ভ্রাতুণ্ুত্রী ফতেম! ঈশার মাতা 
ছিলেন। (যোগেন্দ্র বাবুর “কেদার রায়” ৩* পৃঃ) 

1 স্বরূপ চত্্র রায় কৃন্ঠ *ন্বর্ণ গ্রামের ইত্তিহাল” ১৬--৪ পৃঃ) 818৭16-87 


২০108170601 27 [85671 0801651 09.79-8০. ভ্যোগেঞ্জ নাথ তপ্ত প্রণীত “কেদার রায়” 
৩২-৩৩ পৃঃ ] 


বঙ্গে বারভুঞা। ৩ 


ও পুরাতন ছূর্ণের সংস্কার করিয়া লন। তৎপরে যথেষ্ট সৈম্ত সংগ্রহ করিয়া 
স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ১৫৮৫ খুষ্টাবে শাহবাজ খা তাহার বিরুদ্ধে প্রেরিত 
হইয়া! প্রকৃতপক্ষে তাহার কিছুই করিতে পারেন না। * ঈশ| থা সোণীরগীয়ে ও 
পরে কোচরাঁজীকে পরাজিত করিয়া জঙ্গলবাড়ীতে পৃথক্‌ রাজধানী স্থাপন করেন।' 
অবশেষে রাজ! মানসিংহ তাহার বিরুদ্ধে প্রেরিত হইয়া প্রথমতঃ একভালা ও পরে 
এগারদিন্ধু ুর্গে তাহাকে অবরুদ্ধ করিয়। যুদ্ধ করেন। তিনি ঈশাখীর সাহসিকতায় 
প্রীত হইয়! তাহার সহিত সন্ধি করেন। ঈশা খা তাহার সহিত আগ্রায় গিয়া 
২২ পরগণার জমিদারী ও মসনদ-ই-আলি উপাধি লাভ করেন। ১৫৭৯ খুষ্টানে 
তাহার মৃত্যু হয়। 1 

কেদাল্স আাম্-চাদ রায় ও কেদার রায় ছুই ভ্রাতা। তন্মধ্যে 
চাদ রায় জ্যেষ্ঠ। প্রবাদ এই, নিম রায় নামক এক ব্যক্তি কর্ণাট দেশ হইতে 
আসিয়া বিক্রমপুরের অন্তর্গত আড় ফুলবাড়িয়। নামক স্থানে বাঁস করেন এবং পরে 
বঙ্গজ কায়স্থ সমাজে প্রবেশ করিয়া ্বতকৌশিক গোত্রীয় দেব-বংশীয় বলিয়৷ আত্ম 
পরিচয় দেন। সম্ভবতঃ চতুদ্িশ শতাবীর প্রারস্তে নিম রায় আগমন করেন। 
সে যুগে দেববংশের কয়েক শীখা বঙ্গের নানাস্থানে বসতি করিতেছিলেন। ! 
চাদ য়ায় ও কেদার রায় নিম রায় হইতে অধস্তন সপ্তম পুরুষ। পাঠান রাজত্বের 
পতনের পর ১৫৮৭ খৃষ্টাব্দে যে সময় বঙ্গ ভরিয়া ঘোর বিদ্রোহবন্ধি জলিয়াছিল, 
তাহার পূর্বব হইতেই ছুই ভ্রাতা স্বর্ণ গ্রামের সন্নিকটস্থ শ্রীপুরে রাজধানী স্থাপন 
করিয়া, সবিক্রমে শাসনদও পরিচালনা করিতে থাকেন। তাহার! প্রতাপশালী 
হইয়া যথেষ্ট নৌবল সঞ্চয় করেন এবং সন্দীপ প্রভৃতি অধিকার করিয়া লন। 


*. 81090100780) 410 05400, 41088002198) 855671086) ৬০1, 11] 9. 657-6০0. 

1 ময়মনসিংহের ইতিহাস, ৫৬ পৃঃ। 

1 কেহু কেহ বলেন চাদ রায়ের পুত্র কেদার রায় । সে কথ! দত্য বলিয়। বোধ হয় না। 
শীযুক্ত যোগেন্দ্র নাথ গুপ্ত মহাশয় নানা স্থান হইতে সংগৃহীত বংশাবলী হইতে দেখাইয়াছেন যে, 
টাদ ও কেদাৰ রায় উভয়ে যাদব রায়ের পুত্র। “কেদায় রা” ১৯.২১ পৃঃ | কি জন্য ইহাদের 
পূর্ব পুরুষ নিয়শ্রেণীর কায়স্থ মধ্যে পরিগণিত হন, তাহ! জানিবার উপায় নাই। তবে ইহার! 
অকুলীন বলিয়া দেশীয় ঘটককারিকাদি ইহাদের সম্বন্ধে নীরব। এই জন্ত এই প্রসিদ্ধ 
ভুঞাবংশ সম্বন্ধে অতি অল্প কথাই জানিতে পারা যায়। 


৬৮ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


দায়দের প্রথম. পরাজয়ের পর (১৫৭৫), মোগল পক্ষীয় ইতিমদ্‌ খাঁ প্রভৃতি 
কয়েকজনে সোনার গাঁও দখল করিতে আসেন। * তখন সন্দীপ চাদ রায়ের 
হস্তচযুত হইয়া, ফতেহাবাদ সরকারের অন্ত্ক্ত হয়। ঈশা খার সহিত বিবাদের 
জন্য, কেদার রায় বহুদিন মধ্যে সেদিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে পারেন নাই। এই 
সময়ে কার্ডালো৷ প্রভৃতি প্টগীজগণ ওঁ দ্বীপ অধিকার করিয়া কিছুকাল শাসন 
করিয়াছিলেন। কিন্তু অবশেষে উহা আরাকাণ রাজ্যের অধিকৃত হয় ( ১৬০২ )। 
তখন কার্ভীলো৷ কতকগুলি জীর্ণতরী লইয়া আশ্রয়ের জন্য শ্রীপুর অভিমুখে যান। 
এই সময় মানসিংহ মুণ্া রায় নামক এক সেনাপতিকে শ্রীপুর অধিকার করিবার 
জন্য প্রেরণ করেন। পথে নৌধুদ্ধকীলে কার্ভীলো কেদার রায়ের পক্ষে নেতৃত্ব 
করেন। সে যুদ্ধে মুণ্ডা রায় পরাজিত ও নিহত হন।+ তখন মানসিহহ স্বয়ং 
আসিয়া কেদার রায়কে পরাজিত করেন। কেদার রায় সপরিবারে সমুদ্রাভিমুখে 
প্রস্থান করেন। মানসিংহ তখন তাহার সহিত সন্ধি করিয়াছিলেন। কিন্ত 
কেদার সন্ধিমত কর না দিয়! পূর্বববৎ স্বীধীন ভাবেই ছিলেন। তখন মানসিংহের 
আদেশক্রমে সেনাপতি কিলমক্‌ আসিয়৷ বিপুলবাহিনী সহ শ্রীপুর আক্রমণ 
করেন। কিন্তু তিনিও যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হইলেন। এইবার মানসিংহ 
স্বয়ং আসিয়া ফতেজঙ্গপুরের বিখ্যাত যুদ্ধে কেদার রায়কে পরাজিত ও নিহত 
করেন এবং পূর্ববঙ্গ অধিকার করিয়! লন। ] ধর্ম্ননিষ্ঠ মান শ্রীপুর পরিত্যাগ 
করিবার সময় কেদার রায়ের শিলাময়ী দেবীকে লইয়া প্রস্থান করেন। $ 


শশী শশী এশা শিপ াক্ি শি শিশীশাশীশীি 





্ 40202) 9885201056১ ৬০1, 11], 9. 719. 

1 0210099) 7০7:99998 1) 860881) 0.1) 20100815 চ৮£100ও 55161৬55513. 
কার্ভীলোই মুণ্ড রায়ফে হত্যা করেন, ইহাই পটুগীজ ইতিহাসের মত। কার্ভালোর বিশেষ 
বিবরণ প্রতাপাদিতা প্রসঙ্গে প্রদত্ত হইবে। 

$. 8119৮ ৬০] ৬10. 111। বারভূঞা, আনন্দ নাথ রায়, ১৯৭ পৃঃ; “কেছাররায়” 
৬১ পৃঃ। | 

$ মানসিংহ প্রতাপাদিত্যের বশোরেশ্বরীকে অন্বরে লইয়া যান নাই 7 তিনি কেদার রায়ের 
শিলাময়ী দেবী মুর্তি লইয়া গিয়াছিজেন। সে মুর্তি এখনও “সল্লাদেবী” নামে অন্বরের 
রামধানীতে পুজিত হইতেছেন। এ বিষয়ের সম্যক আলোচনা পরে কর! যাইবে। নিখিল 
বাবুর পপ্রতাগাদিতয" ৪৯৮-৫১৩ পৃঃ দর্টবা। 


বঙ্গে বারভুঞা। ৩৯ 


সক্কুন্দ পাম লাক (জুজ্মপী1 ১ সেনাপতি মুনেম খা যখন 
(১৫৭৪) সসৈন্তে বঙ্গে আসেন, তখন মোরাদ খাঁ নামক একজন সেনানী তাহার 
সহচর ছিলেন। তিনি ফতেহাবাদ * সরকারে বিদ্রোহ দমন করেন। 1 ভূষণাই 
এই সরকারে প্রধান জমিদারী ছিল। ১৪৮৪ খুষ্টাব্বে লিখিত বিজয় গুপ্তের 
“মনসামঙ্গলে” দেখিতে পাই, তখন অর্জুন নামক এক রাজা ফতেহাবাদের 
জমিদার ছিলেন | 
ৰ "উত্তরে অজ্জুন রাজা প্রতাপেতে যম 
মুুক ফতেয়াবাদ বঙ্গরোড়া তক সীম |” 
দীনেশ বাধুর “বঙ্গতাষা ও সাহিত্য” ১৬৭ পৃঃ । 


এই অজ্জুন রাজার সহিত পরবর্তী জমিদার মুকুন্দরামের কোন রক্ত সম্বন্ধ ছিল কি 
না,জান! যায় নাঁ। দাযুদের সহিত মুনেম খাঁর সন্ধি হইলে, মৌরাদ জলেশ্বরের 

শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। মুনেমের মৃত্যুর পর যখন দাযুদ পুনরায় বিজ্রোহী হইয়া 
: ভুদ্রকের শামনকর্ভা নজর বাহাছুরকে হত্যা করেন, তখন মোরাদ পুনরায় 
ফতেহাবাদে প্রেরিত হন এবং তথায় তাহার মৃত্যু হয়। ? মৃত্যুর পর ততপ্রদেশীয় 
জমিদার ভূষণাধিপতি মুকুন্দরাম মোরাঁদের পুন্রগণকে অন্ঠায়রূপে হত্যা করিয়া 


স্পা শি শিট শিট 








* ফতেহাধাদকে সাধারণতঃ এক্ষণে ফরিদপুর বলে। সম্ভবতঃ বঙ্গেশ্বর ফতে শাহের 
রাজত্বকালে ( ১৪৮২-৮৭ ) ফতেহাবাঁদ নাঁষের উৎপত্তি হয়। ফতে শাহ্‌ হইতে আরম্ভ করিয়া 
হোসেন শাহ, নদরৎ শাহ্‌ প্রভৃতি বহু নৃপ্তির ফতেহাবাদ নামান্কিত মুক্ত পাওয়া যায়। 
(0০8(519246 ০6 00873 10. 170127 11056017) ০1. 11 98711 205. 155-94, 16-0, 
1607০) 175 270 292 0. 

+41771-405520 (31002) ) 0,274, 

! মোরাদ সম্ভবতঃ থানধানান্পুরে অবস্থিতি করিতেন। কেহ কেহ জনুমান করেন 
নিকটবর্তী রাজবাড়ীতে কোন বিদ্রোহী রাজার রাজধানী ছিল। 2642-15-9218117 0886 42. 
কিন্তু তদ্বাতীত ভূষণ। যে প্রাচীন কাল হইতে রাজধানী ছিল, তাহার পরিচয় আছে। দির্বিজয় 
প্রকাশে দেখিতে পা, ধেনুকর্ণ রাজার পুঞ্জ ক্ঠহার “বঙ্গ ভূষণ” উপাধি ভূষিত ছিলেন, এবং 
তিনি বশোরের উত্তরভাগ অধিকার করিয়া ভূষণ বা ভূষণ নাম রাঁখেন। মুকুন্দরাম ও 
মীতারামের সময়ে ভূষণ! বহু বিস্তীর্ণ সমৃদ্ধ নগরী ছিল। সে পরিচয় পরে দিব। পাদশানামা 
এই যুকুন্দকেই *11017018 06 395791১” বলিয়াছেন। 


8৬ ধশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


সমগ্র ফতেহীবাদের রাঁজ| হন। * টোঁডর মল্ল তাহাকেই ভূষণার জমিদার বলিয়া 
স্বীক'র করেন (১৫৮২)।- মুকুনরাম মধ্যে মধ্যে নামে মাত্র সামান্য পেসকম্‌ 
পাঠাইয়া বাদশাহের অধীনতার ভাগ করিতেন কিন্তু কা্যতঃ তিনি স্বাধীনই 
ছিলেন। আকবরের রাজত্বের অবশিষ্টকাল তিনি অন্তান্ত ভূঞ্াগণের সহিত 
নানাহুত্রে যৌগদান করিয়া দেশব্যাপী বিদ্রোহের অন্যতম নেতা৷ ছিলেন। 
প্রতাপাদিত্য বা কেদার রায়ের রাজত্ব উৎসন্ন হইলেও মুকুন্দ রাম দমিত হন নাই। 
জাহাঙ্গীরের সময়ে ইসলাম খা (১৬০৮) বঙ্গের শীসনকর্তা হইয়া আসিলে, তিনি 
মুকুন্দরামের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করেন এবং তাহার অধীন একদল সৈন্ঠ পাঠাইয়া 
কোচ হাজো (কামরূপ ) অধিকার করিয়া লন। তখন মুকুন্দরাম পা ও 
গৌহাটির থানাদীর নিযুক্ত হন। পরে তিনি সে পদে স্বীয় পুত্র সত্রাজিংকে 
রাখিয়া স্বয়ং ভূষণীয় আসেন। এবং প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া পেশ্কস বন্ধ করেন। 
কথিত হয়, এই সময়ে তিনি বঙ্গের শাসনকর্তা সৈয়দ খা কর্তৃক পরাজিত ও নিহত 
হন।+ জাহাঙ্গীরের শীসনকালে যখন ইসলাম খা! বঙ্গের স্থবেদার হইয়। আসেন, 
তখন সত্রীজিৎ ঢাকায় আসিয়৷ তাহার বশ্ঠতা স্বীকার করেন। অধ্যাপক যছুনাথ 
সরকার কর্তৃক আবিষ্কৃত আবছুল লতীফের ভ্রমণ-কাহিনী বিষয়ক ফার্সী গ্রন্থ হইতে 
জানিতে পারি, ইসলাম খাঁর ঢাকা যাইবার পথে ভূষণার রাজা সত্রীজিৎ বা শাহজাদ! 


আপান্প শি 


*£./100050 11781 0150 ৪. 08019] 068, 11010100079 1800. 1)01051 0£ (7৪৫ 
0216 01 0705 ০০০০) 11116601015 5005 25 1015 £05515 ৪0 006 0010 00 0686) ৪0৫ 
1819 17010 01 1715 69966, 4100917120028 (855271085) ৬০1. 111. 0,469. 


কেহ কেহ বলেন মুকুন্দ মোরাদের রাজ্য কাঁড়িয়া লইয! তাহার পুত্রগণকে ভু-বৃদ্ধি প্রদান 
করেন। “বারতুঞা” ১৩৮ পৃঃ; ব্রকম্যান সাহেব সুন্দরবনে মোরাদখান| নামে এক আবাদি, 
মহল ছিল উল্লেখ করিয়াছেন.। উহ! মূকুন্দ প্রদত্ত ভূভাগ হইতে পারে। ].8.5.8. 7873, 
0. 2329. 

1 "বারভুঞা” ১৩৮ পৃঃ ই়া্ট, ওয়াইজ বা অন্ত কেহ মুকুন্দ রায়ের পতনের কথা উল্লেখ 
ফরেন না। মাঁনসিংহের অনুপস্থিতিকাঁলে ( ১৫৯৩-৪ ) যখন সৈয়দ খ। বঙ্গের সুবেদার হন, 
তখন হয়তঃ মুকুন্দের সহিত যুদ্ধ হয়। ইসলাম খর সয়ে মুকুন্দ জীবিত ছিলেন বলিয়া বোঁধ 
হয় ল'। সত্রাজিংই মোগল শাসকদিগকে অধিক বিরক্ত করিয়াছিলেন! ব্রকম্যান ব্জেন, 


48৪05]1৮ £85 19080£175 006100075 01 03808981170 600 01 (01165, 21770 1610560 
€0:5610 87 (1)6 0809000725 1885159517 0100 1)0109850 ৪ 66 00106 108008.1 চটে 
99101017819) 559 31001, &1, 0. 032. 





বঙ্গে ৰারতুঞা ৪১ 


রায় কয়েকটি হাঁতী উপহীর দিয়! নবাবের লহিত সাক্ষাৎ করেন। (প্রবাসী, ১৩২৬, 
১ম খণ্ড, ৫৫২ পৃষ্ঠা )। নবাব পুনরায় কোচহাঁজো. অধিকার করিবার জন্য যে 
সৈন্ত প্রেরণ করেন, তাহার সহিত সত্রাজিৎ ছিলেন। কিন্তু কাধ্যতঃ সত্রাজিৎ 
কোচহাঁজার রাজভ্রীতা বলদেবের সহিত গুপ্ত ষড়যন্ত্র করিয়া মোগলের গতিবিধি 
সমস্ত বিজ্ঞাপিত করেন। তখন সত্রাজিৎ বন্দী হইয়া ঢাকার আনীত হইয়৷ 
নিহত হন ( ১৬৩৬ )। 

ক্ুন্দসন্নািবাম্স্ ৫ চত্দ্রত্বীপ ১-চন্দ্ীপ রাজবংশের আদি- 
পুরুষ দনুজ মর্দনের বৃদ্ধ প্রপৌল্র জয়দেব অল্পকাল রাজত্বের পর অপুত্রক মৃত্যুমুখে 
গতিত হুন। * তীহার একমাত্র কন্া কমলার সহিত বলতদ্র বন্থুর বিবাহ হয়। 
কমলার পুত্র পরমানন্। বন্ধু রাঁজ্যের উত্তরাধিকারী হন। তৎপুত্র জগদানন্দ 
বাক্‌লার জলোচ্ছথাসে প্রাণত্যাগ করেন ( ১৫৮৪ )।1 জগদানন্দের পুত্রের নাম 
রাজ! কন্দর্পনারায়ণ। ইনিই বারভূঞ্ার অন্যতম । কন্দরননারায়ণ বরিশীলের 
নিকটবর্তী কচুয়। হইতে স্বীয় রাজধানী মাধবপাঁশ! নামক স্থানে স্থানাস্তরিত করিয়া 
১৪১৫ বংসরকাল সদর্পে রাজত্ব করেন। ইহার সময়ে ভূঞাদিগের মধ্যে আত্ম- 
কলহে এবং মগও ফিরিঙ্গির ( পটু গীজ ) অত্যাচারে দেশ উৎসরপ্রায় হইয়াছিল। 
কন্দর্পনারায়ণ বীরপুরুষ ছিলেন, তিনি বহুবার মগ ও ফিরিঙ্গির সহিত যুদ্ধ করিয়া 
দেশ রক্ষা করিয়াছিলেন | তুলুয়ার লক্ষণ মাঁণিক্য ঈর্ষ্যান্থিত হইয়া কদর্পের 
সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন; এবং মগাদি দস্থ্যর হস্ত হইতে দেশরক্ষাকর্পে কন্দর্পও 
প্রতাপাদিত্য এই উভয় মহাবীবের মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপিত হইয়াছিল। প্রসঙ্গক্রমে 

* বর্তমান ইতিহাসের ১ম খণ্ডে ৪২৭ পৃষ্টা চন্ত্রদ্বীপ রাজগণের বংশলতিকা পর 
হইয়াছে । এ প্রসঙ্গে স্বর্গীয় রোহিনী কুমার সেন প্রণীত “বাকলা1” ১৬৩ পৃষ্ঠা জ্ষ্টবা। 

1 আবুল ফজলের আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে এই জলোচ্ছাসের বর্ণনা আাছে। 566 
[805৮ ৬০1, [1 2793. এই জলপ্লীবনে লক্ষাধিক লোকের মৃত্যু হয় ও রাজধানী বাকল 
বিনষ্ট হয়। ঘটকগণের কুলগ্রন্থে দেখিতে পাই, রাজপুত জগদানন্দ এই ল্লাবনে সৃত্যুমুখে 
পতিত হন। ন্মবুল ফজল সম্ভবতঃ জমক্রমে জগদানন্দের স্থলে তাহার. পিতা পরমানঙ্গের 
নাম করিয়াছেন। “বাকৃল!” ১৬৬ পৃঃ। রকমান এই ঘটনার তারিখ ১৫৮৫ বলিয়াছেন । 
]. 8.5. 81868 106০. 566 8150 881872817] (9656710551১. 28. 

1 র্যাল্ক ফিচ. ( চ:3101; 716০) নামক এক ভ্রমণকারী ১৫৮৬ ব্রষ্টান্জে বাকলা। পরি- 
দশন করিয়। কন্দর্প-নারায়ণের বীরত্বের পরিচয় দিয়! গিয়াছেন । 5০6 13950217%,5 ৮ 0788৩৭ 


$০।. 1] 7257. “বিশ্বকোষ” ৬০1. 11]. ৮৫ পৃঃ) কন্দর্পের সময়ের একটি পিত্বলের কামান 
এখনও বর্তমান আছে। "বাকল।” ১৬৭ পৃঃ]. 4.. 5. ৪. 1875 ০. 2০7. 


গু 


৪২ বশোহপ্-ধুল্নার ইতিহাস 


আগাদিগকে পরে এই সধ ঘটনা বিতৃত করিতে হইবে । বদার্পনারারণের মৃত্যুর 
পর তাহার অপ্রাপ্তব্স্ক গুজ রামচঞ্জ রাজ হন। ইনি প্রতাপাদিতোের জামাতা । 
প্রতাপাদিত্টের ইতিহাপে ইহার বিবরণ দেওয়। হইবৈ। 4 
- সলগ্মপমমানিষ্চণ ৫ ভুলুম্্া। ১-:কধিভ আছে পাঠানদিগের দ্বারা 
ব্ঈবিজয়ের অবাধহিত পথে বর্জাধিপ আদিশূরের “বংশীয় রাজ! বিশ্বপ্তর রায় 
চন্জ্রনাথতীর্থে যাওয়ার পথে মেঘনা! নদের এক নবোখিত চরে ভুঁঙুয়! নামে এক 
নৃত রাজ্য স্থাপন করেন। * বিশ্বক্তরের পর একাদশ পুরুষে গক্মণ মাঁণিক্য 
্রাছর্ড$ত হুন। বীরত্বের খ্যাতিতে তিনি বারভূএগার অন্ততম বলিয়! পরিচিত 
হইত্বাছেন। লক্গীণমাণিক্যের সহিত কন্দর্পের পু বামচঞ্্রের বিবাদ ছিল। 
তাঁছীরই ফলে রামচঞ্জ বহু রণত্বরী লইয়া গিয়া ভূলুষ্কা। আক্রমণ করিয়া 
লক্ণমার্ণিকাকে বন্দী করিয়া আনেন। পরে রামচন্জের আদেশে মাধবপাশা 
রাজবা'টীতে লক্ষণ নিহত হন। 1 লক্ষণমীণিক্য শুধু বীর ছিলেন লা, তিনি 
অপাধারণ পপ্ডিত ও নুকৰি ছিলেন। 


৯ তুলুরার গর্জন সবনধ পত্তন সম্বন্ধে বহু হ কিন্ত আছে। এখানে তাহার উল্লেখ নিশ্রায়োজন। 
1). 15০ উহার আলোচন! করিয়াছেন । ]. 4, 5. ৪. 1874 0. 9০3 ভুলুয়া পত্নের 
সময় সম্বন্ধে কোন দিদ্ধান্ত হয় মাই। আনুমানিক ১২*, খষ্টাকে বঙ্গ বিজন ধছিলে, তরপেক্ষা 
অস্ততঃ ৩৭৫ বৎসর পরে লক্ষণ মাণিকোর আবির্ভীব ধরিতে হয়। কৈলাস চক্র সিংহের 

“রাজমালা” গ্রন্থে (৩৯৪ পৃঃ) ভুলুয়া রাজবংশের যে বংশাবলী প্রদত্ত হইয়াছে, তদনুসারে 
লগগাগ বিখন্তুরের ৭ম পুরুধ । সে হিসাব ঠিক্ষ হইলে আণুমানিক ১৩৬* খুইাযে বা হজের 
্বাধীন পাঠান শাসন প্রতিষ্ঠার সময়ে তুলুয়ার পত্তন ধরিতে হয় ; অথবা! লক্্ণকে সগ্তম পুরুষ 
না বলিয়। ১১শ পুরুষ ধরিতে হয় "বিশ্বকোষ! ৬০1. ৬11, ১২৪ পৃঃ; নগেন্্র বাবুর বঙ্গজ 
কারম্থ কাও প্রকাপিত হইলে বিশেষ বিবরণ জান] াইবে। 


1 কেহ কেছ বলেন বীর জন্ধণ-মাণিক্য অসজ্জিতভবে রামচজেের রণতরীতে গেলে, 
রামচন্দ্র অন্তা যক্পপে তাহাকে বন্দী করেম। ইহা সত্য বপিয়! বোধ হয় না। ঘটক কারিকায় 
জাছে, রামচজ্র “জিত্বা লক্ষ্মণ মাণিক্যং ভূলুক্লাধিপতিং বরং । হ্বরাঙ্জো হানক্কামাঁস বন্ধ! তং 
নৃপগার্দলং ॥" সুতরাং যুদ্ধে জয় করি! বী করাই সম্ভবপর। "রাজমালা” ৩৯৮ পৃঃ, 
নিখিল খাধুর "প্রতাপাদিতা'' "৩ পৃঃ, শ্রদুক্ত আঙন্দঘাথ রায় রাষচঞ্রোখ আদেশে লক্্ণেয় 
গাণঙ্স্ডের কথা ধিখাম কক্েন মা; তিনি ধলেম, ১৬+১ হুষ্টাবে সন্দীপে মগদিগেয় সহিত থে 
ভীবপ যুদ্ধ হয়, লপাপমাণিফ্য তথা বীরের এর বুদ্ধ করিয়া প্রাপত্যাগ ক্ষরেন। “বারভূ ঞ1” 
১৪৭ পৃঃ। | 

$ কথিত্ত আছে, লক্ষ্ণমাণিক্য প্রীহর্ষের প্রত্বীবলী”র মত প্বিখ্যাত বিজয়” নামক এক 
বীররসপ্রধান সংস্কৃত নাটক প্রণয়ন করিয়াছিলেন। উহাতে *্জীম'ক্মণভূপতেরভিনবস্তা দৃক 
প্রবন্ধোত্তরঃ* বলিয়। ভপিত। আছে। রাঁজমালী।” ৩৯৬-৭ পৃঃ। 


বজে বাৰভুঞ্ক ৪ 


প্রতাপাদিত্যি-্পআমরা এ পর্য্যন্ত একাদশজন তুএণর সংক্ষিত্ব পরিচয় 
দিয়াছি, এখন অবশিষ্ট মাত্র প্রতাপাদিত্য ; ইনি ভুঞ্াগণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা 
বিশিষ্ট এৰং বীরত্বেও রাজশক্তি পরিচালনায় সর্বাগ্রগণ/। ইহারই জন্ট এক সময় 
যশোছর প্রাচীন গৌড়ের যশঃ হরণ করিয়া “যশোহর” হইয়াছিল; মোগল আয়লের 
যশোহরের ইতিহাসে ইনিই প্রধান ব্যক্তি। আমর! এখন যণোহর-খুল্মার য়ে 
যুগের ইতিহাস লইয়! ব্যাপৃত, তাহাকে প্রতাপাদিত্যের ইতিহাস ৰলিলে অতুযুক্তি 
হইবে না। ২৫ বৎসর মাত্র প্রতাপাদিত্যের রাজত্বরাল বা বীরত্বের যুগ হইলেও, 
পরবর্তী দুইশত বৎসর ধরিয়া তাহার এবং তদীয় সেনাপতিবর্গের কীর্ডিকাহিনী 
এমন করিয়া! যশোহর-খুল্নার অঙ্ক অলম্কৃত করিয়া! রাখিম়াছে, তাহাদের প্রতিভা 
ও প্রতিপত্তি এমনতাবে এদেশের সমাজকে অনুপ্রাণিত ব! স্তৃতিমুগ্ধ করিয়! 
রাখিয়াছে, যে যশোহর-খুল্ন! যেন *প্রতাপময়” হইয়া গিম্াছে। এইছন্ত পরবর্তী 
অধ্যায় হইতে অপেক্ষাক্কত বিস্তৃতভাবে আমরা প্রতাপের কথ! নূলিব। প্রতীপের 
কথা বলিতে গিয়া আমাদিগকে স্থানে স্থানে প্রমঙ্গত; ভূ রাজগণের কথ! 
উল্লেখ করিতে হইবে । সেজন্য এ অধ্যায়ে প্রধান প্রধান ভূঞাগণের পরিচ্ন মাত্র 
দিয়া রাখিলাম। 


মোগলের বিপক্ষতাঁচরণ করাই তৃঞ্ারাজগণের প্রধান উদ্দেশ এবং এইজন্ত 
তাহাদের লমবেত চেষ্টা নিয়োজিত হইয়াছিল। নতুবা তাহাদের মধ্যে পরম্পরের 
কোন প্রকার মিলন বা! সহানুভূতি ছিল নাঁ। তাহাদের সকলেই কোনও না কোন 
ভাবে পাঠান নৃপতিদিগের নিকট অনুগৃহীত ছিলেন; মোগ্বলের আক্রমণে মম 
পাঠানেরা ক্রমে ক্রমে বঙ্গ হইতে উৎখাত হইতেছিল, তখন তাছারা৷ এই দেশীয় 
রাজন্ত বা ভৌমিক গণের নিকট সাহাঘ্যপ্রার্থী হন। ভূঞ্াগণ লবণের মর্যাদা 
রদ্ষণ করিবার জন্ত মুদ্ধক্ষেত্রে অবতরণ করেন। সকলের এর উদ্ধেস্ট, তাই 
তাহাদের মধ্যে ভিতরে ভিতরে একট! ঘম্পর্ক ছিল। চঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তি বিলেয়ের 
আত্বগ্রিম। বা. জাতীয় প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার কল্পনা! যে ছিল না, তাহা! নহে; তবে 
আত্মরক্ষা, এবং পাঠানদিগকে সাহায্য করাই প্রধান সাধন! হইয়াছিল। গুধু 
পশ্চিম দেশ হইতে আগত মোগল নহে, ভূঞ্াদিগের আরও শক্র ছিল; দৃক্ষিণ 
ও পূর্বদিক হইতে আগত আরাকাণী মগ, এবং ফিরিঙ্গি বা পটুীজ দন্থ্যুগণের 
পাশবিক অত্যাচারে দেশ উৎসন্ন ও মনুস্শূন্ঠ হইয়| যাইতেছিল; সকলের না 


৪৪ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


হউক, অন্ততঃ 'যাহীদের রাজ্য সমুদ্রকূলবর্তী, তাহারা প্রজার জীবন রক্ষার জন্য 
এদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ না করিয়৷ পারিতেন না । তাই সময়ে সময়ে কয়েকজন মিলিয়৷ 
এই সাধারণ শক্রর সহিত 'যুদ্ধ করিতেন। সে শক্রগণও সহজ দস্থ্য নহে, 
তাহারাও রাজনৈতিক' 'কূটকৌশলে অতুলনীয় ; নানাভাবে ভূঞ্াদিগের দররারে 
প্রবেশলাভ করিয়া তাহারা কখনও উৎকোচ উপহার দিয়া, কখনও স্বার্থের মোহে 
অন্ধ করিয়া, ভেদনীতিত্বারা ভূঞাসম্প্রদায়ের মধো হিংসানল জালাইয়া দিত। 
তখন ভূঞগণ আত্মঘাতীর মত পরস্পরের সহিত যুদ্ধরত হইতেন এবং সাগরতরঙ্গ 
বা নদীবক্ষ নররক্তে রঞ্জিত করিয়া নিজেরাই দুর্বল হইয় পড়িতেন। মোগলের 
বিপুল বাহিনী যাহাদের দ্বারে দ্বারে হান! দিতেছিল, তাহাদের পক্ষে এইরূপভাবে 
বলক্ষয় বা ধনক্ষয় দ্বার! ছুর্ববল হইয়! পড়া বিশেষ আশঙ্কার বিষয়ই ছিল, এবং 
তাহাতে উহাদের পতনের পথই পরিষ্কার করিয়৷ দিতেছিল। মগ-ফিরিজির 
অত্যাচার মোগলেরই কার্ধ্যসিদ্ধির সহায় হইয়াছিল। পরে যখন ভুঞাদিগের 
পতন হইয়া গেল, তখন গুঁরঙ্গজেবের রাজত্বকালে মোগলদিগকে অসংখ্য রণতরী 
পাঠাইয়৷ চট্টগ্রাম অঞ্চলে এই সকল শক্র নিপাত করিতে হইয়াছিল। বঙ্গের 
বারতুঞ্চ। পরাক্রান্ত আকবর বাদশীহের রাজশক্তিকে পরীক্ষা করিয়া লইয়াছিল; 
যদ্দি সে পরীক্ষায় আকবর জয়ী না হইতেন, তবে পাঠানের করচ্যুত রাজন 
কাহার হস্তে শোভা পাইত তাহা৷ বলা যায় না। সময় অল্প বা সুযোগ স্বল্প হইলেও, 
ভূঞ্াগণ আপন আপন ক্ষেত্রে যে রণদক্ষতা ও রাজনৈতিক মস্তিফ্কের পরিচয় দিয়া- 
ছিলেন, অপর পক্ষে মানসিংহ বা টোডরমল্লের অসাধারণ প্রতিভার সহায়তা ন৷ 
থাকিলে, তাহারা বলের ভাগ্য নূতন করিয়া গড়িতে পারিতেন। অবশেষে 
ভূঞাদিগের অভ্যুত্থান বিফল হইলেও তাহাদের শক্তিসঞ্চয় ও প্রচেষ্টার ফগ বহুদূর 
পর্যযস্ত গড়াইয়াছিল। প্রতাপাদিত্যের ইতিহাস হইতে আমরা তাহার স্থুপ্ষ্ট 
আভাস পুইব। তাহার সাধনার ফলে এমন ভাবে যশোহর-খুল্নার ভাগ্যন্থত্র 
সমগ্র বঙ্গের সহিত মিশিয়া গিয়াছিল, যে এই ক্ষুদ্র রাজ্যখণ্ডের ইতিহাসকে 
বঙ্গেতিহাস হইতে পৃথক্‌ করা যায় না। 


প্রতাপাদদিত্যের ইতিহাসের. উপাদ্দান ৪৫ 


ভুতুর্থ পৰ্লিচ্ছেনগ-প্রতাপাদিতোর ইতিহাসেন্ 
উপাদ্ণীনন। | 


আমরা প্রতাপাঁদিত্যের ইতিহাসের আলোচন! করিব বটে, কিন্তু সে ইতিহাস 
পাইব কোথায়? যাহাকে ইতিহাস বলিতে পারি, সে সময়ের এমন কোন 
বিবরণ দেশীয় হিন্দুতে লিখে নাই; সমসাময়িক বা পরবর্তী বিখ্যাত মুদলমানী 
ইতিহাসে প্রতীপাদিত্যের ইতিহাস নাই বলিলেও চলে। আবুল ফজলের 
বিরাট গ্রন্থে প্রতাপাদিত্যের নাম গন্ধ নাই। অথচ সেই গ্রন্থ এবং 
নিজামউদ্দীন বা ব্দাউনীর বিস্তৃত ইতিহাস হইতে জানিতে পারি, মুনেম খা, 
খাজাহান, টৌডরমল্ল, বা মানসিংহের মত কত কৃতী মোগল সেনাপতি 
২৫ বৎসর ধরিয়া বঙ্গভৃমিতে বিদ্রোহ দমন করিলেন। কিন্তু সে বিদ্রোহী 
কে কে, তাহার পরিচয় নাই। সে সংঘর্ষের ফলে দিল্লী আগ্রার কত 
ওমরাহ দেশে না ফিরিয়! বঙ্গের কোণে নগণ্য পল্লীপ্রানস্তরে কবরিত হইল, কত 
বিদ্রোহী যুদ্ধে বা! গুপ্ত ঘাতকের হস্তে নিহত হইল, কেহ ব৷ বন্দিভাবে ধৃত ব| 
পি্জরাবন্ধ হইল, কিন্তু সে বিদ্রোহী কে কে, তাহার সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া গেল 
না। ইতিহাসে বিদ্রোহের বার্তী যাহা কিছু আছে, সে কেবল বিদ্রোহী পাঠানের 
কথা; কারণ পাঠানের হস্ত হইতেই মোগলেরা বঙ্গের মসনদ কাড়িয়! লইয়া 
ছিলেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে যে স্বর্পসংখ্যক পলায়িত পাঠান বিদ্রোহী বিরাট 
বঙ্গের হিন্দু অধিবাসীর মধ্যে মিশিয়া গিয়াছিল, পাঠানের স্সেহ ও কৃতজ্ঞতার 
পরিশোধকল্পে যে লক্ষ লক্ষ হিন্দু পাঠানের স্বত্বস্বামিত্বের দাবিতে নিয়ত যুদ্ধ লিপ্ত 
হইতেছিল, বাঙ্গালার যে অসংখ্য ভূঞ্ারাজগণ পাঠানকে স্বগণ বলিয়া গণ্য করিয়া 
মোগলের রক্তে তর্পণ করিয়াছিলেন, তাহাদের কথা আকবরের বৃত্তিভুক্‌ 
লেখকগণের শ্রস্থে স্থান পায় নাই । মানসিংহ বিরাট বাহিনী সঙ্গে লইয়া বঙ্গে 
আসিয়াছিলেন, সপ্তদশবর্ষকাঁল সদর্পে বঙ্গে রণরঙ্গে মাতিয়াছিলেন, এবং নিজের 
যৌবনকে বার্ধক্যে পরিণত করিয়! হৃতস্বাস্থ্য হইয়৷ শ্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া- 
ছিলেন; কিন্তু তিনি কাহার বিরুদ্ধে কিরূপে যুদ্ধ করিলেন, তাহা “আকবরনামা” 
তন্ন তন্ন করিলেও খুজিয়া পাওয়া যায় না। না৷ পাইলেই কি সে সব যুদ্ধের কথা, 


৪৬ _ যশোহর-খুল্নার ইতিছাস 
দেশময় রণনর্পের বার্তা মুছিয়। ফেলিতে পারিব? যে প্রতাপাদিত্য বা কেদার রায়, 
যে ঈশা বা ওদ্মান খা! ৰিদ্রোহী হওয়ায় মোগলকে বিংশীধিক বর্ষকার ব্যতিব্যস্ত 
থাঁকিতে হইয়াছিল, তাহাদের কথা, তাহাদের কীর্তিকাহিনী সুছিবার নহে। 
দেশের গাত্রে দেশীয়দিগের লুপ্ত ইতিহাসের পত্রে তাহার শতচিত্র এখনও বিলুপ্ত 
হয় নাই। 

আমরা যে যুগের কথ! বলিতে যাইতেছি, তাহাতে বঙ্গীয় ইতিহাসের অসঙ্ভাব 
ছিল বটে, কিন্তু ভারতীয় ইতিহাসের অভাব ছিল না। বাদশাহ আকবর স্বয়ং 
একপ্রকার অশিক্ষিত বা! নিরক্ষর হইলে কি হয়, তাহার মত শিক্ষার উৎসাহদাতা, 
শিক্ষিতের ও পঙ্ডিতের প্রতিপালক জগতের রাজন্যবর্সের মধ্যে অতি অল্লই 
দেখা যায়। তাহার একটা বিশেষ গুণ ছিল, তিনি অনুসন্ধিৎস্থ ছিলেন; তিনি 
ধঁতিহাঁসিকগণের নিপুণ গবেষণার জন্ সর্ধববিধ সাহাধ্য করিতেন। রাজশক্তির 
সহায়তা পাইয়! প্রত্বৃতাত্বিক মুসলমান প্রতিহাসিকগণ একাগ্র চেষ্টার বিরাট 
্রস্থসমূহ রাখিয়া গিয়াছেন। * সেইজন্ত অন্ত যুগের ইতিহাস আলোচনা করিতে 
. গেলে, যেমন উপাদানের অল্পতায় সন্দেহাকুল হইতে হয়, আকবরের যুগে আসিলে, 
উপাদানের প্রাচুর্য প্রতিহাসিককে পরিশ্রান্ত হইতে হয়। কিন্তু যে বিরাট 
ইতিহাসের কথা! বলিতেছি, তাহীর অধিকাংশই শুধু মোগলের কথায় পূর্ণ; 
বাদশাহের কা্যকাহিনী, রাজ্যবিজয় ও শাসননীতি তাহাতে পুঙ্থান্ুপুঙ্খরূপে 
আলোচিত হইয়াছে । শাহান্শাহার একটি নেত্রপলকও হুয়তঃ তাহাতে লিপিবদ্ধ 
হইতে বাদ পড়ে নাই, কিন্তু অন্তপক্ষে হয়ত: একটি দেশ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলেও 
তাহার উল্লেথমাত্র নাই। ভারতীয় মোগলের কথা৷ বলিতে গিয়া আবুলফজল 
ভারতবাসীর কথা ভুলিয়া গিয়াছেন; প্রভুর অনাবস্তক স্তাবকতায় ও অনর্থক 
কবিতায় তিনি অনেক স্থলে লেখনী কলঙ্কিত করিতে করিতে আত্মশক্তি হারাইয়! 
ফেলিয়াছেন। বিশেষতঃ বঙ্গের সহিত মোগলের কেবলমাত্র নৃতন সম্বন্ধ 


পির 


* ইহার মধ্যে আযুল ফজল কৃত “আকবরনাম।” ও তাস্বর্গত “আইন-ই-আাক ব্রি”, 
নিজামউদ্দীন কৃত “তবকাত-ই-আকবরি” এবং বদাউনীকৃত “ুস্তাধাবুৎ-তারিধী” বিশেষভাবে 
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হইতেছিল, আবার সে সমবন্ধও শুধু বিদ্রোহীর সহিত বিজন শাসকের সমন্ধ। 
সে শাসকের স্তাবক এঁতিহাসিকগণ বঙ্গধটিত বর্ণনার অন্তরালে রোষ-কষায়িত 
দৃষ্টি লুষ্কায়িত রাখিতে পারেন নাই ; আর যাহা কিছু বর্ণনা করিয়াছেন, ভাহাও 
অযন্ধ ও অনভিজ্ঞতায় কলঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছে। মোগল পক্ষের ইতিহাসের 
প্রধান ঘটনাগুলির সহিত সামগ্জস্ত রক্ষা ভিন্ন এসকল ইতিহাস দ্বারা আমাদের 
বিশেষ সাহায্য হয় না। 
রি ছিল। 
পরে বঙ্গের শেরশাহ দিল্লীশ্বর হইলে, বঙ্গ পাঁচ বৎসর মাত্র দিল্লীর অধীন ছিল) 
পুনরায় শেরশাহের অবসানের পর ১৫৪৫ হইতে ১৫৭৫ ধৃষ্টাব পর্য্যন্ত আবার বজ্ 
একপ্রকার স্বাতন্ত্য অবলম্বন করে। এ সময়ে বঙ্গের ইতিহাস ভারতের অন্তান্ঠ 
প্রদেশের ইতিহাস হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। ছুই একটি সীমাস্ত যুদ্ধ ব্যতীত 
বহির্জগতের সহিত বঙ্গের সম্বন্ধ নাই । কিন্তু এই স্বাধীন বঙ্গের যে ইতিহাস 
আমরা পাই, তাহা মুসলমান শাসকের ইতিহাস--মুসলমান এ্রতিহাসিকের রচিত 
মুললমান-শাসনের ইতিহাস । সে ইতিহাসেও বিরাট হিন্দু সম্প্রদায়ের কাহিনী 
নাই বলিলেও হয়। এখন যেমন বঙ্গের মুসলমান সম্প্রদ্ধায় লৌকসংখ্যায় অধিক, 
তখন তত অধিক ছিল না। তখন মুসলমানেরা কতক নবাগত হইতেছিল, 
হিঙ্দুর। কতক মুসলমান হইয়া যাইতেছিল, এবং বঙ্গবাসী যুললমানের বংশবৃদ্ধি 
নবোপনিবেশে দ্রুতগতিতে হইতেছিল--এই তিন কারণে কালক্রমে মুসলমানের 
সংখ্যা হিন্দুর অনুপাত ছাড়াইয়া উঠিষ্নাছে। কিন্তু আমরা যে যুগের কথা 
বলিতেছি, তখন হিন্ুই প্রধান অধিবাসী; তাহাদের সমাজ, ধর্ম ও গতিবিধি 
ইছারই ইতিছাম তখন বঙ্গীয় ইতিহাসের প্রধান অঙ্গ। কিন্তু মুসলমানী 
ইতিবৃত্তে সে অঙ্গের চিত্র নাই ; মোগল অপেক্ষা পাঠানেরা হিন্দুর প্রতি অধিকতর 
সন্্ট ও আক্ষষ্ট হইলেও হিচ্দুর গতিমতির পরিমাপ করিয়া হিন্দুর ইতিবৃত্ত সমুজ্জল 
কর! তাহাদের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। স্ুত্তরাং মোগল ও পাঠান কাহারও 
নিকট হইতে আমরা প্রস্তাবিত যুগের প্রকৃত ইতিহাঁন পাই না। | 
হিন্দু লেখকেরা'ও নিজের জাতীয় চিত্র বিশেষভাবে রাখিয়! ঘান নাই। বাছা 
কিছু আছে, তাহা সাহিত্যে, ধর্মগ্রচার-কাহিনীতে, সমাজ-চিত্রে ও ঘটকের 
কারিকায় আত্মগোপন করিয়া রহিক্বাছে। বাহ! কিছু ক্মাছে, তাহা প্রবাদবাক্যে 


৪৮ _ ঘশোহর-খুল্নার ইতিহাস - 


জনশ্রতিমুখে রঞ্জিত ভাষায় কতক প্রকাঁশ পায়; বংশবিবরণে এবং ব্রতকথা ও 
উপকথায় তাহাদের কতক সন্ধান পাওয়া যায়। বর্তমান যুগের এরতিহাঁসিককে 
এই লুকানো মাণিকের উদ্ধার সাধন করিতে হইবে। নতুবা বঙ্গের সর্বাঙ্গীন 
ইতিহাস আবিভূত হইবে না। রাজনৈতিক বিষয়ের প্রসঙ্গে আমরা মুসলমান 
ধ্ুতিহাসিকগণের অনেক গ্রন্থ প্রামাণিক ধরিয়া লই বটে, কিন্তু সে বিষযবেরও 
অন্ত পক্ষের কথা থাকিতে পারে। সেই কথার সন্ধান লইয়া তাহার সহিত 
পারসীক গ্রন্থের প্রামাণিকতার সামঞ্জন্ত করিয়া নৃতন যুগের ইতিহাস গঠন 
করিতে হইবে। বৈদেশিক ভাষায় লিখিত কোন গ্রন্থে ঘটনাবিশেষের অবতারণা 
না দেখিলেই তাহাকে উড়াইয়! দেওয়া চলিবে না। পারসীক গ্রন্থের মধ্যে 
সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ পুস্তকগুলিতে প্রতীপের নামোর্লেখ নাই, তাহা বলিয়া কি 
তাহাকে অস্তিত্বশূন্ঠ কল্পনা করিতে হইবে? আমাদের ষশোহর-খুল্না 
প্রতাপাদিত্যের অস্তিত্বে পূর্ণ এবং তীহার বীরত্ব-প্রতাপে ধন্ত। তাহার দানধর্মন 
ও পৃজা-ভক্তির কথা এদেশে প্রবাদবাক্যে পরিণত হইয়াছে। প্রৃতাপের যুগে 
দক্ষিণবঙ্গের জীর্ণশীর্ণ দেহে নবশক্তি সধশরিত হইয়াছিল, বঙ্গপতির প্রকৃতি ও 
ব্যবসায় পরিবপ্তিত করিয়া দিয়াছিল। তাহার অভিব্যক্তি এখনও আছে; 
এখনও এদেশের অঙ্গে অঙ্গে তাহার প্রমাণ চিহ্ন বর্তমান; আমরা পূর্ক্ই বলিয়াছি, 
যশোহর-খুল্না “প্রতাপময়”। এদেশের সেই গ্রতাপময়তার সজীব আভাস দিবার 
জন্য আমরা প্রাণপণে চেষ্টা করিব । র 
তবে সেই চেষ্টা বড় কঠিন চেষ্টা। সমসাময়িক পারসিক ব অন্য বৈদেশিক 
গ্রন্থে যেটুকু প্রমাণ বা! ইঙ্গিত পাওয়া যায়, তাহীরই আলোকে পথ দেখিয়া লইতে 
হইবে। দেশীয় সাহিত্যে, ঘটককারিকা বা পু'থিপত্রে, প্রাচীন দলিলাদি বা 
স্ব্রসংখাক শিলালিপিতে যেটুকু তথ্য পাওয়! যায়, সাবধানে তাহার সঘ্যবহার 
করিতে হইবে। সামাজিক ইতিহাস বা বংশ বিবরণে যে সকল ঘটনার 
প্রতিহাদিকতা সপ্রমাণ হয়, তাহার সন্ধান লইতে হইবে। প্রচলিত প্রবাদ বা 
জনশ্রুতির মূলে যেটুকু সত্য নিহিত থাকিতে পারে, সহিষ্কতার সহিত তাহার 
সমুদ্ধার করিতে হইবে । সঙ্গে সঙ্গে প্রতাপাদিত্যের রাজধানীর সন্নিকটে ব৷ 
দেশের নানাস্থানে যে অসংখ্য কীর্ডিচিন্ন আছে, যে সকল মন্দির, মসজিদ, দুর্গ বা 
অস্্রীলিকা'দির ভগ্নাবশেষ এখনও সিক্তবাত নিম্ববঙ্গে আত্মরক্ষা! করিতে পারিয়াছে, 
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স্বচক্ষে দেখিয়! তাহার সংবাদ বা বিবরণ সংগ্রহ করিতে হইবে, যে সকল স্থাপত্য- 
নিদর্শন বা সংশ্লিষ্ট কিন্বদস্তী এখনও কালের কবলে বা বিশ্বৃতির, গর্ভে বিলুপ্ত হয় 
নাই, তাহারও তথ্য নির্ণর করিতে হইবে । এই ভাবে সকল তথ্য ও প্রমাণের 
সামঞ্জস্ত করিয়৷ ইতিহাসের সারতত্ব প্রকটিত করিতে হইবে। চাক্ষ্ষ গ্রমাণকে 
প্রধান সহায় করিয়! যথাসম্ভব বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে বতটুকু- প্রকৃত উড 
সমাঙ্গের নয়নপথবর্তী করিতে পারি, তাহারই চেষ্টা করিব। ্ 
বৈজ্ঞানিক প্রণালীর অনুসরণ করিব: বটে, কিন্ত উঠটিটিলিলের। 
কথা আছে। প্রথমতঃ আজকাল যেরূপ বৈজ্ঞানিক প্রথায় ইতিহাস 'লিখিত 
হইতেছে, তাহাতে প্রবাদের মূল্য স্বীকৃত হয় না। কিন্ত প্রকৃত প্রশ্ন এই, লিখিত 
ইতিহাঁস কয়জনের পাওয়া যায়? এবং যাহা আছে, তাহাই থে: রঞ্জিত বা 
পক্ষপাততুষ্ট নহে, তাহার প্রমাণ কি? দেশের মধ্যে কয়জনৈর কার্যকলাপের 
দৈনন্দিন লিপি প্রস্তুত হইত? শিলালিপি বা শ্মারকলেখমালা হইতে : ছুই চারিজন 
রাজা ব্যতীত কয়জন প্রাচীন কৃতী পুরুষের বিবরণী সংগ্রহ করা যায়? আর সেই 
ইতিহাস পাইলেই কি দেশের ইতিহাস হইল? দেশ কি শুধু কতিপয় রাজা ব! 
রাজপুরুষের সমষ্টি লইয়া গঠিত ? রাজা! শুধু দেশের রক্ষক মাত্র ; রাজার.ইতিহাস 
শুধু দেশ-শীসনের ইতিহাস --দেশের বাস্াবরণের ইতিহাস। . -প্রজাই“ দেশের 
প্রাণ; সে প্রাণের স্পন্দন বা অবস্থার ইতিবৃত্ত দেশের প্রকৃত ইতিহাস।' আমর! 
যে সমস্ত ইতিহাস পড়ি, তাহার অধিকাংশই রাজনৈতিক ইতিবৃত্ত মাত্র ।' :গ্রজার 
কাহিনী' বা দেশের প্রকৃত চিত্র তাহাতে নাই। যুগের পর যুগ ধরিয়া জনশ্রুতি, 
প্রবাদ বা গল্পকথার মধ্যে সে চিত্র ক্রমে লুক্কাক়িত হইয়৷ পড়ে। :অসত্য- বা 
অতিরপ্জনের আবর্জন! সরাইয়া সে প্রবাদপুঞ্জ হইতে সার সত্য মংগ্রহ করা বড় 
কঠিন ব্যাপার । কিন্তু সকল প্রবাদ হইতেই মূল সত্যের একটা ইঙ্গিত পাওয়া যায় 
এবং সুস্স দৃষ্টি থাকিলে, রাশীরুত ইতিকথা হইতে সত্যের নির্ধ্যাস নির্গত করিয়া 
লওয়া যায়। স্থতরাং প্রবাদ একেবারে বাদ দিলে চলে, না। .. | 
, দ্বিতীয়তঃ পাশ্চাত্য ধীতিহাসিকদিগের, মধ্যে যাহার ভারতবর্ষের ইত্তিহাষ 
লিখিয়। যথেষ্ট যশোলাভ কা অর্থোপার্জন করিয়াছেন, তাহাদের একট! প্ররুতি 
এই দেখিতে প্রাই যে, তাহার! যতক্ষণ পর্য্যন্ত কোন-পাশ্চাত্য লেখক বা পর্ধ্যটকের 
বর্ণনা! হইতে আমাদের রাশি রাশি দেশী কথার কোন প্রকার সমর্থন 'করাইিতৈ না 
রর | 


পারেন, মে পর্যন্ত ভারত্তবর্ধয পৃত্বাণ র। গ্রাচীনকাহিনীর গতি কিছুমান আস্থানান 
ভন মা. ইরন্রতুত| & বা মার্কে। পোলোর 1 মৃত ভ্রমপকারী অজানিত দুরদবেশ 
হঈজে ফিরিয়। নিজের দেখে আসর দ্রমাইবার জন্ত যে অসংখ্য আব্রগরি গল্পের 
ত্বৰহারণ! কৃরিয়াছিজেল, তাঁহার মধ্যে সত্য থাকিতে পারে, কিন্ধু অসন্ধ্য মে 
কত্ত ছিল তাহার সংখ্যা নাই; আসর বুঝি না, তাহাই আমাদের খষিমুনির 
উপাখ্যান হইতে অধিক মুক্লাবান রা! আমরণীয় কেন! অনেকে নিজের জর্থ ৰা 
সংস্কারের নীল চমমা পরিয়া পরের দেখে ঘুরিয়া থাকেন, এবং মিঝের :জান বুদ্ধির 
মান্ান্সারে পরের কাহিনীর গরিয়াপ করেন কাজেই তাহার! নিজের তুরিৰায় 
পরের দেবের এক ত্বতিনব বিকৃত চিত্র অস্কিত করিয়া থাকেন । বিশেষ মত 
না হইলে, য়ে চিত্র হইতে কৌন সত্যের মন্ধান পাওয়া! মায় না। ভবে যেস্কুবে 
্বন্তরর হইতে কোন সন্ধান পাওয়ার সুযোগ নাই, সেখানে বৈদেশিক বিবরণী 
হইতে যতটুকু আলোকপাত করা যায়, এ্তিহাঁসিককে তাঁহার চেষ্টা রবূরিতে 
হুইবে। কিন্ত যেখানে দেশের কথা দশের মুখে বংশের কাহিনীতে এবা-বাক্যে 
বিভৃত্ত হইয়! পঁড়িয়াছে, সেখানে উহা! কোন গ্রকারেই উপেক্ষীর নহে। ছাটিয়া 
কারা, অব্স ঘটনার সহিত মিলাইয়! মিশাইয়া প্রকৃত তখোর উদ্ধার করিতে হইটুৰ 
বে, কিন্তু যে দেশে বেদ বা শ্রুতি জবঞ্রতিতে পর্যযবিত হইয়াছিল, সে দেগে 
প্ররা্ছ সমূহ একেবারে বাদ দিলে চলে না । প্রতাপাদ্িত্যের ইতিহাসের জন্ত 
'ামাদিগকে অনেক প্রবাদের উপর নির্ভর করিতে হইবে। 
. ভৃতীয়তঃ নিয্ববন্ধে পাহাড় পর্বত নাই; এখানে পাষাণ নির্ষ্িত ফলির কা 
মনজিদ গড়িতে হইলে, সুদুর রাত্বমহল বা টট্টগ্রা্ম হইতে পাখর আনিতে হুন্গ। 
সে বড় কঠিন কাঁধ্য, সে কার্য নকলের সামর্থ্য কুলায় না। খর জাহান আবি 
প্রস্ৃতি ছই একজন কোন কোন স্থানে কতক গাঁখুনি পাথরের দ্বার! সম্পন্ধ 
করিযাছিকেন বটে, কিন্ত তাহীরও সব পাথর তীহান্বের নিজের আনীত বা হিন্দু 


৯৮৮৪০০৮০472 সে রা রর বরে বা মরার নর রে রর ররর রর 


* ইবন্‌ বতুত। স্বামক একজন আক্রিকাদেগয় ভ্রমপকারী ২৫ বৎসর ভারতবর্ষ প্রস্ভৃতি বু 
দেশ ঘুরিয়। ১৩৯৯ খুষ্টানধে ফেজ নগরে ফিরিয়া! গিয়া, আরবীয় ভাবায় বভ্রমণ- 2০ নি | 
ইন্িহামিকের ফতে "1২০ ৮25 0621760 (0 86 ও 08111161131. 

1 জিনিন নগরবামী জযধকারী মার্কোপোলে। ১৩৭ শতাকীর শেষাংশে ভারভবধ ডি 
দেখ জমণ করি! কব্ভুত বিবরধী জিখেন। 


প্রভাপাদদিত্যেকর ইতিহাসের উপাদান ৫১ 


বৌদ্ধ জালের পুরাতন ষন্দির ভগ্ন করিয়া সংগৃহীত, তাহা স্পষ্ট বরা যায় মা। 
পাথরের দেশ ন! হইলে সহজে পাথরের ইমীরত হয় লা। এজন এদেশের মন্দিরাদি 
প্রায় সবই ইষ্টক-রচিত। সেই ইষ্টক নির্শিত হন্যে বদি কৌন লিপি ধাফে, 
তাহাও সাধারণত: শিলা-লিপি নহে, তাহা ইষ্টক-লিপি। নিয়ব্ বড় লবখাক্ত 
দেশ এবং ইহার বায়ু সর্বদা জলীয় বাচ্পে আর্ড। ইহার ফলে, ইস্টকে উৎকীর্ঘ 
শিলা-লিপি ত দুরের কথা, সব কঠিন জিনিসই বড় শীত্্র শান ক্ষয়িত ও বিন 
হইয়া যায়। এই আশঙ্কার়ও অনেকে মন্দিরাদিতে লিপি-সংযোগ করিতেন নাঁ। 
বাহা করিতেন, তাহারও অধিকাংশ আর নাই। অথচ ( যেমন পুঁজনীয় শ্রীযুক্ত 
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহোদয় লিখিয়াছেন ) “আজকালকার “বিজ্ঞান-সন্গত” ইতিহালের 
দিনে পাথুরে প্রমাণ ভিন্ন ইতিহাস হয় না।” * কিন্তু সে পাথুরে প্রমাণ কোথায় 
পাই? এদেশে যেখানে ২১ খানি প্রন্তরর্লিপি ছিল, তাহাও ইঙ্গারত ভাঙগিয়া 
পড়ার স্থানাস্তরিত হইয়া মানুষের অধত্বে বা অবজ্ঞায় অপন্ৃত ব৷ গেশাস্তরিত 
হইয়াছে। যধাস্থানে তাহার উল্লেখ কৃরিব। সুতরাং দেখা ধাইতেছে, শিলা-লিপির 
সাহায্যে এদেশের ইতিহাসের উদ্ধার-কল্পন! সম্পূর্ণ অযৌক্তিক | 1 

চতুর্থতঃ আজকাল্‌ আর এক ধরণ দেখিতে পাই যে, কোন রাজার ইতিহাল 
লিখিতে গেলে তাহার স্বনামাস্কিত মুদ্রার সন্ধান পাওয়া চাই। .মৌদ্রিক 
(10/0171511800 ) প্রমাণ যে বিশেষ বলবান, তাহাতে অবিশ্বাস করিতেছি না, 
তবে ইহাই রাজাদের বেলায় একমাত্র বাঁ প্রধান প্রমাণ নহে। জনৈক প্রসিদ্ধ 
মনীবী একদিন আধুনিক প্রস্বতাত্বিক দিগের প্রতি কটাক্ষ করিয়া হাক্তিচ্ছলে 
আমাদিগকে বলিয়াছিলেন যে, তাহার বৃদ্ধ প্রপিতামহের নামান্কিত কোন সুক্রা 
নাই, এজন্য তিনি তাহার অন্তিত্বে সন্দিহ্ান। বান্তবিকই আমর! আমাদের 
গবেষণার নিপুণতা! এবং প্রস্তাবিত বিষয়ের প্রামাণিকতা দেখাইবার জন্য মুজার 
সন্ধান করি। মুদ্রা পাইলেই প্রমাণের একশেষ হইল এবং নাঁ পাইলে অন্য শত 
প্রমাণ দিয়াও যেন ্ীতিহাসিকের নিস্তার নাই। প্ররুত পক্ষে সমুদ্র প্রমাণ 
সন্দেহের মধ্যে একটি সুদ্রাও যে প্রতিহাসিকের দিও নি করিয়! দিতে পারে, 

* জীহর প্রসাদ শাস্ত্র "বেণের মেয়ে" উপভাসের হুখগাত। 


1 06. 16 ভারতীয় তপ্ত সমাটগণের এবং কানিংহীস মহারাজ শোকের শিলািপি 
সমুহের এুচারদ্বার1ও তৎকালীয় ইতিহাস উদ্ধার করিবার প্রধান সহায় হইয়াছেন ।. 


৫২ “. যশাহর-খুল্নীর ইতিহাস 


তাহা স্বীকার করি।. আমর! একদ! সুন্দরবনে ভ্রমণকালে দৈবক্রমে দনুজমর্দদনের 
যে মুদ্রা পাইয়!-বর্জীয় সাহিত্য-পরিষদে উপহার দিয়াছিলাম, তাহার কথা অনেক্ষেই 
জানেন উহা'দ্বারা চন্তরত্বীগ রাজবংশের প্রকৃত ইতিহাস উদ্ধীরের অসামান্য 
সাহায্য করিয়াছে এবং অনেক লেখকের অনেক অদ্ভূত কল্পনা! উড়াইয়া দিয়াছে। 
সে মুদ্রা যে খুব মুল্যবান, তাহা সকলেই স্বীকার করিয়াছেন। * লোক মুখে 
শুনি, প্রতাপাদিত্যের এইরূপ মুদ্রা ছিল; মুদ্রা প্রচার স্বাধীনতা ঘোষণার একটি 
অঙ্গ স্বরূপ । কেহ কেহ তাহার সে মুদ্রা! দেখিয়াছেন বলিয়া প্রকাশও করিয়াছেন। 
আমি কিন্ত আজ. ১৫1১৬ বৎসর যাবত বিশেষ অনুসন্ধান করিয়াও একটি মুদ্রা 
সংগ্রহ করিতে পারি নাই। ইহার জন্য অনেক স্থানে গ্রামে গ্রামে বাড়ী বাড়ী 
ঘুরিয়াছি; এ পর্যন্ত শতীধিক লোকের নিকট কতশত পত্র লিখিয়াছি; অর্থব্যয় 
করিয়া বুবিধ মুদ্রা সংগ্রহে বাধ্য হইয়াছি, প্রতাপের একটি মুদ্রার জন্ত যথেষ্ট অর্থ 
দিব বলিয়া আমার প্রতিশ্রুতি বারংবার সংবাদপত্রে মুদ্রিত করিয়াছি। কত 
আশা পাইয়াছি,. কিন্তু প্রতাপাদিত্যের মুদ্র। পাই নাই। কিন্তু তাই বলিয়া কি 
প্রতাপাদিত্যের কাহিনী উড়াইয়া দেওয়৷ যায়? এ দেশ ও সমাজের অঙ্ প্রত্যঙ্ 
প্রতাপের নামাঙ্কিত ; একটি মুদ্রার অভাবে তাহার ইতিহাসের বিশেষ অঙ্গহানি 
হয় বলিয়া ধরিতে পারি না। হয়তঃ এখনও তাহার নামাঙ্কিত ত্রিকোণ মুদ্রা 
অনেক পুরাতন গৃহস্থের ঘরে লক্ষ্মীর কৌটায় সঙ্গৌপনে সযদ্বে রক্ষিত হইতেছে 
এবং ভবিষ্যতে 'হয়তঃ তাহ! কোন এরতিহাসিকের হস্তগত হইবে। কিন্ত আপাততঃ 
সে..মুদ্রা ব্যতীতও তাহার অতীত ইতিহাস গঠিত হইতে পারে কিনা, তাহাই 
৮78 

ভজন রন বটে, 
কিন্তু অন্তান্ত ছুই একখানি পারসীক পুস্তকে যে তাহার বিবরণ ছিল, তাহা জানা 





* সাহিত্য-পরিষদের উনবিংশ সাংবৎসরিক কার্যবিবরণীতে ( ১৯৮ পৃঃ ) লিখিত 
হইয়াছিল £-_“জীযুক্ত সভীশ চত্র মিত্র মহাশয় বহু আঁয়াস স্বীকার পূর্বক চন্রতীপপতি 
দনুজমর্জনদেবের মুদ্রা উদ্ধার করিয়। বঙ্গের হিন্দু রাজত্বের ইতিহাসের এক তর্কসন্তুল অধ্যায়ের 
সুষীমাংসার সহার হুইয়্াছেন।'” এই মুদ্রাসন্বদ্ধে শোহর-খুল্নার ইতিহাস ১ম খণ্ড ২৭৩-৬ পৃ, 
প্রবাসী ১৩১৯, শ্রাবণ.ও ভারতবর্ষ ১৩২৫ জোট, এবং রাখাল বাবুর বাঙ্জালার ইতিহাস ১মভাগ 
১২৭ পু বা 0 


প্রতাপাদ্দিত্যের ইতিহাসের উপাদান ৫৩ 


গিয়াছে। ১৮০১ খৃষ্টাবে মুদ্রিত রাম রাম বসুর প্রাজা প্রতাপাদিত্য-চরিত্রে” 
আছে ১--“এদেশে 'প্রতাপাদিত্য নামে এক রাজ। হইয়াছিলেন, তাহার বিবরণ 
কিঞ্চিত পারস্ত ভীষায় গ্রন্থিত আছে, সাঙ্গপাঙ্গরূপে সামুদাইক নাহি।” * এইক্*প 
কোন কোন পারন্ত গ্রন্থ দেখিয়৷ এবং বংশগত প্রবাদাদির সাহায্যে যে বন্থু মহীশয় 
নিজ পুস্তক রচন! করেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। 1 ১৮৩৮ খৃষ্টা্ধে বসিরহাট 
মহকুমার অন্তর্গত খোড়গাছি-নিবাসী রাজ! বসস্তরায়ের বংশধর রামগোপাল রায় 
মহাশয় "“সারতত্বতরঙ্গিনী” নামক এক কবিতা পুস্তক প্রণয়ন করেন। উহার 
কতকাংশ এতিহাদিক শ্রীযুক্ত নিখিল নাথ রায় মহোদয় স্বীয় “প্রতাপাদিত্য” 
পুস্তকের অস্তনিবিষ্ট করিয়া প্রকাশিত করিয়াছেন এই গ্রন্থে "রাজনামা” নামক 
পারসী গ্রন্থের উল্লেখ আছে এবং “অতঃপর শুন রাজনামা বিবরণ” এই বলিয়া 
গ্রন্থকার প্রতাপাদিত্য প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়াছেন । £ 

সম্প্রতি গত বৎসরাধিক কালের মধ্যে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যুনাথ সরকার 
মহোদয়ের অসামান্য অনুসন্ধিংসার ফলে এই প্রসঙ্গযুক্ত আরও দুইথাঁনি পারসিক 
গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। একখানি--নবাব ইসলাম খাঁর সময়ে বের 
দেওয়ান আমফ খাঁর অন্কুচর ও সঙ্গী আবছুল লতীফের ভ্রমণ-কাহিনী । যত দূর 
জানা গিয়াছে, ইহার একথানি মাত্র জীর্ণ হস্তলিখিত পুথি দিল্লী পাবলিক 
লাইব্রেরীতে আছে এবং উহার একথানি প্রতিলিপি অধ্যাপক সরকার মহাশয় 
গ্রহ করিয়াছেন। উহা! হইতে জানা যায়, ১৬০৮ খৃষ্টাব্দে প্রতাপাদিত্য 
507588787 ইহারা 





" অর্থাৎ এ গ্রন্থে প্রভাপাদিত্যের কথা আছে বটে, কিন্ত নি বিবরণ পাই। নিত 

*১ অঙ্ধে মুদ্রিত মুল গ্রন্থ ১-২ পৃঃ। 
1 তৎকালে বনুমহাশক়ের গ্রস্থের এইনপ সম্জালোচন। হইয়াছিল £-[1১6 [15607 ০1 
22181) 086905502১0 1856 0২০1৭1) ০6 076151870০1 52508977 21701181781 5011 
10 009 86782163 181728885 0০7%9522 /০%5 22//০%/20 2০০%%12/5 07 2 159811)60 


788156 17. 0০11586 ( 80০78007 সাহু ০ 7০1 ৬/1111910),1881165 আমর! 
চি ঠ. | 


$ ' নিখিল বাবুর “প্রতাপাদিতা.””-২৮১, ২৮৫ পৃং) 


£ ; এই প্রস্থ হইতে সংগৃহীত “প্রতাপাদিত্য সন্বন্ধে কিছু নৃতন.সংবাদ” অধ্যাপক. সরকার 
মহাশয় ১৩২৬, আশ্বিন মাসের “প্রবানী”তে প্রকাশ করেন। ৫৫৫ পৃ... 


৫৪ হশোহর-খুল্নায় ইতিহাস 

প্রমাণিত হয় যে গ্রতাপাদিতা ১৬০৬ ধৃষ্টাবে মানসিংহ কর্তৃক বন্দী হইয়া মৃত্যুমুখে 
পড়েন মাই। দ্বিতীয় গ্রস্থখানির দাম “বছারিস্তান”); * ইসলাদ ধীর সময়ে 
গ্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে যে বিরাট মোগল বাহিনী প্রেরিত হয়, তাহার গতিবিধি 
ও কাধ্য বিবরণী এই “বহারিস্তানে” আছে এবং তাহা হইতে উত্ত আবদুল 
লতীফের উক্তিই সমধিত হয়। ইহার গ্রন্ৃকারের স্বহস্তলিখিত ৭** পৃষ্ঠার 
একমাত্র পুঁথি ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসের লাইব্রেরীতে রক্ষিত হইতেছে। 
অধ্যাপক সরকার মহাশয় বন্ব্যয়ে উহার সমস্ত পত্রগুলি তথা হইতে ফটো করিয়া 
আনিয়াছেন, এবং অতি কষ্টে তাহার পাঠোদ্ধার করিয়৷ কতকাংশের সংঙ্গিত্ত তথ্য 
১৩২৭, কান্তিক মাসের “প্রবাসী” পত্রিকায় প্রকাশিত করিয়াছেন; এ বিষয়ে 
পূর্ব হইতে আমার সহিত আলোঁচন! হইয়াছিল এবং গ্রস্থোজ্ স্থানের পরিচয়ার্থ 
আমি কতকগুলি টিগ্রনী এ প্রবন্ধে সংযোজিত করিয়া দিয়াছিলাম। গ্রন্থকার 
সবযন্ধে বিশেষ বিবরণ স্ীনাস্তরে প্রদত্ত হইবে। তবে এখানে এই মাত্র বলিয়া 
রাখিতে চাই ধে, প্রতাপের বিরুদ্ধে যে মোগল অভিযান গিয়াছিল, তিনি তাহার 
অন্যতম সৈল্টাধ্যক্ষ ছিলেন এবং স্বচক্ষে ঘটনাবলী দেখিয়া! নিজ বিবরণ লিখিযী 
লিখিয়! গিয়াছেন। স্থত্তরাং তাহার বিবরণ বিশ্বাসযোগ্য ন! হইয়া পারে না। এ 
গ্রন্থে কোন কোন বিবরণ পক্ষপাতদুষ্ট বা অতিরঞ্জিত হইতে পারে, কিন্তু তাহা 
হইলেও স্কুল ঘটনার কথা মিথ্যা হইতে পারে না। ইহা হইতে জানিতে পারি, 
প্রত্তাপাদিত্যের শেষ পতন ইসলাম খাঁর হস্তে হইয়াছিল, মানসিংহের হন্তে নহে। 
মানসিংহ তাহাকে বন্দী করিয়! লইয়া গিয়াছিলেন, এ প্রবাদের মৃলও খুজিয়া পাঁই 
না, এবং .ইহা সত্য বলিয়া ধরিতে পারি না। বিরুদ্ধ মতের সন্ধান না পাইলে 
হয়তঃ ইহারই উপর নির্ভর করিতে হইত) কিন্তু সমসামর্িক ছুইজন লেখকের 
লিখিত ও পরস্পর সমধিত বিবরণ উপেক্ষনীয় নহে। শতাধিক বর্ষ পূর্ব লিখিত 
রামরাম বন্থুর গ্রন্থেও ইসলাম খাঁ৷ দ্বার! প্রতাপের শেষ পরাজয়ের কথা আছে এবং 
তাহাও পারসী গ্রন্থের অবলম্বনে লিখিত। আধুনিক ঘটককারিকার কাব্য-কথার 
বরে এ সকল প্রাচীন বিবরণী ত্যাগ করিতে পারি না। বিশেষতঃ প্রাচীন 
ঘটককারিকা হইতেও সত্যনির্ণয়ের সহায়তা পাওয়! যাইবে। যাহা হউক, এইরূপ 


ঞ হ. বহারিষ্ান নাষের অর্থ বনপ্ের রাজা। বহীরস্বসন্তকাঁধ। বোঁধ হয় বন্ধদেশের 
প্রাকৃতিক শোভায় মুগ্ধ হইয়হি গ্রন্থকার এইরূপ নামকরণ করিাছেন। 





পিস্কুণপরিচগ্ন ৫৫ 


পটুলীজ ও অন্তান্ত ইয়োরোপীয় ছদিশনররীগণের ভ্রদপ-বৃতাত্ত ঘটিত পুস্তক 
হইতেও গ্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে কয়েকটি বিশ্বাসযোগ্য তথ্য জাবিষ্কৃত হইয়াছে । & 
তাহ! হইতে ও আমাদের গম্তবাপথ জালোকিত হইবে । এ সম্বন্ধে ইংরাজী ও 
বাঙ্কালারব বিখিত সকল আবশ্তক পুস্তক ব৷ প্রবন্ধের যে জামরা মন্্যবহার করিতে 
চেষ্টা করিব, সে কথ! বলাই বাছলা। স্থানাস্তরে যে প্রমাগ গল্জী দেওয়! হাট, 
উহ্থাতে, যে সকল গ্রন্থ হইতে প্রমাণাদি সংগ্রহ কর! হইয়াছে, তাছার তালিকা দুষ্ট 
হইবে। 


গ্গাযানযোরাসান্স্ পস্স্” 


পণ্চগুম পল্িচ্ছেদ-_লিত-পল্লিচস্ব । 


আদিশুরের সময়ে আগত পঞ্চকায়স্থের মধ্যে বিরাট গুহ একজন। তীছার 
অধস্তন নবম পর্যায়স্থ অশ্্পতি বা আশ গুহ বজজ কায়স্থগণের এক বীজপুরুষ। 
ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগে যখন চন্তরতধীপের রাজা পরমানন্দ (বন্থ )রায় সমান 
সমীকরণ করিয়া! বঙ্গজ কারস্থগণের “বাকূলা-মমাজ” প্রতিষ্ঠা করেন, তখন 
আশ. গুহ শ্রেষ্ঠ কুলীন বলিয়া স্বীকৃত হন। এই আশ. গুহের এক গ্রপৌত্রের 
নাম রামচজ্জজ । তিনি তখনকার হিসাবে কৃতবিদ্ধ বটে, কিন্তু ধনসমৃদ্ধ ছিলেন না। 
বরং তাহার পিতার অবস্থ! শোচনীয় ছিল বলিয়াই জান! যায়। রামচন্দ্র উদ্ঘমশীল 
ও কষ্টসহিষুঃ ছিলেন। 1 তিনি অবস্থার উন্নতির জন্য অর্থান্বেষণে বাকৃলা হইতে 
সপ্তগ্রামে আসিয়্াছিলেন। $ সপ্তগ্রাম তখন গৌড়ের অধীন একটি শাসন কেন্ত্র। 
জু 11115006895 10069 0716705169” 97 ৮6109 10147001610 6816 1. 009 


29 & 32, নিখিল বাবুর গন্থ, ৪*৭-৫৯ পৃঃ; 41115101051 2618007. 09 19018 017199018 
৮7 &. তি 6 ৮5150 15708) 15999. নিখিল বাবুর “প্রতাপাদিত্য”, ৪৬৩-৭৫ পৃঃ। 
1 ঘটক কারিকায় আছে £--“ছকড়ীতনয়ং শ্রেতো। রামচন্দ্র! মহাকৃতী । 
মহামানী মহাশুরে। নবভিও  পকৈর্ষ তঃ 1” 
£ পূর্বববন্নে কোথায় রামচন্দ্রের বাড়ী ছিল, তাহা টিক জানা বায় না। কেহ কেহ 
বলেন, ফরিদপুরের অন্তর্গত চন্দনাতীরবর্তী চন্দন! গ্রামে তাহার বাল ছিল, এবং তিনি প্রথম 
স্বীৰনে সাটতর রাজ-লরকাঁরে কর্মচারী ছিলেন। (ছূর্গাচরণ নান্তাল কৃত “সাধাজিক 
ইতিহাস”) ১৬* পৃঃ) কি ইহার কোন প্রমাণ পাওয়। বাস্কনা। ... রি: 


৫৬ বশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


এখানে একজন প্রাদেশিক পাঠানশাসনকর্তার অধীন, রাজস্ব সংগ্রহ ও শীসনকার্ধ্য 
নির্বাহের জন্ত বহু কর্মচারী ছিল। বিশেষতঃ অতি প্রাচীনকাল হইতে সরস্বতী 
নদীর তীরবর্তী সপ্তগ্রাম একটি প্রসিদ্ধ বাণিজ্য বন্দর। * সুতরাং সেখানে 
অর্থোপায়ের বহু পন্থা মিলিতে পারে। এই আঁশীয় রামচন্ত্র সপ্তগ্রীমে পৌছিয়৷ 
নিকটবর্তী পাটমহলে শ্রীকান্ত ঘোষ মহাশয়ের বাঁটাতে আশ্রয় লন। শ্রীকান্ত 
ঘোষও বঙ্গ কুলীন কায়স্থ এবং পূর্বরবঙ্গে তাহার পূর্বব নিবাস ছিল; সেই স্তরে 
রামচন্ত্রের সহিত তাহার পরিচয় হয়। তিনি রামচন্দ্রের রূপেগুণে মুখ্ধ হইয়৷ 
তাহাকে এক কন্তা সম্প্রদান করেন। রামচন্ত্রের শ্বশুর ও গ্ালকফেরা সপ্তগ্রামে 
চাকরী করিতেন। সেই সঙ্গে তিনিও তথায় মুহুরীরূপে প্রথম প্রবেশলাভ করেন। 
ক্রমে তাহার দিন ফিরিল, তিনি *নিয়োগী” উপাধি পাইলেন। সপ্তগ্রামে 
আসিবার পূর্বে. তাহার অন্ত এক বিবাহ হইয়াছিল।. ঘটককারিকায় উল্লেখ 
আছে, তিনি প্রথম ষষ্ঠীবর বন্থুর কন্তা বিবাহ করেন। সে স্ত্রীর গর্ভে রামচন্দ্রের 
তিন পুত্র হইয়াছিল-_ভবানন্দ, গুণানন্দ ও শিবাননদ। ক্রমে তাহারাও সংস্কৃত 
ও পারসীক ভাষায় কৃতবিদ্ভ হইয়া সপ্তগ্রামে আসিলেন এবং রাজসরকারে 
কার্ধ্যারস্ত করিলেন; কান্গুনগে৷ দপ্তরে তাহাদের কার্ধে)র অত্যন্ত স্থযশঃ হইল; 'তিন 
জনের মধ্যে আবার শিবানন্দ সর্বীপেক্ষ! ক্ষমতাপন্ন ছিলেন। ক্রমে তিনজনেরই 








* সপ্তগ্রাম বঙ্গর অতি প্রাচীনকাল হইতে বিখ্যাত। গ্রিনি হইতে রাযাল্ফ, ফিচ পথ্য 
বন্থ জরমণকারী ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। বঙ্গের পণ্যভার সপ্তগ্রাম হইতে সরস্বতী পথে 
তাম্রলিপ্তি বা তমলুকে বাইত এবং তথা হইতে দমুদ্রপথে হুদুর ইয়োরোপ পর্যন্ত বাণিজ্য 
চলিত। কবিকন্ণ চণ্ডীতে আছে :__”সপ্তগ্রামের বণিক কোথায় না যার। ঘরে ৰ'সে স্থখমোক্ষ 
নানাধন পার" বোড়শ শতাবীর প্রথম হইতে সপ্তগ্রীম পর্ট, গীজগণের একটি প্রধান আজ্ঞা 
হয়। তাঁহীরা ইহাকে পোর্ট পেকিনো! বা কষ বন্দর বলিত, কারণ ভাহাদের সর্ববপ্রধান বন্দর 
ছিল, চ্টগ্রাম ] 4115 2০১৪) চ০% ০1 857851 | 10 005 160). 0৪ 8৮ ৪ পাতে? 
060 হে 00৬ 2 9128] ৬1185. জপ্তগ্রাঙ্গের এই বৃদ্ধির যুগেই রাচ্্র তথায় 
শিয়াছিলেন। ষোড়শ শতাবীর শেষভাগ হইতে ত্রিবেপী হইতে সরম্থতী নী পলি পড়িয়া 
শশকরোল পথ্য্ত মজিয় ধাইতে লাগিল, তখন হইতে সপ্তগ্রামের পতন হইল।. “7৩ 
91078 ৪ ০1 8 88785261160. (0 076 85081)1191777176 01. 006 60৮7 ৪1৫ ট০৮-0£ 
[28811 09 6০ 00408855537. 1507. € চ076515508650051 &০০০৪৪০ চা 5811) 


চ. 262), পহ্ুবর্থ বণিক”--২২৪ পৃঃ । 


পিতৃ-পরিচয় 4৭ 


বিবাহ হইল; তবানন্দের এক পুক্ হইল-্রীহরি ৷ * গুণানন্দের জ্যেষ্ঠ পুত্রের 

নাম জানকাবল্লত। শিবানন্দের তিন পুত্র হরিদাস, গোপাল দাস ও বিজু দাস; 

ইহারা কেহই বশোহরে আসেন নাই, পূর্ববঙ্জে বাস করিয়াছিলেন শ্রীহর 
জানকীবল্পভ অপেক্ষ। বয়সে কিছু বড়; উভয়ের মধ্যে অত্ন্ত সং্সীতি ছিল, 

রামলক্রণের মত তাহাদের মধ্যে একাত্মভাব ছিল। শিবানন্দ ও তাহার পুত্রগণের 

সহিত তাহার ভ্রাতা ও ভ্রাতুস্পুত্রগণের বিশেষ সন্ভাৰ ছিল বলিয়া মনে হয় না 

তবে শিবানন্দ নিজে সর্বাপেক্ষ। কৃতবিগ্ধ ও রাজকার্য্যে উচ্চপদস্থ বলিয়৷ সকলেরই 
শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। 

দৈবযোগে একদিন সপ্তগ্রামের তখনকার শাসনকর্তীর সহিত শিবানন্দের 

মতান্তর উপস্থিত হয়। তখন দেশে অরাজকত৷ চলিতেছিল। সেরশীহের অকর্ম্ণ্ 

বংশধর আদিল শাহ দিল্লীর তত্তে উপবিষ্ট; বঙ্গের শাসন 'কর্তা মহচ্মদ খ। হুর 

'স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়া মহম্মদ শাহ উপাধি ধারণ করিয়াছেন; সুতরাং 

সপ্তগ্রামের শাসনকর্তা ও গৌড়ের অধীন থাকিতে অসন্মত। শিবাননের 
মতে সে প্রস্তাব সঙ্গত নহে বলিয়াই সম্ভবতঃ মতান্তর উপস্থিত হইল। (৯৫৫৪) 

সামান্ত অনৈক্য হইতে বিষম অনর্থের উৎপত্তি হয়। হুসেন শাহ যখন গৌড়েশ্বর 

সেই সময়ে রামচন্ত্র প্রথম সপ্তগ্রামে চাকরী আরম্ভ করেন; বিগন্ প্রায় ৪০ ব্থসর 

ধরিয়া তিনি প্রতিষ্ঠীর সহিত রাজকাধ্য করিয়াছেন। এক্ষণে শিবানন্দের সহিত 

অসদ্ভীব সুত্রে ধখন রামচন্ত্রকেও অনর্থক অপদস্থ হইতে হইল, তখন তিনি 

আত্মরক্ষার জন্ত সেই প্রায় ৬৫ বৎসর বয়সে পুনরায় ভাগ্যান্বেষণে গৌড় যাত্রা 

করিলেন। তিনি কেব্লমাত্র ভবাঁনন্দকে সঙ্গে লইয়া গেলেন; পরিবার বর্গ 

সপ্তগ্রামে রহিল। বৃদ্ধ রামচন্ত্র ও তৎপুল্র শিবানন্দের কাধ্যের খাতি পূর্বেই 


শামী পিপপপীচিতি পপির পপপীশী তিপিশিশিাশিটি শিট পিপি 


* এই প্রীহরিই পরে বিক্রমাদিত্য উপাধি লাভ করেন। তাহার পূর্বনাম সম্বন্ধে বছু 
মতবাদ আছে। ইদ্দিলপুরের ঘটক কারিকার় “ভবানন্দ-সুতে। জাতঃ শ্রীহর্য নামধেক়কণ 
আছে, অর্থাৎ তাহার নাম প্ীহ্ধ ছিল। মুসলমান এতিহ্াসিকের| জ্ীধর বা জীহরি এই উতদ্ভয় 
নাম ব্যবহাক্ক করিয়াছেন। পারসীক গ্রন্থের মূলে বা ইংরাজী অনুবাদে লিপি বা পাঠোদ্ধারের 
দোষে এই ছুই নামের আবার নান! অপক্রংশ হইয়াছে । এমন্‌ কি কেহ সর্দাদি, কেহ সৈয়ধ 
সরি পর্যন্ত করিয়াছেন । “92177207 (81001). 4১10) 000, 041-9 0, 9770877% (20৮2 
72109 (038৮671085 ) 111, 0. 1720) 'উিওাঃর ঢা (2822. 01] 04010) 9010022 
(1555186, £111০6, ৮, 56575, 278 01155891000 (£11196 উ1. 410) 50098117017 
€8949011) 1.০৮/৩) ][], 0. 184 ). 566 819০ ] 699016 (3826667 [9. 27 7045. 
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রাজধানীতে পৌছিয়াছিল; নবীন ভূপতি মহম্মদ শা পুরাতন কর্মক্ষম ব্যক্তিকে 
ছাঁড়িলেন না) বিশেষতঃ সপ্তগ্রামের শাসকের বিদ্রোহিতার বার্তায় শিবানন্দের 
বিশ্বস্ততাসম্বন্ধে তাহার অতিরিক্ত বিশ্বাস হইল। ক্রমে রামচন্দ্রের পুত্রের রাজ 
সরকারে প্রবেশ করিলেন। অল্পদিন মধ্যে রামচন্ত্রও পরলোক গমন করেন। 
তিনিই যশোহর-রাজবংশের আদিপুরুষ। 

এদিকে মহন্মদ শীহ শীঘ্রই সেরশাহের অনুকরণে দরশ্লীশ্বর হইবার কর্পনায় 
'সসৈন্তে আগ্রাতিমুখে অগ্রসর হইয়া ছাপরা-মৌএর যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হন। 
তখন তৎপুজ্র খিজির খাঁ বাহীছুর শাহ নাম ধারণ করিয়! বঙ্গেশ্বর হন * ( ১৫৫৫) 
ভারতবর্ষের ইতিহাসে এ বড় বিষম গোলযোগের সময় । অল্পদদিন মধ্যে আকবর 
সেনাপতি বৈরামর্থার সহিত অগ্রসর হইয়া! পাঁণিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধে দিললীশ্বর 
আদিলের সেনাপতি ছিমুকে পরাজিত ও নিহত করিয়া রাঁজতত্ত কাড়িয়া লন 
(১৫৫৬)তখন আদিল সসৈন্ে পূর্বমুখে পলায়ন করেন। কিন্ত পরব্থসর 
গৌড়েম্বর বাহাদুর শাহ এবং মগধের শাসনকর্তা স্থলেমান কররাণী উভয়ে 
ুঙ্গেরের যুদ্ধে আঁদিলকে পরাজিত ও বিনষ্ট করেন। এইবার বাহাছুর শক্রশূন্য হইয়া 
কয়েক বর্ষকাল নির্বিবাদে বঙ্গদেশ সুশাসন করেন সম্ভবতঃ তাঁহারই রাজ 
দপ্তরে কাঁ্যযদক্ষতাগুণে ভবানন প্রভৃতি তিন ভ্রাতাই “মুমদ!র” উপাধি লাভ 
করেন। এই সময়ে তাহাদের পরিবারবর্গ গৌড়ে আনীত হন। ১৫৬০ খৃষ্টান 
বাহাদুর শাহ গৌড়ে নিঃসস্তান পরলোকগমন করিলে, তাহার ত্রীত! জেলাল উদ্দীন 
প্রায় তিনবৎসর রাজত্ব করেন। জেলালের দেহান্তে তাহার এক শিশুপুক্রকে 
সিংহাসনে বসান হয়, কিন্তু ৭ মাস পরে গিয়াস্উদ্দীন নামক এক ব্যক্তি সেই 
শিশুকে বধ করিয়া ১১ মাস গৌড়ে রাজত্ব করেন। তখন কররাণী বংশীয় পাঠান 
বীর তাজ খা রাজদও কাড়িয়া লন (১৫৬৩)। কিন্তু অচিরে তাহার মৃত্যু হইলে, 
তীয় ভ্রাতা স্থুলেমান রাজতক্তে উপবিষ্ট হন। এইরূপ অবিরত রাজপরিবর্তন 
দেখিয়াই একদা! নরোত্বম ঠাকুর গাহিয়াছিলেন £-. 

"রাজার যে রাজ্য পাট, যেন নাটুয়ার নাট, 
দেখিতে এরি আর নাই ।” 


স্পা টািতিতি একী তি টিটি 2১:52 


* বাঙ্গীলার ইতিহাস ২য় খণ্ড, ৩৬১ পু [২০৪২০-১- ভান 2,149. 
1 50৮8056০0০1 850881) 07 566-. 


পপ এ পাশিিসিশশিপিটিশীি পাপী পপ পেপে 


পিতৃ-পরিচয়। ৫৯ 


বাস্তবিকই পদ্সপত্রে জলের মত কিছু কাল হইতে গৌড়তক্তের রাজত্ব বড় চঞ্চল 
হইয়া পড়িয়াছিল। ন্ুলেমীনের সিংহাসন প্রাপ্তির সঙ্গে সেই চাঞ্চল্য 
আবার থামিল? নিপুণ কর্ণধারের হস্তে বঙ্গের শাসন-তরণী আবার কিছুকালের 
জন্য সদর্পে ও নিরুদ্বেগে চলিল। ্‌ 

সুলেমান চতুর শাসনকর্তী । তিনি অরাজকতার যুগে কঠোর ভাবে রাজনও 
পরিচালনা করিয়৷ শাস্তি সংস্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্ত তিনি গুণীর সমাদর 
করিতেও জানিতেন। কোন রাজনৈতিক বিদ্রোহে যোগদান ন! করিয়া সব কার্যে 
কৃতিত্ব দেখাইয়া, তবানন্দ প্রভৃতি তিন ভ্রাতাই স্থলেমানের কৃ্পালাভ করিয়াছিলেন, 
ক্রমে তীহীরা উচ্চপদ পাইলেন, ক্রমে তাহাদের ভাগ্যাকাশ পরিষ্কৃত হইল। 
ভবানন্দ মন্ত্িত্বলীভ করিলেন, আর শিবানন্দ হইলেন কানুনগো দপ্তরের অধ্যক্ষ । 
এই সময়ে শ্রীহরি ও জানকীবল্লভ উভয়ে উদীয়মান যুবক । ুলেমানেরও বয়াজি 
ও দায়ুদ নামে ছুইপুত্র ছিল। মন্ত্িপুত্রের সম্মান এত বাড়িয়াছিল যে, রাজপুরীতে 
শ্রীহরি ও জানকীবল্পভ রাজপুক্রদ্বয়ের সহিত একত্র অবস্থান, ভ্রমণ ও শিক্ষালাভ 
করিতেন। সে জন্ত তাহাদের মধ্যে বিশেষ সৌহুদ্য স্থাপিত হয় । এই সৌস্স্কই 
বশোহর রাজ্যস্থাপনের মূলীভূত কারণ। 

গৌড়ের জলবায়ু অস্বাস্থ্যকর দেখিয়া সুলেমান নিকটবর্তী তাও ব! টাড়া 
নামক স্থানে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন (১৫৬৪ )। ইহা গৌড় হইতে 
আকমহল (রাঁজমহল ) যাইবার পথে গঙ্গার চড়ায় প্রাচীন খাত পাগল! নদীর তীরে 
অবস্থিত ছিল। এখন আর উহার চিহ্ন মাত্র নাই। কিন্তু তখন গৌড় ও 
তাণ্ড এক হইয়! গিয়াছিল * তাণ্ডাতে রাজধানী থাকিলেও রাজধানীর সাধারণ 
নাম গৌড় বা! জিন্নতাবাদই ছিল। দশবৎসর রাজত্বের পর সুলেমান পরলোক 
গত হন। তাহার শাসনকালে তদীয় সেনাপতি কালাপাহাড় কর্তৃক উড়িস্যা-বিজয় 





"36৮21 11150007 01 8৩7821) 22691 5010 [50080055066 86671) ৪5161 
৪৬৪১ 0) 00৪ 0780859 10 06 ০075 01 01১6 2481771 4171-2682155 06৮ 1] 6, 
129. টাঁড়। শব্দের অর্থই চর বা উচ্স্থান। পশ্চিম অঞ্চলে এমন অনেক টণাড়। আছে এবং 
অনেক গ্রামের নামের সঙ্গে টাঁড়া সংযুক্ত দেখা বায়। রাজধানীকে বিশেষ করিবার জন 
তাঁহাকে খাম ৰা খামপুর ভাঙা বলিত। “গৌঁড়ের ইতিহাস.” ২ থঙ, ১৬৮ পৃঃ 


৬০. যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা । কিন্তু হিন্দুকুলাঙ্গার কালাপাহাড়ের * হিন্দুবিদ্বেষ ও 
মনিরবিগ্রহাদির বিনাশজন্য সুলেমানের রাজত্বকাল কলঙ্কিত হইয়াছিল। কথিত 
আছে, যখন কাঁলাপাহাড় উড়িষ্যা বিজয় করিয়! জগন্নাথদেবের মুত্তি দ্ধ করিবার 
আদেশ দেন, তখন শ্রীহরির চেষ্টায় পাগডার! মুষ্তি স্থানান্তরিত করিতে পারিয়া 
তাহার শীর্ষে অশেষ আশীর্কাণী প্রদান করিয়াছিলেন । শ্রীহরি ও জানকীবল্লভ 
শিশুকাল হইতে পরম বৈষ্ণব ছিলেন ।+ 

শ্রীহরির সহিত পরম কুলীন উগ্রক-বন্থুর কন্ঠার বিবাহ হইয়াছিল। যখন 
ভবানন্দ প্রভৃতি সপরিবারে গৌড়ে অবস্থিতি করিতেছিলেন, তখন ১৫৬০ থুষ্টাবে 
বা তাহার অব্যবহিত পরে, অতি অক্পবয়সে শ্রীহরির রসে উক্ত বন্থকন্ঠার গর্ভে 
এক পুন্ররত্বের জন্ম হয়, তাহার নাম রাখা হইয়াছিল-_প্রতীপ। ইনিই কালে 
বিশ্ববিশ্রুত ব্গেশ্বর প্রতাপাদিত্য নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন । ? 








পাপ্পাশিশিপপপিপাপীাগ 


র্‌ ইতিহাসে দুইজন কালাপাহাড়ের উল্লেখ আছে। ইনি দ্বিতীয় কালাপাহাড় ॥ উভয়ই 
ভীষণ গেবছেষী ছিলেন। প্রথম কালাপাহাড় জৌনপুরের রাজা বার্ধাক শাহের সেনাপতি এবং 
দ্বিতীয় কালাপাহাড় সুলেমান ও দায়ুদের সেনাপতি । দ্বিতীয় কালাপাহাড় হিন্দু, তাহার পূর্বব 
নাম কাঁলাটাদ রাক়্, বাল্যকালে তাহীকে লোকে প্রাজু” বলিয়া ডাকিত। 4১, বি. [11 5. 011 
বিশ্বকোষ ৪র্থ খণ্ড, ২, পৃঃ; সামাজিক ইতিহাস ৮৮ পৃঃ; ৪0110, 1৬, 9. 512 1 উতারিহও 1, 
9. 248; 0০. [] ০. 250, গৌড়ের ইতিহাস, ২য়, ১৬৯ পৃঃ) 

+ রামচন্রের প্রথম জীবনে শ্রীচৈতন্যদেবের নামপ্রচার শোতে বঙ্গদেশ ভানিয়। গিরাছিল। 
সে সতরোতে গৌড় হইতে বূপসনা তনকে ভাঁদাইয়া লইয়! গিয়াছিল। সপ্তগ্রাম ও গৌড়-- 
রামচল্রের এই উত্ভয় কর্ণক্ষেত্রেই বৈষব ধর্মের প্রভাব লক্ষিত হয়। রামচন্দ্র বৈধব ধর্ম 
গ্রহণ করিয়াছিলেন। তদবধি তাহার বংশীয়গণ সকলেই হরিনমামৃত পান করিয়া সময়ের 
সদ্ব্যবহার করিতেন। বসন্ত রায় কিরূপে গোবিন্দদীস প্রভৃতি পদবর্তীর সঙ্গলীভ করিতেন 
ভাহা পরে বণিত হইবে । 

1 প্রতাপাদিতোর জন্মাব্দ স্থির করা বড় কঠিন ব্যাপার। এ বিষয়ে বনুজনের 
বহুমত আছে। রামরাম বন্ধ বলেন যশোহরে আসিলে প্রতাপের জদ্ম হয়। ুতরাং 
১৫৭৪ থ অকের পূর্বে জনম হইতে পারে না। জেনুইট মিসনরীগণ বলিরা গিয়াছেন ১৫৯৯ 
জন্দে গ্রতাপের জেষ্ঠ পুজ উদয়াদিত্যের বয়স ১২ বৎনর, তাহ! হইলে ১৫৮৭ অন্দে তাহার জন্ম 
হয় । কিন্ত তখন প্রতাঁপের বয়ন ১৩ বৎসরের অধিক নহে, স্থতরাং বন্ধ মহাশয়ের মত টিকে 
না। পূর্বে স্থির ছিল ১৯*৯ অফ্ধে মানসিংছের হস্তে প্রতাপের পেষ পতন হয় এবং সেই 








অন্ট পরিচ্ছেদ পাভান ল্লাজজ্জেব প্রিপাম 
ও অশোক্প-ব্রাজে)ল অভ্াদম্ব। 


সুলেমানের মৃত্যুর পর রাজসিংহাসন লইয়া যে বিভ্রাট উপস্থিত হয়, তাহার 
_ বিবরণ পূর্বে দিয়াছি। প্রবীণ সেনাপতি লোদীর্থার চেষ্টায় স্থুলেমানের কনিষ্ঠ 
: পুন্র দাদ সিংহাসনে উপবিষ্ট হন। (১৫৭৩ ) তখনই তিনি পুরাতন বন্ধু ও ব্যস্ত 
স্ত্রীর ও জানকীবল্লভকে স্বীয় আমাত্াপদে বরিত করেন। ভি শ্রীহরিকে 


পাপী 





স্পা পাশপাশি শিপ ক 





সদর শীতল পাপে পাতা পশলা 


বৎনরই তাহার মৃতু হয়; সুরনগর ও কাটুনয়ার রাজবং ২র়দিগের . বংশগত প্রবাদে প্রতাগ 
৩৯ বৎসর মাত্র জীবিত ছিলেন; এই উভয়ের সমন্বয় করিয়া শ্রদ্ধেয় সত্যচরণ শাস্ত্রী মহাশয় 
১৫৬৮ জন্মান্ধ স্থির করেন: প্রতাপাদিত্য, ৩* পৃঃ) । কিন্তু সম্প্রতি “বছারিতস্তান” নামক 
নবাবিষ্কৃত প্রাচীন পারসীক গ্রন্থে দেখিতে পাই, ১৬*৯ অব প্রতাপের মৃত্যু হয়। সুতরাং সে 
ছিসাবে ১৫৭* অবে প্রতাপের জন্ম এবং ১৫৭৮ অবে আগ্রা গমন কালে তাহার বয়স ৮ বৎসর 
মাত্র হয়; উহা অসস্ভব। এ একই প্রকারে ৪২ বৎসর বয়সের প্রযাদ মানিয়া লইয়া 
: “বিশ্বকোঁষের” স্থলিখিত নিবন্ধে প্রতাপের জঙ্মান্ধ ১৫৬৪ স্থিরীকৃত হইয়াছে ( ২২শ খণ্ড, 
২৫৮ পৃঃ) কিন্তু উক্ত প্রবাদই অমুলক এবং মৃত্যু-তারিখ ও পরিবন্তিত হইয়াছে, হুতরাং এমতও 
সাহস করিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। ঘটক কারিকায় আছে ₹-“ইযুবেদ প্রমাানদং কৃতং 
রাজাং শ্ববীধ্যতঃ” অর্থাৎ প্রতীপ ৪৫ বৎসর রাজত্ব করেন, এবং আরও আছে যে, সে রাজত্ব 
বসন্ত রায়ের মৃত্যুর পর আরন্ধ হয়। কিন্ত ১৬*২ অবের পুর্বে বমস্ত রায়ের মৃতু না ধরিলে 
প্রতাপের মৃত্যু বাদশাহ শাহজাহানের সময়ে অর্থাৎ ১৬৪৭ অন্দে পড়ে। ঘটককারিকার 
অনেক হিসাবেরই সমন্বয় করা যায় না এবং "্বহারিস্তানের” প্রমাণ পরিত্যাগ করিতে পারি 
না। আমর! দেখিতে পাইব ১৫৭৮ অব প্রতাপ আগ্রায় যান, তথার বাদশাহ দরবারে তাহার 
প্রতিপত্তির কথাও আছে। স্ৃতরাং তখন তিনি প্রাপ্তবয়ন্ক যুবক এবং তাহার বয়দ ১৭1১৮ 
বংদর হইতে পারে। তাহা! হইলে জন্মতারিখ ১৫৬৭ ধরা যাঁয়। যোগেন্ত্র নাথ ঘোষ মহাশয় 
প্রণীত “বঙ্গের বারপুন্তর” নামক কাব্যের তৃমিকায় লিখিয়াছেন যে তাহার নিকট বসন্ত রায়ের 
জামাতা রামরূপ বন্ধ প্রণীত অতি পুরাতন একখানি হস্ত লিখিত পু'খি ছিল, তদনুসারে তিনি 
কাব্য রচনা করেন এবং ১৫৬ অন্দে জন্মু তারিখ স্থির করেন (“বঙ্গের বীর পুত্র' ৩৮ পৃঃ) 
আমাদের মতে উক্ত পুথিখানি বিশ্বামযোগ্য ; কিন্তু ছুর্ভাগ্যক্রমে ১২৯১ সালের ২৭শে ভাদ্র 
যোগেন্্র বাবুর মাতার মৃতাদিনে উক্ত পুধিধানি তাঁহার হন্তত্রষ্ট হয়, পরে আর গাওয়া যায় 
নাই। যাহ! হউক, সব দিকের সামঞ্ন্ত রক্ষা! করিতে গিয়। আমর! স্থির করিতেছি যে ১৫৬* 
অবে বা তাহার পরে ২।১ বৎসরেব মধ্যে গৌড়ে প্রতাগ!দিত্যের জন্ম হয়। শ্রদ্ধেয় নিখিল 
বাবু ১৫৬১ জন্মাব স্থির করিয্লাছেন। ( প্রতাপাদিত্য, ৯৫ পৃঃ) 


৬২ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


“বিক্রমাদিত্য” এবং জানকীবল্পভকে “বসস্তরায়” উপাধি দেন।* অতঃপর 
তাহারা এই উপাধিতেই সকলের নিকট পরিচিত হন। সম্ভবতঃ এই সময় হইতে 
প্রতাপের নাম প্রতাপাদিত্য হয়। বিক্রমাদিত্য প্রধান মন্ত্রী এবং বসস্তরায় 
থালিস| বিভাগের কর্তা ও কোষাধ্যক্ষ হন। 1 কিন্তু লোদীর্খাই রাজ্যমধ্যে সর্ব 
প্রধান ব্যক্তি ছিলেন, এবং তাহারই বুদ্ধিবলে রাজ্য শাসিত হইত । ! 

দাযুদ দৈবাৎ পিতৃ-রাজ্যলাভে আত্মহার৷ হইয়া উচ্ছজ্খলতার স্রোতে গ| 
টালিয়! দিয়াছিলেন। তিনি যখন দোঁখলেন যে ১৪০,০০০ পদাতিক, ৪০,০০০ 
সুসজ্জিত অশ্বীরোহী, ৩,৩০০ হস্তী, ২০,০০০ বন্দুক ও কামান এবং বহুশত রণতরী 
তাহার করায়ত্ত আছে, তখনই তিনি উদ্ধত হইয়! স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন ।$ 
মোগলদিগকে দেশ হইতে বিতাড়িত করাই তাহার উদ্দেশ্য হইল। দায়ুদ কতলু 
থাকে পুরীর শাসনকর্তা করিয়া পাঠাইলেন; পরে লোদীখার পরামর্শে জৌনপুরে 
জমানিয়ার খ মোগল ছূর্গ আক্রমণ করিলেন। বাদশাহ আকবর সুলেমানের 
গতিবিধি লক্ষ্যকরিবার জন্য স্বুযোগ্য সেনাপতি মুনেমর্খাকে জৌনপুরে রাখিয়া- 
ছিলেন। দায়ুদের আকম্মিক আক্রমণে মুনেম পরাজিত হইয়া বঙ্ধেশ্বরের নিকট 
পর্য্যস্ত সাহাষ্য চাহিয়া পাঠাইলেন। তখন আকবর বঙ্গের পাঠীন বিদ্রোহের গুরুত্ব 


* সম্ভবতঃ দাযুদ প্রথমে তাহাদিগকে *বিক্রমাদিত্য" ও “বসন্ত রায়” উপাধি দেন। পরে 
তাহার। যগন যশোর রঞ্য লাভ করেন, তখন তাহাদের যথাক্রমে মহারাজ। ও রাঁজা উপাধি 
হইতে পারে। ঘটকের! লিখিয়াছেন £-- 

“বমন্ত রায়-সং্ঞাঞ্চ রাজোপাধিং তৈব চ 

প্রা য়াৎ স নরশ্রেষ্ঠঃ সব্বশান্ত্-বিশীরদ্।” 
বিশ্বকোষের মতে উহার! রাঁজোপাধি টোডরমপ্পের চেষ্টায় বাঁদশাহের নিকট হইতে পান। 
নিখিল বাবু বলেন উহ! দাুদই দিয়াছিলেন। “প্রহাপাদিত্য'” ৭৩-৭৫, ৯* পৃঃ রামরাম বহুরও 
উই মত। সম্ভবতঃ দায়ুদের প্রদত্ত উপাধি টৌডরমল্প বহাল রাখিয়াছিলেন। | 

+ *বভৃব খাঁলিসাধীশঃ গৌঁড়কো যাধিগন্তথা”-_-ধটককারিকা। 
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গু জমানিয়। ছুর্গ বা প্রাচীন জমদগি মুনির আশ্রম। উহা এক্ষণে গাজীপুর জেলায় 
অবস্থিত। | 


পাঠান রাজত্বের পরিণাম ও যশো র-রাজ্যের অভ্যুদয় । ৬৩ 


বুঝিয়া, মুনেমের সাহায্যজন্ত অগণ্য সৈন্ত সহ স্বয়ং বঙ্গীভিমুখে যাত্র! করিলেন। 
ইতিমধ্যে লোদীখা ছুইলক্ষ টাক! দিতে স্বীন্কৃত হইয়! মুনেমের সহিত সন্ধি করিলেন । 
স্থলেমানের সহিত মুনেমের বন্ধুত্ব ছিল বলিয়া, এই সদ্ধির পথ সহজ হইয়াছিল। 
কিন্তু লোদীর পূর্বরশক্র কতনুখার পরামর্শে, দীযুদ তাহার চরিত্রে সনেহ করিয়া 
বিশ্বাসঘাতকের মত লোদীর প্রাণ সংহার করিয়া, নিজের সর্বনাশ নিজেই সাধন 
করেন।* এদিকে সন্ধির প্রস্তীবে অসত্থষ্ট হইয়া বাদশহ টোৌডরমল্লকে 1 মুনেমের 
পদে নিষুক্ত করিয়া পাঠান; সেই সংবাদ পাইয়া এবং লোদীর মৃত্যুতে আশ্বস্ত 
হইয়! মুনেম গৌড়জয় করিবার জন্ত সদর্পে পাটনা অবরোধ করেন। তখন শোণ 
নদের মোহানায় এক যুদ্ধে পরাজিত হইয়া, দাখুদ্র পান! দুর্গে আশ্রয় লইতে বাধ্য 
হন (১৫৭৪ )। 

এদিকে দূরদর্শী তবানন্দ মোগলের বিক্রম এবং আকবরের রাষ্ট্রজয়ের সংবাদ 
জানিতেন। সুলেমানের মৃত্যুর পর যখন রাজতস্ত লইয়া নান! ষড়যন্ত্র চলিতে ছিল, 
তখনই তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, আত্মকলহে লিপ দৃপ্ত পাঠান কখনও মোগলবীরের 
মুখে দীড়াইতে পারিবেন! ; আঁজ হউক, কাল হউক, এক ভীষণ ছুঃখময় সময় 
আসিবে ; এখনও একটু মাথা রাখিবার স্থান রাখা প্রয়োজনীয় । তখন পরিবারস্থ 
সকলে পরামর্শ স্থির করিলেন। গুণানন পূর্বেই কালপ্রাপ্ত হইয়াছেন; কর্মনিষ্ঠ 
শিবাননদ এ সব কাধ্যে উদাসীন । ভবানন্দ জানিতেন, দক্ষিণবঙ্গে যমুনার পূর্বপারে 
সমৃদ্রকুল পর্য্যন্ত এক বিস্তৃত ভূভাগ ছিল; প্রাচীন যশোর রাজ্যের অন্তর্গত এই 
+. 1682, 09, 156.) 0110৮ ৬. 05727 বাটনে 811105৬0210. রিয়াজের 
মতে শুধু কতলুর পরামর্শে এবং নিঞ্জামউদ্দীনের মতে কতলু ও বিক্রমাদিত্য উত্তরের পরামর্শে 
দুদ লোর্দীকে হুত্য। করেন। শেষোক্ত মতে লোর্দীর প্রতি কতলু ও বিক্রমাদিত্য উভয়ের 
বিদ্বেষ ছিল। যাহাই থাকুক, অন্টায়রূপে লোদীকে হত্যা কর অত্যন্ত অধর্পা ও মুর্খতাঁর কাধা 
হইয়াছিল । লে+নীই দামুদকে সিংহাসনে বসাইয়াছিলেন। এই পরামর্শের জন্য বিক্রম।দিত্যের 


চরিত্র কলক্ষিত হইয়াছে। নিজের স্বার্থসিদ্ধির প্রত্যশার প্রভুর সর্বনাশ সাধনের মত পাপ 
আ।র নাই। 


। টেডরমঞ্জের নামের বহুবিধ বানান দেখিতে পাওয়া যায় ;-টোডরমল্প, তোড়লমনজ, 
তোডরমর, তোদরমল প্রস্ৃতি। কিন্তু টোডরানন বলিয়। তাহার একখানি প্রকাও্ ঈং্থৃত 
্র্থ আছে। উহাতে তিনি নিজ নাম টোডরমগ্জ বলিয়াই লিখিয়াছেন। বিশ্বকৌব, ৭ম, ৪৩পৃঃ। 


৬৪ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


ভূভাগ চাদর্খা মছন্দরী নামক এরু তুস্বামীর জায়গীর ভুক্ত * চাদর্থা নিঃসস্তান 
অবস্থার মৃত্যুমুখে পড়ায় এ প্রদেশের কেহ উত্তরাধিকারী ছিল না । উহা এক 
নদাবহুল বনাকার্ণ প্রদেশে অবস্থিত, সুতরাং সহজে দুর্গম। ভবানন্দ এই সন্ধান 
বাহির করিয়া, উহাই তাঁহাদের ভবিষ্যৎ ভাগাক্ষেত্র বলিয়া স্থির করিলেন। 
বিক্রমাদিত্য উহা দাযুর্দের নিকট যে প্রার্থনামাত্রই পাইলেন, সে কথা বলাই 
বাহুল্য; সঙ্গে সঙ্গে যশোহর-রাজ্যের ভিত্তি স্থাপিত হইতে চলিল। রাজ্য 
জা বিলগ্ব করিবার উপায় নাই, কারণ মোগল-পাঠানে ভীষণ যুদ্ধ চলিতেছে, 

বং নিত্য নৃতন দুর্ঘটনার সংবাদ আদিতেছে। 

ভবানন্দ প্রভৃতি পরামর্শ করিয়া তাহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উদ্মী ও কর্মক্ষম 
বসন্তরায়কে টাদর্থ৷ জায়গীরে পাঠাইলেন। তিনি গঙ্গা হইতে হুগলী-ত্রিবেণীর 
সন্নিকটে যমুনাতে প্রবেশ করিলেন। তখনকার যমুনা এখনকার যমুনার মত 
শীর্ণ।, ক্ষীণা, শৈবাল-মগ্ডিতা ক্ষুদ্র নদী নহে; তখন যমুন| প্ররল তরগ্রশালিনী 
ক্রমবদ্ধিতায়তনী সমুদ্রগাঁমনী প্রচণ্ড নদী । এখন গোবরডার্গা রেলওয়ে স্টেশনের 
নিকটে যে ক্ষুদ্র স্রোতস্বতীর উপর রেলওয়ে পুল রহিয়াছে, তাহীকে যমুনা বলিয়া 
মনে করা কঠিন হয়; তবে লক্ষ্য করিয়া দেখিলে, সেখানেও যমুনা এক সময়ে 
একমাইলের অধিক প্রশস্ত ছিল, তাহা ধুঝিতে বাকী থাকে না। ক্রমে এ নদী 
দক্ষিণে গিয়া ইচ্ছামতীর প্রবাহ লইয়া আরও প্রবল ও প্রশস্ত হইয়াছে। এখনও 


ঙ্ষিণবেশে যশোহর নামে এক স্থান বেওয়ারিস জমিদারী ক্ষণ সমুদ্র ত্য 
চাদ খ। মছন্দরীর জমিদারী ছিল, সে নিঃসস্তান মরিয়াছে।” রাম বাম বহু । মহামতি 
বিভারিজ অনুমান করিয়াছিলেন, “৫7870 101190. 1719) 7761] 109৮৩ 1১66] 0176 0 7109118 
/5]175 0550610 817১5) ( 881818801) চ. 1777) কিন্তু হয়তঃ তিনি জানিতেন নাযে বাগের 
হাটের খা জাহান স্বপং খোঁজা বা নপুংসক ছিলেন এবং তিনি নিঃসস্তান। তবে তাহার বু 
অনুচর বা শিল্প ছিল। তাহার অধিকৃত রাজ্য ষে শিস্ত-পরম্পরায় ক্রমে হস্তগত হইডেছিল, 
তাহ! অনুমান কর! যায়। হদিও খাজাহানের মৃত্যুর শতাধিক বর্ষ পরে এই চাদ থার আবির্ভীব 
দেখা যায়, তবুও কোন না কোন সুত্রে খাজাহানের সহিত তাহার সম্পর্ক থাকা অসম্ভব নহে। 
টাঙ্গ খাঁ চক্‌ সমুদ্রঃপর্যাস্ত বিস্তুত ছিল, উহার অধিকাংশই জঙ্গলময়। এই টাদথা। দুম হইতেই 
ভবিস্কতে প্রতাপাদিতোর রাজ্যকে বৈদেশিকের! 0/8001021। ব। 0781706087 বলিতেন। দে 
কথা গ্গরে বলিব। জঙ্গলাকর্ণ চকের উত্তরাংশ বর্তমান সাত'্দীরা সহরের কিছু উত্তর দিকে 
এখনও চাদখা। মছন্দরীর বসডি বাটার নিদর্শন পাওয়া যায়। 








পাঠান রাজত্বের পরিণাম ও যশোর-রাজ্যের অভ্যুদয় । ৬৫ 


হাসনাবাদ প্রস্ৃতিস্থানে এই যুক্ত-প্রবাহের বিস্তৃতি প্রায় ছুই মাইল হইবে। 
বসন্তরায় বহুসংখ্যক নৌকা, রসদ এবং লোকজন লইয়৷ এই যমুনা-পথে চাদ খাঁ 
চকে আসিলেন ; জঙ্গল কাটিয়া! এক নূতন রাজ্য পত্তন করিলেন; কোন প্রকারে 
গড়বেষ্টিত স্থানে উচ্চভূমির উপর যথাসম্ভব সত্বরতার সঙ্গে গৃহাদি নির্মাণ করিয়া 
পরিবারবর্গ তথায় লইয়া আঁসিলেন। প্রাণের দায়ে এবং অর্থের বাছুল্যে অনেক 
অসম্ভব সম্ভব হয়; ভবাননের পরামর্শে এবং বসন্তরায়ের কাধ্যক্ষতায় যাহা সন্ভব, 
তাহা সুন্দর হইল; আত্মরক্ষার সুন্দর ব্যবস্থা হইল; তবানন্দ পরিবার বর্গের 
অভিভাবক হইয়! থাঁকিলেন; শিবানন্দ এ অঞ্চলে আসিতেই চাহিলেন না। 
তিনি পূর্ববনিবাস বাকলায় গিয়া বসতি নির্দেশ করিলেন। 

এদিকে প্রবল মোগল শত্রু দলে দলে. জলে স্থলে অগ্রসর হইতে লাগিল। 
তখন দাযুদের ভবিষ্যৎ বুঝিতে বাকী রহিল ন1। এক সহজ রণতরী লইয়া সম্রাট 
আকবর স্বয়ং পাঁটনায় পৌছিলেন। গঙ্গার অপর পারে হাঁজিপুরে আলম্‌ খা গিয়া 
দুর্গ আক্রমণ করিলেন। এ যুদ্ধে স্বয়ং আকবরও উপস্থিত ছিলেন। 
মোগলের! জয়লবভ করিল। দুর্গাধ্যক্ষ ও সেনানীগণের ছিননশির মোগলের! নৌকা 
বৌঝাই করিয়া দায়ুদের নিকট পাঠাইয়! দ্িল। তখন দায়ুদের তয়ার্ড আমীরগণ 
মহা গণ্ডগোল তুলিলেন। তাহাদের পরামর্শে পলায়ন বা আত্মসমর্পণই একমাত্র 
উপায় বলিয়া স্থির হইল। দাঁয়ুদ তাহাতে স্বীকৃত হইলেন না; তিনি বুঝিলেন, 
তুদ্ধত্যের ফল ফলিয়াছে; কিন্তু যখন জীবন-নাট্ট্ের শেষাঁভিনয় নিকটবর্তী, তখন 
বীরের মত আল্মোৎসর্গ ই শ্রেয়ঃ। আমীরেরা তাহা বুঝিলেন না; কতলু খাঁ 
দায়ুদকে মাদক-সেবনে হতজ্ঞান করিয়া তাহাকে লইয়া নৌকাপথে পলায়ন 
করিলেন | * তখন বিক্রমাদিত্য তাহার ধনসম্পত্তি নৌকায় বোঝাই করিয়া 
পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুবর্থন করিলেন। + 








৪ 544 1851 [8০ ৫ চি 1 (1080৭ ) 50270 72100810 07908176 ০ ১ 
008 8700 5908260. ৮16) 11 00 076 1751 087255. 2/071%--02%21) 11196 
৬০]. [৬ 0,552. 525 8130 016. 80০০0৮176 0£ 10800 17. 7158782%- ০7572 2170 
2200728%-7-8%2 922 29044108900 ঘ018 57705060175 002 ৪ 00৩ স267 ৪৪15 

261 93 031 877৫. 150158090. 06%8103 চ3010851 ?7878£15 255%22 9০1 [1 0,245 
[09৮5 1/29542% ৬০1, 1] 9. 25০. 


150৫081 056 8528211 ৭0০ ৪3 08093 £158% 50109০7া 0155050 /্ %৪10- 
0155 80৫ 0890153 1 ও 008 80. £011076017101.71 728224-1- ১4188277511191 ০], % 


ঈী 


৬৬ _. যশোহর-খুল্নীর ইতিহাস 


বিক্রমাদিত্য পূর্বেই নিজ সম্পত্তি এবং পরিজনবর্গ যশোরে পাঁগিইয়া৷ ছিলেন। 
এখন দাধূদের ধনরত্বু অন্ঈগত হইল। পলায়িত দাযুদের জ্ঞান হইলে, এ সম্বন্ধে 
বিক্রমাঁদিত্যের সহিত তাহার অনেক কথা হইল। পলায়ন-পথে সে ছুর্বহ ধনভার 
লইয়া লাভ নাই, কারণ হয়তঃ তাহা মোৌগলের! লুটিয়া লইবে। সুতরাং সমস্ত 
ধনরত্ব তিনি মন্ত্রী বিক্রমাদিত্যের নিকট এই বলিয়া গচ্ছিত রাঁখিলেন, যে যদি 
কখনও মোগলের হাত হইতে বঙ্গদেশ তাহার করায়ত্ত হয়, তবে উহা! গ্রহণ 
করিবেন, নতুবা উহা! বিক্রমাদিত্যেরই থাঁকিল। তবে তাহাকে এই বলিয়া 
প্রতিজ্ঞা করান হইল যে, তিনি কখনও মোগলের পক্ষতুক্ত হইয়া পাঠানের বিপক্ষে 
দণ্ডায়মান হইতে পারিবেন না এবং এই অর্থভীর বঙ্গের স্বাধীনতা এবং পাঁঠানের 
প্রভুত্ব রক্ষার জন্যই ব্যয় করিবেন। দাঘুদের তথন মনের ভীষণ অবস্থা ; কোথায় 
তিনি প্রবল যুদ্ধে হারাইয়া মোগলকে তাড়াইয়৷ দিবেন, আর কোথায় আজ্‌ তিনি 
পরাজিত, লাঞ্ছিত এবং পলায়িত। উড়িস্যা হইতে পাঠান সৈন্য আসিবার কথা 
ছিল, দাযুদ সেই দিকে ছুটিলেন। বিক্রমাদিত্য নৌকাঁযোগে ধনভার যশোরে 
পাঠাইলেন। 

দায়ুদের পলায়নের সংবাদ পরদিন গ্রাতে আকবরের নিকট পৌছিলে, তিনি 
তৎক্ষণাৎ পাটনা ছুর্গ অধিকার এবং নগরী লুণ্ঠন করিয়! লইলেন। দাযুদের 
সেনাপতি গুজর খা কতকগুলি হস্তিপুষ্টে দ্রব্যাদি দিয়! নিজে দুর্গের পশ্চা্ভাগ 
দিয়া গ্রস্থান করিলেন । আকবর মুনেম খাঁকে বাদশাহী সৈন্সের সেনাপতি রাখিয়া 
স্বয়ং গুজরের পশ্ঠাদ্ধীবন করিলেন এবং দারিয়াপুরের * সন্নিকটে প্রায় ৪*০ হস্তী 
হস্তগত করিয়া লইলেন। মুনেম খাঁকে “| খানান্” উপাধিসহ বাঙ্গালার নবার 
করিয়া আকবর শীঘ্রই আগ্রা প্রত্যাগত হইলেন। 


চ. 378. +511021 900 ঘা 1028005 18001815081 ৮/85 £0178 0ছ 18101) 6০ 109 
00979 01 ০৪ (1655976 )--৮8002108 (865৬5101086 ) ৬০1, 111 0,122. 526 
3150 4/-92407:7 (15005) ৬০1. 1] 7১. 184. “গোঁড়েশ্বরের সোণারূপা পিত্ল কাসা যত 
কিছু মূলাবান দ্রব/ ছিল, সমন্তই সহম্রীধিক নৌকা বোঝাই করিরা দুর্ভেত্তও নির্জন, যশোহর 
নামক স্থানে আনিয়া! রাখা হইল।” *বিশ্বকোষ,» ১৮শ থণ্ড, ৪৯৩ পৃং। এই সকল উক্কিতে 
অতিরঞ্রন থাকিতে পারে, কিন্ত ইহা একেবারে অমূলক নহে । প্রবাদের সহিত এতিহাসিকের 
সাক্ষ্যগ্প্রবল। এ প্রসঙ্গে “বাঙ্গালার ইতিহাস” (রাখাল বাবু ), ২য় খণ্ড, ৩৭৭ পৃষ্ঠা জ্রবয। 


* বর্তমান মোকামাধাট ষ্রেশনের ১ ক্রোশ দক্ষিণে । 


পাঠান রাজত্বের পরিণাম ও যশোর-রাজ্যের অভ্যুদয় । ৬৭ 


দাযুদ তাগায় আসিলেন। তখনও তাহীর উড়িষ্থার সৈন্ত আসে নাই, অথচ 
মুনেম খা নিকটবর্তী । সুতরাং তিনি আবার উড়িয্যার দিকে পলায়ন করিলেন; 
তাও বিনা রক্তপাতে মোগলের করায়ত্ব হইল। টোডরমল্প দাঁয়ুদের পশ্চাতে 
চলিলেন। উড়িষ্যায় যে পাঠান বল ছিল, তাহা লইয়! জুনেদ খাঁ * টোডরমন্লের 
ছুই দল সৈন্যকে পরাজিত করিলেন। : তখন সাহাধ্যার্থ মুনেম খা আমিলেন এবং 
জবেশ্বরের নিকটবর্তী মোগলমারী বা তুকারই নামক স্থানে এক ভীষণ যুদ্ধ হইল। 
এ যুদ্ধে পাঠান্বীর গুজর খাঁ অমানুষিক বীরত্ব দেখাইয়াছিলেন; সে বীরত্বের 
ফলে মুনেম পরাজিত ও আহত হইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হন। কিন্তু ছুর্ভাগ্য- 
বশতঃ পাঠান সেনা তাহার অনুসরণ করিতে পারিল না। তখন মুনেম 
মহাকৌশলে পুনরায় সেন! সমাবেশ করিলে, হঠাৎ তীরের আঘাতে গুজর নিহত 
হইলেন; দাযুদের পরাজয় হইল, তিনি আবার পলায়ন করিলেন। এবার 
টোডরমল্প তাহাকে সবেগে সমুদ্র পর্য্যন্ত অন্থসরণ করিয়াছিলেন । তখন দায়ুদ 
অনন্তোপায়; তিনি মোগলের বন্ঠতা স্বীকার করিয়া মুনেমের সহিত এক সন্ধি 
করিলেন। 1 উড়িষ্যা দায়ুদকে দেওয়া হইল ) মুনেম আসিয়া বঙ্গবিহারের কর্তা 
হইয়৷ গৌড়ে রাজধানী স্থাপন করিলেন। 

কিন্ত সে গৌড়ে আর নাই। বহুকাল হঈতে বাঙ্গালার রাজধানীরূপে 
মন্ষ্যাবাসের ঘনসন্নিবেশবশতঃ গৌড় নানা ব্যাধির আকর-স্থুল হইয়াছিল। 
এজন্যই সের খা বা সুলেমান উহ! পরিত্যাগ কবেন। মুনেমের সেদিকে লক্ষ্য 
ছিল না। ফলে অচিরকাল মধ্যে গৌড়ে এক ভীষণ মহামারী উপস্থিত হইল। 
উহাতে সে প্রাচীন নগরী একেবারে জনশূন্য হইয়া গেল। মুনেম খা শ্বয়ং সে 
করাল ব্যাধিতে প্রাণত্যাগ করিলেন। সংবাদ আকবরের নিকট পৌছিলে, তিনি 
বাস্ত হইয়া হুসেনকুলি খাঁকে “থা জাহান্ উপাধি দিয়! বঙ্গেশ্বর করিয়া! পাঠাইলেন 
(১৫৭৫); কিন্তু লাহোর হইতে সৈন্ত লইয়া খ| জাহানের বঙ্গে পৌছিতে একটু 
বিলম্ব হইল। ইত্যবসরে দায়ুদ উড়িষ্য! ও বঙ্গের সামস্তরাজগণের সাহায্যে সৈন্য 





* এতিহাসিক নিজাম্উদ্দীনের মতে ( 81110, ৮০1. .7 385) দায়ুদের থুল্লপতাত পুত্র 
এবং ফেরিস্তার মতে তাহার নিজের পুত জনৈদ খা। 
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৬৮ | যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


গ্রহ করিয়া পুনরায় অস্ত্র ধারণ করেন এবং প্রবল বেগে আসিয়! তাও অধিকার 
করিয়া লন। অবশেষে খা জাহান বু সৈন্য লইয়া বঙ্গে আসিলে, আকমহলের 
সন্নিকটে উভয়দলে এক তয়ঙ্কর অস্্ক্রীড়া হয়। এই যুদ্ধে দায়ুদের ছুই পারে 
কালাঁপাহাড় ও জ্বনেদ খা অসাধারণ বীরত্ব দেখাইয়! মৃত্যুমুখে পতিত হন। 
সম্ভবতঃ বসন্ত রায় এ যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন। দায়ুদ প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়াও 
ভাগ্যদোষে পরাজিত হইলেন; * জলাভূমিতে তাহার অশ্বের ক্ষুর ভূমি-প্রোথিত 
হওয়ায় তিনি ধৃত হন। 1 খাঁ জাহানের আদেশে তাহাকে হত্যা করা হইল ! এবং 
তাহার ছিন্ন মুণ্ড সম্রাটের নিকট প্রেরিত হইল। এখানেই বঙ্গের পাঠান রাজত্বের 
অবসান। 


গ্তক্ম পলিচ্ছেদ-কযশোল্র-ল্রাজ্য | 


দায় খার সিংহাসন প্রাপ্তির অবাবহিত পরেই যশোর-রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় 
(১৫৭৪)। সেখানে ছুর্গ-সংস্থাপন ও গৃহ নির্মাণ কার্য শেষ হইতে না হইতে, 
বসন্ত রায় আপনাদের পরিবীরবর্গের সহিত ধনসম্পত্তি যশোরে প্রেরণ করেন। 
যখন দায়ুদের মৌগল-বিদ্রোহ কার্যে পরিণত হইতে চলিল, তখন শুধু বন্ধেশ্বর 
দাযুদ নহেন, তাহার অনেক আমীর ও প্রধান কর্মচারীও নিজ নিজ বনু সম্পদ 
বিক্রমাদিত্যের নিকট গচ্ছিত রাখেন। যেদিন দাযু নিশাকালে নৌকাযোগে 
পাটনা-ছুর্ন হইতে পলায়ন করেন, সেদিন কিরূপে বিক্রমাদদিত্য অপরিমিত ধনবদ্ধ 
নৌকায় বোঝাই করিয়া. লইয়াছিলেন, তাহা পূর্বের বল! হইয়াছে । মোগলসৈন্য 
তেলিয়াগড়ি পার হইয়! তাণ্ডার নিকটবর্তী হইলে, দায়ুদ হস্তিপৃষ্ঠে দ্রব্যাদি লইয়া 
রাজধানী ত্যাগ করেন ; তখন অনেক ধনরত্ব যশোরে আসিয়াছিল। রাজধানী 

* কেহ কেহ বলেন কতলু খীর বিশ্বীসঘাতকতায় দাযুদের পরাজয় ঘটে ; 7457%54%-4- 
4/88245 ছ10০৮1৬ চ.573 ₹০% 

18599001 (1,0%/9) ৬০1 1] 09. 245) 418027%62ঠ6 ৬০01, 11] 05255, 


$ বাদাউনী বলেন, দামুদ বড় হৃপুরুষ ছিলেন ; ভাহাকে হত্যা করিতে খাঁজাহানের ইচ্ছা 
ছিল না, কিন্ত আমীরগণের প্ররোচনায় অবশেষে তাহাকে হত্যার "আদেশ দিতে হইল। 
859, 11 0. 245. 


যশোর-রাজ্য ৬৯ 


লুঠনের ভয়ে নগরবাসীর! অনেকে এ সময়ে স্ব স্ব বসন ভূষণ পর্যন্ত বিক্রমাদিত্য 
ও বমস্ত রায়ের হস্তে প্রদান করেন। তাহীরা ক্রমে নৌকাযোগে এঁ সকল 
দ্রব্যাদি যশোরে প্রেরণ করিতেছিলেন। পরবর্তী যুদ্ধে ও মহামারীতে সমস্ত 
নগরবাসী ছিন্ন ভিন্ন ও উৎসন্ন হওয়ায় এবং যুদ্ধক্ষেত্রে অনেকে প্রাণত্যাগ করায়, 
প্রত্যর্পণ-প্রার্থার অভাবে এ সকল সম্পত্তির অধিকাংশ যশোরে থাকিয়া যায়। 
ইহ! ভিন্ন যুদ্ধতয়ে এবং মহামারীর উৎপাতে গৌড়তাগ্ডার কত অধিবাসী যে যশোর 
রাজ্যের নানাস্থানে বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। 

গৌড় নগরী বহুশত বৎসর হইতে প্রধান রাজধানী ছিল। হিন্দু ও পাঠান 
নৃপতিগণের অতুল শরশ্ব্্য তাহার শোভা ও গৌরব বদ্ধন করিতে কখনও কাতরতা 
করে নাই। কথিত আছে, বন্গেশ্বর হুসেন শাহের আমলে গৌড়ের অনেক 
মধ্যবিত্ত লোকও স্বর্ণপাত্রে পানভোজন করিত। এখনও “হুসেন শাহের আমল” 
বলিলে, এক গৌরবময় স্ুবর্ণযুগের কথা শ্মরণ-পথে আনিয়া দেয়। সেই হুসেনী 
“গৌড়,_সেই হিন্দুর গৌরবংপ্রদীপ্ত, বৌদ্ধের কীত্তিমণ্ডিত, পাঠানের বিলাস- 
বিলসিত, ধনসমুদ্ধ ও হন্ম্যমালাসমন্থিত পুরাতন মহানগরী বুযুগ ধরিয়া যে সম্পদ 
সংগ্রহ করিয়াছিল, তাহার কতকাংশ এক দৈব দুর্যোগে সুদূর সুন্দরবনে আসিয়া, 
বসন্ত রায়ের নব প্রতিঠিত যশোর-রাজ্যের মহিমা বর্ধন করিল। 

যশোর নূতন রাজ্য নহে, বসন্ত রায় উহা নূতন করিয়া গড়িয়া ছিলেন মান্র। 
যশোরের প্রাটীনত্বের কথ! বিশেষভাবে এই পুস্তকের প্রথম খণ্ডে উল্লিখিত 
হইয়াছে। পূর্বের যে টাদ খ! চকের কথা বলিয়াছি, তাহা এই যশোর রাজ্যেরই 
একাংশ। সুন্দরবনের উত্থানপতনে কত যুগ যুগান্তরের কীত্তিচিহ্ন লোকচক্ষুর 
বহিভূ্তি হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু সব চিহ্ন যায় নাই। বসন্ত রায় আসিয়া! বন 
কাটাইয়া নূতন আবাদ, নূতন গ্রাম পত্তন করিয়াছিলেন বটে, কিন্ত সেবন 
চিরকালই বন ছিল না, এক সময়ে সেখানে জনস্থানও ছিল। আমরা প্রথম খণ্ডে 
সুন্দরবনের ইতিহাস. প্রসঙ্গে দেখাইয়াছি, সমতটের এই সব অংশ প্রাকৃতিক 
কারণে কতবার উঠিয়াছে, কতবার পড়িয়াছে। স্থন্দরবনের উন্নমনে কত স্থান 
উঠিয়া মনুষ্যাবামে পরিণত হইয়াছে, আবার আকম্মিক অবনমনে সে সব স্থান 
বসিয়া গিয়া তৃগর্ভে বিলুপ্ত হইয়াছে। আমরা পরে দেখিব, কিরূপে প্রতাপাদিত্য 
কর্তৃক যশোরেশ্বরী দেবীর পীঠ-ূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছিল; কিন্তু সে মূর্তির 


৭০ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


আবির্ভাব প্রাটীনকালে আরও কতবার হইয়াছিল, কত ভাগ্যবান্‌ ভন্ত সে মৃত্তির 
জন্য কতবার মন্দির গড়িয়াছিল। সুতরাং বসন্ত রায়ের যশোর যে নুতন কিছু, 
তাহা নহে; ইহার পুরাতন কাহিনী যুগান্ত-বিস্তৃত। 

যশোহরের প্রাচানত্বের চিহ্ন আমর! এখনও পাইতেছি। কয়েক বৎসর পুর্বে 
কালীগঞ্জ হইতে ঈশ্বরীপুরের মধ্যে নানাস্থানে প্রাপ্ত কতকগুলি প্রান মুদ্রা 
আমার হস্তগত হইয়াছে । উহার মধ্যে তিনটি প্রাচীন হিন্দু আমলের “কার্যাপণ' 
বা “পুরাণ” নামক রৌপ্য মুদ্রা আছে।* প্রত্বতত্ববিদ্‌ পঙ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন, 
যে আলেকজেগ্ডারের আক্রমণের বৃহু পূর্ব হইতে ভারতবর্ষে মুদ্রা প্রচলনের 
নিদর্শন পাওয়া যায়। থুঃ পুর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে লিখিত বৌদ্ধজাতকে কাধাপণ 
বা কাহাপণ নামক ভারতীয় মুদ্রীর উল্লেখ দেখা যাঁয়। 1 “নাতিস্থুল রূপার পাত 
খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়৷ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চতুক্ষোণ রজতমুদ্রা নির্মিত হইত ; পরে বিশুদ্ধ 
জ্ঞাপনের জন্য এই সকল মুদ্রীর এক পার্খে ব৷ উভয় পার্খে অস্কচিন্ন মুদ্রাঙ্কণ/” করা 
হইত।| এইজন্য এই সকল মুদ্রাকে অস্কচিহনযুক্ত (14/১0-0১41160 ) মুদ্রা 
বলে।$ ইহা পুরাণ, কার্যাপণ বা রূপা প্রস্ৃতি বিভিন্ন নামে অভিহিত হইত। 
মন্গর মতে তাত্্রমুদ্রাকেই কার্যাপণ বলে, কিন্তু বৌদ্ধগ্রন্থে কীর্যাপণ বলিতে রজত 
বা স্ুবর্ণমুদ্রীও বুঝাইত। সেন রাজগণের তামশীসনে, বিশেষতঃ লক্ষমণসেনের 
স্ন্দরবনের তাত্রশীসনে, বহুস্থলে পুরাণের উল্লেখ আছে।খ পুরাণ যে রৌপ্য 
মুদ্রা, তাহাতে সন্দেহ নাই। “দিগ্বিজয় প্রকীশ'” হইতে জানিতে পারি, লক্ষণ 
সেন দেব যশোরেশ্বরীর মন্দির সন্নিধানে চণ্ভৈরবের এক মন্দির নির্মাণ করিয়া 
দেন। || প্রাচীন যশোরের সহিত লক্ষমণসেনের সম্বন্ধ ছিল, তাহাতে সনোহ 
নাই। সেই হুত্রে সে সময়ের “পুরাণ” মুদ্রা এ অঞ্চলে প্রচারিত হইতে পারে । 
প্রাকৃতিক বিপ্লবে ত্র সকল স্থান মন্ুষ্যাবাসের অযোগ্য হইলে, নানাস্থানে 


৬ পাপা - ০ পি ». শশী িপিস্পাশী শি পিপি পপি পপি শিশি-িি শালি টি শিশশাাপোশরাস্পি 


* কালিয়-নিবাদী বন্ধুবর গ্রীযুক্ত হিরণ্যকুমার দাসগুপ্ত মহাশয় এই মুদ্রা কয়েকটি সংগ্রহ 
করিয়া দিয়া আমাকে ঠিরবাধিত করিয়াছেন । 


শঁ প্রাচীনমুদ্র (রাখালদাম বন্দোপাধ্যায়) ১১-২ পৃঃ 11550951055 40016709911) 
& 11585901565 09. (8. 


ধু প্রাচীনমুদ্রা (রাখাল বাবু) ১৬ পৃঃ $ [২90507, 100181) 00105) ০2. ধা প্রাচীনমুদ্র। 
১৪-১৫ পৃঃ ॥ ষশোহর থুল্নার ইতিহাস, ১মথণ্ড, ২২৩ পৃঃ । 
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নাঁনাপাত্রে ত্র সকল মুদ্রা মৃত্তিকা-গর্ভে রক্ষিত হইতে পারে। বসস্তরায় আসিয়া 
নৃতন গ্রাম পত্তন করিলে পুনরায় তদবধি এ সকল মুদ্রা স্থানীয় লোকের নিকট 
থাকিয়৷ যাইতে পারে। আমি যে তিনটি মুদ্রার চিত্র প্রকাশ করিতেছি, উহীকে 
পুরাণ বা রজত কার্ধাপণ বলা যাইতে পারে। ভিন্দেপ্ট স্মিথ প্রভৃতি মুদ্রীতাত্বিক 
প্ডিতগণের মতে গোলাকার ও অসমচতুক্ষোণ এই ছুই প্রকার এই জাতীয় মুদ্রা 
দেখিতে পাওয়া! যায়; আমার নিকট ছুই প্রকার মুদ্রাই আছে, উহার ছুইটি 
গোলাকার এবং একটি অসমচতুষ্ষোণ। তবে কোন গোলাকার মুদ্রীর ছুই পাশ 
ছাটিয়া লওয়ায় অসমচতুষ্ষোণ হইয়াছে কিনা, ঠিক বলা যায় না। নিয়শ্লেণীয় 
লোকে এই সকল মুদ্রা অলঙ্কারের মত গলায় পরিত বলিয়া উহাতে এখনও রৌপ্যের 
কড়া লাগান বা চিহ্ন আছে। এই সকল মুদ্রার বিশুদ্ধি পরীক্ষার জন্য, উহা যে 
সব নগরে মুদ্রিত হইত তাহার চিহ্ন বাঁ লাঞ্চন দেওয়া! থাকিত।* এই জাতীয় 
মুদ্রার বিবরণীতে যে সকল চিন্কের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, 1 তাহার অনেকগুলি 
চিহ্ন আমার মুদ্রায় দেখা যায়। ; উহা! হইতে মুদ্রাগুলির বিশুদ্ধি সম্বন্ধে সন্দেহ 
থাকে না। আর এইরূপ বনু প্রকারের মুদ্রা যে এখনও এই প্রদেশে যেখানে 
সেখানে পাওয়া যায়, তাহাতে যশোরের প্রাচীনত্বেরই প্রমাণ হয়। 

সেই বনুকালের প্রাচীন পতিত রাজা কাননাবর্জনা ত্যাগ করিয়া আবার 
উঠিল। ইহার নাম পূর্বে ছিল--“যশৌর,” $ এখন গৌড়ের যশঃ হরণ করিয়া 
স্থপণ্ডিত বসন্ত রায় কর্তৃক “যশোহর” নামে কীন্িত হইল। সুতরাং যশোহর 


পপ পপ পপ ০৭৭. শপ পি ৭০ ৩৭ পা -. পপ পাশাপাশি পরপপািপসপপাপিল ৯০০০৮ প কক ৮85 ৫ 
সীপিপপপিপাপপশীতিত তািতিপিতপসিল ০পতপীপাসপপপাপীপিও 


* প্রাচীন মুদ্রা (রাখাল বাবু) ১৬ পৃঃ 

1]. 8.8. 851789০0 09161, 07757. 

£ রখ, রণের চত্র, অশ্ব, রথের মধ্যে উপকিষ্ট মুর্তি এবং আরও বন্ুবিধ চিত্র আমায় যুস্রাতে 
আছে। 

১ দিখ্কিজয় একাশে-“উপবঙ্গে যশোরাদি দেশ কানন-সংঘুত্তা, “তত্্রচড়ামধিতে “যশোরে 
পাঁণিপস্মঞ্চ” ভবিস্তপুরাণে যশোর দেশ বিষয়ে,” ঘটক কারিকায় “চন্্রন্বীপ শ্রস্থানং বশোরা 
বাহবস্তথা,” ইত্যাদি সর্বত্রই 'যশোর' শব্দ মাছে। ক্যানিংাঁম সাহেবের মতে আরবীয় 
জসর (সেতু) শব্ধ হইতে যশোহর শব্দের উৎপন্ডি। ১7060. 09508780191) 592. 
'যশেহর-খুল্নার ইতিহীন” ১ম খণ্ড, ৪-৭ পৃঃ প্রষ্টবয। বসস্তরায়ের রাজা প্রতিষ্ঠার পর 
ইহার যশোহর নাম হইয়াছিল। | | 


৭২ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


একটি আধুনিক নাম। প্রতাপাদিত্যের আমলের পূর্বে লিখিত কোন প্রাচীন 
পুস্তকে “যশোহর নামে যশোর কখনও অভিহিত হয় নাই ।” * 

প্রথমতঃ বসস্তরায় আসিয়া! উপনিবেশের স্থান বাছিয়া লন। উর্বর মস্তিষ্কের 
কল্পনা অত্যন্পনকাল মধ্যে কার্যে পরিণত হয়। তখন উপবঙ্গে যশোর রাজ্যের 
সীমা ছিল - পুর্ব্ভাগে মধুমতী নদী, উত্তরে কেশবপুর, 1 পশ্চিমে কুশদ্বীপ ও 
প্রাচীন ভাগীরথীর খাত এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর । কুশদ্বীপ বা কুশদহ, বর্তমান 
বসিরহাট ও বনগ্রাম মহকুমার অন্তর্গত। ইহীরই অন্ততূস্ত গোবরডাঙ্সার 
দক্ষিণে যমুনা ও ইচ্ছামতী সম্মিলিত হইয়! দক্ষিণবাহিনী হইয়াছে । বর্তমান 
টাকী ও হাস্নাবাদের দক্ষিণে আসিয়া এই যুক্তনদ্ী কালিন্দী নামে ক্ষুদ্র শাখা 
রাখিয়া বামদিকে প্রবাহিত হইত। কালিন্দী তখন একটি ক্ষুদ্র খাল মাত্র; 
এখনকার মত বিপুলকায়! প্রবল নদী ছিল না। উহারই মোহানার দক্ষিণভাগে 
সমস্ত ভূভাগ ভীষণ সুন্দরবন ছিল। পরী যমুনা ও কালিন্দীর মোহানার নিকট 
বসস্তরায় প্রথম পত্তন করেন এবং তিনিই স্বীয় নামানুসারে স্থানটির নাম রাখেন-_ 
বসস্তপুর। 

তখন এই স্থান হইতে বনের আরম্ভ হইয়াছিল। বসস্তরায় এই স্থান হইতে 
বন কাটাইয়৷ দশ বাঁর মাইল স্থান পরিষ্কত করেন। বিলম্ব করার উপায় ছিল 
না) এজন্ত তিনি যথাসম্ভব সত্বরতার সহিত একটি স্থান গড়বন্দী করিয়৷ রাজধানী 





* বর্তমান যশোহর জেলার সদর ট্েশন সহর যশোহর বা ]695০7০ এর সহিত এই প্রাচীন 
যশোরের রাজধানী যশোহরের কোন সম্পর্ক নাই, বলিলেও চলে। অনেকে রেলপথে মহর 
যশোহরে নামিয়। বিক্রমাদিত্যের রাজধানী যশোহরের ভগ্মীবশেষের অনুসন্ধান করেন। এমন 
কি, কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের নব্যবয়সের নতেল “বৌঠাকুরাণীর হাঁটে" 'ভৈরব-তটে প্রতাপের 
রাজধানী যশোহর অবস্থিত এবং ভৈরব-বক্ষে কামানগর্জনে প্রতাপের নিদ্রাঙ্গ হইল এইরূপ 
বর্ণনাই আছে; দুঃখের কথা বিবার নহে, বিংশাধিক সংক্করণেও ষে ভ্রান্তির সংশোধন হয় 
নাই। সহর যশোরের প্রীর্ীন নাম মুড়লী কস্ব। বা গুধু কস্বা। নেই পাঠান আমলের 
কম্বা ব। সহরে যশোর-রাঁজ্যের একটি কিল্পা! বা ছুর্গ ছিল বলিয়। জানা যায়। প্রতাপাদিত্যের 
পতনের পর চাচড়ার রাজবংশীয়ের! যশোর রাজ্যের একাংশ পাইয়া “যশোরের রাজা' বলিয়! 
পরিচিত হইয়া! সেখানে বাস করেন। ইংরাজগণ জেল! করিবার সময়ে কস্বার বদলে যশোহর 

(0555০76) নাম করিয়া দেন। ১ম খও, ৬ পৃঃ। 


+ কেশবপুর যশোহর ভ্রেলার একটি প্রসিদ্ধ স্থান এবং বাণিজ্যকেন্ত্র। উহ! ষশোহর সহর 


হইতে ২* মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। কেশবপুর এখনও চিনি, গুড়, লঙ্কা ও বস্ত্রের ব্যবসায়ের 
জন্ভ বিখ্যাত। 


যশোর-রাজ্য ৭৩ 


স্থাপন করিলেন । এই স্থানকে এক্ষণে গড় মুকুন্দপুর বলে। * বৃদ্ধ ভবানন্দ 
ও অন্ত পরিবারবর্গ এই স্থানে আসিয়া রাস করিলেন। কেবল রাজজকর্মচারী 
বলিয়া-_বিক্রমাদিত্য, বসন্ত রায় ও শিবানন্দ তাগ্ডীর রাজধানীতে ছিলেন। 
বসস্ত রায় দাযুদের পলায়নের পর ধন রদ্ব বোঝাই নৌকা লইয়া যশৌরে আমেন। 
কতবার এইবূপ ধন রদ্ব আসিয়াছিল, তাহার হিসাব নাই। দায়ুদের সঙ্গে 
দ্বিতীয়বার সন্ধির পর, যখন মুনেম ধাঁ গৌড়ে আসিয়া রাজধানী খুলিয়া বসেন, 
তখন বিক্রমাদিত্য গৌড়ে আসিয়াছিলেন এবং মহামারীর সময়ে পলায়নপর বহু 
হিন্দু পাঠান ভদ্রলোকদিগকে প্রবোধ দিয়া যশোরে প্রেরণ করেন। গৌড় 
বহুকাল হইতে হিন্দু ও পাঠানের রাজধানী ছিল। সুলেমান প্রভৃতির আমলে 
শুধু পাঠান নিবাস নহে, তথায় বহু সামন্ত রাজন্যবর্গের আবাস-বাটিকা ছিল। 
এমন কি, বর্তমান কলিকাতার মত, বহুলোকে পৈতৃক গৃহাদি পরিত্যাগ করিয়া 
গৌড় ও তায় স্থায়ী বাসস্থান নিশ্মীণ করিয়াছিলেন। একে মোগলের লুণ্ঠন 
ও অত্যাচার, তৎপরে স্বপ্লাতীত মহামারীর ভয়ঙ্কর আক্রমণ, উভয় বিপদে 
গৌড়বাসীরা একেবারে বিপর্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। 7 

বাঙ্গালার ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক আকাশের প্রতিও লোকের দৃষ্টি পড়িয়াছিল। 
নবনির্মিত, কাননবেষ্টিত এবং সুরক্ষিত যশোর রাজধানীর প্রতিপত্তির কাহিনীও 
লোকমুখে গৌড়ে পৌছিতেছিল। ন্ৃতরাং অনেকের মনে ধারণা হইল যে, শুধু 
স্বাধীনতা রক্ষা! নহে, জীবনরক্ষার জন্তও যশোরের বক্ষ তাহাদের আশ্রয়স্থান 
বলিয়া বোধ হইল। কত পরাজিত পাঠান সেনানী, কত নিলি দেশীয় 
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* “সে স্থানে লোক পাঠা দরোবস্ত জঙ্গল হাটাইরেন ও নদী নালার উপর স্থানে স্থানে 
গুলবন্দি করাইয়া রাস্তার নমুদ করিলেন। পাঁচ ছয় ক্রোশ দীর্ঘ প্রস্থ এমত দিব্য স্থান তৈয়ার 
হইল।”--রামরাম বসব প্রতাপাদিত্য চরিত, ১৮*১ প্রথম সংস্করণ, ১৮ পৃঃ। 

মুকুন্দপুরে ব। তগ্নিকটবর্তী কোন স্থানে বসস্তরায়ের প্রতিষ্ঠিত যশোর রাজধানী ছিল 
বলিয়া! অনুমান কর! যায়। বিক্রমাদিত্যের রাজধানী হইতে কয়েক মাইল দক্ষিণে গিয়া 
প্রভাপাদিত্য নিজের নৃতন রাজধানী স্থাপন করেন। এই .উভয় রাদধানীর অবস্থান লইয়া 
অনেক মততেদ আছে । আমর! পরে একটি পৃথক পরিচ্ছেদে উহার মীমাংসা করিতে চেষ্টা 
করিব। মুকুনপুর অঞ্চলে বিক্রমাদিত্যের রাঙ্গধানী ছিল, এইটুকু আপাততঃ জানিক়1 রাখ 
ভাল। মুকুন্দপুরের নামই এক্ষণে গড় যুকুন্দ পুর, সেখানে এখনও গড়বন্দী। বিস্তীর্ণ স্থান আছে, 
নদীর মত সে গড়ে বারষাস জল ধাকে। সাতক্ষীর! ষ্রেটের ম্যানেজার জ্ীযু্ত লক্ণচন্্র রায় 
মহাশয় এই গড়বন্দী স্থানে বাস করিতেছেন। 
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রাজন, পিতৃমাতৃহীন বা রাজ্যহীন রাজকুমার, পলায়িত পরিবারের অশক্ত 
আত্মীয়, প্রতিহিংসালোলুপ পাঠান সর্দার এবং সর্মোপরি চাকরীবিহীন অসংখ্য 
পাঠান সৈন্ত_সকলেই যশোরকে একমাত্র শরণস্থল মনে করিয়া নানা পথে 
সেদিকে অগ্রসর হইল। এদিকে অরণ) মধ্যে রাজ্য পত্তন করিয়া গুহপরিবারস্থ 
মকলে নবাগতদিগকে সাদরে সম্বদ্ধন৷ করিতেছিলেন। সুতরাং অল্পকাল মধ্ো 
যশৌহর প্রদেশ বহুজনসমাগমপূর্ণ জনপদে পরিণত হইল। এই সময়ে দাযুদের 
শেষ পরাজয় ও হত্যা হইল। তখন সকল আশা ফুরাইল, পাঠানের সকল সাধনা 
বিফল হইয়া গেল। বিক্রমাদিত্য ও বসন্ত রায় দাবুদের সঙ্গে সঙ্গে বা নিকটে 
নিকটে ছিলেন। এখন আর সেরূপ থাকিলে আত্মরক্ষা হয় না। সুতরাং 
তাহারা তখন হইতে ছত্মবেশে গা টাকা দিলেন। কেহ তাহাদিগকে খুঁজিয় 
পায় না; প্রবাদ এই, তাহার! সন্নযাসীর বেশে ফিরিতেন। 

খাঁ জাহান আকমহলের যুদ্ধজয়ের পর টোডরমর্নকে আগ্রীয় এবং মুজঃফর 
খাঁকে পাঠানদিগের অনুসরণে বিহার অঞ্চলে পাঠাইয়া, নিজে প্রথমে সপ্তগ্রামে ও 
পরে কুচবেহারের বির্রোহদমনে প্রবৃত্ত হন। টোডরমল্প বহুসংখাক হৃস্তী ও 
লুষ্টিত ধনরডু লইয়া আকবরের নিকট যাইবার জন্ত আদেশ পাইয়া, প্রথমতঃ 
তাণ্ডায় আসেন। এবার তিনি এখানে অধিক কাল থাকিতে পারেন নাই। * 
দীযুদের প্রথম পরাজয়ের পর যখন মুনেম খা গৌড়ে আসিয়৷ শাসনকার্ধয 
পরিচালনা! করিতে থাকেন, তখন টোডরমল্প কিছুদিন হিসাবপত্র স্থির করিবার 
জন্য তাহার সহযোগী হইয়া তীগ্ায় ছিলেন।1 সেই সময়ে তিনি জানিতে 
পারেন যে, হিসাবপত্র সমুদদীয়ই বিক্রমা্দিত্য, বসস্তরায় ও শিবানন্দ প্রভৃতির 
করায়ত্ব। তজ্জন্য তিনি উহাদের সন্ধান করেন এবং রাজসরকারে হিসাবপত্র 
পাইলে, তিনি তাহার্দিগকে যখেষ্ট পুরস্কৃত করিবেন এমনও কথা ছিল। তাহারই 


* ১৫৭৬ জুলাইমাসে আকমহলের যুদ্ধ হয়। এ বৎসর অক্টোবর মাসে টোডরমল্প 
গুজরাটের শাসনকর্তা নিযুক্ত হয়। হুতরাং তিনি যুদ্ধের পর ২৩ মাসের মধ্যে আগ্রা 
পৌছিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই । 81৮27, ৬. 4. 9110, 0,155. 
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ফলে, এবং কায়স্থকুলতিলক টোডরমল্লের পবিত্র চরিত্রে পূর্ব হইতে বিশ্বাস ছিল 
বলিয়া, বিক্রমাদিত্য ও বস্তরায় ছগ্মবেশ ত্যাগ করিয়া! প্রথম তাহার সহিত দেখা 
করেন। আগ্রীয় যাইবার পথে টোডরমল্ল পুনরায় তাগায় আসিলে, এবারও 
সম্ভবতঃ উহাদের সহিত তাহার সাক্ষাৎ ছিল। এবং তখন তাহারা ছুই ভ্রাতায় 
মৌগলের অধীনতা৷ স্বীকার করেন এবং হিসাবপত্র যেখানে যাহা ছিল, প্রত্যর্গণ 
করেন ( ১৫৭৬)। আকমহলের যুদ্ধের পূর্বে মহম্মদ কুলি খাঁ * নামক একজন 
মোগল সেনানী আফগানদিগের অনুসরণ করিবার জন্ত সপ্তগ্রামে ছিলেন, তিনি 
তথা! হইতে যশোররাজ্য আক্রমণ করেন, কারণ দায়ুদের বন্ধু বিক্রমাদিত্য 
ধনরদ্ধ সহ তথায় গিয়া বিদ্রোহী হইয়াছিলেন। কিন্তু সুদূর স্থন্দরবন ছুরধিগমা 
স্থান এবং বিক্রমাদিত্যও তথায় তুকারই যুদ্ধ হইতে পলায়িত এবং অন্ত প্রকার 
আশ্রয়ার্থ পাঠান সেন! হইতে যথেষ্ট পদাতিক ও নৌসেনা সংগ্রহ করিয়াছিলেন, 
কারণ তাহারা জানিতেন যে দাযুদের বিপক্ষে যে যুদ্ধ-তরঙ্গ উঠিবে, তাহা! যশোর 
পধ্যন্ত না গিয়া ছাড়িবে না। কুলি খার সহিত কোন বিশেষ স্থানে যুদ্ধ 
বাধিয়াছিল কিনা, তাহা জান! যায় না) তবে কুলি খা যে কিছু করিতে ন৷ 
পারিরা সপৃগ্রামে ফিরিয়৷ আসিয়াছিলেন, আবুলফজলের ইতিহাসে তাহার উল্লেখ 
আছে।1 ইহারই পর বিক্রমাদিত্ায আসিয়া টোডরমল্লের সহিত সাক্ষাৎ করেন 
এবং সম্ভবতঃ তখনই হিসাবের পুস্তকাদি সমর্পন করিয়া মোগল বাদশাহের 
সামস্তরাজ বলিয়া স্বীস্কত হন। তিনি যশোর-রাজ্যের বাদশাহী সনন্দ কিছু পরে 
পাইয়াছিলেন, এবং সম্ভবতঃ টোৌডিরমর্লের অনুরোধ মত সে সনন্দ প্রদত্ত হয়। 
তবে এই সময় (১৫৭৭) হইতে বিক্রমাদিত্যের রাজত্বের আরম্ভ বলা যাইতে 





! ইনি বালণস্‌ বা বন্মকবংশীর় সম্ত্াস্ত সেনানী। কিছুদিনের জন্য মালবের শাননকর্তা 
ছিলেন, পরে মুনেমর্থার সহকারিরূপে বঙ্গে আমেন। বিক্রমার্দিত্য ধনরদ্ব লইয়া যশোর 
য'ইবার সময় ইনি তাহাকে অনুসরণ করেন। কিন্তু বিফল মনোরথ হইয়।! ফিরিয়া আসেন। 
টোডরমল্লের নিক» তিরস্কৃচ হইয়া ইনি পুনরায় উড়িস্কায় প্রেরিত হন, সেখানে তাহার মৃত্যু হয়। 
81০0, £&17- 0,041. 
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পারে এবং এই সময় হইতে তাহারা রাজস্ব প্রদান করিতে থাকেন। বাদশাহী 
সনন্দ সেনাপতি খা জাহানের মৃত্যুর (১৫৭৮) পূর্বে পৌছিয়াছিল বলিয়া বোধ 
হয়। সুজঃফর খাঁর শাসনকালে বঙ্গে যে জায়গীরদারগণের সর্বব্যাপী বিদ্রোহ 
হয়, তখন যশোরে কোন গোলযোগ ছিল না; বিক্রমাদ্দিত্য ও বসন্তরায়ের 
এইরূপ আনুগত্য দেখিয়া 298 টোডরমল্ল অত্যন্ত সত 
হইয়াছিলেন। * 

-১৫৭৭ খৃষ্টাব্দে যশোরে ফিরিয়া আমিনা বিক্রমাদিত্য রাজনিংহাগনে সমাসীন 
হন। তছুপলক্ষে নূতন রাজধানীতে নানা উৎসব অনুষিত হইয়াছিল। নিষ্ণ্টকে 
গৌড়ের ধনরত্রের অধিকারী হইয়া এবং সন্ধিস্থত্রে মৌগল বাদশাহের সঙ্গে 
সন্জ্ীতি সংস্থাপন করিয়া, বিক্রমাদিত্য ও বসন্তরায় উভয়ে শীস্তির সহিত রাজ্য 
শাসন করিতে লাগিলেন। অনেক দিন পরে দক্ষিণবঙ্গ অরাজকতাঁর হস্তে নিষ্কৃতি 
পাইয়া, আবার শাস্তির মুখ দেখিল এবং প্রজাবর্গের স্থখসমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাইতে 
লাগিল। মহারাজ বিক্রমাদদিত্য নূতন রাজ্যের রাজ! বটে, কিন্তু তাহার শাসক ও 
পালক ছিলেন রাজা বসস্ত রায়। 


 অসস্তঙ্ম পল্িচ্ছেদ-বসম্ত ক্লাস 


বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালে বসস্তরায়ই প্রধান চরিত্র। তিনি বিক্রমের 
খুল্লতাতপুত্র, সহোদর ভ্রাতা নহেন। কিন্তু কোন সহোদরত্রাতা্দিগকেও 
পরম্পরের প্রতি এমন আক্ষষ্ট দেখা যায় না। রাম-লক্মণের যুগলনাম যে 
যুক্ত হইস়া বিশ্বের শ্রুতিমূলে অমৃতধারা পিঞ্চন করিতেছে, এই ছুই ভ্রাতাও 
সেইরূপ অচ্ছেষ্ত ও অকৃত্রিম স্নেহ-বন্ধনে সমাককষ্ট ছিলেন। বসন্ত রায়ের চরিত্রও 


* টোৌডরমল্প এক বৎসরকাল গুজরাটের শান কর্তা থাকিয়া! ১৫৭৭ অধর শেষভাগে 
আ্রায় আসিয়া সাস্ভাজোর উজীর ছন ; পরে ১৫৮* অন্ধের প্রথমে বঙ্গের জায়গীরদীরদিগের 
বিপ্রোহ দমন জন্ত বাদশা অনস্ঠোপায় হইয়া! টোডরমল্পকেই সেখানে প্রেরণ করেন এবং তিনি 
১৫৮২ পর্ধাস্ত বঙ্সের শাসন কর্তা ছিলেন । শুধু যশোরের রাজ! নছেন, জার়গীরদার বিস্রোছে 
কোন হিন্দু যোগ দেন নাই। কারণ আকবরের নূতন ধর্মমত উক্ত বিদ্রোহের অন্ততম কারণ 
ব্লকম্যান লিখিয়াছেন '*7০% 5 57081515170 8123 00. 076 5146 ০1 €6.16515,) 48100) 437 
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অপূর্বব চরিত্র। বিক্রমাদিত্য রাজা মাত্র, বসন্ত রায় রাজ্যের সব। রাজ্য 
স্থাপনকালে যাবতীয় রাজনৈতিক মন্ত্রণা তিনিই দিয়াছিলেন; রাজ্য সংস্থাপিত 
হইলে, তিনিই ছুৃষ্টের দমন.ও শিষ্টের. পালন করিতেন। যশোর রাজ্যের সেই 

প্রতিপত্তির যুগে জনৈক পণ্ডিত বলিয়াছিলেন £__ 

“যশোহর-পুরী কাশী, দীর্ঘিকা মণিকর্ণিকা 
তকপঞ্চাননে! ব্যাসঃ বসস্তঃ কালভৈরবঃ1৮ 

যশোহ্‌র নগরী বারাণসী তুল্য ছিল। কাশীক্ষেত্রে দুষ্কৃতদিগের দগ্ডবিধান 
করিয়া, নগররক্ষার ভার কালভৈরবের উপর স্থাস্ত; বসন্ত রায়ও যশোরের যাবতীয় 
শাসনভার গ্রহণ করিয়াছিলেন । তিনিই প্রধান মন্ত্রী; তিনিই কোষাধ্যক্ষ ; 
তিনিই সমাজের নেতা ও প্রতিষ্ঠাতা) বিক্রমাদিত্য রাজা হইলেও তিনিই 
প্রকৃতপক্ষে দ্মুণ্ডের কর্তা । তিনি কোন কার্ষের মন্ত্রণা করিতেন; আবার 
নিজেই নায়ক হইয়। তাহা স্থুকৌশলে সম্পন্ন করিতেন। বসন্ত রায় অসমসাহসী 
ও অসাধারণ যোদ্ধা ছিলেন। তিনি ঘখন তাহার “গঙ্গাজল” নামক তরবারি 
করে ধারণ করিয়া যুদ্ধার্থ দণ্ডায়মান হইতেন, তখন দলবদ্ধ লৌকেও সহজে তীহার 
সানীপ্যলাভ করিতে পারিত না । কিন্তু সেই বীরপুরুষের বরবপুতে কঠোরতার 
ছায়া ছিল না। তাহার ুত্তি সর্বদাই সৌম্য, শাস্ত ও ভক্তিভাবব্যঞ্জক | সে 
মুখে হাসি লাগিয়৷ থাকিত, উৎসাহে তাহার নেত্রদ্বয় হাসিত, তাহার রহস্তময়ী 
ভাষা সভার মাঝে হীসির তুফান বহাইত ।* আবার এই মহাপুরুষ সর্বদা দেব- 
দ্বিজে ভক্তিমান, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ-পরিশ্ন্ত, সামাজিক এবং সমাজের একনিষ্ঠ 
প্রতিপালক। তিনি প্ডিতের সম্বর্ধনা করিতেন, গুণের পুরস্কার দিতে 
জানিতেন ; এবং নিজে যেমন বিদ্বান, তেমনি সঙ্গীতাদি কলা-বিগ্ভায় পারদর্শী 
ছিলেন। একবার রাজসিংহাসন-পার্খে গৃঢ় মন্্রণায়, পরমূহূর্তে উনুক্ত ক্ষেত্রে 
কার্ধ্য-ব্যবস্থায় কখনও অন্দরে পৌন্্রপৌন্রীদিগের সঙ্গে লীলারহস্তে, কখনও 
মন্দিরে পুষ্পবি্ব লইয়া পূজা সাধনায়, কখনও সৈন্ভ সেনাপতি লইয়া অন্তক্রীড়া 


শী শিপিপাপাাশিশীীাতিশিশিশিসনলীট 











আপপপপিপশিশাতাশা পাতি পাশাপাশি পাপা িপাপীপশ 


* রুনীলানাথের “বোঁঠীকুরাণীর হাটে” বসন্ত রায়ের চরিত্রের এই ভাবটি অতি সুন্দর 
ফুটিয়াছে। ক্টীরোদ বাবুর “প্রতাপাঁদিতা” নাটকে বহুবিধ ভ্রান্তির মধ্যেও বসন্ত-চরিতের 
বিশুদ্ধি রক্ষিত হইয়াছে। আশ্চর্যের বিষয় এই, প্রবাদ এ প্রসঙ্গে কোন মতবাদের সৃষ্টি 
করে নাই। | 





৮ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


প্রসঙ্গে, কখনও বা গোবিন্দদীস প্রভৃতি পদকর্তীকে লইয়! রাধারুষ্কের লীল৷ 
তরঙ্গে বসন্ত রায় নানাক্ষেত্রে, নান! সাজে চরিত্রাভিনয় করিতেন। ইতিহাসে 
প্রবাদে বা গল্পে তাহার সম্বন্ধে যাহা কিছু সঞ্চিত আছে, তাহা হইতে ইহাই 
প্রতীতি হয় যে, তিনি মহাগ্রাজ্ঞ, কর্মকুশল, গ্লরসিক ও ভক্তিমান। যশোর 
রাজোর তিনিই প্রতিষ্ঠাতা; সে রাজ্যের গৌরববৃদ্ধির কারণও তিনি এবং 
তাহার হত্য।র ফলে সে রাজ্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল। পরবর্তী ঘটনাবলী ইহার 
সাক্ষ্য দিবে। | 

যে সকল কাধ্যের জন্য বসন্তরায়ের নাম চিরন্মরণীয় হইয়! রহিয়াছে, আমরা 
এ স্কুলে তাহার কয়েকটির উল্লেখ করিতেছি । প্রথমতঃ তিনি বাঙ্গাল! রাজ্যের 
রাজন্ব-হিসাৰ প্রস্তুত করিবার পক্ষে প্রধান সহায়ক হন। আমরা পূর্বে 
বলিয়াছি “তনি দাযুদের সময়ে খালিস-বিভাগের কর্তা বা রাজস্বপচিব ছিলেন এব্‌ং 
তাহার খুল্লতাত শিবানন্দ কান্গুনগো দপ্তরের প্রধান কর্মচারী ছিলেন; সুতরাং 
জমি ও রাজস্বসংক্রান্ত যাবতীয় হিসাবপত্র ইহাদেরই হাতে ছিল, তন্মধ্যে বসন্ত 
রায়ের কাধ্যই দায়িত্বপূর্ণ, কারণ রাজকোষও তাহারই হস্তে ছিল। এজন্য মোগল 
কম্মচারিগণকে রাজস্ব সংগ্রহ করিবার পূর্বে, পূর্বতন যাবতীয় হিসাবপত্র বসন্ত 
রায়ের নিকট হইতে লইতে হইয়াছিল। দে কথা আমর! পূর্বে বলিয়াছি। 
বাদশাহ আকবর মনে করিয়াছিলেন যে, একজন নাজিম বা সুবাদার দ্বারা বঙ্গের 
শাসন চলিবে; কিন্তু তাহা হইল না। ইহার রাজস্বসংক্রান্ত ব্যাপার এত 
জটিল যে, উহার জন্য তাহাকে ১৫৭৯ খৃষ্টাব্দে একজন দেওয়ান নিযুক্ত করিতে 
হয়। * কিন্তু তিনিও হিসান ঠিক করিতে পারেন না । অধিকন্ত, পর বৎসর 
বাদশাহী উজীর মনস্থরের নিপ্দেশমত বঙ্গেশ্বর মুজঃফর খাঁ যখন কঠৌরভাবে 
জায়গীরদারদিগের নিকট হইতে বাকী প্রাপ্য আদায় করিতে যান, তখন তাহারা 
ঘোর বিদ্রোহ উপস্থিত করে । এ সময়ে যশোহরে কোন গোলযোগ হয় নাই। 
আকবরের নূতন ধর্মমত এই বিদ্রোহের অন্যতম কারণ ছিল বলিয়া প্রধানত; 
পাঠানেরাই এই সময়ে বিদ্রোহী হয় এবং টোডরমল্প যখন বিদ্রোহ নিবারণ.করিতে 
প্রবৃত্ত হন, তখন তিনি হিন্দু সামস্তরাজগণের সাহায্য পাইয়াছিলেন। ১৫৮০ 
অন্দে টোডরমল্ল বিদ্রোহ দমন জন্য বঙ্গে আসেন এবং বিদ্রোহের শাস্তি হইলেও 


পাপা পাশাপাশি 
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বসন্ত রায় ৭৯ 


তিনি ফিরিয়া যাইতে পারেন না । তাহাকে বঙ্গ, বিহীরের শাসনকর্তা নিযুক্ত 
করা হয় এবং তিনি ছুইবর্ষকাঁল সেই পদে সমাসীন ছিলেন। ভবিষ্যতে রাজস্ব 
ঘটিত দেনা পাওনা লইয়া এদেশে কোন গোলযোগ না হয়, এজন। টোডরমল্ল 
সমগ্র বঙ্গের রাজস্বের এক হিসাব প্রস্তত করেন। এই হিসাবের নাম “আসল 
তুমার জমা ।” ইহাতে থালসা ও জায়গীর * উভয়বিধ জমির উৎপন্ন হইতে 
মোট এক কোটি ছয় লক্ষ টাকা সংগ্রহের ব্যবস্থা হয়। এই হিসাব গ্রস্ত কালে 
বসন্ত রায়ের নিকট হইতে পূর্বে যে হিসাব পাওয়া গিয়াছিল, তাহাই প্রধান 
স্থল হয়। প্রকৃতপক্ষে এদেশীয় রাজন্বসংগ্রহ ব্যাপারে বসন্ত রায়ের হিসাবই 
এখনও ভিত্তিস্বরূপ হইয়া রহিয়াছে। + সেই ভিত্তির উপর লর্ড কর্ণওয়ালিসের 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইয়াছিল, অল্লাধিক পরিবর্তনের সহিত উহা এখনও 
চলিতেছে। ক্রমে বর্ধিত ও সংস্কৃত আকারে রাজন্বের একটা ধাধাধর| হিসাব 
বহুকাল হইতে প্রচলিত হইয়া না থাকিলে, ইংরাঁজ রাজত্বে ব্গদেশে চিরস্থারী 
বন্দোবস্তের মত একটি স্ুসঙ্গত আইন বিধিবদ্ধ হইয়া যাইত কিনা সন্দেহ । এই 
জন্য বসন্ত রায়ের নিকট বঙ্গবাসী এখনও খণী বলা যাইতে পারে । 

দ্বিতীয়তঃ বসন্ত রায় নব প্রতিষ্ঠিত যশৌররাঁজ্যর একটি রাঁজস্ব-হিসাব 
প্রস্তুত করেন, পৰে প্রতাপাদিত্যের সময় নৃতন রাজা জয় প্রভৃতি কারণে উহার 
পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হয়। মোগল আমলে নুরনগর ও মীর্জানগরের 


* মোগল আমপে রাজ)বিশেষের সমস্ত জমি গাল্দা ও ভায়গীয় এই দুইভাগে বিভক্ত ছিল। 
যে জমির রাজ্ব নিঞ্জাম প্রভৃতি সর্ববিধ কর্মচারীর বেতন ও সৈম্য সামন্ত রক্ষার ব্যয় নির্বধাহ 
জন্য নির্দিষ্ট ছিল, তাঁহাকে জীয়গীর বলিত। আর ইহা! বাতীত অবশিষ্ট যে সমস্ত জমির রাজস্ব 
রাঁজকে।ষে জম! হইত, তাঁহার নাম খাল্সা জমা । 


1 ১৫৮২ অবে “আসলতুমার জমা” অনুসারে বঙ্গদেশের ১৭ সরকার ও ৪৮২ পরগণা! ভুক্ত 
উভয় বিধ জমি হইতে মাট আঁয় ছিল-_১,০৬,৯৩,১৫২ টাকা । ১৬৫৮ অন্দে হুলভান স্বজার 
সময় ৩৪ সরক'স ও ১৩৫* পরগণায় মোট সংগ্রহ ১,৩১,১৫,৯*৭ টাকা | ১৭২২ অবে 
মুশিদকুবিথ'| এদেশকে ৩৪টি দরকার ও ১৩ চাঁকলায় বিতক্ক করিয়া যে "জম! কামেল তুমাক্ি” 
নামক হিদাব প্রস্তুত করেন, তদনুসারে মোট আয়-১,৪২,৮৮,১৮৬ টাক! । পরবর্তীকালে 
নানাপ্রকার আবওযান ও বাজে আদায় হইতে ১৭৬৩ অন্দে কাশিম আলিখশার হিসাবে বঙ্গের 

"আর ২,৫৬,২৪,২২৩ টাক] পাড়ার ! উচ্থারই ভিত্তিতে লর্ড কর্ণওয়ালিসের সময় ১৭৯৩ অব 
“চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত” হয়, তখন মোট আয় ২৬৮,০,৯৮৯ টাকা । চ:911) [৪৮৪706 81510 
(50911) 10১. 22-6; কালীগ্রসন্ন বাবুর “নবাবী আমল,” ৮৩৮৫ পৃঃ; 710) 2৩১০1 
(1812) 0. 47. | 
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ফৌজদারগণ এই তালিকা ঠিক রাখিয়াছিলেন। চিরস্থারী বন্দোবস্তের সময়েও 
এই হিসাব মানিয়া লইয়। যশোর রাজ্যের অধিকাংশ, সর্বপ্রথম নলতার ভর্জ- 
চৌধুরী, টাচড়া, কৃষ্ণনগর ও নলডাঙ্ার রাজার সহিত বন্দোবস্ত কর! হয়। 
প্রতাপাদিত্যের পরগণাগুলির অধিকাংশ প্রথমোক্ত তিন জনের হস্তে পড়িয়াছিল, 
পরে তাহাদের পতনের জন্ত কতকাংশ নানাহন্তে হস্তান্তরিত হইয়াছে । প্রতাপের 
রাজধানী এখনও বংশীপুর লাটের অন্তর্গঘত। ৬বংশীবদন ভঞ্জচৌধুরীর 
নামান্ুসারেই বংশীপুর নাম হয়। 

তৃতীয়তঃ বসন্ত রায়ই যশোর রাজ্যের নূতন রাজধানী স্থাপন করিয়া, তাহার 
নাম রাখেন যশোহর। পূর্বে বলিয়াছি, তীহারই নামানুসারে বসস্তপুর 
হইয়াছিল। সেখান হইতে জঙ্গল কাটিয়া সাত আট মাইল স্থান পরিষ্কুত করিয়া 
তিনিই রাজধানী স্থাপন করেন । আমরা অনুমান করি, মুকুন্দপুরেই যশৌহরের 
প্রাচীন রাজধানী ছিল। ইহার বিশেষ আলোচনা পরে করিব, এস্থলে মাত্র 
বিষয়গুলির উল্লেখ করিতেছি । মুকুন্দপুরের চারি পাশে শুধু গড়ের চিন্ত নহে, 
রাজধানীর আরও অনেক চিহ্ন বর্তমান। বসন্ত রায় এই মুকুন্দপুরের 
চারিধারে নিজের আত্মীয় স্বজন, জ্ঞাতি সামাজিক ও ব্রান্ষণপপ্ডিতগণকে বসতি 
করাইয়াছিলেন। রাজধানীর সৌষ্ঠৰ বৃদ্ধির জন্তও তিনি বিশেষ চেষ্টা করেন। 
তবে রাজবাটীর জন্য যে সব অস্থায়ী গৃহ অত্যধিক ব্যস্ততার সহিত নির্মিত 
হইয়াছিল, তাহ! বাত-বন্ঠার হস্ত হইতে বহুদিন আত্মরক্ষা করিতে পারে নাই। 
এখনও মুকুন্দপুর অঞ্চলে যেখানে সেখানে প্রাীন ইষ্টক-চিহন দেখা যায়) 
তগ্নাবশেষের ইষ্টকরাশি যে কোন কোন নূতন ইমারতের অঙ্গ পুষ্টি করে নাই, 
তাহাই বা কে বলিতে পারে? বিক্রমাদিত্যের রাজ্যারস্ত হইতে রাজারক্ষার 
জন্য হিন্দু ও পাঠান বহু সৈম্ত সংগৃহীত হইতেছিল। হিন্দর্দিগের জন্য 
রাজধানীতে ও নিকটবর্তী নানাস্থানে বু মন্দির ছিল এবং পাঠান সৈম্তগণের 
জন্য মুকুন্দপুরের পূর্বপার্খবর্তী পরবাজপুরে অপূর্ব মসজিদ নির্মিত হয়। পরবর্তী 
কালে গ্রতাপাদদিত্যও তাঁহার নূন্তন রাজধানীতে এই প্রণালীতে টেঙ্া! মসজিব্‌ 
নিষ্দীণ করেন। সে কথা পরে বলিব; এখন এই প্রসঙ্গে পরবাজপুরের' 
মসজিদের কথা বলিয়া লইতে চাই। 

পরবাজ খা নামক কোন পাঠান সেনানীর নামে পরবাজপুর হইতে পারে, 


বসন্ত রায় ৮১ 


অথবা নৃতন স্থানের উপনিবেশ বলিয়া বসন্ত রায় ইহার নাম প্রবাসপুরও রাখিতে 
পরেন। পরবাজপুরে এখনও বহু মুসলমানের বাস আছে; এই স্থানে পাগীন 
সেনাদলের ছাউনি ছিল; তাঁহাদেরই উপাসনার জন্য এখানে বিক্রমাদিত্োর রাজত্ব 
কালে একটি অতি সুন্দর মসজিদ্‌ নির্টিত হয়। মসজিদটির বাহিরের দৈর্ঘ্য 
পুর্ব পশ্চিমে ৫২--৫ ইঞ্চি এবং উত্তর দক্ষিণে বিস্তার ৩৯৮ ইঞ্চি 
মসজিদটি দুইটি ঘরে বিভক্ত ; পশ্চিমের ঘরটি এক গুশ্বজের নিয়ে বেশ বড় ঘর, 
তাহার ভিতরের মাপ ২১-৮৮২১--৮ এবং পূর্ব দিকের ঘরটি তিন 
শুষজের নিয়ে, উহার পরিমাণ ২৪--৮৮৬--১০% মাত্র । ছুইটি ঘরের 
কোণে কোণে ৬টি মিনার আছে। বড় ঘরের উত্তর দক্ষিণে ২টি এবং ছোট ঘরের 
পুর্বপশ্চিমে ২টি মুসলমানী খিলানওয়াল! প্রবেশ পথ; খিলানের উচ্চত। ১১--৩% 
ইঞ্চি। দেওয়ালের ভিন্তি ৫--৯” এবং বাহিরের প্রলম্বিত শিল্পকার্ধ্য সমেত, 
৭ ফুট। মেজে হইতে খড় গুধ্বজের উচ্চতা, ৩০ফুটের কম নহে। ইহার 
স্থাপত্য সম্পূর্ণ পাঠান আমলের 7; কারণ তখনও মোগল পদ্ধতি প্রবন্তিত হয় 





পরবাজপুরের মস্জিদ্‌ 


৯১ 
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নাই। গাখুনির ইটগুলি পাতলা ও সুন্দর ভাবে পোড়ান, ঠিক খাঁ জাহানালির 
ইটের মত। ভিতরে স্থানে স্থানে মেজের উপর একফুট পর্যন্ত মিনা করার 
চিহ্ন আছে; বাহিরের সকল গায়ে শিল্পকলার সুন্দর নিদর্শন । এতদ্চলে 
এমন অপূর্বব কারুকার্ধ্য-খচিত মসজিদ আর দেখি নাই। ছুঃথের বিষয়, সরকারী 
বিবরণীতে এ কীর্তিমন্দিরের উল্লেখ নাই ।, 

চতুর্থতঃ বসন্ত রায় পূর্ববঙ্গ হইতে জ্ঞাতিকুটুম্বগণকে আনিয়! নৃতন রাজধানীর 
চারিপার্থে বর্সতি করান এবং তদবধি “যশোহর-সমীজ” নামে একটি প্রধান 
সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। সাঁমাজিকগণের সভাসমিতির জন্য মুকুন্দপুরের সন্নিকটে 
বর্তমান ডামরেলী বা ধামরেলী নামক স্থানে একটি সুন্দর সমাজমন্দির গঠিত 
হয়। পরবর্তী পরিজ্ছেদে এই সমাজ ও মিলন-মন্দিরের বিশেষ বিবরণ প্রদত্ত 
হইবে। | 

পঞ্চমতঃ বসন্ত রায়ের উদ্ধোগে রাজধানীতে ও দূরবর্তী নানাস্থানে বিভিন্ন 
সময়ে কতকগুলি দেবমন্দির নির্মিত হইয়াছিল। যশোররাজ্য যখন বিক্রমাদিত্যের 
হস্তগত হয়, তখন কালীঘাটে কালী-দেবীর মৃত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। কথিত 
আছে সে মূর্তি একথানি প্র্ণশাঁলায় পূজিত হইত দেখিয়! বসস্তরায় উহার জন্য একটি 
ক্ষুদ্র মন্দির নির্মাণ করিয়া দেন। * বসন্ত রায় নিজে বৈষ্ণব হইলেও শীক্তদ্বেষী 
ছিলেন না । ডামরেলীর মন্দিরের নিকট আরও অনেকগুলি শিব মন্দির ছিল। 
রতনপুরের বুড়াশিবের মন্দির এই সময়ে রচিত। উহা এখনও আছে এবং এ 
স্থানের নাম শিববাঁটা। আর একটু দক্ষিণে কাটুনিয়ার সান্নিধ্য মঠবাড়ী নামক 
স্থানে দুইটি সুন্দর নোৌতালা মন্দির ছিল; উহাতে কি বিগ্রহ ছিল বা কি হইল, 
কিছুই জান! যায় না। গৌপালপুরের গোবিন্দদেবের মন্দির, বেদকাশীর শিব 
মন্দির ও চতুভূ'্জ বাস্থদেবের মন্দির বসন্তরায়েরই ব্যবস্থায় নির্মিত হইয়াছিল। 
এ সকল মন্দিরের কথা যথাস্থানে বলিব । 


* “কথিত আছে, যশোহরের কায়স্থরাজা বসস্তরায় (কাঁলীঘাটে) কালীর পর্ণকুটারের 
পরিবর্তে একটি ক্ষুত্র মন্দির নির্মাণ করাইয়া! দেন।” কালীক্ষেত্রদীপিকা, ৭* পৃঃ; “কলিকাতা 
--মেকালের ও একালের" ( হরিসাধন মুখোপাধ্যায়), ১১৯ পৃঃ এই সময়ে কালীঘাট যশোর- 
রাজ্যের অন্তর্গত ছিল; বসপ্ভরায় শুধু মন্দির নির্মাণ করেন নাই, তিনি কালীঘাট গ্রামখানিও 
৬মায়েব বৃত্তিদ্বরূপ নির্দিষ্ট করিয়া দেন। প্বঙ্গীয় সমীজ,” ১৪৩ পৃঃ 





বসস্ত রায় ৮৩ 


ধষ্ঠতঃ বসন্ত রায় বনৃগুণী ব্যক্তিকে সমাদরে আশ্রয় দিয়া বিক্রমাদিত্যের 
রাজসভার গৌরব বৃদ্ধি করেন। মোগলের অত্যাচারে এবং আকন্মিক মহামারীতে 
গৌড় ধ্বংস প্রাপ্ত হইলে, যশৌহরের গৌরবের দিন আসিয়াছিল; শুধু পলায়িত 
সৈনিক ব! লালায়্িত বণিক নহে, প্রতিভামম্পন্ন পণ্ডিতগণ ও যশোহরের রাজসভ৷ 
প্রভান্বিত করিয়াছিলেন। এমন কি কথিত আছে, উজ্জয়িনীপতি প্রাচীন 
বিক্রমাদদিত্যের অনুকরণে যশোরেশ্বর বিক্রমাদিত্যও নয়জন প্রধান পণ্ডিতকে 
লইয়া! নবরদ্ব সভা প্রতিষ্ঠা করেন এবং ডামরেলীর নবরদ্বমন্দিরে এই নবরত্ব সভার 
সাময়িক অধিবেশন হইত। এই পণগ্ডিতরত্বগণের মধ্যে ব্যাসকল্প ছিলেন-_ 
তর্কপঞ্চানন। ইহার সম্পূর্ণ নাম--কমলনয়ন তর্কপঞ্চানন। * ইনি কাশ্ঠপ 
গোত্রীয় চট্টোপাধ্যায় বংশীয় । কনৌজাগত দক্ষের ৮ম পুরুষে, বহুরূপ বল্লাল 
সেনের সময় নির্দোষ কুলীন বলিয়া! গণ্য হন; তাহার প্রপৌত্র শ্রীকর হুগলীর 
নিকটবর্তী খনিয়ানে বাস করেন। খন্যান এক্ষণে একটি রেলওয়ে স্টেশন। 


পপাপিপপিসপপাপপাশপ৮া৮তশ৭ ০০ 





* যুক্ত সত্যচরণ শাস্ত্রী নহাশয় বলেন, ইহার নাম খ্রীকৃষণ তর্কপঞ্ধানন | প্রযুক্ত নিখিল 
বাবু ভীহারই অনুকরণ করিয়াছেন। শাস্ত্রী, ৬৮পৃঃ, নিখিলবাবু, ১১২ পৃঃ)। খোঁড়গাছির 
রাজা রাজেন্দ্রনাথ রায় যশোর রাজবংশীয়গণের মধে। বয়সে প্রবীথ্থ ছিলেন; গতবৎসর তাহার 
মৃত্যু হইয়াছে। ১৯১৮ অন্ধের ২৮শে ডিসে্বর তারিখে আমি খোড়গাছি গিয়া! আহার সহিত 
সাক্ষাৎ করি) তিনি দিন আমাকে বলিয়াছিলেন যে দৈবাৎ ভুল করিয়া শাস্্ীমহাশয়কে তিনি 
গ্রীকৃফ নাম বলিয়া দিয়াছিলেন ; শীস্ত্রীমহাশয়ও অন্থত্র পরীক্ষা না করিয়া সেই কথাই পুস্তকে 


লিপিবদ্ধ করেন এবং নিখিলবাবুও তাহাই নিঃসন্দেহে নকল করিয়াছেন। নানাভাবে মিলাইয়া 
না! লইলে কোন ধতিহীসিক তথ্য যে কিরূপ ভ্রান্ত হইতে পারে, ইহা! তাহায় নিদর্শন। শাস্ত্রী 
মহাশয় বাহাই করুন, নিখিল বাবুর বাঁড়ীর কাছে আধার মাণিক , তথায় তর্কপঞ্চাননের 
অধস্তন বংশধরগণের নিবাস। সেখানে একটু অনুসন্ধান করিলে তিনি জাপিতে পারিতেন যে, 
তাহারা “হ্ীকৃফ”' নাম জানেন না। আমি তাহাদের প্রদত্ত বংশাবলী হইতেই কমল নয়ন নাম 
পাইয়াছি। বসস্তরায়ের বংশধর খোড়াগাছি নিবাসী ৮রামগোপাল রায় ১৮৩৮ অক্ধে “সারতত্ব 
তরঙ্গিণী”নামে যে পুপ্তক প্রণয়ণ করেন উহার কতকাংশ নিখিলনা খই প্রথম প্রকাশ করিয়াছেন; 
তাহাতে “কমল নামেতে তর্কপঞ্চানন* এইরূপই আছে। গাহার টাকার নিখিলবাবু লিখিয়াছেন 
“তর্কপঞ্চীনন এতদ্দেশে গ্রীকৃষণ তর্কপঞ্চানন নামে অভিহিত,” | কিন্ত-প্রকৃত পক্ষে শাস্রী- 
মহাশয়ের পুস্তক প্রচারের পরই এই নাম রটিয়াছে, পূর্বে ছিল না। ক্ষীয়োঘ বাবুর নাটকে 
তুল থাকিবে, বিচিত্র নহে। (নিখিলবাবুর *প্রতাপাদিত্য” ২৮৬ পৃঃ) 


৮৪ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


শ্রীকরের বংশীয়েরা খন্যানের বা খনিয়ার চাটুতি বলিয় খ্যাত * শ্রীকরের ধারায় 
চণ্তীবর চক্রবর্তী বহুরূপ হইতে নবম পুরুষ এবং স্ুরাই মেলের প্রধান কুলীন।+ 
তিনি ত্যাগশীল সাধুপুরুষ ছিলেন, এজন্য সাধারণতঃ চণ্ডীবর তপন্থী বলিয়া খ্যাত। 
ইহার ছুই পুভ্রের সন্ধান পাওয়া যাঁয়_পৃর্থীধর ও কমল নয়ন। $ তন্মধ্যে 
পৃথথীধরই বৌধ্হয় জো্ঠ, তিনি সন্ন্যাসীর মত তীর্থভ্রমণে দেশে দেশে ফিরিতেন। 
আর কমল নয়নের উপাধি ছিল-_-তর্কপঞ্চানন ; তিনি অসাধারণ প্ডিত ও 
তীক্ষবী ছিলেন। কথিত আছে, বিক্রমাদিত্য একদিন হুগলীর নিকট ত্রিবেণীতে 
পার্বণ শ্রাদ্ধ করিতেছিলেন ; কমলনয়ন দৈবক্রমে তথায় উপস্থিত ছিলেন। 
খনিয়ান ত্রিবেণী হইতে বেশী দূর নহে। মন্ত্রপাঠে ভুল হইতেছিল দেখিয়া 
তর্কপঞ্চানন তাহা দেখাইয়া দেন এবং বিক্রমাদিত্যের অনুরোধে তিনিই শেষে 
মন্ত্র পড়াইয়। দেন। শ্রাদ্ধান্তে তর্কপঞ্চানন চলিয়া! গেলেও বিক্রমাদিত্য তাহার 
বাড়ীতে যথাযোগ্য সিধা পাঠাইয়া দ্েন। তখনও চণ্তীবর জীবিত ছিলেন, তিনি 
কখনও ব্রাহ্মণেতর জাতির দানগ্রহণ করেন নাই ; এজন্য তিনি তিরস্কার করেন। 
তাহাঁরই ফলে, কমল নয়ন বসস্তরায়ের অনুরোধে যশোহরে আসিয়াছিলেন এবং 
রাঁজগুরু বলিয়া স্বীকৃত হুন। অচিরে তিনি অসামান্ত প্রতিভাবলে রাজধানীতে 
অশেষ সন্মান ও প্রতিপত্তি লাভ করেন। “সারতত্ব তরঙ্গিণী*তে আছে £-- 

“কমল নামেতে তর্কপঞ্চাননোপাধি । 

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত গুণনিধি ॥ 

ছিল৷ রাজসভাঁসৎ পণ্ডিত অতি মান্ত । 

সর্বশান্ত্রে বিশারদ মহাখ্যাত্যাপন্ন ॥৮ 

যশোর-রাঁজ্যের প্রতিষ্ঠার পূর্বে কাঁলীঘাটে পীঠমুত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছিল । 

বসস্তরায় দেবীমুস্তির জন্য একটি ক্ষুদ্র মন্দির নির্মাণ করিয়া দেন, তাহ! পুর্বে 
উল্লেখ করিয়াছি । সে সময় ভুবনেশ্বর চক্রবর্তী নামক একজন ব্রহ্মচারী সেখান- 
কার সেবাইত ও অধিকারী ছিলেন। বসন্তরায় তীহাকে গুরুর মত ভক্তি 
করিতেন। কেহ কেহ বলেন, বসন্তরায় তাহার শিষ্য হইয়াছিলেন; সে 





* সম্বন্ধ নির্ণয, লালমোহন বিদ্ভানিধি, ৪৪৮, ৪৫* পৃঃ। 
1 কালীক্ষেত্র দীপিকা, ( ১৮৯১), ৬৩ পৃঃ। 
1 বঙ্গের জাতীয় ইতিহান, ত্রান্গণকাও, ২৯৭ পৃঃ 


বসন্ত রায় ৮৫. 


কথা ঠিক মনে করি না। তর্কপঞ্চাননই রাজবংশের গুরু হইয়াছিলেন, এবং 
তাহার বংশীয় ঝ্বাধারমাণিকের ভট্রাচার্যগণ এখনও গুরু আছেন। তর্ক- 
পঞ্চাননের ভ্রাতা পৃথ্ণীধর তীর্ঘযাত্রা করিয়! নিরুদ্দেশ হইলে, তৎপুজ্র ভবানীদাস 
পিতার অনুসন্ধানে যশোর অঞ্চলে আসেন, সেখান হইতে কালীঘাটে 
আসিয়৷ তুবনেশ্বরের সহিত তীহার সাক্ষাৎ হয়। সস্তানাদির মধ্যে 
ভুবনেশ্বরের একমাত্র কন্তা ছিল; তিনি তাহার সহিত ভবানীদাসের বিবাহ 
দেন। পূর্বেও ভবানীদাসের অন্ত বিবাহ ছিল এবং খন্লিয়ানে তাহার সে পক্ষের 
যাদবেন্ত্র ও রাজেন্দ্র নামক ছুই পুক্র ছিল বলিয়৷ জান! যায়। ভবানী দাস 
৬মায়ের সম্পত্তির অধিকারী হইয়া কালীবাটে বাস করিলে, যাদবেন্্র আসিয়া 
নিকটবর্তী গোবিনদপুরে বসতি করেন; রাজেন্্রের কোন সংবাদ পাওয়া যায় 
না। ভুবনেশ্বরের কন্ঠার গর্ভে ভবানীদাসের চারি পুত্র হয় যাদবেন্ত্র ও উক্ত 
চাঁরিপুত্র-_এই পাঁচজনে কালীমায়ের সম্পত্তির অধিকারী হন, এবং আলিবন্দী খার 
. সময়ে “হালদার” উপাধি পান। কালীঘাটের সুবিখাত হাঁলদীর পরিবারের 
সহিত আঁধার মাণিকের ভ্টাচার্যযগণের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। | 


তুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী ( চক্রবর্তী ) চণ্তীবর তপস্থী (চক্রবর্তী ) 


( শাঙিল্য বন্য ) ( কাশ্তপ চট্ট, শ্রীকরের ধারা ) 
নিলি রনির হারাতে 
(১) (২) কমলনয়ন টর 
কন্তা _- ভবানীদাস _ প্রথম স্ত্রী | 
১) দা সাং গোবিন্দপুর 





| | | ৰ 
(২) রামগোপাল (৩; রামগোবিন্দ (৪) রামনারায়ণ (৫) রামশর 
সাং কালীঘাট সাং গোবিন্দপুর সাং কালীঘাট দাং গোবিন্দপুর 
| এই €জন কাঁলীঘাটের হালদারবংশের আদি । বংশাবলীর জন্ত, কালীক্ষেত্র- 
দীপিক1, ১২৫-_২৮ পৃষ্টা দ্রষ্টব্য ] 


৮৬ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


চণ্তীবর তপস্থী 


| 
(২) কমলনয়ন তর্কপঞ্চানন 





| | | 
রামচন্দ্র বিদ্ভানিবাস পুরুযোত্বম জগদানন্দ সার্ধতৌম 


সাংঝআধারমাণিক সাং ইছাপুর সাং আধারমাণিক 
( গুরুবংশ) ( পুরোহিতবংশ ) 
| | 
রঘুননান ন্ায়পঞ্চানন. 177 
| রতিকান্ত রামনারায়ণ কৃষ্ণদেব বিশারদ 
শ্রীকৃষ্ণ তর্কলঙ্কার | | 


| যছুনন্দন গোপীকান্ত ন্তায়পঞ্চানন 
রামশঙ্কর বিষ্ভাবিনোদ | 


| 
| শ্রীবল্পভ উপেন্ত্ররুষ্ণ বিদ্ভাবাগীশ 
রামনিধি তর্কসিদ্ধাস্ত | | 
| রামকানাই পীতান্বর স্তায়বাগীশ 


| | | | 

রামজয় গঙ্গাপ্রসাদ চুড়ামণি গৌরহরি রামচন্দ্র 
| | | | 

মধুরানাথ কেদারনাথ বিদ্ভারত্ব তারিণীচরণ কমলাকাস্ত বিগ্ভালঙ্কার 
ণ | | | 


্া টি কন্তা ৪ মুখো 
হ্মস্ত রামচন্দ্র বা 
জীবিত, বয়স ২৪ জীবিত, বয়ন ১৮ ক্ষেত্রনাথ গোপালচন্্র 
সাং আধারমাণিক 
| | ত ] 
উমানাথ ভবনাথ রজনী মন্সথ 
জীবিত, বয়স ৪৬ 


বসস্ত রায় ৮৭ 


প্রতাপাদিত্যের পতনকালে তর্কপঞ্ধানন যশৌহর ত্যাগ করিয়া ইচ্ছামতীর 
তীরবর্তী আধার মাণিক ঝা কৃষ্ণনগর গ্রামে বসতি করেন। তীহার পুত্রগণের 
মধ্যে পুরুষোত্বম এখান হইতে উঠিয়া ইছাপুরে প্রিয়া বাস করেন। অন্ত পুত্র 
ত্বয়ের মধ্যে রামচন্দ্র রাজবংশের ও টাকী শ্রীপুর প্রভৃতি স্থানের রাজ-জ্ঞাতিবর্গের 
গুরু বলিয়! স্বীকৃত হন এবং তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা জগদীনন্দ সার্বভৌম পুরোহিত 
বলিয়া স্থিরীকৃত হন। রামচন্দ্রের অধস্তন ৮ম পুরুষে উমানাথ প্রভৃতি এখনও 
আধার মাণিকে বাস করিতেছেন। জগদানন্দের ছুই পুত্রের ধারা আধার মাণিকে 
এবং তৃতীয় পুক্র কৃষ্ণদেব বিশারদের ধারা খোড়গাছিতে আছেন ।* 





কপ 


* কৃষ্ণদেবের বংশীয় যুনাথ ( বয়ন ৬৩ ) এখনও জীবিত আছেন। তাহার গৃহে তাহার 
পূর্বপুরুষের যে সব তায়দাদ বা নিস্করের দলিল আছে, আমি তাহা ম্বচক্ষে দেখিয়াছি । সেই 
দ্লিলগুলি হইতেই যছুনাথের বংশাবলী এইরূপ পাওয়া ঘায় ; কৃষ্ণদেব-তৎপুজ রুদ্ররাম 
বাচ্পতি--তৎপুত্র রামগোবিন্দ _তৎপুত্র গলঙ্গাধর বিষ্তালস্কার_-তৎপুজ রুরাম বিস্যাপঞ্চানন 
তৎপুব্র নন্দকিশোর--তৎপুক্র গোবিন্দ --তৎপুত্র কাশীনাধ-_-তৎপুজ রামনারায়ণ। রামনারায়ণই 
বছুনাথের পিতা । বসন্তরায়ের 'পৌল্র রাজারাম পুরোহিত বংশীয় কৃ্ণদেব বিশারদকে যে 
৫৪/* বিঘা নিষ্কর জমির সনন্দ দেন, উহা! ঘদুনাথের নিকট এখনও জীর্ণ অবস্থায় বর্তমান আছে 
উহার অবিকল প্রতিলিপি এই ২-- 

"ন্বন্তি পূজনীয়তম আীরুফদেব নিসারদ ভট্টাচার্যা চরণেযু । ্রীরাজারাম রায়ন্ত প্রণাম 
নিবেদনঞ্চ আগে আমার অধিকার পরগণে সর্পরাজপুর ওগয়রহতে তোমাকে তপশ্বীল জয়েন 
জমী ৫৪/ চৌয়ান্ন বিধ। জমী ব্রন্ধোত্বর দিলাম। ভমি উত্থিত করিয়া পুত্র পৌঁজাদিত্রসে 
পরম সুখে তোগ করুন। ইতি সন ১*৯৪ শাল তেরিখ ১ কার্তিক |” 





“জায়জমী 
ভাছুরিয়]-- ১৫/ পং নুরনগর 
মুকুন্দকাটি _-৭/ কুল্যান 
মেরুদণ্য়! -8/ মহালয়া 
সাস্তিয়ানগর--৭/ ৩/ 
তবানিপুর--২/ দেবীপুর 
ধলবাড়িক্া_-২/ ১৩/ 
ফতুলাপুর--১/ উরি 
* ১৬/ বোল বিখ। মাত্র। 
৩৮/ €8/ 


আটান্রয বিঘ| ম।. 'চয়ান বিথ! মাত্র--” 


৮৮ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 
নন্রম পক্রিচ্ছেদ-স্বমশোহক্স-সহ্মাজ । 


বিক্রমাদিত্য যখন যশোহরে রাজা প্রতিষ্ঠা করিলেন/ক্রমেই তাহার রাজনৈতিক 
প্রতিপত্তি বাড়িতে লাগিল। এই ,সময়ে তীঁহার পিতা ভবানন্দ পরলোকগত 
হইলেন। বিক্রমাদিত্য প্রভূত অর্থব্যয়ে পরম সমারোহে পিতৃশ্রান্ধ সম্পন্ন করিলেন 
এতছুপলক্ষে অনেক চেষ্টার ফলে পূর্ববঙ্গ হইতে আত্মীয় কুটুঘ ও জ্ঞাঁতিবর্গকে 
আহ্বান করিয়া আনা হইল। তখন বাক্লাই রঙ্গজ কাযস্থকুলের প্রধান সমাজ। 
নবপ্রতিষ্ঠিত যশোহর সেই বাক্লা সমাজের অধীন ছিল! শ্রাদ্ধবিবাহাদি 
প্রত্যেক অনুষ্ঠানে এভাবে পূর্বাঞ্চল হইতে জ্ঞাতি কুটুম আনিতে যাওয়া বড় 
কষ্টকর ; বাক্লা-চন্ত্রদ্বীপ অত্যন্ত দূরে অবস্থিত এবং সামাজিক ব্যাপারে বাঁকৃলার 
অধীনত! বড় অগ্লরীতিকর হইল। বিশেষতঃ বাঁকলা-সমাজে বহুকাল হইতে নান! 
নিষ্নশ্রেণীর মৌলিকের সহিত কুলীনের বিবাহ-প্রথা অতান্ত অধিক মাত্রায় প্রবন্তিত 
থাকায় সমাজ-শৌণিত কলুধিত হইতেছিল।* দূরদর্শী বসস্তরায় বুঝিলেন বংশ- 
বিশুদ্ধ দ্বারা সামাজিক উন্নতি ব্যতীত কোন জাতির উন্নতি হয় না। স্তুতরাং 
এই কুল-বিশুদ্ধি রক্ষা তাহার প্রধান লক্ষ্য হইল। 

বসন্তরাঁয় নিজের চেষ্টার যশোহরে নূতন সমাজ প্রতিষ্ঠা করিয়া উহা 
স্প্রণালীতে নিয়ন্ত্রিত করিলেন। বাঁক্‌ল! ( বরিশাল ) ও ফতেহাঁবাদ (ফরিদপুর ) 
প্রভৃতি পূর্বাঞ্চল হইতে বহুসংখ্যক আত্মীয়-স্বজন ও জ্ঞাতিগোত্রীয়দিগকে অর্থ ও 
ভূমিবৃত্তি লোভে বশীভূত করিয়া যশোহরে আনিলেন; রাজধানীর নিকটবর্তী 
চারিধারে তাহাদের বসতি নির্দেশ করিয়া! দিলেন। শুধু স্বজীতীয় ব্জজ কায়স্থ 
নহে, সমাজ-দেহপুষ্টির জন্ত বহুজাতির প্রয়োজন । স্থতরাং বসস্তরায় দেবোত্তর, 
্রন্ধোত্তর ও মহত্রাণ দিয়া নানাশ্রেণীর সুত্রাহ্মণ ও বৈগ্ধ প্রভৃতি জীতিদিগকে বসতি 
করাইলেন।1 সহজে কোন সম্মানিত ব্যক্তি পরাশ্রয়ে আসেন নাই, এজন্ত 

















* "বঙ্গীয় সমাজ,” সতীশ চত্্র রায়, ১৪৫, ৩৪০-১ পৃষ্ঠা; "বাথরগঞ্জের ইতিহাস” 
(খোলাল চত্র ) ৫৪ পৃঃ। 
+. "চন্্রদ্বীপ পুরাৎ তশ্মিন্‌ কাযস্থান্‌ ব্রাহ্মণান্‌ তথা । 
বৈদ্তকমানয়াম।স সমাজেশ: বভুবঃ সঃ ঘটক-কারিকা। : 
“চন্দ্রদ্বীপ আদি নমাজ মানে সব্বজনে। সমাজ করিল। যশোর ঘটক কুলীনে। 
বিক্রমপুর ইদিলপুর সমাজ বাখানি। থায় পুজিত সদা ঘটক চূড়ামণি। 


যশোর-সমাজ ৮৯ 


বিক্রমাদ্দিত্য সকলকেই স্ব স্ব মর্ধ্যদার অনুরূপ তুমিবৃত্তি দিয়াছিলেন। বিশেষতঃ 
নবোখিত ষশোর-রাজ্য তখন লক্ষ্মীর লীলাভূমি ; এমন স্থলে বাস করিবার লোভ 
অনেকেই সম্বরণ করিতে পারেন নাই। 

এই নূতন সমাজে বনু কুলীন ও মৌলিক যোগ দিয়াছিলেন। তন্মধ্যে 
কুলীনের সংখ্যাই অধিক। মিত্রবংশীয় কেহই আসেন নাই; বঙ্গজ মি্রগণ 
কুলীন নহেন। মৌলিকদিগের মধ্যেও মাত্র কয়েক ঘর আসিয়াছিলেন। ধাহার৷ 
আসিয়াছিলেন, তীহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতেছি।* বৎস, রাঘব, পৃর্থীধর, 
চক্রপাণি, থাকবন্থ্ব ও গাভবস্থ প্রভৃতি বিভিন্ন ধারার বন্থু কুলীনগণ ইছামতী- 
কুলবন্তী টাকী, শ্রীপুর, সৈদপুর, পুঁড়া ও জালালপুরে, বর্তমান বাগেরহাটের 
নিকটবর্তী কাড়াপাড়৷ ও উৎকূলগ্রামে এবং বর্তমান ফরিদপুর জেলার ওলপুরে 
বাস করেন। ওলপুর ও কাড়াপাড়ার রায় চৌধুরীগণ উচ্চ কুলীন। তন্মধ্যে 
শেষোক্ত স্থানের গাভবস্থবংশীয় পরমানন্দ রায় বসন্ত রায়ের ভগিনী ভবানীদেবীকে 
বিবাহ করিয়া যশোহর রাজধানীর নিকটবর্তী পরমানন্দকাঠিতে বাঁস করেন। 
ঘোষ কুলীনদ্রিগের বিভিন্ন থাক এই সময় হইতে ক্রমে বাশদহ, শিবহাটি, 
জালালপুর, শ্রীপুর, পুড়া ও খোৌঁড়গাঁছিতে উপনিঝিষ্ট হন। 

পুর্ব্বেই বলা হইয়াছে, বিক্রমাদিত্য আশ গুহবংশীয়। এই থাকের রাজ- 
জ্ঞাতিগণ অনেকে হশোহরে আসেন। তন্মধ্যে ভবানীদাস রায় চৌধুরী প্রধান 
এবং মহীপ্রতিভাশালী । ইনি রামচন্ত্র গুহের পিতৃব্য চতুর্তজের প্রপৌ্র, স্বতরাং 
বিক্রমাদ্িত্যের জ্ঞাতি ভ্রাতা । ভবানী দাস রাজবংশীয়দিগের নিকট হইতে 
মাইহাট পরগণা বৃত্তি পান। সামাজিক হিসাবে রাজবংশীয়দিগের নিয্নেই তাহার 
আসন ছিল; এজন্ট পরবর্তী যুগে ইহার বংশধরগণকে নায়েব গোস্টীপতি বলিত | 
88558888885 মুন্সী রামকাস্ত ও কালী নাথ এই 


শী পাপা 


বশোহরের কথ! কিছু করি করি নিবেদন। আশ বংশে নরগতি ছিল মহাজন & 
কায়স্থ কুলীন বত গুণেতে পুজিত্ত। নান ধন দিয়া সবে করিলা ভোঁষিত ॥ 
গ্লোঠীপতি হইল! রাজ বহু পৃণ্যকলে। ঘটক কুলীন মতে অনুমতি দিলে ॥ 

* বিশেষ বিবরণ সতীশ চন্দ্র রায় প্রণীত “বঙ্গীয় সমাজে” ও ঘটকদিগের কারিকার প্রদত্ত 
হইয়াছে । বঙ্নজ কায়স্থ্ের কুলকারিক! আমার নিকট আছে। মেগুলি অত্যান্ত প্রাচীন পুখি। 
+ "বঙ্গীয় সমাল্ল” ৩৪১ পৃঃ নিখিল বাবুর *প্রতাপাদিত্য,” ১৬৬-৭ পৃঃ | 

১২ 
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শের কৃতী পুরুষ এবং বর্তমান সময়ে রায় যতীন্দ্র নাথ চৌধুরী সর্বত্র 
স্ুপরিচিত। * গুহ বংশের অন্ত শাখাও ক্রমে এদেশে আসিয়াছিলেন। 
রায় চৌধুরী, রায় সরকার, চাক্লাদার প্রভৃতি নান! উপাধিধারী হইয়া তাহারা 
টাকী, শ্রীপুর, পড়া, বেওকাটি, সৈদপুর ও জালালপুর প্রভৃতি স্থানে এখনও 
বসতি করিতেছেন । এডুগুহবংশীয় দেওয়ান রামভদ্র রায় এক সময় পড়ায় 
বসতি করেন ও সমধিক বিখ্যাত হইয়াছিলেন। 1 তাহার কথ! পরে বলিতে 
হইবে। গুহবংশীয় াহাদের কথা বলা হইল, তাহাদের কতক কুলীন, কতক 
বা কুলজ। 

শুধু তাহাই নহে। মৌলিকদিগের মধ্যেও মধাল্য : দত্ত ও দাস বংশীয়েরা 
যশৌহর-রাজধানীর সন্নিকটে পূর্বোক্ত স্থানসমূহে, এমন কি, ভৈরবকূলবর্তী 
রঙ্ত্বীপ বা রাংদিয়ার অন্তর্গত সিংগাতি, উৎকুল প্রভৃতি স্থানের বাসিন্দা আছেন। 

বহরমপুরের সেনগণ ও যশোহ্র-সমাজভূক্ত ছিলেন । প্রসিদ্ধ প্রত্বতাত্বিক 
ডাক্তার রামদাঁদ সেন বহরমপুরের আদি সম্মানিত জমিদার বংশ সমুজ্জল 
করিয়াছেন। যশোহর জেলার অন্তর্গত ইত্না এবং খুল্নার সিংহগাঁতির দত্ত 
চৌধুরীগণ বসস্তরায়ের শ্বশুর বংশীয়। যশোহর-সমাজে কুলীনের সংখ্যাই অধিক 
এবং সে কুলীনগণ প্রীয়ই মৌলিকক্রিয়া করিতেন না; এই জগ্ত এ সমাজে 
মৌলিকের সংখ্যা বড় অগ্প। মৌলিকদিগের সকলেই মধ্তল্য অর্থাৎ প্রধান; 
মৌলিকের নিম্শাখাগুলি এ সমাঁজে নাই। 

যশোহর সমাজ কেবল কায়স্থ লইয়৷ হয় নাই। নান! শ্রেণীর কুলীন ও 
শোত্রিয় ব্রাহ্মণ এবং বঙ্গজ ও রাট়ীয় বৈগ্ভ এ সমাজের গৌরব বৃদ্ধি করিয়া 
ছিলেন। | গুরুবংশীয কাগ্রপ চট্োপাধ ায়ের কথা পূর্বে বণিয়াছিঃ অনেক ক কুণীন 


রি দধিতৃষণ ভ্টাচার্্য মহাশয় “টাঁকী রর বংশম্” নাম দিয়া সংস্কৃত 
কবিতায় এই বংশের বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন। কবিতাগুলির নিয়ে হুন্দর বঙ্গানুবাদ আঁছে। 

1 প্রসিদ্ধ উতিহাসিক শ্রীযুক্ত নিখিল নাথ রীয়, বি, এল, এই বংশীয় এবং পু'ড়ার 
অধিবামী। 

+ বঙ্গজ মৌলিকেরা যে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত, তন্মধো মধ্যল্য প্রধান। অন্ত তিন শাখা 
মহাঁপাত্র, নিম্ম মহীপাঁত্র ও অচলা। "হশোহর সমাজ ক্লীন প্রধান বলিয়া তথায় কুলীন, 
কুলজ ও মৌলিক এই তিন শাখা মাত্র ।” বঙ্গীয় সম)ডা, ৬৪ গৃঃ। 


যশোর-সমাজ | ৯১ 


ব্রাহ্মণ তাঁহাদের আশ্রিত হইয়াছিলেন। মুকুন্দপুরের দক্ষিণে ও পূর্বে ধলবাড়িয়া, 
দেবনগর প্রভৃতি স্থানে অসংখ্য ব্রাহ্মণের বনতি ছিল। বৈদিক শ্রেণীভুক্ত 
রামভদ্র ভ্টাচারধ্য * সিদ্ধপুরুষ ছিলেন, তিনি পরমানন্দ কাটিতে বাম করেন। 
তাহার বংশধরগণ এখনও ইচ্ছামতীর কুলবর্তী শ্রীপুর, ঘলঘলিয়া৷ ও ধলতিত! গ্রামে 
এবং ভাগীরথীতীরে রাজবংশের গঙ্গাবাসের বাটীর সন্নিকটে ভট্টপল্লী বা 
ভাটপাড়ায় বাস করিতেছেন এবং বঙ্গের বহু উচ্চবংশের কুলগুরুরূপে দেশপুজ্য 
হইয়া রহিয়াছেন। এই বংশে বহু প্রসিদ্ধ পণ্ডিতের আবির্ভাব হইয়াছে। বঙ্গজ 
বৈগ্চদিগের মধ্যে কেহ কেহ কর্মোপলক্ষে যশোহর রাঁজ সরকারে গ্রাবেশ করেন 1 
এবং অবশেষে ভৈরবকূলে উৎকুল, মূলগড় ও ভট্টগ্রতাপ প্রভৃতি স্থানে বাস 
করেন; রাটীয় বৈগ্চগণের মধ্যে ক্ৃষ্ণানন্দ মজুমদার রাজ-কবিরাজরূপে যশোহরে 
আসেন এবং রাজ্যপতনের পর বর্তমান কলারোয়ার নিকটে কেরলকাতায় ও পরে 
তথা হইতে ভাগারপাড়ায় আসিয়া বাস করেন। এখনও ভাগ্ডার পাড়ার 
কবিরাজ গোষ্টা বিশেষ খ্যাতিসম্পন্ন। এইবূপে পূর্বদিকে মধুমতী ও পশ্চিমে 








(পিপি পাপ 


* করতোয়া তটবত্তী মানতী নামক স্থানে *বাৎস্যগো ত্রীয়” রামভদ্রের পূর্বনিবাস ছিল। 
তিনি কুলদেবত। সঙ্গে করিয়৷ প্রথমতঃ কলিকাতায় গোধিন্দপুরে বাস করেন; পরে তথা 
হইতে বসন্ত রায়ের সহিত পরিচন্ সুন্ত্রে ষশোহরে আসেন। তিনি মৃত্যুকালে স্বকীয় সিদ্ধমন্ত 
দৈবক্রমে পুত্র নারায়ণকে ন। দিয়া জামাতা নারায়ণকে দিয়| যান । জামাত। নারায়ণ ( বশিষ্ট 
গোত্রীয়, বৈদিক) এই ভাবে সিদ্ধ হইয়। গঙ্গাতীরে ভট্টপল্লীতে বাদ করেন। নারায়ণ ভষ্টের 
নামেই ভটপল্লী হইয়াছে; আধুনিক ভাটপাঁড়ার ভষ্টাচাধ্যগণ অধিকাংশই ইহার বংশধর। 
রামভ্রের পুত্র নারায়ণ নিজ দাধনায় সিদ্ধিলাভ কররয়াছিলেন। প্রতাপা(দিত্যের পতনের পর, 
তাহার তিন পুত্রের একজন পিতার গুহদেবতার অধিকারী হুইব়| শ্রীপুরে বাম করেন; অন্ত 
এক পৃত্র পৈত্রিক ব্রহ্গেত্তরের অধিকারী হইয়! প্পুরের নিকটবর্তী! ঘলঘিয়ায় বাম করেন। 
সে বংশে বহু বিখ্যাত পণ্ডিত জন্বগ্রহণ করিয়াছেন। তৃতীয় গুত্র পৈতৃক পু'খিপত্রের 
অধিকারী হইয়। বর্তমান বারানাত লাইট রেলওয়ের দণ্ডীরহাট ষ্রেশনের সন্নিকটে ধলতিতা 
নামক স্থানে বাস করেন। 

+ বঙ্গজ বৈদ্তকুলে বিঞুদাসবংশীয় জানকীবল্পভ বিশ্বাস ( সভ্জুমদার) প্রতাপাদিত্যের 
সরকারে চাকরী করিয়া পুরস্কার স্বরূপ হুগতানপুর, খড়রিয়! পরগণার জমিদারী পাইয়া 
মূলগড়ে বাদ করেন; তাঁহার আশ্রিত কুলীনদিগের মধ্ ধর্বস্তরি (লক্ষণ, আদিতা ও 
বিকর্তন ) বংশীয়গণ উল্লেখধেগয | বিশেষ বিবরণ পরে দেওয়! হইবে। 
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ভাগীরথীতীরে ত্রিবেণী পর্য্যন্ত এবং উত্তরে কপোতাক্ষী ও ইছামতী পথে বহুদূর 
পর্য্যন্ত নীনাবিধ কুলীন, বংশজ ও মৌলিক কায়স্থ, বৈদিক রাটী ও কুলীন শ্রোত্রিয় 
প্রভৃতি নানাবিধ ব্রাহ্মণ এবং বঙ্গজ ও রাটীয় বৈগ্ প্রভৃতি জাতি যশোহর-খুল্নার 
সমাঁজ-দেহের প্রধান অঙ্গপ্রতাঙ্গ হইয়া! রহিয়াছেন। মুকুন্দপুরের পশ্চিমদিকে 
ক্ষুদ্র কালিন্দীর অপর পারে যেখানে পূর্বদেশীয় সামাজিকগণ প্রথম বসতি করেন, 
তাহাকে এখনও “বাঙ্গালপাড়া” বলে) প্রাচীন ম্যাপে বাঙ্গালপাড়া বেশ বড় বড় 
অক্ষরে লেখ ছিল। বাঙ্গালপাড়া ও বীকড়া প্রভৃতি স্থান হইতে সামাজিকগণ 
ক্রমে উত্তরদিকে গিয়। বসতি করিয়া ছলেন। 


এইরূপে পৃথকৃভাবে বসস্তরায় যে একটি সমাজ প্রতিষ্ঠিত করিলেন উহীর নাম 
হইল, _“্যশোহর-সমীজ”। এ সমাঁজ এখনও আছে; যশৌর-রাজ্য নাই, কিন্ত 
ষশোহর-সমাজ প্রতিপত্তি-শন্ত হয় নীই। মহারাজ বিক্রমাদিত্য ছিলেন যশোহর 
-সমাজের সমাজপতি। বিশেষ ক্ষমতা ও ন্তায়পরতার সহিত ইহার সামাজিক 
শাসন চলিতে লাগিল। আজ. সে শাসন নাই, বন্ধন অনেক শিথিল হইয়াছে) 
কিন্তু যশৌহর-সমাজের নাম আছে, খ্যাতি সন্মান আছে, আরও আছে এবং তাহা 
সহজে যাইবে না--ইহার বংশ-বিশুদ্ধি। এখনও এই সমাজের লোঁকেরা বাঁকৃল! 
প্রভৃতি স্থানের সামাঁজিকের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করেন ন1। 


যাবতীয় সামাজিক বিষয়ের মীমাংসার জন্য সামাঁজিকগণ সময় সময় সমবেত 
হইতেন; তজ্জন্ত সমাজগৃহ বা মিলন-মন্দির ছিল। আমরা পূর্বেই উল্লেখ 
করিয়াছি, মুকুন্দপুরের সন্গিকটে ধামরাইল বা ডামরেলী পরগণার অস্তপ্গত 
স্তাফাপুর গ্রামে কালিন্দী.তীরে একটি বিরাট নব্রত্ব মন্দিরের ভগ্রাবশেষ 
দেখিতে পাওয়। যায়। ইছাপুরের হোড়চৌধুরীগণের নবরদ্ধ মন্দির ব্যতীত 
যশোহর-খুল্নার মধ্যে এত বড় নবরদ্ব মন্দির আর নাই; কিন্তু ইছাপুরের মন্দির 
অপেক্ষা এ মনির আরও সুন্দর এবং অধিকতর কারুকাধ্যযুক্ত। মন্দিরটি এখনও 
দণ্ডায়মান আছে, কিন্তু উহীর নয়টি রদ্ধ বা চূড়াই ভাঙ্গিয়৷ পড়িয়াছে। কথ্ধিত 
আছে, এখানে মালবরাজ বিক্রমাদিত্যের সভার মত যশোরেশ্বর বিক্রমাদিত্যের 
নব্রদ্ব সভা বসিত; সমাজের মিলন হইত, তাহাতে সামাজিক বিধি-নিষেধ 
লিপিবদ্ধ হইয়া থাকিত। প্রবাদের কথা সরকারী রিপোর্টেও মানিয়৷ লওয়া 
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হইয়াছে । * এই মন্দিরে কোন দেব বিগ্রহ ছিল না । মন্দির ত অনেক আছে, 
কিন্ত এ মন্দির দেখিতে বড় সুন্দর ছিল, ইহা খুল্ন! জেলার অপূর্ব কীষ্ঠি। 1 
ইহা দেখিলে দিনাজপুরের কাস্তনগরের মন্দিরের দৃশ্ঠ মনে গড়ে; উভয়ই একই 
প্রকার স্থাপত্যান্থমোদিত নবরত্ব মন্দির। | প্রতাপার্দিত্যের যুগের বহু মন্দিরের 
মত ইহারও সদর পশ্চিম দিকে ) সে দিকে কালিন্দীতীরে দ্বাদশটি শিব মন্দির 
ছিল, মন্দিরের পূর্ব-দক্ষিণেও মামাজিক ও লোকজনের থাকিবার জন্য বহু ইষ্টক 
গৃহ ছিল বলিয়া! বোধ হয়। স্থানে স্থানে স্তপীরুত ভগ্াবশেষ আছে। সেই সব 
ভগনস্তুপের মধ্যস্থানে নির্জন প্রান্তরে বহুবিস্তীর্ণ ধাস্তাক্ষেত্র সমূহের মাঝে এখনও 
ডামরেলীর মন্দির দড়াইয়৷ আছে ) এখনও ইহার ভগ্নাংশে যে শিল্পকৌশল ও 
ভাব-াতুর্যের বিকাশ আছে, তাহ! দেখিলে বিশ্বয়াবিষ্ট হইতে হয়। $ 

এই মন্দিরের গায়ে পশ্চিম বা সদরদিকে গর্ভমন্দিরের গায়ে একথানি 
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1 বশোর-রাঁজগণের পতনের পর ধামরাইল পরগণা নল্তার গোলক নাধ তত চৌধুরীর 
অধিকৃত হয়। ভগ্রবাবুদের নিকট হইতে উহ! এক সময়ে জয়নগরের মিত্রগণ ক্রয় করেন। 
তৎপরে উহ বর্তমান গড়মুকুন্নপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত ল্গ্ণচন্ত্র রায়ের পিতা * নন্দকুমার রায় 
মহাশয় থোন কৌবালায় খরিদ করেন। শুনা যায়, তিনিই জঙ্গল কাটাইয়৷ মন্দিরের আবিষ্কার 
করেন। কালে তাহার পুত্রগণের হস্ত হইতে উহ! হুগলী জেলার কাকশিয়ালী নিবাসী জীযু্ 
মহেন্্নাথ বনু খরিদ করিয়া লন। শ্রীপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত তার।পদ ঘোষ উহ্থার অধীনে 
পত্তনীদার। 

1 দিনাজপুরের কান্তজীর মন্দিরের মত সুন্দর অভগ্ন ইঞ্টক-মন্দির বক্দেশে জার আছে 
কিনা সনোহ। ফাগু সন সাহেব কাহার সুবিখ্যাত "স্থাপত্যের ইতিহাসে” এবং প্রীযুক্ত কালী 
প্রসন্ন বন্দোপাধ্যার কৃত “নবাবী আমলের বাঙ্গালার ইতিহাসে” এ মন্দিরের ছবি আছে। 

উএ্ডামরেলীর মন্দিরটি সমচতুক্ষোণ। সমগ্র মন্দিরটি বাহিরে প্রত্যেক দিকে ৩৩৮ ইঞ্চি 
এবং গর্ভমন্দিবও বাহিরে প্রত্যেক দিকে ১৩-১* ইঞ্চি। গর্ভমন্দিরের উপর একটি বড় 
গুস্বজ ও চতুঃপার্্থ অলিন্দের চারিকোণে চারিটি ছোট গুস্থজ ছিল। এই পাঁচটি গুশ্বজের 
উপর পাচটি চূড়া ব্যতীত্তসর্বেবাচ্চ চূড়ার চতুক্ষোপে আরও চারিটি চুড়া ছিল এইকুপে সর্ববসমেত 
নয়টি চূড়া । সমগ্র মন্দিরের উচ্চতা মেজে হইতে ৪৭কুট। অন্দিরের মেজে কত উচ্চ ছিল, 
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ইঞ্টকলিপি আছে। উহার কয়েকটি অক্ষরের একটু একটু ভাল পড়িতে পারা 
যায় নাই, তাহ! হইলেও আমরা যে পাঠোদ্ধার করিয়াছি, তাহা এই £-- 
শাকে বেদসমাধুক্তে বিন্দু বাণেন্দু সংমিতে। 
মঠোহয়ং স্বর্গসোপানং শ্রীকৃষেন কৃত; স্বয়ং ॥& 
রর ১৫০৪ . 
ইহা হইতে বুঝা যায়, ১৫০৪ শাকে বা ১৫৮২ খুষ্টাবে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং স্বর্গসোপানতুলা 


জানিবা'র উপায় নাই; কারণ মন্দির অনেক বসিয়! গিয়াছে। মন্দিরের বাহিরে উত্তরদিকে 
দরজ| বা খিলান নাই। অন্ত তিনদিকে তিনটি করিয়। খিলান। গর্ভমন্দিরে মাত্র পশ্চিম ও 
দক্ষিণ দিকে দরজা! আছে। গর্ভমন্দিরের গাঁয়ে দক্ষিণ দিকে নানা ফুল কাট! :ছবি, ও একটি 
বড় গরুড় মুত্তির উপর কৃষ্ণরাধার যুগলরূপ। পশ্চিমদদিকেও এরূপ গর্ভ মন্দিরের গায়ে অসংখ্য 
ছবি অস্কিত; ধনুকথারী বীর, হস্তিপৃষ্ঠে যুদ্ধধাত্রা, অশ্বারোহী, সিপাহী, দশঅবার ওভূতি 


অসংখ্য চিত্রে হখচিত। 
% ৭5001676 112700816005” (1896) নামক সরকারী বিবরণীতে এই লেখাটি এইবূগে 


পঠিত হয় £-- 








“শাকে বেদ মমযুতে বন্ুবাণ সমন্িতে 
ইয়ং মগসোপান 
/১060 076 ০: দৌপান 1796 09110%60 09177706190 7700৫ 011.) 


অদ্ধেয় বন্ধু ্রতিহাসিক শ্রীযুক্ত নিখিল নাথ রায় উক্ত পাঠই স্থির রাখিয়৷ প্রতাপাদিতা 
সম্বন্ধীয় বন্ধ যত্বদংকলিত হ্বকীয় বিখ্যাত পুস্তকে (৮০-৮৩ পৃঃ) নান! বাদানুবাদ করিয়াছেন 
কিন্ত একান্ত দুঃখের বিষয়, যিনি বনুভাষ! হইতে বছুতথ্য সংগ্রহ পূর্বক বহ্বায়াসে প্রকাণ্ড 
রথ রচন| করিয়। সবদদেশবাসীর অশেষ ধন্তবাঁদ ভাজন হইয়াছেন, যিনি স্বয়ং প্রতাপাদিত্যের 
স্ষ্েণীতৃক্ত কায়স্থ এবং ধাহার জম্মপল্লী প্রতাপের রাজধানী হইতে বছুদুরবর্তী নহে, তিনিও 
সামাস্ত একটু কষ্ট স্বীকার করিয়! প্রতাপাদিত্যের কীর্তিচিহ্ের মধ্যে বোধহয় কিছুই প্রত্য্ষ 
করেন নাই | সেরূপ একটু চেষ্টা করিলে দেখিতে পাইতেন তিনি 'যে একটি “ইনু” শব 
বাস্তবিক অনুমান বলে স্থির করিয়া লইয়াছেন, তাহ! এ লিগিতে শষ্ট বিদ্তমান আছে। “খুলনা” 
পত্রের অন্থতম লেখক শ্রীযুক্ত অবিনাশ চন্্র মুখোপাধ্যায় বি, এল উক্ত লিপির যে পাঠোদ্।র 
করিয়াছিলেন ( "খুলনা, ১*ই ফাল্গুন, ১৩২৬ ) তীহা এই £-- 
“শকে বেদ সমায়ত বন্থুরান্দে--রিতে 
মঠোর়ম--র্গ সোপান শ্রীক্চেন কৃতময়। ১৩৪” 
কিন্ত ইছাতে ভাষ।ই হয় না। তিনি লিখিয়াছেন “ফ্লোকের ব্যাকরণ শুদ্ধির দিকে শিলীরও 
লক্ষ্য নাই, আমরাও লক্ষ্য করি নাই।” বিক্রমাদিত্যের সভায় এমন হুন্দর মন্দিরের জন্ত একটি 


সাধারণ শ্লোক লিখিবার পণ্ডিত ছিলেন নী, বা শিল্পীর যথেচ্ছ কার্ধ্ের প্রতি কটাক্ষ 
করিবার লেক ছিল না, একধা আমরা-বিশ্বাস করিনা। অবিনাশ বাঁবু ১৫*৪ সংখ্যার “৫” 








ডামরেলীর নবরত্ুমনির | ৭৪ পুঃ 


প্রীসতীশচন্দ্র মিত্র প্রণীত ঘশোহর খুলনার ইতিহাসের জন্ত 
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এই মঠ নির্মাণ করেন। অর্থাৎ পরম বৈষ্ণব কর্শকর্তা ( বিক্রমাদিত্য ) *সর্ব্বং 
কৃষণার্পণমন্ত” এই ভাবের অনুবর্তী হইয়া! স্বকীয় কর্তৃত্ববুদ্ধি সম্পূর্ণূপে পরিহার 


সটিিটিটিিেশিশশোিশাটিিীসশীশাশাপপীশীশীপাটী 


টির উপরিতাগ একটু সামান্ত ভাঙ্গিয়! যাওয়ায় তাহাকে “৬* পড়িয়াছেন'এবং পরে ১৬*৪ শক 
মিলাইবার জন্তু কতকগুলি অযৌক্তিক জল্পনা! কল্পনার অবতারণ! করিয়াছেন। এখন যে 
কেহ ইচ্ছা করিলে আমাদের উদ্ধ.ত পাঠ নেই স্থানে গিয়া মিলাইয়া দেখিতে পারেন; তখন 
আমাদের কথার সত্যতা সপ্রমাণ হইবে। আমি "খুল্না" পত্রে অবিনাশ বাবুর গঞ্জের 
যখোপবুক্ত উত্তর দিয়াছিলাম। আমার ন্বচক্ষে পাঠোঘার করিবার সময় ছুই একদ্বলে ইষ্কাক্ষর 
লোণার দোষে একটু একটু ভাঙ্গিয়। যাওয়ায় যে সব সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার উল্লেখ 
করিতেছি। “বিন্দু” কথার “ব”কারে একটি ইকার চিহ্ন স্পষ্ট নাই ; উহা হইতে কেছ কেহ 
"বন" পড়িয়াছেন। “সংমিতে” শব্দের “সং” প্পষ্ট নাই এবং “ম"টি "ব'এর মত পড়! যায়। 
কিন্তু ইহাতে অর্থবৌধের কোন ক্ষতি নাই। “মঠোইয়ং' শবে লুপ্ত অকারটিকে কেহ কেহ 
“ই” পড়িয়াছেন; কিন্তু পুংলিঙগ মঠ শব্ষে ইয়ং ব্যবহৃত হইতে পারেনা । *শ্বর্গ” কথার “টি 
“ম” এর মত পড়িয়া ও রেফটি একটু অস্পষ্ট থাকায় "্দব্গ”' মগে পরিণত হইয়াছে। উহাতে 
কোন অর্থ বোধ হয় না। বেদ-৪, বিন্দু-*, বাণ-.৫, ইন্দু-১। 'অন্বন্ত বামাগতি' অনুসারে 
১৫*৪ শাক বা ১৫৮২ থুষ্টা হয়। ইহাই বিক্রমাদিত্যের সময়। যাহার! “বিন” স্থানে 
"বন্ধ" পাঠ করেন, তাহার! মন্দিরটি ১৫৮৪ শাক বা ১৬৬২ থষ্টাবে নির্মিত বলেন অর্থাৎ উহা 
বিক্রমািত্যের মৃত্যুর বহুবৎসর পরে অন্ভকর্তৃক নির্মিত বলেন। আমর! তাহ! বিশ্বাস করিন]। 
ইহার কয়েকটি কারণ আছে; প্রথমতঃ লিপিব নিষ্ধে যে শাক সংখ্যা আছে, তাহার শুন্যটিকে 
কোন প্রকারে "৮" বলিয়া পড়া যায় না, দ্বিতীয়তঃ মন্দিরে কোন দেববিগ্রহ ছিলন1, থাঁকিলে 
সেকথা লিপিতে ব! প্রবাঁদে থাকিত; সুতরাং ইহ মঠ কা সমাজ মন্দির বা অন্ত কোন স্থতি 
মৌধ। তৃতীক়্তঃ এমন সুন্দর মঠ বিক্রমাদিত্যের পরে কেহ করিয়াছিলেন বলিয়া শুনি নাই। 
বে অপরগক্ষে একটি প্রবাদ চলিয়া আিতেছে যে কালিন্দী নদীর পশ্চিম পারে বুদ্ধিমন্ত থা ্‌ 
চৌধুরী নামক একজন বারুজীবী জাতীয় জমিদার বাঁদ করিতেন ; এখনও খোঁসবাসে হার 
থনিত পুষ্ধরিণী আছে এবং খ্রস্থান ভাদবাড়ী (ভদ্রাসন) নামে খ্যাত। তিনিই নাকি এই 
মঠের প্রতিষ্ঠাত।। শ্রতুক্ত নিখিল বাবুও এইরূপ একট! মতের .পরিপোষক। তিমি বলেন, 
“উহা বিক্রমার্দিত্যের বহুপরে অপর কোন ব্যক্তি কর্তৃক নির্দিত হইয়াছিল ।” ( প্রতাপা দিত” 
৮৩ পৃঃ) কিন্ত তিনি নিশ্চ্লই “বিন্মপস্থানে বহ্ পাঠের সমস্থ করিতে গিয়! এইকপ সিদ্ধান্ত 
করিতে বাঁধ্য হইহ'ছেন। স্বচক্ষে দেখিলে এসব ভুল হয় না। কবে আমাদের দেশে চাক্ষুষ 
প্রমাণের বলে ইতিহাস লিখিত হইবে? ডামরেলীর মন্দিরের লিপির তারিখ হইতে 'গিঃসন্দেহ 
রূপে বিক্রমাদিত্যের সময় নিরূপিত হইতে পাঁরে বলিয়া এত বিস্তুতভাবে ইহার প্রকৃত 
পাঁঠোদ্বারের চেষ্টা করিলাম | 


চু 
রি 
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করিয়া শ্রীভগবান্ই স্বয়ং এই মন্দির নির্মাণ করিয়াছেন, এই কথা অভিব্যক্ত 
করিয়াছেন। বিক্রমাদিত্য প্রভৃতি পুরুষানগুক্রমে পরম বৈষ্ণব ছিলেন) মন্দিরের 
দক্ষিণ গায়ে প্রীরৃষ্ণ রাধিকার যুগল রূপের চিত্র দেখিয়াও তাহাই অন্থুমান হয়। 
এখানে যে লিপি প্রদত্ত হইল, আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াই 'বিশেষ সতর্কতার সহিত 
উহার পাঠোদ্ধার করিয়াছি। ইহাতে যে তারিথ নির্দিষ্ট হইতেছে, তাহাতে ঠিক 
বিক্রমাদিত্যের সময়ই পড়ে । | 

সম্ভবতঃ বিক্রমাদিত্যের রাজ্যারস্তের অব্যবহিত পরে এই মন্দিরের কার্য্যারস্ত 
হয় এবং অবশেষে ১৫৮২ থষ্টাবে উহার কার্য্য শেষ হয়। সুতরাং প্রতাপের 
রাজত্বারস্ত এই অবের পূর্বের হইতে পারে না এবং এ মন্দিরও প্রতাপাদ্দিত্যের 
মত শীক্তের নির্মিত নহে। | ৰ | 


দপ্শক্ম পল্িিচ্ছে দ-গোছিল্দ কান । 


রামচন্দ্র ও তাহার পুত্রগণ যখন গৌড়ে ছিলেন, তাহার ৫* বৎসর পূর্ব্ব হইতে 
সমগ্র বঙ্গে এক নূতন ধর্মের তুফান বহিয়াছিল, সে তরঙ্গে কোমল হৃদয় মাত্রই 
তাঁসিয়৷ গিয়াছিল। আমরা পূর্বে বলিয়াছি, সম্ভবতঃ রামচন্দ্রই সপ্তগ্রাম বা 
গৌড়ে বাস করিবার সময়ে নূতন বৈষ্ণবধর্থে দীক্ষিত হন। জপ্তগ্রাম ও গৌড় 
উভয় স্থানেই বৈষ্ণব ধর্মের প্রভীব আসিয়াছিল, সে প্রভাবে রঘূনাথ ও রূপ 
সনাতন ভাসিয়! গিয়াছিলেন। বুদ্ধ রামচন্দ্র যে বৈষ্ণব হইবেন, দে বড় বেশী কথা 
নহে। বিক্রমাদদিত্য ও বসন্তরায় জন্মীবধি বৈষ্ৰ ছিলেন। তাহারা কৃষ্ণলীল! 
পদগান শুনিতে বড় ভাল বাসিতেন। এই সময়ে গৌড়ে তাহাদের সহিত পদকবি 
গোবিনদদাসের প্রথম সাক্ষাৎ হয়।* গোবিন্দ দাস তখন তীহার অতীব স্বাভাবিক 


* শ্ীচৈতম্যদেবের সম-সাময়িক ও ভক্ত, বৈদ্তবংশীয় চিরঞ্লীব সেন প্রীথণ্ডে বাস করিতেন। 
ডাহা ছুইপুত্র, রামচন্দ্র ও গোবিন্দ, কালে গঞ্াতীরবর্তী তেলিয়া-বুধরীতে বাস করেন । 
গোবিন্দ প্রথমতঃ ম্বীয় মাতামহ দামোদর সেনের নিকট শক্তিমস্ত্রে দীক্ষিত হন। পরে যখন 
তাহার বয্পস ৪* বৎসর, তখন ভীবণ গ্রহণী রোগাক্রাস্ত হইয়! দৈবপ্রত্যাদ্দেশ বশতঃ ্রগ্রনিবাস 
আচাধোর নিকট বৈষ্ণব মন্ত্র গ্রহণ করেন। কথিত আছে, সেই ক্ষার সময়ে তাহার মুখ-পদ্জ 


গোবিন্দ দাস ৯৭ 
এবং মধুর কোমলকান্ত পদাবলীর প্রভাবে লোকমাব্রকে মোহিত করিয়। দ্বিতীয় 
বিদ্াপতি বলিয়া আখ্যাত হইতেছিলেন। গোবিন্দের পিতামহ দামোদর * 
মহাকবি ছিলেন ; গোবিন্দ তাহার উত্তরাধিকারী হইয়! জন্মগ্রহণ করেন। এমনও 
বর্ণনা আছে যে, বাগ্দেবী যেন দাসীর মত তাহার লেখনী জুড়িয়৷ থাকিতেন। 1 
কাঁব্যসাগর মন্থন করিয়া গোবিন্দ তাহার পদ রচন! করিতেন, আর দে পদাবলী 
ষখন তীহীর কণ্ঠে সুরের সহিত গীত হইত, তখন শ্রোতৃবর্গের প্রাণ কাঁড়িয়৷ লইত। 


হইতে এক অপূর্ব সঙ্গীত ফুটিয়া ছিল। সেই এক গানে একজনকে অমর করিতে পারে। 
গোবিন্দকে বুঝিতে হইলে, সে গানটি বাদ দেওয়! চলে না; সেজন্ত উহ! উদ্ধত করিতেছি £-- 

ভজছ' রে মন, নন্দ-ননান, অভয় চরণারবিন্দ রে। 

ছুলহ মানুষ জনম, সৎসঙ্গে তরহ, এভবৰ সিন্ধু রে॥ 

শীত আতপ বাত, বরিথ এদিন, যামিনী জাগিরে। 

বিফলে সেবিনু, কৃপণ ছুরজন, চপল সুখলব লাগিরে ॥ 

এ ধন-যৌবন, পুত্র-পরিজন, ইথে কি আছে পরতীত রে। 

কমলদল-জল, জীবন টলমল, জপ হরিপদ নিত রে 

শ্রবণ-কীর্ন, শ্মরণ-বন্দন, পাদ-সেবন দাচ্য রে॥ 

পুজন ধেয়ান, আত্মনিবেদন, গোবিন্দদাস অভিলাষ রে ॥ 

তদবধি মাঁতামহের কবিত্ব, জস্দাতার বৈষ্ণব প্রেম, এবং গুরু প্রীনিবাসের দেবপ্রন্ভাব 
একত্র সম্মিলিত হইয়া, গোবিন্দের মুখে যে পদাবলী ফুটাইয়৷ ছিল, তাহা .বঙ্গসাহিত্যে অমর 
হইয়া বঙ্গ বাসীকে ধন্য করিয়াছে। প্রনিবাস ও জীবগো স্বামী উভয়ে হার কবিত্বে মু হইয়া 
তাহাকে “কবিরাজ” উপাধি দেন। গোবিন্দ কবিরাজ ১৫৩৭ খুষ্টান্দে জন্মগ্রহণ করেন, ১৫৭৭ 
খুষ্টান্দে বৈষুব মতে দীক্ষিত হন এবং ১৬১৩ অন্দে ৭৬ বৎসর বরসে মানবলীল! সন্বরণ করেন 
( ্রীজগঘদ্ধু ভদ্র সঙ্কলিত “গোরপদতরক্িনী,” ৭০ পৃঃ) প্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্্র রায়চৌধুরী মহাশয় 
আরও ১২ বৎনর পুর্ধ্বে গৌবিন্দের জন্মকাল স্থির করেন। তাহা হইলে ১৫৬৬ অকে গোবিন্দ 
বৈষুব হন। সন্ভবতঃ তাহারই ছুইএক বৎসর পর গোৌঁড়ে বিজরযাদিতা ও বসস্তরায়ের সহিত 
তাহার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। 
+ "পাতালে বাহকির্বকতা, দ্বর্গে বক্তা বৃহ্পতিঃ। 
গৌঁড়ে গোবর্ধনো বক্তা, খণ্ডে দামোদর£ কবিঃ1”--সর্গীতমাধৰ 
1 “জ্ীগোবিন্দ কব্রাজ, বন্দিত কবি-দমাজ, কাবারস অস্বতের খনি। 
বাগ্দেবী হাহার দ্বারে দাসীভাবে সদ। ফিরে, অলৌকিক কবি শিরোমণি ॥” 
| --বতদাস। 
১৩ 
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মহাগ্রাণ বসস্তরায়ের সহিত গোবিনদদাসের _ প্রাণে প্রাণে মিলন হইয়াছিল। 
তিনি যশোরে আসিয়! গোবিনকে ভুলিতে পারেন নাই ) তাঁহার জীবনে তিনি 
কখনও গোবিন্দ নাম ভুলেন নাই) তাহার ইষ্টদেবত গোবিন্দদেব, তাহার 
প্রাণের বন্ধু গোবিন্দ দাস, তাহার পুত্র ছিলেন গোবিন্দরায়, গোবিন্দ যেন বসন্ত 
রামের জীবন পথের সাথী। তীহার অন্নুরোধে কিছুদিন পরে পরে গোবিন্দ দাঁস 
যশোহরে আসিতেন, আসিলে আর সহজে যাইতে পারিতেন না। রাজকার্ধ্য 
হইতে যখনই কোন অবসর মিলিত, রাজব্রাতৃদ্য় তখনই গোবিন্দকে লইয়া! তাহার 
কীর্তন শ্তুনিতেন। যুবরাজ প্রতাপার্দিত্য আজন্ম বৈষ্ণব ছিলেন এবং কীর্ডভন গানও 
ভালবাসিতেন। প্রতাপ যেমন বসন্ত রায়ের নিকট অসি-শিক্ষা' করিয়াছিলেন, 
ধর্মনিষ্ঠার প্রাথমিক শিক্ষা তাহারই নিকট পাইয়াছিলেন। 

বসন্তরায় যে শুধু সঙ্গীত শ্রবণ করিতেন, তাহা নহে। তিনিও স্বভাব কবি। 
তিনিও পদ রচনা! করিতেন। শ্রীচৈতন্তের ভক্তিতরল্স, শুধু বঙ্গকলিঙ্গ কেণ, 
ভারতের বহু অঙ্গে আঘাঁত করিয়াছিল। এক নবাগত মন্ত্রীবনীশক্তি সমন্ত 
ভারতবর্ষকে মাতাইয়া তুলিয়াছিল। এ তরঙ্গে কত অধম সন্তান প্রেমিক হইল, 
কত লক্ষপতিকে রাজধি করিয়াছিল। সঙ্গীত বা পদ রচনা করা একালের একটা 
প্রকৃতি হইয়া দীড়াইয়ছিল। শুধু বর্গবাসী ঝা হিন্দু কেন, কত মুসললান কবি, 
এমন কি একপ্রকার নিরক্ষর আকবর বাদশীহ পর্যন্ত, পদরচনা করিতেন ।* 
কবিদিগের মধ্যে সেকালে তর্্ায় লড়াই ইইত। একজন কবিতায় যে সকল 


০ শী ীপাপসসিপিশ্পীপাপিপপিসসপা ৮ 


* “জীউ জীউ মেরে, মনচোর! গোরা 
আপনি নাচত আপন রসে ভোর! ॥ 
খোল করতাল বাজে, ঝিকি ঝিকি বিকিয়া। 
ভকত আনন্দে নাচে লিকি লিকি লিকিয় ॥ 
পদ ছুই চাঁর চলু নট নট নটিয়া। 
খির নাহি হোয়ত আনন্দে মাতুলিয়া ॥ 
এছন পহুকে যাহ বলিহারি। 
সাহ আকবর তেরে প্রেম ভিকারী ॥” 
গৌরপদ তরঙ্জিনী, ২৫৭ পৃষ্ঠ! । 
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গোবিন্দ দাস ৯৯ 


প্রশ্ন করিতেন, অন্তে তৎক্ষণাৎ কবিতায় তাহার উত্তর দিতেন। গোবিন্মদাসের 
সহিত বসন্তরায়ের সেরূপ লড়াই চলিত। বসস্তরায় এমন তীক্ষবুদ্ধিসহকারে সত্বর 
উত্তর প্রদান করিতেন যে গোবিনদদাসও তাঁহার করিস্ক ও অনুসন্ধানের তৃয়মী 
প্রশংস। করিতেন। রাসলীল! প্রসঙ্গে গোবিন্বদাস গ্াহিয়াঞ্েন ২ 


“কুম্থমিত কুঞ্জ কল্মতরুকানন, মণিময় মনিরমাঝ, 
রাসবিলাস কলাউৎকষ্ঠিত, মনোমোহন নটরাজ ॥ 
কামিনী-কর-কিশলয়-বলয়াঙ্ষিত রাতুল পদ-অরবিনদ। 
রায় বসন্ত, মধুপ অনুসন্ধিত নিন্দিত দাস গোবিন্দ ॥৮ 
পদাবলী, ৭৬ পৃঃ... 
আবার মানগ্রসঙ্গে কতস্থানে আছে, যেমন, ৰ 
প্রায় চম্পতি, বচন মানহ, দাস গোবিন্দভাণ |” 
প্রায় চম্পতি, ও রস গাহক, দাস গোবিন্দ তাঁণ।” 
পদাবলী, ২০৮-৯ পৃঃ 
এসকল স্থানে নিঃসন্দেহে বসন্ত রায়কে বুঝাইতেছে। কোন কোন স্থানে 
দ্বিজরাঁজ বসন্তও” ভণিতাও আছে যেমন শ্রীশ্ঠাম স্থন্দরের রূপ প্রসঙ্গে :-_ 
“পদতলে থলকি, কমল ঘন রাগ, তাহে কলহংস কি নুপুর জাগ। 
গোবিন্দদাস, কহয়ে মতিমন্ত, ভূলল যাহে দ্বিজরাজ বসস্ত ॥% * 
_ পদাবলী, ৮২ পৃঃ 





* জরীযুক্ত জগদ্ন্ধু ভদ্র মহোদয় গোবিন্দদাসের যশোহর আগমন ম্বীকার করেন নাই। 
তিনি বলেন, ষে “দ্বিজরাঁজ বসন্ত রায়ের” কথা গোবিন্দের পদাবলীতে আছে, তিনি ব্রাঙ্গণ ও 
বৈষব এবং যশোহরের বসন্তরায় ছিলেন কায়স্থ ও শাক্ত। হতরাং তাহার মতে উভয়ে অভিন্ন 
ব্যক্তি নহেন। একথার উত্তরে বল। যাইতে পারে যে বসন্ত রায় কায়স্থ হইলেও তাহাকে লোকে 
ঠাকুর বসন্ত রা বা বসস্ত ঠাকুর বলিয়া! ডাকিতঞ্জবং তাহাকে শদ্বিজরাজ বসন্ত” ভণিত। দেওয়। 
অসন্তব নহে। “ছ্বিজ রামগ্রদাঁদ হলে” এমন ভণিত প্রসাদী পদাবলীর অন্ততঃ গাঁধকের মূখে 
সচরাচর শুনা যাঁয়। দ্বিতীয়তঃ বসন্তরা় বৈষবই ছিলেন, শক্ত ছিলেন ন1; প্রতাপের মত 
তিনি শক্বি-মন্ত্রে দীক্ষিত হন নাই। তবে উদার হিন্দুর মত তাহার শ্ভি-বিদ্বে ছিল না; 
পুরুষানুত্রমে তথ্বংশীয়ের! বৈষব; নিজের রাজ্যমধ্যে পড়িয়াছিল বলিয়াই তিনি গীঠস্থানে' 
মায়ের মন্দির নির্মাণ করিয়! দেন। সেই কালীঘাটেও তিনি স্ঠামরাঁয় বিগ্রহের উপাঁসক 


১৪৪ ষশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


প্রতাপাদিত্যের রাজসিংহসনে আরোহণের পরেও গোবিনদীস বশোহে 
আদিতেন। তংপ্রণীত সঙ্গীতে প্রতাপের নামের ভণিতা আছে, যেমন “মাথুর 
প্রসঙ্গে :-- 2 | | 
“এত ছি বিরহে আপহি মূরছই,শুনহ নাগর কান। 
প্রতাপ আদিত, এরস ভাসিত, দাস গোবিন্দ গান ।৮ * 
বতঃ যশোরেশ্বরী দেবীর পুনরাবি9ভাবের পর প্রতাপাদিত্য যখন শক্তি, 
মন্ত্রে দীক্ষিত হন, এবং যখন অবিরত মোগলের সহিত সংঘর্ষের জন্য তাহাকে যুদ্ধ- 
বিগ্রহে লিপ্ত থাকিতে হইত, সন্তবতঃ তখন হইতে যশোহরের সহিত গোঁবিনোর 
সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয়। প্রতাপাদিত্য উড়িষ্য! হইতে খুল্পতাতের অনুরোধে গোবিন্দ 
দেব বিগ্রহ লইয়া আসেন। উহার জন্য বসস্তরায় গোপালপুরে অপূর্বব মন্দির 
নির্খাণ করেন। সে কথা পরে বলিব। সে মন্দিরের তগ্নাবশেষ এখনও আছে। 
সে মন্দিরের সংলগ্রভাবে একই চত্বরে আরও যে কয়েকটি সৌধ গঠিত হইয়াছিল, 
উহা এক্ষণে স্ত,পীক্কত ইষ্টকে পরিণত হইয়াছে। সে সকল: গৃহে সাধুভক্তগণ 
আসিয়৷ বাস করিতেন, প্রাতঃসনধ্যায় কীর্তন রঙ্গে তাহা প্রতিধ্বনিত হইত। 
তখন গোবিনদদীস যশোহরে আদিলে, সেখানেই অধিষ্ঠান করিতেন। গোবিন্দও 
বসস্তরায়ের ইষ্টদেবতা গোবিন্দদেব বিগ্রহ এখনও আছেন এবং নিত্য পৃঁজিত 
হইতেছেন। যথাস্থানে তাহার বিবরণ দিব। .প্রতাপাদিত্যের পতন ও পরলোক 
গমনের কয়েকবৎসর পুর্বে গোবিন্দদাস দেহত্যাগ করেন। 





ছিলেন। সেই শ্থামরায় বিএ এখনও আছেন; কেহ কেহ বলেন মে বিগ্রহের পদতলে 
বসন্তের নাম লেখা আছে। আমি স্বচক্ষে তাহা দেখি নাই। নরোত্তম ঠাকুরের শিল্প স্বতন্ত্র 
দ্বিজ বসপ্ত থাকিতে পারেন; ফিড গোবিন্দ দাস যে বসম্ত রায়ের সভ1 উজ্জ্বল করিতেন,তাহাতে 
সনেহ নাই। বষন্ত ছুই জন থাকিলেও প্রতাপাদিত্য ছুইজণ ছিলেন না| । গোবিন্দের পদে 
প্রতাপাদ্িত্যের ভিত আছে। গোবিন্দদাস যে যশোরে আসিতেন, পজাপাদ ৮ হাঁরাধন 
তক্ত নিধি মহাশয় সে মতের পরিপোষক | গোবিন্দের পদে পাইকপাড়ার কবি নৃপতি নর- 
সিংহের উল্লেখ আছে। 
+। জীম্ষরচত্র সরকার-সহ্কলিত *গোবিনাদাসের পদাবলি” ২৪১ পৃঃ মি ১২শ, 

খও ২৬৬ পৃঃ নিখিল বাবু “প্রতাপাদিত্য” উপক্রমপিকা, ১১৩ পৃঃ। 


বংশ-কথা ১১ 


একাদশে পব্িচ্ছেদ_বংস্-কথা 


. প্রতাগাদিত্যের ইতিহাস আরম্ভ করিরার পূর্বে যশোহর-রাজগণের বংশকথা 
জানিয়৷ লওয়৷ আবশ্তক | কারণ বংশধরগণের নাম ও তাহাদের সত্বন্ব-সত্র না 
জানিলে পরবর্তী ঘটনাবলী সহজে বুঝ! যাইবে না । এজন্য আমরা! ঘটকদিগের 
প্রাচীন পু থিতে আশগুহ বংশীয় গজপতি হইতে প্রতাপাদিত্যের সম্ততি পরাস্ত এই 
বংশের বিবরণী যতটুকু আছে, তাহা এই স্থানে প্রকাশ করিতেছি; পরবর্তী 
অংশের বংশলতিকা প্রয়োজন মত স্থানাস্তরে প্রদত্ত হইবে। প্রতাপাদিত্যের 
বাল্যকথ! বলিবার পূর্বে তাহার পুত্রপৌন্রের প্রসঙ্গ তুলিতে যাওয়া প্রচলিত 
প্রণালীর অন্ুমত না হইতে পারে; কিন্তু পরতিহাঁসিকের পক্ষে ওপন্তাসিকতার 
প্রতি দৃষ্টি রাখিবার কোনও প্রয়োজন আছে বলিয়৷ মনে করি না। সরল সত্য 
পূ্বক্ষণে বলিয়া রাখাই ভাল, কারণ তাহা হইতে পরে অনেক দ্বিরুক্তি বা 
কৈফিয়তের হাতে নিস্তার পাওয়! যায়। আমার নিকট যে সকল বঙ্গজ 
কায়স্থ-কারিকা আছে, তন্মধ্যে একখানি অতিজীর্ণ পুরাতন পু'থিতে- আশগুহের 
বংশশাখা পাইয়াছি ; উহীর যে অংশে যশৌহর-রাজগণের প্রসঙ্গ আছে, অতিকষ্টে 
পাঠোদ্ধার করিয়া সেই টুকুমাত্র এখানে প্রকাশ করিলাম। অন্তান্ত ঘটক- 
কারিকার সহিত যে ইহার সামগ্রস্ত আছে,তাহা৷ ভাল ভাবে মিলাইয়! দেখিয়াছি। 
এক্জন্য এই, পুথি খানি প্রামাণিক বলিয়া! সপ্পূর্ণ বিশ্বীস করি | এই বিবরণীতে 
দীন গ্রহণ ম্পষ্টতঃ উল্লিখিত আছে; যে সকল বংশের সহিত বিক্রমাদিত্য 
প্রভৃতির বৈবাহিক সম্বন্ধ হইয়াছিল, পৃথক পৃথক ভাবে সে সব বংশের প্রসঙ্গেও 
এই রাজবংশীয়দিগের নাম যথোপযুক্তঃভাবে পাইয়াছি। এই বংশাবলী অতি 
সংক্ষিপ্ত, ইহাতে অনর্থক কথ! নাই। কিন্তু দান গ্রহণের প্রক্কৃতি সন্ধে যেরূপ 
সুক্্ম বিচার আছে, তাহা দেখিলে সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ হয় না। পূর্বেই বল! 
হইয়াছে, গাভ-বস্থবংশায়পরমাননরায় বসস্তরায়ের ভগিনীপতি ছিলেন; তিনি 
যশোহর রাজ্যের পতনের পর বর্তমান বাগেরহাটের নিকটবর্তী হাবেলী কাড়া 
পাঁড়ায় বাদ করেন। সমাজে তিনি উচ্চকুলীন বলিয়৷ বিখ্যাত; এখনও তাহার 
বংশধরগণ সগৌরবে তথায় বাস করিতেছেন। তাহাদেরই আশ্রিত ঘটকদিগের 
নিকট হইতে আমি কতকগুলি প্রাচীন কারিকা! সংগ্রহ করিয়াছি। কারিকায় 
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বর্ণাশুদ্ধি অনেক আছে, কিন্তু তাহা সংশোধন না করিয়াই অবিকল গ্রকাঁশ 
করিলাম। এই কারিকায় কতকগুলি সাক্ষেতিক শব্ধ ব্যবহৃত হইয়াছে, যথা__ 
বিবাহস্থলে “বিং,* কন্াদানের বেলায় “দানং* এবং সম্বন্ধের প্রকৃতি প্রসঙ্গে “সৎ, 
উচিতং, উপ, উপকড়ি, অপ, অত্যপ” প্রভৃতি । উচ্চঘরে বিবাহ কার্ধ্য করিলে 
“সং,” সমান ঘরে কায করিলে “উচিতং” তন্িয়ে অন্তান্ত সঙ্কেত। “অপ” ও 
£অত্যপ” অত্যন্ত হীন সম্বন্ধ বুঝাইয় দেয়। “দৌ” বলিতে দৌহিত্র বুঝিতে 
হইবে, যেখানে প্বস্থদৌ” আছে, সেখানে বুঝিতে হইবে, বন্থৃকন্তার 
গর্ভজাত সন্তান। 

“গজপতি গুহ বিং সৎ লক্ষণ ঘোষ উপগণপতি ঘোষ। দানং রর 
উপ--ঘোষ। স্ৃত৷ ছকড়ি গুহ জগন্নাথগুহ চতুভূজ গুহ * | ছকড়িগুহ বিং 
সৎ জনার্দন বস্থ উপ রাম ঘোষ। দানং সৎ গোপিনাথ বস্থু উপ জিতামিত্র বন্ধু 
গন্ধর্ব্ব মন্বিক | স্ৃত রামচন্ত্র গুহ বিং উচিতং সষ্টিবর বস্থু উচিতং শ্রীকান্ত ঘোষ। 
দানং সৎ জগদানন্দ বস্থ উপ ভবানন্দ ঘোষ। মৃত বস্থুদৌ ভবানন্দ গুহ 
গুণানন্দ গুহ সিবানন্দগুহাঃ। ভবানন্দগুহ বিং সৎ পরাশর ঘোষ উপ শ্রীনিবাস 
ঘোষ। দানং সৎ জগদানন্দ রায় সং শ্রীনিধি বস্থ উপ চতুভূর্জ ঘোষ উপকড়ি 
টাদ বস্থ। স্ৃত| শ্রীহরি গুহ রাজ বিক্রমাদিত্য চন্ত্রশিখর গুহৌ। বিক্রমাদদিত্য 
বিং সৎ বিষুঃঘোষ সৎ উগ্রকষ্ঠ বন্থু। দানং সং গোবিন্দ ঘোষ লম্কর উচিতং 
নয়নানন্দ বনু অত্যপ চীদরায় দেব।  স্ুতৌ বস্থদৌ রাজ। প্রতাপাদিত্য ঘোধদৌ 
ভূপতি রায় লঙ্গমীনাথ রায়াঃ। প্রতাপাদিত্য বিং সৎ জগদানন্দ রায় সৎ 
গোপাল ঘোষ--কবিশ্চন্দ্র খা নাগ। দানং উচিতং রাজবল্লভ রায় উপগ্রহ 
রাজা রামচন্দ্র পণং বিনা। সুতা নাগদৌ উদয়াদিত্য অন্তরায় সংগ্রাম রায় 
ঘোষ দৌ রামভদ্র রায় রাজীব লৌচন রায় জগদ্বল্লভ রায় । উদয়াদিত্য বিং সৎ 
কন্দর্প রায়। অনন্ত রায় বিংসৎ গোপাল দাস বস্তু স্ুত বিজয়াদিত্য বিংসৎ 
রমাবল্পভ রায় বস্ু। সংগ্রাম রায় বিংসং চাদ বস্থু। রাম ভদ্ররায় বিংসং 
জগন্নাথ_। রাজীব লোচন বংশ নাস্তি। জগত বল্পভ রায় বিংসং গোবিন্দ 
লম্বর। * * * চন্দ্রসিখর গুহ বিং সংশ্রীচন্ত্র বন ॥ গুণানন্দ গুহ বিংসৎ 





* এই কারিকা সম্ভবতঃ পূর্বববঙ্ীয় প্রামাণিক ও "অতি পুরাতন কারিক1। কাড়াপাড়া 
নিবাসী ঞ্রীযুক্ত দারদ(চরণ কাঞ্জারী মহোদয়ের নিকট হইতে এই কারিক। সংগ্রহ করি। 
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জগদানন্দ বস্থু অত্যপ অনস্তদত্ত ইটনা। & দানং &+ উপকড়ি পৃ্থীধর 
বন্থু সৎ পরমানন্দ বস্থ। সুতা কৃষ্ণদীস গুহ বিদ্ভাধর রায় জানকীবল্লভ গুহ 
বসন্ত রায় * ৬ *্ বসন্ত রায় বিংসৎ জয়ন্ত ঘোষ সং মনোহর বন্থ 
অত্যপ কৃষ্ণদত্ত ইটন। ( কন্ঠাদয়ং )। দাং উপকড়ি রাজিব বস্থু উপ কন্দর্প রায় 
উচিতং স্ুবানন্দ বন্থু। সুতা চঙ্ডদাস গুহ জগদানন্দ রায় নারায়ণ দাস রায় 
দত্ত দৌ রাজা জশহরজিত চাঁদ রায় রূপরায় বন্ুদৌ শ্রীরাম রায় গোবিন্দ রায় 
কমোল রায় পরমানন্দ রায় মধুস্দন রায় রমাকান্ত রায়ঃ। জগদানন্দ রায় বিংসং 
শ্রীবিষু। বন্গ বংশ নাস্তি। * * * রাজা জশহ্রজিত বিংসৎ চাদ বন্ধু 
বংশ নাস্তি। * * শিবানন্দ মজুমদার বিংসৎ হয়গ্রিব ঘোষ উপকড়ি 
শ্রীকৃষ্ণ বন্ু। হ্থতা মুকুট রায় গোবিন্দ রায় বিষুদাস রায়াঃ |” ্‌ 
কাড়াপাড়ীর কারিকা, * আশগুহ বংশ, ৯৯--১০০পত্র 
বিরাট গুহের ৯ম পর্যায়ে আশ বা অশ্বপতি গুহ। তৎপুত্র গজপতি হইতে 
বংশাবলী উদ্ধত হইল। ইহা হইতে কতকগুলি নৃতন তথ্য পাওয়া যাইতেছে। 
আমর! ক্রমান্বয়ে তাহার উল্লেখ করিতেছি। (১) সপ্তগ্রামে গিয়া রামচন্দ্র শ্রীকাস্ত 
ঘোষের কন্তা! বিবাহ করেন। নে স্ত্রীর গর্ভজাত পুক্রগণের বয়ঃ প্রাপ্ত হইয়া 
সরকারী কার্ধ্যারস্ত করিতে অন্ততঃ ২৫ বৎসর লাগে; কনিষ্ঠ শিবাননেদর 
কার্য্যারস্তের পরও কয়েক বৎসর তাহার! সপ্তগ্রামে,ছিলেন। এত দীর্ঘকাল রাম 
চন্ত্র সপ্তগ্রামে ছিলেন বলিয়া মনে হয় না। বর্তমান কারিক! হইতে পাওয়৷ 
ষাইতেছে, ভবানন্দ প্রভৃতি তীহার প্রথম পক্ষের অর্থাৎ ষঠীবর বস্থুর কন্ঠার 
গর্ভজাত সন্তান। রামচন্ত্রের রাজ সরকারে প্রবেশ করিবার পর তীহারা 
পূর্ববঙ্গ হইতে সপ্তগ্রামে আসেন। 

(২) এখানে দেখা গেল, বিক্রমাদদিত্যের অন্য একটি ভ্রাতা ছিলেন- চন্ত্র 
শেখর গুহ এবং তিনি বিবাহিতও হইয়াছিলেন। কিন্তু তাহার কোন বংশবৃদ্ধির 
উল্লেখ নাই। সম্ভবতঃ তিনি বিক্রমাদিত্যের রাজ! হইবার পূর্বে মৃত্যুমুখে 
পড়েন; কারণ বিক্রমাদিত্যের রাজা হওয়ার পর তত্বংশীয় সকনেই উপাধি 
হইয়াছিল পরায়» কিন্তু চন্্রশেখরের সে উপাধি নাই। (৩) বিক্রমাদিত্যের 
ছুই বিবাহ; তন্মধ্যে উগ্রকণ্ঠ বন্ুর কন্তার গর্ভে প্রতাপাদিত্যের জন্ম হয়। 
অন্ত অর্থাৎ ঘোষ ছুহিতার গর্ভে ভূপতি রায় ও লক্ষমীনাথ রায় নামক অন্য ছুই 
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পুত্র ছিলেন। তন্ধ্যে লক্ষমীনাথের সন্ধান নাই; ভূপতি রায়ের বংশ ছিল; 
তাহার পুত্রের নাম মুকুটমণি। শাস্ত্রী মহাশয় ও নিখিল বাবু যে-কারিকা 
প্রকাশিত করিয়াছেন তাহা সম্ভবতঃ আধুনিক, অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত। * 
তাহাতে আছে, মুকুট মণি প্রতাপের পুত্র ; কিন্তু সেকথা ঠিক নহে। ইদিলপুর, 
দেহেরগাঁতি ও কাড়াপাড়ার কারিক! হইতে প্রতাপের পুত্রগণের নাম পাওয়া 
গিয়াছে, কিন্তু তাহাতে মুকুটমণি নাই। 

(৪) প্রতাপাদিত্য গোপাল ঘোষের কন্ঠ বিবাহ করেন; তিনি গোপাল 
দাস বন্থুর কন্ঠ! বিবাহ করেন নাই, সে কন্তার সহিত তাহার গুজ অন্ত রায়ের 
বিবাহ হয়। মাল্থা নগরের কুরচিনামায় আছে £-- 

"্দানং গোপাল বন্ুনা কৃতিনা জগতীতলে। 

বিক্রমাদিত্য তনয়ে প্রতাপাদিত্য সংজ্ঞকে ॥৮ 1 
সেকথা ঠিক নহে। একাধিক কারিকা হইতে পাঁওয়৷ গিয়াছে যে প্রতাপ 
গোপাল ঘোষের কন্ঠ। বিবাহ করেন। নিখিল বাবুও ইহাই স্থির করিয়াছেন । 
গোপালদাস বস্থ বিখ্যাত কুলীন ও বিশেষ ক্ষমতাশালী ব্যক্তি । যশোহর 
সমাজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর গোপালদাস বস্থ বাক্ল! চনতরদ্বীপের রাজ! পরমানন্দ 
বস্থ রায়ের সহিত কুল মর্যাদা বিষয়ে বিবাদ করিয়! যশোহরে আসেন। $ 
তাহার আবাসস্থান এখনও বন্ুর হাট বা বসির হাট বলিয়া খ্যাত) থা বসির হাট 
২৪ পরগণ| জেলার একটি সবডিভিসন। এই কারিক। হইতে দেঁখিতেছি, তাহীর 
কন্তার সহিত প্রতাপ পুত্র অনন্ত রায়ের বিবাহ হইয়াছিল। সম্ভবতঃ 
প্রতাপা্দিত্যের পতনের পর গোপাল দাস বস্ত্র বস্তুর হাট হইতে চলিয় গিয়া 
প্রথমে টাকায় ও পরে মালথা নগরে বাস স্থান নির্ণয় করেন। তাহারই 


* পপ্রতাপত্তাগরঃ সুতো মুকুটমণিসংক্ঞ্চ' ৷ নিখিলবাবুর *প্রভাপাদিত্য” ৩২৪ ও ৪৮১ পৃঃ 
ইদিলপুরের ঘটক কারিকায় মুকুটমণি ভূপতিরায়ের পুত্র বলিন্না উদ্লিখিত। শীস্ীমহাশয়ের 
কারিকা যে আধুনিক তৎসন্থন্ধে নিখিলবাবুর প্রতাপাদিত্য ৩৬৩-৪ পৃষ্টা সরষ্টব্য। 

1 শ্াকা রিভিউ ও সম্মিলন,” ১৩১৯ ৪র্ঘ ফংখ্যা, ১৭১পৃঃ 
ক "শ্রভাপাদিত্য” »১ পৃঃ “ৰ্গীয় সমাজ” ১৫২ পৃঃ। 
 $ রোিণী বাবুর “বাক্লা* ১৬৫ পৃঃ 

, ধু ঢাক। রিভিউ, ২য় থু, ১৩১৯, ১৭১ পৃঃ। 





বংশ-কথা ১৩৫ 


নামানুসারে ঢাকাসহরের একটি অংশ বসুর বাজার বলিয়া আখ্যাত হয়। 
আওরঙ্গজেবের সময় গোপাল দাসের পৌল্র দেবিদাস নওয়ারা মহল ব! নাব 
বিভাগের কান্ুনগো! ছিলেন । মীলখা নগরে দেবিদাসের নির্মিত “সেঘরা” নামক 
সৌধে যে এ ইষ্টকলিপি আছে, উহা! হইতে ১০৮৭সন বা ১৬৮১ খষ্টা্ব পাই | * 

(৫) প্রতাপের অন্ত বিবাহ কবিশ্চন্দ্র থা নাগের কন্তার সহিত হইয়াছিল, 
দেখিতে পাই | সম্ভবতঃ কবিশ্নন্দ্র থা একটি উপাধি যাত্র, উহায় প্রক্কৃত নাম 
জিতামিত্র নাগ। অন্তান্ত কারিকায় জিতামিত্র নাগের কথাই আছে। রাম 
রাম বস্তুর গ্রন্থে “নাগবি”র কথা, আছে। 1 নাগকন্তাই প্রতাপাদিত্যের 
পাটরাণী এবং তাহার জ্যোষ্টপুত্র উদয়াদিত্যের মাতা । 

(৬) এই কারিকা হইতে দেখিতে পাইতেছি, প্রতাপের দুই কণ্ঠা ছিল। 
প্রথমটি রাজবল্লভ রায়ের সহিত বিবাহিত হয়। সে জামাত! রাজবাটিতে বাস 
করিতেন বলিয়া ঘটকেরা তাহাকে “উপগ্রহ” বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন । অন্ত 
কন্তার সহিত বাকলার অধিপতি রাজা রামচন্দ্রের সহিত বিবাহ হয়। সে কন্যার 
নাম বিন্দুমতী। বিন্দুমতী রাজা কীর্তি নারায়ণের জননী । তিনি রামন্জ 
কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়াছিলেন, এ উক্তি যিথ্যা । 

(৭) এতদিন উদয়াদিত্য ভিন্ন প্রতাপের অন্ত পুক্রগণের নাম পাওয়া যায় 
নাই ; এই কারিকার সকল নাম স্পষ্টতঃ উল্লিখিত আছে। কেহ বলেন প্রতাপের 
একাদশ পুত্র ছিল। কিন্তু প্ররুত পক্ষে বসন্ত রায়ের পুক্র সংখ্যা ১ এবং 
প্রতাপের পুর সংখ্যা ৬। সম্ভবতঃ বসন্ত রায়ের একাদশ সংখ্যা ভুলক্রমে 
প্রতাপের স্কন্ধে অর্পিত হইয়াছে । $ প্রতাপের পুক্রগণ কেহই শিশু ছিলেন না 
সকলেরই বিবাহ প্রতাপের জীবদ্দশায় হইয়াছিল। তাহার পতনের পর পুর 
কেহই জীবিত ছিলেন না ) হুতরাং তাহাদের বিবাহ তাহার জীবদ্দশায় না হইয়া 
পারে না। শুধু তাহাই নহে, দ্বিতীয় পুত্র অনস্ত রায়ের একটি পু সন্তান 





পপীশীশিশিিপোস্পিাসপীশি শিপ টিপিপি পিপিপি 


* ঢাকা রিভিউ, উদ সংখ্যা খ্যা, ১৭২ পৃঃ। 
1 নিখিল বাবুর প্রতাপা্দিত্য, ৯১ পৃঃ, রাম রাম বন্গর গস্থ (মূল সংস্করণ ). :৫১ পৃঃ 
$ নিখিল বাবু, ১৪৮ পৃষ্ঠার যাহা বলিয়াছেন, তাহার ভিত্তি নাই। এ বিষন্ন আমার! পরে 
আলোচন। করিব । 
$ "প্রভাপাদিত)'' (নিখিল বাবু ) ৪৮১ পৃঃ। 


৩ 


১০৬. যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


বিজয়াদিত্য ও গরতাপের জীবদ্দশায় ভূমিষ্ঠ হন। তাহার: ও বিবাহের উল্লেখ 
ঘটক কারিকায় আছে। সম্ভবতঃ শেষ যুদ্ধের পর বিজয়াদিত্য জীবিত ছিলেন 
এবং তাহার বিবাহ পরে হইয়াছিল। আমরা পরে এই বিষয়ের বিশেষ 
আলোচন! করিব। 

(৭) অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ফুনাথ সরকার মহোদয় “বহারিস্তান” নামক ফাসী 
গ্রন্থের অনুবাদ করিয়া সম্প্রতি প্রতাপাদিত্য বন্বন্ধে যে নৃতন সংবাদ প্রকাশ 
করিয়াছেন, তাহ! হইতে জানিতে পারি “ ১৬০৮ খষ্টাব্বের শেষ ভাগে) 
প্রতাপাদিত্যের দূত সেথ বদী পর রাজার কণিষ্টপুত্র সংগ্রাম আদিত্যকে সঙ্গে 
করিয়! আনিয়। রাজমহলে নবাব ইসলাম খাঁর সহিত সাক্ষাৎ করাইল।” * 
গ্রামাদিত্য যে প্রতীপের কনিষ্টপুত্র তাহা এই কারিকা হইতে জানা গেল। 
পূর্ব্বে ইহা জানা ছিল নাঁ। 

(৮) গাভবন্থু বংশীয় পরমানন্দ রায় গুণানন্দের কন্তা ভবানী দেবীকে 
বিবাহ করেন। এবং তদবধি তিনি কুলগ্রস্থ নিচয়ে পভবানীপরমানন্দরায়” 
এরূপ জৌড়ানামে পরিচিত হইয়াছেন । ভবানী দেবী বসস্তরায়ের কন্ত৷ নহেন। 1 
কারিকায় ও তাহা দেখিতে পাইনা । পরমানন্দ ও বসস্তরায় উভয়ে ১৪ পর্য্যায় 
ভুক্ত। পরমানন্দের সহিত ১৫ পর্য্যায়ের কন্ঠার বিবাহ হয় নাই। 


(৯) রামচন্ত্রগুহের সরকারী কার্যে নিয়োগের পর হইতে তাহার “নিয়লোগী” 
উপাধি হয়। ক্রমে তথ্বংশীয় দিগের প্রতিপত্তি বাড়ীতে থাকে, নিয়োগীর পুক্রগণ 
“মজুমদার” উপাধি পান, এবং মভুমদারের পুক্রগণ রাজা হন এবং “রায়” উপাধি 

ধারণ করেন। উপাধির সঙ্গে সঙ্গে অনেকের আদি বা রাশি নাম ও বদলাইতে 
থাকে । শ্রীহরি ও জানকীবল্পভের নীমের পরিবর্তন আমরা জানি । বসস্তরায়ের 
একটি ভ্রাতা ছিলেন কষ্ণদাস গুহ; তীহার নাম পরিবর্তন হইয়া! বিদ্ভাধর রায় 
হইয়াছিল । এইরূপে বসস্তরায়ের পুত্র চণ্তীদাস গুহের নাম হয়__জগদানন্দ রায়। 
বরিশাল-দেহেরগাঁতির প্রসিদ্ধ ঘটকগণের কুলগ্রন্থ হইতে আমি যে বিবরণ 
গ্রহণ করিয়াছি, তাহা হইতে দেখা যায়, প্রতাপ ও তাহার পুত্রগণের সকলেরই 





* প্রবাসী, ১৩২৭, কান্তিক ২ পৃঃ 
1 "বঙ্গীয় সমাজ” ২০৫ পৃঃ 





বংশ-কথা ১৬৭ 


নামের পরিবর্তন হইয়াছিল। সে কারিকা অন্ুসারেও প্রতাপের পুক্র 
সংখ্য। ৬ এবং তাহাদের নামের সহিত বর্তমান কারিকার সম্পূর্ণ মিল আছে। 
প্রতাপাদিত্যের নিজের পূর্বনীম গোপীনাথ, এবং তীহার পুত্র উদয়াদিত্যের 
পূর্ব নাম জগন্নাথ । দ্বিতীয় পুত্র অনন্ত রায়ের নাম হইয়াছিল প্রতাপ-নরেক্্, 
গ্রাম রাঁয় বা সংগ্রামাদিতোর অন্য নাম প্রতাপকর্ণ, রামভদ্রের নাম প্রতাপতীম 
রাজীবলোচনের পরবর্তী নাম প্রতাপ অজ্জুন এবং জগদ্বলভের নাম হইয়াছিল 
প্রতাপচন্ত্র ; পঞ্চপুত্রের কেহই কিন্তু প্রতাপ বজ্ধিত নহেন। প্রতাপের পুত্র 
গণের নৃতন নামগুলি বর্তমান রাজবংশীয়দিগের মধ্য কেহ কেহ জানেন। কিন্ত 
এ সমন্ধে ভূল ধারণা চলিয়| আসিতেছে । আশা করি, বর্তমান কারিকাগুলি 
হইতে সে সন্দেহের নিরসন হইবে। 

(১০) শিবানন্দের পুত্রগণের নাম সম্বন্ধে অন্ত কারিকার সহিত কিছু অমিল 
হইতেছে । শিবানন্দ ভ্রাতৃগণের সহিত মনোমালিন্ত-সুত্রে যশোহরে আসেন নাই ; 
কথিত আছে, তিনি পূর্ববঙ্গে চাদপ্রতাপের অন্তর্গত রোয়াইলে বাস করেন) 
নিখিল বাবু “কায়স্থ-বংশীবলী” নামক গ্রন্থ হইতে দেখাইয়াছেন, শিবাননের 
(তিন পুত্রের নাম হরিদাস, গোপালদাস ও বিষুদ্দাস। তন্মধ্যে বিষুদাস পরে 
বব হইতে যশোহরে আসিয়াছিলেন। তাহার নাম লইয়া বর্তমান কারিকার 
কোন অমিল নাই। কেবল মাত্র হরিদীস ও গোপালদাস স্থলে মুকুটরায় ও 
গোবিনারায় পাই । গোপাল ও গোবিন্দে ভুল হওয়া অসম্ভব নয় এবং হরিদাসের 
অন্য নাম মুকুটরায় হইতেও পরে। মুকুটরায় নামটি অনেকস্থলে উপাধিম্বরূপই 
লক্ষ্য করিয়াছি । যাহা! হউক, তিন পুত্রের মধ্যে অন্ত কোন বংশ খ্যাতিলাভ 
না করুন, হরিদাসের বংশ পুনরায় সমুজ্জল হইয়াছিল। তাহার পৌত্র 
রাজনারায়ণ মুণিদাবার্দের নবাবসরকারে কান্থুনগে। দপ্তরের সর্ধ্বোচ্চ পদ লাভ 
করিয়া মজুমদার হন; তাহার ভ্রাতা গোপীকান্তের বৃদ্ধপ্রপৌজর উদয়চন্দ্র প্রথমতঃ 
সামান্ত বেতনে উক্ত নবাব সরকারে প্রবিষ্ট হইয়! স্বীয় প্রতিভাবলে নায়েব 
দেওয়ানের পদ পান, এবং দেওয়ান রাজা পরেশনাথের মৃত্যুর পর * কিছুদিন 


* রাজ! পরেশ নাথ যশোহরের অন্তর্গত পাঁজিয়ার বন্থবংশের একজন কৃতী পুরুষ । ১৮৩৯ 
খৃষ্টাব্দে তিনি মুশিদাবাদের দেওয়ান ছিলেন। তাহার বংশধরগণ এখনও পাঁজিয়ায় বাস 
করিতেছেন ৷ এই প্রসিদ্ধ কাঁযস্থ প্রধান গ্রাম যশোহর হইতে দক্ষিণ পূর্ববকোণে ২৬ মাইল 
দুরে অবস্থিত? 





১০৮ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


কার্যত; দেওয়ানের কাধ্য করিয়া “রায়রাইয়1” খেতাব ও অশেষ সম্মানভাজন 
হন। কিন্তু পদের গৌরব অপেক্ষীও তিনি, চরিত্র, ধর্মপ্রাণতা ও দীনশীলতার 
গৌরবে দেশে বিদেশে খ্যাতি মণ্ডিত হইয়াছিলেন। * 
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(গ) 
(১৫) রাজা প্রতাপাদিত্য 


-গোপাল ঘোষ কন্তা (চ) 


-জিতামিত্র নাগ কন্যা, 
রাণী শরৎকুমারী (ছ) 
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(১৪) জানকীবল্লভ কষ্দাস গুহ ভবানী দেবী 
রাজা বসন্ত রাস বা বিষ্ভাধর রায় -পরমানন রায় 
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গুহ ব| রায় শেখর রায় (জ)ট (জজ) (জ) নন্দ হুদন 
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ঝ) 
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( খোড়গাছি) (রামজীবনপুর ) 


১১০ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 
ভ্লাদশ্ে পক্লিক্ছেি_ প্রতাপাছিভে)ক্প বাল)জী-বন্ন 


১৫৬০ খুষ্টাব্ বা তাহার কিছু পরে গৌড়ে বিক্রমাদিত্যের যে পুল্র জন্মগ্রহণ 
করেন, বৈষ্ণব পরিবারের প্রকৃতি অনুযায়ী তাহার নাম, রাখা হইয়াছিল__ 
গোপীনাথ; তিনি পিতার “বিক্রমাদিত্য* ও “মহারাজ” উপাধি লাভের পর, 
যুবরাজ হইয়! প্রতাপাদিত্য নামে পরিচিত হন। প্রতাপের জন্মকোঠীর ফলে 
তাহার “পিতৃহস্ত* দোষ ছিল। কার্য্যক্ষেত্রে তিনি মাতা ও পিতা উভয়েরই 
মৃত্যুর কারণ হুইয়াছিলেন, দেখিতে পাই। প্রথমতঃ তাহার যখন বয়স ৫ দিন 
মাত্র, তখন স্থৃতিকাগৃহেই তাহার জননীর মৃত্যু হয়। শ্রীহরি পত্রী-বিয়োগে 
যেমন মর্মব্যথ৷ পাইলেন, পুত্রের পিতৃঘাতী হওয়! নিশ্চিত মানিয়! লইয়া! তেমনই 
আরও অশান্তি ভোগ করিতে লাগিলেন। সুতরাং তিনি প্রতাপের প্রতি 
প্রথম হইতেই আস্তরিক বিরক্ত ছিলেন । 

কিন্তু খুল্লতাত জানকীবল্পভের স্নেহগুণে প্রতাপের তাহাতে বিশেষ ক্ষতি 
হয় নাই। খুড়ামহীশয় ন্নেহমমতার মুত্তিমান অবতার । কোঠীর ফলাফলে 
তাহার আস্থা থাকিলেও, পুরুষকারে তাহার আস্থা অধিক ছিল। সুতরাং 
শ্রীহরি পিতা হইয়! শিশুর প্রতি বিরক্ত হইলেও খুললিতাত তাহার প্রতি 
অধিকতর ন্নেহশীল। ইহার আরও একটি কারণ ছিল; প্রতাপের মাতা! যখন 
হঠাৎ দেহত্যাগ করেন, তখন জানকীবল্লভের জ্যেষ্ঠ! পত্বী * সুতিক! গৃহেই 


ক সম্ভবতঃ ইনি জয়ন্ত ঘোষের কল্যা। পুর্ব পরিচ্ছেদে ঘটক কারিকা হইতে উদ্ধৃত 
অংশে দেখিয়াছি, বসন্ত রায় ঘোষকন্। বন্গকন্তা এবং ছুইটি দত্তকন্য। বিবাহ করেন। তন্মধ্যে 
ঘোষ দৌ বলিয়। কোন পুজের উল্লেখ নাই । তবে তাহার পুভ্রগণেয় মধ্যে সর্বপ্রথম উদ্নিখিত 
জগদানন্দ ও নারায়ণ দাস রায়ের বেলায় তাহীর। কাহার দৌহিজ্র তাহার উল্লেখ দেখি না। 
তাহার। ছইজনৈ ঘোষ দৌঁহিন্র হইতেও পারেন, কারণ অন্য পুত্রগণের মধ্যে বন্ুদৌ ও দত্ত 
দৌ এইরূপ ম্পষ্ট উদ্লেখ আছে। জগদানন্দের কোন বংশ নাই, তাহা নিশ্চিত; নারায়ণ 
দাসের কোন বংশবৃদ্ধির পরিচয় পাইনা। হয়ত তাহার! অজ্সবয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে 
পরেন। না৷ হইলেও তীহাদিগকে ঘোষদৌহিজ বলির! ধরিতে পারিনা ; কারণ বংশানুক্রমিক 
প্রবাদানুসারে প্রথমাপত্বীর কোন সন্তান হষ নাই, এইরূপেই জানা আছে; ঘটককারিকাঁয় 
ঘোঁধদৌ বলিয়। উল্লেখ নাই, ইহাও সন্দেহের অন্ধ কারপ। সম্ভবতঃ বসন্তরায় কুফদেব রায়ের 
যে দুইকন্ঠা বিবাহ করেন, তাহারই একজনের গর্ভে প্রথম ছুইপুভ্র ও পরজনের গর্ভে বশোহরজিৎ 
প্রভৃতি পুত্রগণ জন্মগ্রহণ করেন। 
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তাহার মাতা হইয়া! বসিলেন। তাহার কোন সন্তান ছিল না, ভবিষ্যতে হয়ও 
নাই। সুতরাং তাহার অপার মাতৃ-শ্সেহ সর্বাংশে প্রতাপেরই প্রাপা হইল 
অন্থন্ত্রীগণের গর্ভে বসস্তরাঁয়ের একাদশ পুত্রের পরিচয় পাইয়াছি। তন্মধ্যে 
দ্বিতীয়পক্ষের অর্থাৎ বস্তুকন্তার গর্ভজাত প্রথম সন্তানই সর্ক-জ্যোষ্ঠ, তাহার নাম 
ছিল গোবিন্দ রায়। তিনি প্রতাপের কনিষ্ঠ হইলেও প্রায় সমবয়স্ক | রাঘব 
ও চন্দ্রশেখর বা টা রায় দত্তকন্তার * গর্ভজাত। এই রাঘবই পরে 
“যশোহরজিং* উপাধি পান। ঘটকেরা তাহার নাম বাদ দিয়া সেই উপাধিই 
বসাইয়! দ্িয়াছেন। যাহা হউক অন্ত স্ত্রীগণের সকলেরই পুত্র সন্তান ছিল, 
প্রথমান্ত্রীর কিন্তু একমাত্র স্নেহের ধন প্রতাপ । প্রতাপের যে নিজের জননী 
নাই, তাহা তিনি জানিতেন না, খুল্লতাত পত্বীর অতুল স্সেহে তাহার সে জ্ঞান 
ভাসিয়। গিয়াছিল। প্রতীপ সেই মাকে বড় ভক্তি করিতেন, ভয় করিতেন, 
তাহার সকল ওদ্ধত্য সে মায়ের স্সেহের কটাক্ষে বিলুপ্ত হইত। প্রতাপের সেই 
মাতাই তাহার রাজত্বকালে “যশোহরের মহারাণী* বলির! পরিচিত ছিলেন । 
প্রতাঁপের পাটরাণী কখনও লোকমুখে মহারাণী পদবী পান নাই। 

অতি শিশুকালে প্রতাপ অতান্ত শান্ত ও নিরীহ ছিলেন। কিন্তু বয়সের 
সঙ্গে ক্রমে তাহার চঞ্চলতা৷ ও গুদ্ধত্য প্রকাশ পাইতে লাগিল। তিনি অত্যন্ত 
তীক্ষবৃদ্ধি ও মেধাবী ছিলেন। বিগ্াশিক্ষা যাহা করিতে হয়, তিনি শীপ্রই তাহা 
শেষ করিয়া ফেলিলেন ৷ সময়ের প্রথামত তাহাকে সংস্কৃত, ফারসী ও বাঙ্গালা 


| *কণৌাগত মৌদানা, গোত্রীয পুরুষোততম দত্তের পুর নারায়ণ পূর্ববঙ্গ বাস করেন; 

তিনি বঙ্গজ কায়স্থ দত্ত বংশের আদি। নারায়ণ হইতে ৭ম পুরুষে কুমী দত্ত মধ্যঙ্য শ্রেণীভুক্ত 
হন; ভৎপুত্র রবিদত্তের কুলে ৮মপুরুষে কৃষক ও গোীদত্ত মধুমতী তীরবর্তী ইটুনা বা ইতনায় 
বান করিতেন। বংশাঁবলী এই ঃ_রবি- গোপাল--শৃলপাধি_-বাঁণেশ্বর--পুগুরীকাক্ষ-চতুড়ুজ 
জগন্নাথ _কৃষ্জরায়দত্ত ও গোপীরায়দত্ত। রাজা বসন্ত রায় কৃষ্রায় দত্তের ছুই কন্যার পাণিগ্রহণ 
করেন এবং সেই বিবাহের ফলে কৃষ্ণ ও গোপী ছুইভ্রাতায় ভূসম্পত্তি লাভ করিয়া রাজদিয়। 
পরগণায় বাস করেন এবং রাঁয় উপাধিকারী হৃন। বাঁগের হাটের নিকটবর্তী সিংহগাতি নিবাসী 
যছুনাথ রায় এই বংশীয় গোপী রায়ের পু চাদরায়ে এক ধার! টাকীর নিকটবর্তী শ্রপুরে 
বাস করেন। স্কুল মমুছের ডেপুটি ইন্স্পে্টর শ্রীবুক্ত হুরেশচশ্ারায় উক্ত চাদ রায় হইতে ৯ম 
পুরুষ। রবিদত্তের জো্ঠ ভ্রাত ভাম্করের বংশে ১*ম পুরুষে মহেশের এককন্তা রাজা 
যশোহরজিৎ বিবাহ করেন। 


১১২ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


শিখিতে হইল। তাহীর বিগ্ভাবত্তার কোন বিশিষ্ট-পরিচয় পাওয়া! যায় না বটে, 
কিন্তু তিনি সংস্কৃত তান্ত্রিক স্তবাঁদি অতি সুন্দর আবৃত্তি করিতেন, ফারসীতে 
পত্র লিখিতে ও সুন্দরভাবে কথ! কহিতে পাঁরিতেন, নানাবিধ প্রাদেশিক 
বাঙ্গালায় সকল জাতীয় সৈম্গণের সহিত কথা৷ কহিতেন, ইহার পরিচয় আছে। 
গোবিন্দ দাসের সহিত তাহার সম্প্রীতির কথা পূর্বে বলিয়াছি, আগ্রাদরবারে 
সমন্তাপূরণ ও নিজের সভাপত্ডিতগণের সহিত সদালাঁপ ও শান্তর চট্চার কথা 
পরে বলিব। কিন্তু সে যাহাই হউক, এই সব শিক্ষায় তাহার তত মতি ছিল 
না; তিনি স্বাভাবিক প্রতিভার ফলে শাস্ত্র অপেক্ষা শন্্-শিক্ষারই অধিক 
পক্ষপাতী ছিলেন। সে ক্ষেত্রে শিক্ষকের অভাব ও ছিল না; পাঠান রাজ্যের 
ধ্বংসের সময় বু কর্মক্লাস্ত পাঠানবীর যশোর-রাজো আশ্রয় লইয়াছিলেন। 
তাহারা সকলেই উৎকৃষ্ট শিক্ষক এবং সর্বাপেক্ষা ভাল শিক্ষক ছিলেন বসস্তরায় 
স্বয়ং । সেই মসীজীবী কায়স্থ সন্তান বহুদিনের মাধনার ফলে যখন অসিহজে 
দণ্ডায়মান হইতেন, তখন সহজে কোন বীর ত্ীহার সখন্ীন হইতে 
সাহসী হইত না। 

প্রতাপ তাহার উপযুক্ত শিষ্ ছিলেন এবং শিষ্যের মন্ত্ও গুরু বুঝিয়াছিলেন। 
উদ্দীয়মান যুবকের, অদম্য উদ্ঘম ও লোৌক-পরিচালনার ক্ষমতা দেখিয়া দূরদর্শী 
বসস্তরায় প্রতাপের নিকট অনেক আশ! করিতেন, এবং অগ্রজের মত তাহার 
প্রতি সন্দিগ্ধ না হইয়া প্রকৃতই ভ্রাতুম্ুত্রের মত তাহার প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। 
প্রতাপকে তিনি আশ্রয় দিতেন, প্রশ্রয় দিতেন এবং আশার আলোক দেখাইতেন। 
কিন্ত ভাগ্যদোষে প্রতাপ তাহা৷ বুঝিতেন না; বাহিরে যাহাই হউক, ভিতরে 
প্রতাপ চিরদিনই খুড়ার কথায় ও কাষে সন্দেহযুক্ত ছিলেন। কিন্তু এই খুড়াই 
তাহার পিতার মত পিতা । ভাগ্যের দোষ শুধু প্রতাপের নহে, সমগ্র বঙ্গের 
ভাগ্যদোষে, প্রতাপ হঠাৎ তাহার হত্যাসাধন করিয়া পিতৃঘাতীর ফল সপ্রমাণ 
করিয়াছিলেন । | 

প্রতীপের রাজোচিত বিপুল শরীর ছিল। মন্লযুদ্ধে, তীরসঞ্চালনে, তরবারি 
তাড়নায় তিনি অতুলনীয় ছিলেন। মহারাজ বিক্রমানদিত্য তাহার তদ্ধত্যে বিরক্ত 
হইলেও তাহার বীরত্বে বাধা দিতেন বলিয়া মনে হয় না। দায়ুদ শাহ ইঙ্জিয়াসক্ত 
হইলেও কার্ধ্যক্ষেত্রে বীরের মত বীর ছিলেন, এক্জন্ঠ মোগলের পক্ষে তাহাকে 


প্রতাপাদিত্যের বাল্যজীবন ১১৩ 


পরাজিত করা সহজ হয় নাই। বিক্রমাদিত্য ছিলেন সেই দায়ুদের প্রধান মন্ত্রী। 
গৌড় রাজ্যের ধনবল ও জনবল পর্যালোচনা করিয়া, পাঠীন পক্ষ হইতে স্বাধীনতা 
ঘোধণার যে মন্ত্র স্থির হইয়াছিল, তাহার অন্যতম উপদেষ্টা এই বিক্রমাদিত্য । 
লোদী খাঁ বা কতলুর্খার মত প্রধান প্রধান আমীরগণের সহিত বিক্রমাদিত্যই 
সমপদবীতে অবস্থিত ছিলেন। মুসলমান ইতিহাসে বসস্তরায়ের বিশেষ উল্লেখ 
নাই, কিন্ত বিক্রমাদিত্যের উল্লেখ বহুস্থানে আছে। ইহাদেরই কার্যকারিতা 
গৌড়রাজ্যের শৃঙ্খলা স্থাপিত ও রাজকোষ বদ্ধিত হয় । বিক্রমাদিত্যই যশোর- 
রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ও মহাবীর প্রতাপদিত্যের জন্মদাতা । আজকাল যাহারা 
এই বিক্রমকেশরী বিক্রমাদিত্যকে নাটারঙ্গম্চে আনিয়া * রক্তশূন্ঠ ভর়াতুরের 
চিত্র দেখাইতেছেন, তাহার! বাঙ্গালী হইয়াও সাধ করিয়া লেখনীর মুখ দিল! 
বাঙ্গালীর মুখে কালিমা লেপন করিয়া দিতেছেন। 

প্রতাপ সঙ্গীদিগকে লইয়া! মুগয়া করিতেন। স্থুন্দর বনের প্রান্তেই যশোর- 
রাজধানী । এখনও লোকে মৃগয়া করে ; এখনও সুন্দরবনের নিকটবর্তী স্থানের 
নিষ্নশ্রেগীর অধিকাংশ লৌকেই সাগান্ত সরঞ্জাম লইয়া শিকার করিতে বাহির হয়। 
কেমন করিয়৷ শিকার করে, তাহা আমরা প্রথমখণ্ডে দেখাইয়াছি। + প্রতাপ 
রাজার পুত্র, যুদ্ধবিস্তার পারদর্শী; তাহার অস্ত্র সরঞ্জাম দলবদ্ধ সঙ্গী ও লোক 
লক্করের অভাব ছিল না। প্রতাপ ও মুগয়া করিতেন, ব্যান্ব গণ্ডার মারিতেন, 





* শ্রদ্ধেয় গণিত শ্রীযুক্ত ্ষীরোদ প্রসাদ বিভাবিনোদ ২ মহাশয় তাহার “প্রতাপাদিত)* নাটকে 
মহার।জ বিক্রমাদ্দিত্য দ্বার। যে এক হান্তাম্পদ চরিত্রাভিনয় করাইয়াছেন, তাহ! বড়ই অগ্রীতিকর। 
প্রবীণ বিভ্রমা্দিত্যের সে ছূর্দশা দেখিলে শীতরক্ত বাঙ্গালীর মুখে বিরক্কির রক্তিম! প্রতিভাত না 
হইয়া পাঁরিবেনা। প্রতাপাদ্দিত্যের মুল্ল,ক পর্যযস্ত যাহারা জানেন না, কখনও দেখেন নাই, 
তাহারাই যদি সহরের জিতলে বমিয়। নাটাযমঞ্চের তাগাঁদায় পড়িয়া স্বদেশীয় বীরের একপ 
অস্বাভাবিক অবমাননা করেন, তাহা হইলে ছুঃখ রাখিবার স্থান থাকে না। কবির পথ কি 
এতই নিরঙ্কুশ ! বাঙ্গালী আজকাল এতই গল্পরসিক যে তাহার নিকট হইতে সমতায় বাহাৰা 


লইতে কোনও প্রকার চেষ্ট।, অনুসন্ধান বা এতিহাসিক সঙ্গতিরক্ষার প্রয়োজন হয় না। 

1 ষশোহর-খুল্নার ইতিহাস, ১মখগ্ড, ১১২ পৃঃ 

1 সুন্দরবনে যথেষ্ট গণ্ডার ছিল, এপন বোধহয় আর নাই। গণ্ডারের সংবাদ, প্রথম থণ্ডে 
(১৯৫-৬) দিয়াছি। গঞ্ডারের চর্ম চাল প্রস্তুত হইত ; সে জন্যও গণ্ডার শিকারের প্রয়োজন 
ছিল। প্রতীপের রাজধানীতে এখনও মৃত্িকার নিয়ে গণ্ডারের অস্থি পাওয়! ঘায়; সম্প্রতি 
আমিও গপ্ীরের অস্থি সেখান হইতে সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছি। 


১৪ 


১১৪  যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


জীবজন্ত মারিতেন, কুমীর শুকর গুলিবিদ্ধ করিতেন, হরিণ শিকার করিয়া 
্তপীককৃত করিতেন, আর মারিতেন অসংখ্য প্রকারের অসংখ্য পাখী। 
উড্ভীয়মান পক্ষী ও তাহার লক্ষ্যত্র্ট হইত না। উডউ়্মান পক্ষী শিকারে লক্ষোর 
উত্তম পরীক্ষ। হয়; এজন্য এখনও শিকারি মাত্রই এই শিকারে আমোদ পায়। 
প্রতাপ ইহাতে অপূর্ব আমোদ পাইতেন। একদিন তংকর্তৃক শরবিদ্ধ এক 
পাখী ঘুরিতে ঘুরিতে বৃদ্ধ নৃপতি বিক্রমাদিত্যের সম্মুখে পড়িল। পক্ষীর তীব্র 
যাতনা ও অনর্থক হত্যা! দেখিয়া তাহার মনে বড় কষ্ট হইল; বিশেষতঃ শিকারের 
ক্ষেত্র বনে জঙ্গলে অন্তত্র আছে, রাজপুরীর মধ্যে নিরীহ পক্গীর হত্যায় শিকারের 
পৌরুষ অপেক্ষ। নির্দয়তারই অধিক পরিচয় পায়। প্রতাপের ওুদ্ধত্য ও সঙ্গে 
সঙ্গে তাহার কোষ্টরীর ফল মনে পড়িল। তিনি প্রতীপের উপর অত্যন্ত বিরক্ত 
হইলেন এইরূপ ভাবে দিনে দিনে গ্রতাপের এমন কত অত্যাচারের কথা বৃদ্ধ 
রাজার কর্ণগত হইত। ক্রমে তাহার বিরক্তির মান্দা এত বাড়িল যে, শুন! যায়, 
তিনি পুত্রের বিনাশের কল্পনাও করিয়াছিলেন | বসস্তরায় তাহাকে বৃঝ্বাইয়া 
নিরস্ত করিতেন। 

্্যকাস্ত ও শঙ্কর নামে প্রতাপের দুইজন ভক্ত অনুচর জুটিয়াছিল। বঙ্গজ 
গুহ বংশীয় হৃরধ্যকান্ত পূর্বাঞ্চল হইতে আসেন এবং ব্রাহ্মণ বংশীয় শঙ্কর চক্রবর্তী 
বর্তমান বারাসাত হইতে আসেন । তিনজনে প্রাণে প্রাণে অত্ন্ত অনুরত্ত 
হইয়াছিলেন। তাহাদের বীরত্ব, উদারতা ও অসমসাহসিকতার কথা সমগ্র 
যশোরে বিস্তৃত হইল। রাজপুরীর কক্ষে, যমুনার উনুক্ততীরে ও সুন্দর 
বনের অরণ্যানীর মধ্যে বসিয়া যখন তখন তিনজনে যে বিরাটকল্পনা_ 
ঝআটিতেন, তাহারই ফলে উত্তরকালে আগ্রার সিংহাসন পর্য্যস্ত টলিয়াছিল। 
প্রতাপ কখনও বন্ধু্ধয়ের সঙ্গ ছাড়া ভইতেন না। তিনি যে 
কোন অত্যাচারের নায়ক হইতেন, তাঁহার সঙ্গী থাকিতেন এই ছুইজন। 
বিক্রমাদিত্য ও বসস্তরাক্প প্রতাপকে লইয়া! বড় বিপদে পড়িলেন। অবশেষে 
উভয়ে পরামর্শ স্থির করিলেন ষে বিবাহ দিলে প্রতাপের মতির পরিবর্তন হইতে 
পারে এবং. তাহা হইলে সঙ্গীদিগের সহিত মন্্রণা করিয়া কালক্ষেপ করিবে না? 
এজন্ঠ তাহারা উভয়ে উদ্ঘোগী হইয়া প্রতাপের বিবাহ দিলেন। ঘটক কারিকায় 
প্রতাপের তিন বিবাহের উল্লেখ আছে। সর্ব প্রথমে পরমকুলীন জগদানন্দ 


প্রভাপাদিত্যের বাল্যজীবন ১১৫ 


রায়ের ( বন্ু ) কন্তার সহিত তাহার বিবাহ হয়, হয়ত: এ বিবাহ বাল্যকালেই 
হইয়াছিল। ঘটক কারিকায় এ বিবাহের কোন সন্তানাদির উল্লেখ নাই। 
সম্ভবতঃ এ স্ত্রী অকালে পরলোকগত হন। ' তৎপরে সম্মানিত মধ্যল্য জিতামিত্র 
নাগের কন্ঠা শরৎকুমারীর সহিত মহাসমারোহে প্রতাপের বিবাহ (১৫৭৮ ) হয়। 
আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, এই শরৎকুমারীই তাহার পাটরাণী বা! প্রধানা মহিষী 
ছিলেন। জিতামিত্র নাগ রাঁজকার্ধা উপলক্ষ্যে গৌড়ে ছিলেন। তিনি বসস্তরায়ের 
সহিত সম্পর্কিত ও বন্ধুত্বসহথজ্রে আবদ্ধ । বিস্ভাগৌরবে তিনি বিশেষ খ্যাতি 
সম্পর ছিলেন; ঘটক কারিকা হইতেই আমরা জানিতে পারি, তাহার অন্ত 
উপাধি ছিল কবিশ্চন্দ্র। বসস্তরায় তাহাকে সমাদরে আহ্বান করিয়া রাজধানীর 
পার্থ্ে বসতি করাইয়া ছিলেন। এখনও সেস্থানকে “নাগবাড়ী” * বলে। 
সম্ভবতঃ গৌঁপাল ঘোষের কন্ঠার সহিত প্রতাপের বিবাহ তিনি রাজা হইবার 
অনেক পরে হইয়াছিল। 

বিবাহ হইল; তিনি নাগকণ্ত। শরৎকুমারীকে পরম গুণবতী প্রণস্বিনীরূপে 
পাইলেন। কিন্তু তাহাতে তাহার বিশেষ কিছু পরিবর্তন হইল বলিয়৷ মনে হয় 
না। সেই ওদ্ধত্য, সেই বনে জঙ্গলে মুগয়াভিযান, সেই পথে প্রান্তরে কৃত্রিম 
সমরাভিনয় সেই একই ভাবে চলিতে লাগিল। তখন বিক্রমাদিত্য ও বসস্তরায় 
পুনর্বার পরামর্শ করিলেন; এবার স্থির হইল, রাজনৈতিক শিক্ষার জন্ত 
প্রতাপকে কিছুকালের জন্য রাজধানী আগ্রা প্রেরণ করিতে হইবে। বসস্তরায় 
এ প্রস্তাবে প্রথম আপত্তি করিয়াছিলেন, কিন্তু শেষে দুরদর্শাঁ বিক্রমাদিত্যের 
ব্যবস্থায় সম্মতি দিতে বাধ্য হইলেন। বিচার করিয়! দেখ! হইল যে, বিক্রমাদিত্য 
মোগলের সামস্ত রাজ! ; রাজধানীতে প্রতিনিধি পাঠাইয়া দেওয়! কর্তব্য । 
যশোর-রাজ্যের সনন্দ প্রাপ্তির পর হইতে নিয়মমত রাজস্ব পাঠাইতেছেন বটে, 
কিস্ত তিনি বা বসস্ত রায় একবার ও বাদশাহ দরবারে ' সাক্ষাৎ করেন নাই। 
আকমহলের যুদ্ধের পর যখন টোডরমল্প আগ্রায় যাইতেছিলেন, তখন বসস্তরায়কে 
তীহার সঙ্গে যাইতে অনুরোধ করেন। বসস্তরায় শীঘ্র যাইবেন বলি! প্রতিশ্রুত 
হইয়াও এ পর্য্যন্ত যাইতে পারেন নাই। এখন বিক্রমাদিত্যের শরীর তত সুস্থ 
নহে; রাজকাধ্যের অধিকাংশই বসন্তরায়কে নির্বাহ করিতে হয়। এ অবস্থায় 


পাশাপাশি পাপী রঃ 
পিপি পাটি 


* গৌপালপুরের উত্তরাংশে নাগবার়্ী খ্রাম এখনও আছে। 


১১৬ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


তাহার নিজে আগ্রায় যাওয়ার সম্ভাবনা নাই। বিশেষতঃ তিনি এখনও 
পাঠানের সহিত বন্ধুত্ব-স্থত্রে আবদ্ধ বলিয়া নিজে যাইতেও ইচ্ছ৷ করেন না । 
এমত অবস্থায় প্রার্-বয়ন্ক প্রতাপকে রাজধানীতে প্রেরণ করিতে পারিলে সব 
দিক রক্ষা হয়। বিশেষতঃ বিশাল মোগল রাজধানীর যুদ্ধসঙ্জা ও সৈন্তবাহিনী 
দেখিলে এবং বাদশাহ-দরবারের ব্যবহার পদ্ধতির সহিত পরিচিত হইলে, প্রতাপের 
অনেক শিক্ষালাভ হইবে; সঙ্গে সঙ্গে সুন্দর বনের উপকণ্ঠে যে প্রশ্বর্য্যের গর্বব ও 
অনর্থক ওদ্ধত্য জাগিতেছিল, তাহাও প্রশমিত হইয়া যাইবে। 

এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া প্রতাপের আগ্রাগমন স্থিরীক্ৃত হইল। 
যে প্রতিভা কষুত্র রাজ্যের সীমাবদ্ধ গপ্তীতে আদর্শের অভাবে মলিন হইতেছিল, 
বিশাল রাজ্যের কেন্্রস্থলে তাহারই প্রকাশলাভের পথ খুলিল। প্রতাপ তাহা 
বুঝিতে ন! পারিয়৷ স্থির করিয়া বসিলেন যে, তাহাকে আগ্রা প্রেরণের মুল কারণ 
বসন্ত রায়। কিন্তু খুড়া মহাশয়ের স্নেহের গুণে প্রকান্ত ভাবে সন্দেহ করিবার 
উপায় ছিল না। তিনি সুযোগ্য পুল্রের মত রাঁজাজ্ঞ। শিরোধাধ্য করিলেন। 
উপযুক্ত যানবাহন, সঙ্গী, সরঞ্জাম ও উপডৌকন দ্রব্যাদি লইয়া প্রতাপ শীঘ্রই 
আগ্রা যাত্রা করিলেন। ৃর্য্যকাস্ত ও শঙ্কর তাহার সঙ্গেই গিয়াছিলেন। 


স্পা 


শ্রস্োদম্প পব্রিচ্ছেদ-আগ্রাল্ল ব্লাজলীভি ক্ষেক্র 


দুদের পতনের পর টোডরমল্ল আগ্রায় প্রত্যাগত হইয়া সন্মানিত হন 
(১৫৭৬)। কিন্ত তখনই গুজরাটে শাসন-বিভ্রাট উপস্থিত হওয়ায় তিনি শাসনকর্তা 
হইয়। সেখানে প্রেরিত হন। ব্ৎসরান্তে তিনি বিদ্রোহাদি দমন করিয়া! পুনরায় 
আগ্রায় আসেন) তখন বাদশাহ তাহাকে উজীরের পদে উন্নীত করিয়৷ রাজা 
উপাধি দেন (১৫৭৮) | ইহারই কিছুদিন পরে বসস্তরায়ের পত্র লইয়া 
প্রতাপাদিত্য আগ্রার দরবারে উপনীত হন। সে দরবারে টোডরমল্পের বিপুল 
সন্মান; প্রতাপ পত্র লইয়! তাহারই নিকট গিয়াছিলেন এবং তিনিই প্রতাপকে 
সুযোগমত বাদশাহের সহিত পরিচিত করাইয়া দেন। ১৫৭৫ হইতে বাদশাহ 
আকবর অধিকাংশ সময় তাহার নূতন রাজধানী ফতেপুর-শিকরীতেই কাটাইতেন, 


আগ্রার রাজনীতি, ক্ষেত্র ১১৭. 


এবং যে সময় প্রতাপাদ্িত্য গিয়াছিলেন, তখন তিনি সেই স্থানেই ছিলেন। 
১৫৭৮ অব্ধে পাঞ্জাব হইতে শিকরীতে প্রত্যাবর্তন করিবার পর বাদশাহ নৃতন, 
ধর্মমতস্থাপনের উদ্দেস্ট্ে অবিরত অগ্নযপাঁসক, থষ্টান ও -জৈন প্রভৃতি বু. 
ধন্মাবলবীর সহিত বাদবিতর্ক করিয়া দিনপাতি করিতেন। সম্ভবতঃ আগ্রা. 
হইতে টোডরমল্লের সহিত শিকরীতে গিয়া, প্রতাপাদিত্য বার্দশাহের সহিত 
সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছিলেন। | 

বসস্তরায়ের প্রতিনিধি স্বরূপ যখন তাহার পত্র লই প্রতাপ রাজা টোডর 
মল্লের সহিত দেখা করিলেন, তথন স্থুলিখিত পত্রের বিনীত ভাষা অপেক্ষা পত্র 
বাহক যুবরাজের তেজোদীপ্ত মুন্তিই তাহাকে অধিকতর আক্ষ্ট করিয়াছিল। 
তিনিও প্রতাপের কথ! খুব ভাল ভাবেই আকবরকে জানাইলেন। . কয়েক 
বৎসর পূর্বে ষশোর-রাজ্যের সনন্দ দিবার সময় বাদশাহ মহারাজ বিক্রমাদিত্যের 
কথা শুনিয়া ছিলেন; আজ তিনি সেই সামস্তরাজের পুক্রকে সম্গেহে সম্ভাষণ 
করিলেন। মানসিংহ ব। টোডর মল্লের বীরত্ব খ্যাতিতে যিনি মুগ্ধ, সেই উদ্দার 
ন্পতি আজ উদীয়মান বঙ্গীয় যুবরাজের বীরত্ব-ব্যগ্তক মুস্তির অনীদদর করেন 
বা বরং অতিরিক্ত সমাদরই করিয়াছিলেন । 


পাপা পিল পপ পিশাস্পিপাপপাপীশীশশীশিিটিশীপিশপশীপা পাপ ীশীশিতিটিটিপপিসপিসিপিস্পীীশিশিটিশাটাি শিশুটি তত ০২ পিপপপীপাশিতাপশিীপাশাাি পাপী 


* প্রবাদ মাছে, একদ। হৃরসিক বাদশাহ আকবর সমবেত ি ও রাজন্যবর্সের পুরদ 
করিবার জন্য সভায় একটি সমস্ত! উপস্থিত করেন, সেটি এই £--"স্বত ভুঙ্গজিনী যাত চলি 
হঠে।” যখন কেহই সন্তোষজনক ভাবে সে সমস্ত পুরণ করিতে পারিলেন না,তখন প্রতাপাদি তা 
| 1 সে সমস্য! নিয্লিখিতভাবে পুরণ করেন £-- 

ৰ “শো বর কামিনী নীর নাহারতি রিত (রীত )ভালি 
চির মচরকে গচপর বাবিকে, ধারেছু চলর চলি হে । 
রা বেচ্যরি আপন মনমে উপম] ওচাঁরি হেঁ। 
কে ছঙ্গ মরোরতি সেত ( শ্বেত ) ভূজন্বিনী, জাত চলি হে & 
রাঁম রাম বহুর “রাজ। প্রতাপাদিত্য চরিত্র,” মূল গ্রন্থ ৬২পৃঃ.. 
অর্থাৎ সেই শ্রেষ্ঠরমণী জলে স্নান করিতে ছিলেন, এ রীতি ভাল। পরে পুষ্করিণীর ঘাটের 
উপর বস্ত্র নিঙ্গড়াইয়। উহার ধারে ধারে চলিয়া বাইতে ছিলেন। তাহা। দ্নেখিয়! রায় বেচারা 
পন মনে এই উপণা স্থির করিলেন ষেন মুর্তিমতী শ্বেত ভূজঙ্গিনী চলিয়! বাইতে ছিলেন। 
নিখিল বাবুর প্রতাপাদিত্য” ৯৬--৭ পৃঃ। 
বিশ্বকোধে (১২ খণ্ড, ২৬৩ পৃঃ) “চির মচরকে" স্থলে “চির আচারকে” "আচগপর “স্থলে 


১১৮ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


প্রতাপাদিত্য যখন আগ্রাতে অবস্থান করিতে ছিলেন, তখন মিবারপতি 
প্রতাপ সিংহের অদ্ভূত প্রতাপ ও বীরত্ব কাহিনী রাজধানীর ঘরে ঘরে গীত 
হইতে ছিল। ১৫৭৫ খষ্টাে মৌগলের নিকট হল্দিঘাটের বিখ্যাত যুদ্ধ 
পরাভূত হইয়া প্রতাপসিংহ পার্বত্য বন্দরে বনে বনে ভ্রমণ করিতেছিলেন। 
তাহার রাজ্য-রাজধানী, আত্বীয়বন্ধু, ধনজন, এমন কি আশ্রয়স্থান পর্যন্ত নাই 
তিনি পুত্র পরিবার, সৈম্সামস্ত ও প্রজাবর্গ লইয়৷ পর্বতে পর্বতে বনে বনে, 
কত ছুঃথকষ্টে, অনাহাবে অনিদ্রায় কালযাপন করিতে ছিলেন, কিন্তু মোগলের 
করে স্বাধীনতাধন বিসর্জন দেন নাই ) মৌগলের সহিত বৈবাহিক সুত্রে আবদ্ধ 
হইয়া বংশ-গৌরব বিনষ্ট করেন নাই; সামান্তভাবে একটু অবনতি স্বীকার 
করিয়াও মোগলের পায়ে আত্মাহুতি প্রদান করেন নাই। আরাবল্লার গিরিকন্দর 
হইতে যখন প্রত্যহ সেই স্বদেশ প্রেমিক রাজধি প্রতাপের অপার স্বার্থত্যাগ ও 
সহিষ্ণতার জলস্ত দৃষ্টান্ত প্রবাদ-বাক্যের মত রাজদ্বারে ধ্বনিত হইতেছিল, 
তখন বঙ্গীয় যুবরাজের মানস-নয়নে স্বদেশ-সেবার এক অতি সজীব আদর্শ 
প্রকচিত করিয়াছিল। একথা কোন প্রামাণিক ইতিহাসে না থাকিতেও 
পারে, কিন্তু ইহা সত্য না হইয়াও পারে না। খন প্রতাপাদিত্য রাজধানীতে 
ছিলেন, তখন এমন কেহ তথায় ছিলনা, যে প্রতাপসিংহের বীরত্ব-কাহিনী 
শুনিয়। তাহার প্রতি ভক্তিযুক্ত হয় নাই। প্রতাপাদিত্যের কথা ত স্বতন্ত্র; 





এপাশ আপা তি পপপাশি ২7 ১ শী শিশীিশশিশীটি পপি ২ ০ 


গঠপর ও “কে ছস্ব মরোরতি” স্থলে 'কৈছছন মরাবতী” অছে। “চির অশাচরকে” অর্থে 
বস্তাঞ্চল বুঝায় “চিরমচরকে” থাকিলে চিরস্ বন্ধ, মচরকে স্নিজড়াইয়। ; গচপর ও গঠপর 
উত্তয়েরই একই অর্থ -ঘাটপর ব৷ ঘাটের উপর। বাবিকে - বাপীকে " পুষ্করিণীর। 

. এই দমন্ত। পুরণের গল্প কোথ। হইতে পাওয়। গিয়াছিল, তাহ! জান। যায় না। সপ্ভবতঃ 
“রাজনামা” প্রস্তুতি ষে পারসী গ্রস্থানুসারে বনধমহাশয় নিজ পুস্তক প্রণয়ন করেয়, তাহাতেই 
এই সমস্ত। পূরণের গল্প থাকিতে গারে। ““বহীরিস্থানে" এ গল্প আছে :বলিয়া জানিতে 
পারি নাই। 

বহু মহাশয় বলেন এই সমস্তাপুরণ হইতে প্রতাপের পরিচয় হয় ; তাহা আমর) বিশ্বাস করি 
ন1; তবে সমন্তাপুরণের সময় হইতে তিনি বাদশাহের হুনজরে পড়েন, এটুকু সত্য হইতে পারে। 
বন্ধ মহাশয়ের গ্রন্থে আ(ছ, ““ই্াতে বাঁদশীছের অনুমতিতে গজির উহ্াকখেলাত দিয়! সন্াস্ত 
করিলেন ।” ৬৩পৃং 





আগ্রার রাজনীতি ক্ষেত্র ১১৯. 


তাহার ছিল যোত্ধং'জীবন, অদম্য আশ! ও রাজ্য-পিপাস| ; সম্মুথে নিজেরই 
নামধারী রাজপুতবীরের অলৌকিক আদর্শ £ উভয়েরই স্বাধীনতার শক্র মোগল , 
প্রতাপদিত্যের যে স্বাধীন হইবার বাসনা নৃতন করিয়া জাগিবে, সে কিছু 
বিচিত্র কথ! নহে। 

রিকানীরের রাজকুমার কবিবর পৃথ্ীরাজ সম্রাট আকবরের সভাসদ ছিলেন। 
তিনি প্রতাপ সিংহের ভ্রাতা শক্ত সিংহের কন্ঠার পাণিগ্রহণ করেন। প্রতাপ 
সিংহের বীরত্ব পৃথথীর হৃদয় উদ্বেলিত করিত। এক সময়ে মিবারেশ্বরের কঠোর 
প্রতিজ্ঞা দৈব কারণে মন্দীভূত হইবার উপক্রম হইলে, কিরূপে পৃর্ণীরাজের 
কবিত্বপূর্ণ পত্রে তীহাকে পুনরুদ্দীপিত করিয়াছিল, ইতিহাস তাহার সংক্ষ্য 
দিয়াছে। * রাজধানীতে পৃথ্থীরাজের খ্যাতি সর্বত্র ; বাদশাহ দরবারে পরিচিত 
হওয়ার পর প্রতাপও পৃথীর সহিত পরিচিত হন। পৃথীরাজের বাক্যে প্রতাপ 
সিংহের প্রতি তাহার হৃদয় আরও আকৃষ্ট হয়। আগ্রা হইতে প্রতাপ নিজ সঙ্গী 
হুরয্যকান্ত ও শঙ্করকে . লইয়! তীর্থ পর্ধ্যটনে বাহির হন; সম্ভবতঃ তিনি যখন 
নূতন রাজধানী শিকরীতে গিয়াছিন, তখন তথা হইতে আজমীর ও চিতোর যান ) 
মিবারেয় রাজধানী চিতোর তখন মোগল কবলিত; সেখানে প্রতাপাদিত্য 
সহজে প্রবেশলাভ করিয়াছিলেন। চিতোরই তাহার নিকট প্রধান তীর্থক্ষেত্র 
হইল। তিনি চিতোর দুর্গের সংস্থান ও নির্মাণ কৌশল দেখিয়া আসিয়াছিলেন। 
দেশে বিদেশে রাজপুতের সেই বীরত্বখ্যাতি, শক্রমিত্র মোগল-পাঠান সকলের 
নিকট সেই স্বদ্েশপ্রেমিক বীরজাতির চরিত্রের প্রতিপত্তি, আর সর্বোপরি 
প্রতাপ সিংহের কঠোর প্রতিজ্ঞার জীবন্ত দৃষ্টান্ত যুবরাজ প্রতাপাদিত্যকে 
একেবারে বিমুগ্ধ করিয়াছিল। খোসরোজের দিন হিন্দু রমণীর প্রতি আকবরের 
অত্যাচার কাহিনী, এবং সামন্ত রাজগণের নিকট হইতে কন্ঠা আনিয়া বিবাহ 
করিবার প্রথ৷ নান! বর্ণে অতিরঞ্জিত হইয়া মোগল বাদশাহের প্রতি স্বত্বাতিভক্ত 
হিন্ুর একটা! তীব্র দ্বণা জন্মাইর়া দিতেছিল। + 


* উসতীশচন্্র মিত্র প্রণীত প্রতাপ সিংহ”, তৃতীয় নংক্করণ, ১৪৬ পৃঃ। 

+ বাদশাহ আকবর বাসর উচ্চবংশীয় সামন্তয়াজগণের পরিবার হইতে এক একটি 
কন্যা! লইয়। নিজে বিবাছ.করিক্মাছিকেন অথবা! নিজ বংশীয় কাছারগু সছিত বিবাহ দিয়া- 
ছিলেন। এইরপ চতুর শান নীতিবলে তিনি বহু রাজপুত বংশের সহিত বৈবাছিক সম্বন্ধ 





১১৭ ষশোহর-ধুল্নার ইতিহাস 


প্রতাপ তীর্থব্রমণ কঁরিয়৷ রাজধানীতে পৌছিবার পূর্বেই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ 
হইলেন যে, একবার কোনরূপে স্বদেশে গিয়৷ রাজতক্তে বসিতে পারিলে, 
ষ্তশীদ্র সম্ভব উপযুক্ত ব্যউস্থা' করিয়৷ মোগলের কবল হইতে স্বাধীনতা গ্রহণ 
করিবেন। মহাপ্রাজ্ঞ বসস্থ রায়ের নিকটও যে মোগলের অধীনত! কিছু প্রিয় 
পদ্দার্থ ছিল, তাহা নহে। তবে তিনি মোগলের শক্তি বৃঝিতেন, এজন্ত অনর্থক 
চেষ্টা করিয়া হান্তাম্পদ হইতে চালিতেন না । বিশেষতঃ যে বয়সে লোকে 
অসম্ভবকে সম্ভব করিতে চার, পরিণাম চিন্তা ন। করিয়! দুষ্তর সাগরে ঝাঁপ দিতেও 
কুষ্ঠিত হয় না, বৃদ্ধ বসন্ত রায়ের সে বয়স আর .ছিল না। আবার প্রতাপ 
মিবারের যে জবলম্ত আদর্শ দেখিলেন, মোগল সরকারের যে রাজনৈতিক অবস্থার 
পর্যালোচনা করিলেন, শত্রুপক্ষের ষে সব অভাব ও দুর্বলতার পরিচয় পাইলেন, 
যশোহরে রাজন্রীতৃদ্বর তাহার কিছুই জানিতেন না। স্ত্বতরাং প্রতাপ দে!খলেন, 
তাহাদিগকে কথায় ভুলাইয়া আত্মমতে আনয়ন করা যাইবে না। অথচ 
রাজতত্তে বসিয়৷ রাজবল করায়ত্ত করিতে না পাঁরিলে, স্বাধীনতা ঘোষণার 
উপযোগী কোন আয়োজনই করা যায় না। যৌবনের চাঞ্চল্/ বিলম্ব সহা করা 
যায় না; এজন্য প্রতাপ বন্ধুগণের পরামর্শে এক কৌশলের অবতারণা করিলেন। 
কিন্তু টোডরমল্প তখন আগ্রায় থাকিলে, কোনও কৌশল খাটিত না । 
১৫৮০ অবের প্রারস্তে বঙ্গ বিলারে জায়গীরদারদিগের ভীবণ বিদ্রোহ * হয়। 


স্থাপন করি তাহাদের বংশ ও চরিত্র কলঙ্কিত করিয়াছিলেন । এইরূপ ভাবে গৃহীত 
 কন্তাকে সাধারণতঃ ডোলার কন্যা বলি5। উত্তরকালে প্রতাপাদিতাও এইরূপ এক ডোলার 
কনা। সম্প্রদান করিয়াছিলেন বিয়া রামরাম বন্ধ মহাশয় যে উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা সতা 
নছে। রামরাম বস্থর মুল গ্রন্থ, ১২৬ পৃঃ। নিখিল বাবুর প্রতাপাদ্দিতয, ১১৫--৫ পৃঃ 
স্থানাস্তরে এ বিষর গুনরার আলোচিত হইবে। রর 

* পূর্বেই বলিয়াছি, সে সময়কার বঙ্গের শাসনকর্তা মুজঃফর খার কঠোরতার জনা 
জায়গীয়দাঁয়গণ বিজ্বোহী হয়। এই ভাবে তিনি ঘাহাদিগকে অত্যন্ত অসত্ষট করিয়াছিলেন, 
তন্মধ্যে কীকশীল জাতি প্রধান। এই তেল্স্বী জাতি বহু বৎসর যাবত প্রাণ দিয় মোগল 
সিংহাসন রক্ষা! করিয় আসিক্সাছে এবং সেই জনা বঙ্গদেশে আসিয়া তাঁহারা বু জাধগীর 
পাইয়াছিল। ষুজঃফর ভুলক্রমে তাহাদের কয্নেকজনকে অপমানিত করিয়া বজে বিদ্রোহ. 
প্রজ্জলিত করেন। কীাকশীলগণ জনেকে বিদ্রোহের মন্ত্রা স্থির করিতে এবং বিতাড়িত 
পাঠানের সহিন্ত দহযোগিতা। করিতে বিক্রমাদ্িত্যের রাঁজ্য.ষশোরে আধিয়াছিল। রাজধানীর 


আগ্রার রাজনীতি-ক্ষেত্র ১২১ 


তখন রাজা টোডরমল্ল সে বিদ্রোহ দমন জন্ত বঙ্গে আসেন এবং পরবর্তী বৎসরে 
বঙ্গের শাসনকর্তা নিযুক্ত হইয়া ছুই বংসরকাল অতি সুন্দরভাবে শাঁসনকার্ধয সম্পন্ন 
করেন। প্রতাপাদিত্য ১৫৭৮ অবের শেষভাগে আগ্রায় গিয়া দুই তিন বৎসর 
কাল সেখানে ছিলেন। টোডরমল্লের অনুপস্থিতি কালে প্রতাপাদিত্য এক 
কৌশল অবলম্বন করিয়৷ যশোররাজ্য নিজহস্তে লইবার জন্য চেষ্টা করিতে 
লাগিলেন। তিনি রাজধানীতে থাকার সময় বসন্ত রায় বাদশাহের রাজস্ব 
প্রতাপের নিকটই পাঠাইতেন। প্রতাপ ছুই তিন বারের প্রেরিত টাকা 
সরকারে জমা ন! দিয়! আত্মসাৎ করিলেন এবং স্থযোগমত বাদশাহকে জানাইলেন 
যে, যশোরের ভুঞাগণ রীতিমত রাজস্ব আঁদীয় করিতেছেন না । বঙ্গীয় বিদ্রোহের 
পর এ সংবাদ বড় শুভন্চক বোধ হইল না। অপর পক্ষে প্রতাপ প্রকাশ 
করিলেন যে বাদশাহ যদি কৃপাপরবশ হইয়৷ তাহাকে যশোরের সামস্তরাজ করিয়া 
সনন্দ দেন, তাহা হইলে তিনি রীতিমতভাবে বাকী রাঁজকর পরিশোধ করিয়া 
“য়! চিরদিন মোগলের ছন্দান্গগত রহিবেন । 

গুগগ্রাহী সম্রাট প্রতাপের প্রতি সুদৃষ্টি করিয়াছিলেন । সুতরাং প্রতাপের 
'কথায় বিশ্বাস করিয়া, তাহার মত একজন উদীয়মান বীরযুবকের নামে যশোর- 
রাজ্যের দ্বিতীয় সনন্দ লিখিয়৷ দিলেন এবং উপযুক্ত থেলাত, যানবাহন ও সৈন্ত- 
সামন্ত দিয়া অনুগৃহীত রাজকুমারকে স্বদেশে পাঠাইলেন। প্রতাপ সঞ্চিত অর্থ 





সসপীপাপপপীপিশপপা পাশা পি 








উত্তরপূর্বকোণে যমুনার পূর্ব পারে বসস্ত রায় তাহাদের জন্য আবাদস্থান নির্দেশ 
করিয়া দেন। এ স্থানকে কীকশিয়াল বলিত। কাক বা শিয়ালের সহিত এ নামের সম্বন্ধ 
নাই । ইংরাজ আমলে এ স্থানের মধ্যদিয়! কালীগঞ্জ হইতে পূর্বযুখে যে খাল খনিত হয়, 
_ তাহাকে কাকশিরালীর খাল বলে, উহ এক্ষণে নদীর মত প্রশস্ত, এবং কলিকাতা হইতে 
পূর্বগামী নৌকাঁসমূহের জলপথ হইরাছে। ইংরাজিতে উহাকে এক্ষণে 0০৮6911 বলে। 
(র৮ম178 0929৮5: 9. 9)। কাকশাল দিগের/বিরক্তির কারণ জানিয়া, আকবর তাহাদিগকে 
শান্ত করিবার জন্ত মুজঃফরকে আদেশ প্রদান করেন। কিন্ত তখন কাকশালদিগের সছিত 
যুদ্ধের উপক্রম হইয়াছিল এবং মুজঃফরও শাস্তি সংস্থাপনে নিপুণ ছিলেন না, বাবা খা কাকশাল 
বিহার হইতে আগত মাস্ন খ। কাবুলীর সহিত একযোগে এমন বিদ্রোহ উপস্থিত করিলেন ষে, 
তাহাদের হস্ত হইতে বঙ্গ রক্ষা করা দায় হইয়া পড়িল। ইট়ার্ট সাহেব এই অবস্থার বর্ণন! 
করতে গিয়। লিখিয়াছেন ১05 001017601 8087 সগ্ও 20100 [61100 50 9581:61 ৪১ 
9) 616 150611101) 1)676 063011950.” 56%/2105 10115001006 86081) 0. 791. কালা. 
গঞ্জের নিকটবর্থী কাকশিয়ালীর খালকে 0০90130 01661. বলিত, কারণ উচ্। 0০০৫৪ 
সাহেবের ব্যবস্থায় খনিত হয়। 


১৬ 


২২২ বশোহর-খুল্নার ইডিহাস 


হইতে বাকী রাজস্ব পরিশোধ করিয়া দিয়াছিলেন। এ সময়ে ও টোডরমন্ল 
বঙ্গদেশে ছিলেন ; তখনকার সময়ে সম্রাট কখনও কোনভাবে প্রধান কর্মচারী 
দিগের মতাপেক্ষা করিতেন না। এজন্ত তিনি বা বসস্তরায় এ ব্যাপারের কিছুই 
জানিতে পারিলেন না। প্রতাপাদ্িত্য যথাসময়ে যশৌরে পৌছিলেন এবং 
অকল্মাৎ সেই বাদশীহী লঙ্কর সহ অসন্দিগ্ধ যশোহ্র-ছুর্দ অবরোধ করিয়া 
বদিলেন (১৫৮২)। এই স্থানেই প্রতাপাদিত্যের পিতৃপ্রোহিতার প্রথম উন্মেষ। 





ক্তুল্দম্ণ পল্িচ্ছে কে -প্রত্ভাপেন্ব ব্লাজ্যলাভ্ 


এদিকে রাজ কুমারের প্রত্যাবর্তনে যশোহর পুরী উৎফুল্ল হইয়া! উীঁঠয়াছিল। 
তীহার পিত| ও খুল্পতাত আশীর্মাল্য লইয়! অপেক্ষা' করিতেছিলেন। যশোহরের 
মহারাণী যশস্বী পুল্রের আগমনবার্তা শুনিয়া আনন্দে আত্মহারা! হইলেন। কিন্ত 
যখন রাজকুমারের বিদ্রোহ-সংবাদ প্রচারিত হইল, তখন সকলেই যেমন বিশ্মিত, 
তেমনই ক্ষু্ হইলেন। সকলেই আশঙ্কা করিল, প্রতাপের কোঠ্ঠীর ফল বুৰি 
এইবার ফলিয়া'যার়। সকলেই বিচলিত হইল--বিচলিত হইলেন না শুধু রাজা 
বসন্ত রায়। তিনি স্বীয় বুদ্ধিবলে প্রতাপের সকল অভিসন্ধি ব্যর্থ করিয়া দিলেন । 
তিনি অগ্রজের সহিত পরামর্শ করিয়া! কর্তব্য স্থির করিয়া! লইলেন; অসন্তষ্টি বা 
সন্দেহের রেখামান্র কোথায়ও প্রকাশ না পায়, সর্বাগ্রে তাহা করিলেন; পরে 
বিক্রমাদিত্যকে লইয়া সাহসে ভর করিয়া প্রতাপের শিবিরে গিয়৷ সকল.গণ্ড- 
গোলের মীমাংসা করিয়া আমিলেন। প্রতাপকে বুঝাইলেন যে, তীহার কার্ধে 
তাহারা উভয় ভ্রাতায় কিছুমাত্র অসন্তষ্ট হন নাই, বরং সন্তষ্ট হইয়াছেন, কারণ 
তাঁহাদের জরাজীর্ণ দেহে রাজত্ব করিবার বয়স আর নাই। প্রতাপ বাদশাহী 
মনন্দ আনিয়াছেন, সে ভাল হইয়াছে । বিক্রমাদিত্যের মৃত্যুর পর পুনরায় আর 
আনিতে হইবে না; সনন্দ না আনিলেও তিনি অচিরে যুবরাজ পদ্দে বরিত 
হইতেন। বাদশাহ যে তীহার প্রতি অন্ুকম্প। দেখাইয়াছেন, তজ্জন্ত পৌরজন 
সকলে ধন্য হইয়াছে। প্রতাপও দেখিলেন, তাহার অনুপস্থিতি সময়ে অল্পদিনে 
বিক্রমাদিতোর শরীর একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে ; সুন্দরবনের নৃতন আবহাওয়ায় 


প্রতাপের রাজ্যলাভ ১২৩ 


তাহার স্বাস্থ্য যেন আর রক্ষিত হইবে ন|। অন্ত দিকে বসন্তরায় ত্তাহার কথাগুলি 
এমন প্রাণের সঙ্গে বলিলেন, যে তাহার ভাষা হইতে যেন ন্নেহ উছলিয়৷ পড়িতে- 
ছিল। সে স্নেহের আ্রোতে বিদ্রোহের বহ্ছি ভাসিয়া গেল; প্রতাপের ব্যাসমুনত 
শান্ত হইল। | 
তখন প্রতাপ হাসিমুখে আবার রাঁজপুরীতে প্রবেশ করিলেন); অমনি 
সর্বত্র আনন্দ আোত বহিল। প্রতাঁপ যেখনে যান, সেখানেই সমাদর, অভ্যর্থন! ; 
তিনি দেখিলেন, তাহার সকল কল্পনা! বিফল হইয়াছে। নগরের আনন- 
কোলাহল, তোরণের ছুন্দুভিরব ও অস্তঃপুরের হুলুধ্বনির মধ্যে সকল গর্বব বিসর্জন 
দিয়া দৃপ্ত যুবককে পুনরায় রাজকুমার সাজিতে হইল। তখন বস্তরায় উদ্ভোগী 
হইয়া বহুকার্যের কর্তৃত্ব তাহার হস্তে দিলেন; বৃদ্ধ নৃপতি নামে মাত্র রাজ৷ 
থাকিয়া অনেক কার্য হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন। প্রতাপ যাহা করিতেন, 
কেহই বাঁধা দ্রিত না । প্রতিভার পথে কেই বা অন্তরায় হইতে পারে ? 
বসন্ত রায়ের পুক্রগণের মধ্য সম্ভবতঃ চণ্তীদাসগুভ বা জগদানন্দ রায় 
সর্বজ্যেষ্ঠ ছিলেন। ঘটকর্দিগের কারিকায় তাহার পুত্রগণের নামের পৌর্বাপর্য্য 
রক্ষিত হয় নাই । বিভিন্ন স্ত্রীর গর্ভলাত পুত্রগণের পৃথক্‌ তালিকা দিতে গিয়াও 
এরূপ হইয়াছে । স্থৃতরাং পুভ্রগণের মধ্যে কে বড়, কে ছোট জান! যায় না। 
জগদানন্দের বংশ নাই ; সম্ভবতঃ তাহার অকাল মৃত্যু হইয়াছিল। অপর ১৭টি 
পুত্রের মধ্যে আমরা মাত্র চারিজনের বিশেষ সংবাদ পাই, এবং তীহাদের দুইজনের 
ংশ এখনও আছে। উহার্দের নাম-- গোবিন্দ, রাঘব, চন্দ্র বা চাদরায় ও 
রমাকান্ত। ইহাদের মধ্যে গোবিন্দ জোষ্ঠ এবং রাঘব মধ্যম। প্রতাপ ও 
গোবিন্দ প্রায় সমবয়স্ক ছিলেন, গোবিন্দ কিছু ছোট। রাঘব তৎকনিষ্ঠ ; 
এই রাঘবেরই অন্ত নাম কচুরায়। বসস্তরায়ের হত্যার সময় রাঘব কচুবনে 
লুকাইতে পারেন, কিন্ত তখন তিনি শিশু ছিলেন না, তিনি রাপ্বযক্ক যুবক * 





* বিপদে পড়িলে প্রা বয়স যুবকেরও কচুবনে পলায়ন করা অসম্ভব নহে। মানসিংহের 
সহিত বুদ্ধকালে রাঘবের বয়স ২৫ বৎসর ধরিলে প্রতাপের আগ্রা হইতে প্রত্যাগমনফালে 
তাহার বয়স 81৫ বৎসর । তখন কোনদিন প্রতাপের ওদ্ধত্য জন্ত রাঘবকে লুকাইয়! রাধা 
বিচিত্র নহে । “বঙ্গাধিপপরাজয়ে” এইরূপ কথাই আছে। সে পুস্তকও প্রবাদের ভিত্তিতে 
লিখিত । তবে তাহাতে অনেক অত্যন্ত ঘটনা আছে। ৫৯৪ পৃঃ। 
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&ঁ ঘটনার কয়েক বৎসর পরে মানসিংহ আসিয়। কচুরায়কে রাজ! করিয়া যান। 
যাহা হউক, দে কথার বিশেষ আলোচনা পরে করিব। এখন গোবিন্দ রায়ের 
কথা বলিতেছি; তাহার সহিত প্রতাপের সপ্ভাব ছিল না, বরং জ্ঞাতি-বিরোধই 
ছিল। চাদরায়কে প্রতাপ ভাল বাসিতেন ও বিশ্বীস করিতেন; কিন্তু গোবিনদের 
প্রতি তিনি অত্যন্ত বিরক্ত ছিলেন। গোবিন্দ অতিরিক্ত ঈর্যাপরবশ এবং 
অগ্পবুদ্ধি ছিলেন। প্রতাপ ও তাহার সঙ্গিগণ সর্বদা তীহীর প্রতি বিদ্রপ ও 
কটুক্তি প্রয়োগ করিতেন । গোবিন্দরায় অবিরত প্রতাপের বিরুদ্ধে নানা কথা 
মাতার নিকট জানাইতেন এবং পরে তাহার ঈর্া-প্রণোদিত বর্ণনায় উহা 
বসন্তরায়ের কর্ণগোচর হইত। তিনি শুনিতেন, বুঝিতেন, কিন্তু সহজে বিচলিত 
হইতেন না । হয়ত; নির্বোধ পরিবারবর্ণকে তিনি কোন কথা বলিলে, তাহা 
অতিরঞ্জিত হইয়া প্রতাপের কর্ণে পৌছিত। প্রতাপ একে খুন্পতাতের প্রতি 
সন্দিগ্ক, তাহাতে পরের মুখে নানা কথা শুনিয়৷ উদ্রিক্ত হইয়া পড়িতেন। 
বসন্ত রায় প্রতাপের ওদ্ধত্যে মনে মনে যে বিরক্ত ছিলেন, তাহাতে মন্দেহ নাই; 
তবে তিনি বয়সে প্রবীণ এবং উদার-হৃদয়; স্থৃতরাং সব দিকে সামগ্রন্ত করিয়া 
হৃদয়ের গুণে সকলকে সন্তষ্ট রাখিয়া চলিতেন। 
কিন্তু অসপ্ভাব ক্রমেই একটু গুরুতর হইয়া দাড়াইতেছিল। ী | আর কেহ 
না৷ বুঝেন, বৃদ্ধ নৃপতি বিক্রমাদিত্য বুঝিয্াছিলেন। তিনি অনেক ভাঁবিয়! চিন্তিযা 
স্থির করিলেন, উভয় পরিবারের সন্ভাব কখনও থাকিবে না। সুতরাং তাঁহার 
জীবদ্দশায় সমস্ত গোলযোগ মীমাংস| করিবার উপায় উদ্ভাবন করিলেন। তিনি 
রাজাকে ছুইভাগে বিভক্ত করিয়া, উহার ॥%০ দশআনা অংশ প্রতাপকে এবং 
৮ ছয়আনা অংশ কনিষ্টভ্রীতা বসস্তরায়কে দরিলেন। ভ্রাতৃভক্ত বসস্তরায় ইহাতে 
রি আপত্তি করিলেন না। রাজ্যের রাজা বিক্রমাদিত্য হইলেও, উহার 
স্থাপক ও ব্যবস্থাপক তিনিই ছিলেন; তীহার পক্ষে তুল্যাংশ দাবি করা 
অসঙ্গত হইত না এবং সেরূপ দাবি করিবার জন্ঠ তিনি পুত্রদিগের দ্বারা 
বিশেষভাবে প্ররোচিতও হইয়াছিলেন। কিন্তু তাহ৷ করিলে পাছে প্রতাপের 
বিরক্তি এবং সঙ্গে সঙ্গে অশীস্তির সৃষ্টি হয়, এজন্য তিনি জ্যেষ্ঠের কথায় সম্পূর্ণ 
সম্মতি দিলেন। তখন বিক্রমীদিতা রাজ্যটিকে চিহ্নিত মত ভাগ করিয়া দিলেন। 
কালিন্দীর পূর্ববপারে ভাগীরথী পর্য্যন্ত পশ্চিমাংশ পাইলেন বসস্তরায় ; উহা! এক্ষণে 


প্রতাপের রাজ্যলাভ ১২৫ 


সম্পূর্ণ ভাবে ২৪ পরগণ! জেলার অন্তর্গত ; আর কাবিন্দী হইতে মধুমতী পর্যাস্ 
বিস্তৃত পূর্বরাজ্য পড়িল প্রতাপের অংশে ) উহ! এখন সম্পূর্ণ খুল্ন! জেলার 
অন্তর্গত। আপাততঃ উভয় রাজ্যাংশের রাজধানী যশোহরেই রহিল। সমগ্র 
রাজ্যের পরিরক্ষণ জন্ত আবশ্তক মত উপযুক্ত স্থানে নির্বিবাদে সৈম্ত রক্ষা ও 
দর্গনির্মীণ করা যাইবে, ইহাই স্থির হইল। 
প্রতাপ একস্থানে উভয় অংশের রাজধানী রাখিতেই ইচ্ছুক ছিলেন না। এ 
. সময়ে ষশোহর নগরের অনেক দূর দক্ষিণ পর্যন্ত সুন্দরবন পরিষ্কৃত হইয়াছিল। 
: দক্ষিণ দিকে যেখানে যমুনা পুনরায় দ্বিধা বিভক্ত হইয়াছিল, এবং পূর্ববমুখে 
 ইচ্ছামতী বা কদমতলী শাখা এবং পশ্চিম দিকে যমুনা! প্রবাহিত হইতেছিল, সেই 
স্থান পর্য্যন্ত প্রায় ৮১০ মাইল স্থান পরিষ্কুত তইয়াছিল। * সেট স্থানে যমুনা 
ও ইচ্ছামতীর দক্ষিণ পারে ভীষণ জঙ্গল ছিল। প্রতাপাদিত্য এ জঙ্গল পরিষ্কার 
করিয়া নৃতন রাজধানী স্থাপন করিবার কল্পনা করিরেন। তিনি যমুনা গর্ভ হইতে 
উত্থিত আগ্রা দুর্গ এবং গঙ্গা যমুনার সঙ্গমন্থলে প্রয়াগে হল্লাহাবাদ দুর্গ দেখিয়া 
 আসিয়াছেন। এইবার তিনি তদম্বকরণে যমুনা ও ইচ্ছামতীর সঙ্গম স্থলে 
ধূমঘাটে নৃতন দুর্গ স্থাপনের জন্য উদ্চোগী হইলেন। বর্তমান মুকুন্দপুরে যে 
যশোহর নগরীর প্রথম দুর্গ স্থাপিত হয়, তাহাতে উত্তর দিক হইতে শক্র আসিবার 
সম্ভাবন! ছিল বলিয়া, সেই দিকেই বাঁধা দিবার বিশেষ ব্যবস্থা হইয়াছিল। কিন্তু 
এখন দক্ষিণ দিক হইতেও শক্রর আগমন অসম্ভব ছিলনাঁ। আরাকাণ ও 
সন্দ্বীপ হইতে মগের| পররাষ্ট্রজয় ও দেশ লুণ্ঠনে অসাধারণ শক্তিশালিতার পরিচয় 
দিতেছিল, পটু গীজ ফিরিঙ্গিরাও তাহাদের সহিত যোগ দিয়৷ দস্্যবৃত্তি করিতেছিল। 
সুতরাং চতুন্দিক হইতে দুরধিগম্য ও ছূর্ভেষ্ঠ ছুর্গের প্রয়োজন । প্রতাপ এৰার 
তাহারই আয়োজন করিলেন। বসস্তরায় তাহার প্রস্তাব প্রতিভাসম্পন্ন 
লাতুষ্পৃত্রের উপযোগী বলিয়৷ গ্রাহ্ করিলেন এবং তিনি নিজে উদ্যোগী হইয়া, 
নৃতন রাজধানীর পত্তন আরম্ভ করিয়৷ দিলেন । এ বিষয়ে তাহার যে অভিজ্ঞতা] 
ছিল, প্রতাপ তাহার সাহায্য লইতে কুষ্ঠিত হইলেন না । 
 * প্রথম মংস্থাপিত যশোহর-নগরী উত্তর দক্ষিণে ৮১, মাইল বিন্তুত ছিল। রামরাম 
; বহু ইহাকে পঞ্চক্রোশী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কোন একটি ্ষুত্র স্থানকে বশোহর 
বলিত নাঁ। উপকণ্ঠ লইয়া! ১* মাইলব্যাপী সমস্ত স্থানের সাধারণ নাম ছিল যশোহর। 


ুষ্ লুউকছিনী লা নিচ এত কা ২ ০২ পক গালি এই কু 
উই হুল 
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ধূমঘাটে রাজধানী নির্মিত হইতে থাকিল। বসন্ত রায় স্বয়ং তাহার 
তত্বাবধান করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে বিক্রমাদিত্য রোগাক্রান্ত হইয়া 
হঠাৎ দেহত্যাগ করিলেন (১৫৮৩)। মহাসমীরোহে যশোহর রাজধানীতে 
তাহার শ্রাদ্ধক্রিয়া সমাহিত হইল। এই শ্রাদ্ধকালে যশোহর ও বাকৃলা' উভয় 
স্থানের প্রধান প্রধান পগ্ডিতবর্গ নিমন্ত্রি হইয়া আসিয়া রাজোপচারে অভ্যধিত 
হইলেন। এই সময়ে ডামরেলীর সমাজমন্দিরের নির্মীণকার্ধ্য শেষ হইয়| উহাতে 
ইষ্টকলিপি সংলগ্ন করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। সম্ভবতঃ সেই স্থানেই পণ্ডিত্বর্গ 
ও সামাজিকগণের সমাগম ও সম্বর্ধনা হইল। এই শ্রাদ্ধকার্যে রাজবংশের 
ইষ্টদ্েব কমলনয়ন তর্কপঞ্চানন অধ্যক্ষতা করিলেন । বৃদ্ধ বসন্তরায়ের স্থব্যবস্থা 
ও সামাজিকতায় সমবেত বাত্তিবর্গ সকলেই সমধিক পরিতুষ্টি লাভ করিলেন। 

স্বর্গগত নুপতির যাবতীয় ওর্ধদেহিক ক্রিয়া সুসম্পন্ন হওয়ার পর, বসন্ত রায় 
উদ্যোগী হইয়া পরবর্তী বৈশাখী পূর্ণিমায় প্রতাপাদিত্যের রাজ্যাভিষেক ক্রি 
সম্পাদন করিলেন। * এতছুপলক্ষে ব্গদেশের অধিকাংশ ভূঞা নৃপতি ও 
অন্যান্ত ছোট বড় রাজন্বর্গ সকলেই নিমন্ত্রিত হইয়া যশোহরের শোভাবর্ধন 
করিয়াছিলেন। প্রতাপাঁদিত্যের অসামান্ চেষ্টার ফলে এবং তাহার অনুচর 
বর্গের প্রাণপণ পরিশ্রমে ইহাদের অভ্যর্থনার কিছুমাত্র ত্রুটি হয় নাই। এ সময়ে 
কে কে আসিয়াছিলেন, তাহ! জানা যাঁয় না। তবে ছুই একজন আসিয়াছিলেন, 
তাহা বলা যায়; ভূষণার মুকুন্দরাম ও তৎপুক্র সত্রাজিৎ এবং উড়িয্যার ঈশা খ 
মছন্দরী এই উৎসবে যোগ দিয়াছিলেন। ঈশা খা যখন কতলু খার উকীল 
স্বরূপ গৌড়ে অবস্থান করিতেন, তখন বসন্ত রায়ের সহিত তাহার বন্ধুত্ব হয়। 
তাহার! উভয়ে পাগড়ী বদল করিয়া প্রকাশ্ত মিন্রতা স্থাপন .করেন + এইভজন্ত 
ঈশা খাকে বসন্ত রায়ের “পাগড়ী-রদল ভাই”, বলিত। সত্রাজিৎ রায়ের সহিত 
এই সময়ে প্রতাপের যে বন্ধুত্ব হয়, তাহা বহুদিন স্থায়ী হইয়াছিল। রাজন্যবর্গ 





* যতদুর বুঝ! ক তাহাতে ১৫৮৩ অন্ধের শেষভাগে বিক্রমাদ্িত্যের মৃত্যু হয়। এবং ১৫৮৪ 
অন্যের এপ্রিল মাসে বা ১৫৯৬ শাকের বৈশাবী পূর্ণিমায় প্রতাপাদিতোর রাজ্যাভিষেক হয়। 
ইহা! তাহার যশোহর ভূঞা-রাজ্যের ॥/* অংপপ্রাপ্তির প্রথম অভিষেক | তিনি যখন স্বাধীনতা 
ঘোঁষণ। করেন, তখন ধূমঘাটে স্বাহার পুনরভিষেক হইয়াছিল । 

1 সত্যচরণ শাস্ত্ী, প্রতাপাদিত্যের জীষন চরিত, ৮১ পৃঃ) 4১17) 81001707210) 00, 042 8০৫6 
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লইয়া আমোদ প্রমোদে অভিষেক উৎসবের সমারোহ বৃদ্ধি করা ব্যতীত এ 
ব্যাপারে প্রতাপের আরও নিগুঢ উদ্দেন্ত ছিল। ন্যোগমত তাহাদের প্রক্কতি ও 
শক্তি পরীক্ষা করা এবং মোগলের প্রতি তাহাদের আসক্তি বা বিরক্তি কিরূপ 
ছিল, তাহাও বুঝিয়া লওয়! এই অভ্যর্থনার অন্যতম উদ্দেন্ত হইয়াছিল। শুধু 
তাহাই নহে, যাহীদের সহিত তাহার মতের মিল হইয়াছিল, মোগলের বিরুদ্ধে 
অস্ত্র ধারণ করিবার প্রয়োজনীয়ত। বিষয়ে তিনি তাহাদের সহিত অনেক পরামর্শ 
করিয়া লইলেন। অন্তর হইতে সময়কালে সাহায্য পাওয়। যে অসম্ভব নহে, 
প্রতাপের তাহা বুঝিতে বাকী রহিল না। সঙ্গে সঙ্গে ক্রমেই তাহার উৎসাহ 
উদ্যম আরও বাড়িতে লাগিল। | 

ভাগ্যবানের পথ ভগবানই পরিষণার করিয়া দেন। প্রতাপের জীবনে ইহা! 
বিশিষ্টভাবে পরীক্ষিত হইয়াছে । যখন কেবলমাত্র জাগতিক চেষ্টায় কাষ হয় না, 
তখন সহসা দৈবশক্তি আবিভূর্তি হইয়া প্রকৃত উদ্বোধন করিয়া দেয়। মোগলের 
বিপক্ষে দাঁড়াইয়৷ বঙ্গের স্বাধীনতা ঘোঁষণা করিবার উদ্দেশ্ঠ মনে মনে স্থির 
হইয়াছিল; আত্মবল বৃদ্ধির জন্য অবিশ্রীস্ত চেষ্টা চলিতেছিল; কিন্তু এখনও 
লোকের বিশ্বাস উদ্দ্ধ হয় নাই। বিশ্বাস না হইলে প্রাণে বল আসিবে কেন? 
প্রাণ দিয়া পরের বা দেশের কাষে আত্মোৎসর্গ করিবার প্রবৃত্তি জাগিৰে 
কেন? প্রতাপ শক্তিশালী, প্রতাপ উদ্ধমশীল, প্রতাপ সাহসী ও অদ্ভুতকর্ম্া ) 
কিন্তু তবুও লোকের বিশ্বাস জাগে নাই । হঠাৎ একটি দৈব ঘটনায় যশোরেশ্বরী 
দেবীর আবির্ভাবে তীহার প্রতি লোকমাত্রের অটল বিশ্বাস স্থাপিত হইল। 


লশগুদ্শ্শ পলিিচ্ছেদ_আশ্োল্েশ্বলী 


প্রতাপাদিত্া আগ্রা হইতে যে সৈম্তদল সঙ্গে আনিয়াছিলেন তাহার 
অধিনায়ক ছিলেন এক তীক্ষবুদ্ধি পাঠান বীর--কমল খোজা । ইহার সম্পূর্ণ নাম 
খোজা কামাল বা কামাল উদ্দীন হইতে পারে; কিন্তু তিনি সাধারণতঃ হিন্দু 
ভাবাপন্ন কমণ নামেই পরিচিত। প্রথমতঃ তিনি প্রতাপের শরীররক্ষী সেনার 


১২৮ .. যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


অধিনায়ক ছিলেন ; পরে ক্রমশঃ তাহাকে আরও দায়িত্বপূ্ণ উচ্চপদে উন্নীত করা 
হয়। প্রারই তাহাকে এক একটি প্রধান দুর্গে অধীশ্বর করিয়৷ রাখা হইত। 
আমরা পরে দেখিতে পাইব, তাহার নামানুসারে " একটি প্রসিদ্ধ ছুর্গের নাম 
হইয়াছিল--গড় কমলপুর। তাহার উপর প্রতাপের অগাধ বিশ্বীম ছিল এবং 
তিনিও চিরদিন সে বিশ্বাস অন্ষু্ন রাখিয়াছিলেন। রাজঠারোহণের পর 
প্রতাপাদিত্য যখন ধূমঘাটে নৃতন দুর্গ নির্মীণ করিলেন, তখন তাহার প্রধান ভার 
কমল থোজার উপর অর্পিত হইল। 

যমুনা ও ইছামতীর সঙ্গম স্থলের দক্ষিণ দিকে অনতিদুরে এই বিস্তীর্ণ মৃগ্য় দুর্গ 
নির্মিত হইয়াছিল। যমুনা 'ও ইছামতী উহার উত্তর ও পূর্বক বেষ্টন করিয়া 
থাকিল এবং দক্ষিণ দিকে ইছাঁমতী হইতে হানরথালি নামে একটি খাল খনিত 
হইল এবং পশ্চিমদ্িকে হানরখাঁলি হইতে কামারখাঁলি নামক অন্ত একটি খনিত 
খাল বাহির হইয়! যমুনায় মিশিল। এইভাবে ইহার বাহিরের গড়খাই হইল। 
ভিতরে চারিদিকে বিস্তৃত পরিথা কাটিয়৷ মৃত্তিকা স্ত,পীকৃত করিয়া বেষ্টন প্রাচীর 
প্রস্তুত হইল) উহীরই মধ্যে সৈন্তাবাসের জন্ত ইষ্টক ও কাষ্ঠনিম্মিত গৃহসকল প্রস্তত 
করা হইল। পূর্বদিকে উহীর সদর তোরণ হইল। সেই দ্বারের পাশে 
দুর্গাব্যক্ষের আবাস স্থান ছিল। কমলখোজ। দিবারাত্রি সেইস্থানে থাকিয়া ছুর্গ 
নিন্মাণের তত্বাবধান করিতেন। গতীর নিশীথেও তিনি প্রহরীর মত এই 
ূর্বদ্বারে বসিয়া থাকিতেন। সেস্থান হইতে দক্ষিণ দিকে তখনও ভীষণ অরণা 
ছিল। প্রবাদ এই, এ অরণোর মধ্যে গভীর তমসাচ্ছন্ন রাত্রিতে তিনি এক স্থান 
হইতে অগ্নিশিখা উঠিতেছে দেখিতে পাইতেন। ছুর্গের পূর্কোন্তর কোণে ইছামতী 
বা কদমতলীর উপর একটি খেয়াঘাট হইয়াছিল। সেই ঘাটের মালিক যশা পাটনীও 
'্রাত্রিকালে জঙ্গলের মধ্যে রূপ অগ্নিশিখা দেখিত। ক্রমে এই কথা যখন 
প্রতাপের কর্ণে উঠিল, তখন তিনি জঙ্গল কাটিয়া উহার কারণ অনুসন্ধান করিবার 
আদেশ দিলেন। এই অগ্নিশিখায় কেহ বিশ্বাস করুন বা৷ না করুন, দুর্গের সান্জিধ্যে 
রাজধানীর সহর প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন হইয়াছিল । জঙ্গল কাটিয়া স্থান পরিষ্কৃত হইলে, 
তন্মধ্যে স্তপীক্কত ইস্টকাদির ভগ্নাবশেষের নিয়ে যশোরেশ্বরী দেবীর পাষাণময়ী মূ 
আবিষ্কৃত হইল। পরিষ্কৃত হইলে দেখা গেল, সে অতীব কৃষ্ণবর্ণ বা কষ্টিপাথরে 
নির্মিত ভয়ঙ্কর কালীমুন্তি। বাস্তবিকই তর়ঙ্করী মুর্ি। মুন্তি অনেক দেখিয়াছি, 


যশোরেশ্বরী ১২৯ 


কিন্ত এমন বিভীষিকামরী মৃত্যু-মৃত্তি আর দেখি নাই।* সেই অতি বিস্তার 
বদন! জিহবাললন-দশন| ভীষণ মুত্তি দর্শন করিলে, মানব মাত্রেরই আতঙ্কের সঞ্চার 
হয়; কিন্তু এক অপূর্ব্ব বিশেষত্ব এই, সে ভীতির সঙ্গে ভক্তি বিজড়িত থাকে ; 
ভীতির পদার্থ হইতে মানুষে সরিয়! যাইতে চায়, কিন্তু হিন্দুর প্রাণ লইয়া কেহ 
সে মৃত্তি দেখিবার বেলায় নেত্র নিমীলিত করিতে চায় না। আতঙ্কে রোমাঞ্চিত 
হইতে হয় সত্য, কিন্তু উহা ভক্তিতে পুলকিত হইবার নিদর্শন কিনা, তাহা স্থির 
করা যায় না। বাহ্যৃষ্টিতে যাহা মৃত্যু-ুত্তি, গ্রকৃত পক্ষেই তাহা বিশ্বমাতার 
্রীমুদ্তি। প্রথম আবিরের সময় ভারতীয় ভাস্কর্যের এই অপূর্ব রচনা__ 
করুণাময়ীর শ্রীমূর্তি যিনি দর্শন করিলেন, তিনিই ভক্তিতে বিগলিত হইয়া! গেলেন। 

এ মুগ্তি যে পীঠমুত্তি তাহা বুঝিতে বাকী থাকিল না। মহাপ্রাণ বসন্ত রাফ, 
যিনি কালীঘাটের পীঠমুণ্তির জন্ত মন্দির নিম্মীণ করিয়া দিয়াছিলেন, তিনি 
চিনিলেন। তান্ত্রিক সাধক তর্কপঞ্চানন আসিয়া তন্ত্রোন্ত শ্লোক উদ্ধার করিয়। 
স্থির করিয়া দিলেন, ইনি একান্নগীঠের অন্যতম বশোরের পীঠ-দেবতা _-অন্তএব 
ইহার নাম মাত যশোরেশ্বরা | - 

“যশোরে পাণিপদ্মঞ্চ দেবতা যশোরেশ্বরী 
চও্ুশ্চভৈরবন্তর যত্র সিদ্ধিমবাগ যাং*__ তন্ত্র চড়ামণি। 

তবে ত যশৌর-রাজোর ইহাই পীঠস্থান, ইহাই শীর্ষস্থান, যশোর নাম ত ইহারই 
হওয়া উচিত । পূর্বে বসস্তরায় যে নূতন সহরকে যশোহর বলিয়াছিলেন, তাহা ত 
ঠিক হয় নাই। প্রতাপ বাস্তবিকই রাজধানী করিবার জগ্ত ভাগ্যক্রমে প্রর্কৃত 
স্থানই বাছিয়া বাহির করিয়াছেন । এতদিন ধুমঘাটের সীমান্ত পর্যন্ত যশোহর 
নাম বিস্তৃত হইয়াছিল; এখন ধূমঘাঁট সে নামের অন্তভূস্ত হইল। ক্রমে 
ধুমঘাটের রাজধানী ঘত দক্ষিণে পূর্বে বিস্তৃত হইতে লাগিল, উত্তরদিকের প্রাচীনঞ্ 
সহর তত নগণ্য ও ছুর্দশাগ্রস্ত হইতে লাগিল এবং তাহার যশোহর নাম অবশেষে 
যমুনা পার হইয়া! ধুঘাটে সংলগ্ন হইল। স্থানে যশোরেখনী দেবীর মৃত্তি 


সপ পপি শত? কি শশশাশশাশিটিশিটিপিপিহাপাপাশিপীপিপিলাত পাশ পাশা) পি পা পি পপ 








* মাতা যশোরে্বরী তাবু (হইতে বর্তমান আছেন। নে প্রমাণ আমরা প্রথম খণ্ডে 
দিয়াছি। এ যুত্তির নির্দাণপ্রণালী আদি হিন্দুধুগের পদ্ধতির অনুযায়ী। এজন্য আমর! ইহার 
তান্বর্যের পরিচয় প্রথম থণ্ডে (1৫৮-৯ পৃঃ) দিয়াছি। এখানে পুনরুক্তি নিশ্রায়োজন। 
তবে দেবীর পূর্বতন মঙ্গিয়াদি সন্বন্ধে কিছু পুনরুস্কি না করিলে সনতি রক্ষা হয় না| 

১৭ 


১৩, যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


আবিষ্কৃত হইল, তাহার নাম হইল যশোরেশ্বরীপুর, উহাই সংক্ষিপ্ত হইয়া হইল 
ঈশ্বরীপুর। ঈশ্বরীপুর বলিলে প্রতাপাদিত্যের ধুমঘাট-যশোরের একাংশকে 
বুবাইত। এখনও তাহাই বুঝায় ; এখনও দক্ষিণাঞ্চলের কোন লোক ঈশ্বরীপুর 
বাঁ নিকটবর্তী কোন স্থানে যাইবার সময় “যশোর যাইতেছে” বলিয়া পরিচয় দেয়। 
সে অঞ্চলে এখনও প্যশোর* বলিলে ইংরাঁজ আমলের আধুনিক জেল! যশোহর 
বুঝায় না। একস্থানের যশঃ হরণ করিয়া অন্তস্থানে লইতে লইতে যশোহর নাম 
যে কত স্থানই ভ্রমণ করিল! কিন্তু যেখানেই গিয়াছে, ষশঃ রক্ষা করিতেছে, 
এখন শেষ রক্ষা করিতে পারিলে হয়। ও 
যশোরেশ্বরী মুত্তির আবির্ভাব হওয়! মাত্র প্রতাপ ভক্তি-বিহ্বল হইয়! পড়িলেন। 
অচিরে পার্শ্ববর্তী জঙ্গল বহুদুর পর্য্যন্ত পরিষ্কত হইল; স্ত,পীক্ৃত ইষ্টক সরাইয়া 
ফেল! হইল; প্রতীপার্দিত্য মায়ের শ্রীমন্দির নির্মাণের জন্য উপযুক্ত আদেশ 
দিলেন। পীঠস্থানের সন্নিকটে তিনি ছুর্গের স্থান নির্ণয় করিয়াছিলেন বলিয়া 
তাহার আনন্দ আর ধরে না। ছূর্গ, সহর.ও মন্দিরের গঠনকার্ধ্য পুর্ণবলে চলিতে 
লাগিল। তন্মধ্যে মন্দিরের কর্ম যাহাতে যথাসম্ভব সত্বরতার সহিত সুচারুরূপে 
সম্পন্ন হয়, তাহারই চেষ্টা করিতে লাগিলেন। মন্দিরের ভিত্তি খনন কালে 
মৃত্তিকার নিয়ে যে কত ইট কাঠ বাহির হইতে লাগিল, তাহার ইয়ত্তা নাই। 
মায়ের মুষ্তিও নূতন নহে ; মন্দিরও কতবার পড়িয়াছে, কতবার গড়িম্নাছে, তাহ! 
ব্লা যায় না। কাল তাহার একমাত্র সাক্ষী । 
প্রাচীন ষশোঁর একটি প্রসিদ্ধ গীঠস্থান। ভবিষ্যপুরাণ হইতে দেখিতে পাই, 
এখানে সতীদেহ হইতে বাহু ও পদ পতিত হয়। কবিরাম কৃত দিগ্বিজয় প্রকাশ” 
নামক প্রাচীন গ্রন্থ হইতে জানা যায়, পূর্বকালে অনরি নামক একজন ব্রাহ্মণ 
দেবীর জন্য এখানে শতত্বারযুক্ত এক বিরাট মন্দির নিম্মাণ করেন। পুনরায় 
ধেনুকর্ণ নামক এক ক্ষত্রিয় নৃপতি তীর্ঘদর্শনে আসিয়া মায়ের ভগ্নমন্দির স্থলে 
এক নৃতন মন্দির প্রস্তুত করি৷ দেন। সুন্দরবনের ইতিহাসে দেখাইয়াছি যে, 
সুন্দরবন বহুবার উঠিয়াছে, পড়িয়াছে। কখনও এখানে জন কোলাহলময় 
লোকালয় ছিল; কখন তাহা৷ উৎসন্ন হইয়া মনুস্শূন্ত হইয়াছে । একে প্রস্তরশূন্ 
বঙ্গদেশ, তাহাতে লবণাক্ত বায়ু-প্রবাহ, উভয় কারণে প্রাচীন অট্রালিকা বিনঃ 
হয়। যশোরেশ্বরীর মন্দিরও এইভাবে কতবার নষ্ট হইয়াছে । মন্দির যাইতে 


ক যশোরেশবরী ১৩১ 


পারে, কিন্তু যে অপূর্ব কষ্টিপাথরে এই গীঠমুত্তি নির্মিত হইয়াছিল, তাহার বিনাশ 
বা ক্ষয় নাই। এবার মা যেমন উঠিলেন, সেই প্রস্তরের কালিমার মধ্য হইতে 
কালী মায়ের আভা ফুটিল। মুষ্তি যেখানে উঠিলেন, সেই খানেই রহিলেন 
কারণ সে বিরাট প্রতিমা অচল অটল, যেন পাহাড়ের মত ভারী। যে ভাবে 
উঠিক্নাছিলেন, এখনও সেই ভাবেই আছেন। দেহের যতটুকু অংশ মেজের 
উপরে আছে, ততোধিক এবং স্থলতর অংশ ভূপ্রোথিত রহিয়াছে। এই অচলা 
ৃত্তির চারিধারে বেড়িয়া মন্দির উঠিল। প্রবাদ এই, মায়ের জালামযী মুস্তি বলিয়া 
উহার মন্তকোপরি ছাদ থাকিত না, ফাটিয়া ভাঙ্গিয়া জালা নির্গমনের পথ হইত) 
তদবধি সেইস্থীনে চিম্নীর মত গাথিয় ফাক্‌ করিয়া দেওয়া হয়। এ মুষ্তি পরে 
মানসিংহ লইয়| গিয়াছেন বলিয়! যে প্রবাদ আছে, তাহা সত্য নহে। আমরা 
পরে তাহ! দেখাইব। যশোবেশ্বরী দেবী এখনও নিত্য পুজিত হন, শনি মঙ্গল 
বারে সেখানে লোকারণ্য হয় । কালীঘাটের মত ঈশ্বরীপুরও জাগ্রত পীঠ। 





যশোরেশ্বরীর বর্তমান নাটমন্দির, ঈশ্বরীপুর 


১৩২ যশোহর-খুল্নীর ইতিহাস 


মন্দিরের কার্য শেষ হইলে, তীস্ত্িক বিধানে মহাসমীরোহে মায়ের মু্তির 
অঙ্গরাগ ও অভিষেকাদি করিয়া! পূজার সুব্যবস্থা করা হইল। এ সকল কার্য 
রাজগুরু তর্কপঞ্চানন ও তাহার পুত্রগণের সাহায্যে সম্পন্ন হইল। সম্ভবতঃ 
কালীঘাঁট হইতে ভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারীও এই সময়ে যশোহরে আগমন করিয়া- 
ছিলেন। মায়ের আবির্ভাবে গ্রতাপেরও জীবন-আ্োত সম্পূর্ণ পরিবন্তিত হইয়া 
গেল। বৈষ্ণব কুলে তাহার জন্ম ; রামচন্দ্র নিয়োগী হইতে তত্বংশীয়ের। সকলেই 
বিজুমন্ত্রে দীক্ষিত ; তন্মধ্যে আবার বিক্রমাদিত্য ও বসস্তরায় বৈষ্ণব-চূড়ামণি। 
প্রতাপও বাল্যকাল হইতে, এমন কি রাজ! হইবার পরও কিছুদিন বৈষ্ণব মতের 
পক্ষপাতী ছিলেন, গোবিন্দ দাসের প্রতি ভক্তিমান ছিলেন। কিন্তু তাহার 
ধন্ের ফোন অনুষ্ঠান ছিল না, যোদ্ধ জীবনের মধ্যে তাহার কোন অৰসরও 
ছিল না । তিনি ধর্শের ভাব দেখাইতেন, কিন্তু ধর্ম তাহাকে অধিকৃত করিতে 
পারে নাই। এইবার সে ভাব চলিয়া গেল; মায়ের আবির্ভাবে প্রতাপের মতি 
গতি ফিরিয়া গেল। তিনি নৃতন ভাবে অন্ুঞরণিত হইয়া তর্কপঞ্চাননের নিকট 
শাক্তমঞ্রে তান্ত্রিক দীক্ষা! গ্রহণ ঝরিলেন। শক্তির উপাসক এবার নিজে মহা- 
শক্তির পুজা করিতে লাগিলেন। অরণে; লোকারণ্য হইল) অসংখ্য লোকে 
মায়ের দুয়ারে পূজা দিতে আসিতে লাগিল। চতুদ্দিকে প্রচারিত.হইল যে, 
প্রতাের প্রতি কূপাপরবশ হইয়| দেবী স্বয়ং আবিভূতি হইয়াছেন । লোকে 
বলিতে লাগিল, প্রতাপাদিত্য দেবী ভবানীর বরপুক্র। 


তাই কবিবর ভারতচন্ত্র তাহার সম্বন্ধে লিখিয়া গিয়াছেন--প্বরপুত্র তবানীর, 
প্রিয়তম পৃথিবীর ।৮ ধর্মকে ধরিতে পাঁরিলে জীবনের একটা লক্ষ্য স্থির হয়; 
তখন লৌকমত আসিয়া ধর্্মনিষ্টকে আশ্রয় করে। লোকে শুনিল, প্রতাপাদ্দিত্য 
_ এক স্বপ্ন দ্বেখিয়াছেন ষে, দেবী যুদ্ধে বাঁ রাজ্য শাসনে চিরকাল তাহার সহায় 
থাকিবেন; তিনি স্ত্রীলোকের গ্রতি অত্যাচার না করিলে বা রাঁজলক্ীকে নিজে 
দূরীভূত না করিলে, যশোরেশ্বরী মাতা কখনও তীহাকে বিমুখ হইবেন না। এ 
স্বপ্ন বৃত্বান্তের মূল কোথায়, তাহা জানা যায় না; তবে অচিরে একথ! চারিদিকে 
প্রচাঁরত হইয়া পড়িল। সেইরূপ প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে দেবান্ুগৃহীত মানব 
বলিয়। প্রতাপের প্রতিপত্তি সর্বত্র স্থপ্রতিষ্ঠিত হইল। তেজঃসম্পন্ন সুন্দর মুর্তি, 


অসাধারণ কার্যদক্ষতা ও অদ্ভুত বীরত্ব খ্যাতি মানব মাত্রকেই লোকপ্রিয় 
কবিয়। থাকে । তাহার সঙ্গে সঙ্গে লোকে যদি শুনে, দেবী কালিকা স্বয়ং 
তাহার সহায়, তাহা হইলে আর কথা থাকে না। সাধারণ লোকে তাহাকে 
একেবারে দেবতা বলিয়াই মানে এবং বনে জঙ্গলে ভীষণ বিপদে যেখানে 
ইচ্ছা সেইস্থানেই লোকে তীহার পদ্ান্ুদরণ করিয়া অসম্ভবকে সম্ভব 
করিয়া তুলে । রাজের সঙ্গে সঙ্গে ধনবল প্রতাপের করায়ত্ত হইয়াছে; 
এতদিনে দেব্বলে বলীয়ান হওয়ায় লোকবলও তাহার হস্তগত হইতে চলিল। 
বনান্ত ও নদীবনুল যশোর রাজ্য সহজে দুর্গম এবং নবাগত মোগলের প্রতি 
তখনও লোকে অতীব সন্দিপ্ধ এবং ভক্তিশৃন্ট ; সুতরাং দেশ ও কাল উভয়েই 
তীহার সহায়; স্বাধীনতা লাভের জন্ত কোন চেষ্টা করিতে হইলে, ইহাই 
তাহার উপযুক্ত সময়। প্রতাপ সময় বুঝিয়। যথোচিত আয়োজন করিতে 
লাগিলেন। মে আয়োজনের পরিচয় আমরা পরে দিতেছি; আপাততঃ 
যশোরেশ্বরীর সহিত সন্ন্যুক্ত অন্ঠান্ট বিগ্রহের পরিচয় দিয়! লইব। 


প্রত্যেক গীঠদেব তীরই এক একটি ভৈরব থাকে, যশোরেশ্বরীর ভৈরবের নাম 
চগ ভৈরব। অতি প্রাচীনকাল হইতে তীহার জন্য একটি পৃথক মন্দির ছিল, 
এ মন্দিরও কতবার ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, কে জানে? কথিত আছে গৌড়াধিপতি 
লক্ষণ সেন এই চণ্ড ভৈরবের জন্ত একটি মন্দির নির্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। 
কিন্ত প্রতাপ যখন ভৈরবটি পাইলেন, তখন তাহার মন্দির বিলুপ্ত হইয়াছিল। 
তিনি উহার গন্য একটি ত্রিকোণ মন্দির গঠন করিলেন ; বারংবার সংস্কারের পর 
সে জ্রিকোণ মন্দির এখনও দণ্ডায়মান আছে । তাহার দরজাগুলি নাই ; ভিতরও 
জঙ্গলাকীর্ণ হইতেছে 7 পুনরায় উহার সংস্কার প্রয়োজনীয়। চগ্ডভৈরব এখন মায়ের 
মন্দিরে পূজিত হইতেছেন। প্রতাপও চণ্ডের সব অংশ পান নাই; উহা! একটি 
বড় বাণলিঙ্গ; প্রতাপ উহার উদ্ধভাগ অর্থাৎ লিঙ্গাংশটুকু আবর্জনার মধ্যে 
পাইয়াছিলেন। এ অংশ শ্বেত মর্শর প্রস্তরে গঠিত ; তিনি উহার নিয়বর্তী গৌরী 
পট্রের পরিবর্তে একখানি শ্বেত প্রস্তরের ত্রিকোণ পীঠ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। 


১৩৪ যশোহর-খুজ্নার ইতিহাস 


উহাতে পঞ্চমুণ্ডী আসন কল্পন! করা হইয়াছিল। একখানি চৌকির উপর এই 
মির হুল সেই 
ভাবেই উহার ফটো! লওয়া হইল | 





চণ্ৈরব, ঈশ্বরীপুর । 


যশোরেশ্বরীর মন্দির মধ্যে আর একখানি অতি স্থন্দর পাষাণ প্রতিমা 
আছেন। উহা! অন্নপূর্ণা মৃন্তি বলিয়! পুজিত ও পরিচিত হন বটে, কিন্তু প্রক্কত 
পক্ষে উহা! গল্গামুত্তি। উহার বিশেধ বিবরণ ও ছৰি প্রথম থণ্ডে প্রকাশিত 
হইয়াছিল * দেবী মকরবাহনা নানালঙ্কার-ভূষিত| হইয়| ঈষৎ বঙ্কিমভাবে ঠাড়াইয়া 


পপি, তাপ 


প্রথম খওড, ২২৩-৪ পৃঃ। আমার গৃহীত ফটে। দেখিয়া মহামহোপাধ্যয প্রযুক্ত হরপ্রসাদ 
শাস্ত্রী ও বন্ধুবর শ্রীধুক্ত রাধালদান বন্দোপাধ্যায় প্রভৃতি বিশেষজ্ঞগণ প্রতিষার: তাৰ ও 


বশোরেশ্বরী ১৩৫ 


আছেন, এবং তীহার মুখচ্ছৰি হইতে দিব্যপ্রভা বিকীর্ণ হইতেছে । এই প্রতিম। 
যশোরেশখরী-মূত্তির সহিত একই সময়ে আবিষ্কৃত হইয়াছিল কিনা সন্দেহ। আমরা 
পূর্বণ্ডে দেখাইয়াছি যে,প্রায় শতবর্ধপূর্ববর্তী একটি মোকদ্দমার বর্ণন! হইতে জান! 
যায়, ষশোরেশ্বরী দেবী সত্যযুগ হইতে প্রকাশিত আছেন); আর প্রতাপাদিত্যের 
সময় হইতে শ্রীত্রীঅরপূর্ণা ঠাকুরাণীর নিষ্বর বৃত্তি চলিয়া আসিতেছে । ইহা 
হইতে বুঝা যাঁর, প্রতাপাদ্দিত্য এই মুস্তি আনিয়া! দেবীর মন্দির মধ্যে 'প্রতিষ্ঠ। করেন 
এবং উহার জন্ঠ বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়া দেন। অন্নপূর্ণ সত্যযুগ হইতে থাকিলে, 
যশোরেশ্ববীর সহিত একসঙ্গে সেরূপ উল্লেখ থাকিত। নিশ্চয়ই প্রতাপাদিত্য 
অন্যত্র হইতে এমুস্তি সংগ্রহ করেন, এবং ইহার অপূর্ব্ব ভাস্কধ্যে মুগ্ধ হইয়৷ ইহার 
প্রতিষ্ঠা করেন। গঙ্গামুণ্তি গঙ্গাতীরবর্তী তীর্থক্ষেত্রে ভিন্ন অন্ত্র দেখা যায় না; 
কাশীধামের অপর পারে রামনগরে গঙ্গার গর্ভ হইতে উত্থিত এক মন্দিরে গঙ্গাদেবীর 
যে অপূর্ব মর্মনর প্রতিমা দেখিয়াছি, তেমন সুন্দর জীবস্তমৃত্তি বোধ হয় জগতে 
আর নাই। কাশী যেমন এক গঙ্গাতীর্থ, সগরত্বীপও তাহাই ।: অনুমান করি, 
প্রতাপার্দিত্য যখন সগরদ্বীপ জয় করিয়াছিলেন, তখন তথায় এই গঙ্গামূত্তি পান 
এবং উহ নিজ রাজধানীতে স্থানান্তরিত করেন । আমরা দেখাইয়াছি, ইহা সেন 
রাজগণের আমলের তাস্র্যের নিদর্শন। প্রতাপাদ্দিত্যের সময়ে এ মূ্তি চিনিতে 
ভুল হইয়াছিল, তাহা বলিতে পারি না । হয়তঃ চীদরায় বা অন্তকোন পরবর্তী 
রাজার আমলে ইহার বৃত্তি ব্যবস্থার সময় গঙ্গামুণ্তি ্রান্তিশতঃ অন্নপূর্ণা নামে 
উল্লিখিত হন। 

দীক্ষার পর প্রতাপাদিত্য রীতিমত তান্ত্রিক আচারানুষ্ঠান দ্বারা সাধন আন্ত 
করেন। এইরূপ পুজাদদির সময় তিনি স্ুবাপান করিতেন। সাধন-মার্গে 


স্থরাপানের গুগভাগ যাহাই থাকুক, উহার দোষভাগও প্রতাপের চরিত্রে বিশেষ 
ভাবে বর্তিয়াছিল। তিনি মত্তীবস্থায় কয়েকটি ঘোর নির্দয়তার কার্য করিয়া 





ভান্ষধ্যের ভূয়সী প্রশংসা! করেন এবং উহা! যে গঙ্গামুষ্তি সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই বলিয়া 
নির্জেশ করেন। রাখালবাবু বলেন, বঙ্গে যে একটি বিশিষ্ট ভাস্কর্য প্রণালী ছিল এ মুস্তি 
তাহা রই প্রকৃষ্ট নিদর্শন । 


১৩৬ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


নিজের চরিত্র কলঙ্কিত করিয়! গিয়াছেন। তিনি শুধু পুজা বা স্রাপান নহে, 


কাষকর্মে এবং মন্দিরাদি নির্মাণেও তান্ত্রিকতা দেখাইতেন | পূর্বেই বলিয়াছি, 
যশোরেশ্বরীর মন্দিরের ঈশানকোণে চণ্ডভৈরবের যে মনির প্রস্তুত হয়, উহা 








চওভৈরবের ত্রিকোণ মন্দির, ঈশ্বরীপুর । 


 যশোরেশ্বরী ১৩৭ 


ব্রিকোণাক্কৃতি। তিনটি প্রাচীরের মন্দির আমরা আর দেখি নাই। পুজীর পর 
৬ মায়ের নির্্মাল্যাদি রাখিবার জন্ত মন্দিরের দক্ষিণে ত্রিকোণ করিয়া ইষ্টক 
গ্রথিত পুষ্পাঁধার প্রস্তুত করেন। ছাগাদি বলি দিলে, তাহা হইতে রক্ত বহিয়া 
গিযপ পূর্বপার্থে একটি ছোট পুক্ষরিণীতে পড়িত, উহার নাম ্র্পর পুষ্করিণী* ; 
উহাও ত্রিকোণার্তি। প্রতাপের প্রচলিত তাহার স্বীয় নামাঙ্কিত মুদ্রাও 
ত্রিকোণার্তি ছিল বলিয়া কথিত আছে। আমর! পরে. দেখাইব, প্রতাপ 
মুসলমান দিগের জন্য একটি মসজিদ ও থৃ ্টানদিগের জন্য একটি গির্জা! নির্মাণ 
করিয়া দেন; মায়ের মন্দির, মসজিদ ও গির্জা, এই তিন জাতির তিনটি 
উপাসনালয় এমন ভাবে স্থাপিত হইয়াছিল, যেন একটি ত্রিভুজের তিন 
কোণে পড়ে। | 


প্রতাপ এই সময় হইতে নিত্য তান্ত্রিক পুজাদি করিতেন। এ বিষয়ে একটি 
প্রবাদ আছে। গোবরডাঙ্গার নিকট ইছাপুরে রাঘব সিদ্ধীস্তবাগীশ নামক 
একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও নিষ্ঠাবান তান্ত্রিক ছিলেন। গল্প আছে, তিনি নাঁকি 
বাটা হইতে ৮ ক্রোশ দূরে গিয়। নিত্য গঙ্গাম্গান করিয়া আদিতেন। তাহার 
কিছু ভূসম্পত্তিও ছিল। এক সময়ে তিনি প্রতাপকে রাজন্ব দিতে অস্বীরত 
হওয়াতেই হউক বা অন্ত কোন কারণে প্রতাপের বিরাগ-ভাজন হন। তখন 
প্রতাপ সসৈম্তে আসিয়া বর্তমান গৌবরভাঙ্গার দক্ষিণে যমুনার কুলে ছাউনী করেন। 
সিদ্ধাস্তবাগীশ ন্নানান্তে দৈবশক্তিবলে প্রতাপাদিত্যের শিবিরে প্রবেশ করেন এবং 
.প্রতাপের ভৃত্যের সহিত বন্দোবস্ত করিয়। স্বহন্তে রাজার পুজার আয়োজন করিয় 
রাখেন। প্রতাপ সে আয়োজন প্রণালী দেখিয়! চমকিত হন এবং কে করিয়াছে 
জিজ্ঞাসা করেন। তখন ফিদ্ধান্তবাগীশ আত্মপরিচয় দেন। প্রতাপ তাহার 
সহিত আলাপে ও তাহার প্রগাঢ় পাগ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া তখনই তাহার সহিত 
সন্তাব স্থাপন করেন। তখন রাঘব রাজাকে আতিথ্য গ্রহণের জন্ত অনুরোধ 
করেন। প্রতাপ তখন উত্তর করেন, তিনি পরের রাজ্যে অন্যের অন্নগ্রহণ করেন 
না। বাস্তবিকই ছাউনি স্থানটি সিদ্ধান্তবাগীশের দখলে ছিল। তখন তিনি 
উহা তৎক্ষণাৎ দলিল লিখিয়! প্রতাপাদিত্যকে অর্পণ করেন এবং প্রভাপকে 
সমাদরে অরদানে অভ্যর্থনা করেন। তদবধি এ স্থানটির নাম হয় প্রতাপপুর 

৯৮ 


১৬৮ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 
গোবরডাঙ্গার সন্নিকটে. রেলওয়ে পুলের একটু দক্ষিণদিকে যমুনার কুলে 
উচ্চভূমিতে প্রতাপপুর এখনও আছে ।* 

যশোরেশ্বরী দেবী পশ্চিমবাহিনী। এখন টক্মিলানো বাড়ীর পূর্বপোতায় 
মায়ের মন্দির রহিয়াছে । আধুনিক লোকের মুখে প্রবাদ এই, প্রতাপাদিত্যের 
প্রতি বিমুখী হইয়া দেবী মন্দিরসমেত পশ্চিমবাহিনী হইয়াছিলেন 1 ভারতচন্ত্রের 
অয়দামঙ্গলে আছে £- 

«শিলাময়ী নামে, ছিলা তীর ধামে, অভয়! যশোরেশ্বরী, 
পাপেতে ফিরিয়া, বিল! রুষিয়া, তাহারে অক্কু্পা করি ॥” 

এ কথা বিশ্বীস করিতে পারি না। দেবী প্রতাপের প্রতি বিরক্ত হইয়! 
কাষের বেলায় বিমুখী হইতে পারেন, কিন্তু শরীরের বেলায় সম্ভবতঃ পুর্বববংই 
ছিলেন। এদেশে সাধারণতঃ দক্ষিণমুখী করিয়৷ দেবতা প্রতিষ্টা করা হয়, কিন্ত 
যশোরেশ্বরীর আবিষ্কারের সময় হইতে তাহাকে পশ্চিমমুখী দেখা গিয়াছিল। 
তাই সাধারণতঃ লোকে যে কৈফিয়ৎ দিবার জন্ত' ব্যস্ত হইয়াছিল, কবি তাহা 
দিয়াছেন। আর সে কবির কাব্য আধুনিক হইলে কি হয়, 4 য্থন কবির 


সক শাীপীিশপাটিশাপাসপিপীপপীপিপীপি পিপিপি পিশীীপী 





সপ সপ পা. ০৯ 


* প্রভাপপুর এখনও হুন্দর স্থান। উহার পূর্বদিকে কণকণায় বাঁওড়, দক্ষিণর্দিকে রত্বখালি 
ও পশ্চিমে ও দক্ষিণে যমুন!। প্রতাপপুরে এক সময়ে নীলকুঠি বসিয়াছিল। উহা! এক্ষণে 
কুশদহের জমিদার শ্রীযুক্ত মণীন্র নাপ বন্থু ম্গিকের অধীন । রাঘব সিদ্ধান্তবাঁগীশ ইছাপুরের 
হড় চৌধুরী; রাঘবের পৌন্র রঘুনাথ কৃতী পুরুষ ছিলেন; ভাহারই সময়ে ইছাপুরে বিখ্যাত 
নবরত্ব মঠমনির ও অন্যান্থ সৌধাবলী নির্টিত হয়। স্থানাস্তরে মঠমন্দিরের পরিচয় দিব। 
“থাটুরার ইতিহাস” ১৪৭-৯ পৃষ্ঠ।। এই দিস্ধান্তবাগীশ প্রতাঁপের পতনের পর মানমিংহের 
সভায় সমাদরে দৎকুত হন । তছুপলক্ষে রচিঙ গ্লোকের অর্ধাংশ এই $-_ 
| "সংখ্যাবান সাংখাতর্কাগমনিগম বিচারেযু বিশ্বপ্রকাশি 
মুঙ্ীমান্‌ মানসিংহ প্রভৃতি নৃপতিভিঃ সৎকৃতোহয়ং সভায়াং ॥৮ 
বঙ্গীয় সমাজ, ১৮৪ পৃঠ। 
+ 45) 80360 006 06170016176 1090 0116 (08105 076 69 ৮০ 06 01581860001 
1/১ 0718781 009১1610101) 078 ১০০০১) 2৪101 9100 0015 [900০76০0124 62182177875 
নিখিলবাবুর প্রতাপাদিত্য ৩৭৮ পৃঃ। | | 
1 অন্নদামজলের প্রথম সংক্করণ কলিকাতায় ১৭৬৯ ব্্টাবো' ছাপা হয়। অর্থাৎ 
প্রতাপারদ্িত্যের পতনের অন্ততঃ ১৬* বৎসর পরে। 


যশোরেশ্বরী | ১৩৯ 


ভাষায় আছে, তখন তাহাই সকলে এীতিহাসিক তত্বের মত ধরিয়া! বসিয়াছেন। 
মত বিমুখী বহু লোকের ভাগ্যে হইয়! থাকেন, কিন্তু ফিরিয়া দীড়াইবার বা 
পোতা সমেত মন্দির উপ্টাইবার গল্প ত আর কোথায়ও শুনি না। পশ্চিম 
অঞ্চলে সব দিকে ফিরানো দেবতা-মত্তি দেখ। যায়; আমাদের এই দেশেই মা 
শুধু এক দিকে ফিরিয়া থাকিতে বাধ্য হন। যাহা হউক, আমাদের বিশ্বীস, 
পশ্চিমমুখী হ্ইয়াই মাতা আবিষ্কৃত হইয়াছিলেন; সেইভাবে তাহার মন্দির 
চকমিলান বাড়ী, পশ্চিম দিকে তোরণ ও তাহারই সন্ুখে পুষ্ষরিণী প্রভৃতি হয়। 
শেষে প্রতাপাদিত্যের পতনের পর, সুন্দরবনের সাময়িক নিমজ্জন বশতঃ মন্দিরের 
পার্খবন্তী স্থান জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া শ্বাপদসম্কুল হয়। কিছুদিন পূজা একপ্রকার 
বন্ধই ছিল। পরে বর্তমান অধিকারীদিগের পূর্বপুরুষ আসিয়া পুনরায় পুজার 
ব্যবস্থা করেন। তত্বংশীয়দিগের সময়ে মান্দরার্দির সংস্কার ও নৃতন গৃহাদি 
নির্শিত হইয়াছে । সে বিবরণ আমরা পরে দ্রিব। এই দ্বিতীয় বার আবির্ভাবের 
পর দেবীর পশ্চিমবাঁহিনী মুদ্তি ও দেশের পতন অবস্থা, এই উভয় মনে করিয়া 
লোকে দেবীর মুখ ফিরাইবার প্রবাদ গড়িয়াছিল। আর যে দোষের জন্য দেবী 
মুখ ফিরাইলেন, তাহাও প্রতাপের নিজের দৌষ নহে; আমরা পরে দেঁথাইব 
যে পরের জন্ত কল্পিত গল্প গ্রতাপের স্বন্ধে আরোপিত হইয়াছে । * 

মায়ের বাড়ীর প্রকৃত তোরণ পশ্চিমদিকে হইলেও উত্তরদিকে সদর দরজা 
ছিল; অনূরব্তী বারছুয়ারী গৃহে যখন প্রতাপ দরবারে বমিতেন, তখন সেখান 
হইতে মায়ের বাড়ীর সদর বার দেখিবেন বলিয়াই এই ছ্বার নিন্মিত হইয়াছিল। 
মাকে যদি স্থানচ্যুত করাই যাইত, তবে দক্ষিণ পোতায় মন্দির করিয়া উত্তর 
বাহিনী মাকে দেখা চলিত। কিন্তু মা যে অচলা; তিনি পশ্চিমবাহিনীই 
আছেন এবং এখনও সদর দরজা উত্তরদিকে রহিয়াছে । প্রতাপাদিতোর পশ্চিম 
বাহিনী কালী ছিলেন বলিয়া একটি জনশ্রুতি আছে। 


৬০ প্পপপপপপ্পািসীিপত শ ১৮ পপি পিসী শিপিশীপাশিলি পি পিভিপাশি 


রী বিক্রমপুরের কেদীর রায়ের হষটদেবীর নাম শিলামযী; সানসিং ং্হ ষ্তাহাকে লইয়। যান। 
এখনও তিনি অন্বরে আছেন,তাহ।র নাম সঙল্পা্দেবী বা শিলাদেবী। সেই দেবী কন্তারপে 
কেদার রায়কে ছলন| করিলে তিনি তাঁহাকে তাড়াইয়। দেন, এজন্য শিলাময়ী কেদারের প্রতি 
বিমুখী হন। প্রতাঁপের ভাগ্যদৌষে কবির লেখনী সেই গল্প আনিয়া তাহার স্বন্ধে চাপাইয়াছে। 
এ বিষয় আমরা পরে বিশেষ বিচার করিব। : 





১৪০ | যশোহর*খুল্ন।র ইতিহাস 


যশোরেশ্বরী দেবীকে এইভাবে পশ্চিমমুখী অবস্থায় পাইবার পর, প্রতাপাদিত্য 
যেখানে যখন বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, প্রায় সর্বত্রই পশ্চিমমুখ করিয়া 
দেবত৷ প্রতিষ্ঠা ও মন্দির নিম্ীণ করেন। সুন্দরবনের ২৩৩ নং লাটে, শিবসা 
নদীর সঙ্গমের সন্নিকটে, সেখের টেক নামক স্থানে কালীর খালের কুলে, আমরা 
প্রতাপাদিত্যের যে ৬কালী-মন্দিরের বিবরণ প্রথম থণ্ডে দিয়াছি, তাহাও 
পশ্চিমদ্বীবী। সে মন্দির এখনও অনেকটা অভগ্ন অবস্থায় অর্তমান আছে এবং 
তাহা দেখিবার যোগ্য। * এ কথা অনেকেই জানেন যে, প্রতাপাদিত্য 
কাশীধামে ৬চৌষট্রি যোগিনীর মন্দিরের নিকটবর্তী গঙ্গার ঘাট পাষাণনিম্মিত 
করিয়৷ দেন। সে ঘাট এখনও আছে, এবং প্রতাপাদিত্যের মহিমা ঘোষণ। 
করিতেছে । চৌষটি যোগিনী কাশীক্ষেত্রের আদি দেবতা বলিয়া বিদ্দিত। 
প্রতাপ শুধু তাহার ঘাট বীধিয়! দেন নাই, তিনি পরে সেই দেবীমন্দিরের ঠিক 
সম্মুথে একটি পশ্চিমদ্বারী গৃহে পশ্চিমমুখী করিয়া ভদ্রকালীর মূর্তি প্রতিষ্ঠা 
করেন।+ সে দেবীমুর্তি এখনও আছেন। শুধু দেবীমৃত্তির বেলায় নহে, 
তীহীয় সময়ে যেখানে যেখানে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, সব মন্দিরগুলিই 
বোধ হয় পশ্চিমদ্বারী হইয়াছিল। গোপালপুরের যে প্রসিদ্ধ গোবিন্দদেব বিগ্রছ্র 
কথা আমর! পরে বলিব. সে মন্দিরও পশ্চিমদ্বারী। বেদকাশীতে যে শিব 
মন্দিরের রাশীকুত ইষ্টক ও প্রন্তর স্ত,প দেখিয়াছিলাম, তাহাও পশ্চিমন্বারী বলিয়া 
অনুমান করিয়াছিলাম। | 





* “বশোহর-থুল্নার ইতিহাস,” প্রথম থণ্ড, ৭৫-৭৮ পৃঃ। মন্দিরের বাহিরের মাপ প্রতি 
দিকে ২১৩, ভিত্তি ৫৩ এবং ভিতরের উচ্চতা ২৫-৬৮। বাহিরের ইটে বিশেষতঃ পচ্চিম 
দিকে নুন্দর কারুকাধ্য ছিল। জঙ্গলের মধ্যে এমন হুন্ধর মনির আর নাই। আমর! উচ্নীর 
সংবাদ ও ছবি প্রকাশিত করিয়াছি । 

1 শাস্ত্রী মহাশয় বলেন, প্রতাপাদিত্য আগ্রা হইতে প্রত্যাবর্থনকালে কাশীধামে আসিয়' 
চৌষট্রি যোগিনীর ঘাট বীধিক্ন। দ্েন। (৫২ পৃঃ) কিন্তু ই! সত্য বলিয়া বোধ হয় না। কারণ 
তিনি তখনও বৈষ্ব, এবং তাস্ত্রিকমতে দীক্ষিত হন নাই। বন্ুলোকের সুবিধার জন্ত একটি 
প্রসিদ্ধ মন্দিরের সম্মিকটে ঘাট বাধিয়! দেওয়া সম্ভবপর হইলেও, তখন যে ভত্রকালীর মুনি 
প্রতিষ্ঠা করেন নাই, তাহা নিশ্চিত। বশোরেশ্বরীর আবির্ভাৰের পর তিনি নিজে শক্তিহঙ্্ে 
দীক্ষ। গ্রহণ করিয়। এই পশ্চিনদুখী কালীমৃত্ত স্থাপন করেন, ইহাই সন্ভবপর। 


যশোরেশ্বরী ১৪১ 


সাধারণ গরগুলি হইতে শুনি, দেবী বিমুখী হইয়! পশ্চিমবাহিনী হইবার 
অল্লকাল পরে প্রতাপাদিত্যের পতন হয়। কিন্তু উল্লিখিত ভদ্রকালীর মৃত্তি বা 
গোবিন্দদেব বিগ্রহাদির প্রতিষ্ঠা যে পতনের বহু পূর্বে হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ 
নাই। নুতরাং আমরা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি, মাত! যশোরেশ্বরী দেবী যে স্থানে 
যে ভাবে আবিষ্কৃত হইয়াছিলেন, ঠিক তেমন ভাবেই আছেন। তিনি বিরূপা 
হইলেই যে দেহরূপের ব্যতিক্রম হওয়া দরকার, তাহা নহে; অন্ত নানাভাবে 
তিনি পাপীর শাস্তি দিয়া থাকেন। গ্রতাপাদিতা এই ভাগ্যদেবত! পাইয়া, 
যতদুর সম্ভব সুন্দরভাবে, তাহার বসন ভূষণ ও পুজায়োজনের স্থব্যবস্থা 
করিয়াছিধেন। সে রদ্বালঙ্কারের কিছুই এখন নাই। * 

মাতা যশোরেশ্বরী ভীষণা কালীমৃত্তি। তাহার মুখমগ্ল মাত্র সম্বল। হ্ন্ড 
পদাদি কিছুই নাই।' ক হইতে সমস্ত নিষ্নাংশ প্রলম্বিত রক্তবন্ত্রের অভ্যন্তরে 
ুক্বায়িত থাকে । বাহির হইতে এ অংশ প্রকাও প্রস্তরপিওবৎ বোধ হয়। 
অধিকারিগণ ভিন্ন অন্য কাহারও সে অংশ দেখিবার সাধ্য নাই; তীহারাও বসত 


* এখন থাঁকিবার মধ্যে স্বর্াজিহ্বা ও মুকুটে সামান্ত সৌন্দর্য আছে। নকীপুরেব জমিদার 

* হরিচরণ চৌধুরী মহোদয় যে মুণ্মাল! গড়ির। দিয়াছিলেন, তাহার মুল্য বড় বেশী নহে এবং 
তাহ! চৌধুরী মহাশয়ের দানের মত হয় নাই। অবস্ঠ মূর্তির গায়ে অলঙ্কার দিবার বেশীস্থান 
নাই, দবই প্রায় বন্ত্রে ঢাক1। কিন্তু মাকে দিবার শক্তি বা ইচ্ছা থাকিলে, তাহার স্যার 
করিবার পন্থা এখনও আছে। মায়ের পুজার জন্ত প্রতাপের আমলের একজোড়া রৌপ্যনির্ষিত 
ভারী কোশাকুশিও রৌপ্যকুণ ছিল; কালক্রমে কোন এক বাক্তি কর্তৃক উহা স্থানান্তরিত হইয়া 
টাকীতে হরিচরণ দাসের নিকট বন্ধক পড়িয়াছিল। টাকীর শ্বনামধন্ত জমিদার রায় বতীক 
নাথ চৌধুরী মহাশয় উহা ১৩৯ টাকা ব্যয়ে উদ্ধার করিয় দিয়াছেন। কোশার উপর “ছীকালী” 
লেখা আছে। মন্দিরে প্রাচীনকালের একটি ভাঙ্র ঘট আছে, উছ অত্যন্ত ভারী । কে কেহ 
অন্ত ধাতু নির্শিতি বলিয়া সঙ্গেহ করেন। আমরা ১ম খণ্ডে গঙ্গামূর্তির ছবির সঙ্গে উহ্থার ছবি 
দিয়াছি। ১মখগ্ু, ২২৪ পৃঃ। 


1 বিশ্বকোষে ( ১ম, ৪৯৭ পৃঃ) কিন্ত যশোরেশ্বরীর এক অস্ভুত ছবি দেওয়। হইয়াছে। 
দেবীকে অষ্টভুজ! মহিষমর্গিনী করা হইয়াছে। যশোরেশ্বরী দেবী পূর্ববৎ যথাস্থানেই আছেন, 
এখনও আছেন, হার কিন্ত হস্তপদ নাই। ন! দেখিয়। শুনিয়! বিশ্বকোষের মত প্রামাণিক 
অভিধানে কাল্পনিক ছবি প্রকাশিত করা যে কত অন্তায় এবং তাহাতে গ্রন্থের মূল্য কত কমে, 
তাহা সহজেই অনুমেয় । প্রস্থকারগণ ধরিয়! লই্াছেন, মানসিংহ যশোরেঞরী দেবী লইয়া 
গিয়াছিলেন, সে মুর্তি অষ্টভূজা, হৃতরাং একটি জষ্টভূজ মৃতিই মুদ্রিত হইয়াছে । কিন্তু অষ্টভূজ। 
মহিবষঙ্ছিনী যুগতি ছুর্গ| মূরধি, এবং প্রতাপাদিত্যের আরাধা। দেবী জান্তা বা কালীদুত্তি, মে. হিসাব 
করা হছ্ছ নাই। ৃ 


১৪২ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


পরিবর্তনের সময় তিন অন্য সময়ে দেখিতে পান না। এ সম্বন্ধে বিশ্বস্তসাত্রে যে 
বিবরণ পাইয়াছি, তাহা হইতে উদ্ধত করিতেছি £_ 

.*শ্রীশ্রীঞঠমাতা যশোরেশ্বরী দেবীর শ্্রীমৃত্তি কেবল প্রস্তরময় মুখমণ্ডল মাত্র 

জানিবেন। কণ্ঠের নিয়াংশে হস্তপদাদি আর কিছুই নাই। একটি প্রস্তরময় 
প্রায় সমচতৃক্ষোণ বেদীর উপর এই কৃষ্ণপ্রস্তরের নিম্সিত মুখমণ্ুলটি দৃঢ়রূপে 
বসান; ঠিক যেন জগজ্জননীরূপে বসিয়া রহিয়াছেন বলিয়া সাধারণের ভ্রম হয়। 
প্রথমতঃ ওঁ সমচতুঁফষৌণ উৎকষ্ট প্রস্তর নিম্মিত বেদিটি প্রায় এক হস্ত পর্যাস্ত 
চতুর্দিকে উচ্চ হইয়া তথা হইতে ক্রমশঃ সরু হইয়া কণ্ঠদেশে গিয়া! মিশিয়াছে। 
কিন্তু এই দৃঢ় প্রস্তরাবরণের মধ্যে যে কণ্ঠের নিযভাগ কি প্রকার, তাহা দেখিবার 
বা জীনিবার কোনও উপায় নাই) এ প্রস্তরাবরণ অতিশয় দৃঢ়রূপে বেমালুম 
জৌড়া, তাহ! খোলা বা ভাঙ্গা সম্পূণ অসাধ্য ! দেখিলে অনুমান হয় যে, মুখমণ্ডল 
আকারে যেরূপ ব্ড় সেই অনুযায়ী যদি শ্রী৬দেহ ও হস্তপদাদি থাকে, তবে তাহা 
এত অনুচ্চ হইতেই পারে না । স্থুতরাং নিশ্চয়ই মৃত্তিকা মধ্যে ( যদ্দি হন্তপদীদি 
থাকে ) কতকাংশ প্রোথিত আছে। মায়ের পশ্চিমবাহিনী হওয়া, হয় কবি 
কল্পনা, আর ন| হয় প্রথমে দক্ষিণবাহিনী ছিলেন, পরে মানসিংহের যুদ্ধ জয়ের 
পর হয়তঃ  মুস্তি উঠাইয়! লওয়ার চেষ্টা করায় হস্তপদাদির কোন হানি হইতে 
পারে, এজন্য কিংবা .সেবাইতগণ্রে বিনয়ানগরোধে লইয়! যাওয়া আর আবগ্তক 
মনে করেন নাই, ততপরে কণ্ঠের নিয়াংশ এ কঠিন প্রস্তরাবরণে চিরকীলের মত 
আচ্ছাদিত করিয়া প্রতাপাদিত্যের প্রতি বিমুখী হওয়ার চিহস্বরূপ পশ্চিমবাহিনী 
করিয়া বসান হইয়াছিল ।» 
.. আমরাও পূর্বে ' বলিয়াছি মায়ের পশ্চিমবাহিনী হওয়া কবিকল্পনা মাত্র | 
এমন কি বিমুখী হওয়ার কথাটাই: প্রতাপের ইতিহাসের অস্ততু্ত নহে। 
মাঁনসিংহ এতবড় বিরাট প্রস্তরমুত্তি লইয়৷ যাইবার কল্পনা করিয়াছিলেন বলিয়া 
মনে হয় না| মায়ের মৃষ্তি পূর্ধ্ণে কেমন ছিল বা কোন পরিবর্তন হইয়াছে কিনা, 
কেহই তাহার সাক্ষ্য দিতে পারেন ন'। আমার বোধ হয়, মা যেমন ছিলেন, 
তেমনি আছেম। অনেক স্থানেই পীমস্তির মুখমণ্ডল বা দেহাংশবিশেষমাত্র 
'সম্বল থাকে । যশৌোহরেও তাহাই । মায়ের ভঙ্করী মুষ্তির অন্তরালে করুণামর্ীর 
প্রতিভা গ্রচ্ছন্ন রহিম্নাছে। 


ম্যোড়স্শ পরিচ্ছে্‌- প্রতাপারি তো ল্লাজন্রানী 


প্রতাপাদিত্যের রাজধানী কোথায় ছিল, ইহা একটি প্রশ্নের বিষয়। এই 
সদুত্তর দিবার অন্য বহুবার স্থন্দরবন ও তংসান্লিধ্যে ভ্রমণ করিয়াছি, বনবর্য ধরিয়া 
সন্ধান লইয়াছি। সে চেষ্ট/ ও সাধনার ফল এই স্থানে প্রকটিত করিৰ।- 'এই 
প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে, সঙ্গে সঙ্গে বিচার করিতে হইবে, বিক্রমাদিত্যের 
রাজধানীর অবস্থান কোথায়। বিক্রমাদিত্যের রাঁজধানীকে আমর! যশোরের 
প্রথম বা পুরাতন রাজধানী বলিব এবং প্রতাপের রাজধানীকে দ্বিতীয় বা নৃতম 
রাজধানী বলিয়া উল্লেখ করিব। ধুমঘাট সুন্দরবনের একটি পত্তন, উহা আধুনিক 
ম্যাপে ১৬৫ নং ধুমঘাট বা বংশীপুর ভাট বলিয়া খ্যাত। গোবরডাঙ্কার দক্ষিণে 
টিবির মোহানায় যমুনা ও ইছামতী ছুই নদী মিশিয়াছিল; পরে ধুমঘাট লাঁটের 
উত্তরাংশে পুনরায় উহার! বিষুক্ত হইয়৷ ছুইদিকে গিয়াছিল। এই মোহানার 
সন্পিকটে উক্ত ধূমঘাটের মধ্যে একটি ছুর্গের ভগ্নাবশেষ আছে । এই হূর্গ হইতে 
পূর্বদিকে ইঈশ্বরীপুর। ইঈশ্বরীপুরের পার্বতী স্থানের সাধারণ নাম যশোহর। 
কিন্তু যশোহর বলিতে কোন নির্দিষ্ট স্থানকে বুঝায় না। যশোহর. এক সময় 
বভবিস্তৃত সহর ছিল; ঈশ্বরীপুর উহার একাংশ মাত্র। সে সহরের অন্তান্ত অংশ 
এখন তত খ্যাত নহে বলিয়া, যশোহর বলিতে এখন সাধারণতঃ ইনি 
অঞ্চলকেই বুঝায় । 

পূর্বোক্ত নূতন ও পুরাতন রাজধানী সম্বন্ধে কোন সর দিদা উপনীত 
হইবার জন্ত আমাদিগকে অন্ততঃ ৫টি বিভিন্ন মতের সমালোচনা করিতে হইবে £-- 

(১) প্রতাপাদ্দিত্যের রাজধানী ধুমঘাটের উত্তরাংশে ছিল; কিন্তু বিক্রমা- 
দিত্যের রাজধানী কেথায় ছিল, তাহা ঠিক নাই। মহামতি বিভারিজ প্রতি 
গাশ্চাত্য জ্থেকেরা এই মতাঁবলবী । 

(২) বিক্রমাদিত্যের রাজধানী উক্ত ধুমঘাটের উত্তরাংশে ছিল এবং প্রতাপের 
রাজধানী আধুনিক ধূমঘাটের দক্ষিণভাগে অবস্থিত ) কিন্ত সে স্থান এক্ষণে ঘোর 
জঙ্গলাকীর্ণ| সাধারণ শিক্ষিত সম্প্রদায় এই মতাবলম্ী। | 

(৩) বিক্রমাদিত্যের রাজধানী উক্ত উত্তরাংশে বা ঈশবরী পর অঞ্চলে ছিল; 
কিন্ত প্রতাপাদিতোর রাজধাৰী ছিল গঙ্গার মোহানায় সগর স্বীপে। এই দ্বীপের 
অন্ত নাম চ্যাপ্ডিকান স্বীপ। বাবু নিখিলনাথ রায় এই মতের প্রাবর্তক। : 


১৪৪ ধশোহর-খুল্‌ুনার ইতিহাস 


(৪) বিক্রমাদিত্যের রাজধানী তেরকাটিতে বা ১৬৯নং লাটে ছিল; উহা 
এক্ষণে ঘোর অরণ্য মধ্যে অবস্থিত। প্রতাপের নূতন রাজধানী ঈশ্বরীপুরের 
কাছে ছিল। কেহ বা বলেন, পুরাতন রাজধানী ঈশ্বরীপুরে এবং নূতন রাজধানী 
তেরকাটিতে ছিল।* এই মতের পরিপৌষক বহু লোক নহেন। তবে তের- 
কাটিতে যে মন্ুষ্যবাস ছিল, তাহা অনেকেই বিশ্বাস করেন। 

(৫) প্রাটীন রাজধানী মুকুন্দপুর অঞ্চলে এবং নূতন বা! ধূমঘাট ছুর্গ 
ঈশ্বরীপুরের সন্নিকটে অবস্থিত। ইহাই আমাদের নিজমত এবং এইমত 
স্থাপনের জন্য আমরা নিয়মিতভাবে অপর মতগুলির খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিব । 

(১) বিভারিজ বলেন * প্রথমতঃ চীদ খাঁর নামীয় জায়গীর পাইয়া 
বিক্রমাদিত্য যে রাজধানী স্থাপন করেন, তাহার নাম যশৌহর | চাদ খা চক 
হইতেই পাশ্চাত্যের! রাজ্যটির নাম চ্যাপ্ডিকান করিয়াছেন। প্রতাপ পিতার 
রাজধানী ত্যাগ করিয়া, ধৃমঘাটে নৃতন রাজধানী করেন। তাহাও চাদ খা 
জায়গীরের রাজধানী, এন্জন্ত উহাও চ্যাঁণ্ডিকান বলিয়া কথিত হয়। (প্রতাপ 
কার্ডালো নামক এক পটু গীজ সেনানীর হত্যাসাধন করেন বলিয়া প্রবাদ আছে; 
আমরা পরে উহার সত্যাসত্য বিচার করিব। আপাততঃ তর্কের জন্য উহা সত্য 
বলিয়া ধরিয়া লইলাম)। দ্বিতীয়তঃ কার্ভালোকে চ্যাণ্ডিকান হইতে যশোরে 
ডাকিয়৷ লইয়া প্রতাপ কার্ভালোকে হত্যা করেন; সে সংবাদ পরদিন রাত্রিতে 
চ্যাপ্ডিকানে ( খষ্টানদিগের নিকট )'পৌছে। ন্ুতরাং যশোহর সহর চ্যাপ্ডিকান 
হইতে দুরে । কিন্তু তাহা কোথায়, বিভারিজ তাহা ঠিক করেন নাই। তবে 
আমর! এইটুকু পাইলাম যে ঈশ্বরীপুরের সন্নিকটে ধূমঘাট রাজধানী এবং উহাই 
চ্যাত্ডিকান। তবে কালে বিক্রম ও প্রতাপের রাজধানী যে পরম্পর মিশিয়া 
এক হইয়াছিল, তাহা ফক্নার প্রভৃতি বৈদেশিক অনুন্ধিৎস্থ লেখকও স্বীকার 
করিয়! গিয়াছেন। ? | 


* 066710615 101585708 0 828278987) 00.176--917 1. &. 8. 81876. 2. 
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প্রতাপাদিত্যের রাজধানী ১৪৫ 


(২) ধাহারা বলেন, ঈশ্বরীপুরের সন্নিকটে বিক্রমাদিত্যের রাজধানী ছিল 
এবং উহার দক্ষিণে ৮১০ মাইল দুরে প্রতাপ নূতন রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন, 
কয়েকটি কারণে তাহাদের কথা বিশ্বাস করিতে পারি না। প্রথমতঃ তাহা হইলে 
প্রতাপের নৃতন ছুর্গস্বার হইতে অদূরে যশোরেশ্বরী দেবীর মৃত্তি বাহির হইবার 
প্রবাদ একেবারে পরিত্যাগ করিতে হয়। দ্বিতীয়তঃ ঈশরীপুর হইতে দক্ষিণে 
৮১* মাইল পরাস্ত পরিষ্কৃত হইয়া আবাদ হইয়াছে। উহার অধিকাংশই নকীপুরের 
৮হরিচরণ চৌধুরী মহাশয়ের এলেকাধীন। গ্রস্থানে তাহার হরিনগর কাছারী 
আছে। তাহার পূর্ব পার্খে ধুমঘাট নদী। কাছারীর উত্তর পশ্চিমে ঈশ্বরীপুর 
পধ্যস্ত সবস্থানই এক্ষণে আবাদ হইয়াছে; কিন্ত কোন স্থানে কোন ভগ্নাবশেষ 
পাওয়! যায় নাই। ধুমঘাট নদী ও কদমতলীর মোহান! হইতে সিঙ্গুড়তলী, 
চুণকুড়ি ও ঘজিখালি নদীপথে পশ্চিমমুখে যমুনাতে পড়িতে হয় ; এই পথের উত্তরে 
আবাদ ও দক্ষিণে নিবিড় জঙ্গল। জঙ্গলে কোন মনুষ্যাবাসের সংবাদ পাই নাই। 
যমুনা হইতে পূর্ব দক্ষিণ মুখে আইবুড়ীর দোয়ানিয়া ও মঠের খাল দিয়া ভিতরে 
প্রবেশ কর! যায় বটে, কিন্তু তথায় রমজাননগর নামক হাল আবাদে ছুই একটি 
পুকুর, কতকগুলি বেলগাছ এবং সামান্ঠ ইষ্টকাঁদি ভিন্ন প্রকাণ্ড ছুর্গ বা রাজধানীর 
কোন চিহ্ন নাই। প্রায় ২৫ বৎসর কাল প্রতাপাদ্দিত্যের মত পরাক্রান্ত তূপতি 
যেখানে রাজাসন পাতিয়' শাঁসন করিয়াছিলেন, তাহার নিকট কোন কীর্ডি-চিহ্ন 
নাই, অথচ তাহার বহুদূর দক্ষিণে মালঞ্চ হইতে বহির্ত হরিখালি নদীর পার্শে 
ভগ্ন ইষ্টকালয় এখনও বর্তবান আছে এবং তাহারও দক্ষিণে কোন কোন স্থানে 
ই্টক চিহ্ন দেখিতে পাওয়া গিয়াছে । এমন কি, ঈশ্বরীপুর হইতে দক্ষিণ পূর্ব 
কোণে ১৭৩নং লাটে ইচ্ছামতী ও আড়পাঙ্গাসিয়ার মধ্যবর্তী আড়াই বীকীর 
৷ দোয়ানিয়ার উত্তরাংশে প্রতাপের একটি নৌসেন৷ নিৰাস ছিল, কিন্তু তথায় ছুর্গের 
কোন পরিচয় নাই । এ সকল দুরে বসিয়া কল্পনা নহে, প্রাণ হাতে করিয়া বনে 


| বনে চার চাক্ষুষ প্রমাণে শ্রতিপর করিয়াছি, টি দক্ষিণে ২০ মাইলের 
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১৪৬ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


মধ্যে প্রতাপাদিত্যের রাজধানী ছিল ন1। তৃতীয়তঃ ধূমঘাট সম্বন্ধে ভবিষ্তপুরাণে 
আছে 

প্যশোর-দেশ. বিষয়ে যমুনেচ্ছাপ্রসঙ্গমে । 

ধূমঘষ্টপত্তনে চ ভবিষ্যস্তি ন সংশয়ঃ ॥” 
অর্থাৎ যমুনা ও ইছামতীর সঙ্গমস্থলে ধুমঘাট পত্তন ছিল; সেখানেই 
প্রতাপাদিত্যের রাজধানী । কিন্তু ঈশ্বরীপুর হইতে দক্ষিণে গিয়৷ আর কোথায়ও 
যমুনা ও ইছামতীর প্রত্যক্ষ মিলন হয় নাই। স্থতরাং ঈশ্বরীপুরের দক্ষিণে 
প্রতাপের রাজধানী ছিল না। 

(৩) শ্রীযুক্ত নিখিলবাবু বলেন, প্রতাপের রাজধানী সগর দ্বীপে ছিল। * 
নিজের মত স্থাপন জন্য তিনি প্রধানতঃ ছুইটি প্রমাণ উপস্থিত করিয়াছেন। 
প্রথমত; তিনি ধরিয়া লইয়াছেন যশোর ও ধুমঘাট সংলগ্ন স্থান। সুতরাং 
যশোর হইতে কার্ডালোর হত্যার সংবাদ চ্যাপ্তিকানে পৌছিতে এক দিনেরও 
অধিক সময় লাগিতে পারে, অতএব চ্যাণ্তিকান যশোর হইতে খুব দুরে অবস্থিত । 
ইহার উত্তরে এই বলা৷ যায়, প্রতাপাদিত্য কর্তৃক ঝা তীহার জ্ঞাতসারে কার্ডীলোর 
হত্যা যদি সত্যই হইয়াছিল ধরিয়া! লই, তাহা হইলেও সে সংবাদ ধুমঘাটস্থ 
মিশনরীগণকে না জানাইয়া যতক্ষণ চাপিয়! রাখা যায়, তাহীর চেষ্টা হইতে পারে; 
তজ্জন্ত সংবাদ পৌছিতে বিলম্ব হওয়া সম্ভব। নিখিলবাবু সগর দ্বীপকে 
চ্া্ডিকান ধরিয়া! লইয়া বলেন, যশোর হইতে সগর দ্বীপ বহু দূরবর্তী বলিয়া 
এরূপ বিলম্ব হইয়াছিল। কিন্তু বত সময় লাগিয়াছিল, এখনও তদপেক্ষা বেশী 
সময় লাগে। কিন্তু “সে সময়ে দ্রুত জলযাঁনযোগে সর্বদা গতায়াত হইত” 
বলিয়া 1 নিখিলবাবু যে কৈফিয়ৎ দিয়াছেন, তাহা মানিরা লওয়! যায় না। 
দ্বিতীয়তঃ নিখিলবাবুর অন্য প্রমাণ এই যে, বিভারিজ প্রভৃতি লেখকগণ কোন 
ম্যাপে চ্যাপ্তিকানের উল্লেখ না দেখিলেও তিনি ১৯০৫ অব্ে প্রকাশিত সার্‌ টমাস্‌ 
রো+র মানচিত্রে? [19 6 0187010817৮ বা চাগ্ডিকান দ্বীপের অবস্থান আছে 





* নিখিল বাবুর “প্রতাপাদিত্য* ১৩৩-৪৫ পৃঃ। 
1 এ, ১৪৩ পৃঃ 
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দেখিয়াছিলেন। এবং রামরাম বস্তুর গ্রন্থে ও অন্তান্ত বন্স্থলে প্রতাপাদিত্যকে 
সগর দ্বীপের * শেষ রাজা বলিয়া আখ্যাত করা হইয়াছে। প্রতাপাদিত্য যে 
চ্যাপ্ডিকানের রাজা, তাহ! জেন্গইট মিশনরীগণের বিবরণী হইতে জানা গিয়াছে। 
ইহা! হইতে নিখিলবাবুর বিচারপ্রণালী এইরূপ দীঁড়াইতেছে :- প্রতাপ 
চ্যাঙ্িকানের রাজা, প্রতাপ সগর দ্বীপের রাজা, অতএব সগরদ্বীপই চ্যাণ্ডিকান। 
তর্কবিজ্ঞানের বিচারে ইহার মধ্যে কতকগুলি ত্রান্তবাদ থাকিয়া যাইতে পারে, 
তাহা হয়ত তিনি লক্ষ্য করেন নাই । বিশেষতঃ সার টমাস রো"র ম্যাপের উপর 
তিনি অতিরিক্ত নির্ভর করিয়াছেন; সার টমাস ভৌগলিক নহেন এবং তাহার 
ম্যাপে যে ভাবে চ্যাপ্তিকান দ্বীপের পূর্বদিকে ঢাকার সন্নিকটে সাতরগা নগরীর 
স্থান দেখান হইয়াছে, তাহাতে সে ম্যাপের কিছুই বিশ্বাস করা চলে না। 
“পরবর্তী কালে কেহ কেহ সপ্তগ্রাম প্রদেশকেও চ্যাণ্ডিকান” বলিতেন, এ কথা 
নিখিলবাবুই স্বীকার করিয় গিয়াছেন।+ প্ররুতপক্ষে সগরদ্বীপ চ্যাণ্ডিকান রাজ্যের 
একাংশ মাত্র, এবং প্রতাপ চ্যাপ্ডিকানের রাজা হইয়াও সগরদ্বীপের রাজ! 
ছিলেন। তাহা হইলে সগরদ্বীপই চ্যাপ্ডিকান রাজ্যের রাজধানী হইতে পারে ন!। 
১৫৯৬ থৃষ্টাবে প্রকাশিত পাশ্চাত্য ভ্রমণকারীর গ্রন্থে স্পষ্টতঃ লিখিত আছে যে, 
তখন হুগলী বা গঙ্গ| নদীর পূর্বদিগবত্তী প্রদেশ চ্যাণ্ডিকান বলিয়৷ বিদিত ছিল) 
সগরঘ্বীপের নিকটবর্তী গঙ্গার প্রবাহকে চ্যা্ডিকান নদী বলা হইত; এমন কি, 
১৬৯৪ অবে হুগলী অঞ্চলকে চ্যা্ডিকান প্রদেশ বলিত। ! ম্ুতরাং সার টমাস, 
রো*র ম্যাপে সগরদ্বীপের চ্যাপ্ডিকান নাম হওয়া বিচিত্র নহে। চ্যাগ্ডকান নামে 
একট রাজ্য ছিল, এবং সে রাজ্যের রাজধানী সগরে ছিল বলিয়া মনে করি না। 
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এইরূপ মনে ন| করিবার হেতুও আছে; সগরদ্বীপে রাজধানীর মত কোন 
নিদর্শন নাই। কেহ কেহ বলিতে পারেন, যে দক্ষিণাংশে সমুদ্রতীরে প্রধান 
সহর ছিল, তাহা এক্ষণে সমুদ্রগর্ভে গিয়াছে। বাস্তবিকই দ্বীপের কতকাংশ 
বিলুপ্ত হইয়াছে। পূর্ব্বে কপিল মুনির মন্দির ছিল; এখন মন্দির নাই, মুন্তি আছে। 
প্রতিবংমর পৌধসংক্রান্তির সময়ে লক্ষ লোকে আসিয়া তাহার পুজা করে 
সমস্ত বংদর ভরিয়! ২১ জন মাত্র লোক সে মৃষ্তির প্রহরীস্বর্ূপ থাকে । ১৬৮৮ 
ৃষ্টান্দের ভীষণ প্রাবনে দ্বীপের এই দশা হইয়াছে, তৎপূর্ব্বে এখানে ছুই লক্ষ 
লোকের বাস ছিল।* আমর! এই দ্বীপের বর্তমান অবস্থা স্বচক্ষে দর্শন 
করিয়া আসিয়াছি এবং এই দ্বীপে বা নিকটবর্তীস্থানে কোন প্রাচীন কীন্তির চিহন 
আছে কিনা বিশেষভাবে তাহার সন্ধান লইয়৷ আসিয়াছি। যতদুর জানিয়াছি, 
তাহাতে দ্বীপের দক্ষিণাংশ সমুদ্রগর্ভে গেলেও খুব বেশীদূর যে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় নাই, 
তাহা সত্য কথা এমন সমুদ্রকুলবর্তী স্থানে কেহ রাজধানী স্থাপন করিলে তাহা 
সমুদ্রসৈকত হইতে একটু দূরে করাই সম্ভব। তাহা হইলে যতটুকু ভাঙ্গিয়াছে, 
তাহাতেই রাজধানীর চিহ্ত বিলুপ্ত হইত না। এখনও দ্বীপটি ১৬৫ বর্গ মাইল। 
ইহার কোথায়ও কোন দুর্গ বা বিস্তীর্ণ রাজপ্রসান্দের নিদর্শন পাই না। পৌষ 
সংক্রান্তিতে যেখানে মেলা বসে, তাহার উত্তরাংশে জঙ্গলের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র 
ইষ্টকালয়, কয়েক মাইল দূরে উত্তরদিকে বামুনথালি নামক স্থানে একটি মন্দির 
এবং উত্তরভাগে অর্থাৎ সগরেরই এক অংশ মনসাদ্ীপে মৃত্তিকা নিয়ে ইষ্টক 
প্রাচীরের ভগ্নীবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। মোট কথা, এখানে রাজধানী ছিল 


* বিশেষ বিবরণ এই ইতিহাসের ১ম খণ্ডে, ১৫০-৫১ পৃষ্ঠায় দিয়াছি। 

1 সগর ত্বীপের দক্ষিণ পশ্চিমকোণে একটি বিখ্যাত 118 17০959 বা আলোকমঞ্চ আছে। 
উহ্থার ধিনি বর্তমান তত্বাবধায়ক, তীহার, নাম 811. 4. ]. 115706, ইনি বিশিষ্ট সজ্জন : 
আমি তাহার নিকট তত্বজিজ্ঞান্ন হইলে তিনি লিখিল্লাছেন যে কিছুদিন পূর্বে মৃত্তিকার নিয়ে 
“একটি সুবর্ণ অঙ্গুরীয়ক পাইয়াছিলেন ; উহার উপর একটি ছোট মনুত্ত-মুর্তি আস্কত আছে 
বলিয়। বোধ হ্য়। পত্রের উপর তিনি- অঙ্কুরীয়কটির হুম্পই্ ছাপ দিয়া পাঠাইয়াছিলেন। 
আলোকমঞ্চের নিকট একস্থান খনন করিতে মাটার নিয়ে কতকগুলি কুয়া দেখিতে গাওয়। 
গিয়াছে; উহার মছিত কোন সময়ের কোন লবণের কারখানার কিছু সম্বন্ধ ছিল বলিয়! যোধ 
হয় না। সগর হ্বীপের নিকটবর্তী চন্দনপীড়ি নামক গবর্ণমেন্টের খাস জঙ্গলে একটি মন্দির 
এখনও তগ্বাবস্থায় আছে। টাকীর জমিদার যতীন বাবুর বুড়বুড়ীর তট নামক আবাঁদে ৫ 
চ1০ এর 20৫ ৮9607 এ একটি মন্দির দণ্ডায়মান আছে। উহা প্রাচীন বিশালাক্ষীর মন্দিব 
ছিল বলিয়া কেছ কেহ অনুমান করেন। 
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না; তবে সমুদ্রপথে হিজলীর দিক হইতে কোন শক্র আসিয়া রাজ্যাক্রমণ করিতে 
না পারে, এজঝ্ঠ প্রতাপাদিত্যের সময়ে এখানে একটি প্রধান নৌবাহিনীর আড্ড| 
ছিল। সেইজন্ত বন্দর বা! নৌসেনার নিবাসগুলি যাহ! প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহ! 
কতক ভগ্ন হইয়! সমুদ্রগর্ভে এবং কতক ভীষণ প্লাবনে বিনষ্ট হইয়! গিয়াছে। 
নিখিল রাবুও এ কথা স্বীকার করিতে গিয়া লিখিয়াছেন :__-“প্রতাপাদিত্য ইহাকে 
নৌ-বাহিনীর প্রধান স্থান করিয়াছিলেন বলিয়া, ইহা! তীহার রাজধানী যশোর 
অপেক্ষা ইউরোপীয়দিগের নিকট সুপরিচিত ছিল।” আর এই রাজধানী যশোর 
বলিতে ধূমঘাটের নূতন রাজধানী বুঝিলে সকল গোলমাল চুকিয়৷ যাইত এবং 
অনেককে গতানুগতিকের মত তুল ধারণা পোষণ করিতে হইত ন1। * 

(৪) এক্ষণে আমর চতুর্থ মতের বিচার করিব। কেহ কেহ বলেন, 
বিক্রমাদ্দিত্যের রাজধানী তেরকাটি ব1 তিওরকাটি জঙ্গলে ছিল। এই:স্থান এখন 
সুন্দরবনের ১৬৯ নং লাটের অন্তর্গত এবং ঈশ্বরীপুর হইতে ৭1৮ মাইল পূর্ববদক্ষিণে 
অবস্থিত। তেরকাটি গবর্ণমেণ্টের খাস জঙ্গল (1২৯৫৫৮৫ 6০01851)) উহা 
এখন বেশ উচ্চ ভূমি) এগজন্ঠ শীঘ্র আবাদী বন্দোবস্ত হইবার কথা চলিতেছে । 
ইহা যে এক সময়ে মনুষ্ের আবাসভৃমি ছিল, তাহা অনেকে জানিত; এজন্য 
ইহার পত্তন ও অধিবাসী সম্বন্ধে নানা জল্পনা চলিয়াছে। তবে ইহা যে বিক্রমা- 
দিত্যের রাজধানী ছিল ন1, তাহাই আমাদের বিশ্বাস। এ বিশ্বাসের প্রথম কারণ 
এই- গৌড় হইতে গঙ্গাপথে আনিতে গেলে যমুনা দিয়! হাসনাবাদ অঞ্চলে আসাই 
সহজ; এবং সেখানে বসন্তরায়ের পত্তন স্থান এখনও বসন্তপুর নামে খ্যাত। 
তেরকাটিতে আসিবার বেলায় ভৈরব-কপোতাক্ষীর পগে বহু ঘুরিয়া আসিতে 
হয়, এবং ততদূর না আসিয়াও আবাদী অঞ্চলে প্রথম পত্তন হইতে পারিত। 
মুন! ঘুরিয়৷ তেরকাটি যাইতে হইলে, ধূমঘাট ছাড়িয়। তথায় যাওয়ার প্রয়োজন 
ছিল না। দ্বিতীয় কারণ, তেরকাটিতে হুর্গ বাঁ রাজধানী কোন চিহ্ন নাই। 
আমরা তিনদিক হইতে তেন্কাটির মধ্যে প্রবেশ করিয়৷ দেখিয়াছি। পূর্বদিকে 
চুন্নার নদী হইতে তেরকাটির খালে প্রবেশ করিয়৷ ৭৮টি আইট্‌ বা পুরাতন বাটার 
চিহ্ন এবং বহু গ্রাম্য বৃক্ষলতা দেখিয়াছিলাম। পরে নৈহাটির খাল ও নৈহাটির 
দেয়ানিয়া দিয়! প্রবেশ করিয় নানা মনুষ্যাবাসের নিদর্শন, ইষ্টক, পুষ্করিণী এবং 
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গাবগ্রভৃতি গ্রাম্যতরু দেখিয়াছিলাম। এমন কি, একস্থানে বকুল বৃষ্ষ ও ছূর্বাক্ষেত্ 
দেখিয় বিশ্বয়াবিষ্ট হইয়াছিলাম। পশ্চিমদিক হইতেও এইরূপ মালঞ্চ নদী হইতে 
টাটের খাল দিয়া কলাগাছি নদীতে পড়িলাম ; বগিদোয়ানী, কেয়৷ ও তেরকাটির 
খাল-- কলাগাছিয়া হইতে উঠিয়াছে। উহারই একটির কুলে ভীষণ ঘোষড় বনের 
মধ্যে কতকগুলি আইট্‌ পাইলাম। এখানে ভিটা, গাবগীছ ও নান! স্থানে ইট 
আছে। একজনে বলিয়াছিলেন, একটি মস্জিদ আছে, কিন্ত অনেক খুঁজিয়াও 
তাহ! দেখিতে পাই নাই। কোথায়ও বিস্তীর্ণ দুর্গ, স্থায়ী দেবালয় বা রাজ- 
প্রাসাদাদির ভগ্নাবশেয় আমাদের নয়ন-পথে পড়ে নাই। ইহা! দ্বারা স্থির হয়, 
তেরকাটিতে প্রাচীন ব| নূতন কোন রাজধানী ছিল না। 

ধূমঘাটে নূতন রাজধানী স্থাপিত হওয়ার পর সে সহর উত্তরদিকে প্রাচীন 
বশোহরের সহিত মিশিয়া গিয়াছিল এবং পূর্বে ও দক্ষিণে ক্রমে বহুদূর বিস্তৃত হইয়া 
পড়িয়াছিল। উচ্চপদস্থ ধনী বা ভদ্রলোকের বসতি উশ্বরীপুরে বা তাহার উত্তর 
দিকে হইয়াছিল, কিন্তু নিয়শ্রেগীর বা ব্যবসায়ী লোকের বসতি ঈশ্বরীপুর বা তাহার 
উত্তরদিকে হইয়াছিল, কিন্তু নিয়শ্রেণীর বা ব্যবসায়ী লোকের বসতি একটু দুরে 
দূরে তেরকাঁটি অঞ্চলে বা ধুমঘাট নদীর পশ্চিমকলে হইয়াছিল। তেরকাটি নামটি 
হইতেও তাহা অনুমিত হয়। তেরকাটি বা তিওরকাটি অর্থাৎ যেখানে তিওর ব| 
মতস্তজীবিগণ জঙ্গল কাটিয়া বসতি করিয়াছিল। উহার মধ্যবর্তী মোড়লখালি, 
পোদখালিপ্রভৃতি থালের কুলেও পরন্ূপ তিয়শ্রেণীর লোকের বসতি ছিল বলিয়। 
বৌধ হয়; উহার! প্রকাণ্ড সহরের লোকের খাগ্ঘসরঞ্জামাদি সরবরাহ করিত। 
এখনও কলিকাতার উপকণ্ঠে বহুদুরবন্তী স্থান হইতেও বাবসারীর! মত্হ্য তরকারী 
প্রভৃতি দ্রব্জাত লইয়া গিয়া অতি প্রত্যুষ হইতে সহরের জনতা! বৃদ্ধি করে। 
সেরূপ তেরকাটির লোকের়ও যাতায়াতের জন্য ধৃম্ঘাট পর্যন্ত যে সোজা রাস্ত। 
ছিল, তাহার চিহ্ন এখনও আছে, উহীর পাশে পাঁশে অসংখ্য ভিটা এখনও পড়িয়া 
আছে; পূর্বে ধূমঘাটের সহিত তেরকাটি সংলগ্ন গ্রীম ছিল, এখন একটি নদী 
দ্বারা পৃথক হইয়া পড়িয়াছে।* 

* এ সম্বন্ধে জামি একজন অভিজ্ঞ পদস্থ বৃদ্ধের পত্র হইতে কয়েক পংভি উদ্ধত 
করিতেছি £-- 

“তেরকাটা জঙ্গলটি চণ্তীপুর জঙ্গলের লপ্ত ছিল। নুন্দরবনের কমিশনার যখন জমিদারী 
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এতক্ষণ আমর! প্রথম চারিটি মতের খণ্ডন করিয়াছি; এখন আমরা পঞ্চম 
মত বা আমাদের নিজ মতের সমর্থন করিব। অন্ত মতের নিরসন করাতেই 
এক প্রকার স্থিরীকৃত হইয়াছে যে ধূমঘাটে বা ঈশ্বরীপুর অঞ্চলে প্রতাপাদিত্যের 
রাজধানী ছিল; এবং আমর! অনুমান করিয়াছি, .এখন যে স্থানকে মুকুন্দপুর 
বলি, সেখানেই প্রথম বা বিক্রমের রাজধানী প্রতিষ্টিত হইয়াছিল। তাহার নাম 
ছিল--যশোহর। পরে প্রতীপের ধুমঘাট রাজধানী সমৃদ্ধিশালিনী হইলে, 
তাহারও নাম হয়--যশোহর। ক্রমে কীত্তিমঙ্ডিত এই উভয় রাজধানী পরম্পর 
মিশিয়৷ গিয়াছিল এবং আট দশ মাইল লইয়া সমস্ত স্থানটাই যশোহর এই সাধারণ 
নামে পরিচিত হইল। নতুব! ষশোহর নামে কোন চিহ্নিত গ্রাম নাই। যাহা 
হউক, আমরা! এক্ষণে সংক্ষেপতঃ মুকুন্দপুর ও ঈশ্বরীপুরের পারিপার্থিক অবস্থ 
ও কীত্তিরাজির বিচার করিয়া আমাদের মত স্থাপন করিব। 
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জঙ্গল ও গবর্ণমেণ্টের খাস জঙ্গলের নীম! ঠিক করেন, তৎকালীন সুন্দরবন কমিশনার রস্‌ 
মাহেব চতীপুর ও তেরকাটির মধ্যবর্তী সীমানা ঠিক করিয়া এক মাটির গিল্পা দেন। এ 
সময়ে বংশীপুরের জঙ্গল ইজারদার শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদ চন্দ্র রায় কদমতলী নদী হইতে চুনার 
নদীতে সহজে যাইবার জগ্ঘ উপরে।ক্ত পিঙ্পার পাশ দিয়া লম্বে পনর কাঠা এবং প্রস্থে ৫ হাত 
একটি খাল কাটান, এ খালের বর্তমান নাম কাট! দৈইন! ( দোয়ানিয়।)। উহা মুন্দীগঞ্জের 
হাঁটখোলার সন্পুথে স্থিত। বর্তমানে এ থাল থুব প্রবল হইয়াছে এবং জমিদারী জঙ্গল ও 
'গবর্পমেন্টের জঙ্গল মন্পূর্ণ পৃথক করিয়া রাখিয়াছে। চন্তীপুর যাহা জঙ্গলাকীর্প ছিল, তাহা 
মনুস্তালগ্জে পরিণত হইয়াছে । ইহাতে অনুমান কর! যায় এ খাল বিশ্তীর্দ হওয়ার প্রধান 
কারণ অপর পার হইতে কোন বন্ত জন্ত আসিয়া চণ্তীপুর পারের মনুষ্বালয়ের কোন ক্ষতি না 
করে। এ খাল কাটার পূর্ব্বে যখন আমি চণ্তীপুর আবাদে আবাদ করিতে প্রবৃত্ত হই, তখন 
চণ্তীপুরের পশ্চিমাংশ অর্থাৎ হশোহরের দিক হইতে একটি রাস্তা চণ্ীপুরের উপর দিয়] 
তেরকাটি অভিমুখে গিয়াছে, অনুমান হইত । এরান্তার উত্তরাংশে বড় বড় ভিটা এবং কোন 
কোন স্থানে দক্ষিণাংশে বড় বড় ছিটা ও পুকুরের চিহ্ন এবং গ্রাম্য গান গাছালি থাকায় স্পষ্টই 
্রতীক্মমান হইত পূর্বের এ স্থান সমৃদ্ধিশালী ছিল। আমি সর্বদাই বনের দৃষ্ত এবং পুরা 
কালের ভিট্টাপুকুর গাছগাছালি বনের মধ্যে দেখিয়া! অতান্ত আহ্লাদিত হইতাম। তৎকালে 
এর চগ্তীপুরে ব্যাস গণ্ডার নানাবিধ হিংস্র জন্তুয় বাস ছিল। অনেকের ধারণ সুলারবন 
জঙ্গলে গণ্ডার থাকিতে পারে না । কিন্তু গণ্ডার আসি স্বচক্ষে দেখিয়াছি” । ্রপুর-নিষাসী 
ইনুত্ত কাঁলীপদ বহু মহাশয়ের প্র । 
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মুকুন্দপুরে বিশ্তীর্ দুর্গ ছিল, তাহা এখনও বেশ বুঝা যায়। উহার তিন 
পাশের পরিখাতে এখনও প্রায় বারমাস জল থাকে। ইহার নাম মুকুন্দপুর 
হইল কেন, তাহা ঠিক জানা যায় না। তবে নামটির কিছু ইতিহাস আছে, মনে 
হয়। এক্ষণে মুকুন্দপুরের গড়ের মধ্যে শ্রীযুক্ত জয়রাম রায় ও লক্ষণচন্ত্র রায় 
রাতৃদ্ব় রামলক্মণের কত সৌহস্ে হ্ুখে বাস করিতেছেন ।* ইহাদের পূর্ব 
নিবাস ছিল মুশিদাবাদে। তথান় লক্ষণবাবুর প্রপিতামহ রামচন্ত্র রায় আলিবর্দী 
খীর শীসনকালে নদীয়ার রাজার উকীল ছিলেন। তখন ধুলিয়াপুর নদীয়ারাজের 
প্রধান পরগণা। সেই হৃত্রে রামচন্ত্র স্বীয় কার্য্যক্ষতার পুরস্কারম্বরূপ প্রভূত 
্রন্দৌত্তর পাইয়া! এই মুকুন্দপুরে আসিয়া বাস করেন। তদবধি এই পাচ পুরুষ 
অর্থাৎ আনুমানিক ১৫* বৎসর তাহার! এখানে বাঁস করিতেছেন। তাহা হইলে 
প্রতাপাদিত্যের পতনের প্রায় ১৫০ বৎসর পরে রামচন্দ্র মুকুন্দপুরে আসেন। 
সেই দীর্ঘকাল প্রাচীন যশোহরের কত কীন্তিচিহ্ন বিলুপ্ত হইয়াছিল, তাহা 
কেজানে? 

দুই শত বংসর পূর্বে দুর্গের অবস্থা কি ছিল, এখন তাহা বলিবার উপায় 
নাই; তবে এখনও গড়ের মধ্যে প্রায় ১৫০/ বিঘা জমি আছে ও তাহাতে 
যেখানে সেখানে ইষ্টক চিহ্ন আছে; সে সব স্থানে রাজবাটা নির্মিত হইয়াছিল। 
বনস্তরায় প্রথমতঃ বসন্তপুর হইতে জঙ্গল পরিফার করিতে করিতে অনতিদূরে 
মুকুন্দপুরে রাজধানী স্থাপন করেন। উহার চারিধারে আত্মীয়স্বজন, ত্রান্মণপণ্ডিত 
ও সামাজিকদিগের বসতির ব্যবস্থা হয়। ধলবাড়িয়া, মুকুন্দপুর, দেবনগর ও 





* শ্রীযুক্ত লক্ষণ বাবু সাতক্ষীর! ষ্েটের ম্যানেজার, খুলুন! ডিক্ট বোর্ডের মেম্বর এবং 
কৃতী ও মিষ্টভাষী সহৃদয় ব্যক্তি বলিয়া বশশ্বী। ইহারা তরদ্বাজ গোতীয়, মুধোপাধ্যায়। 
রামচন্ত্রের মময় হইতে রায় উপাধি হয়। রামচন্দ্র ফুলিয়ামেলের প্রধান কুলীন কেশব 
চ্রবর্তীর পৌত্রকে কল্পাদান করিয়া সম্মানিত হম। তিনি মুকুন্দপুরে আসিয়া এক প্রকাও 
দীর্তিক! খনন ও মন্দির নির্দাগ করেন। এ মঙ্গিরে একটি শিবলিঙ্গ এবং নদছুলাল বিগ্রহ 
প্রতিষ্ঠা করেন। তাহার সময়ে নির্টিত, কাটালের কাঠে প্রস্তত হন্দর পুতুল ও কারকার্ধা-যুক্ত 
একখানি রঙ্গমহল ঘর এখনও আছে। বংশাবলী এই £ রামচন্্র--ছূর্গাপ্রসাদ, যছুনাধ, 
গৌরী প্রমাদ ; যছুনাথ _বৈত্তনীথ, প্ীনাথ ও নদাকুমার ; নন্দকুমার-_জয়রাম ও লক্মণচন্র; 
জয়রাম--সতোন্্র, শৈলেন্র, নরেন ; লক্ষ চন্দ্র--শৌরীন্্র ও জ্যোতিরিজ্ত্ 
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পরমানন্দকাটি প্রভৃতি গ্রামে অধ্যাপক পঙ্ডিত ও ব্রাহ্গণবর্গের বাস হয়। কালিন্দী 
তখন ক্ষুদ্র শোতমাত্র ; তাহার অপর পারে বাঙ্গালপাড়া, বাকড়া প্রভৃতি স্থানে 
রাজজ্ঞাতিগণের বসতি নির্দিষ্ট হয়। নিকটবর্তী পররাজপুর, বারকপুর * প্রভৃতি 
স্থানে সেনানিবাস ছিল। পাঠান সৈন্ঠের উপাসনার জন্ট পররাজপুরে যে সুন্দর 
মস্জিদ্‌ নির্মিত হয়, তাহার বিবরণ পূর্বে দিয়াছি। বসন্তপুরের অপর পারে 
দম্দমা নামক স্থানে গুলি বারুদ প্রস্তত হইত।+1 বিক্রমাদিত্যের সময়েই 
.গোপালপুরের উত্তরাংশে এক প্রকাণ্ড দীর্থিকা খনিত হয়; উহার জলাশয়ের 
পরিমাণই ৯৯ বিঘা। যশোহর সহরকে কাশীধামের সহিত তুলনা করিতে 
গিয়া ইহাকেই মণিকর্ণিকা দীর্িকা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছিল। ডামরেলীর 
সমাজমন্দির এই মুকুন্দরপুরের সান্িধ্যে ছিল; অতি অল্নকাল পূর্বে যে উহার 
জঙ্গল পরিস্ৃত হইয্াছিল,সে কথা পূর্বে বলিয়াছি। গৌড়ের যশোহরণকারী সহরের 
সৌস্ঠববৃদ্ধির জন্ত যে সব শিল্পীর সমাগম হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে খ্ডকার, 
কর্মকার প্রভৃতি কতকের বাস এখনও আছে । এই সকল তথ্য একত্র মিলাইয়া 
দেখিলে সহজে অন্থুমিত হইবে যে, বিক্রমাদিত্যের রাজধানী মুকুন্দপুরে ছিল। 

এই মুকুন্দপুর হইতে ৮1১* মাইল দক্ষিণে যেখানে যমুনা ও ইচ্ছামতীর 








* বারক শব্দে অশ্ব বঝায ৷ “জন্ব রাখিবার স্থান বিয়া ইহার নাম ম বারকপুর হইতে 
পারে। ইংরাজ 18780: (বারাক ) শব্দ হইতে যে বাজ!লা এক বারিকশব হইয়াছে, 
তাহাতে সৈচ্ঠাবাস বুঝায় । কিন্তু সে শব ফোড়শ শতাব্দীতে এদেশে আমে নাই। ইংরাজ 
আমলে সুন্দরবনে সৈষ্ত রাখিয়! সে স্বানের নাম বাঁরাকপুর রাখিবার কথা শ্বনা বায় নাই। 
কলিকাতার সন্নিকটে ইংরাজ দিগের একটি সৈম্ঠাবাস এবং সে স্থানের নামও বারাকপুর বটে। 
কিন্ত খুল্ন! জেলায় যে কয়েক স্থানে বারকপুর গ্রাম আছে, তাহার সহিত ইংরাজ সৈম্চের কোন 
সম্বন্ধ ছিল বলিয়া! মনে করি নাঁ। সম্ভবতঃ এই সকল স্থান হাতিবেড়, হাতির ডাঙ্গ। বা হাতিয়া 
প্রস্ৃতির স্থানের মত অঙ্খের নানে প্রতিষ্টিত হইয়া থাকিবে। 


+ দমদমায় গুলি বারুদ প্রস্তুত হইত এবং এখানকার কামানের দমাদম্‌ শব্দে লোকে 
ভয় পাইত, এই জন্যই ইহার নাম দমদ্মমা। কলিকাতার দমিকটে ষেরপ দমদম! ও বারাকপুর 
বলিয়া হুইটি স্থান জাছে. বসন্তপুসের সন্নিকটেও দমদমা ও বারকপুর আছে। প্রতাপাদিত্যের 
কপোতাক্ষ ছুর্গের সন্নিকটেও দম্দমা এবং গাদিগুম! বলিয়। দুইটি গুলিবারুদের আড্ড। ছিল । 
সে স্থান এক্ষণে কাশী আবাদ ফরেষ্ট স্টেশনের দক্ষিণে ঘোর অরণ্যানীর মধ্যে পড়িয়াছে। 
সম্ভবতঃ ইংরাজের!| বাঙ্গালীর সেই পুরাতন দমদম! নাম গ্রহণ করিয়াছেন। নৈহথাঁটির কাছে 
গল্লাতীরে জঙ্গলে প্রতাপের যে হুর্গ ছিল, উহারই সহিত নন্বন্ধ যুস্ত ভাবে পুরাতন বায়াবগুর 
ও দমদষ| থাক! বিচিত্র নে | ৮[1)65 74176 10010-10 দা) 05 ও ০090007 01 1080109778. 
005217178 ৪ 188560 900000 ০৮ 086067/* 24-চ518898 042666667 (0119116) ) ৮, 229. 
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১৫৪. প্রতাপাদিত্যের রাজধানী 


সঙ্ষিলিত প্রবাহ দ্বিধা বিতক্ত হইয়া ছুইদিকে গিয়াছে, সেই “ঘমুনেচ্ছাপ্রসঙ্গমের” 
দক্ষিণ পারে প্রতাপাদিত্যের ধূমঘাট দুর্গ নির্মিত হইয়াছিল। সেই ছুর্গের 
অনতিদূরে জঙ্গলের মধ্যে ৬যশোবেশ্বরী দেবীর গীঠমুত্তি আবিষ্কৃত হয়। যেখানে 
ক্রোশৈক বিস্তৃত যুক্তনদী মমুন৷ 81৫ মাইল সোজ! দক্ষিণ মুখে আসিয়া মুক্ত 
হইস্ পড়িয়াছে, সেইস্থানে প্রতাপাদিত্যের প্রকাণ্ড বুরুজখানা। উহার মৃত্তিকার 
টিপি এখনও রহিয়াছে, তাহা প্রায় ১০।১২ হাত উচ্চ। ইহার উপর নদীমুখ 
করিয়া প্রকাণ্ড কামান সঙ্জীভূত থাঁকিত, তাহাতে যখন অমল উদগীরিত হইত, 
তখন নীবক্ষে বহুদুরেও শক্র-তরণী ভি্টিতে পারিত না। আর এই প্রধান 
বুরজের ছুইপার্্বে উভয় নদীর কুলে কুলে পূর্ব্ব পশ্চিমে বদুর পধ্যন্ত, মাটার 
প্রাচীরের উপর সারি সারি বুরুজ ছিল, প্রত্যেকটির উপর কামান থাকিত। 
এখনও তাহার অসংখ্য টিপি বর্তমান আছে। ইহারই কাছে যেখানে সেখানে 
মাটার মধ্যে কামানের গোল! পাওয়া গিয়াছে । 

প্রধান বুরুজ হইতে শতাধিক হস্ত দক্ষিণে ধূমঘাট দুর্গের বেষ্টন-পরিথা । 
উহা! ছুর্গীটির চারিধার ঘিরিয়া আছে; এক একটি নদীর মত প্রশস্ত ; এখনও 
তাহাতে জর থাকে । এই পরিথার বাহিরে কিছুদূরে বাহিরের পরিখা ছিল; 
উত্তর ও পূর্বদিকে যমুনা ও ইচ্ছামতী নদীদ্বারা এবং অন্য ছুইদিকে দুইটি খনিত 
ধাল দ্বার! দুর্গটি বেষ্টিত হইয়াছিল। পশ্চিমের খালটির নাম কামারখালি ; 
উহার কুলে কুলে গোলাগুলি ও অস্্রশস্থ নির্মাণকারী কামারদিগের বসতি ছিল। 
দক্ষিণের খালের নাম হাবরের খাল বা হানরখালি। কামারখালি উত্তরদিকে 
গিয়া যমুনায় এবং হানরথালি পূর্বমৃথে গিয়। ইচ্ছামতীতে মিশিয়। ছিল। 
কামারখালি বেশ প্রশস্ত ; তাহাদিয়া পাথর ও লৌহ বোঝাই. জাহাজ আসিত। 
এখনও এ খালের কুলে ও ছুর্গপ্রাচীরের পার্থ রাস্তার ধারে রাশি রাশি লৌহ- 
মণ্ডর বা লোহার গু পাওয়া যায়। পাথরের গোঁলকের উপর লৌহের আবরণ 
দিয়া কামানের গোল! হইত। * 








* এখনও হুর্গের পার্থে যেখানে সেধানে পাথর পাওয়া যায়। উহা কুড়াইয়া লইয়! 
কলুগণ ঘাঁনি গাছের ভার দিবার জন্ত ব্যবহার করিতেছে, দ্বেখিয়াছি। করিম কলু গড়ের 
মক্ষিণ পাড়ে নিজের বাড়ীর বেড় কাটিবার সময় একপ্রস্ত হুন্দর পাথরের বাসন পাইয়াছিল। 
দরিজ্জ লোক, ভুর্ভিক্ষের বৎসরে উহ বিক্রয় করিয়া ফেলিয়াছিল। বংশীপুরের নায়েব নলত। 
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 প্রতাপাদিত্যের রাজধানী ১৫৫ 


ভিতরের যে বেষ্টন পৰিখার কথা বলিলাম, তাহারই মধ্যে ছিল মৃগ্ময় দুর্গ । 
তাহার দীর্ঘায়ত মৃত্তিকা-প্রাটীর কতকাল ধরিয়া ক্ষয়িত হইয়৷ এখনও পাহাড়ের 
মত উচ্চ রহিয়াছে এবং উহীর উপর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষ এবং কত কত লোকের 
বসতি হহয়াছে, উহারই মধ্যবর্তী সমতল ভূমির উপর সৈল্াবাস প্রভৃতি রচিত 
হুইয়াছিল। এই প্রায় সমচতুফ্ষৌণ ভূমির পরিমাণ ২১৪৪ বিঘা, উহার দৈর্ঘ্য 
ৰা প্রস্থ গ্রত্যেকদিকে ১২১৩ শত হাত হইবে। এই মুগ্নঞন দুর্গের & ভিতরেও 
সম্ভবতঃ প্রাচীরের পার্খ দিয়া ঘুরাইয়া অপ্রশস্ত খাল ছিল এবং উত্তর পশ্চিম কোণ 
হইতে উহা! বাহিরে গিয়! দূরবর্তী কামার থালিতে মিশিয়াছিল। সেই খাল 
এখনও আছে এবং কামারখালির সহিত উহার মিলনস্থানকে “শরংখানার দহ» 
বলে। আধুনিক সকল ছুর্গে ই এরূপ পলাক্জনের গুপ্ত পথ থাকে এবং তাহাকে 
৬৪915165816 বা জলপথ বলে। 

গ্রতাপাদিত্যের পতনের অব্যবহিত পরে সুন্দর বনের স্বাভাবিক প্রকৃতি 
অনুসারে অকন্পাৎ এই দুর্গ ও রাজধানী অবনমিত হইয়া বহুকাল জলাকীর্ণ ও 
জঙ্গলাকীর্ণ হয়৷ পড়ে । তখন ছূর্গ প্রাচীরের মধ্যবর্তী স্থান অনেককাল ধরিয়া 
ডুবিয় থাকে এবং সমস্ত গৃহাদি বিনষ্ট হইয়া! ভাল! পড়ে। ক্রমে তাহার উপর 
উচ্চ পাহাড়ের মাটি ধুইয়৷ পলিস্তর জমিয়! যায় এবং অট্রালিকাদি সমস্ত তৃগর্ভসথ 
হয়। সেই মাটার স্তরে অবশেষে হুন্দরী প্রভৃতি বন্য বৃক্ষ জন্িয়! ভীষণ অরণ্য 





নিবাসী শ্রীযুক্ত হরিশন্দ্র ঘোষ উহার অধিকাংশ ক্রয় করিয়া লন। গড়ের দক্ষিণ দিকে রমজান 
গাজির বাড়ীর পারে গর্ত কাটিতে গিয়া! কয়েক বৎসর পুর্ধ্বে রাশি রাশি শঙ্খ বাহির হয়। 
বাছয়। উহার ৫৬ শত বংশীপুরের নায়েব শ্রীযুক্ত মন্মখ নাথ চট্োপাধ্যায় লইয়! যান। 
উহার ২৩টি আমিও দৌলতপুরে লইয়৷ আসিয়্াছিলাম । এ সব শঙ্ছে উৎকৃষ্ট শাখা হইতে 
পারিত; কিন্ত আমার অনুমান হয়, জ্)লিকার গাথুনির চুপের জনই সমুজ্জরকৃল হইতে ভারে 
ভারে শঙ্খ আসিত। উত্তর দ্রিকে হমুনার পুরাতন খাতে একস্থানে ত্ত,গীকৃত পাখর খণ্ড 
পাও! গিয়াছিল। সে সব পাথর গোল গ্রস্তত করিবার জন্তই আসিয়াছিল। 

* হিন্দু শান্তে প্রস্তর ও ইষ্টকাদি নির্িত মহীতুর্গের কথা আছে (মনুসংহিতা, ৭ম-৭০ )। 
কিন্ত নিষ্নবঙ্গে প্রত্তরচুর্গ অসস্ভব ; ইষ্টকছূর্গ নির্মাণ করাও হথেই্ট সময়সাঁপেক্ষ এবং কাষানের 
মুখে ভাহাও নিরাপদ নহে। উৎকৃষ্ট প্রণালীতে নির্দিত হইলে মৃষ্গয় ছূর্গই সর্বাপেক্ষা দুর্তেস্ত। 
কলিকাতার ফোট ইউলিয়ম হুর্গ ইহার একটি বিশেষ দৃষ্টান্ত স্থল । 





১৫৬ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


হইয়। যায়। ব্ছুকাল পরে অষ্টাদশ শতাব্বীর শেষ স্ভাগে অর্থাৎ প্রীয় ১৭৫ 
বৎসর পরে, যখন উহার নিকটবর্তী স্থান বাসের উপযোগী হইয়| উঠে, তথন 
দূরস্থান হইতে লোক আসিয়া ধনধান্ের লৌভে এই প্রদেশে বাস করে এবং 
তাহারাই উক্ত ছুর্গ মধ্যস্থ জঙ্গল কাটিয়া আবাদ পত্তন করে। চারি পার্খে প্রকাণ্ড 
মাটীর টিপি, এবং মধ্যস্থান নিয় দেখিয়া, তাহীর! উহাকে প্রাচীন কালের কোন 
এক প্রকাণ্ড দীঘি বলিয়। অনুমান করে। লোকে শুনিয়াছে, গ্রতাপের পর 
একসময়ে চাদরায় কিছুকাল এই প্রদেশে রাজত্ব করেন; তাহার স্বাক্ষরযুক্ত 
সনন্দ এখনও দেখা! যায়। এইজন্য তাহার! উক্ত গু[চীন ছূর্গকে দুর্গ না বলিয়া 
“্টাদরায়ের দীঘি” বলিয়৷ কীত্তিত করে। এখনও সাধারণ লোকে মধ্যবর্তী 
স্থানকে “দীঘির বিল” বলে। কিন্তু প্রাচীন ম্যাপ ও অন্তান্ত বিবরণীতে উহা 
প্রাচীন ছুর্গ বলিয়াই উল্লিখিত হইয়াছে । * 

কিন্ত প্রক্কৃত পক্ষে উহ! দীঘি নহে । যদি উহা! দ্রীঘিই হইত. তাহা হইলে 
উহার মধ্যস্থলে প্রকাও সুন্দরী বৃক্ষ জন্মিত না। এখনও ২1১ হাত মাঁটার নিয়ে 
সুন্ারী প্রভৃতি বৃক্ষের গুড়ি পাওয়া যায়। জলাশয় হইলে তাহার গর্ভে জোব 
মাটি জমিত, প্রকাণ্ড বৃক্ষ মাথা তুলিতে পারিত না এবং উহার মাটিততেও 
পাহাড়ের মাটার মত স্থন্দর রক্তাভ মাটা হইত না । পাহাড়ের উপর ও পাশে 
খুঁড়িলে যেখানে সেখানে ইষ্টকরাশি বাহির হইত না।1 

দুর্গের পূর্বদিকে পরিখীর বাহিরে একটি স্থানকে এখনও রাজবাড়ী বলে। 
স্থানে কয়েকটি পুকুর ও স্থানে স্থানে যথেষ্ট ইষ্টক পাওয়া যায়। সম্ভবত: 
এইস্থানে রাজপ্রসাদ ছিল এবং তাহা পূর্বমুখী করিয়া নির্মিত হয়। রাজবাঁটার 
সিংহদ্বার হইতে উত্তর দক্ষিণে বিভৃত একটি রা্ত। দক্ষিণ মুখে গিয়া যারে 





সীতা, 


-* এই “দীঘির বিলের" জমি খুব উর্ব্ধর1 এবং তাহাতে বেশ ভাল হুপুই্ট ধান্ত হয়। সে 
ধানে চিটা হয় না। এ জমি আড়াই বা তিন টাক বিধায় জম! বিলি হয়। এখনও দীঘির 
বিলের ধানের একটা খাতি আছে ; লোকে বন্ধ করিয়া! বেশী মূল্যে দে ধান খরিদ করিতে 
ভাল বাসে। | 

1 কতশত ইষ্টকগৃহ যে ইহ্থার মধ্যে প্রোথিত রহিয়াছে, তাহা; বল! যায় না। গররশমেপ্টেব 
তন্ধাবধানে সারনাখ, তক্ষশিল। প্রভৃতি স্থানে খনন কার্ধয দ্বারা বেকপ বিশ্বপ়কর সৌধম।লা 
আবিস্কৃত হইয়াছিল, এখানেও সেইরূপ কতকগুলি উষ্টকগৃহ পাওয়1 যাইতে পারে। ্‌ 











শ্রীসতীশচন্্র মিত্র প্রণীত ষশোহর খুলনার ইতিহাসের জন্য 


উই ০ ৯৯৯ ভুত স্তাী ৩১৮ ৩১. 


প্রাপাদিত্ের রাজধানী ১৫৭ 


বাড়ীর সদর দরজায় মিশিয়াছে। রাস্তাটি এখনও আছে। সেই রাস্তার 
অপর পারে ঠিক রাজবাটার সম্মুখে বারছুয়ারী গৃহের ভগ্নাবশেষ এখনও 
রহিয়াছে। ইহা অতি সুন্দর, কারুকার্যযথচিত সুদৃঢ় অট্টালিকা ছিল। 
মোগলদিগের ভাষায়* ইহাই প্রতাপাদিত্যের দেওয়ানী-আম ব! সাধারণ দরবার 
গৃহ।* কথিত আছে, প্রতাপ এই পুর্কর্পশ্চিমে দীর্ঘ গৃহে দক্ষিণমুখী হইয়া 
দরবারে বসিলে মায়ের মন্দিরের সদর দ্বার দেখিতে পাইতেন এখনও তাহা 
দেখ যায়। বারদ্বারীর সন্ধুখে পদ্মপুকুর । উহারই দক্ষিণে আসিয়! যশোরেশ্বরী 
দেবীর মন্দির। উহা৷ একটি চকমিলান বাড়ী । উত্তরদিকে সদর দ্বার, তাহার 
ছুই পার্খে নারি সারি কয়েকটি ঘর। পূর্ব্ব পৌতায় মন্দির এবং মায়ের মুন্তির 
সন্বুথে পশ্চিম পোতায় তাহার একটি তোরণ এবং উহার ছুই পার্থে ও দ্বিতলে 
কয়েকটি বাসের গৃহ | দক্ষিণেও সারি সারি পাকা ঘর। মধ্যস্থলে আধুনিক 
নাটমন্দির, পূর্বে কি ছিল জান! যায় না। মায়ের বাড়ীর পশ্চিমদিকে একটি 
সদর পুষ্ধুরিণী এবং পূর্বদিকে ঘর্পরপুকুর ও উত্তরপূর্ব্ব অর্থাৎ ঈশান কোণে 
চণঁভৈরব মহাদেবের ত্রিকোণ মন্দির । মায়ের বাড়ী ত্যাগ করিয়। আরও 
দক্ষিণদিকে অগ্রসর হইলে একটি প্রাচীন অট্রালিকা দেখিতে পাওয়া যায়, 
উহাকে লোকে সাধারণতঃ হাবসিথানা বলে। ইহা অতি সুন্দর শক্ত ইমারত 
ছিল, এখন অনেকটা ভাঙ্গিয়। পড়িয়াছে। উহার মধ্যে একপার্বে একটি কূপ 
দেখিয়৷ লোকে বলিত, এই স্থানে কয়েদীদিগকে হাজতে বা বন্দী করিয়া রাখা 
হইত। কিন্ত গ্রকুতপক্ষে ইহা একটি ন্লীনাগার মাত্র ; কুপ হইতে জঙল্গ তুলিয়া 
নলসংযোগে উহা! গৃহান্তরে নীত হইত এবং সেখানে সম্ভবতঃ গরম ও ঠাণ্ 
উভক্ন প্রকার জলের ব্যবস্থা হইত, কোন উচ্চপদস্থ আমীর তথায় উন্ুক্তদ্দেহে 
দ্বারবন্ধ ঘরে স্লীন করিতে পারিতেন। 1 পার্থ সংলগ্ন কয়েকটি গৃহ আছে এবং 


* বারদ্বারী শব্দের অর্থ বার বা বার বা ঘাদশটি দ্বারযন্ত দ্বারযুক্ত গৃহ নং নহে | ছা ৮/96 রও ০7০৪ ৪ 12785 
০9110170810 12 0701708 £8665 (১7205%811) 1150 ০6 8001010 [181071675 65146, 
বস্ত্তঃ *বার' শব্ধ “দরবার” শবের সংক্ষিপ্ত অংশ, ইহার অর্থ সতা। বারদ্বারী বলিতে 
প্রকান্ঠ সভাধৃহই বুঝায়, উহাতে দ্বা্শটি দ্বার থাকিতে হইবে, এমন কোন কথা নাই। 

1 4] ৮95 2076 070)91) & [1 0101081000978070800110 01508 06 50706 
9৬৪৮ 10) ও 51611 77 00600111718 00৮ 05 59517 06 অন 1486 06 81070008115 
৮. 146 কিন্ত গত ২৪।১১।২* তারিখের কলিকাতা! গেজেটে (২১৮৬ পৃঃ) ইহাকে হামামখান। 
বা হাবসিখান। না বলিয়া 11077 11)8075 বলিয়। উল্লিখিত হইয়াছে। 





১৫৮ বযশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


দ্বিতলেও থাকিবার ঘর ছিল, তাহা! এখন ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। সম্ভবতঃ 
প্রতাপাদিত্য এই গৃহটি অভ্যাগত আমীর ওমারহগণের অভ্যর্থনার জন্য নির্মাণ 
করেন এবং তাহার পতনের পর মোগল ফৌজদারের ধৃমঘাটে অবস্থানের সময় 
তিনি এই গৃহেই বাস করিতেন ।* দুর্গের গাঁচ "মাইল* উত্তরে জাহাজঘাটায় 
এবং মোগল ফৌজদারের পরবর্তী শাসনকেন্ত্র ত্রিমোহানীতে এইরূপ হামামথানা 
সম্বলিত বাসগৃহ আছে। যথাস্থানে উহার উল্লেখ করিব। সম্প্রতি “প্রাচীন 
কীন্ডি রক্ষার” আইন অনুসারে ঈশ্বরীপুরের হামামখান! গবর্ণমেণ্টের ব্যয়ে সংস্কৃত 
ও রক্ষিত হইবে বলিয়৷ স্থির হইয়াছে । 

হাঁমামথান! ছাড়িয়া আর একটু দক্ষিণপশ্চিমদিকে অগ্রসর হইবে এক 
প্রকাও পুরাতন মসজিদ দেখিতে পাওয়! যায়। সরকারী রিপোর্টে উহাকে 
টেক্স| মসজিদ বল! হইয়াছে ; 1 *টেঙ্গা” নামের উৎপত্তির কোন কারণ জানা 
যায় না। ইহা! ষে প্রতাপাঁদিত্যের নৃতন রাজধানীতে অবস্থিত মুসলমান সৈন্ট 
ও রাজকর্্মচারিগণের উপাঁসনা-গৃহ বলিয়া নিম্মিত, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। 
পুরাতন রাজধানীর পার্থ যেমন পররাজপুরের স্থন্বর মসজিদ, তেমনি ধুমঘাটের 
নুতন রাজধানীতে এই পঞ্চগুজযুক্ত প্রকাণ্ড উপাসনালয় । মসজিদটি এক 
শ্রেণীতে গাঁচটি ঘরে বিভক্ত, প্রত্যেক ঘরের উপর একটি গুণ্বজ। মসজিদের 
বাহিরের পরিমাণ ১৩৬৮ ৩৩ মধ্যস্থলের ঘরটির ভিতরের মীপ ২০-৯% 
২৯৯ এবং পাশ্ববর্তী অন্য চারিটির প্রত্যেকটি ১৮-৭৯১৮-৭ ইঞ্চি । 
মেজে হইতে গুশ্বজের উচ্চতা ৩৬। মসজিদটি অন্ততঃ পাঁচ ছয় ফুট বসিয়া 
গিয়াছে; কারণ উহার মেজে প্রথম সময়ে যদি মাটী হইতে ৩ফুট উচ্চ ধরা 
যায়, তাহা হইলে এখন দেখ! যাইতেছে যে সেই মেজেই তিন ফুট মাটার নিয়ে 
বসিয়। গিয়াছে । মধ্য ঘরের দরজার খিলান ৭-৩ প্রশস্ত এবং অন্ত 
ঘরগুলির দরজার খিলান ৬৩ প্রশস্ত। ভিত্তি সর্বত্রই ৭ফুট। বাগেরহাটে 





.* আমর! “বছারিস্তান" হইতে জানিতে পারি পুরীর অধীস্বর কতলু খাঁর পুত্র জামাল খা 
প্রতাপাদিত্যের অধীনে একজন সেনাপতি ছিলেন। এইরূপ মন্মানিত বংশীয় ব্যক্তিগণ সময় 
মময় এই গৃছে বাস করিতেন। প্রবাসী, কার্তিক, ১৬২৭, ৩ পৃঃ। 
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জীমতীশচন্ত্র মিত্র প্রণীত ষশোহ্‌র খুলনার ইতিহাসের জন্য 


13187105515 055 উঠ 01৮5. 


গ্রতাপাদিত্যের রাজধানী ১৫৯ 


খ| জাহান আলির সমাধিমন্দিরাদি ব্যতীত এরূপ শক্ত মসজিদ. এ প্রদেশে বড় 
কম দেখিতে পাওয়া! যায়। মসজিদের পূর্বদিকে তিনদিকে প্রাচীর বেষ্টিত 
একটি চত্বর ছিল এবং মসজিদের দরজা হইতে পূর্ববদিকের সদর ফটক ৮৬ফুট- 
দুরবর্তী ছিল। এই চত্বরের উত্তর গায়ে মারি সারি কয়েকটি সমাধি ছিল, 
দেখিতে পাওয়! যায়। সেগুলি “বার ওমরার কবর” বলিয় খ্যাত। কথিত 
আছে, এক সময়ে প্রতাপের বিরুদ্ধে যে বারজন মোগল ওমরাহ প্রেরিত হন, 
তাহাদের সকলেই যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হইলে, প্রতাপের স্বব্যবস্থায় তাহাদের 
মৃতদেহ এই স্থানে আনিয়া কবর দেওয়! হয়। ইহা একপক্ষে যেমন হিন্দুবীরের 
বিজয়স্তত্ত, অগ্ঠপক্ষে মৃতশরীরের প্রতি তাহার সস্তঃকরণের পরিচায়ক । 
টেক্গা মসজিদের উত্তরাংশে আর একটি অষ্টকোণ গুশ্বজওয়াল৷ ইষ্টকালয়ের 
ভগ্নাবশেষ এক্ষণে প্রকাণ্ড বটবৃক্ষের কোটরস্থ আছে। হিন্দুরা বলেন উহা 
লক্ষমীদেবীর মন্দির এবং মুসলমান মৌলবীদিগের মতে উহা "বিবির আস্তান* 
অর্থাৎ মুসলমান রমণীগণের নেমাজ করিবার ঘর। এই শেষোক্ত মতই 
সমীচীন বলিয়া বোধ হয়; প্রধান প্রধান জুম্মামসজিদের একাংশে স্ত্রীলোকদিগের 
নেমাজের ব্যবস্থা দিল্লী আগ্রায়ও দেখিতে পাওয়া যায়। প্রতাপাদিত্যের 
জনবহুল ষশে!হর নগরীতে রমণীবর্গের জন্য এইরূপ রাজোচিত বিশেষ বাবস্থা 
যেমন অত্যাবশ্ঠক, তেমনই প্রশংসনীয় । 
যশোহরের জুম্মামস্জিদ্‌ হইতে উত্তরদিকে বহুদূর অগ্রসর হইলে, ইছামতীর 
কুলে খষ্টানদিগের জন্ঠ গীর্জা নিক্মিত হইয়াছিল; সে গীর্্জার ভগ্নাবশেষ ও 
লিষ্ট কবরখান! এখনও আছে। সে গীর্জা চ্যাণ্ডিকানেই ছিল বলিয়া বিবরণ 
আছে।* হৃতরাং ইহা হইতেও সপ্রমাণ হয় যে, ঈশ্বরীপুর অঞ্চলে অর্থাৎ 
যশোহরেই চ্যাপ্ডিকান ; অর্থাৎ ষশোহর ও চ্যাণ্ডিকান অভিন্ন এবং এই স্থানেই 
প্রতাপাদ্দিত্যের লোকবিশ্রত রাজধানী । 


পিপিপি পাপ ৫ কু শিট শিশিশাশাশীিিপিপিপিশাপীশিতি 
শাপপাপাপাপেস্পপপপীশিসিপা শশা পাপী পিপিপি স্পা পাপী? ৮ সপ পিপিপি 


" ইহাই বঙ্গদেশের প্রথম থ.তীয় গীর্জা (17 075771616 1581150”)1 25105 0এ 
18707015 1110509116 095 10065 01161008165) 00810106 ১, নিখিলবাবুর 'প্রতাপাদ্িতয 
৪২, ও ৪৪৮ পৃঃ 86571055615 /728278%%/, 01176.৮7 এই গীর্জা নির্মাণের বিলেষ বিবরণ 
পরে দিব। - | | টা | 


১৬০ _. যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 

_ আর একটি কথা বল! হইলেই, আমাদের এ প্রসঙ্গ শেষ হয়। “বহারিস্তান”। 
হইতে জানিতে পারিতেছি, প্রতাপের শেষ পরাজয়ের প্রান্কালে মোগল 
সেনাপতি ইনায়েৎ খা এবং মীর্াঁ সহন যখন প্রতাপের অনলবর্ধা কামানের 
মুখে অতি কষ্টে যমুনা ইছামতীর সঙ্গমস্থল পার হইয়া পূর্বদিকে ইছামতীতে 
গ্রবেশ করেন, তখন ইনায়েৎ কাগরঘাট নামক স্থানে আসিয়া বাম পারে ছাউনি 
করেন এবং মীর্জা বীরবিক্রমে নদী পার হইয়া পূর্ববদিক হইতে ছুর্গদ্বার আক্রমণ 
করেন। * এই কাঁগরঘাটই খাগড়াঘাট ; উহা! এখনও ইছামতীর পরপারে 
বর্তমান আছে। খাগড়াঘাট গ্রামের পশ্চিমার্ধ ৬মাতা৷ যশোরেশ্বরী দেবীর 
দেবোত্তর সম্পত্তি, এখনও উহার আয় মাতার সেবায় ব্যয়িত হইতেছে। 
স্থতরাং খাগড়াধাটের অবস্থান হইতেও প্রতাপাদিত্যের রাজধানীর স্থান নির্টশ 
করা যায়। আশ! করি, এই বদ আলোচনার প্রভাসের রাজধানী সম্বন্ধে 
আর কাহারও কোন সন্দেহ থাকিবে না । 





অপ্তদ্ম্শ পল্লিচ্ছেদ_প্রতভাপেন্স আক্মোজনন 


প্রতাপাদিত্যের নূতন রাজধানী কোথায় নিগ্মিত হইয়াছিল, তাহ! আমরা 
দেখিয়াছি। ৬যশোরেশ্বরী দেবী যেখানে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সেখানেই 
আছেন; সেই ইঈশ্বরীপুরের সন্নিকটে প্রতাপের ধূমঘাট দুর্গ ও রাজপ্রাসা? 
গঠিত হইল। তখন পুনরায় বসন্ত রায়ের উদ্ভোগে মহাসমারোহে সেই নুতন 
রাজধানীতে প্রতাপাদ্দিত্যের অভিষেক ক্রিয়া সুসম্পন্ন হইল। রাজধানীর 
কিন্ত নামের পরিবর্তন হইল না; তাহা! পূর্ব যশৌহর নামেই অভিহিত 
হইত। রাজ্যাভিষেকের সময়ে এবারও অনেক তুঞ্চা রাজা যশোহরে 
আসিলেন; আত্মবল ও দেশরক্ষার অনেক কন্পন৷ স্থিরীক্ৃত হইয়৷ গেল। 


তিশা পিপিপি 





পাপা পা 


রঃ বাসী, ১৩২৭, কার্তিক, ৬ পৃঃ [২5776151080 [ব০. 1740০81520৮ ইছাই 
খাগড়া ঘাট । এই স্থান তালা-পাজরা পরগণার একটি ছিটা মহল। খাগড়ীখাটার পূর্ববার্ধ 
এক্ষণে সাতক্ষীরার ববনামধ্যাত জমিদার বাবুদের এলেকাধীন। ধেখানে ইনায়েখ খাঁর ছাউনী 
হইজ়্াছিল, তাহার অধিকাংশই এক্ষণে নিষ্বতূমি, ধানের ক্ষেত। 


প্রতাপের আয়োজন ১৬১ 


পরবর্তী ঘটনাবলী হইতে তাহার কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া বায় মানত ; নতুবা 
তৎসম্বন্বীক্ণ কোন বিশ্বীযোগ্য সমসাময়িক বিবরণ পাইবার উপায় নাই। 

রাজালাভের সঙ্গে প্রতাপের আননলাভ হইয়াছে; রাজ্যের অপরিমিত 
কম্মভার পাইয়া তীহার দৃপ্ত চিত্ত শান্ত হইয়াছে : ছুর্গম প্রদেশে দুর্ভে্চ ছূর্গ 
তুলিয়া রাজধানী প্রতিষ্ঠা করিতে পারিয়া, তাহার অপরিমিত সাহস ও বীরপ্রতিভা 
জাগিয়াছে ; আর দৈবানুগ্রহে যশোরেশ্ববী দেবীর বিকাশে তাহার মনে দৃঢ় বল 
৪ অপরিমিত আশার সঞ্চার হইয়াছে । এইভাবে তৃপ্তি, বল ও আশার 
সংমিশ্রণফলে তিনি ভবিষ্যতের জন্তট এক বিরাট কার্য্য-প্রণালীর ব্যবস্থা করিতে 
লাগিলেন। নূতন রাজ্যের নূতন প্রজাদ্বারা যদ্দি কিছু করিতে হয়, তাহার 
সকল আয়োজন নিজেরই কর প্রয়োজন ; তাহাকে আগাগোড়া সবই নিজেই 
গড়িয়া লইতে হইবে । তীহার পিতা ও পিতৃব্য রাজ্য পন্তন করিয়াছেন মান্র, 
সে ভিত্তির উপর গ্লাঠন কার্ধা কিছুই হয় নাই। “কোন কিছু গঠন বা সংঘঠনের 
পুর্ধে তিনি তাহার উদদেশ্ত গুছাইয়! লইলেন। 

তিনি বাদশাহ আকবরকে দেখিয়াছেন, আগ্রার রাজদরবার ৬) রাজনীতি 
পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া আসিয়াছেন ; আর দেখিরাছেন রাজপরিবারে আত্মকলহ, 
শিবিরে বড়যন্ত্র এবং পাঠানের পুনরুখান চেষ্টা । সে চেষ্টার স্রোত যে রাজধানী 
প্লীবিত করে নাই, তাহা নতে। তবে বাদশাহের গুণগ্রাহিতা কতিপয় হিন্দু 
বীরের মধ্যাদার সমাদর করিয়া মোগল সিংহাসন দৃঢ় করিয়াছিল। হিন্দু 
লবণের মর্যাদা রক্ষা করিতে জানে এবং সেই জন্ত বাদশাহের নিমিত্ত দেহের 
রক্ত জলের মত বায় করিতে প্রস্তত ছিল। * যে হিন্দু মিষ্ট বাবহারে তুষ্ট হইক্া 
শিষ্টভাবে মোগলের সেবা করিতে পারিত, হিন্দু বীর্যের উন্মেষ দেখিলে সে 
হিন্দু যে সহজেই সেই দিকে বোগ দিতে পারে, প্রতাপের তাহা বুঝিতে 
বাকী ছিল না । 
৯ বর্তমান ইংরাজ-রাজন্কের সৈকবিভাগ এখনও প্রকুষ্টভাবে এই গুপ্তরহন্ত বুঝিতে 


পারেন নাই। সুবিখ্যাত প্রতিহান্িক হাণ্টার সাহেব একস্থলে রাজা টোডরমল্ল সম্বন্ধে 


লিখিয়াছেন ১ 
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২১ 


১৬২ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


পাঁঠানরাজত্ব গিয়াছে, কিন্তু পাঠান শক্তি যার নাই। বাহিরের জোত এখন 
অন্তঃসলিল হইয়! বহিতেছে। মোগল রাজতত্ত কাড়িয়া! লইলেও সমগ্র বঙ্গে 
কখনও সম্পূর্ণ প্রভুত্ব বিস্তার করিতে পারিবে কিনা সন্দেহ আছে। যেখানে 
মোগলের অত্যাচার, যেখানে মোগলের প্রতি অসন্তোষ বা যেখানে মোগলের 
বিরুদ্ধে বিদ্রোহ-বৃন্ছি জলিবে, সেখানেই পাঠানেরা শত্রুপক্ষের দলবৃদ্ধি করিবে। 
সুতরাং হিন্দম্বাধীনতার জন্ত সুকৌশলে চেষ্টা করিতে পারিলেই হিন্দু ও পাঠান 
উভয় বলের সাহাষ্য অনায়াসলভ্য হইয়া পড়িবে। সুযোগ বুঝিয়! কার্ধ্য করা 
এক্ষণে কৃতিত্বের পরিচায়ক । প্রতাপ এ সুযোগ পরিত্যাগ করিতে চাহিলেন ন1। 
তিনি নানাভাবে সৈন্ত গঠন ও সীমান্ত রক্ষা করিয়া যুদ্ধের আয়োঞ্জন করিতে 
লাগিলেন। কয়েকটি প্রধান কারণে তিনি যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন । 

প্রথমতঃ আত্মরক্ষা ও আত্মপ্রাধান্ত স্থাপন তাহার প্রথম -উদ্দেগ্ত হইল। 
এ উদ্দেশ্ঠ ছোট বড় সকলেরই থাকে, তাহারও ছিল। দে অরাজকতার যুগে 
সবলে দীড়াইতে না পারিলে, পতন অবশ্্তাবী। সুতরাং ঈীড়াইতে হইলেই 
দ্ধবল চাই। তেমন দীড়াইতে অনেকেই চাহিয়াছিল; তূঞ্ারাজগণ সকলেই 
নিজের গণ্ডীতে মাথ। তুলিয়। দীড়াইয়াছিলেন ; সঙ্গে সঙ্গে প্রাধান্ত বিস্তারের 
জন্ঠ সকলেরই একটি তীব্র আকাজ্ষা ছিল। স্থতরাং প্রতাপাদিত্যের আত্ম- 
প্রাধান্তের চেষ্টা স্বার্থমূলক বা ঘ্বণাজনক হইতে পারে, কিন্তু তাহা তাহার মত 
বীরপুরুষের পক্ষে অস্বাভাবিক বা নিতান্ত অগৌরবের বিষয় ছিল না। প্রতাপের 
উত্থান চেষ্টা গ্রারস্তকালে ব্যক্তিগত বা প্রাদেশিক হইতে পারে, কিন্তু কাধ্যক্ষেত্রে 
তাহার ফল বহুদূর গড়াইয়াছিল। 

দ্বিতীয়তঃ পাঠানের পক্ষসমর্থনের জন্য প্রতাপ যুদ্ধীর্থ গ্রস্ত হইয়াছিলেন। 
একটি ধর্মবৃদ্ধি স্বীহাকে এই কার্য্যে বিশেষভাবে উদ্রিক্ত করিয়াছিল। পাঠীন 
রাজের কূপাবলেই তীহারা প্রথম যশোররাজা প্রাপ্ত হন। পাঠানের ধনবলই 
যশোরের সমৃদ্ধির ভিত্তি। মোগলের বিপক্ষে যুদ্ধ পরিচালন জঙ্ট ঘে সমস্ত ধন 
সম্পত্তি হ্যাস-স্বরূপ বিক্রমাদিত্য ও ব্সস্ত রায়ের হস্তে সমর্পিত হইয়াছিল, 
তন্বীরা মোগলের চরণে উপটৌকন দেওয়া নিতান্ত অকৃতজ্ঞের কাঘ। যে 
কার্যের জন্য দীযুদের জীবন গিয়াছে, যে সাধনায় পাঠানের! ছিন্ন ভিন্ন উৎসন্ন 
হইফ়। পড়িয়াছে, সেই কারোর জন্ট ষিনি উদ্ভোগী হইবেন, তিনিই দাযুদের প্রক্কত 


প্রতাপের আয়োজন ১৬৩ 


উত্তরাধিকারী । পাঠান ভূপতির রক্তসম্পর্কিত ওসমান উড়িস্যা অঞ্চলে যে 
পাঠান শক্তির উদ্বোধনের জন্য আমরণ চেষ্টিত ছিলেন, প্রতাপাদ্দিত্য আপনাকে 
বঙ্গদেশে পাঠানের উত্তরাধিকারী কল্পনা করিয়া, সেই পাঠান প্রতিপত্তি অক্ষু্ণ 
রাখিতে উদ্যোগী হইলেন। মিথ্যা কথা বলিয়৷ এবং সামস্তরাজ হইবার অঙ্গীকার 
করিয়। আকবর বাদ্শাহের নিকট হইতে সনন্দ লাভ করা! প্রতাপের একটি 
যৌবনস্থলভ চীপল্যের ফল; সে দুরভিসন্ধি তাহার চরিত্রান্ুগত নহে এবং তন্দারা 
তাহার চরিত্রে ছুরপনেয় কলঙ্কই আরোপিত হইয়াছে । 

পাঠানের! যখন প্রথম বঙ্গদেশ জয় করিয়াছিল, তখন তাহীর৷ বিদেশীয় এবং 
শত্রুর মত বিবেচিত হইত | শেষে পাঠানেরা এদেশে স্থায়িভাবে বাস করিল; 
বঙ্গের অন্ন, বঙ্গের পণা, বঙ্গের সুখছঃখ সকলই তাহার আপন করিয়া লইল। 
তখন পাঠানে হিন্দুতে গলাগলি, কোলাকুলি বন্ধুত্ব হইল। হিন্দু পাঠান হইল, 
পাঠান হিন্দুর মতে মিশিতে লাগিল। তৎপরে আসিল--মোগল। পশ্চিমাঞ্চলকে 
অসিমুখেও অগ্নিমুখে দিতে দিতে যখন মোগল আসিল, তখন হিন্দুর নিকট মোগল 
হইল শত্র, আর পাঠান হইল আপন জন। হিন্দুরা এভীব পোষণ করিতে 
করিতে, খন ত্বরিতে মৌগলের হাতে পাঠান হারিল এবং অবশেষে তাড়িত 
হইয়া! দেশ ছাঁড়িল, তখন দেশ মধ্যে একট! তীত্র কল্পনা ইহাই জাগিল, কেমন 
করিয়া মোগল শক্রর ধ্বংস করিয়| দেশবে পুনর্বার পাঠান শীসনতলে স্থাপন 
করা যায়। তাই প্রতাপ পাঠান সৈশ্ত ও পাগন সেনানীর সহায়তা পাইয়। 
মোগলের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন । 

তৃতীয়তঃ বঙ্গদেশে হিন্দুশক্তির পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিবার জন্ত প্রতাপ চেষ্টিত 
হইয়াছিলেন। আত্মপ্রতিষ্ঠা তাহার প্রথম উদ্দেশ্ত হইতে পারে, পাঠানের 
সমর্থন তাহার অব্যর্থ লক্ষ্য থাকিতে পারে, কিন্তু কার্ধ্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া 
স্বীয় সামর্থোর সফলতা! দেখিয়। অবশেষে জাতীয় গৌরবের জন্ত প্রাণপাত 
করিবার কল্পনা তাহাকে যে অমানুষিক কার্ধ্যে উদ্রিক্ত করিয়াছিল, তাহাতে 
সন্দেহ নাই। পাঠানের জন্য চেষ্টা করিতে হইবে বটে, কিন্তু আত্মকলহের জন্ট 
যদি পাঠানের দিন শেষ হইয়! থাকে, * পাঠান যদি কিছুতেই আর ন| জাগে, 
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বি 


১৬৪ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


তবে হিন্দুশক্তি জাগাতে হইবে, মৌগলকে কিছুতেই উঠিতে দেওয়া হইবে না, 
ইহাই প্রতাপের প্রতিজ্ঞ! হইল। বঙ্গদেশ হিন্দুর দেশ); সকল দেশের সকল 
জাতিরই নিজের দেশে স্বরাজ প্রতিষ্ঠা করার অধিকার আছে। হিন্দুরা পাঠান 
শীসনকালে প্রায় চারিশত বৎসর ধরিয়! সে স্বাধিকার লাভে বঞ্চিত থাকিলেও, 
আবার যদি মোগলপাঠানের সংঘর্ষকালে স্থবোগ বুঝিয়া তাহার! স্বাতনত্যলাভের 
চেষ্টা করে, তাহা! অন্তায় বলিয়। বিবেচিত হইতে পারে না। প্রতাপাদিত্য 
তাহার স্বজাতীয় হিন্দুর এই চিরন্তন অধিকার লাভের জন্য উদ্ভোগী হইয়াছিলেন। 
সমগ্র দেশ যদি জাগিত, তবে প্রতাপের প্রতিজ্ঞাও থাকিত। কিন্তু তীহার 
চেষ্টা শেষকালে সফল হয় নাই বলিয়া আমরা মুলে তাহার উদ্দেশ্তেরই সন্দেহ 
করি। প্রকৃতপক্ষে সময় তখন আসে নাই, দেশ তখন জাগে নাই; একজন 
বা দশজন জাগিলেই দেশ জাগে না । তখনও ঘরে ঘরে আত্মকলহ চলিতেছিল, 
অজ্ঞজীনত ও কুসংস্কার দেশ ডুবিয়া ছিল; সমাজ ও সংস্কারের মোহমন্ত্রে দেশের 
বা দশের কথা লোকে ভুলিয়! গিয়াছিল। একাকী প্রতাপ বা ভূঞারাজগণ 
তাহার কি করিবেন? গ্রতাপ চেষ্টা করিয়াছিলেন, অসময়ে চেষ্টা করিতে গিয়া 
কত ভুল করিয়াছিলেন, কত নুশংসতার পরিচয় দিয়াছিলেন; কিন্তু তাহার 
অভীষ্ট সিদ্ধ হয় না বলিয়া, তাহার একনিষ্্ সাধনার কথা আমরা সকলেই 
ভুলিয়! গিয়াছি। কিন্তু তাহার আয়োজনের বদি পরিচয় দেওয়া যায়, তবে 
আশা করি, তাহার দেশসেবার বার্তা একেবারে মুছিয়া যাইবে না। 


চতুর্থতঃ সকল উদ্দেগ্তের কথা ভুলিয়া গেলেও আমরা প্রতাপাদিত্যের একটা 
চেষ্টার কধা কিছুতেই ভুলিতে পারিব না; তিনি একদিকে যেমন মোগলের 
অত্যাচার, অন্ত দিকে তেমনই মগ ও ফিরিঙ্গি দন্যুদিগের পাশবিক অত্যাচার 
হইতে দেশবাসীদিগকে শান্তি দিবার জন্ত প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছিলেন । 
মোগলের সহিত তাহার পঁচিশ বৎসর ধরিয়া দারুণ সংঘর্ষ চলিয়াছিল; তাহার 
যুদ্ধ বিগ্রহের বিবরণ হইতে উহার পরিচন্্ পাওয়া যাইবে । তাহার রাজ্যারস্তের 
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প্রতাপের আয়োজন ১৬৫. 


পুর্ব হইতেই আরাকাণী মগ ও পাশ্চাত্য পটুগীজ বা ফিরিঙ্গি দস্থাগণের ভীষণ 
আক্রমণে দক্ষিণবঙ্গের অনেক স্থান সম্পূণ মনুষ্যশূন্য হইয়াছিল; তাহার রাজত্ব 
কালে এই উভয় দশ্থ্যদলের প্রবল প্রতাপ আরও বদ্ধিত হইতে চলিয়াছিল। 
এজন্য নানাস্থানে দুর্গ সংস্থান ও উপযুক্ত নৌবাহিনী সংগ্রহ করিয়া তিনি এই 
দন্থ্যদিগকে দমন করিয়াছিলেন । সে অত্যাচারের বিবরণ না জানিলে, গ্রতাপের 
কার্ষেটর গুরুত্ব ও তীহার উপকারিতা হৃদযঙ্গম হইবে না । এজন্ত আমরা পরবর্তী 
পরিচ্ছেদে সেই অত্যাচার কাহিনী বলিৰ। 

এক দিক হষ্টতে বাদশাহী মোগল সৈন্য ও অন্তদিক হইতে কুর্বব ভু দন্ুদল, 
উভয়ের আক্রমণ হইতে দেশ রক্ষা ও আত্মরক্ষা কবা বড় সহজ বাপার নহে: 
বিশৃঙ্খল দস্য্দলকেও নিবৃত্ত বা নিগৃহীত কর! মায়, কিন্তু সুশিক্ষিত মোগলকে 
বিধ্বস্ত কর! অতি ঢুরূত কার্ধ্য। মোগলের গুণগ্রাহিতা লোক বাছিয়া উপযুক্ত 
কর্মভার দিয়াছিল; আকবরের সমদর্শিতা বন “লাককে বশীভূত করিয়াছিল। 
সে শীস্তনীতির বলে অনেকেই মোহিত হইল। পাঠান আত্মবিক্রয় করিল: 
হন্দু জাতি দিয়া দাসত্ব করিতে লাগিল। স্থৃতরাঁধ মোগলের৷ দেশায়দিগের বাহু 
9 মস্তিষ্কের বলে বলবান হইয়া দুদ্ধর্ষ হইয়াছিল। এ ঢরস্ত শত্রুর [বিপক্ষে অস্ত্র 
ধারণ করিতে হইলে বথেষ্ট সততা আবঠ্রাক | প্রতাপাদিত্য মোগল দরবারে 
বাস করিবার সমর এ সকল বিষয় বিশেষভাবে দেখিয়া আসিয়াছেশ। তিনি 
জানিয়াছেন, মৌগলেব অশ্বারোহী যেমন স্পট, পদাতিক তেমন নতে। মোগল 
স্থলে যেমন বলী, জলে তেমন কৌশলী নহে। মোগলের অন্ঠ প্রকার সাজ 
সরঞ্জাম বথে্ট থাকিলে নৌকা বা জাহাজের [তঘন সংস্থান নাট ; যাহা রা 
ছিল, তাহাও প্রধানতঃ বঙ্গরেশের জন এবং উঠ] বঙ্গদেশ হইতে সহ! 
এখনও মোগলদিগের কামান বন্দুকের পর্ধ্যাপ্ধু সংগ্রহ বা ব্যবহারপটুতা হয় রা | 
মোগলের। পাহাড় পর্বতে বা মরুকল্প শ্ুক্ষদেশে যেমন তভ্যন্ত, শিক্তবাত বা 
কদ্দমান্ত বঙ্গদেশে তাহারা সেরূপভাবে স্বাস্থা রক্ষী করিতে পারে না। মোগলের 
সাজসরঞ্জাম এত অধিক এবং ব্যয়সাপেক্ষ ব্যাপার, ঘে অতিদুরব্তী বঙ্গের এক 
.কাণে আসিয়া নদীবুল ও জঙ্গলাকীর্ণ দেশের সহিত যুদ্ধ কর! তাঁধাদের পক্ষে 
বড় দুঃসাহসিক সংকল্প । এই সকল তথ্যের প্রতি বিশিষ্টভাবে লক্ষ্য রাখিয়া, 
প্রতাপ সুকোশলে নিজের দুর্গ নিম্মাণ, সৈম্তগঠন ও নৌবাহিনী প্রস্তুত করিতে 


১৬৬ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


লাগিলেন। আমরা অগ্রে মগ ও ফিরিঙ্গির অত্যাচারের কথা বলিয়া, পরে 
মোগলের সহিত. তাহার যুদ্ধায়োজনের পরিচয় দিব। 





অনষ্টাদস্ণ পল্িচ্ছেদ-মগ ও ফিল্লিজি 


আমরা ষে মগ ও ফিরিঙ্গির কথ! বলিয়াছি ; তাহাদের অত্যাচার.কাহিনী 
শুনিবার পূর্বে তাহাদের পরিচয় জানা আবশ্তক। অগ্রে মগের কথা বলিতেছি। 
মগরেরা আসিত ব্রহ্মদেশের অন্তর্গত আরাকাণ হইতে। আরাকাণ বর্তমান 
ট্টগ্রামের দক্ষিণভাগে অবস্থিত একটি ক্ষুদ্র রাজ্য। একটি পর্বতমালা এই 
রাজোর পূর্ব সীমা জুড়িয়! বসিয়া, ইহাকে সংগ্র ব্রদ্মদেশ হইতে পৃথক্‌ করিয়াছে; 
আর পশ্চিম সীমার সর্বত্রই বঙ্গৌপসাগরের তরঙ্গমালায় প্রতিহত । এই উভয় 
সীমার মধ্যে থাকিয়। রাজ্যখণ্ডের উত্তরদিকের বিস্তৃতি ৫* মাইলের অধিক হইবে 
না, এবং ক্রমে সরু হইয়৷ দক্ষিণ দিকে কোন কোন স্থানের প্রস্থ ১৫ 
মাইল মাত্র। পশ্চিম দিক হইতে সমুদ্রই নদীর নামে দেশের মধ্যে প্রবেশ 
করিয়াছে ; অধিবাসীরা একপ্রকার সমুদ্রমধ্যেই বাস করে, সমুদ্রবক্ষে খেলা 
করে, তাহার! নাববিছ্ায় দক্ষ। জলপথ ও স্থলপথ উভয়ই দুর্গম; সমুদ্রের 
কুলে কুলে কতকগুলি দুর্গ আছে এবং সমুদ্রমধ্যেও অনেকগুলি দ্বীপ ইহাদের 
বাজ্যতৃন্ত এবং সুরক্ষিত; পরদেশীর পক্ষে এ রাজাজয় করা বড় কঠিন। 
এইজন্ত অতি প্রাচীনকাল হইতে প্রায় চারি সভজ্র বৎসর ধরিয়া এই ক্ষুপ্রজাণ্ি 
তাহাদের প্বাধীনতা৷ রক্ষা করিয়াছিল। রামাবতী তাহাদের রাজধানী ছিল, 
উহ্নার বর্তমান নাম সান্দোবয় (38009,75)1 ১৭৮২ খষ্টাব্ে আরাকাণ রাজ্য 
ব্রক্মবাসীরা অধিকার করিয়া লয়, কিন্তু পঞ্চাশ বৎসর যাইতে না যাইতেই, 
্ষযুদ্ধের পর উহা৷ ইংরাজাধিকৃত হইয়াছে (১৮২৬ )| এখন আরাকাণ নিয় 
ত্রন্মের একটি বিভাগ এবং আকিয়াব উহীর প্রধান নগরী। বাণিজ্য বা রণ- 
সঙ্জীয় আরাকাঁণীর! উত্তরে টট্টগ্রামে আসিত এবং সেখান হইতে পূর্ব ও দক্ষিণ 
দিকে আসিবার পথে সন্দ্বীপ তাহাদের একটি প্রধান আড্ডা ছিল। ব্রহ্মবাসীর 
মত আরাকাঁণীদিগকেও সাধারণতঃ মগ বলে এবং ধন্ম্ের হিসাবে তাহারা বৌদ্ধ 


মগ ও ফিরিজি ১৬৭ 


বলিয়৷ পরিচিত । কিন্তু সে উদার মতের কোন নীতি তাহারা অনুসরণ করিত বলিয়া 
বোধ হয় না; কারণ হিংসা! ও দস্থ্যুতা একসময়ে তাহাদের প্রধান বাবসায় ছিল। 

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সেই ষোড়শ শতাকীর মধ্যভাগে পশ্চিম 
ভারত হইতে পটু গীজগণ আসিয়া আরাকাণ ও নিকটবর্তী নানাস্থানে সমুদ্রতীরে 
বাসকরে। প্রথমতঃ মগেরা এই বিদেশীকে বন্ধুভাবে লুফিয়া লইয়াছিল; 
কারণ তাহারা উৎকৃষ্ট নাবিক এবং দক্ু/ বাবসায়ের উপযুক্ত সহচর। বিশেষতঃ 
ঝু্দে আসিয়া দন্যুতা করার জন্য বঙ্গের শাসক পাঠান বা মোগল সকলেই মগের 
প্রতি বিরূপ ছিলেন ; মগেরা1ও উহাদেপ বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়ার জন্য বিশেষ 
সাহাধা পাইবে বলিয়া, পটু গীজদিগকে আশ্রয় দিয়াছিল। কিন্ত সমব্যবসায়ীর 
সন্ভাব বেশাদিন থাঁকে না; স্ুতরাঁং মগ ও পটুগীজের মধো কখনও মিত্রতা, 
কখনও সংঘর্ষ হইত | উহাঁর ফলে অনেক সমর বঙ্গের ভাগ্য পরিবর্তিত হইয়া 
বাইত । সেই কথাই আমর! বলিতেছি ; কিন্ত অগ্রে দেখিব, এই পট্‌ গীজগণ 
কোথা হইতে আসিল এবং কেমন করিয়া তাহার! ফিরিঙ্গি নাম পাইয়াছিল। 

পটুগাল ইয়ৌরোপের একটি প্রান্তবন্ঠী কষুদ্ররাজয। কিন্তু ১শ শতাব্দীতে 
'নীসাধনে অনেক নৃতন দেশ আবিষ্কার করিয়া, এই ক্ষুপ্র রাজা অনেক বড় দেশের 
চ্ষু ফুটাইয়াছিল। পর্টগীজ নবপতি মান্গয়েলের রাজত কালে ভাক্কো ডা গাম! 
আফ্রিকার দক্ষিণ ঘুরিয়া ভারতবর্ষে আসেন । অনেককাল হতে হয়োরোপের 
লোকেরা স্বর্ভমি ভারতে আসিবার পথ আবিষ্কার করিবার জন্য ব্যাকুল 
হইয়াছিল; পটুগীজ গামা সে পথ বাহির করিয়া খ্যাতিলাভ করিলেন। শুধু 
পথ দেখান নহে, পটু গীজেরা বাণিজা ও রাজ্যবিস্তার এ উভয় কল্পনা লইয়া 
কাধ্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইল। ক্রমে তাহারা পশ্চিন ভারতে সমুদ্রতীরবর্তী 
নানাস্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য পত্তন করিল; অল্প কাল নধ্যে গোয়া নগরীতে দুর্গ ও 
বাজধানী স্থাপন করিয়া নানাস্থানের সহিত বাণিজা করিতে লাগিল। গাম৷ 
বঙ্গদেশে না আসিলেও তাহার স্থা জানিতেন এবং তৎসন্বন্ধে লিখিয়া যান। 
বঙ্গকে তখন ভারতের ভ-স্বর্গ (41১71780156 0117017” ) বলা হইত। মোগল 
দিগের সনন্দাদিতে এ নামেই বঙ্গদোশের পরিচয় ভিল।* 


".17101158274227 77 7756-57, ৬৭১1. 11110, 160৯ 2০07 6248 142552%217107175 (055০০) 
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১৬৮ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


একে বঙ্গ নদীমাতৃক দেশ, তাহাতে আবার উহার দক্ষিণাংশ গভীর জঙ্গলাকীর্ণ। 
এদেশে অসংখ্য নদীর জলে ক্ষেতে ক্ষেতে সৌণ| ফলে ; নদীর কুলে ছুর্গম প্রদেশে 
স্বচ্ছন্দে বাস করা যায়। * নদীপথে যাতীয়াতের সুবিধা থাকিলেও যাহারা 
নাব-বিগ্যায় সুদক্ষ নহে, বঙ্গ তাহাদের পক্ষে দুর্গম গ্রদেশ | তথায় নদী বেষ্টিত 
স্থান মাত্রই দুর্গের মত হয়। এজন্য এ প্রদেশ পলায়িত বাঁ ছূর্বৃত্তের আশ্রযস্থল। 
রাজ! প্রজ! বুজনে এদেশে আসিয়া গুপ্তভাবে রহিয়া গিয়াছেন। পাঠান 
আমলে খাঁ জাহান বা শাহ জালাল প্রস্তি কত সাধু ফকির এখানে আস্তানা 
করিয়া ছিলেন; দন্ুজমন্দন কিরূপে চন্ত্রদ্বীপে রাজান্তাপন করেন, হুসেন-পুন্ত 
নসরৎ কিরূপে খুল্নার অন্তর্গত বাগেরহাটে পিতার জীবদ্বশাতেই রাজত্ব করিয়৷ 
গিয়াছিলেন, তাহা আমর! প্রথম খণ্ডে দেখাইয়াছি। + মোগল আমলেও 
হুমাযুন, সেরা, শাহজাহান প্রস্ততি কত রাজ! বা আমীর এদেশে আসিয়া! বিদ্রোহ 
পতাক! উড্ডীন করেন । ভূঞা রাজগণ ব্হুকাল বঙ্গের নানাভাগে স্বানন্ত্র রক্গা 
করিয়াছিলেন । তেমনি পটু গীজ, ইংরাজ, ফরাসী ও ওলন্দাজ প্রভৃতি পাশ্াত্া 
জীতিগণ বঙ্গে আসিয়াই সমৃদ্ধি ও শক্তিবৃদ্ধির পথ বাহির করেন। £ ইংরাঁজ 
রাজ্যের প্রথম সোপান বঙ্গ হইতে আরন্ধ হয়। কিন্তু সে কথায় এখন আমাদের 
কায নাই। 

আমর! দেখিতে পাই, পট শীজদিগের প্রথম আমলে অথবা ১৬শ শতাব্দীর 
প্রথমভাগে তাহার! বঙ্গে আসিতে থাকে । শুধু বাণিজোর লোভে নহে, অন্ত 
কারণেও বঙ্গ তাহাদের ক্রীড়াক্ষেত্র হইয়াছিল। তাহারা নাব-বিদ্যায় দক্ষ, 
বঙ্গে তাহার বথেষ্ট প্রসার আছে । তাহারা দুঃসাহসিক অভিযান ভালবাসে, 
বঙ্গে তাহার স্থযোগ মিলে । এখানে বীরত্ব দ্রেখাইলে রাজা-জয় হয়, দস্থ্যতা 








প্রসিদ্ধ উর্বর ভূম্যো বহুশস্ত বহুপ্রজাঃ 
নদবীমাতৃকদে শোহয়ং লৌকানাং হখদায়কঃ॥” লঘু ভারত। 

। যশোহর-খুল্নার ইতিহাস, প্রথম থণ্ড, ২৮১, ৩১৫-৩২৭, ৩৪৬ পৃঃ। 

; পর্ট গাল রাজের অধিবাসীদিগকে পটুীজ, ইংলগডের লোকদিগকে ইংরাজ, ক্রাঙ্গের 

লোককে ফরাসী, হুল্যাণ্ডের অধিবাসীকে ওলন্দাজ এবং ডেনমার্কের লোককে এদেশীয়ের। 

দ্রিণেমীর বালিশ । পটু গীজেরাই পরে (ফরিঙ্গি বলিয়। অভিহিত হইত। কন, তত। পরে 


বলিতোহ! 


মগ ও ফিরিঙ্গি ১৬৯ 


করিলে অর্থলীত হয় এবং ধন ও জীবন লইস্স! পলায়ন বাঁ বসতি স্থাপন উভয়ই 
সহজ-সাধ্য। সুতরাং এই দেশই তাহাদের জাতীয় প্রতিভা বা গ্রক্কৃতির 
অগ্থকুল। * পটু গীজেরা ১৬ শতাবীর প্রথমভাগে হুসেন শাহের রাজত্বকালে 
প্রথম বঙ্গে আসে। ৯৫১৭ খষ্টান্ধে সর্বপ্রথম কোয়েলহো৷ ₹ 0০909) 
ট্টগ্রামে আসেন ; পর বৎসর সিলভিরা ( ১11৮€17 ) আরাকাণে দেখ! দেন। 
শেষে প্রতি বৎসর তাহাদের তরণী পণ্যভার লইয়া বঙ্গে আদিত। ১৫২৮ অবো 
মেলো ( 11511) ) ধরা পড়িয়া বহুকাল গৌড়ে বন্দী ছিলেন। মামুদ শাহের 
রাজত্ব কালে পর্ট গীজেরা চট্টগ্রাম ও সপ্তগ্রামে বাণিজ্যকেন্্ স্থাপনের আদেশ পায় 
( ১৫৩৭-৮); তাহার! এই ছুই স্থানকে যথাক্রমে বড় বন্দর (1১0)100 (81006) 
ও ছোট বন্দর (1১910) (১৫10৮110 ) বলিত। ক্রমে হুগলীতে পটু গীজদিগের 
প্রধান আড্ডা হইলেও তাহাকেই ছোট বন্দর বলা হইত। + সেরথার 
আক্রমণকালে পটু গীজেরা মামুদ শাহের পক্ষে যুদ্ধ করে এবং তাহারা শকড়িগলি 
ও তেলিয়াগড়িতে বঙ্গের দ্বার রক্ষা করিবার ভার পাইয়াছিল। ১৫৮৮ থষ্টাব্দে 
যখন র্যালফ. ফি. (1২411) 11101) ) বঙ্গে আসেন, তখন হুগুলী সম্পূর্ণরূপে 
পটুগীজদিগের অধিকৃত দেখিতে পান।  পটুগীজেরা নৌবাহিনীর নিরাপদ 
৪ নিন |9১১770) 01 ঢছতোস 006 বত আাত 6০014 01০6 আয এআ) মা 
200 015209627 18৮48 1000 0০৪70 20৫ ৩২০৪৫ 10710019015, 17670689785] 


185 06617 ঠ)৮ ৮1017) 00০91015 509 061)408501905000019180817017810150 
২0৮6100167৯ 21000717786 120৮4658056 27 867421 ( 08100905 0 0১. 24 


1 পোড়ে। ট্যাভারিস্‌ (1080:0.19৮81৫২) নামক একজন পট ,গীজের ডপর বাদশাঙ্থ 
আকবর অতান্ত সম্ুষ্ট হইয়া তাহাকে বক্সের কোথাও একটি নগরী প্রতিষ্ঠা করিবার আমেশ 
দেন। তখন এই ট্যাঙারিস্ত স্থগলী নগরীর প্রতিষ্ঠাতা হন (১৫৭৯ )। আকবর নামার এক 
প্রতাপ বার (212) ৪৮) ফিরাক্গর কথা আছে । বিভারিজ প্রভৃতি ইতিহীসিকগণ, অনুমান 
করেন ষে ট্যাভারিপ্‌ ও পরতাপ বার অভিন্ন । 410১3770178 ৬০1. [1] 6. 349-58 7 418 
(81০01) ০. 4০7 12110: ৬০]. ৮া 19. 59. ম্যানরিকের 1007678/70 পুস্তকে ইহার 
বিশেষ বিবরণ আছে । 3617%ৰ] 1১4১1 4700 0৮১ টিলা 21116167178 3 8,11904 
9. 521; 08770১05 60. 52-3 ; কারটলি (84191) নামক পর্যটকের বৃত্ধাত্তে আছে, 
1276000 [858165 95 0910 ও. [011510১6৪70 906 সিল 200 8150 85108091817 01 8 
9০ 07) 67891. | 
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আশ্রয় স্থানকে বন্দর বলিত, এই বন্দর কথা হইতে প্ব্যা্ডেল” হইয়াছে; এক 
সময়ে বঙ্গে তাহাদের অনেকগুলি ব্যাণ্ডেল ছিল। হুগলীর নিকটবর্তী ব্যাণ্ডেল 
নামক স্থানের উৎপত্তি এইরূপ। এই সকল উপনিবেশে অবস্থান করিবার 
সময় তাহাদের বিশেষ কোন শাসন-ব্যবস্থা ছিল বলিয়া বোধ হয় না। ১৫৮৩ 
হইতে ১৫৮৯ খষ্টাব্দ পর্যাস্ত লিন্সটেন (৬৪1) [.1090)065।) নামক পর্যাটক 
ভারতবর্ষে ছিলেন ; তিনি বলিয়। গিয়াছেন, হুগলী প্রভৃতি স্থানে পটু গীজদিগের 
আড্ডা ছিল বটে, কিন্তু সেখানে তখনও তাহাদের কোন হুূর্গ বা শাসন-শৃঙ্খলা 
ছিল না; তাহার! যেখানে (সেখানে অবাবস্থিততাবে বাস করিত, স্ব স্ব প্রধান 
ছিল, কেহ কাহারও শাসন মানিত না। তাহারা নান! অপরাধে অপরাধী 
বলিয়া একক্থানে স্থায়িভাবে বসতি করিতেও সাহসী হইত না! । * 

পশ্চিম ভারতে বন্ধে অঞ্চলে যে সব পটু'গীজ বাস করিত, তাহাদের মধো 
অনেকে গুরুতর দুর্বত্ততার জন্য অপরাধী হইত। তখন গোয়ার পটু গীজ 
গবর্ণমেণ্টের হস্তে শান্তি পাইবার ভয়ে পলায়ন করিয়া বঙ্গে আসিত। বে 
অঞ্চল হইতে আঁসিত বলিয়! এই জাতীয় লোকের সাধারণ নাম ছিল “বন্বেটে”! 
দশ্থাবৃত্ভিই এদেশে তাহাদের প্রধান ব্যবসায় হইত; এজন্য তদবধি দস্থ্দুর্ববত- 
_দিগকে এদেশে এখনও বধ্েটে বলা হয়। প্রথমতঃ আরাকাণ ও টট্টগ্রামের 
উপকূলে নানাস্থানে তাহাদের আড্ডা হয়। তথ! হইতে তাহারা পূর্ব ও দক্ষিণ 
বঙ্গে প্রবেশ করিত; চট্টগ্রাম হইতে বঙ্গে আসিতে, পথে পড়িত সন্দ্বীপ । এ 
সন্দীপ বা সোমন্ীপ বঙ্গোপসাগরের মধ্যে একটি সমুর্ধর সুন্দর দ্বীপ; উৎপন্ন শশ্ত 
ও পণ্যের গৌরবে উহার নাম ছিল স্বর্ণ দ্বীপ। সেই স্বর্ণ দ্বীপ কথা হইতেই 
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সন্দীপ যাইবার পথে [ ১৭১ পুঃ 


প্রীসতীশচন্্র মিত্র প্রণীত যশোহ্‌র খুলনার ইতিহাসের জন্য 
90818581919 2666, ০04, 


মগ ও ফিরিজি ১৭১ 


সন্দীপ নাম হইয়াছে। দ্বীপটি ১৪ মাইল দীর্ঘ ও ১২ মাইল প্রশস্ত। « 
ফ্রেডারিক্‌ নামক একজন ভিনিসীয় পধাটক ১৫১৯ খৃষ্টাব্বে সন্দীপ পরিদশন 
করেন। তীহার মতে সন্দীপ তখন একটি প্রধান উর্বরতাশালী বহুজনপূর্ণ 
সমৃদ্ধ ্বীপ।1 ডুজারিকের ১৬১* খষ্টাব্দের বিবরণী হইতে জানা যায়, সন্থবীপ 
লবণের ব্যবসায়ের জন্ত ভারতের মধ্যে প্রধান ছিল। প্রতি বৎসর ছুইশতের 
অধিক জাহাজ লবণ বোঝাই করিবার জন্ত এখানে উপস্থিত হইত। | 
সন্দ্বীপের এইরূপ সমৃদ্ধির জন্য তত্প্রতি মগ, পটুগিজ, মোগল বা তুঞ| রাজ- 
গণের লোনুপ দৃষ্টি পড়িয়াছিল এবং তাহারই ফলে সম্বীপের কূলে ও জলে ' 
বহুবার ভীষণ রণক্রাড়! হহরাছিল, সে কথা আামরা যথাস্থানে বিবৃত করিব। 
ফ্রেডারিকের আগমন কালে সন্দ্বীপের প্রধান অধিবাসা ছিল মুর বা মুসলমানগণ । 
গরমে তথায় মগ ও পটুগীজগণের বসতি হয়। পুরাতন হিন্দু অধিবাসীর 
খ্যা খুব কমই ছিল। পটুগীজাদ্গের পৃব্বে কয়েক বৎসরকাল সন্দ্বীপ 
বারভুঞার অন্ততম কেদার রারের শাসন।ধান ছিল, সে কথ পরে বলিব। 
ট্টগ্রামেই পট গীজদিগের প্রধান উপনিবেশ ছিল। ১৫৬০খষ্টাব্দে চট্টগ্রাম 
আরাকাণ-রাজের অধীন হ্য়। পূর্বেই বলিয়াছি প্রথমতঃ সে রাজার সহিত 
পটু গী্জদিগের সম্প্রীতি ছিল; সেই সম্প্রীতির ফলে তাহার৷ দলে দলে আসিয়া 
চট্রগ্রামে বাস করিতে থাকে, কারণ এইই স্থানের রমণীয় অবস্থান গুণে তাহার 
মোহিত হইয়াছিল। ক্রুদে তথায় তাহাদের বংশবৃদ্ধি এবং বলবৃদ্ধি হইতে থাকে । 
অবশেষে ১৫৯০ খষ্টাব্দে তাহারা অস্ত্রবলে উট্টগ্রাম আধকার করিয়া লয়। কিন্ত 
পূর্কেও উ্ত উক্ত সহরে পাহাড়তলীর নিকট তাহাদের একটি দুর্গ ছিণি এবং 


«১৮৯০ খ টা মর্শীপ ও পার্বতী হাতি: হয়া ও গামনী ্বী গবরমে্ট কর্তৃক ১৯৫০৯ 
টাকায় বিক্রীত হয় । উই[র অদ্ধেক 117. 0০১01097 এবং অপরাদ্ধী লমানাংশে 117. 0618700 
এবং শিবছুলাল তেওয়ারী একত্রষে।গে খরিদ করেন) মোট রাজস্ব চিরস্থায়াভাৰে ৩৮৪২*১ 
টাকা স্থিরীকূত হয়। এখন নিজ সন্দীপের প্রায় ৮* কুর্জনের কন্া 1115. 11555178191 
এবং অপরাংশ তুল্যাংশে ডিলানী ও তেওয়ারীর জম্িদারীতুত্ত আছে। আমর! ৯১২ জে 
এই সকল জমিদারীর কাছারী পরিদর্শন করিয়াছিলাম। 
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১৭২  ষশোহর খুল্নার ইতিহাস 


ট্টগ্রামের দক্ষিণে অর্থাৎ কর্ণফুলি নদার মোহানার অপর পারে ডিয়াঙ্গা (1)17068) 
নামক স্থান তাহাদের বসতির জন্য একটি বড় সহর হইয়৷ দীড়াইয়াছিল। ডাঙ্গা 
হইতে ডিয়াঙ্গ| হইয়াছিল, এখনও উহাকে ফিরিঙ্গির বন্দর বা শুধু বন্দর নামে 
অভিহিত কর! হয়। কেবল ডিয়াঙ্গায় নহে, আরও কয়েকটি স্থানে পটু গীজ 
দিগের প্রধান উপনিবেশ ছিল। তন্মধো একটি স্থানের নাম রামু (19170 ) * 
বোধ হয় ইহারই পুর্ব্বনাম রামাবতী ছিল। তবে ভিয়াঙ্গাই যে তাহাদের প্রধান 
উপনিবেশ ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই । টট্টগ্রাম অঞ্চলে এই স্থানেই তাহাদের 
প্রথম গীর্জ নির্মিত হয়। (১৫৯৯, 1 

ভাস্কো ডা গামার সময় হইতে পর্ট গীজগণ যখন এদেশে আমিত, তাহারা 
স্বদেশ হইতে স্ত্রীলোক সঙ্গে আনিতে অনেকে পারিত না। উহার ফল এই 
হইয়াছিল যে, কোন সুযোগ পাইলে বা যুদ্ধ-বিদ্রোহ কালে তাহার! এদেশীয় 
স্ত্রীলোকদ্িগের উপর পাশবিক অত্যাচার করিত। অবশেষে গোরা নগরী 
অধিকারের পর নরপতি মানুয়েলের আদেশ ক্রমে গোয়ার শাসনকর্তী আল্বুকার্ক 
পটু গীজের! এদেশীয় স্ত্রীলোক বিবাহ করিতে পারিবে বলিয়৷ অভিমতি প্রচার 
করেন। তবে নিয়ম ছিল, তাহীরা উত্তম বংশীয় স্ত্রীগণকে খষ্টান করিয়া লইয়া 
পরে বিবাহ করিবে। | যাহারা নিয়মান্থুসারে বিবীহ করিত, আল্বুকার্ক 
তাহাদিগকে বসতির জমি দিতেন । কিন্ত নিয়ম আর কয়দিন থাকে? তবে 
বিবাহ হউক বা না হউক, বনুজনে স্ত্রীলোক গ্রহণ করিয়া গৃহস্থ হইল । এইভাবে 








৯ রেণেলের ১ নং ম্যাপে মহেশথালি ফাড়ির পূর্বপারে নদী তীরে [৪7700 আছে; উহা 
বন্ধমান কক্সবাজার (0০01৯ 898৫৪: ) হইতে » মাইল পূর্বদিকে অবস্থিত । (0710692974 
07716667 [১. 188. ভ্রমণকারী মানরিক ভিয়াঙ্গা হইতে রামুতে আনসিয়াছিলেন। 
07100987176 05982606651 090. 126-7. 
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2৮252, 1916 7১21 11 0, 261-2. মহামতি ব্লকম্যান সাহেব বলেন দক্ষিণ ডাঙ্গা বা ব্রান্গণ 
ডাঙ্গা নামের অপজ্রংশ হইতে ডাঙ্গ! ও পরে ডিয়াঙ্গা হইয়াছে । 

$.09756০১2০748%2$6 ৫4 এরথেঃক ত০,1 0. 217. বিশ্বকোষ, ১১শ খণ্ড, ৪, পৃঃ। 


মগ ও ফিরিঙি ১৭৩ 


গোয়ার লোক সংখ্যা বাড়িতে লাগিল বলিয়া অন্থস্থানের পর্ট গীজদিগের ঈর্ষা 
হইল এবং তাহারাও কোন প্রকারে বিবাহ করিয়া মনুষ্য-সংখ্যা বুদ্ধি করিতে 
লাগিল। এইরূপে যাহীর বিবাহ করিয়া বাম করিত, তাহারা অর্থপ্রাচুধ্যে স্থখে 
থাকিত, আর কখনও দেশে ফিরিতে চাহিত না। শুধু তারতবর্ষে নহে, এইরূপে 
পটু গাজের! নানাদেশে রত্ত সম্বন্ধ গাতাইরা দেশ ভুলিয়া গেল) পট গালে স্ত্রী 
সমাজে ব্যভিচার প্রবেশ করিল, এবং দেশ ক্রমে মনুস্শূন্ত হইতে লাগিল। 
অল্পকাল মধ্যে যে উদ্ধমশীল পটু গীজ জাতির পতন হইল, তাহার প্রধান.কারণ এই | 
মৰশেষে ১৫৮* খৃষ্টাব্দে পট,গাল যখন স্পেনের অন্ততূক্ত হইল, তখন হইতে 
পটু গীজ জাতির ব্যক্তিত্ব মু'ছিয়া যাইতে লাগিল, উপনিবেশের অধিবাসীর সঙ্গে 
স্বদেশের সম্বন্ধ শিথিল হইয়! গেল। তখন হইতে যাহারা ভারতবর্ষে ছিল, 
তাহাদের অধিকাংশের ব্যবসায় হইল দস্তা ও ইন্জিয়সেবা। তাহাদের 
সহিত এদেশীয় ভ্্রীলোকের সংযোগে যে বর্ণসঙ্কর জাতির উৎপত্তি হয়, তাহারাই 
ফিরিঙ্গি নামে খ্যাত | 


25 এ লী পিপিপি তিশা 
পিপিপি 


* আমরা এই ইতিহাসের প্রথম খণ্ডে (৫৯-৬* পৃঃ) ফিরিঙ্গি নামের উৎপত্তির বিষয় 
বিশ্ুতস্তাবে আলোচনা করিয়।ছি। ফান্ক কথা হইতে ফিরিঙ্গি হইয়াছে। প্যালেষ্টাইনে 
যখন মুলমানদিগের সহিত ইয়োরোপীয়দিগের সংঘষ হয়, তথন আরবীয়েরা সকল 
ইয়োরোগীয় জাতিকেই ফ্রাঙ্ক বলিত। পরে পটুণগীজ প্রভৃতি জাঠিরা যখন বাণিজাথ 
ভারতে আসেন, তখনও সকল জাতির সাধারণ নাম হইয়াছিল ফাঙ্ক ব। ফিরিঙ্গি। 
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এই সকল ইয়োরো পীয়দিগের মধ্যে পট,গীজেরাই প্রথম বজদেশে আসিয়া উৎপাত করিত 
এবং ভাহারাই প্রথম ফারঙ্গি নাম প1২রাছিল। তাহাদের চারত্রদোষে ফিরিঙ্গি নামে কলঙ্ক 
আরোপিত হইয়াছে । এজন অন্তান্ত ইয়োরোগীয় জাতির! এ নামে ঘুণ। করেন এবং এ নামে 
পরিচিত হইলে অপমাপিত বোধ করেন। এখন পটুশ্লিজদিগের সংসর্গজাত বর্ণসন্করকে 
ফিরিঙ্গি বল! হয়; আমর! পর্টগীজ দগ্থার্দিগকেই ফিরিঙ্গি বলিব। ইহারা চট্টগ্রামীর 
শিকট প্রতস্কীচ নামে খ্যাত ; “আলোয়ালের পদ্মাবতী*তে প্রত্ন্কীচের উন্বেখ আছে। 


১৭৪ ঘশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


. এই পট শী বা ফিরিজিদিগের মধ্যে যাহারা দুর ত্ততার জন্য পদচ্যুত হইয়া 
বা স্বজাতির নিকট মুখ দেখাইতে ন! পারিয়! ব্গদেশে পলাইয়া আসিত, তাহারা 
চরিত্রদৌষে জাতি হারাইয়া এদেশে স্থায়িভাবে বাস করিত এবং বিলাস শোতে 
গা ঢালিয়া দিত; অনেকে একাধিক বিবাহ করিত বা উপপত্বী রাখিত এবং ক্রমে 
্ত্রীপুজের জন্য ভারাক্রান্ত হইয়া অর্থসংগ্রহে ব্যস্ত হইয়া পড়িত। যখন বাণিজ্যে 
তাহাদের তৃষ্ণ। মিটিত না, তখন তাহার! দস্থ-ব্যবসায় অবলম্বন করিবে, ইহাতে 
বিচিত্রতা কি ? ফিরিক্গি দস্সারা আরাকাণ, চাটিগাও, সন্দীপ প্রভৃতি স্থানে বসতি 
করিয়া তথা হইতে লুঠপাটের জন্ত বঙ্গের দক্ষ্ণভাগে ঢাকা হইতে সাগর দ্বীপ 
পর্যন্ত যাতায়াত করিত। আরাকাণী মগ ও এদেশায় অন্ত) দস্থ্যরা আসিয়া 
তাহাদের সঙ্গে যোগ দিত। মগ দিগের সহিত ফিরিঙ্গিগণের চরিত্রের মিল ছিল । 
এক্ন্ত তাহার! ফিরিঙ্গিদিগকে নিজের দেশে আশ্রয় দিয়াছিল। মগের! পুষ্ব 
হইতেই দন্থু(তা করিত; দস্থ্যতার শাস্ত্রে কে কাহার শিক্ষক, তাহা বলিবার 
উপাষ নাই। মগের! অনেকে স্ত্রীপুত্র লইয়া নৌকার উপর বাস করিত, যাযাবর 
জাতির মত একনস্থান হইতে সপরিবারে অন্যাত্র যাইবার আপত্তি ছিল না । * 
ফিরিঙ্গিদিগেরও স্ত্রী সঙ্গে লইয়৷ চল! ফেরা স্বভাবসিদ্ধ। অচিরে মগের সহিত 
ফিরিঙ্গির৷ মিশিয়া গেল এবং দস্থ্যবৃত্তির মন্ত্র দেশময় ছড়াইয়া পড়িল। পতিত 
ফিরিঙ্ির সহিত মিশিয়! বৌদ্ধ মগগণও পতনের শেষ সীমায় নামিল। এই ছুই 
জাতির দস্থ্যবৃত্তির সহিত যে দক্ষিণবঙ্গের অনেক পলায়িত বা পরিত্যন্ত হিন্দু 
মুসলমান যোগ দিতনা, তাহা নহে । সকলে মিলিয়া এক নূতন দস্থ্যর জাতি 
গড়িয়াছিল, তাহাদের অমানুষিক উৎপাতে ব্্গদেশ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া যাইতেছিল। 
এই দুদ্দিনে, এই দুরস্ত দঙ্গলের দমন জন্য সগর্কে দণ্ডায়মান হইয়া মহাবীব 
প্রতাপাদিত্য ও তাহার সহযোগী ভুঞাগণ বহুদিন পর্যাস্ত দেশ রক্ষা করিয়া. 
ছিলেন। সে দন্ত্যুতার বিভীষিকাময় দৃণ্ত না দেখিলে কেহ বঙ্গবীরগণের কৃতিৎ 
ও পুরুষত্বের পূর্ণ পরিচয় পাইবেন নাঁ। লেখনী কলঙ্কিত হইলেও আমরা সে 
নির্মমতার চিত্র প্রকটিত করিতে চেষ্টা করিব । ্‌ 

ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে বঙ্গে কোন সুশাসন ছিল না) তখন এই মগ 
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ও ফিরিঙ্গি দন্থ্যগণ বঙ্গের দক্ষিণ দিক হইতে ননীপথে দেশের মধ্যে যেখানে 
সেখানে প্রবেশ করিত এবং লুণ্ঠন, গৃহদাহ ও জাতিনাশ করিয়া বঙ্গের শাস্তপল্লী 
গুলিকে শশীনে পরিণত করিবার উপক্রম করিয্বাছিল। বর্তমান বরিশাল, 
খুলনা ও চব্বিশপরগণ! জেলার দক্ষিণাংশ উহাদের প্রধান ক্রীড়াক্ষেত্র হইয়াছিল । 
আমরা প্রথম খণ্ডে দেখাইয়াছি, এই মগ ও ফিরিঙ্গির অত্যাচার স্মন্দরবন ধ্বংসের 
অগ্ততম কারণ। হ্বন্দরবনে মনুষ্যাবাস ছিল; শুধু নৈসর্গিক বিপর্যায়ে লোকের 
বাস উঠিয়। যায় নাঈ; গেলেও পুনরায় ভূমির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তথায় 
মনুষ্যাবাস বসিত। কিন্তু এই মগ ও ফিরেঙ্গি দস্যুদের অত্যাচারে কেহ আসিতে 
বা তিষ্টিতে পারে নাই । বৈদেশিক ভ্রমণকারিগণ এই অত্যাচারের জলস্ত সাক্ষ্য 
দিয়াছেন। বার্ণিয়ারের * ভ্রমণ কাহিনীতে আছে চৌধ্য ও, দস্্যতাই উহাদের 
প্রধান বাবসায় ছিল। তাহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্রুতগামী জাহাজ লইয়া সমুদ্রপথে 
দ্বীপপুঞ্জের উপর পড়িত অথবা নদী নালা বাহিয়। শতাধিক মাইল পত্যন্ত দেশের 
ভিতর প্রবেশ করিত; সহর, বাজার বা জনসংঘ দেখিলে কিংব! দরিদ্র ভদ্রলোক- 
গণের বিবাহাদি উৎসব ও কোন ক্রিয়া কর্মের সন্ধান পাইলে তথায় গিয়া 
নাক্রমণ করিত। যাহা পাইত লুটিয়া লই; ছোট বড় সব স্ত্রীলোককে 
অসাধারণ নির্দয়তার সহিত ধরিয়া! লইয়া দাস-শ্রেণীতুক্ত করিত, যাহা লইতে 
পারিত না, তাহা অগ্নিসাৎ করিয়। দিয় বাইত । এই জন্যই গঙ্গার মোহানায় যে 


শশিশশীপাীশী তিপিপিপপিপিপিশশাপাশপা তিক 


*. নাক000151387710 নামক একজন ফরাসী ডাক্তার ১৬৫৫-১৬৬১ ১ পরাস্ত ভারতবর্ষে 
ঘুরয়া ১৬৭* থৃষ্টাবে তীহার ফরাসী ভাষায় (লাথিত পুস্তকের প্রথম সংক্ষরণ গ্রবশ করেন। 
উচ্াতে (380£7)751001697 007156-57) আছে £- 

17767 01017810৪৫6 এও 1909০% 270 টব 107 0700 সান] 8701820)6 
71165 0069 011 00110178000 0০৭5১: 71090611780 ২6৭) 80007661176 0769 ৪01 11%015 
001৩6 ৪090) 810 1000 076 07021170615 8100 জানা 01 পবা 770০6৮৪০771] 0636 
1১501 06 10৮/618616ন7] 770 90৮0 9976018008 €৮০া) ১6) বি কউ 00 ঠি 
1,428065. 00 1710 1076 0080107%, ৭17071260 870 0817160 8৮৮85 10019 60৮75, 
১১৯০7001165, 107810605) [58505 770 5৩০17150106 05610101165 870 96)61501 108€ 
(0০00)09,17180017601)67517585 হান 81005109811) ৮৮101 50876609510 8170 
1)01010% ন11 0765 ০0010 70৮ 07০0 88৮7 4500106006 10 টি 0086 ও 076৯00 066 
৭৮ ২০৪ 1) 0116 1701001)06 080565 5০ 11981) 1706 15165 0100 06581660, ৮10) 851৮ 
10710)0715 ৮611-06013160, 00. ৮/17016179 96707 11018071005 69070 09৮ ৮110 


১৩৪১১ ন0৫ 50601811% [526175.1 


১৭৬ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


সকল দ্বীপ পূর্ব জনাকীর্ণ ছিল, তাহা এক্ষণে সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত হইয়াছে এবং সে 
সব স্থানে ব্যাপ্রাদি বন্যজ্ত ভিন্ন অন্ত অধিবাসী নাই। অধিবাসীদিগের মধ্যে 
যাহার! পলাইবার স্থযৌগ বা সামর্থ্য না থাকায় দশ্থ্যহস্তে বন্দী হইত, দস্থ্যরা 
তাহাদের মধো অচল অকর্মণ্য বৃদ্ধ স্ত্রীপুরুষ দিগকে হয়ত পরদিনই যেখানে 
সেখানে সস্তায় বেচিয়া ফেলিত। সমর্থ পুরুষদিগের মধ্যে কতক খালাসী 
করিত এবং কতককে খষ্টান করিয়া নিজেদের দস্থা-ব্যবসায়ের সহযোগী করিয়া 
লইত | অবশিষ্ট যাহ।৷ থাকিত, তাহাদিগকে গোয়া, সিংহল, মাদ্রাজ প্রড়তি 
নানাস্থানে বিক্রয় করিয়! আমিত। এবং মিশনরীগণ শত চেষ্টা করিয়া দশ বছরে 
যাহা ন! পারিতেন, তাহারা এই ভাবে একবৎসরে তদ্পেক্ষা অধিক লোককে 
খ্‌ষ্টান করিয়া গর্ব অন্ুতব করিত ।* 

বাদশাহ আওরঙ্গজেবের রাজত্বের প্রথমভাগে যখন বাঙ্গালার নবাব মীরজুনা 
আসাম জয় করিবার জন্ঠ বিরাট মোগলসৈন্ত পরিচালন! করেন, তখন শিহাব, 
উদ্দীন মহম্মদ তালীশ নামক জনৈক কম্মচারী তাহার সহযাত্রী হন। তালীশ 
এষ আসামাভিযানের এক বিস্তীর্ণ বিবরণী লিখিয়। গরিয়াছেন। উহার অনেক 
প্রতিলিপি দেখা যায়, এমন কি, উদ্দ,, ফরাসী প্রভৃতি ভাষায় উহার অন্থুবাদ 
হইয়াছিল।+ অক্সফোর্ডের বিখ্যাত বড় লিয়ান লাইব্রেরীতে তালীশের গ্রন্থের 
যে হস্তলিপি পুঁথি আছে, তাহার পশ্চাতে এক পরিশিষ্ট ছিল।$ অধ্যাপক 
বছুনাথ সরকার মহোদয় এ পরিশিষ্টের পত্র সমূহের ফটো আনাইয়! তাহার অনুবাদ 
প্রচার করেন। $ উহার মধ্যে সায়েস্তা খার চট্টগ্রাম-বিজয়ের ইতিবৃত্ত আছে 
এবং সেই প্রসঙ্গে চট্টগ্রামে মগ ও ফিরিঙ্গি দণ্থ্যুগণের অত্যাগার-কাহিনী বণিত 
হইয়াছে । অধ্যাপক সরকার মহাশয় উক্ত তালীশের বিবরণী এবং আলমগীর- 
নামার সাহায্যে এই অত্যাচার সম্বন্ধে একটি স্লিধিত প্রবন্ধ প্রকাশ 
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মগ ও ফিরিজ্ি - ও 


করিয়াছিলেন। * উহ! হইতে আমর! জানিতে পারি, কিরূপে আরাকাণী মগ ও 
ফিরিঙ্গি দঙ্থযগণ জলপথে আসিয়া বঙ্গদেশ লুটন করিত। তাহার হিন্দু, 
মুনলমান, স্ত্রী পুরুষ বহুজনকে ধরিয়। লইয়া যাইত। উহারা বন্দীদিগের হাতের 
তালু ছিদ্র করিয়া তন্মধ্য দিয়া সরু বেত চালাইয়া দিত এবং এই ভাবে হালি 
গাথিয়া লইয়া হতভাগ্যদিগকে তাহাদের জাহাজের পাটাতনের নিয়ে একটির 
উপর একটি রাখিয়া স্ত,পীক্ৃত করিয়া বোঝাই করিয়া লইয়া ধাইত। লোকে 
যেমন কুকুটাদি পক্ষীর থাছ্ছের নিমিত্ত শস্ত ছড়ায়! দেয়, সেইভাবে বন্দীদিগের 
থাগ্ের নিমিত্ত সকালে বিকালে অসিদ্ধ তত্ুল-মুষ্টি নিক্ষেপ করিত। এই খাচ্ছে 
যাহার! প্রীণ ধারণ করিতে পারিত, দেশে ফিরিয়! দস্থ্যরা তাহাদিগকে সামর্থ্য 
অনুসারে চাষ 'বা অন্ত কঠিন কার্যে নিয়োজিত করিত। অবশিষ্টগুলিকে 
দাক্ষিণাত্যে লইয়া গিয়া ওলন্ীজ, ইংরাজ বা ফরাসী বণিকের নিকট বিক্রয় 
করিয়া আমিত। সময় সময় তাহাদ্দিগকে তমলুক ও বালেশ্বর বন্দরে লইয়া গিয়া 
বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করিত। তাহাদের বিক্ররের প্রণালা এইরূপ ছিল; বন্দীর 
জাহাজ উক্ত বন্দরে পৌছিলে, তাহারা লোক পাঠাইয়া স্থানীয় অধিবাসিগণকে 
ধবাদ দ্িত। দন্থ্যুগণ তীহাদ্দের উপর অত্যাচার করিতে পারে এই ভঙ়ে 
ক্রেতারা লোকজন সঙ্গে করিয়া তীরে উপস্থিত হইত, এবং জনৈক লোককে 
টাকা কড়ি সঙ্গে দিয়া দস্থ্যদিগের জাহাজে প্রেরণ করিত । দর দামে বনিলে 
দন্থ্যরা টীকা লইয়া বন্দীদিগকে তীরে উঠাইয়। দিত। সাধারপতঃ এই ভাবে 
ফিরিঙ্গিরাই বন্দীদিগকে বিক্রক্ধ করিত ; মগেরা তাহাদিগের দ্বারা কৃষিকাধাদি 
করাইয়া লইত। পাড্রী ম্যানরিক্‌ থৃষ্টান ফিরিঙ্গিগণের পক্ষ হইতে আরাকাণ- 
রাজের নিকট যে নিবেদন জানাইয়াছিলেন, তন্মধ্যে তাহার নিজের কথাতেই 
আছে £_*প্রত্যেকেই জানেন এই পট গীজগণ কিরূপে প্রতি বসর বাক্লা, 
সলিমানাবাদ, যশোর, হিজলী ও উড়িম্যা। প্রভৃতি রাজোর উপর আ্বাক্রমণ করিয়া 
( মোগল ) শক্রর শক্তি নাশ এবং আপনার ( আরাকানরাজের ) শক্তি বৃদ্ধি 
করিয়াছে । তাহার! সম্পূর্ণ নগরী ও গ্রামগুলি পর্যন্ত আপনার রাজ্যে লইয়া 
আসিয়াছে । এমনও বৎসর গিয়াছে, যে বংসর তাহারা এই রাজ এগার 
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১৭৮. শোহর-খুল্নার ইতিহাস 


হাজার পরিবারকে আনিয়া বস্তি করাইয়াছে |” * এই ম্যানরিকের বিবরণীর 
অন্তর হইতে জান! গিয়াছে, যে তিনি যে পাঁচ বৎসর কাল আরাকাণে ছিলেন, 
তন্মধ্যে পটু গীজ ও মগ দ্থ্যগণ বঙ্গদেশের এই সকল স্থান হইতে ১৮০০০ লৌক 
ডিয়াঙ্গা ও অঙ্গারখালি (১1047 ০৪16 ) নামক স্থানে আনিয়াছিল। চট্টগ্রাম 
হইতে হুগলী পর্য্স্ত কোন স্থানই তাহাদের উৎপাতে নিরাপদ্দ ছিল না। + 
যশোরের উপরই যেন তাহাদের উৎপাত সর্বাপেক্ষা বেশী ছিল। এখানে যশোর 
বলিতে বশৌর রাজ্য বা খুলনার দক্ষিণাংশই বুঝিতে হইবে। ম্যানরিক্‌ 
আরাকাণে যাইবার পথে যখন ডিয়াঙ্গায় উপস্থিত হন, তখন শুনিলেন পটু গীজ 
কাঞণ্ধেনেরা এরূপ দস্্যুতার জন্য যশোরে গিয়াছিল।? হুগলীর নিকট যে সকল 
পটুগীজেরা আড্ডা করিয়াছিল, তাহারা ভাগীরথী প্রভৃতি নদী পথে দস্তা 
করিত, মাস্ডল না লইয়া! কোন জাহাজ বা নৌকাকে চলিতে দিত না । এই 
সময়ে গ্রামে গ্রামে ছেলে ধরার ভয় হইয়াছিল। “পটু গীজেরা ছোট ছোট ছেলে 
ধরিয়। বিভিন্ন দেশে লইয়! গিয়। বিক্রয় করিত। ইহাদের উৎপাতে যে কত 
সহর, কত শত গ্রাম উৎসন্ন হইয়াছে, কত শত বণিকের সর্বনাশ হইয়াছে, 
তাহা বলিয়! শেষ করা যায় না ।” 8 এই অন্ঠই সআাট শাহজাহানের আদেশে 
১৬৩৩ খুষ্টাব্ধে একবার এই “প্রতি মাপুজক ফিরিঙ্িরা অধিকাংশ হত, আহত ও 
নিদারুণরূপে অপমানিত হইয়া হুগলি অঞ্চল হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছিল। 

এইরূপে বহুকাল ধরিয়া অবিরত পাশবিক দস্ুযুবৃত্তি চলিয়াছিল। তাহার 
ফলে আরাকাণ অঞ্চলে যেমন লোক সংখা বৃদ্ধি পাইতেছিল, দক্ষিণ বঙ্গ তেমনি 
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মগ ও ফিরিঙ্গি ১৭৯ 


ক্রমশঃ জনশূন্য ও আত্মরক্ষাকল্লে শক্তিশূন্ট হইয়া পড়িতেছিল। চট্টগ্রাম হইতে 
ঢাকা পধ্যন্ত নদীর কূলে সকল স্থানে মন্ৃয্যাবাসের চিহ্ন পর্যন্ত বিলুপ্ত হইয়াছিল; 
তাহাদের লু্ঠন ও মনুষ্যাপহরণের জন্য পথের পাশে কোন স্থানে কোন লোক 
বাস করিত না, প্রদীপের বাতি জলিত না। * গ্যাষ্ট্রেলে ও রেণেলের প্রাচীন 
ম্যাপের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায়, দক্ষিণ বঙ্গের বনুস্থান এই দন্থ্যুদিগের 
দ্বারা জনশূন্য হইয়াছিল বলিয়া স্পষ্টতঃ উল্লিখিত হইয়াছে । 1 

মগেরা আসিয়া যে মুন্গুকের উপর পড়িত, তাহার শাসন-নীতি মানিত না, 
একেবারে ধ্বংস করিয়৷ ছাড়িত। শাসনহীন প্রদেশকে এখনও লোকে “মগের 
মুন্লুক* বলে। সমস্ত দক্ষিণবজ এইরূপে মগের মুন্নুক হইয়া গিয়াছিল। তা*র 
পরে আদিল ফিরিঙ্গি। তাহারাও অনেক দেশকে নিজের দেশ করিয়াছিল, 
অনেক জলপথকে সম্পূর্ণ স্বায়ন্ত করিয়া লয়াছিল। সুন্দরবনের সমৃদ্ধ নগরীসমূহ 
তাহারাই বিনষ্ট করিয়াছিল। এখনও সুন্দরবনের মধ্যে “ফিরিঙ্গিধালি,” 
“ফিরিক্জিৰ দৌকানিয়া” ও “ফিরিজি ফাঁড়ি” প্রর্ততি নামসমুহ অনেক প্রাচীন 
হৃদয়-ব্দারক স্তুতি জাগরক করিয়া দিয়া থাকে। আমরা কবিকঙ্কণ চত্তীতে 
পড়িয়াছি,_-“ফিরিজ্ির দেশখান বাহে কর্ণধীর 1” পটুপীজদিগের নৌৰহরের 
নাম আরমাডা (১0074) 7 উহারই অপত্রংশে হার্মাদ হইয়াছে । উহা 
হইতে ফিরিঙ্গি দস্ত্যদিগকেই এদেশের লোকে “হারমাদ” বলিত। 1 ছুঃসাহসিক 
বঙ্গীয় বণিকগণ “রাত্রিদিন বাহে ডিঙ্গা হারমাদের ডরে»* এইরূপ বর্ণনা আছে। 
কিন্ত বছদ্িন সে বণিকের দুঃসাহস থাকিল না। যে বঙ্গবাসিগণ নান 
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৯৮০ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


দ্বীপোপদ্বীপে গিয়া উপনিবেশ স্থাপন ও সভ্যতা বিস্তার করিয়াছিল, তাহাদের 
গতিপথ রূদ্ধ হইল; যে বঙ্গবণিকেরা৷ সচরাচর সিংহল পর্যন্ত স্বচ্ছন্দে বাণিজ) 
করিত, তাহাদের ব্যবসায় বন্ধ হইয়া! গেল। তাহাদের অগণ্য পণ্য কতক লুটিয়া 
লইত, কতক ব| হাট বাজার হইতে সস্তায় কিনিয়া লইয়। এই ফিরিঙ্গিরা 
অর্থাগমের পথ সৌজা করিত। এই সময় হইতে দেশীয় বণিকদ্রিগের পক্ষে 
সামুদ্রিক বাণিজ্য বন্ধ হইল। অনেক আদার ব্যাপারীও পুর্ধে জাহাজের খবর 
রাখিত, এখন তাহারা কূপমণ্কের মত গণ্ভীবদ্ধ হইয়৷ পড়িল। তখন পগ্ডিতেরা 
কথায় কথায় বলিতেন “কিমার্জক-বণিজঃ বহিত্র-চিন্তয়া” অর্থাৎ আদার ব্যাপারীর 
জাহীজের খবরে কাজ কি? যে বঙ্গ একদিন শস্ত-সম্তীরের গ্রাচুর্য্যে জগতের 
পণ্যভাগ্ডার বলিয়৷ গণ্য হইত, সে বঙ্গ আজ অন্ন-বন্ত্রের অভাবে দীনা হীনা 
কাঙালিনী। আজ আমাদের প্রাচীন গৌরব বিলুপ্ত ; আমাদের ওপনিবেশিকতা 
ব৷ বাণিজ্য প্রবৃত্তি একেবারে স্থযুপ্ত ; আমাদের সমুদ্রধাত্রা৷ শান্ত্রশানে নিষিদ্ধ। 
যাহারা এক দিন সগর্কে সপ্ত ডিঙ্গা ভাসাইয়া সিংহলে, সৌরাষ্ট্রে বা অন্মীজে 
গিয়। অবাধে বাণিজ্য করিত, তাহারা আজ কালাপানির ভয়ে থরহরি কম্পিত। 
কেন এমন হইল ? কখন্‌ হইতে এমন হইল? কে বঙ্গের ধ্বংসের পথ প্রথম 
প্রস্তুত করিল? অনুসন্ধিৎস্থ পাঠকমাত্রেই স্বচ্ছন্দে ঘোষণা করিতে পারিবেন, 
এই মগ ও ফিরিঙ্গিদন্্যর অবিশ্রান্ত আক্রমণ, অক্রাস্ত গ্রতিদ্বন্দিতা এবং অমানুষিক 
অত্যাচারই বঙ্গধবংসের অন্ততম কারণ। এই অত্যাচারে বঙ্গের যাহ! অনিষ্ট 
হইয়াছে, এমন অনিষ্ট বোধ হয় কোন দেশের আধুনিক ইতিহাসে পাওয়া যায় 
না। যিনি যখন এই অত্যাচার হইতে বঙ্গবাসীকে রক্ষা করিবার জন্য বদ্ধপরিকর 
হইয়াছিলেন, তিনিই ধন্য, তিনিই প্ররুত স্বদেশহিতব্রতে সর্বাগ্রগণ্য । মহারাজ 
প্রতাপাদিত্য এই অত্যাচার নিবারণ করিবার জন্য কত দুর্গ নির্মাণ ও সৈন্ত গঠন 
করিয়াছিলেন ; তাহার বিবরণ পরে দ্বিবার জন্তই পূর্বক্ষণে এই অত্যাচারকাহিনী 
বর্ণনা করিয়া লইতেছি। আমরা দেখিব, প্রতাপাদ্দিত্য ফত দিন জীবিত ছিলেন, 
ততদিন এই দস্থ্যদিগের উৎপাত দমিত ছিল? তাহার মৃত্যুর পর হইতে সিবাষ্টিন্‌ 
গঞ্জেলিস নামক এক ছূর্দীস্ত নারকের কর্তৃত্বাধীন হইয়া আবার ফিরিঙ্গিরা ভীষণ 
হইয়! উঠিয়াছিল। এইরূপে আবার ৫০ বৎসর কাল তাহাদের দারুণ অত্যাচার 
চলিয়াছিল, ম্যানবিকের চাক্ষুষ সাক্ষ্য হইতে তাহার কতক আভাষ পূর্বে দিয়াছি। 


' মগ ও ফিরিঙ্গি ১৮১ 


বঙ্েশ্বর সায়েন্তা থা সর্বশেষে ইহাদের সর্বনাশ সাধন করেন। ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে 
চট্টগ্রাম বিজয়কালে তিনি বহুক্ষেত্রে রণক্রীড়! করিয়া ছুদীস্ত দ্্যদলকে “সায়েন্তা” 
করিয়! অর্থাৎ পর্যুদস্ত ও নিয়মানুবর্থী করিয়া দিয়াছিলেন। এখনও আমাদের 
ভাষায় ছূর্ববিনীত লৌককে “দায়েস্তা” করিবার কথা প্রচলিত আছে । 

বাঙ্গালা মুন্ধুক এই সব দস্্ুদলের থাস তালুকের মত হইয়া ঠাড়াইয়াছিল। 
সায়েন্তা খা টট্টগ্রাম জয় করিলে, মগ ও ফিরিঙ্গি উভয়জাতিই তাহার বশ্ঠত। স্বীকার 
করিতে বাধ্য হয়। তখন জনৈক প্রধান কাপ্টেনের অধীন কতকগুলি ফিরিঙ্গি 
ঢাকায় গিয়। নবাবের শরণাপন্ন হয়। সায়েস্তা খ! তাহাদিগকে জিজ্ঞাস! করিলেন, 
“তোমরা যে আরাকাণীদের পক্ষতুক্ত হইয়৷ মোগলের সহিত যুদ্ধ কর, মগেরা 
তোমাদের বেতন কি ভাবে দিত ?” তদুত্তরে তাহারা সরল ভাবে বলিয়াঁছিল, 
“মোগলরাজ্য আমাদের বেতনের জন্য নিদিষ্ট ছিল; বাঙ্গালা দেশকে আমাদের 
জায়গীর বলিয়া ধরিতাম; সেখানে বারমাস অনায়াসে আমাদের লুণ্ঠন সংগ্রহ 
করিতাম; এজন্ত আমাদের কোন আমল! বা আমীন রাখিতে বা কাহারও নিকট 
হিসাব নিকাশ দিতে হইত ন1।” * এই উক্তিই তখনকার বঙ্গের প্রকৃত অবস্থ। 
জ্ঞাপন করিতেছে । 

এইরূপ অবাধ দন্যুতার ফলে বঙ্গবানী এক সময়ে ধনে প্রাণে যে কত 
নিধ্যাতিত হইয়াছিল. তাহ! বলিবার নহে । তবে এই সম্পর্কে তাহার! শ্বদেশীয় 
সমাজের নিকটও কম নিগৃহীত হয় নাই। দস্যুর অত্যাচার সায়েন্তা খার সময় 
হইতে সম্পূর্ণ বন্ধ না হউক, একেবারে কমিয়া গিয়াছিল 1 কিন্তু সমাজের 
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১৮২ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


নিধ্যাতন আজ প্রায় সাড়ে তিন শত বর্ষকাল বা দশ পুরুষ ধরিয়৷ সমানভাবে 
চলিতেছে । আ*মরা পূর্ক্রেই বলিয়াছি, ফিরিঙ্গি ও মগেরা নদীপথে দেশের মধ্যে 
বহুদুর প্রবেশ করিত এবং স্থযোগমত গ্রামের উপর পড়িয়। রক্তারক্তি, লুটপাট 
করিত, কিছু না পারিলেও দুইএকটি স্ত্রীলোক বা ছেলে ধাঁরয়া লইয়া যাইত। 
দেশের লোকে প্রাণের ভয়ে এবং ততোধিক মানের দায়ে পলায়ন করিতে চেষ্টা 
করিত। কিন্ত তাহাতেও নিস্তার ছিল না। অনেকে ধরা পড়িয়৷ জীবন ও 
ধর্ম ত্যাগ করিতে বাধ্য হইত। স্ত্রীলোকের, বিশেষতঃ যাহারা যুবতী অথবা 
যাহার! নিতান্ত বুদ্ধা নহে, তাহার! যে কত ঘ্বণিত পাশবিক অত্যাচার সহা করিত, 
সে কলঙ্ককাহিনী মসীবর্ধে চিত্রিত করিবার ভাষা নাই; যে সব স্ত্রীলোক পলাইবার 
কালে কোন প্রকারে ধত বা স্পর্শিত মাত্র হইত, তাহার! কোন গতিকে উদ্ধার 
পাইলেও সমাজের শাসনে জাতিচ্যুত বা সমাজবর্জিত ইইয়া থাকিত। তাহাদের 
স্বামী বা পিত। নিঃসন্দেহে তাহাদিগকে পবিত্র জানিয়। স্সেহের কোলে টানিয়া 
লইলেও, নিগয় হিন্দু-সমাজের রুক্ষ কটার্গ তাহাদের প্রতি কিছুমাত্র সহানুভূতি 
দেখাত না। বংশ-কাহিনীর তথ্য জানিতে গিয়া! গল্প শুনিয়াছি, একটি স্ত্রীলোক 
নদীর ঘাটে স্নান করিতেছিল, এমন সময়ে দু একজন মগ, দন্ুযুতার উদ্দেশ্রে না 
হইতে পারে, অন্ত কারণে পার্বন্তী পথ দিয়া যাইতেছিল। স্ত্রীলোকটা মগের 
ভয়ে জলে ডুব দিয় রহিল, ভাবিল মগের! চলিয়া গেলে উঠিবে। কিন্তু একজন 
মগ তাহাকে ডুব দিতে দেখিয়া ভাবিল, স্ত্রীলোকটি বোধ হয় আত্মহত্যার জন্ত ডুব 
দিয়াছে; অমনি সে ছুটিয়। গিয়া জল হইতে চুল ধরিয়া তাহাকে তুলিয়৷ ডাঙ্গায 
আনিল, পরে জীবিত দেখিয়া, ব্যাপার বুঝিয়া, তৎক্ষণাৎ তাহাকে পরিত্যাগ 
করিয়া হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল। স্ত্রীলোকটি কিন্তু সেই স্পর্শমাত্র দোখে 
ছ্বির-জীবনের জন্ত চিহ্নিত ও কলঙ্কিত হইয়া থাকিল। তাহার অভিভাবকগণ 
তাহাকে গ্রহণ করার পাপে পুরুষান্ুক্রমে পাতিত্য ভোগ করিয়া আসিতেছেন। 
এমন সব গল্প আছে, দস্থ্যর! গ্রামের ভিতর দিয় যাইবার কালে, শুধু রঙ্গরহস্তের 
জন্ত পথের পার্থ স্ত্রীলোকদিগকে অস্কুলিদ্বারা স্পর্শ করিত বা তাহাদিগকে _লক্ষা 
করিয়! থুথু ফেলিত। অঙ্কুলি স্পর্শ হইত বা না! হইত, থুথু গায়ে আসিয়া পড়িত 
বাঁ না পড়িত, দূর হইতে যাহারা এই মগের চেষ্টা দেখিত ব| অট্রহাসির রোল 
স্তনিত, তাহারাই হতভাগ্য গৃহস্থকে নিগৃহীত করিবার জন্ত উঠিয়া পড়িয়। লাগিত। 


মগ ও ফিরিজি ১৮৩ 


ফলে দীড়াইত এই, কতকগুলি গৃহস্থ আপনাদের দুভাগ্যবশে অথবা অরক্ষিত 
অরাজক দেশের দোষে, সমাজে পতিত ও অপবাদগ্রস্ত হইয়া থাকিত। এই 
কলঙ্ককে “ফরিঙ্গি বা মগে! পরীবাদ'” বলিত। অষ্টাদশ শতাবীর মধ্যভাগে যখন 
বর্গীর উৎপাত হয়, তখন “বর্গাঠেলা” পরিবাদও হইয়াছিল। কৌলিক বিশৃঙ্খলার 
আংশিক প্রতীকার কল্পে ব্রাহ্মণ সমাজে যে মেল-বন্ধন হইয়াছিল, এই জাতীয় 
পরিবাদ যে তাহার অন্যতম কারণ, তাহা বৌধ হয় অস্বীকার করিবার উপায় নাই। 
এইরূপে পরিবাদগ্রস্ত পরিবারকে মগো.ব্রা্মণ, মগো-বৈছ্ঠ, মগো-কায়েত মগো” 
নাপিত প্রভৃতি খেতাবে পরিচিত রাখা হইত । এই কলঙ্কের ডালি মাথায় করিয়া 
তাহার পরবর্তিকালে উচ্চবংশে বিবাহ দ্বারা রক্তসন্বন্ব স্থাপন করিতে পারে নাই 
এবং ক্রমশঃ নিয়পদস্থ স্বজাতীয়ের সঙ্গে যৌনসমবন্যুক্ত হইতে হইতে তাহারা 
অবনতির চরম সীমায় উপনীত হইয়াছে । প্রচ্ছন্ন ব্যাভিচারকে যে সমাজে 
কার্যত; প্রশ্রয় দিতে দেখ| যায়, সে সমাজ জানিয়া শুনিয়া হয়ত সাধারণ 
স্পশদৌষেই একটা বংশকে চৌদ্দপুরুষ নরকস্থ করিয়া রাখিয়াছে। আমাদের ধর্ম বা 
সমাজের পর্থক্ত হইতে খরচ বাতীত জমা নাই) বহুকাল হঈতে আমাদের সমাজের 
বিশেষতঃ হিন্দুসমাজের মা বাপ নাই; নতুবা স্বদেশীয় লোকের উপর এইরূপ 
অনর্থক অসম্ভব নির্মমতা দেখাইয়া, জাতীয়তার শক্তিকে নির্মল করিবার ব্যবস্থা 
হইত না । এখনও যমুনা, সবস্বতী, ভৈরব বা মধুমতীর কুলে ত বটেই, এমন কি, 
ঘশোহর জেলার উত্বরভীগস্থ নবগঙ্গার তীরে মাগুরা অঞ্চলের নীনাস্থানে বা 
ফরিদপুরের অভান্তরে ভূষণা প্রভৃতি স্থানে মগো-পরিবাদপ্রস্ত বান্ষমণ, কারপ্, বৈষ্ঠ 
প্রভৃতি নান৷ শ্রেনীর লোকের বাস রহিয়াছে । বংশ বা ব্যক্তির নামের তালিক! 
দিয়া লীভ নাই, এবং সে পরিচয় দিতে গিয়া, তাহাদের পুরাতন পরিবাদের মাত্রা 
বৃদ্ধি করিতে চাহি না। 

শুধ সাময়িক অত্যাচার বা সামাজিক নিগ্রহ হইতেই মগ ফিরিঙ্গির সহিত 
আমাদের সম্বন্ধের শেষ হয় নাই । এস্থানে তাহাদের অত্যাচারের বর্ণনা করাই 
আমাদের উদ্দেশ্ট ছিল বটে, কিন্তু এই প্রসঙ্গে এই কল নৈদেশিকের সহিত 
আমাদের যে সকল অন্ত সম্বন্ধ এখনও বর্তমান আছে, তাহার সংক্ষিপ্ত আতাষ 
দেওয়া সঙ্গত মনে কবি । 

প্রথমতঃ আমাদের দেশের গায়ে নানাস্থানে তাহাদের গতিবিধি ও বসতির 
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সমন্ধ এখনও আছে। দক্ষিণ বঙ্গে মঘিয়া, মগরা, মগ্ডখালি, মগপাড়। গ্রভৃতিস্থান 
তাহাদের নামাঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে। স্থানে স্থানে খুল্না ও ২৪ পরগণায় 
সমুদ্রকুঝে এবং বরিশালের অন্তর্গত গুল্সাখালি, চাপলি, নিশানবাড়ী, মউধোবি, 
থাপরাভার্গ।, মগপাড়া প্রতৃতিস্থানে বহুসংখ্যক মগফিরিঙ্গী বা তাহাদের 
যৌনসন্বন্ধজীত সঙ্করজাতি এখনও বাস করিতেছে । নোৌয়াখালিতে হাতিয়া, 
সন্বীপপ্রভৃতি দ্বীপে, চট্টগ্রামে আদিনাথ, কক্স বাজার, রামু প্রভৃতি স্থানে, সুন্দরবনে 
হরিণবাটার মোহানার নিকটবর্তী সমুদ্রতীরে অনেক মগপল্লী রহিয়াছে। 
ঢাকার নিকটবর্তী ফিরিঙ্গিবাঙ্গারে ও টট্টগ্রাম সহরে অসংখ্) ফিরিঙ্গি অতি 
ঢুরবস্থায় হীনবৃত্তি অবলম্বন করিয়া এবং সীমাবদ্ধ স্বজাতির মধ্যে বিবাহাদি করিয়া 
উৎসন্ন যাইতে বসিরাছে। 
দ্বিতীয়তঃ আমাদের রোগের তালিকায় যি ব্যাধির” মত এক প্রকার 
অতি কুৎসিং ভয়ঙ্কর উপদ্ংশ জাতীয় ব্যাধি প্রবেশ লাভ করিয়াছে । চরক, 
নুশ্রত, হারীত প্রভৃতি প্রাচীন কোন বৈগ্ক গ্রন্থে এই রোগের কিছুমাত্র উল্লেখ 
নাই, কেবলমাত্র ভাব-প্রকাশেই এই রোগের বিবরণ আছে। ভাবপ্রকাশ 
অপেক্ষারুত আধুনিক গ্রন্থ ; এজন্য সহজে অনুমেয়, পূর্বে এদেশে এ রোগের নাম 
গন্ধ ছিল না।* ভাব প্রকাশে “এই ফিরঙ্গ-ব্যাধির এইরূপ নিদান প্রদত্ত 
হইয়াছে £-- 
“গন্ধরোগঃ ফিরঙ্গোহয়ং জায়তে দেহিনাং ধবম্‌। 
ফিরিঙ্গিণোইতিসংসর্গাৎ ফিরিঙ্গিণ্যাঃ প্রসঙ্গতঃ ॥ 
ব্যাধিরাগরজোহ্েষ দোষাণামত্র সংক্রম 
ভবেত্তলক্ষয়েতেষাং লক্ষণৈর্ভিষজাং বরঃ ॥+ 
ফিরিঙ্িণ্যাঃ প্রসঙ্গত; ইতি বিশেষার্থং অর্থাৎ ফিরিঙ্গিনী সংসর্গই এই রোগের 
প্রধান কারণ। এই ছুরারোগ্য ব্যাধির সাংঘাতিক বীজাণু নিয় শ্রেণী ও ইন্দ্রিয় 
সেবীর মধ্যে সংক্রামিত হইয়৷ গলিত কুষ্ঠাদি রোগে মান্গুষের যন্ত্রণা ও মৃত্যুর 
'খ্যা বৃদ্ধি করিয় দিতেছে । 
তৃতীয়ত: আমাদের রি জীবনের নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যাদিতেও বৈদেশিক 
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ফিরিঙ্গির সম্বন্ধ রহিয়াছে । অনেক নূতন ফলমূল বা ফুল তীহার। দুর দেশ 
হইতে এখানে আনিয়া দিয়াছেন। অনেক জিনিসের নাম এবং উহ! প্রস্তত 
করিবার বা ব্যবহারের প্রণালী আমর! তাহাদের নিকট হইতে শিখিয়াছি। 
আমাদের আনারস, পেপে, পেয়ার!, জামরুল, কামরাঙ্গা নোনা আতা, চীনের 
বাদাম, রাঙ্গা আলু প্রভৃতি তাহাদের নিকট হইতে পাইয়াছি। তাহারাই 
আফ্রিকা হইতে গান্ধাফুল আনিয়া আমাদের বাগান সাজাইয়াছিলেন ; এইজন্ত 
খৃষ্টান উৎসবে গান্ধাফুলের এত বাহার ও পসার। তামাক তীহারাই প্রথম 
দক্ষিণ ভারতে আনেন (১৫৯৮), কিন্তু ১৬৯৫ খৃ্টাবের পূর্বে উহার বিশেষ 
বাবহার আরম্ভ হয় নাই । এখনও আমাদের দেশের লোকে ফিরিঙ্গি রুটি 
( পাঁওরটি ) খায়, স্ত্রীলোকের! ফিরিঙ্গি খোপা বাধে । আমাদের ঘরের কড়ি, 
ব্রগা, জানাল, গরাদিয়া, কামরা, বারান্দা, পেরেক সকলই ফিরিঙ্গি কথা ) 
আমাদের আফিসের আলমারী, কাঁদেরা, মেজ, আল্পিন, ফিতা, চাবি সবই 
তীহাদের আনীত জিনিস; আমাদের নিত্যব্যবহার্যা বোতাম, বয়েম, বোতল, 
বালতি, বাসন প্রভৃতি তাহাদের ভাষা এবং হয়তঃ তাহাদের আনীত দ্রবা। 
কামান, পিস্তল, লঙ্কর, বজরা, বয়া ( 70০৮), মাস্তবল, তুফান প্রভৃতি কথ 
তাহাদের নিকট হইতে শিখিয়াছি ; আমরা তাহাদের অনুকরণে গীর্জা, পাদ্রী, 
ইতরাঁজ, মিক্্ী প্রভৃতি নাম দ্িয়াছি। আমর! পয়সা “রেস্ত” করি, “কামিজ? 
উিস্্ি করিয়া! পরি, বৎসর “কাবার করি, উপদেশের কথা “টুকিয়া, লই, কুঠিতে 
“আয়া” রাখি, পুস্তক “ছাপা করি, কোষ্ঠবন্ধ হইলে "জোলাপ” লই, দ্রব্যাদি 
“নীলাম' করি,--এসব স্থলে তাহাদের কথাই ভাষাগত করিয়া লইয়াছি। * 
'আমাদের ভাষা তীহাদের প্রবস্তিত শব্দভারে সমৃদ্ধ হইয়াছে । অত্যাচার পীড়িত 
হইলেও বাঙ্গালী এ বিষয়ে তাহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতে বাধ্য । 
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_উনবিৎশ পন্রিচ্ছেদ-_প্রতাপে দুর্গ-সৎস্থান্ন 


প্রতাপাদিত্য যে বিশেষভাবে রাজনীতি-বিশাঁরদ ছিলেন, তাহার দুর্গ 
সংস্থান দেখিলে উহ! সকলেরই সহজে বোধগম্য হয়। প্রতাপ রাজত্ব করিতে 
করিতে সময় ও প্রয়োজন বৃঝিয়। নানাস্থানে দুর্গ নিষ্মীণ করেন। প্রথমতঃ 
সমস্ত দুর্গ নির্মাণ করিবার পরই যে তিনি স্বাধীনতা প্রচার বাঁ শত্রর সহিত 
দধারস্ত করিয়াছিলেন, তাহা নহে। ছূরগগুলি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উদ্দেশ্ঠ 
গঠিত হয়। কখন্‌ কোন্টি বা কোনটির পর কোন্টি নির্মিত হয়, তাহা ঠিক 
ভাবে নির্ধীরণ করিবার উপায় নাই। আবার ছূর্গগুলির বিষয় আনুমানিক 
সময়ান্যায়ী বিভিন্ন স্থানে নানাজাতীয় ঘটনার মধ্যে পৃথক পুথক্‌ ভাবে বর্ণিত 
হইলে, প্রতাপাদিতোর যুদ্ধনীতি জ্ঞানের কোন সজীব আভাস পাওয়া যাইবে ন। 
এজন্য আমরা এখানে একই স্থলে সকল দুর্গের ও তৎসংগ্লিষ্ট নৌবাহিনী 
প্রভৃতির প্রধান প্রধান আড্ডা গুলির একটি সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত গ্রন্থিত করিলাম। 
ুর্গগুলির প্রয়োজনীয়তা ঘটনাবলীর সহিত যথাস্থানে উল্লিখিত হইবে। 
আমরা পূর্ববে বিশদভাবে দেখিয়াছি যে, যশোর-রাজ্যের প্রথম রাজধানী 
মুকুন্দপুরে ছিল; তথায় প্রথম দুর্গ নির্থিতত হয়। রাজধানীর নাম যশোহর 
হইয়াছিল, বলিয়া তথাকার দুর্গকে আমরা (১) যশৌহর-ছুর্গ বলিয়াছি। পরে 
প্রতাপাদিত্য নিজে বমুনা-উচ্বামতীর সঙ্গমে ধূমঘাটে নৃতন রাজধানী স্থাপন 
করিলে, সে সহরের নাম পরে যশোহর হইয়াছিল বটে, কিন্তু দর্গটকে আমরা (২) 
ধুমঘাট ভর্গ বলিতে পারি । ইহাই রাজ্য মধ্যে সর্বপ্রধান এবং সর্বাপেক্ষা 
স্রক্ষিত ছুর্গ। প্রতীপের রাজত্বের শেষভাগে প্রথম রাজধানী নগণা হইরা 
পড়ে, এবং তখন ধূমঘাটকেই যশোহর সহর বলিত; এমন কি, বসন্তপুর হইতে 
ঈশ্বরীপুর পর্যন্ত সমস্ত স্থানটিরই সাধারণ নাম যশোহর হইর়াছিল। এই সময়ে 
মুকুন্দপুরের পৃথক্‌ নামকরণ হয়; নতুবা পূর্বে তাহার নাম যশোহরই ছিল। 
কুন্দপুর ও ধূমঘাট এই ছুইটি দুর্গের বিশেষ বিবরণ আমরা পূর্বের দি্লাছি। 
এখন অন্ঠান্ত দুর্গের কথা বলিব'। 
বিজ্রমাদিত্যের জীবদ্দশায় যশোররাজ্য দ্বিধা বিভক্ত হয়) পূর্বদিকের 1%, 
ংশ প্রতাপাদিত্য পান ও .পশ্চিমভাঁগের 1%০ অংশ বসস্তরায় ও তীহার 


প্রতাপের ছুর্গ-সংস্থান ১৮৭ 


পুত্রগণের সম্পত্তি হয়। প্রতাপ ধুমঘাটে রাজধানী স্থাপন করিলে, বসস্তরায় 
কিছুদিন প্রাচীন রাজধানীতে থাকিয়া স্বীয় রাজ্যাংশের পরিচালনা করেন। কিন্ত 
তাহাতে সুবিধা বোধ করিলেন না, কারণ, পূর্বেই বলিয্নাছি, প্রতাপের সহিত 
বসন্তরায়ের পুক্রগণের কোন সপ্ভাব ছিল না। নিকটে থাকিলে উভয় পক্ষের 
জ্ঞাতিবিদ্বেষ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইবে, এই আশঙ্কায় এবং রাজ্য পরিচালনার 
গবিধার জন্য বসন্তরায় রাজধানী স্থানান্তরিত করিতে উদ্ভোগী হইলেন। পশ্চিম 
সীমায় গঙ্গীতীরে কোথায়ও রাজধানী হইলে শাসনের সুব্যবস্থা হয়, সঙ্গে সঙ্গে 
ধর্মনি্ঠ বসন্তরাযের পক্ষে বুদ্ধবয়সে গঙ্গাবাসের স্থযোগ ঘটে। তখন ৬কালী- 
ঘাটের সন্নিকটে বেহালা-বড়িঝা প্রসিদ্ধ ও সমুদ্ধ সমাজ-পল্লী ছিল; তিনি এই 
স্থানে রাজধানীর স্থান নির্বাচন করিলেন। বসন্তরার় এ অঞ্চলে পরিচিত 
ছিলেন; তিনিই প্রথম কালীঘাটের মায়ের মন্দির নির্মাণ করিয়। দেন; সেই 
স্ত্রে মায়ের সেবক যৌগাসিদ্ধ ভূবনেশ্বর ত্রক্মচারীর সহিত বিশেষ পরিচিত ছিলেন । 
খুব সম্ভবতঃ ব্রহ্মচারাই তাহাকে কালীঘাটের সন্নিকটে রাজধানী স্থাপন করিবার 
পরামর্শ দেন। তখন তিনি বেহালা ও বড়িষ৷ উভয়ের মধ্যে সরশুনা গ্রামের 
উত্তরাংশে রাজধানীর স্থান নির্দেশ করেন। এ স্থানে যে দুর্গ নির্মিত হয়, 
তাহার নাম--(৩) রায়গড় দুর্গ । ছুর্গের ভগ্রাবশেধ এখন বিশেষ কিছু নাই ) 
কেবল স্থানে স্থানে ইষ্টক ও পরিখার চিহ্ন বর্তমান। আর সেই ছর্গের পারে 
যে বিস্তীর্ণ দীর্ঘিকা খনিত হয়, তাহা এখনও প্রাপ্নদীঘি” বলিয়! খ্যাত ।* উহা 
প্রায় ষাট বিঘা জলাশয়, দৈধ্যপ্রস্থে ১৫০০৮ ৬*০ফুট হইতে পারে । বেহালার 
শেষ সীমায় চৌমাথা৷ হইতে পশ্চিমমুখে বজ বজ, পর্য্যন্ত যে পাকা রাস্তা গিয়াছে, 
উহারই পার্থে বাস্থদেবপুর গ্রামের সীমার এবং সরশুনার উত্তর গায়ে এই দীঘি 
অবস্থিত। উক্ত চৌমাথ| হইতে পূর্বমুখে এক ক্রোশ দূরে আদিগঙ্গার ঘাট, 








এ শপ পপ জপ পা 





* দীঘিটি এখনও অতান্ত গভীর ; উহাতে বারমাঁস জল থাকে! ৫€* বৎসর পূর্বে ইহা 
দামদ্বলে একেবারে ঢাকা ছিল, এখন অনেকটা পরিষ্কুত হইয়াছে । তবুও কুলের দিকে 
হৌগল! ও নল নটা যথেষ্ট আছে। কেহ কেহ উহার কতকাংশ ঘিরিয়া লইয়া আপন আপন 
পুকুর করিয়া লহয়াছে। উত্তর পাহাড়ে পুষ্প ব্বসায়ী কৈবর্থদিগের বাস। তাহাদের 
একজন বীধ দিয়া দীঘির যে অংশ নিজন্থ করিয়া লখ্য়াছে, তাহার উত্তর কুলে একটি পুরাতন 
পাকা ঘাট আছে। দীঘিটি এখন গ্রযুক্ত বাঁমাচরণ রায়ের জমার অধীন; দীঘিতে অনেক 
মৎস্ত আছে, তক্জন্য উহার লকর আছে এবং তজ্জন্তই হয়তঃ ২১টি মেছকুমীর জুটিয়াছে। 


১৮৮ যশোহর-থুল্‌নার ইতিহাস 


এ স্থানে এক সময় ৬করুণাময়ী কালীমাতার মন্দির ছিল। এখনও উহা 
“করুণাময়ীর ঘাট” বলিয়া পরিচিত। রায় দীঘি হইতে এখন গঙ্গার দূরত্ব প্রায় 
তিন মাইল; পূর্বে এত দুর ছিল না, গঙ্গা মজিয়া চড়া পড়িয়! যাওয়ায় রায় 
গড়ের ভদ্্রাসন এত দূরবর্তী হইয়া পড়িয়াছে। অরশুনা গ্রাম হইতে আদিগঙ্গার 
তীর পর্য্যন্ত একটি প্রশস্ত রাজপথের নিদর্শন পাওয়া যায়) ইহাকে লোকে 
“দ্বারির জীঙ্গাল” বলে।* গঙ্গা পার হইয়াও এই জাঙ্গাল পূর্বমুখে বহুদুর 
পর্ধান্ত গিয়াছিল। এখনও অনেক স্থলে উহার উচ্চ টিপি দেখিতে পাওয়া 
যায়। এমন কি, বসন্তপুরের পর পারে কালিন্দীর তীর পধ্যন্ত উচ্চ গড় ঝ 
জাঙ্গাল ছিল বলিয়! বৃঝা যায়। এই গড়ের উপর দিয়া রায়গড় হইতে ধূমঘাট 
যাতায়াত করিবার স্থবিধা ছিল। এখনও বর্তমান হিন্নুল গঞ্জের হাটের উত্তরধারে 
পশ্চিমমুখে বহুদুর পর্য্যন্ত উচ্চ গড়ের চিহ্ন দেখা যায়। এখন উহার নিকট দিয়া 
হানাবাদের খাল থনিত হইয়াছে। প্রকৃত কথা, রায়গড়ের সহিত যশোহর 
ুর্গের সম্বন্ধ ছিল, যাতায়াতের ব্যবস্থা ছিল, এখনও তাহার অন্পষ্ট প্রমাণ আছে। 
রায়গড়ও একসময়ে ম্থরক্ষিত সুন্দর দুর্গ ছিল, কিন্তু ছুঃখের বিষয় তাহার বিপুল 
শ্বর্যযের কোন নিদর্শন নাই। স্বর্গীয় প্রতাপ চন্দ্র ঘোষ সত্যই লিখিয়| 
গিয়্াছেন, “রার়গড়ের বর্তমান অবস্থা দেখিলে এখন তাল পুকুরের তালের স্তায় 
বোধ হয়।” + 








* শবঙ্গাধিপ পরাজয়ের” গ্রন্থকার ৬প্রতাপচন্ত্র ঘোষ বলেন, বর্ধমানাধিপের এক রাজধানী 
এক সময়ে এই স্থানে ছিল। দ্বারি নামক ঠাহারই কোন মহিলার অর্থে এই জাঙ্গাল নির্গিত 
হয়। সেই রাজারই বাইমহল এখন বেহাল। নামে পরিচিত। এখনও বেহালার দক্ষিণসীমায় 
সখের বাজার আছে। দ্বারির জাঙ্গা্ নামের উৎপত্তি এইভাবে হইতে পারে; কিন্ত বসন্ত 
রায়ের সময়ে মে জাঙ্জাল সংস্কত ও প্রলম্থিত হৃইযা দীর্ঘ গড়ে পরিণত হইয়াছিল, ইহ] 
অসম্ভব নহে। 

৭ “বঙ্গাধিপ পরাজক্নের” গ্রন্থকার ৬গ্রতাপচন্ত্র ঘোষ সরশুনার ঘোষবংশীয় স্বনামধন্ঠ 
পুরুষ । তিনি এসিয়াটিক লোনাইটির সহকারী সম্পাদক ছিলেন; সোসাইটির বাৎসরিক 
বিবরণী হইতে তাহার পাঙ্ত্য ও গবেষণার পরিচয্ন পাওয়া যার়। তিনি প্রতাপাদিত্যের 
ইতিহাস ও হম্দরবন সন্বদ্ধে বু তথ্য আবিষ্কার করেন। (5৪৫ 66009801050 1৮ 
4৯180030019 197 1)৩০90057 1868 )। রায়দীঘির দক্ষিণভাগে তাহার আবাস বাটা 
ছিল। এখনও তথায় ষ্ঠাহাদের কাছারী বাড়ী আছে। ১২৭৫ সালে যখন তিনি “বঙ্গীধিপ 
পরাজয়ের” প্রথম খণ্ড প্রকাশিত করেন, তখন রায়গড়ে বিজন জঙ্গল ছিল। উক্ত পুস্তকে এ 
সময়ের ও ২* বৎসর পুর্ববের ফটোগ্রাফ হইতে কয়েকখানি চিত্র দেওয়া হয়। তাছাতে 
রায়গড়ের দুর্গে একটি হর ও রায়দীতির চিত্র আছে। 


প্রতাপের দুর্গসংস্থান ১৮৯ 


যেরূপ জাঙ্গালের কথা বলা হইল, “নিয়বঙ্গে তেমন পুরাতন জাঙ্গাল অনেক 
দেখিতে পাওয়া যায়, এবং এখনও লোকে উহা নিন্মাণ করে। উহার সাধারণ 
নাম গড়। এখনও লোকে গড় তুলিয়া বাড়ী করে; সাধারণ প্রজারা নিজের 
জমির সামা দিয়া যে পগার কাটে তাহাকে গড় বলে এবং উহার মাটা তুলিয়! টিপি 
কারিয়া, যে প্রাচীর তৈয়ার করে, তাহ!কেও গড় বলে। প্রকৃতপক্ষে পগারের নাম 
গড়থাই বা পরিখা এবং উপরের প্রাচীরের নাম গড়। প্রতাপাদিত্যের সময়ে এই 
গড়ে অনেক উদ্েশ্ সাধন করিত ; ইহার জন্ট বানবন্তায় নদীর জল গ্রামের মধে] 
প্রবেশ করিতে পারিত না ; ইহার উপর দিয়া স্বচ্ছন্দে যাতায়াত এবং পণা বা রসদ 
প্রেরণ কর! চলিত; ইহার উপরে ব| পশ্চাতে সৈন্ঠ রাখিয়া শত্রর গতিরোধ করা 
হইত। প্রতাপ।দিত্য প্রধানতঃ এই শেষোক্ত উদ্দেশ্তে তাহার রাজধানীর দূর 
সামান্তে এইরূপ গড় রচনা করিয়াছিলেন । 

আমর! রায়গড় হইতে পূর্বমুখে যমুনা পর্যগ্ত এইরূপ গড়ের চিহ্ন পাইয়াছি। 
বর্তমান কালীগঞ্জের * নিকট যমুনা পার হইতে এই গড় পুনরায় পূর্বমুখে 
রহিমপুর, মহব্বৎপুর, শ্রীপুর প্রভৃতি গ্রামের মধ্য দিয়া খোলপেটুয়া নদী পর্যাস্ত 
চলিয়া গিয়াছে। যমুনা কূল হইতে শ্রীপুর পর্য্যন্ত তিন চারি মাইল স্থানে এই গড় 
খুব উচ্চ এবং প্রশস্ত আছে। কোন কোন স্থানে ইহার উচ্চতা ফোল সতর ফুট 
, পধ্যন্ত হইবে, এবং ইহার উপর দিয়া দুইজন অশ্বারোহী স্বচ্ছনো পাশাপ1শি চলিয়। 
যাইতে পারিত। এই গড়ের দক্ষিণে স্থানে স্থানে বড় বড় দীঘি আছে ।1+ এই 
গড়ের উপর মধো মধ্যে বুরজ ছিল; তথায় প্রকাণ্ড কামান সকল পাতা থাকিত 








পপিশশাশিট পাশা পিপিপি 





* কালীগঞ্জ নাম আধুনিক | প্রতাপের পতনের পর বাজিতপুর পরগণ! ন্দীয়ার রাজার 
হস্তগত হয়। চাচড়ার রাজ! ককরাম ( ১৭*৫-১৭২৯ ) এ পরগণা খরিদ করেন। কালক্রমে 
তাহা কলিকাতার দর্পনারায়ণ ঠাখুরের হস্তে যায়। তত্বংশীয় কানাইলাল ঠাকুর নারায়পণপুরে 
কালী প্রতিষ্ঠা করেন। তজ্জন্ত কালীগঞ্ভ নাম হয়। ঠাঝুরবাবুরা বাজিতপুর 117 87011১810 
টোন্াাএর নিকট বন্ধক রাখেন, গ্রাণ্টের উত্তরাধিকারিগণের নিকট হইতে খরিদানত্রে 
উহ্থার বার আন। অংশ এক্ষণে সাতক্ষীরার জমিদারদিগের সম্পত্তি হইয়াছে। ১6৫ ৮/6০. 
18705 1655018) 7১. 46. 

1 গড়ের আধ মাইল দক্ষিণে প্কল। গ্রামে একটি প্রকাও জলাশয়ের নাম বানুদেব রায়ের 
দীধি। উহার পাহাড়ের উপর ঘোড়ানাল ফকিরের আস্তান। (ছিল। 


১৯৩ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


পরশ ষাট বৎসর পূর্বেও মহব্বৎপুরের গড়ে ছুইটি প্রকাণ্ড কামান ছিল৷ * 
কালীগঞ্জ হইতে ৫ মাইল উত্তরপূর্ব কোণে তারালি নামক স্থানে? আর একটি' 
এক মাইল দীর্ঘ গড় দেখিতে পাওয়া যায়, উহার প্রকৃত উদ্দেশ্ঠ বুঝা যায় না । এ 
গড়ের উপর একস্থানে যে হাট বসে, তাহাকে 'গড়ের হাট" বলে। 

মহব্বতপুরের গড়টি খোলপেটুয়া নদী পর্যন্ত গিয়াছিল। তখন খোলপেটুয়া 
এখনকার মত বড় নদী ছিল না। সম্ভবতঃ সেতুদ্বার৷ নদী পার হওয়ার ব্যবস্থা 
ছিল। নদীর পর পার হইতে সমুচ্চ প্রকাণ্ড গড় পুনরায় প্রায় ৩ মাইল দূরবর্তী 
কপোতাক্ষী নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পূর্ণ দুই মাইল পর্যযস্ত এই গড় বেশ ভাল 
অবস্থায় বর্তমান আছে ।? এই গড়ের উত্তর পার্খে প্রতাপাদিত্যের নামান্ুসাবে 


* উহার একটি কামান বমুনার পাহাড় ভাঙ্গিয়া পড়ায় নদীগর্ভে নিমজ্জিত হয়। অপরটি 
একগ্ন ইংরাঁজ কর্মচারী আলিয়া লইয়া যান। কালীগঞ্জ নিবাসী শ্রীযুক্ত রাজেন্্রনাথ 
চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ইহ স্বচক্ষে দেখিয়াছেন এবং তিনি এখনও জীবিত আছেন। 

+ রাম গোস্বামী নামক একজন প্রসিদ্ধ সাধকপুরুষ টত্তরগ্রীপুরে বাম করিতেন । তিনি 
তাঁরালি, মাঘুরালি এবং লক্ষমীনাথপুর এই তিন স্থানে তিনটি কালীবাড়ী ও সাধনপীঠ স্থাপন 
করেন। কখিত আছে, তিনি প্রত্যহ এই তিনটি পরম্পর দূরবর্তী স্থানে মায়ের পুজা 
করিতেন। একদ| তিনি শুভক্ষণে সিদ্ধিলাভ করেন। প্রথমতঃ তিনি নলতার পার্বর্তী 
কালীবাটীতে সাধন। করেন, কিন্তু মা সেখানে তাহাকে দশন দিলেন না, তাই তিনি বলিয়া- 
ছিলেন, "মা! ঘুরি” অর্থাৎ আমাকে দেখা দিল না; তাই সে স্থানের নাম হইল 
'মাঘুরালি, পরবস্তী াধনপীঠে তাঁত ম! তাহাকে দেখা দিলেন, তখন তিনি পুর্ণাননদ চীৎকার 
করিয়া বলিয়াছিলেন, “তারা ! এলি”__তাই সে স্থানের নাম হইল 'তারালি'। তিনটি 
স্থানেই মায়ের মুক্তি নাই, ঘটে পূজা হয়। মাঘুরািতে একখানি প্রস্তরময় যোনিপীঠে পুজা 
হইত, সে গীঠ আছে এবং মুস্তি প্রতিষ্ঠাও হইয়াছে। সেখানকার মন্দিরটি বেশ উচ্চ, উহার 
গর্ভ মন্দিরটির পরিমাণ ১৬--২+৮ ১৬২; ঈশান কোণে একটি শিবমন্দির ছিল, উহা! ভগ্ন 
হওয়ায় লিঙ্গটি মায়ের মন্দিরে আনীত হইয়াছে। | 

? এই গড়ের বিস্তৃতি ১৬ ফুট হইতে ২২৫ ফুট পর্যন্ত দেখিয়াছি, এবং স্থানে স্থানে 
৮।১* ফুট উচ্চ আছে। কপৌতাক্ষীর নিকটবর্তী আধ মাইল স্থানে গড়টি নদীর সহিত সমতল 
হইয়। গিয়াছে । সম্ভবতঃ কপোতাক্ষী নদী মজিয়৷ যাওয়।য় এই আধ মাইল স্থান চড়া 
পড়িঘ্াছে। লোকে বলে এসব দেবতার কীর্তি এক রাত্রিতে এই প্রাচীর গঠিত হয়; 
রাত্ধি শেষ হইলে খনকেরা. ঝুড়ি ফেলিয়া চলিয়া যার়। এখনও একটা স্থানকে 


প্রতাপের দুর্গ সংস্থান ১৯১ 


প্রতাপনগর গ্রাম এবং দক্ষিণ ধারে গড় কমলপুর। কমলখোজা নামে প্রতাপের 
যে একজন বিশ্বস্ত প্রধান সেনাপতি ছিলেন, তীহারই নামানুসারে এই ছুর্থের নাম 
0৪১ কুমমলপুক্র ছুর্গ। ইহাকে সাধারণতঃ কপৌতাক্ষী দুর্গ বলা 
হইত এবং ইহা পূর্বদেশীয় বা ভৈরব ও কপোতাক্ষী পথে আগত শক্র নিবারণের 
জন্য একটি প্রধান বহির্বলগ ছিল। এই দুর্গ খোলপেটুয়া হইতে কপোতাক্ষী 
পর্য্যন্ত বিস্তৃত; ইহার উত্তর সীমায় গড় ও দক্ষিণ সীমায় একটি পরিখা ছিল। 
সে পরিখা এক্ষণে খালে পরিণত হইয়াছে । খালের দক্ষিণে একটি সুপেয় সলিল 
পূর্ণ পুষ্করিণী এখনও বিদ্ামান আছে । ছুর্গের পুর্ববভীগে কপোতাক্ষীর পূর্বধারে 
যেখানে এক্ষণে ভীষণ জঙ্গল রহিয়াছে, তথায় দমদম! ও গাদিগুমা নামক স্থানে 
এই ছুর্গের ব্যবহারোপযোগী গোলাগুলি প্রস্তুত হইত | 

গড় কমলপুর হইতে কপোতাক্ষী দিয়া একটু দক্ষিণদিকে আসিলে কপোতাক্ষী 
ও খোলাপেটুয়ার মোহানায় পড়া যায়। সেখান হইতে যুক্তনদী আড়পাঙ্গাসিয়া 
নামে সমুদ্রগামী হইয়াছে। এ মোহানা হইতে গোলখালি দিয়! শ'খবাঁড়িয়ায় 
পড়িতে হয়; সে নাতে জোয়ার দিয়! উত্তরমুখে গেলে নদীর পশ্চিমপারে বিখ্যাত 
বেদকাশী নামক স্থান। * তথায় প্রতাপাদিত্যের (৫) ল্েছ্ক্কাম্ী 








“ঝুড়িঝাড়া” বলে। খুলনা জেলায় এমন প্রবাদ অনেক স্থানের সম্বন্ধে আছে; তালার 
নিকট “আগড়ঝাড়ার” স্তূপ, আগরহাটির নিকট 'ডালিঝাড়া' নামক ভিউ! দৃষ্টাসতস্থল। 
১ম গণ্ড, ২০* পৃষ্ঠা । এই গড়ের মুখে খোঁলপেটুয়ার সন্নিকটে একটি ভাল পুষ্ধরিণী আছে, 
উহার জল সুমিষ্ট এবং বহুদূর হইতে লোকে আসিয়া তথাকার ভল লইয়া যায়। এই 
হুবিস্বত গড় একটি সম্পত্তিবিশেষ। বস্লোকে গড়ের উপরে ও পার্থে বাড়ী করিয় 
গড়টিকে একটি গ্রান করিয়াছে এবং গড়গ্রামে তাহাদের বাঁড়ী বলিয়া পরিচয় দিয়! থাকে। 
পুক্তরিণীটির দক্ষিণ পারে যে হাট হয়, তাহার নাম গড়ের হাট এবং পূর্পারে জমিদারী 
কাছারী। চকগড়ে ২৫ হাজার ।বঘা' জমিতে ২০,০** টাক হম্তবুদ আছে; অবশ্ঠ গড় ও 
নিকটবন্তী আবাদ লহ চকগড় হ্ইয়াছে। ঢাক! নিবাদী যু, প্রফুলপ চন্ত্র ঘোষ এই 
সম্পত্তির মালিক। ৃ 

* প্রতাপনগরের নমস্ুত্রে কপোতাক্ষী পার হইলে মদিনার আবাদে (২১২ নং লাট) 
মাটুর গ্রামের মধ্য দিয়া শাখবাড়িক্াা পথ্যন্ত সোজা রান্তা ছিল। তন নদীপথে ঘুরি 
বেদকাশীতে যাইতে হইত ন1। উক্ত রাস্তার চিন্ত এখনও আছে। | শি 


১৯২ যশোহর-খুল্নার ইতিহা্ 


হুর্গেক্প ভগ্নাবশেষ এখনও বর্তমান আছে। স্থানীয় লোকে এই হূর্গকে 
“বড় বাড়ী” বলে; উহার ইষ্টক গ্রথিত বহিঃপ্রাচীরের ভগ্নাংশ এখনও আছে। 
স্থনে স্থানে উচ্চ গৃহগুলির ত্স্তপ একতালা বাড়ীর মত উচ্চ রহিয়াছে । ছুর্গটি 
উত্তর দক্ষিণে দীর্ঘ উহার পরিমাণ ১৫০০ * ৮০০ হাত হইবে। ছূর্গের চারিপাশে 
এখনও পরিখ| মাছে, তাহার বিস্তৃতি ৬০“ফুটের কম নহে। ছূর্গের মধ্যে ২৩টি 
পুকুর আছে, একটির নাম শীলপুকুর ; সেটি সম্ভবতঃ পোস্ত বাধা ছিল। দুর্গের 
মধ্ো সর্বত্র রাণি রাশি ইষ্টক এখনও আছে; অনেক লোকে এই ইট কুড়াইয়া 
লইয়া কাদার গাথুন করিয়! ঘর প্রস্তুত করিয়া বাস করিতেছে । ছুর্গের বাহিরে 
বসস্তরায়ের প্রতিষ্ঠিত উৎকলেশ্বর শিবলিঙ্গের মন্দির ও অন্ান্ত মন্দির ছিল। সে 
কথা পরে বলিব। 

বেদ কাশী হতে বজ্বজে নদা দিয়া *আড়,য়া শিবসা নদীতে পড়িতে হয়, 
অনতিদূরে এই আড়,রা শিবসা এবং মুল শিবসা মিশিয়া প্রকাণ্ড ত্রমোহানা 
হইয়াছে, উহাকে “রূপসার দহ” বলে; এই স্থান হইতে যুক্তনদী মর্জাল নামে 
সমুদ্রে পড়িয়াছে। মোহানার নিকট মর্জালের পূর্বপারে সুন্দর বনের আধুনিক 
২৩৩নং লাট; উহাকে সাধারণতঃ “সেখের টেক* বলে। এই স্থানে প্রতাপাদ্দিতা 
ূর্ববদেশীয় শক্র বা দন্ার হস্ত হইতে রাজ্যরক্ষা। করিবার জন্য একটি দুরভেছ্ ইষ্টক- 
রগ নিষ্মাণ করেন। উহাকে আমর (৬) শ্শিলস্নাছু্গ বলিয়৷ পরিচিত 
করিব। পূর্বে সেধের খাল, দক্ষিণে কালার খাল, পশ্চিমে মর্জাল বা মার্জার 
নদী এবং উত্তরে শিবসার মোহানা৷ এই সন্ধিস্থানে এই দুর্গ নিশ্ষিত হয়। এই 
র্গের বিশেষ বিবরণ ত দুরের কথা, অস্তিত্বের সংবাদও বিশেষ ভাবে সাধারণ্যে 
প্রচারিত হয় নাই। * ছৃর্গের বেষ্টন প্রাচীর রব ইষ্টক-রচিত, উহার বেধ 


* বনবিভাগীয় ডি হইতে সরকারী রিপোটে অতি রি হইল ॥ লিখিত টির $- 
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আমর বন্থৃকষ্টে এই ভীষণ অরণ্য মধ্ো প্রবেশ করিয়। উহার বিবরণ ও চিত্র সংগ্রহ 
করিয়াছি, ফটে। নইল।র লময়েও কিভাবে ব্যান্ত্বের আক্রমণ হইতে আগ্গরক্ম। করিবার জন্য 
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৫ ফুট। দুর্গের ভিতর প্রবেশ করিয়া দেখিয়াছি, কোন কোন ঘরের ভিতর 
দেওয়াল অনেকটা ঠিক আছে, এমন কি দেওয়ালের গায়ে কুলক্গ বর্তমান রহিয়াছে । 
সম্ভবতঃ পুর্ব ও দক্ষিণ দিকে দূর্গের তোরণ-দ্বার ছিল। ইহার চতুঃপার্ে 
পরিখার চিহ্ন আছে এবং বাহিরে একটি প্রকাণ্ড দীঘির থাত রহিয়াছে। ছৃর্গটির 





প্রতাপনগরের গড়। 





২৯ ৯ ৯ ২ তি পিষে পপ 
শপপপশাশািটি শশী শিপ তি শিশিশ্টাশিীিতিঁিওি 





কয়েকজনকে বন্দুকহতস্তে সতর্ক থাকিতে হইয়!ছল, মন্দিরের ছবিতে তাহার পরিচয় আছে । 
( ১ম খণ্ড, ৭৭-৭৮পৃষ্ঠা )। স্থানটি নিকটবন্তী জঙ্গলের জমি অপেক্ষা অনেক উচ্চ। হুর্গের 
ভিতরে ও বাহিরে নিবিড় অরণ্য। গাবগাছ, বটজাতীয় বড় গাছ, জিওলগাছ, শটাগাছ 
প্রভৃতি পুর্বববর্তী মনুক্তাবাদের পরিচয় দেয়। দুর্গের উত্তরদিকের প্রাচীরের ফটে! লওয়া 
হইল। উহীতে যে একটি প্রকাও বৃক্ষ শায়িত দেখ| যাহতেছ্ছে, তাহ! একটি গাবগাছ! আর 
ষে একটি গাবগাছ দণ্ডায়মান রহিয়ছে, উহার বেষ্টন ১৩ ফুট। 


৫ 


১৯৪ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


বাহিরে ঈশান কোণে একটি মন্দিরের ভগ্নাবশেষ আছে) উহা শিব-মন্দির 
বলিয়৷ অনুমান হয়। দক্ষিণ-পূর্ব্বদিকে কালীর খালের কুলে প্রতাপাদ্দিত্যের যে 
কালীর মন্দির এখনও একপ্রকার অভগ্ন অবস্থায় আত্মরক্ষা করিতেছে, উহার 
বিশেধ বিবরণ সুন্দর বনের ইতিহাসে দিয়াছি। (১ম খণ্ড, ৭৭-৮পৃঃ) 
মোগলদিগের সহিত প্রতাপাদ্িত্যের রীতিমত সংঘর্ধ আরম্ভ হইলে, রায়গড় 
হইতে আরও উত্তরদিকে, বর্তমান কীকনাড়া ও ভ্টপল্লীর সন্নিকটে, জগন্দল 
নামক স্থানে আর একটি ছুর্গ নির্মিত হয় ; উহারই নাম (৭) জগদ্দলনছুর্প। 
ইহা! গঙ্গার ঠিক পূর্বতীরে অবস্থিত; তিন দিকে বিস্তৃত পরিখা ছিল; কেবল 
মান্র পশ্চিমদিকে ভাগীরথী দ্বারা পরিখার কার্যা হইত। কেহ কেহ অনুমান 
করেন, প্রতাপের পূর্ত-বিভাগের সর্কপ্রধান কর্তা জগৎসহায় দত্তের নামানুসারে 
জগদ্দল নাম হইয়াছে উহ সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে পারি না, কারণ জগন্দল নাম 
পূর্বেও ছিল। * যদিও নান কলকারখানায় জগদ্দলের অধিকাংশ ব্যাঁপিয়া 
রহিয়াছে, তথাঁপি তথাকার ভর্গচিহ্ন বিলুপ্ত হয় নাই। পরিখা গুলি স্ম্পষ্ট আছে, 
স্থানে স্থানে উহার খাত পুঙ্করিণীতে পরিণত করিয়া লওয়! হইয়াছে। উহার 
উপর দিয়া সদর রাস্ত৷ চালাইবাঁর জন্য রীতিমত পুল করিতে হইয়াছে । দুর্গের 
মাঝখানে এখনও একটি বাধা ঘাটওয়ালা পুফরিণী “রাজপুফরিণী” নামে কীতিত 


প্রতাপাদিতোর পূর্বেও জগন্ধল ঙি । বঙ্গদেশের একটি বৌদ্ধ মহাবিহারের নাম 
ছিল, জগদ্দল। কিন্ত সে জগদ্দল এখানে কিনা, বল! যায় না! মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ 
শাস্ত্রী মহোদয়ের মতে সে জগন্দল পূর্বববঙ্গে রামপালের নিকট ছিল । মালদহে জগদ্দল নামে 
ছুইটি প্রাচীন স্থান বাহির হইয়াছে । উহার কোন একটি জগদ্দল মহাবিহার হইতে পাঁরে বলিয়া 
কেহ কেই অনুমান করেন। (আধ্যাবর্ত, কার্তিক, ১৩১৮, ৪৯২ পৃঠ)। এখানেও যে গঙ্গা- 
তীরে সেই মহাবিহার থাকিতে পারে না, তাহা নহে । হয়তঃ তাহার চিষ্তাদি দেখিয়াই প্রতাপ 
থস্থানে ছূর্গ স্থাপনের মত করেন এবং হয়তঃ নামের মিল দেখিয়া জগৎসহায় দত্তেরও এখানে 
ছুর্গনির্মীণের উদ্ভোগ হয়। ১৫৭৭ হষ্টাব্ধে সমাপ্ত কবিকন্কণ চণ্ডীতে ধনপতি সদাগরের 
সিংহল ধাত্র'র বর্ণনায় জগন্দলের উল্লেখ আছে £-_ 
“গরিফা ছাড়িয়া ডিঙী গেল গোন্দলপাঁড়া, 
জগদ্দল এড়াইয়া গেলেন নপাড়া।” 
এই ১৫৭৭ এস্টীকে লিজ্রমাদিত্যের রাজ কাল। নিশ্চয়ই তাহার অমেক পরে এখানে 


দর্শ নির্িত হয়! 
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হয়। ভাগীরথীর উপর যেখানে দুর্ভেগ্ঠ প্রাকার-বেষ্টিত রাঁজবাটা ছিল, তথায় 
কতজনে গঙ্গাবাসের জন্য বাড়ী করিয়া! লইয়াছেন। গ্রতাপাদিত্যের সময়ে 
জগন্দল হুর্গ রাজপরিবারের গঙ্গাবাসের জন্ত ব/বহ্ৃত হইত। বসস্তরায়ের সহিত 
রাজ্য বিভাগের পর তিনি যেমন অধিকাংশ সময় সপরিবারে রায়গড়ে বাস 
করিতেন, প্রতাপও সেইরূপ কখনও কখনও জগ্দলে থাকিতেন । * 
প্রতাপাদ্িতযোর আর একটি ছুর্গের নাম_(৮) স্াানিা। দুর্গ । এই 
সালিখ! হুর্গ কোথায়, তাহা লইয়া! মতভেদ আছে। রাজবংশীয়দিগের বংশগত 
প্রবাদ হইতে জান! যায়, সালিখা নামে প্রতাপের একটি দুর্গ ছিল। কাটুনিয়ার 
রাজা যতীন্ত্রমোহন রায় বলেন, বর্তমান কলিকাতার অপর পারে হাওড়ায় যে 
সালখিয়। আছে, সেখানেই প্রতাপের ছুর্গ ছিল এবং এইস্থানে ভাগীরথী-বাণিজ্যের 
শুন্ধ আদায় হইত। রেলওয়ে কোম্পানি গুলির কাধ্যের উৎপাতে হাওড়। 
সহরের এত পরিবর্তন হইয়াছে যে, কোন প্রাচীন কীর্তির চিহ্ন, কিছুই উদ্ধার 
করিবার উপার নাই । রাম রাম বস্থও বলেন সালকিয়৷ থানায় প্রতাপের 
সহিত মোগল দিগের শেষবার যুদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু সে সালখা হাওড়ার 
সালথিরা৷ বলিয়া বোৌধ হয় না। 'বহারিস্তান' নামক পাবসিক গ্রন্থ হইতে জানিতে 
পারি, শেষবার সাল্থায় মাগলের সহিত প্রথম নৌধুদ্ধ হয় এবং উহা যশোর 
রাজ্যের সীমান্তে অবস্থিত। 1+ আরও জানিতে পারি, এ বুদ্ধের পরদিন কুচ 
(017101) করিয়া মোগল সৈগ্ঠ বুধন বা বূড়ন দর্গে পোছিয়াছিল। এইট বুড়ন 
প্রতাপের রাজধানী হইতে অধিক দুরবন্তী নহে, কারণ তিনি একটি খাল দিয়! 
সহজে সেখানে পৌছিয়াছিলেন। এই খালটি বোধ হয়, এখনকার কালিন্দী নদী। 
হাসনাবাদের দক্ষিণে বধ নামক যে স্থান আছে, বা সম্ভবতঃ উহাকেই 


* প্রতাপের মলে যশোহর হইতে বৈদিক ত্রা্গণ ও বঙ্গজ কায়স্থগণ উঠিয়া! আসিয়৷ জগদ্দলে 
বাস করিয়াছিলেন। ভাটপাড়ার বশ্ষ্ঠ গোত্রীর বৈদিক ভষ্টাচাযগণের আদিপুরুষ নারায়ণ ভট্ট 
তাহার স্বশুর যশোহর-পরমানন্দকাটি নিবাসী রামভগ্র ভষ্টাচাষ্যের নিকট হইতে সিদ্ধমন্ত্র লাভ 
করিয়। তথ! হইতে আসিয়। জগদ্দলের পাশ্থে যেখ।নে বাস করেন তাহারই নাম হয় ভট্টপল্লী 
বা ভাষ্টপাড়া। যে সব বঙ্গজ কায়স্থগরণ আ[সিয়াছিলেন, তাহাদের ২১ ঘর এখনও আছেন, 
কিন্ত তাহার! সামাজিক সুবিধার জন্য দক্ষিণরাচী কায়স্থ হইয়। গিয়াছেন। | 

1 প্রবাসী, ১৩২৭ কার্তিক, ৩--৪ পৃষ্টা । 
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মোগলের বুড়নদুর্গ বলিয়াছেন। এ স্থানে প্রতাপাদিত্যের সৈন্তসামস্তের 
সাময়িক ছাউনী পড়িত, কোন সুরক্ষিত দুর্গ ছিল ন।। প্রস্থান হইতে উত্তরদিকে 
১*1১২ মাইল দূরে ইছামতীর কূলে সাল্থা হইতে পারে । আমাদের মনে হয়, 
যমুনা ও ইছামতী যে টিবির মোহানার় মিশিয়াছে, তাহারই সান্নিধ্যে কোথায়ও 
সাল্খ। থানা ছিল; এঁ মোহানাঁর নিকটে সাল্থি বলিয়৷ একটি নদী ইছামতীতে 
মিশিয়াছিল। রেণেলের প্রাচীন ম্যাপে সে নদী আছে,* কিন্তু আধুনিক 
ম্যাপে নাই। সম্ভবতঃ নদীটি মজিয়া! বিলুপ্ত হইয়াছে । এই নদীর মোহানায় 
সাল্থা থানা হওয়া খুব সন্তভবপর। কারণ এই স্থানে পর্যাপ্ত নৌবাহিনী 
লইয়। দৃঢ়ভাবে দপ্তায়মান থাকিতে পারিলে উত্তরদিকের শক্র ভাগীরথী-যমুনা 
বা ভৈরব-ইছামতী যে পথেই আসুক না কেন, তাহার গতিরোধ করা যায় । 
সম্ভবতঃ এইস্কানে মোগলের সহিত প্রথম নৌযুদ্ধ আরম্ভ হইয়! সে যুদ্ধ কয়েকদিন 
চলিয়াছিল, (রামরাম বন্ুর মতে যুদ্ধ সাতদিন চলিয়াছিল ); এই কয়েক দিন 
মৌগলের যেমন অগ্রসর হইতেছিল, প্রতাপের সৈন্দল তেমনি হটিয়৷ যাইতেছিল, 
পরে কয়েকদিন পরে যেখানে বুদ্ধ শেষ হইল, সেখান হইতে বুড়ন ১০।১২ মাইল 
বা একদিনের দূরবর্তী হইতে পারে । মোটকথা, ইছামতীর কুলবর্তী টাকি 
প্রভৃতি স্থান হইতে টিবির মোহনা পর্যস্ত যে স্থানে সাল্থা ছিল সেথানে প্রতাপের 
জ্যেষ্টপুজ্র উদয়াদিত্য ষথাসম্তভব সত্বরতার সহিত একটি মুগ্ায় দুর্গ রচনা 
করিয়া লইয়া ছিলেন। 
যে কয়েকটি দুর্গ বর্ণিত হইল, তাহা হইতে বুঝা যাইবে যে, উত্তর দিক হইতে 
শত্রু ( অর্থাৎ মোগল শক্র । আসিলে, তাহাকে বাধা দিবার জন্ত প্রতাপাদিত্যের 
কি ব্যবস্থা ছিল। শত্রু প্রধানত: ভাগীরথী দিয়াই আসিবার কথা; সে পথে 
আসিয়া শক্র বি ত্রিবেণী হইতে যমুনাতে প্রবেশ করিত, তাহা হইলে তাহাকে 
তৎক্ষণাৎ বাধা দেওয়া হইত না; শক্রকে সাহসে ভর করিয়৷ যমুনাপথে অনেকদূর 
যাইতে হইত। দৈবক্রমে ভৈরব ও ইছামতী দিয়া শক্র আদিলেও এ একই কথা, 
যমুনা-ইছামতীর সঙ্গমের পুর্ব তাহাকে বাধা দেওয়া হইত না। প্রয়োজন হইলে 
সেই সঙ্গম স্থলে, অর্থাৎ টিবির মোহানায় (সম্ভবতঃ এইস্থানেরই নাম ছিল, 
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সালথ| ) নৌবাহিনী দ্বারা শত্রুকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার চেষ্টা হইত। নতুবা 
তাহাকে প্রলুব্ধ করিয়া তরলসন্কুল বন্য নদীপথে আরও অগ্রসর হইতে দেওয়! 
হইত। কালিন্দী ও যমুনীর সঙ্গমন্থলে, বসন্তপুরের নিকটে আমিয়! শক্রবাহিনী 
দেখিত প্রতাপের অসংখ্য রণতরী কামান সজ্জিত করিয়৷ বিপক্ষের অভ্যর্থনার 
জন্য প্রস্তত। এক পারে বুড়নে সৈম্ত-শিবির, অপর পারে দ্রমদ্মার গুলি-বারুদ 
খানা। সেখান হইতে একটু অগ্রসর হইলে, দক্ষিণ দিকে মুকুন্দপুর দুর্গ এবং 
মহব্যৎ পুরের গড়ের অসংখ্য অগ্নিবধী তোপ সঙ্জীভূত। সে সব স্থানে ও যদি 
যুদ্ধজয় করিয়া! বা অন্য কোন উপায়ে যমুনা বাহিয়। আরও অগ্রবর্তী হইতে 
বিপক্ষের পক্ষে সুযোগ হইত, তাহা হইলে যমুনা ও ইছামতীর মুক্ত সঙ্গমে 
যশোহরের ছুরাক্রম্য ছুর্গের ভীষণ বুরুজখান| তাহার সর্বনাশ সাধন করিতে 
উদ্যত হইত। শত্রু যদি যমুনা বা ইছামতী দিয়া না আসিয়া তৈরব পথে 
কপোতাক্ষ দিয়া আসিত, তাহা হইলে তাহার অত্র্থনার জন্য কমলপুরের 
কপোতাক্ষদুর্গ এবং আরও পূর্বদিকে যদি শিবস| বাহিয়া আসিত, তবে শিবসা 
দুর্গ প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হইত। কিন্তু উত্তর দেশীয় শক্রর পক্ষে শিবসা 
পথে আশা সহজ বা সুবিধাজনক ছিল না। এজন্য শিবসা ও বেদকাশী দুর্গ 
সাধারণতঃ পূর্ব ও দক্ষিণ দেশীয় শক্রকেই বাধা দিত। 

শত্র-সৈম্য যাঁদ ভাগীরথী হইতে যমুনায় প্রবেশ না করিয়া আরও দক্ষিণ দিকে 
অগ্রসর হইত, তাহা হইলে প্রথমতঃ জগদ্লে পরে রায়গড় হইতে তাহাদের গতি- 
রোধ করিবার চেষ্টা হইত। তখন খিদিরপুর হইতে খনিত খালে ভাগীরীর সহিত 
সরম্বতী বা রূপনারায়ণের সংযোগ হয় নাই, তখন আদিগঙ্জা পথেই বাণিজ্য পথ 
ছিল। সে পথে গেলে বিদ্যাধরী নদী গিয়! বর্তমান মাতলার কাছে পৌছিতে হয়। 
সেখানে প্রতাপের একটা ছুর্গ ছিল। বিগ্যাধরীতে না পড়িয়া গঙ্জার পথে গেলে 
গঙ্গার সাগরসঙ্গমে সাগরদীপ ; সেই স্থানে একটি দুর্গ ও নৌবাহিনীর পর্ধ্যাপ্ত 
সমাবেশ ছিল। উত্তরদিগ্বত্ী। শক্রর কখনও নান! বাধা অতিক্রম করিয়৷ সমুদ্রে 
পড়িবার সাধ থাকিত না । মাতল! ৭ সগর ছূর্গ প্রধানতঃ মগ ও ফিরিঙ্গি প্রভৃতি 
সামুদ্রিক দস্থ্যদিগের জন্তই নির্মিত হইয়াছিল। কিন্তু শুধু এই ছুইাটি দুর্গ নহে, 
দক্ষিণ দিকেও শ্রেণিবদ্ধতাবে কতকগুলি নৌছুর্গ ছিল। তাহারই কথা এখন 
বলিব। উত্তর সীমায় যেমন শিবস! হইতে রায়গড় পর্যস্ত ৫।৬টি দুর্গ ছিল, এবং 
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এই সকল স্থানে যেমন স্থল-যুদ্ধের উপাদানই প্রধানতঃ সঙ্জীভূত থাকিত, 
দক্ষিণ দিকের মগ, ফিরিঙ্গি প্রভৃতি শক্রর জন্য সেইরূপ ধুমঘাট হইতে মাতল।! 
পর্য্ত্ত গ্রকাণ্ড প্রকাণ্ড নদী-মোহানায় এক শ্রেণী দুর্গ ছিল, এবং সেই সকল ছুর্গে 
জল যুদ্ধের জন্য স্থসজ্জিত রণ-তরী সমূহ সর্ধদ! প্রস্তুত থাকিত। প্রথমোক্ত 
ছূ্গশ্রেণাতে রসদাদি ও লোকজনের যাতায়াত জন্য যেরূপ উচ্চ মুগ্ময় গড় প্রস্তত 
হইয়াছিল, দক্ষিণ দিকের দুর্গশ্রেণীর জন্তও সেইরূপ স্থানে স্থানে খনিত খাল 
দ্বারা নদীপথে যাতায়াতের জন্ত সোজা পথ আবিষ্কৃত ও সুরক্ষিত হইয়াছিল। 
মানচিত্র হইতে ইহা৷ সহজে বোধগম্য হইবে। 
কপোতাক্ষ ছূর্গ হইতে দক্ষিণ দিকে খোলপেটুয়া ও কপোতাক্ষী নদী মিশিয়] 
আড়পাঙ্গীসিয়। নাম ধারণ করে । আবার ধুমঘাটের নিয়ে ইছামতী নদী যমুন! 
হইতে বিমুক্ত হইয়া উক্ত পত্তনের পূর্ববসীমীয় কদমতলী নাম ধারণ করে এবং পরে 
দক্ষিণদিকে আসিয়। মালঞ্চ হয়। বহু দক্ষিণে আসিয়া এই মালঞ্চ আবার 
আড়পাঙ্গাসিয়ার সহিত মিশিয়৷ সমুদ্রে পড়িয়াছে। ধুমঘাট পত্তনের দক্ষিণে 
মালঞ্চ ও আড়পাঙ্গাসিয়ার মধ্যে সামান্ত ব্যবধান ছিল। প্রতাপাঁদিত্যের সময়ে 
এক খনিত খাতের দ্বারা এই ব্যবধান বিলুপ্ত হয়। এই খাতের নাম “আড়াই- 
বাকীর দোয়োনিয়া” * কারণ উহা! মাত্র আড়াই বাক দীর্ঘ । আড়াইবাকীর 
নয়নাভিরাম মোহান। হইতে একটু দক্ষিণে গেলে মালঞ্চ ও যমুনার মধ্যে সামান্ত 
ব্যবধান ছিল, প্রতাপের পট,গীঞ্জ সেনাপতির ব্যবস্থায় আর একটি খনিত থাত দ্বারা 
উভয়ের সংক্ষিপ্ত সংযোগ সাধিত ত হয়; এই থাতকে এখনও “ফিরিাক্গির দোয়ানিয়া” 
বলে। এই দৌয়ানিয়ার মুখ হইতে যমুনা পথে একটি শাখানদী দিয়া রায়মঞ্জলে 
পড়িতে হয় ;1 রায়মঙ্গল বাহিয়া আরও উত্তর্দিকে আসিয়। বড় কলাগাছিয়া 
ও আঠীরবীকী নদী দিয়৷ অবশেষে মাতলার কাছে বিগ্ভাধরীতে মিশিতে হইত) 
মাতলার নিকট সেই মোহানায় একটি ছুর্গ ছিল। ডে (৯ সনাভলাদুর্গ 





৬ নদী বা খালের ছট দিক হ্‌ইতে জোয়ার তাটা চলে তাহাকে দোয়ানিযা বলে; 
অসংখ্য প্রশস্ত নদী থাকার জন্য স্বন্দরবনের অধিকাংশ খালই দৌঁয়ানিয় বা দ্বিমুখী । ১ম 
খণ্ডে সুন্দর বনের বিষরণ দ্রষ্টব্য । 

1 এইশাখ। নদী এক্ষণে ১৭৬ নং লাটের দক্ষিণ দিয়! প্রবাহিত হইতেছে । কালিন্দী 
শাখাই নিয়ে আসিয়া রায়মঙ্গলে মিশিরা দমুঞ্জে পড়িয়াছে | 


প্রতাপের ছুর্গ-সংস্থান ১৯৯ 


বলে; প্রতাপের বিখ্যাত সেনাপতি হায়দর মানক্লী এই দুর্গের অধ্যক্ষ ছিলেন 
বলিয়া ইহার নাম হইয়াছিল_হাঁক্দব্রগড় | * 

আড় পাঙ্গাসিয়া ও মাঁলঞ্চের মধ্যবস্তীস্থানে পূর্বোক্ত আড়াই বাকীর খনিত 
থালের উত্তরাংশে একটি দুর্গ ও নৌবাহিনীয় প্রধান আড্ডা ছিল। অগাষ্টাস্‌ 
পেড়ে নামক একজন বিখ্যাত পটু গীজ নৌসেনাপতি এই স্থানের অধ্যক্ষ ছিলেন । 
এই চুর্গকে “১০; আড়াই কাকীল দুর্গ বা ফিরিঙ্গি দুর্গ বলা যাইতে 
পারে।+ ছুর্গের নিয়ে নৌবহর রাখিবারও ব্যবস্থা ছিল। একটু পূর্বদিকে 
বংশ-কঞ্চিকার মত অর্দচন্ত্রাকারে একটি খাল খনিত হয়। উহাকে কঞ্চিকার 
খাল বলিত। + ঝটিকাদির সময়ে সমস্ত জাহাজ ও নৌকা নিরাপদে এই খালের 
মধো রাখা হইত। ধুমঘাট দুর্গ হইতে মাতলা দুর্গ পথ্যস্ত সমস্ত জলপথের 
রক্ষণাবেক্ষণ কার্য ফিরিঙ্গি সেনাপতি দ্বার 'সাধিত হইত; এজন এই দীর্ঘ 
জলপথকে “ফিরিঙ্গি কাড়ি” বলিত, ইহা ফিরিঙ্কি জাতীয় নাবিক প্রহরী দ্বারা 
রক্ষিত কর্মক্ষেত্র । শত্রুর গতিবিধি দেখিবার জন্ত এই পথে সর্বদা চৌকি নৌকা 
বা রণতরী চলাফেরা করিত এবং মোহানাম্ন মোহানায় সাহায্যকারী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহর 
সজ্জিত থাকিত | এই বহরের অধ্যক্ষদিগকে মীরবহর বলিত। আমর পূর্ব 
পরিচ্ছেদ বিশদভাবে দেখাইয়াছি আরাকাণী মগ ও ফিরিঙ্গি দন্থ্যরা কিরূপে 
বঙ্গোপসাগর হইতে নদীপথে দেশের ভিতর প্রবেশ করিয়া শান্ত পল্লীবাসীর 
ধনগ্রাণ ও মান সন্ত্রমের উপর অত্যাচার আরম্ত করিয়াছিল। : মহারাজ 
প্রতাপাদিত্য এই ফিরিঙ্গি ফাঁড়ির সুরক্ষণ ও স্থব্যবস্থা করিয়! এই দস্থ্যদলকে 
বারংবার টার করিয়া ছিলেন এবং তাহাদের দৌরাত্ম্য হইতে দেশরক্ষা করিয়া 


কি ০. এ কি ৮ শাাশাশীীশাীশিশীিীঁঁিিট শীীাঁীশীটি শঁশিশিিতি টি পপ শিপন ০ তলিশিশিশ তি শশী 


* এই রর স্থান বর্তমান মাতলা বা ক্যানিং সহরের উত্তরাংশে ও | এস্থানে 
এখনও বুরুজখানা প্রভৃতি উচু টিপি দেখিতে পাওয়া যায়; নিকটে প্রতাপ নগর নামক গ্রাম, 
কৃঠি বাড়ী, রাজার খাল, হায়দর আবাদ এখনও অনেক প্রাচীন কথা মনে করিয়। দেয়। এই 
হায়দর আবাদ এক্ষণে হুন্দরবনের ৫৭নং লাটের অন্তর্গত । ইহাকে সাধারণ লোকে হেদে বলে। 

+ এই ছুর্গ ১৭৩নং লাটের অস্তর্গত। ইহাকে নৌদুর্গ বলা ধাইতে পারে; নদীর মধ্য 
রণতরী প্রস্তুতি রাখিবার ভাল বাবস্থা ছিল। উপরে সাধারণ দুর্গের মধ্যে অধাক্ষ অগাষ্টাস্‌ 
পেডেণরকুঠি ছিল। যেখানে তাহার সামান্ত ভগ্নাবশেষ আছে, তাহাকে লোকে বড় কুঁঠি বলে। 

£ কঞ্ীর দোয়ানিয়া এখনও আছে । সরকারী ম্যাপে ও উহা কুঞ্চি (8০0110796) নাজ 
লিখিত হইয়াছে । এই ক্ধী এক্ষণে ২০২নং লাটের পুর্ব বেষ্টন হইয়াছে 


২০৩ ৃ যশোহ্র-খুল্নার ইতিহাস 


বহুদিন পর্যন্ত সর্বজাতীয় প্রজাবর্গের গ্রীতিভাজন হইয়াছিলেন। সুন্দর বনের 
নদীপথে যখন তখন যে সব খণ্ড যুদ্ধ হইত, তাহার কোন বিবরণী নাই । কিন্ত 
ষে সুন্দরবনে কোন কালে লোকের বসতি ছিল কিনা বলিয়৷ কতজনের সন্দেহ 
উপস্থিত হইয়াছে, প্রতাপাদিত্যের রাজত্বকালে সে সুন্দর বনের জনবন্লতা এবং 
বিপুল সৈশ্যবল সংগ্রহের কথ দেশের এক নূতন অবস্থার কথা বিজ্ঞাপিত করে। 
এখন হয়তঃ কোন ফিরিঙ্গি দ্যুর হত্যার জন্য প্রতাপাদিত্যের চরিত্রে কালিম! 
অর্পণ করিবার জন্য আমরা মভাব্যস্ত, কিন্তু সে হত্যার পশ্চাতে দস্যু কর্তৃক 
আমাদের স্বজাতীয় ও স্বদেশীয়দিগের হত্যার কি শোণিত-স্রোত প্রবাহিত ছিল, 
তাহার আমরা সন্ধান রাখিব না। এই সকল দন্থ্যগণ শুধু দেশের মধ্যে, 
দেশীয়দিগের রাজনৈতিক বিবাদ-বিসম্বাদের মধ্যে প্রবেশ পূর্বক কত যড়যন্ত্র 
সষ্টি করিয়া, স্বাধীনতা-প্রয়াসী 'প্রতাপের রাজনৈতিক জীবনকে কত বিড়ম্বিত 
করিয়াছিল, তাা ভাঁবিয়া দেখিবার উপযুক্ত বিষয় । এই দস্থ্যদলের জন্য 
তাহাকে পর্য্যাপ্ত যুদ্ধায়োজন করিতে:হইয়াছিল, এবং তাহার নৌসেনানীদিগকে 
পাশ্চাত্য প্রণালীতে কামান সাজাইয় সর্বদ| সতর্ক হইয়া থাকিতে হইত। এই 
একাগ্র চেষ্টার ফলে ভাগীরঘীর মোহানা হইতে মধুমতীর মোহানা পর্যান্ত সমগ্র 
যশোৌর-রাজ্যের দক্ষিণভাগ এমন সুন্দরভাবে সুরক্ষিত হইয়াছিল, যে তাহা! 
ভাঁবিলেও বিশ্রয়ান্বিত হইতে হয়। এই সকল স্থানে প্রত্যেক বড় নদীর মোহানায় 
বা নদী-সঙ্গমে ছুর্গ বা! নৌ-সেনা রাখিবার ব্যবস্থ। ছিল। হয়ত; সকল সন্ধান 
আমরা দ্বিতে পারিলাম না, এবং পারিবারও সম্ভব কম। কিন্তু আমরাই 
বন্ৃসন্ধানের ফলে যে সংবাদ দিতেছি, তাহাতেই প্রন্কৃত অবস্থার একট মোটামুটি 
আভাস পাওয়৷ যাইবে। পশ্চিম প্রান্ত হইতে আরম্ভ করিয়৷ আমরা ন্দীপথে 
দেশ রক্ষার প্রণালীর্টি দেখাইতে চেষ্টা করিলাম। 

ভাগীরথীর মুখে (১১) সনগল্পন্বীপ্পে এন্টি প্রধান দুর্গ ও 
নৌসংস্থান ছিল। কেহ কেহ অনুমান করিয়াছিলেন যে সগরে প্রতাপার্দিত্যের 
প্রধান রাজধানীই ছিল, সে মতের প্রতিবাদ কল্পে আমাদের যাহা বলিবার ছিল, 
পূর্ব্বে বলিয়াছি এবং সেই প্রসঙ্গে সগরদুর্গের পাশ্ববর্তী স্থানে যে সমস্ত প্রাচীন 
ভগ্মীবশেষ দেখা গিয়াছে, তাহার ও বিবরণ দিয়াছি। স্থতরাং এখানে সগরদুর্গ 
সম্বন্ধে পুনরার কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। 








জটার দেউল ২০১ পুঃ 


শ্ীতীশচন্তর মিত্র প্রণীত ঘশোহর খুলনার ইতিহাসের জন্য 
30819081918 202, 51005, 


প্রতাপের ছুর্গসংস্থান ২৯১ 


_ ভাগীরথী হইতে পূর্বদিকে প্রধান মোহানা জামিরা নদীর। সে নদী দিয়া 
শক্র আসিয়া ঠাকুরাণী নদীতে পড়িলে, উহার শাখা মণি নদীর পারে একটি ছূর্ন 
ছিল। এইগ্কান এক্ষণে ২৬ ১১৬নং লাটের মধ্যে। এই হুর্গকে (১২) 
সনিছু পর্ণ বলিতে পারি; কারণ ইহা৷ মণি নদীর পার্থে এবং স্থানটিকে 
এখনও মণির টাট বলে। এ ছুর্গকে জয়নগর হূর্গও বল! যায়, কারণ ইহার 
পার্খে ১১৭, ১১৮, ১১৯, ১২০ এই সব লাটগুলি একত্র যোগে জয়নগর বলিল 
চিহ্নিত হয় এবং মণির টাটের মধ্য দিয় প্রবাহিত একটি খালকে এখনও জন়রাম 
হাতীর গড় বলে। “হাতী” কৈবর্তদিগের একটি উপাধি। কৈবর্ভববংশীষ 
জয়রাম মণি দুর্গের অধ্যক্ষ থাক! বিচিত্র নহে এবং তাহার নাম হইতে পার্খবর্তী 
বিস্তীর্ণ ভূতভাগের নাম জয়নগর হইতে পারে। মণির টাটে মুষ্নয় প্রাচীরের চিহ্ন 
আছে এবং পার্স্থ রায়দীঘি ও কক্ষণদীঘি নামক দুইটি বৃহৎ জলাশয় রায়গড় 
দুর্গপতির সহিত সঘন্ধ বুঝাইয়৷ দিতেছে । ুর্গের বাঠিরে মণি নদীর মোহানার 
কাছে একটি উত্তুঙ্গ মন্দির আছে, উহাকে “জটার দেউল” বলে। বহুদূর হইতে 
এই দেউল দেখা যায়; উহার উচ্চতা ৬০।৭০ ফুটের কম হইবে না। সম্ভবতঃ 
ইহা একটি বিজয়-স্তত্ত | * ইহার বয়স 81৫ শত বৎসর বলিয়। অনুমিত হইয়াছে। 
স্থতরাং উহা! গ্রতাপাদ্দিত্যের আমলের বিজয়ন্তস্ত হওয়া বিচিত্র নহে। কথিত 
আছে, ইহারই নিকটবত্তী বিদ্যাধরী নদীর এক মোহানায় প্রতাপ-সেনানী রুডা 
একটা নৌযুদ্ধে মোগলদিগকে পরাজিত করেন (13011571) 12856 21001016591) 
৮]. 1, [. 159). জটার দেউল একটা মৃত্তিকা স্তপের উপর প্রতিষ্টিত। 
বাহিরের মাপ ৩*- ৯৮ ৩*-৯ ভিতর ১০-৯১৮১*-৯ এবং ভিত্তি 








সপ 


* জটার দেউল ১১৬ নং লাটের অন্তর্গত । ম্যাপে ইহাকে প্যাগোড। (৪৪০৫৪ ) বা 
(বৌদ্ধ) মন্দির বলিয়া উদ্ভিখিত হইয়াছে । ১৮৬৮ খষ্টাব্ধের এসিয়াটিক সোসাইটির কায 
বিবরণী হইতে জানিতে পারি 7 59100061085 090115190 ও 08015 0 076 
28175 13061) 15০০৮515017) 1:91 116. [176 (10016 1506 015 85001015006 ০1 
৪1০01600851 হি৪৮- ].15018 বোধ হয় এই দেউল দেখিয়াই ও £7৪ 1117011 601016 
৮০ ০01751755  ০10* বলিয়া! গিয়াছেন। মেজর ম্মিধ (5271) ) বলেন যে, এহ স্থানে 
একটি মন্দিরে ৮ বৎসর বাঁলকের আকার বিশিষ্ট একটি প্রস্তর মুর্তি চিল। রি 
১8৮50505] 40000115৬০1. |, 9. 881 24 651558785 058266667 0. 29. এ 





১৬০ 


২০২ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


১০ফুট। উচ্চতা প্রায় ৭০ফুট। পূর্বদিকে একটি মাত্র প্রবেশ পথ, উহ! 
৯-_-৬রিস্ৃত। দেউলটি পাঁতল! ইটের গাথুনি, আগাগোড়া সুন্দর কারুকাধা 
মণ্ডিত, শুধু নিয়ের ১৮ ফুট মধ্যে বাহিরের ইট ভাঙ্গিয়! যাওয়ায় শিল্পকল! বিলুপ্ত 
হইয়াছে । গবর্ণমেপ্ট হইতে ইহার সংস্কারের আয়োজন চলিতেছে । জামিবার 
পূর্বভাগে মাতলা নদী দিয়া শত্রু আদিলে, তাহাদিগকে প্রসিদ্ধ মাতলা বা 
হায়দর দুর্গে প্রতিরোধ করিত। এখান 'হইতে ধুমঘাট বাঁ যশৌহ্‌র যাইতে 
পূর্ব্বো্ড ফিরিঙ্গি ফাড়ি দিয়া সোজা পথ ছিল বলিয়৷ এ ছুর্গ এত উত্তরদিকে 
সংস্থাপন করা হয়| 

: : মাতলার পূর্বের রায় মঙ্গলের মোহানাই প্রধান এবং উহা একটি ভীষণ সম্কটময় 
স্থান। রায়মঙ্গলের পথে শক্র আসিলে রায়মঙ্গল ও কলাগাছিয়ার সঙ্গম 
স্থলে বর্তমান ১৪৬নং লাটে একটি দুর্গ ছিল উহার নাম (১৩) 
বজ্র মঙ্গল দুর্গ । * কথিত আছে, ইহার আশ্রয়ে প্রতাপাদিত্যের . 
টক্কশাল| ( টাকশাল ) এবং মহাপরাধীদিগকে নির্ধাসন দিবার জন্য কারাগার 
ছিল। এখানে ইষ্টকন্ত,পাঁদি আবিষ্কৃত হইয়াছিল। + রায়মঙ্গলের পূর্ববর্তী 


পাশা 


* সুন্দরবন অঞ্চলে ব্যান্্-ভীতি নিবারক “দক্ষিণ রায়” নামক এক গ্রাম্য দেবতার 
পূজা হইয়া থাকে । আমরা প্রথম খণ্ডে ইহার বিশেষ বিবরণ দিয়াছি (৩৮৯ পৃঃ)। 
সম্ভবতঃ এই “রায়” হইতে “রাধ মঙ্গল” নাম হইয়া] থাকিবে । কৃঞ্চরাম দাস নামক একজন 
প্রাচীন কারস্থ কবি এই দক্ষিণ রায়ের পাঁচালী রচনা! করেন, তাহার নাম *রারমক্ষল” | 
প্রাচীন কালে এইরূপ অনেক "মঙ্্ুল” লেখা হইত ; নদীর নামে পাঁচালীর. নাম হইয়াছিল 
বলিয়া "বাধ হয় না। (১৩০৩, সাহিহ্য পরিষৎ পত্রিক! ও দীনেশচন্জ সেনের “বঙ্গ ভাঁষ। 
ও সাহিত্য” ৮৬ পৃঃ) . 

রী এসিয়াটিক সোসাইটির কাধ বিবরনী (১৮৬৮) যু জানিতে পারি, *]7 106. 
০১,146 01676. 210. 07100 10015 10 ট050065 00791767115,” কেহ ফেহ বলেন, 
রায়মন্ল ও কলাগাছয়ার মৌহীনাঁকে লক্ষী নারায়নের মোহানা বা সংক্ষেপতঃ “লায়ের 
মোহানা” বলে, নাবিকেরা উহ্থার অপক্জ্রংশে 'ন'র মোহানা” করিয়। লইয়াছে; অন্ঠমতে নই নদী 
ও কলাগাছিক্বার সঙ্গমে অর্থাৎ ১*৯ নং লাটের পার্থ ন'র মোহাঁনা ছিল;- কিন্ত সে স্থল আমর! 
স্বচক্ষে ঘুরিয়া দেখিয়া কৌন ভগ্নাবশেষ পাই নাই। ১৪৬ নং লাটই ছুর্গস্থান বলিয়। বোধ হয় । 
পস্বলে টীকশাল পাকিবার কথা আমরা পরে আলোচনা করিব । রার়মন্র্গের নাহ. গুমিলে 





51 ০৯৯৯ ] ৮৮১৭১) 1৯ ১৭. 





 প্রতাপের ছুর্গ-সংস্থান ২৪০৩ 


মালঞ্চের মোহান। দিয়া শক্র আসিলে দমগ্র ফিরিঙ্গি ফাঁড়ির শাসন দণ্ড এবং 
রাজধানীর সর্বপ্রধান নৌ-ছুর্গ তাহাদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইত। ইহা ব্যতীত 
আড়পাঙ্গীপিয়া যেখানে মালঞ্চে মিশিয়াছে, সেখানে, ১৮৮ নং লাটের পশ্চিম 
শীমানার় একটি স্থানে অক্রালিকার ভগ্নাবশেষ দেখ! যায়। ১৭৯ নং. লাটে 
হরিখালি নামক শ্দীর্ঘ খালের একটি পাশখালির কুলে একট বড় ইষ্টকগৃহের 
ভগ্নাবশেষ আছে। এ সকল স্থানে রীতিমত দ্র্গ প্রতিষ্ঠা কঠিন ব্যাপার; 
বিশেষতঃ পূর্বোক্ত লাট সমুদ্রের অতি সপ্নিকটে। আরও পূর্বদিকে অগ্রসর 
হইলে মর্জীলের মোহানা । এই মঞ্জালের উপরই শিবসা দুর্গ, সে কথা 
পূর্বে বলিয়াছি। মঙ্জীলের পূর্বদিকে পশরের মোহানা । এ পশর ও পানকুনী 
নদীর সঙ্গমন্থলে ঝাপা নামক শাখানদীর উত্তরভাগে ইষ্টকগৃহাদির ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট 
হয়। এই অংশ এখন এমন নিবিড় জঙ্গল সমাচ্ছন্ন যে, ইহা! এখনও ফরেষ্ট বা 
বন-বিভাগে শাসনাধীন হয় নাই। * পশরের পরে বিখ্যাত বলেশ্বর' বা! মধুমতীর 
মোহানা--উহার নাম হরিণঘাটা। এখানে সম্ভবতঃ কোন বিখ্যাত বন্দর ছিল, 
তাহা এক্ষণে বিনষ্ট হইফ়্াছে। + এ 

 ষশোর-রাজ্যের পূর্বরদিক হইতে শক্রর আগ্রমনের সম্ভাবনা অল্প। এ জন্ত 
এ দিকে অধিক সংখ্যক দুর্গ নাই। (১3) লকত্রী লা চাকম্পিন্তি 
দুগ ই এ দিকের প্রধান হুর্গ ও নৌসেনা-নিবাস। চাকশিরি লইয়া 





পপি পিপিপি 





এ ভি তিন স্পা পপীসীপাশশিপেস্পীপপপশ  পিশাশাপশ শা 


লোকে ভয় পার, এবং লোককে রায়মঙ্গল পাঠাইবাঁর কথা বলিয়। তয় দেখান হয়। সম্ভবতঃ 
ইচ্ছার কয়েকটি কারপ আছে ঃ- প্রথমতঃ এখন যেমন কোন অপরাধীকে নির্ববাসন ও ছিরা 
আগ্ডামান দ্বীপে পাঠান হয়, প্রতাপ্যদিত্যের সময় সেইরূপ রায়মন্রল ছুর্গে পাঠান হইত। 
দ্বিতীয়তঃ রায়মন্ধল বড় বিস্তৃত প্রবল নদী, ইহার সন্নিকটে বঙ্গোপসাগরের অতলম্পশ, 
নাবিকেরা ভয়ে এপথে যাইতে চাহে না। | 

* কোন বনবিভাগীয় বা সরক'গী বিবরণী হইতে এ সম্বন্ধে কিছু মাত্র জানিবার উপায় 
নাই। যাহার! স্বচক্ষে দেখিয়াছে আমর। তাহাদ্দেরই মুখে এ স্থানের তথ্য সংগ্রহ করিয়াছি। 
বর্তম(ন চাদপাই ফরেষ্ট স্টেশন হইতে এই স্থানের অনুনন্ধান চলিতে পারে। 

1 1৫ (8৪/79$ এবং ৮৪ 057) 110০9০16 প্রস্তুতির ম্যাপে হুন্দরবশের যে পাঁচটি 
বিনষ্ট নগ্ররীর উল্লেখ আছে, তশ্মধ্যে নোল্দি (13০12) ) নামক নগর এই স্থানের নিকট 
ছিল বলিয়। অনুমান করা বার়। 


২৯৪. বশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


প্রতাপাদিত্যের সহিত তাহার খুল্লতাত রাজ। বসন্ত রায়ের যে বিষম বিবাদ হয়, 
তাহা ইতিহাস-প্রসিত্ধ হইয়াছে। সুতরাং চাকশিরির অবস্থানের যে একটা 
বিশেষত্ব ছিল, তাহ! সহজে অনুমেয়। এই চাকশিরি কোথায়, এই বিষয় লইয়া 
লেখকদিগের মতে নানা মতভেদ দৃষ্ট হয়, কারণ তাহারা কেহই স্থানটি চক্ষে 
দেখিয়া লিখেন নাই। শুধু ইতিহাসের খাতিরে নহে, চাকশিরির নদী-ৃশ্ত 
একটি দেখিবার জিনিষ । 


খুল্ন৷ জেলার বাগেরহাট হইতে ছয় মাইল পশ্চিমদক্ষিণ কোণে এবং রামপাল 
থানার ছয় সাত মাইল পূর্বোত্তরে, বর্তমান চকশ্রী অবস্থিত। পশ্চিম ও উত্তরে 
ধৌতথালি এবং পূর্ব্ব ও দক্ষিণে কুমারথালি নামক ছুইটি শাখা নদী এই চককে 
বেষ্টন করিয়া রামপালের সন্নিকটে উভয়ে মিলিত হইয়াছে এবং তথা হইতে 
প্মঙ্গলা” নাম ধারণ করিয়া পশরে গিয়া পড়িয়াছে। পূর্বকালে ধৌতখালি হইতে 
রামপাল পধ্যন্ত সমস্ত স্থানটির নাম ছিল চকণ্রী * কারণ এই স্থানের নবোখিত 


* প্রাচীন দলিলাদিতেও এই স্থান চকণ্ী নামে অভিছিত। একববরিয়া, ঝালবুনিয়া, 
তালবুনিয়. বড়দিক়া, আঙ্গারিয়া, চত্তীপুর, হূর্গাপুর প্রভৃতি স্থানগুলি এই চকের অস্তর্গত। 
বেলফুলিয়া নিবাসী প্রযুক্ত বাবু রাখালদাস সিংহ প্রভৃতির পূর্ববপুরুষগণ চকগ্রীর চারি আনা 
অংশ খরি্র করিয়া বাটোয়ারা-নুত্রে তালবুনিয্া। মৌজ পাইয়াছিলেন। ঠাহাদের গৃহে 
রক্ষিত প্রাচীন খতিয়ানে (৩% হইতে ৩।% পৃষ্ঠা) এই বিবরণ আছে। প্রতাপাদিতোর 
পতনের পর হৃন্দরবনের অন্ান্ত অংশের মত চকষ্ররীও ভীষণ জঙ্গলাকীণ হইয়া পড়ে। 
বহুকাল পরে অন্থান্ত বিভাগের স্ায় এ স্থানও উচ্চ হইয়া আবাদে পরিণত হয়। ১৭শ 
শতাব্বীর শেষভাগে বদন হাওলাদার নামক এক সওদাগর নবাবের কাধ্যোপলক্ষে পূর্বাঞ্চল 
হইতে এখানে আসেন। তৎপুত্র সেণ কালাই মুশিদকুলি থার সময়ে সনন্দ পাইয়। 
সমস্ত চকষ্র। দধল করিয়া এই স্থানে বাস করেন। সেই সময় তিনি একটি হন্দর মসজিদ 
নির্মাণ ও “বড়পুকুর” নামক একটি জলাশয় খনন করেন। উভয় কীর্তিই বর্তমাম। 
মসজিদটি মোগল স্থাপত্যানুষায়ী গঠিত ; উহার বাহিরের মাপ ২২৮২২ ফুট, ভিতরে 
১৫১৫ তিক্তি ৩৬; উহাতে একটি মাত্র গুত্বজ এবং ৪টি মিনার আছে, মিনারের 
উচ্চতা ১৫ ফুট। স্থানীয় লোক এই স্থানে নেমাজ করে। সেখ কালাইএর বাড়ীতে একটি 
পাকা কবর ও দরগা আছে। দেখ কাল্লাইএর ছুই পুত্র ছিল--হুমুজ উদ্দীন ও মইবুল্যা। 
দুমূজ উদ্দীনের পুত্র মুর উদ্দীন রাজা বিবিকে বিবাহ করেন এবং নিজে নিঃসপ্ভান বলিয়া 
সমস্ত সম্পত্তি স্ত্রীর নামে উইল করিয়া দেন। এ জন্য মইবুল্যার পুত্র জমিরতুল্যার মহিত 
বিবাদ চলিতে থাকে । সেই বিবাদ-হুত্রে নানাস্থানীয় জমিদারগণ প্রবেশ করিয়! ক্রমে ক্রম 
সমস্ত সম্পত্তি আত্মসাৎ করেন। কাড়াপাড়ার রায়চৌধুরীগণ, বেলফুলিয়ার সিংহ, নওয়া- 
পাড়ার ঘোষ ও সারসার মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি বংশীয় ধনী বাক্তিবর্গ সমগ্র রা টিক 
বণ্টন করিয়। লইয়াছেন। 





চকশ্র/ মসজিদ 
শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র প্রণীত বশোহর খুলনার ইতিহাসের জন্য 
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প্রতাপের ভুর্গ-সংস্থান ২০৫ 


আবাদ শস্ত-প্রাচুর্যো সমস্ত চকের শ্রী-সম্পাদন করিয়াছিল। এখন চাকশিরির 
মধ্যে অনেকগুলি গ্রাম হইয়াছে। পূর্ব্বে ভৈরব হইতে পশর পর্যাস্ত সমস্ত ভৃভাগ 
জরা শীর্ণ ছিল। উহার মধ্যে রঙ্গদ্বীপ (রাঙ্ দিয়া, মধুদ্বীপ 'মধুদিয়া), পরবর্তী 
মধুদীপ (পারমধুদিয়া) প্রভৃতি দ্বীপের উন্মেষ হইলেও সমস্ত স্থানের মাঝে মাঝে 
বহু বিস্তৃত বিল ছিল। সুতরাং মধুমতী বা ভৈরব নদ হইতে পশ্চিম দক্ষিণমুখে 
সুন্দরবনের দিকে অগ্রসর হইতে হইলে, চক্রীর পথে আসিতে হইত এবং. এ 
স্থলে সুদৃঢ় সৈম্াবাস বা নৌবাহিনী থাকিলে, শক্রর গতি প্রতিহত করা যাইত। 
বশেষতঃ চারিদিকে চক্রাকারে নদী থাকাতে জাহাজ ও নৌক৷ প্রভৃতি নিরাপদ 
রাখা চলিত। চাকশিরির এই অবস্থান-কৌশলের জন্যই প্রতাপাদিত্ায এই স্থানে 
একটি প্রধান নৌ-সেনার আড্ডা করিতে সন্কর্র করেন। রাজ্য রক্ষার জন্য সে 
সংকর এত প্রয়োজনীয় যে, তজ্জন্ত তিনি অবশেষে পিতৃবোর সহিত বিবাদ করিতে 
বাধ্য হইয়াছিলেন। সে বিবাদের বিবরণ পরে দিব। 
- চকের উত্তর সীমায় ধৌতখালির দক্ষিণ কুলে যেখানে এখন চকশিরির হাট 
বসে, তাভাই দুর্গের স্থান। ধৌত খালির উত্তর পার হইতে উহার ফটো লওয়া 
হইয়াছিল। এট চাকশিরির নিকটবর্তী কলীগপ্, চণ্ডীতল!, কালিকাতলা, 
দুর্গাপুর প্রভৃতি এই স্থানে হিন্দু প্রাধান্তের পরিচয় দিতেছে । হাটের দক্ষিণাংশে 
একটি কালীমন্দিরের ভগ্মীবশেষ এখনও আছে এবং প্রাচীন একটি পুকুরও 
তাহার পার্খে রহিয়াছে । পাশ্ববর্তী একব্বরিয়া গ্রামের পূর্বভাগে একটি প্রকাণ্ড 
দীঘি আছে, উহ। উত্তর-দক্ষিণে দীর্ঘ । সম্ভবতঃ দীঘিটি প্রতাপাদিত্যের সময়ে 
খনিত এবং উহার সন্নিকটে ছুর্গীধাক্ষের আবাস গৃহান্দি ছিল । এখন কিন্তু লোকে 
তাহ! বিশ্বাস করিতে চায় না) বড় দীঘি দেখিলেই লোকে বলে, তাহ খাঞ্জাই 
কীর্তি, অর্থাৎ খা! জাহান কর্তক খনিত দীঘি। সে কথার কোন মূল্য নাই, 
কারণ পুরাতন অধিবাসীর কোঁন বংশধর এখানে বাস করিতেছে না। এখন 
ঢাকশিরির কিছুই নাই ; আছে মাত্র প্রাচীন নাম. আর আছে মাত্র এখানকার 
হাঁট, উহ মঙ্গল ও শুক্রবারে লাগে। ইহাকে এ অঞ্চলে কাটিকাটা হাট বা 
সর্বাপেক্ষা প্রাচীন হাট বলে; এবং সুন্দরবনের পূর্বভাগের আবাদের বহুলোক 
এখানে আসিয়া হাট করে। 
উপরিভাগে প্রতাপাদিত্যের যে ১৪টি প্রধান দরের কথা বল হইল, তঙ্বাতীত 


২০৬ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


আরও কতকগুলি ছোট ছোট ছুর্গের সন্ধান পাওয়া যায় * কেহ কেহ বলেন, 
সুদুর পূর্ব্ব কোণে মেঘনা নদীর মোহনার নিকট কোন স্থানে একটি হুর্গ ছিল) 
ুর্ববদেশীয় সৈন্তের অধিপতি রঘু নামক সেনানী সেখানে অধ্যক্ষ থাকিতেন। 
ঘটক কারিকাতেও “প্রাচ্যপতি রঘু” একজন প্রধান সেনাপতি ছিলেন বলিয়৷ বণিত 
আছে। কিন্তু ছুর্গের কোন বিশেষ বিবরণ পাওয়। যায় ন৷ এবং ইহার অস্তিত্ব 
সম্বন্ধেও সন্দেহ করি । উত্তরভাগে আধুনিক যশোহর সহরের সন্নিকটে মুড়লীতে 
প্রতাপাদিতোর একটি সৈন্াবাস ছিল; চাচড়া রাজবংশের পূর্বপুরুষ ভবেশ্বর 
রার ইহার কিল্লাদীর ঝ৷ দুর্গাধ্যক্ষ ছিলেন বলিয়া! প্রবাদ আছে। এই তথোর 
সত্যাসতা আমরা পরে বিচার করিব। মোগলের সহিত প্রতাপের বিশেষ ভাবে 
সংঘর্ষ উপস্থিত হইলে, ধুমঘাটের ৫।৬ মাইল উত্তরে মৌতলায় একটি হুর্গ নির্দিত 
হয়। ইহীরই পার্থে জাহাজঘাটা বা নৌ-বাহিনী সংস্কারও নির্মাণ করিবার অন্ত 
প্রধান কর্মশশীলা ছিল। এখানে অনেক নাব-সৈম্ভ থাকিত এবং গুলি বারুদ 
প্রস্তুত হইত। এই স্থানে একজন ফিরিঙ্গি অধ্যক্ষ ছিলেন এবং তাহারই বাসের 
জন্ত জাহীজঘাটায় প্রশস্ত বাসগৃহ আছে। রাজ! বসন্ত রায়ের পুত্র ঠাদ রায় বা 
চন্ত্রশেথর রায় এই সকল ব্যাপারের সহকারী ছিলেন । 


০৮০ শশী পিসী পাপী তাশিশাশীপিশি েশাশিটিতিশীশিটিশীশীশীপশিশিটিশীশিশিপিপীলি শা শল 
২ পতিত পি শিপপীটিলী  সশিপিপপপপাশাপা পি িসপপপাপাসপীপীশিসিপাা সপ্পশপীশ। পীশাশীপীপ পেশী 


* কেহ কেহ বলেন বর্তমান কলিকাতীর চারিদিকে প্রতাপাদিত্যের সাতটি দুর্গ ছিল; 
মাহলা, রাক্পগড়, টানা, বেহালা, সালখিয়া, চিৎপুর  আটপুর (মুলাজোড়), এই সাতটি 
স্থানে এই সকল ছুর্গের স্থান নির্দিষ্ট ছিল। ইহার মধ্যে মাতলা ও রায়গড়ের বিবরণ 
দবিয়াছি। রারগড় ও বেহালার ছুর্গ বোধ হয় অভিন্ন। মুলাজোড়ের পার্থে যে হুর্গ আছে, 
তাহা বর্গীর হাঙ্গামার সময়ে বর্ধমানাধিপতির বাসের জন্ত নির্মিত হয়; সামনে [সন্মুগে) 
গড় ছিল বলিয়। মি! ষ্রেননের নাম হইয়াছে ষ্ভামনগর। | 

: “কলিকাতা সেকাল ও একাল” ৪৬ রি 


নৌ-বাহিনীর বাবস্থা ২৪৫ 


বিহস্প পর্লিচ্ছেছ_নৌন্বাহিনীবপ বানস্থা 


নদীবহল তাটিরাজ্ো রাজত্ব করিতে গেলে পর্যাপ্ত নৌ-সংস্থান ন৷ হইলে চলে 
না। সে অঞ্চলে যেখানে সেখানে গিয়া! শক্রকে অতকিত ভাবে আক্রমণ করিবার 
এমন উপায় আর নাই। -নাগলদিগের এ বিষয়ে ভাল ব)বস্থা ছিল না, তাহা 
প্রতাপাদিতা জানিতেন। পূর্বকালে সামুদ্রিক জাহাজ প্রধানতঃ বঙ্গদেশেট 
প্রস্তুত হইত। আকবরের সময় একটি বাদশাহী নৌ-বিভাগ ছিল; বহুদেশ 
হইতে উৎকৃষ্ট নৌকা সংগৃহীত হত বটে, কিন্তু বঙ্গদেশ, কাশ্মীর ও সিম্ুদেশের 
মৃত অন্ত কোথায়ও ভাল সমুদ্র-গামী জাহাজ প্রস্তুত হইত ন|। বাদশাহ নান! দেশ 
হইতে কারিগর আনাইয়া লাহোর ও এলাভাবাদে বুসংখ্যক তরণী প্রস্ত্ত 
করাইয়াছিলেন। * কিন্তু বঙ্গ প্রভৃতি দৃরবর্তী স্থানে উহার অতি কমই আসিত । 
সম্রাট আওরঙ্গজেবের সময় যখন পূর্ববঙ্গে মগ ফিরিলি প্রভৃতি জলদন্দুদিগের 
সহিত যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল, তখন নবাব সায়েস্ত! খা ঢাকা প্রদেশে অসংখা 
নৌকা ও জাহাজ নির্মীণ করাইয়াছিলেন। 

ভারতবর্ষে অতি প্রাচীন কাল হইতে নৌ-বিগ্ভার উন্নতি হইয়াছিল। 
মহা ভারতে মনোরথগা'মিনী, সর্ববাতসহ! ও যন্তরযুক্ত তরণীর উল্লেখ আছে। 1 
নৌ-সাধনোগ্যত বঙ্গবাসীকে পরাজিত করিয়! দিখ্বিজয়ী রঘু বঙ্গদেশে জয় পতাকা 
উড্ড্রীন করিয়াছিলেন । 1 বঙ্গবীর বিজয়সিংহ সিংহলে রাজ্য স্তাপন করেন। 
বঙ্গীয় বণিকের! বাঁণিজ্যার্থ যব, স্মাত্রা গ্রভৃতি দ্বীপে গিয় ধর্মপ্রচার ও উপনিবেশ 
স্কাপন করেন। অজাস্তা প্রভৃতি গিরিগুহায় এবং যব হ্বীপাদির ভাক্রয্য-শিল্পে 
প্রাচান ভারতের নৌ-বিস্তার পরিচয় পাওয়া যায় । হিন্দু-বৌদ্ধ যুগে মুসলমান 
মিরা িনিরি রি হি নান! চিত্রবিচিত্র ডিঙ্গা সাজাইয়া 


নি 15177170082 ৮৮ 279. 
“ততঃ প্রবাসিতো বিদ্বান্‌ বিছুরেণ নরস্তাদ। 
পার্থানাং দর্শয়ামীস মনোমারুত গামিনীম॥ 
সর্ববাতসহাং নাবং বস্তযুক্তাং পতাফিনীম্‌। 
শিবে ভাগীয়ধীতীরে নরৈবিভ্রংসিভি: কতাষ ৮ অহাভারত, আদিপরব, ১৪৯ । ৪-৫ 
হৃবংশহ। ৪র্থ, ৩৬ শোক, । 








১০১০ 


২০৮ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


বহু বিদেশের সহিত বাণিজ্য করিতেন, প্রাচীন সাহিত্যে ও চীন পর্যটকের 
বিবরণীতে তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে । উড়িষ্যার অন্তর্গত খণ্ডগিরির 
শিলালিপিতে আছে, কলিঙ্গ-রাঁজপুভ্রকে অন্ঠান্ট শিক্ষার সহিত পনাব-ব্যাপার” 
শিখিতে হইয়াছিল। বঙ্গদেশে এই নাব-ব্যাপার একটি প্রধান শিক্ষার বিষয় 
ছিল। বঙ্গ ও কলিঙ্গের লোকেরাই যে এই বিষ্ভায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন 
তাহাতে সন্দেহ নাই । * বঙ্গের মধো আবার দক্ষিণ বঙ্গের অর্থাৎ সমতটের 
অধিবাসীর! নাব-বিস্ায় অধিক অগ্রসর হইয়াছিলেন। সপ্ত ডিঙ্গা সাজাইয়া 
ধনপতি বা চাদ সওদাগর কিরূপে বহু বিদেশের সহিত বাণিজ্য করিতেন এবং পণ্য 
বিনিময়ে. দেশের ধনবৃদ্ধি করিতেন, তাহার কথা! ন! শুনিয়াছেন, এমন লোক 
বিরল। কবিকঙ্কণের চণ্তীকাব্যে উহার বিশেধ বিবরণ আছে এবং উহা! হইতেই 
দেখা যায়, নৌকাগুলি, মাঝি ও দীড়ী পূর্ববঙ্গ হইতে আসিত। বাঙ্গাল নাবিকেরা 
পথে বিপদে পড়িয়! বাঙ্গালের ভাষায় কান্দিয়াছিল, সে বর্ণনা চণ্তীতে আছে ।+ 

প্রতাপা্দিত্যও এইরূপে ভিঙ্গা৷ সাজাইয়াছিলেন, কিন্তু তাতা বাণিজেযর জগ্ 
নহে। পূর্ববঙ্গে তীহার পৈতৃক নিবাস এবং সপ্তগ্রামের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ । 
সুতরাং এই দুই স্থান হইতে তাহার উৎকৃষ্ট পোত নির্মাণকারী কারিগর আনিতে 
কট হয় নাই। অপ্তগ্রাম তখন বাণিজোর জন্য সর্বপ্রধান বন্দর ছিল, পকর্ণাট 
গুজরাট, কাশা কনখল, লঙ্ক! দ্রাবিড় হইতে শ্রীহট্ট পর্যযস্ত সকল শফরের (সহরের) 
বণিক সপ্তগ্রামে আসিয়! বাণিজ্য করিত,” কিন্তু সপ্তগ্রামের বণিক কোঁথায়ও 
যাইত না। £ এখানে সকল দেশের নৌকা-নিম্শীণপদ্ধতি পরিজ্ঞাত ছিল; সকল 


57715691501 100887 91100৮75870 80401 0706 200510” ৮) [90179101704 
81013811651 0, 9.46-9 06 0০0010806 িচিচীযাজা 9০৪ (5111010 উি 
১০1০7) 0. 245. 


“কান্দেরে বাঙ্গাল ভাই বাফোই বাকোই। কুক্ষণে আসিরা প্রাণ বিদেশে হারাই ॥ 
আর বাঙ্গাল বলে বড় লাগে মায়া মো। বিদেশে রহিলু' না দেখিলু মা্ড পো।” ইত্যাদি 
কবিকষ্কণ চণ্ডী,_-ডিঙ্গার বিনাশে নাবিকদিগের রোদন, (বঙ্গ বাসী সংস্করণ ১৯৮ পৃঃ)। 
“এসব সফরে ঘত সদ্দাগর বৈসে। জঙ্গ ডিজ্জ। ল'য়ে তারা বাণিজ্যেতে আইসে ॥ 
সপ্তগ্রামের যেণে সব কোথায়ও নাধায়। ঘরে বস্যে হথ মোক্ক নান! ধন পায়। 
কবিকন্ধণ চীন সংন্বযণ) ১৯৬ পৃঃ 


নৌ-বাহিনীর ব্যবস্থা] ২০৯ 


দেশীয় লোকের! এখানে আদিয়৷ আবগ্তক মত নৌক! নিন্মীণ বা সংস্কার করিয় 
লইত। কবিকম্কণ প্রতাপাদদিত্যের সমসাময়িক লোৌক। * তীহারই বর্ণনায় 
দেখিতে পাই, কোন কোন সদাগরী ডিঙ্গা “আশী গজ জল ভাঙে গানের ছু'কুল”, 
এবং কোন ডিঙ্গায় বহুসংখ্যক দাড় ছিল। প্রতাপাদিত্যের জামাতা রামচন্দ্র যে 
নৌকায় যশৌহর রাজধানী হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন, তাহা চৌষতি দীড়ফুক্ত 
এবং কামানঘবার! রক্ষিত ছিল।1 এই সকল নৌকাকে “কোশা” নৌকা বলিত, 
এই সকল সুদীর্ঘ নৌকা দ্রুতগমনের জন্য ব্যবহৃত হইত। প্রতাপাদ্দিত্যের 
বহুসংখ্যক কোশা নৌকা ছিল।$ অধ্যাপক যছুনাথ সরকার মহোদয় সম্প্রতি 
“বহারিস্তান* নামক পারসিক গ্রন্থের পাঠোদ্ধার করিয়া যে অনুবাদ করিয়াছেন, 
তাহা হইতে জানিতে পারি, যুদ্ধকালে প্রতাপাঁদিত্যের সেনাপতির সঙ্গে “বেপারি, 
কোশা, বলিয়া, পাল, ঘুরাব, মাচোয়া, পশতা৷ ও জলিয়া জাতীয় নৌক৷ 
ছিল।” $ “ইহ! ব্যতীত দুই এক খানি “পিয়ারা” এবং মহলগিরি* নৌকাও 
ছিল। ইহার মধ্যে কোশী নৌকার কথা বলিয়াছি; অপর নৌকা! সমূহের কিছু 
পরিচয় দেওয়া আবশ্যক | 

এই সকল নৌকার মধো ঘুরাব (0147) সর্বাপেক্ষা শক্ত ও শক্কিশালী। উদ 
প্বুবাব্শব্যে কাক পক্ষী বুঝার়। ইহাতে সাধারণতঃ ছুইটি এবং বড়গুলিতে তিনটি 
মাস্তল থাকে । দৈর্ঘ্যের অনুপাতে ইহা বেশ প্রশস্ত ; প্রায়ই সম্মুখে ছইটি বড় 
কামান এবং ছুইপার্থ্ে কতকগুলি করিয়া ছোট কামান সাজান থাকিত। “বলিয়া” 


“কথা-সরিৎ-মাগর” প্রভৃতি গ্রন্থে দেখ! ঘায়, বণিকের! “যান পান্ত্র বা যান পাত্রক' 
নামে এক প্রকার পোতে সমুদ্র ধাত্রা করিতেন, চীনেরা অগ্যাপি উহ্াকেই হান্ক নাষে 
ব্যবহার করিতেছেন (0177656 ]810:)। এ যান্কই জঙ্ন বলিয়া উল্লিখিত হইতেছে। এই 
পোতের আকার খুব বড় এবং তলদেশ বিস্তত। ইহাতে অনেক বোঝাই ধরিত। 

"বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস,” বৈশ্ঠকাগ্ড, ৬৯-৭* পৃঃ । 

* "শাকে রম রদ বেদ শশাঙ্ক গণিতা” অর্থাৎ ১৪৯৯ শকে বা ১৫৭৭ থষ্টাঞ্জে কবি- 
কন্কণ চণ্ডীকাব্য প্রণয়ন করেন। | 

+ “চতুঃবষ্টিদগুযুক্তা নৌরানীতা মন্ত্রমতিঃ। নালীকৈ; সঙ্জিতা স্বর সৈনাস্তৈঃ 
পরিবারিতা ॥” ঘটককারিকা, নিখিল বাবুর গ্রতাপা্দিতা, মূল ১১৯ পৃঃ। 

£ সম্ভবতঃ হিন্দুরা পূজার সময় যে কোশা ব্যবহার করেন, কতকট1 তাহারই মত. 
আকার বলিয়া এই নৌকাগুলির নাম কোশা নৌক। 

3. প্রবাসী, কার্তিক, ১৩২৭, ৪ পৃঃ। 
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২১৪ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


নৌকা বোধ হয় আমর| যাহাঁকে “ভাঁউলিয়া”? বলি, সেইরূপ ছোট, লম্বা, একপার্ে 
ছইওয়ালা দ্রুতগামী নৌকাকে বুঝায়। “পাল” বলিতে খুব সম্ভবতঃ ঢাকা হইতে 





আমগ্ানী “পলওয়ার* নৌকাকে বুঝাইত ; ইহাতে একটী মাত্র প্রকাও মাস্তল 
থাকে এবং অত্যন্ত বোঝাই ধরে। মাচোয়! (সম্ভবতঃ )1555০019 0081) নৌকার 
তক্তাগুলি কাতা বা শণ দিয়। বাধিয়! গ্রস্তৃত করা হইত এবং উহাতে তরঙ্গের বেগ 
সহ করিতে পারিত। এ জাতীয় নৌকা মান্্রীজের উপকূলে ব্যবহৃত হইত । & 
“পশতা” (04518) এক প্রকার ছুই মাস্তবলিয়৷ দ্রুতগামী জাহাজ । 1+ জলিয়া 
(8811%80 0০€ 2711100) নৌকা দক্ষিণ ভারতের উপকূলে বাবহৃত হইত। 
ইহা দীড়ের সাহায্যে চালিত হইত । উহার উপরে পাতলা বাঁশের পাটাতনের 
দুই পার্খ্ে ৪০৫টি পর্যাস্ত ঈাড় বসান থাকিত; বৃহদীকারের জালিয়া ব৷ 
জল্বাগুলিতে ৬টি বা ৭টী পরাস্ত ছোট কাখাঁন পাতা থাকিতে পারিত। + পিয়ার! 


৬ ০ এপ তাস্পীল সতত পিন পা পা 





*:.:12771৬ [২6০০৫৫৭ 96 0102 [70 (17৩৩10] 1) 5 ৮৮0োগ 01 0001 
91710017%, 0526 

1 পশতা বা ফসৃত। 07141111০ নৌকার মত। এই পোত মাধারণতঃ দস্্যদিগের 
দ্বার! বাবহৃত হইত | 

1 :170127 9011)1)11)6 9. 242. 00177) 8 (772616661) ৮০1, 11 19816 11, 089 
জালিয়া ও জল্গ্বা (151৮৭; ) বোধ হয়, একই কথা। ইহা প্রাচীন গ্যালি (0511৩) ) 
জাহাজেরই প্রকারাস্তর । ইংরাজীতে 081] ও (1110 ছুই নাম আছে। উহার মধো 
(7117 গুলি ইযোরোপে ভূমধাসাগরে এবং 0৭1] গুলি দ্বাক্ষিণাত্যের উপকূলে 
বাবহ্ৃত হইত মোগলদগের নৌঁবাহিনীতে জালিয়া বা জল্বা জাহান্তই অধিক 
মংগাক থাকিত ও 
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নৌকাগুলি মযূরপঙ্ছী বাঁ সুন্দর বজরার মত। উহার ভিতর আরোহিগণ স্বচ্ছন্দ 
বাস করিতে পারিত। মহলগিরি তরণী পিয়ার অপেক্ষাও স্বন্দর ও বড়।.. 
উহাতে রাণী বা উচ্চবংশীয়। মহিলারা আরোহণ করিতেন। প্রত্যেক বহরে 
মেনাপতি বা আামীরদিগের জন্ত এপ ২।১ খানি তরণী থাকিত। বেপারি নৌক। 
বাণিজ্যের জন্ত এখনও ব্যবহৃত হয়। ইহা ঘুরান ছইওয়ালা এবং সম্মুখে কয়েকটি 
দাড় এবং মধ্যস্থলে একটি গ্রকাণ্ড মাস্তল থাকে । অস্ত্র শস্ত্ ও থাগ্ঠাদি বহনের 
জন্যই এ সব নৌকা যুদ্ধকালে প্রয়োজনায় ছিল। 

যে দেশে প্রযোজনায় সরঞ্জামের সংস্থান, নদার অবস্থা ও উপকূলের প্রকৃতি 
যেরূপ, সে দেশে তদমুযারী নৌকা বা রণতরী প্রস্তুত হইয়া থাকে। * এইজন্য 
ভারতবধের এক এক প্রদেশে নৌকা বা জাহাজ নিন্মাণের সময় কোন এক 
প্রকার আদর্শের অনুকরণ কবিলেও উহার মাল মসলা! এবং ব্যবহারের প্রণালী 
পৃথক হওয়াতে আদর্শেরও অনেক পরিবর্তন হইয়৷ থাকে । উপরিভাগে যে সকল 
পোতের কথা বলা হইল, উহার অধিকাংশই রণতরী ; এজন প্রতাপাদিত্যকে 
উহার অধিকাংশই অন্তের অগ্গকরণে প্রস্ত করিয়। লইতে হইয়াছিল। তীহার 
নৌ-বিভাগে যে সকল পটুগীঞ্জ কর্মনচারা নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তাহারাও 
দাক্ষিণাত্যের মালবর ও করমগ্ুল উপকূলে কয়েকজাতীয় পোত- যেমন 
ঘুরবাব, পশতা, মাচোয়া বা মাছুল! এবং জালিয়। বা জল্বা (]21)81) )-- 
যশোহরে প্রবর্তন করিয়াছিলেন। অবগ্ত সপ্তগ্রাম এবং সন্দীপ প্রভৃতি 
স্থানে এইরূপ পোত পুর্ব হইতে প্রস্তুত হইত। এতাপাদিত্যের সময়ে 
যশোহরের কারিগর্গণ জাহাজ-নিশ্মীণে বিশেষত্ব লাভ করিয়াছিল। 
তাহার ফলে সায়েন্ত। খা অনেক জাহাজ যশোহর হইতে প্রস্তুত করাইয়া 
লইয়াছিলেন। কয়েক প্রকার নৌক। যশোহরের নিজ সম্পত্তি ছিল) 
যেমন, ডিঙ্গি, পান্সা, বাছা?। ও বালাম। “যখন লোহার ব্যবহার জানিত 
না,তখন বেতে বাধ! নৌকায় চড়িয় 'বাঙ্গাণারা৷ নানাদেশে ধান চাউল বিক্রয় 
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করিতে যাইত। সে নৌকার নাম ছিল “বালাম নৌকা" । তাই সে নৌকায় 
যে চাউল আসিত, তাহার নাম বালাম চাউল হইয়াছে” । * আমরা এক্ষণে 
বালাম চাউলই চিনি, বালাম নৌকার কথা ভুলিয়৷ গিয়াছি। তবে এখনও 
বালাম চাউল প্রধানতঃ খুল্ন! ও বরিশাল জেলা হইতে নান! দেশে রপ্তানি হয়। 
দক্ষিণ খুলনা বা প্রাচীন বশোহরের বালাম নৌকা নিজস্ব। প্রতাপাদিত্যের 
মময়েও রসদ প্রেরণের জন্ত এ নৌকার প্রচলন খুবই ছিল। বড় নৌকা বা 
জাহাজকে পূর্বকালে ডিঙ্গা বলিত; এবং সর্বজাতীয় ছোট নৌকার সাধারণ 
নাম ছিল--ডিঙ্গি। একজন লোকে একথানি বৈঠা দিয় ইহা স্বচ্ছন্দে বাঁহিতে 
পারে ; নদীতীরবাসা প্রত্যেক গৃহস্থের এ নৌকার প্রয়োজন ছিল এবং এখনও 
উহা ব্যবহৃত হয়। ষশোহরে ইহার যথেষ্ট ব্যবহার ছিল। ডিঙ্গি অপেক্ষা একটু 
বড় নৌকা ছই বা আবরণ দিয়া দাড় বসাইলে “পান্সী” হইত এবং উহাতে অল্প 
খ্যক লোক চলাফেরা করিতে পারিত। যে সব প্রকাণ্ড আকারের পান্সী 
ফরিদপুর অঞ্চল হইতে আমিত, তাহাকে “সৈদপুরি পান্সী বলে” । পান্সী 
অপেক্ষা! একটু বড়. ও শক্ত, অনাবৃত, ভারবাহী নৌকাকে “বাছাড়ী” বলে; 
তদদপেক্ষা বড় হইলে বাছাড়ী জাহাজ হয়। এখনও “বাছাড়” উপাধিধারী 
নমঃশূদ্র জাতীয় লোকেরা বহুসংখ্যক প্রাচীন যশোহরের সন্নিকটে বাস করে। 
সম্ভবতঃ তাহাদের নামানুসারে এই প্রকার নৌকার নাম হইয়া থাকিবে । এই 
সকল নৌকা! ব্যতীত সংবাদাদি প্রেরণের জন্য অত্যন্ত দ্রুতগামী সিপ নৌকা, 
ভারী দ্রব্য ও হাতী ঘোড়া প্রভাতি জীবজন্ত বহনের জন্য ঢাকাই “পাটুয়!, ভড় বা 
“জঙ্গ” নৌকা ব্যবহৃত হইত। “পাতিল” নৌকা! উত্তরপশ্চিন দেশ হইতে আসিত, 
এবং মোগলবাহিনীতে রসদ বহনের জন্ উহ ব্যবহৃত হইত। প্রতাপাদিত্ের 
নৌ-বাহিনীতে ঘুরাব, জালিয়া, বালাম, পলওয়ারী ও কোশার সংখ্যাই অধিক। 
তন্মধ্যে ঘুরাব, কোশ! ও জালিয় গ্রকৃত রণতরী ।1+ অপরগুলি অধিকাংশই 
ভারবাহী। ী 


* কলিকাতার বঙ্গীয় সাহিত্য সন্িলনের ৭ম অধিবেশনে মহামহোপাধ্যায ্রহরপ্রসাদ 
শাস্ত্রী মহোদয়ের অভিভাষপ, ২৭ পৃঃ। 

| মোগলদিগের নওয়ারা বিভাগে ঘুরাব, পাঁতিল, জলবা এবং কোশার সংখা। বেশী 
ছিল। মগদিগের 'নীবিভাগে ঘুবাব, জঙ্বা, জঙ্গি ( জঙ্গ বা ]0:) এবং কোশ! ও বালাম 
অধিক। 
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এই সকল জাহাজ ও নৌকা গঠন করিতে গ্রতাপাদিত্যের আর একটি 
বিশেষ সুবিধা ছিল। ন্বন্দরবনে পোতনিম্্াণের উপযোগী কাঠের অভাব ছিল 





গাতিল নৌকা। 
না। তন্মধো সুন্দরী কাঠই সর্ববাপেক্ষা উৎকৃষ্ট । এই কাঠ দেখিতে নর, গাঢ় 
লালবর্ণ, ইহা খুব শক্ত এবং ভারসহ ; কাঠে গিরা বা গাইট কম, ফাঁড়িলে দীর্ঘ 
ত্তা হয় ; এ কাঠ জলে ভাল থাকে, লোণায় সহজে নষ্ট হয় না। এমন কি, 
জলের মধ্যে সুন্দরী কাঠ শীল সেগুন অপেক্ষাও বেশী দিন টিকে। এখন যেমন 
ভাল সুন্দরীকাঠের বিশেষ অভাব, তখন তাহা ছিল না।* প্রতাপাদিত্যের বাড়ীর 
কাঁছে নিজের এলেকায় বনুকাঁলের সঞ্চিত সুন্দরীবুক্ষ যথেষ্ট পাওয়া গিয়াছিল। 
তিনি অনায়াসে সংগ্রহ করিয়৷ এই কাঠে অসংখ্য তরণী গড়িয়াছিলেন। জাহাজের 
তলায় সুন্দরীকাঠ ভাল উপাদান ছিল; বাইনের তক্তায় পাটাতন ও আবরণের 
বিশেষ সাহায্য করিত। একমা সুন্দরী কাঠই যে অবলম্বন ছিল, তাহা নহে। 
সকল কারিগরে স্থুন্দরী কাঠ দ্বারা কাধ্য করিতে সমর্থ ঝা সম্মত ছিল না। ঘুরাব 
প্রভৃতি প্রধান জাহাজগুলি অন দেশের ধরণে শাল সেগুনে নির্মিত হইত। 
ইয়োরোপে ওক (০8) কাঠে জাহাজ গড়া হইত; সে দেশের লোকে ওকের 
গৌরবে গর্বান্থিত ছিল। কিন্তু ওক অপেক্ষা সেগুন অনেক ভাল। ওকের 
জাহাজ বার বৎসরে পারি করিতে হত কিন্তু রে সেগুনের র্মাডিও ৫. বংসর 


সপ পিসি শিস _ শিশ্াীিিটি শী 
পাপা পপ 
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থাকিত। সেগুনের তল! ও শাল শিশু দ্বারা অন্তান্ঠ অংশ গড়িলে জাহাজ খুব 
দীর্ঘস্থায়ী হইত। | 
প্রতাপাদিত্যের উৎকৃষ্ট রণতরীর সংখ্যাই সহআধিক ছিল, অন্তান্ত পোতের 
খ্যা ততোধিক । ইসলাম খাঁর নবাবী আমলে আবুল লতীফ নামক যে 
ভ্রমণকারী নৃতন দেওয়ানের সঙ্গে বঙ্গে আসিয়াছিলেন, তাহার বর্ণনা হইতে 
জানিতে পারি, প্রতাপাদিত্যের “যুদ্ধ-সামগ্রীতে পূর্ণ প্রায় সাত শত নৌকা ছিল।”* 
মোগল সেনানা ইনারেৎ থা যখন তীহার বিরুদ্ধে প্রেরিত হন, তখন 
প্রতাপের পুত্র উদয়ার্দিত্য ৫** রখপোত লইয়া তাহাকে প্রথম আক্রমণ 
করিয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন সেই সময় রাজধানীর সন্িকটে ও প্রধান গ্রধান 
নৌ-ছুর্গে রাজ্যরক্ষার জন্য আরও অনেক রণতরা ছিল। রসদাদি সংগ্রহ 
ও যাতায়াত বাবস্থা জন্ত, যুদ্ধের আনুসঙ্গিক কাধ্য ও সংস্কার জন্ট যে আরও কত 
শত জাহাজ ও নৌকা কত স্থানে ছিল, তাহ স্থির করিয়া বলিবার উপায় নাই। 
তবে তাহারও আনুমানিক সংখ্যা যে সহশীধিক হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। 
এই সকল জাহাজ নিন্াণ ও সংস্থানের জন্য, উপযুক্ত ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। 
যশোহর ছুর্গ হইতে £ ৪৫ মাইল উত্তরে একটি স্থান নির্দিষ্ট হইল এবং তথায় 
নৌ-বিভাগের কাধঠালয় স্থাপিত হইল। প্রথমতঃ বাঙ্গালী বা উজবেগ জাতীয় 
কর্মচারীর অধীন কাযারস্ত হইয়াছিল । এই কর্মচারী কে, জানিতে পারি নাই! 
তৎপরে পট গীজ জাতীয় ফ্রেডারিক্‌ ডুডলি (1:৩5110 [)1199) কে নিধুন্ত 
করিলে, তিনিই সর্বময় কর্তা ভইরা বসিলেন। কর্মদক্ষ ডুড্‌লীর পূর্ব পরিচয় 
সপ্বন্ধে কোনও সন্ধান পাঁওয়। যায় নাই। নৌ-বিভাগের প্রধান কার্যালয়ের নাম 
হইয়াছিল, জাহাজঘাটা ; তথায় ডুড়লী ও তাহার কর্মচারিগণের কর্পীশীলা ও 
আবাসগৃহ নির্মিত হইল) উহার ভগ্নাবশেষ এখনও আছে। যমুনার খাতের 
ুর্বতীরে জাহাজ ঘাটা ; এ স্থানের খাতের ধারদিয়৷ রাস্তা চলিয়৷ গিয়াছে। 
প্রতাপাদিত্যের আমলের পুরাতন রাজবত্ম্র এক্ষণে ডিষ্রা বোর্ডের রাস্ত 


সা টি শীীপিশশ শ্ এ পপি ০-7 





* প্রযাসী আশ্বিন, ১৩২৬, ৫৫২ পৃঃ। 
 ধৃমঘাট হুর্গকেই আমর! সাধারণতঃ যশোহ্‌র ছুর্গ বলিব। প্রাচীন যশোহর ছুগ 
বলিতে হট! ল তাহাকে দিদ্দিষ্ট ভাবে মুকুন্দপুর ছুর্গ বলিয়া উল্লেখ করিব। 
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জাহাঁজঘাটার ভগ্ন অট্টালিকা 


জ্রীসতীশচন্র মিত্র প্রণীত শোহর খুলনার ইতিহাসের জন্য 


308৮ 21519 ৮65. ৬৬ 015, 


নৌ-বাহিনীর ব্যবস্থা ২১৫ 


হইয়াছে । এই রাস্তার পারে ৪১৬ % ২১০+ফুট পরিমিত স্বানে এখনও ইষ্টক 
্তপ, প্রাচীর, খিলান প্রভৃতির ভগ্নাবশেষ রহিয়াছে । উত্তর দিকের মৃত্তিকা 
প্রোথিত কয়েকটি প্রাচীর দেখিয়া তত 
পুরাতন বলিয়া বৌধ হয় না; সম্ভবতঃ 
নীলকরগণ এখানেও প্রাচীন গৃহাদি 
তাঙ্গিয়া কুঠি স্থাপনের চেষ্টায় ছিলেন ) 
যমুনার জল লোণা হওয়াতে বোধ হয় সে 
উদ্দেপ্ত সিদ্ধ হয় নাই। তগ্নচিন্কের 
মধো পূর্ববপার্থ্ে শতাধিক ফুট দীর্ঘ এক 
ভগ্ন অদ্রালিকা এখনও দণ্ডায়মান 
রহিয়াছে । সম্ভবতঃ উহাই ছিল পোতা- 
ধ্যক্ষের আবাস-বাটিকাঁ। উহার উত্তর 
দিকে একটি খোল! ঘর, সেই দিকে সদর। 
তাহার দক্ষিণে একটি গুস্বজওয়াল৷ ঘর, 
উহাই আফিস। তৎপরে ছুই পার্খে দুটি 
গুষ্বজওয়ালা ছোট ধর, দ্রব্যাদি রাখবার 
স্বান। তাহার দক্ষিণে একটি সর্বাপেক্ষা 
বড় 'ঘর, সম্ভবত; শয়ন ঘর, উহাও 
গুশ্বজওরাল!। তাহারই পার্থ শ্নানাগার, 
উহাতে ছুইধারে দ্্টি চৌবাচ্চা; 
অট্রালিকার গাত্র সংলগ্ন প্রকাও ইন্দিরা 
হইতে জল তুলিয়৷ নণদ্বারা এ জলে 
চৌবাচ্চা পুরিয়া দেওয়া হইত। প্রতোক 
গুঘজের উপরই এক একখানি গোলাকার 
স্টিক বসান ছিল, তজ্জন্ গৃহগুলি বাহিরের জাহাজঘাটার শগ্নগৃহ। 
মালোকে আলোকিত হইত। 

জাহাজ ঘাটাকে কেহ কেহ কোটাঘাটাও বলে। কেহ কেহ বলে, ভঙ্ন 
কোটাটিতে নবাবের কাছারি বাড়ী ছিল। সম্ভবতঃ প্রতাপের পতনের পর 





২১৬ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


অল্পদদিন মধ্যে ধূমঘাট বাসের অযোগ্য হইলে, মোগল ফৌজদার কিছু দিনের জন্ট 
জাহাজ ঘাটার গৃহে অবস্থান করিয়াছিলেন। জাহাঁজ ঘাটার একটু উত্তরে একটি 
টিপি আছে; কেহ কেহ অনুমান করেন, এখানে পটুগীজ পোতাধ্যক্ষ ও তাহার 
স্বজাতীয়দিগের জন্য একটি গীর্জা ছিল; অনুমান অযৌক্তিক নহে, কারণ 
পার্বস্তী মৌতলার মুসলমান দিগের জন্য একটি মসজিদ আছে। হিন্দুদিগের ত 
কথাই ছিল না; নিকটবর্তী নকীপুর, পরমানন্দ কাঠি ও গোপালপুরে অনেকগুলি 
হিন্দু মন্দির ছিল। 

জাহাজঘাটা ও মৌতলার কতকাংশ লইয়। পরিথাবেষ্টিত দুর্গ ছিল। এখানে 
নৌ-সৈম্ত ও গোলন্দাজ সৈন্তেরা বাস করিত। উত্তরদিক দিয়া পরিথার পরিচয় 
স্বরূপ একটি কাটাখালি আছে। এ খালে এখনও অনেক স্থানে জল থাকে। 
দুর্গের উত্তরপূর্ব কে।ণে খালের দক্ষিণ গায়ে মৌতলার প্রসিদ্ধ মসজিদ। উহ! 
এখনও সুন্দর অবস্থায় আছে এবং স্থানীয় বহুলোকে সেখানে নেমাজ করে। 
এই মসজিদের জন্যই স্থানটির নাম হইয়াছে নেমাজ গড়। মস্জিদটির ভিতরের 
মাপ ১৯-২৮১৯২ ইঞ্চি ) ভিত্তি ৩-৩% মাটি হইতে গুদ্বজের নিয় 
পর্যন্ত উচ্চতা ১২ ফুট ; একটি মাত্র বড় গুপ্বজ, মিনার নাই। পূর্বদিকে ৩টি 
এবং উত্তর দক্ষিণে প্রত্যেক দিকে ২টি করিয়া দরজা । পরবাজপুর ও 
ঈশ্বরীপুরের বিখ্যাত মস্জিদের মত, এই নেমাজ গড়ের মস্জিদও প্রতাপাদিত্যের 
উদারতার পরিচয় দিতেছে। 

জাহাজঘাট! হইতে একটু উত্তর দিকে গিয়৷ যমুনার পশ্চিম পারে ছুধলি ডক্‌ 
বা পোত নির্মাণ স্থান। কর্মাধ্যক্ষ ফ্রেডারিক ডূডলির (19016)) নামানুসারে 
এই স্থানটির নাম হইয়াছে দুধলি। এই স্থানে পূর্বদিক হইতে একটি খনিত খাল 
আসিয়া যমুনায় মিশিয়াছে এবং উহা অপর পার হইতে বরাবর পশ্চিম দিকে 
চলিয়া গিয়াছে ; এই থাল হইতে উত্তরপূর্ব মুখে একটি পাশখালি বাহির করিয়া 
একটি কৃত্রিম হদে মিশীন হইয়াছিল। বড় বড় জাহাজ সংস্কারের জন্য এই খাল 
দিয়া আসিয়৷ এই হদে নামিতে পারিত; এবং সেখানে প্রবেশপথ বন্ধ করিক্ 
দিয়া, হ্দটিকে গু করিয়৷ লইয়া জাহাজের তলদেশ পরীক্ষ। বাঁ সংস্কার করা 
বাইত। উক্ত খালের মুখ হইতে বরাবর উত্তর দিকে নদীর পশ্চিম পার্খ্ব দিয়া 
বড় পুষ্করিণীর মত কতকগুলি খাত কাটা রহিয়াছে। ছুই দুইটি খাতের মধাবত্তী 


নৌ-বাহিনীর ব্যবস্থা | 
২১৭ 


স্থান এখনও পা 
হাড়ের মত উচ্চ 
পুনরায় টিপি, এই ভাবে আমরা চু একটি খাতের পরে টিপি, পুনরায় খা 
রা ৯৩*টি খাত গণনা করিতে পারি টান 
রর | 





ছুধলী ডক । 


৮ 
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এ খাতগুলিকে ডক বাগু'দি বলিত। গুদির মধ্যে কতকগুলি ১০৮ ৬০ফুট 
পরিমিত এবং অনেকগুলি ইহা৷ অপেক্ষা কমবেশী নানা আকারের হইবে। নদীর 
দিক বাতীত গুদি সকলের অপর তিন পার্খ ইষ্টকগ্রথিত ছিল; এখনও ২।৪টিতে 
সেরূপ গাথুনি আছে। মধ্যবস্তী তিষ্টাগুলির কতক অত্যন্ত উচ্চ। এক 
মাইলের অধিক দূর পর্য্যন্ত হাটিয়া গেলে, তবে গু'দিগুলি পার হইয়া যাওয়া যায়। 
উত্তর দিকে যেখানে গু দিগুলি শেষ হইয়াছে, সেখানে যমুনা নদী প্রার ছুই মাইল 
প্রশস্ত ছিল; এখনকার খাত দেখিলে উহা অনুমিত হয়। গুঁদির মুখে ছুই 
পার্খের ইষ্টক প্রাচীরের প্রান্তের সহিত কাষ্নিশ্ষিতি কপাট লাগান ছিল; জাহাজ 
বা নৌকাগুলিকে উহার মধো প্রবেশ করাইয়া তী সকল কপাট বন্ধ করিয়া জল 
নিষ্কাশন পূর্বক উহাদিগকে মেরামত কর! হইত, অথব! শুক্ষ গুঁদিতে রাখিয়া নূতন 
পোত নিশ্মাণ করিয়া জলপূর্ণ করতঃ সেগুলিকে ভাসাইয়! লওয়! হইত। শুধু 
দুধলীতে নহে, জাহাজঘাঁটা, আড়াইবাকীর মোহানা, সগর দ্বীপ ও অন্ান্ত স্কনেও 
পোত-নিশ্মীণের ব্যবস্থ। ছিল। 


এস্ষবিতশ পব্রিচ্ছেদ- লোক্-নিন্ববাচ্ুন 


একক কেহ কখনও কোন কাধ করিতে পারে না; বড় কাষে অন্টের 
সহায়তা চাই। সেই সহার়তার সদ্বাবহার করাই ব্যক্তি-বিশেষের কৃতিত্বের 
পরিচায়ক ৷ সৈশ্গণের দেহ-রক্তের বিনিময়ে যুদ্ধে জয়লাভ হয় বটে, কিন্তু যশস্থী 
হন সেনাপতি । তবে সৈনিকের প্রাণপণ বিক্রম প্রদর্শিত না হইলে, সেনাপতিত্ব 
বিফল হয়। যে সব রাষ্র-বিজয়ী বীর জগতের ইতিহাসে কীন্তি-মপ্ডিত হইয়াছেন, 
তাহাদিগকে নিজ অপেক্ষা সহকারা সৈল্ত ও সেনানীবর্গের উপর অধিকতর নির্ভর 
করিতে হইয়াছিল। দেশে যখন একটা নৃতন আন্দোলন উঠে, নৃতন বিপ্লব জাগে, 
পূর্ববহইতে কেমন এক প্রান্তিক নিয়মে তাহার আয়োজন হইতে থাকে । সেই 
আন্দোলনের আ্োতের মুখে তাহারই আন্মুকুল্যের জন্য যখন একজন বুক পাতিয়া 
দাড়ায়, তখন অলক্ষিত ও অতকিত ভাবে শতজন আসিয়া তাহার পৃষ্ঠপোষণ 
করে; তখন ভগবানের ব্যবস্থায় পুর্ব হইতে যে সমস্তই প্রস্তুত ছিল, তাহ! 


লোক-নির্ববাচন ২১৯ 


দেখিয়। সকলে অবাক হয়। বিধি-নির্দেশ ব্যতীত কোন বড় কায হয় না; এরং 
তাহা যখন হয়, এই ভাবেই হইয়া থাকে। | 
একবার কর্মী হইয়! দণ্ডায়মান হইতে পারিলে, সহকারীর অভাব হয় না) 
কিন্ত সে কর্নার কোন অমানুষিক শক্তি এবং নির্বাচন কৌশল চাই। কৃতী 
পুরুষের ইতিহাসে দেখ। যায়, তিনি তীক্ষ বুদ্ধিবলে প্রয়োজন মত এমন সব লোক 
নির্বাচন করিয়াছিলেন যে, নহকারিগণের স্বকীর ক্ষমত' অপেক্ষা তীহার নির্বাটন 
কৌশলের অধিক প্রশংসা না করিয়া পার! যায় না। প্রতাপাদ্দিত্যের লোক 
বাছিয়া লইব।র প্রণালী অতি সুন্দর ছিল; তাহার জীবনব্যাপী চেষ্টায় যদি কিছু 
সাফল্য হইয়া থাকে, তবে ইহাই তাহার মলীভূত। তাহার সহকারী 
কর্মাধ্যক্ষগণের কাধ্য বিভাগ সমালোচনা করিলে, এ কথ! স্পষ্ট বুঝা ঘাইবে। এই 
কন্মচারিগণের কোন লিখিত তালিকা নাই) সমসাময়িক “বহারিস্তান”” প্রভৃতি 
গ্রন্থে ছুই একটি নাম পাওয়। যায়; বহুদিন পরে লিখিত ঘটকের প.থিতে 
কতকগুলি নাম দুষ্ট হয়, কোন সমসাময়িক ম্মারক-লিপি তাহার ভিত্তি হইতে 
পারে ; ইহা ব্যতীত দেশের নানাস্থানে এই সকল কর্মীধ্যক্ষগণের বংশ ছড়াইয়! 
পড়িয়াছে ; সে বংশের উন্তরাধিকারিগণের গৃহ-রক্ষিত কোন বংশতালিক! হইতে 
বা বংশগত প্রচলিত প্রবাদ হইতে কতক সংবাদ সংগ্রহ কর! যায়। সকল তথ্যের 
সমাবেশ করিয়া! আমর! বিভাগ অনুসারে ষে তালিক। করিয়াছি, এখানে তাহারই 
আলোচন। করিতেছি। প্রতোকের কার্যকাল নির্ণয় করা সম্ভবপর হইবে না। 
গৌড় নগরী লুণ্ঠিত ও মহামারিতে উৎসন্ন হইলে, ধাহারা নবপ্রতিষ্ঠিত 
ঘশোহরে আমিয়াছিলেন, তন্মধ্যে এক হিন্দু জমিদার-বংণায়-কায়স্থ-তনয় ছিলেন, 
তাহার নাম কু্ধ্যকান্ত গুহ। তিনি গৌড়ে বিক্রমাদিতোর আশ্রয়ে গ্রতিপালিত 
হন এবং বাল্যকাল হইতে প্রতাপের সহিত তাহার এক অকৃত্রিম বন্ধুত্ব সংগঠিত 
হয়।* কয়েকবৎসর পরে যখন প্রতাপের বয়স ১৪/১৫ বৎসর, তখন শঙ্কর 


পাস পিপি? স্াপপীসিসপিপিপপীপপপপীত পানা লাপীপিরলিপাললী? পাল তত রর 








*₹ শর্য্যকান্তের পূর্ব নি সম্বন্ধে নান। জনে নান। মত ব্যক্ত করিয়াছেন। পবঙ্গাধিপ 
পরাজয়ে” সূ্্যকাস্তকে "শৃষ্যকুমার” করা হইয়াছে এবং তিনি জয়ন্তীর/জ শিবচন্দ্রের পুত্র 
বণিয়। বণিত হুইয়াছেন। এ তথ্যের মূল পাই নাই। আধুনিক ন।টকে তাহাকে শঙ্করের শিল্প 
ও অনুচর--একজন সাধারণ লোক বলিয়া চিত্রিত কর। হইয়াছে । ঘটকদিগের মতে তিনি 
গুহ বংশীয় বঙ্গজ কায়স্থ এবং প্রতাপাদিত্যের জ্ঞাতি। 


২২৪ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


চক্রবর্তী নামক এক ত্রাঙ্গণ-তনয় যশোহরে আসিয়া প্রতাপের আশ্রয় লন। অতি 
অল্পকাল মব্যে এই ব্রান্মণ যুবক তীক্ষ বুদ্ধিবলে প্রতীপের চিত্তে অসাধারণ আধিপত্য 
বিস্তার করিয়াছিলেন । শঙ্কর চক্রবন্তী প্রতাপ বা কূর্ধ্যরান্ত অপেক্ষা বয়সে কিছু 
বড়। বঙ্গে স্বাধীনতার উন্মেষই প্রতাপের সাধনা, সে কল্পনা গৌড়ে থাঁকিতেই 
জাগিয়'ছিল; সকলেরই বাল্যজীবন ভবিষ্যতের সুচনা দেখাইয়৷ থাকে । শঙ্করও 
বাল্য হইতে সেই একই চিন্তায় আত্মসমর্পণ করেন। প্রতাপ যাহা চান, 
শঙ্করে তাহ। মিলিল ; প্রবৃত্তির মিলনে অচিরে উভয়ের মনোমিলন হইল; সে 
বন্ধুত এ জীবনে কখনও ছিন্ন হয় নাই। ইয়োরোপে ম্যাটসিনির চিন্তা 'ও 
মনত্রণা যেমন গ্যারীবল্ডির কার্য্যকারিতায় প্রকাশিত হইয়া, ইতিহাসে ন্বর্ণাক্ষরে 
ইটালীর স্বাধীনতার গাথা! লিখিয়৷ রাখিয়াছে, শঙ্করের ধ্যান-জ্ঞান ও শিক্ষা- 
দীক্ষা, প্রতাপের অসীম সাহস, বীরত্ব ও কার্য্যকারিতাকে সম্পোষণ করিয়া 
বঙ্গেতিহাসের এক সংক্ষিপ্ত অধ্যায়কে গৌরবময় করিয়া রাখিয়াছে। ভারতে 
চিরান্গত প্রথায় ব্রাহ্মণের মন্ত্রিত্ই ক্ষত্রিয়ের রাজত্বকে উদ্ভাসিত করিয়া 
থাকে; এক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছিল। শ্রঙ্কর চক্রবর্তী * ছিলেন মন্ত্রী এবং 
প্রতাপাদিত্য ছিলেন কর্ন; আর সে কর্মের সহায়ক ছিলেন, বীরবর কৃ্ধ্যকাস্ত। 
এই তিন জনের অপূর্ব সম্সিলনে মধুর ফল ফলিয়াছিল। তিন জনের হৃদয় ও 
উদ্দেগ্ত এক হইলেও কার্ধ্য বিভাগান্ুসারে কর্মক্ষেত্র ও প্রণালী বিভিন্ন ছিল। 





"নৃষ্যকাস্তঃ মহাশূরঃ গুহকুলন্ক ভূষণং 

প্রতাপাদিত্য-সেনানী হয়গ্রীবোপমঃ কিল ॥” 
“বঙ্গাধিপ পরা য়ে,” 2 আছে, যুদ্ধধবসানে শৃধ্যকুমীর প্রতাপের কম্টাকে বিরাহ করেন 
ূর্যযকাস্ত রাজজ্ঞাতি হইলে সে বিবাহ হইতে গারে না। আমরা ঘটক কারিকা হইতে 
দেখাইয়।ছি, রাজ। রামচন্দ্র বাতীত প্রভাপের অন্ক জামাতার নাম রাঁজবল্লভ য়ায়। ঘটকগণ 
সর্বত্রই নুর্ধ্যকাস্তকে মহাশুর বলি] বর্ণনা করিয়াছেনঃ-_যথা, “হুর্্যকাস্তঃ মহাশূরঃ সর্ব্বশাস্্ 
বিশীরদঃ।” অন্থপ্র প্রতাপ স্বয়ং বলিতেছেন, “শৃণু হূর্য্য মহাশুর বশোহর-প্রদীপকণ” । 

* কাঙ্াপ গোত্রে দক্ষবংশে বর্তমান ২৪ পরগণার অন্তর্গত বারানাতে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ 
পরিবারে শঙ্কর চত্রবর্তী জন্মগ্রহণ করেন। বর্তমান ঈশ্বরীপুরের ৫1৬ মাইল উত্তর পুর্ব কোণে 
এখনও শঙ্করহাটি বা শঙ্করক।টি বলিয়া! একটি গ্রাম আছে; ধশোহর বাঁসকালে শঙ্করের তথায় 
বাসাবাটি ছিল । প্রতাপের পতনের পর তিনি পুনরায় বারাসাতে শেষ জীবন অতিবাঠিত 
করেন। পরিশিষ্ট ভাহার বংশের বিশেষ বিবরণ প্রদত্ত হইবে। 


লোক-নির্ববাচন ২২১ 


: প্রতাপাদিত্য রাজা ; শঙ্কর ও সৃষ্যকাস্ত তাহার প্রধান সহচর ও সহকারী । 
ছুই জন ছুই বিভাগের কর্তা। শব্কর চক্রবর্তী স্ুপপ্ডিত, বীর স্থির, কর্তব্যকঠোর 
এবং ব্রাঙ্মণোচিত প্রতিভা-সম্পনন । রাজ্যশাসন, রাজস্ব-সংগ্রহ ও আয় বায় 
প্রস্ৃতি প্রধান ভার তাহার উপর অন্তদিকে হূরধযকান্ত অসমসাহসী, মহীযোদ্ধা, 
সর্ধশান্ত্র-বিশারদ এবং লোক-পরিচালনে অদ্ধিতীর ক্ষমতাশীলী। রাজস্বের 
প্রথমভাগে তিনিই ছিলেন রাজ্যের প্রধান সেনাপতি ; সৈশ্তরক্ষণ, যুদ্ধ্যবস্থা 
এবং বলসঞ্চয়ের জন্ত প্রধান দায়িত্ব তাহার। শঙ্কর দেওয়ানি ও মন্ত্র 
বিভাগের কর্তা এবং ক্র্স্যকান্ত সৈন্ঠ-বিভাগের অধ্যক্ষ । প্রত্যেক বিভাগে 
ইহাদের সহকারী ছিলেন। দেওয়ানী বিভাগে, লঙ্গীকান্ত গঙ্কোপাধ্যায়, 
রূপরাম বা রূপবস্থ এই ছুই জন শঙ্করের প্রধান কর্মচারী ছিলেন। পিতৃমাতৃহীন 
ব্রাহ্মণ বালক লক্ষমীকান্ত রাজ সরকারে আশ্রয় লইয়া ক্রমে সদগুণ ও তীক্ষ 
বুদ্ধিবলে উন্নতি লাভ করিয়া! প্রধান দেওয়ানের পদ পান।* তিনি রাজস্ব 
বিভাগে সর্বময় কর্তা ছিলেন। এমন কি, প্রতাপাদিত্য ও শঙ্কর প্রভৃতি 
বথন যুদ্ধাদি জন্ত স্থানান্তরে যাইতেন, তখন লক্মীকান্তের উপর রাজ-প্রতিনিধির 
ভার অর্পিত হইত । 

দেওয়ানী বিভাগে আরও অনেক কর্ধ্চাবীর নাম পাওয়া যায়। প্রবাদ 
আছে, বিক্রমাদিত্যের রাজত্ব কালে ছৃর্গা্দান সমাদ্দার নামক এক ত্রাঙ্গণ যুবক 
যশোহর রাজ-সরকারে প্রবেশ করেন, এবং কার্য্যদক্ষতায় রাজম্থ বিভাগের 
একজন প্রধান কর্মচারী হন। ভবিষ্যতে ইহারই নাম হইয়াছিল ভবানন্দ 
মুমদার এবং তিনি নদীয়ার কেশরকোনী রাজবংশের প্রতিষ্ঠাত। | 1. শঙ্করের 


২ ত সপ পপপপাপপা পপ পাপিলশাপাশপিশীিটাীিপিটেসিক শীত পিপল পি বা পরপর 





ক ইনি বর্তমান বড়িষার সাবর্ণ  চৌধুরিগণের আইিপুরুথ | ইহার চান উপন্নাসের 
মত রহ্ল্সয়, কর্মজীবন কৃতিদ্বে উদ্ভাসিত এবং শেষজীবন এঙ্বধো বিলমিত। কিন্ত প্রত 
প্রভাপাদিত্যের প্রতি কৃতদ্বতীর জন্য তাহার সকল মাহাত্ব্য মলিন করিয়া রাখিয়াছে। 
আমরা পরিশিষ্টে ইহার জীবনী ও বংশ বিবরণের আলোচন। করিব । 


1 ইনি মানসিংহের আক্রমণ কালে মোগল পক্ষে সাহায্য করেন বলিয়া ১৪ পরগণার 
জমিদারী, মোগল সরকারে কানুনগে চাকরি এবং মজুমদার উপাধি পান। তিনি ঘে 
প্রতাপাদিত্যের সরকারে চাকরি করেন, তাঁহার বিশিষ্ট লিখিত প্রমাণ বর্তমান নাই। কিন্তু 
প্রবাদ শতমুখে তাহাকে কনোৌজাধিপাত জয়চন্দের মত দেশদ্রোহী বলিয়া অধ্যাত করিতেছে। 
মানসিংহের আক্রমণ প্রদক্গে ষপন ভবানন্দের কথা বলিঙে হইবে, হখন এই প্রনাদের সত্যাসত) 
বিচার করিব। 


২২২ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


সহকারী আর একজন বিশিষ্ট কর্মাধ্যক্ষ ছিলেন, রূপরাম ব! রূপবস্থু। ইনি 
বসন্ত রায়ের জামাতা । পদোননতিতে তিনি প্রতাপাদিত্যের রাজত্বের প্রথম ভাগে 
সমর-সচিব হইয়াছিলেন। যুদ্ধের পরামর্শ এবং ঘুদ্ধাদ্ির আয় ব্যয় নির্ধারণ ও 
সামরিক ব্যবস্থা তাহার প্রধান কা ছিল। রূপ বস্থুর তীক্ষবুদ্ধি ও সক্ষম ব্যবস্থা 
বহক্ষেত্রে প্রতাপের প্রধান সহায় হইয়াছিল। বংশীপুরে বশোহর-ছুর্গের দক্ষিণে 
“রূপরামের দীঘি'” তাহার কীর্তিচিহ্ন রাখিয়াছে |* বসন্ত রায়ের হত্যার পর 
এই রূপরাম শক্র হইয়া উহার সর্বনাশের পথ প্রস্তুত করেন। অন্য 
কন্মচারিগণের মধ্যে শ্রীপতি গুহ, বয়াজিৎ হাজারী ও জগৎসহায় দত্ত বিশেষ 
বিখ্যাত। শ্রীপতি গুহ + স্বরাজা মধো রসদ সংগ্রহ করিয়া উহার ব্যয়ের ব্যবস্থা 
করিতেন। বয়।জিং হাজারি 1 পররাজ্যে যাইবার জন্য রসদ সংগ্রহের ভীরপ্রাপ্ 
ছিলেন। জগৎসহায় দত্ত & পূর্তবিভাগের প্রধান কর্ত। বা ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। 
কেহ কেহ বলেন তীহারই নামান্ুলারে জগদ্দল দুর্গের নামকরণ হইয়াছিল। 
এই স্থলে আরও কয়েকজন নিয় কর্মচারীর নাম কর! যায় ঃ-_আমীন ও রাজস্ব 
সংগ্রাহক কাননীর দত্ত, খ কারকুণ গোবিন্দ প্রসাদ এবং কান্ুনগো জানকীবল্লভ। 


শপে 


* উহাদের আদিম বাস ঢাকার অন্তর্গত মাল্গানগর। তথাকার পৃথথীধর বন বংশে 
যছুনন্দন বিখ্যাত কুলীন ছিলেন। তৎপুজ রূপরাম বসন্তরায়ের কন্ঠ! বিবাহ করেন। 
রাজবৈবাঁহিক যদুনন্দন প্রভূত বৃত্তি পাইয়। অধারমাণিকের নিকটবর্তী মালঙ্গপাড়ায় আঁদিয়া 
বাম করেন এবং রূপরাম যশোহরে রাজকাধ্যে নিষুক্ত হন। পরে তাহার পদোন্নতি হইলে 
লক্ষ্ণকাটি নামক স্থান বৃত্তি পাইয়! ধশোহরে বসতি করেন। তাহার বংশীয়গণ এখনও টাঁকীর 
নিকটবর্তী সৈদপুরে বাঁস করিতেছেন। 

+ পতি গুহ শ্রীপুরের “রায় উপাধিধারী ধঙ্গজ কায়স্থগণের পূর্ববপুরুষ। 

1 ইহারই নামানুসারে প্রাচীন ষশোহরের সন্নিকটে বিস্তত বাজিতপুর পরগণা।; সম্ভবতঃ 
উহ| তিনি প্রতাপের নিকট হইতে জ।য়গীর শ্বরূপ পাইয়াছিলেন। 

£ ইনি ্রহট্বাসী কাযস্থ; কি ৃত্রে তিনি প্রতাপের দৃষ্টিপথে পড়িয়ান্িলেন, তাহা 
নিষ্ধবীরণ করিতে পারা ষায় নাই। 

৭ কালনীর দত্ত বর্তমান বনগ্রামের দগ্ধ বংশের প্রতিষ্ঠাতা । বাগআচড়। গ্রামে তাহার 
ব্তি ছিল; তথ। হইতে তদ্বংশীয়গণ প্রথমতঃ হুখপুকুরিয়ায় ও পরে বনগ্রামে বাস করেন। 
এই বংশীয় স্বরূপ নারায়ণ টাকীর জমিদারগণের খা।তন।মা আমীন ছিলেন। তৎপুন্র বিফুচরণ 
ইংরাজ আমলে ডেপুটী পোষ্টমাষ্টার জেনারেল হইয়।৷ প্রায় বাহাদ্বর” খেতাব পান (১৮৯২)। 














লোক-নির্ববাচন হ২৩ 


ইহারা প্রতোকেই নিজ যোগাতার গুণে যথেষ্ট সম্পত্তি ও প্রতিপত্তি অর্জন 
করিয়াছিলেন। 

শাসন ও সমর বিভাগে ্বয়ং প্রতাপাদিত্য কূর্ধ্যকাস্তের সাহায্যে যাবতীয় 
বিধি ব্যবস্থ। ও নিয়োগাদি করিতেন। ধাহারা কোন ছৃর্গের অধাক্ষ নিযুক্ত 
হইতেন, হারা যুদ্ধসন্বন্দায় সকল বাবস্থা করিতেন, অধিকন্ত প্রাদেশিক 
শাসনভারও তাহাদের হস্তে ছিল। এই স্থানে কয়েকজন দুর্গাধ্যক্ষের নাম 
করিতে পারিঃ-সগর ও মেঘন দুর্গের করত! -পুরুষোত্বম রায় চৌধুরী * এবং 
তাহার অধীনে ছিলেন রঘু। কপোতাক্ষ দুর্গের অধ্যক্ষ  কমলখোজা; মাতলা 
ুর্গের অধাক্ষ _হায়দর মানক্রী + এবং চকণরী দুর্গীধাক্ষ - মুয়াজিম বেগ ও তাহার 
সহকারী মধুস্থদন মীর বহর। £ প্রতাপাদিতোর প্রধান সেনাপতিগণের মধো 
রধ্যকান্ত, কমল খোজা, জমাল খাঁ, যুবরাজ উদয়াদিতা এবং ফিরিঙ্ষি রাঁড়া, 


কারকুণ গোবিন্দ প্রসাদ “রায়”-উপাধি যুক্ত মুখোপাধ্যায়। ইহার বংশধরেরা বোধখানা, বানা, 
নিমটা প্রভৃতি স্থানে বান করিতেছেন । বান! নিবাসী শ্রীযুক্ত তারকটগ্র রায় ডেপুটীম্যাজিষ্ট্রে, 
তিনি এক্ষণে “রায় সাহেব” উপাধিযুক্ত এবং বঙ্গীয় কো-অপারেটিভ বিভাগের জয়েন্ট 
রেজিষ্টার। তিনি এতিহাসিক চচ্চায়ও পরমোৎসাহী; তিনিই সীতীহাটি হইতে বঙ্লালসেনের 
তাঅরশাসন আবিষ্কার করেন। জানকীবল্লভের বংশধরগণ এক সময়ে খড়রিয়া ও বেলফুলিয়া 
পরগণার জমিদার ছিলেন; এই বংশীয় রাঁয়চৌধুরীগণ মূলগড়ে ও ফরিদপুরের অস্তর্গভ 
কাজুলিয়ায় বাস করিতেছেন। | 

" বরিশালে পুরুষোত্তমের পুর্ববনিবান ছিল; ইনি বসস্তরায়ের মাতুল। বাঁজকাধ। 
উপলক্ষে যশোহরে অবস্থান কালে যেখানে বাসাবাটা ছিল, উহাকে এখনও পুরুষোত্তমপুর বলে। 
প্রাচাপতি রঘুর কথ! পুবের বলিয়াছি। 

1 স্থলেমান ও বাবুই মানব্লী ছুই ভাই। তাহারা উভয়ে দামুদ শছের সেনাপতি। 
(819৩. /১10 7১. 37০১ 473) বাবু মানবী কতুল থার ভগিনীপতি। বাবু মানরীর পুত্রের নাম 
হায়দর | তাহারই নামানুসারে ম।তলা হুর্গের নাম হায়দর গড় । ৃ 

£ মধুঙদন মাইনগরের বন্ধ বংশীয় দক্ষিণরাচীয় কুলীন কায়স্থ। চাঁকশিরি ছুর্গের 
মীরবহর বা নাবধ্যক্ষ ছিলেন। সেই সময়ে তিনি পাঙ্খব্তী পারমধুদিয়ার় বাস, করেন। 
এখনও পারমধুদিয়! প্রভৃতি স্থানের “মীরবহর”' বহর! বিশেষ মস্্ান্ত কুলীন। দৌলতপুর 
কলেজের ভাইস-প্রিশ্পিপাল প্রীমান্‌ হরেন্ত্র নাথ বন এম, এ, চরিজ্রগুণে এই বংশের নাম উজ্জ্ 
করিয়াছেন। ্‌ 


২২৪ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


এই কয়েকজনের নামই সমধিক উল্লেখযোগ্য । ইহার মধ্যে “বহারিস্তানে” 
সুরধ্যকান্তের নাম নাই; সম্ভবতঃ তিনি মানসিংহের নিকট প্রতাপাদিতোর 
পরাজয় কালে যুদ্ধে নিহত হন বা তৎপরে কার্ধ্য ত্যাগ করেন। খোজা কমল, 
জমাল খ। এবং উদয়াদিত্যের কথা বহারিস্তানে স্পষ্টত; উল্লিখিত আছে। 
কমল প্রভৃভত্ত বীরের মত শেষ পধ্যন্ত যুদ্ধ করিয়া রণক্ষেত্রে তনুত্যাগ করেন। 
জমাল খা উড়িষ্যার শাসনকর্তা ইতিহাস-প্রসিন্ধ কতলু খাঁর তৃতীয় পুত্র। * 
মোগলদিগের সহিত শেষ সংঘর্ষকালে যখন সালখিয়ার সন্নিকটস্থ নৌ-যুদ্ধে খোজ 
কমল নিহত ও উদয়।দিত্য পলায়িত হন, তখনও জমাল খা তীর হইতে অনেকক্ষণ 
দ্ধ চালাইয়া অবশেষে পরাজিত হন। 

প্রতাপাদিত্যের সমস্ত সৈম্ত ৯ ভাগে বিভক্ত ছিল। প্রধান সেনাপতির 
অধীন ইহার প্রত্যেক বিভাগে পৃথক পৃথক সেনানী ছিলেন। সৈন্ত বিভাগের 
ন[মের সঙ্গে সেনানীবর্গের নামোল্লেখ করিতেছি। (১)ঢালী বা! পদাতিক সৈন্য 
এ বিভাগে অধ্যক্ষ মদন মল্প + এবং সহকারী কালিদাস রায়? সবাই বাড়ুয্যে $ 








*. 13100) 10,095 5207 88108115051) 359 15 0857 109) 498. সম্ভবতঃ ১৫৯২ 
খৃষ্টাব্দে মৌগল কর্তৃক উড়িষ্যায় পাঠান দিগের পরাজয়ের পর জমাল খা প্রতাপের সৈম্ত দল- 
ভুক্ত হন। খোঁজ! কমলের কথা পরিশিষ্টে আলোচিত হইবে। 


1 খটক কারিকায় আছে ঃ “সামান্তে! মদনশ্চৈব ঢালীনাংপতি মঞ্লজঃ” ।ঘটকদিগের বর্ণনা 
হইতে জান। যায়, মাননিংহের সহিত যুদ্ধকালে তিনি অসীম বীরত্ব দেখাইয়াছিলেন। কথিত 
আছে, এই মদন মল্লের পুর্ণনাম মদন মোহন মিত্র এবং তিনি যশোহর-ঠঢড়ার নিকটবর্তী 
মিত্রসিঙ্। গ্রামের প্রসিদ্ধ কায়স্থ মিত্রবংশের জনৈক পূর্বপুরুষ, পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে 
১৩ পধ্যায়তুক্ত প্রসিদ্ধ কুলীন্‌ শুক্লান্বর মিত্র এই মিত্রসিঙ্গায় প্রথম বসতি করেন। সম্ভবতঃ 
মদন মৌহন শুরান্বরেয় প্রপৌত্র। তিনি নিজে সম্ভবতঃ নিঃসস্তান, এজন্য কারিকায় হাহার 
নিজ ধারায় উল্লেথ নাই । মিত্র দিঙ্গার মিত্রগণ 'বুদিন হইতে চীঁচড়! রাজ সরকারে দেওয়।নি 
প্রস্তুতি চাকরি করিয়াছেন। দেওয়ান স্বরূপচন্দ্রের বংশীপ্পগণ এক্ষনে রাজঘাটে বাদ 
করিতেছেন । 


£ ইনি বিভাগার্দী ও সেখহাটির কন্ধীশগোত্রীয় রায়চৌধুরিগণের পূর্বপুরুষ । প্রতাপাদিতোর 
পন্ভনের পর চেঙ্ুর্টয়। পরগণার জমিদার ছিজেন। ইহার কথ! পরিশিষ্টে আলোচনা করিব। 


€ সবাই বাঁ সর্বানন্দ বন্দোপাধ্যায় বশোহরের অন্তর্গত আলতাপোলের বিখ্যাত বাঁড়ঘো 
ংশের পূর্বপুরুষ ইনি শাঙ্চিল বন্দ্যঘটাবংশীয় মকরন্দের ৮ম অধস্তন বংশধর এবং কুলীন 
শ্রেষ্ঠ চতুতু'জের পুত্র । চতুভূর্জের তিনপুত্র "লোহাই, সবাই হুন্দ'” মধ্যে সবাই এবং হন্দ বা 
হন্্রমল্ল প্রতাপাদিতোর সেনাপতি ছিলেন । সেনহাটির সিদ্ধাত্তবংশীয়ের। সুন্নরমল্লের বংশধর 
এমনও দিন ছিল যখন প্রসিদ্ধ কুলীন ব্রাক্মণেরাও ঘুদ্ধব্রতে লিপ্ত হইয়া মল বলিয়া পরিচি 
ছওয়। অগৌরবের বিষগ্প মনে করিতেন না। সবাই ও হুন্দরের কথা স্থানান্তরে বণিত হইবে। 


লোক-নির্বব।চন ২২৫ 


প্রভৃতি । (২) অশ্বারোহী সৈন্য £-_ অধ্যক্ষ প্রতাপ সিংহ দত্ত * এবং সহকারী মাহী 
উদ্দীন, বৃদ্ধ নুরউল্লা! প্রভৃতি ।1 (৩) তীরন্দাজ টসন্য £--এই বিভাগের 
অধ্যক্ষদ্িগের মধ্যে সুন্দর, ধুলিয়ান বেগ প্রভৃতি নাম পাওয়া যায়। ! (৪) 
গোলন্দাজ লৈন্য ; অধ্যক্ষ ফেরঙ্গ জাতীয় ফ্রান্সিঙ্কো রুডা বা রডা। $ 
(৫) তৌ-েনন। বিভাগ £- সর্বাধ্ক্ষ অগস্টস্‌ পেড়ে (44৫এ5.৩ও 
১০৫৫০ )) ইহার অধীন আরও কয়েকজন পটু'গীজ সৈন্তাধাক্ষ ছিলেন, কিন্ত 
তাহাদের নাম পাওয়া যাঁয় না। সময় সমর চকশ্রী ছুর্গের অধ্যক্ষ মুয়াজিম 
বেগ তাহার সাহাধ্যার্থ আসিতেন। এই নৌ-মেনাপতি বা মীরবহর পেড়েোর 
তত্বাবধানে পোতাশ্রয় (11801) এবং পোতনিম্মীণ স্থান (1)০9০] সকল 
রক্ষিত হইত। ফেডারিক ডুড.লী পোতসংস্কারের প্রধান কর্তা ছিলেন, সে কথা 
পূর্বে বলিয়াছি ; ডুড লীর অধীন খাজ। আব্বাচ নামক এক ব্যক্তি ডকের 
জাহাজগুলির তত্বাবধায়ক ছিলেন। ডকের পার্খে এখনও একটি স্থান এই 
ব্যক্তির নামানুসারে থাজাবাড়িয়। বলিয়া কথিত হয়। (৬) ওঞ্তলৈম্্য 
বিপক্ষের গতিবিধি ও অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য যেমন নদীপথে ফিরিঙ্গি ফীড়িতে 
রণতরী চলাচলের ব্যবস্থা ছিল, স্থলপথেও সেইরূপ কয়েকদল সৈন্ত সর্বদ! 
গুপ্তভাবে নানাদিকে ভ্রমণ করিত। চার-চক্ষু না হইলে রাজার রাজা চলে ন!। 


' *  “দত্তঃ প্রতাপমিংহশ্চ মহারখিগণাধিপ"'8-ঘটককারিকা। এন প্রতাপসিংহথের অন্য 
কোন পরিচয় পাওয়! যায় নাই। 

+ মাহী উদ্দীনের নামে প্রসিদ্ধ মইহাঁটি পরগণা। প্রতাপের পতনের পর এই পরগণা 
রাজা চাদ রায় কর্তৃক টাকীপ্রপুরের রায় চৌধুরীদিগকে বৃত্তিশ্বরূপ প্রদত্ত হয়। উহীরা এখনও 
তাহা ভোগ করিতেছেন। রাজা যতীন্দ্রমোহন রায় বলেন, প্রতীপের সেনাপতি এই 
নুর উল্যার নামানুসারে নুরনগর গ্রাম হয়। ইনি যশোহুরের ফৌজদার নুরউল) নহ্থেন। 
কিন্তু কুরনগরের নাম ফৌজদার নুর উল্যার নামে হওয়াই সম্ভব বলিয়া যোধ হয়। 

ঢাক! রিভিউ ও সম্মিলন, ২য় খণ্ড ৩২৮- ৩৩ এবং ৪৯৫-৮ পৃষ্ঠা ভ্রষ্টব্য। 
$ ধুলিয়ান বেগের নামে সম্ভবতঃ প্রাচীন যশোহরের সন্নিকটে ধুলিয়াপুর পরগণা হয়। 
এই ধুলিয়ান বেগ চকষ্র দুর্গাধ্যক্ষ মু/জিম বেগের পিতা । উহার। উজবেগ জাতীয়। 

$ ফেরঙ্গপতি রুডা একজন বিখাত যোস্কা। তিনি মোগল মংঘষকালে কয়েকটি যুদ্ধে 
জয়ল।ভ করেন। ১০৪) 24. £22£27745 04804257, [) 29. /27801 2১৫ 21৫. 2765০ ৬০1 
11 7. 259, 





৯ 


২২৬ _. যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


কথিত আছে, স্থথ নামক এক জন দুঃসাহসিক বীর গুপ্তসৈন্্দলের অধিনায়ক 
ছিলেন। * (৭) ল্রল্ষিটৈন্য £_ স্বয়ং প্রতাপাদিতা, তাহার পরিবার বর্গ, 
প্রধান মন্ত্রী ও সেনাপতির দেহ রক্ষীর জন্য কয়েকদল সুগঠিত শরীর-রক্ষী সৈন্ত 
ছিল। উহার পরিচালকদিগের মধ্যে বিজয় রাম তঞ্জ চৌধুরী, রত্নেশ্বর বা 
যজেস্বর রায় প্রভৃতির নাম পাওয়া যায়।+ হস্ভি৫সেন্য ; এ বিভাগের কোন 
চিহ্নিত অধ্যক্ষের নাম পাওয়া যায় না। (৯৯) পার্বত্য ন্ুকি-ৈসন্য £ 
ইহার অধ্যক্ষ রঘু । তাহার কথা পূর্বে বলিয়াছি। 


ভ্বাত্বিৎস্প পল্িচ্ছেদ_টৈম্যগজন্ন 


যোদ্ধার পক্ষে সৈন্য গঠনের মত কঠিন কাঁধ্য আর নাই। এই কাধ্যের পুকেব 
রাজ্যের অবস্থান ও প্রাকৃতিক অবস্থা বিবেচনা করিতে হয়, শত্রুর বল ও যুদ্ধ- 
প্রক্কৃতি বিচার করিতে হয়| সকল বিচার করিয়া এমন ব্যবস্থা করিতে হয় যে, 
সৈন্ত গঠনে বা! পরিচালনে কষ্ট না হয়, শত্রুর সর্ববিধ আক্রমণ ব্যর্থ কর! যায় এবং 
নৃতন প্রণালীতে অধিকতর বলশালী- সৈম্-সমাবেশ-দবারা বিপক্ষকে অকম্মাৎ 
চমকিত ও পরাভূত কর! যায়। প্রতাপাদিত্যের ব্যবস্থ। পর্য্যালোচন। করিলে বুঝ৷ 
যাইবে ষে, তিনি সর্বদিকে দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য করিয়াছিলেন। প্রতাপাদিত্যের 
যে ৯ প্রকার সৈম্ত ছিল, তাহার নামোল্লখ আমরা পূর্ব্বে করিয়াছি। পরাক্রমশালী 
বড় রাজাদদিগের সব রকমের সৈন্য অল্পবিস্তর থাকে, কিন্তু সব সৈম্যদলের 
উপর তাহাদের সমান নির্ভর চলে না৷ অবস্থাভেদে নান! জাতীয় সৈন্ত-সংখ্যার 











* *গ্প্তনেন।পতিশ্চাপি স্থখাখ্যো ভীমবিক্রমঃ-” খটককারিক1। হৃখাযে কোন্‌ দেশ 
হইতে আসিয়াছিলেন,তাহা। জানিবার উপায় নাই। 

+ ইনি নলতার বিখ্যাত ভগ্রচৌধুরীগণের পূর্বপুরুষ । বিজয়রামেয় পিতা যাদবের 
প্রতাঁপের রাজ সরকারে উচ্চপদ পাইয়। খাঞ্জের নিকটবর্তী নল্তাঁয় বাস করেন। বিজয়রাগ 
বিখ্যাত;বীর ছিলেন। প্রতীপের পতনের পর তিনি নবাবসরকার হইতে বাজিতপুর পরগণ। 
বন্দোবস্ত করিয়া লন। উহার তিন আন! অংশ এখনও ভরঞ্জচৌধুরীগণ ভোগ করিতেছেন। 
রতেশ্বর রায়ের ইতিছাদ চাচড়া-প্রসঙ্গে পৃথক পরিচ্ছেদে বিবৃত করিব। 


সৈন্যগঠন ২২৭ 


তারতম্য করিয়া প্রয়োজন সিদ্ধ করিতে হয়। তাহা হইতেই যোদ্ধার সৈন্ঠ-গঠন 
প্রণালীর বিশেষত্ব বুঝা যায়। 

অর্থের দায়ে যাহারা যুদ্ধ করে, তাহার! কাধের যুদ্ধ করে না । যাহারা প্রাণের 
দায়ে, ধর্মের রক্ষার্থ বা স্বাধীনতার জন্ত যুদ্ধ করে, তাহারাই প্রকৃত যোদ্ধ! ; 
সৌভাগ্যক্রমে এ সময়ে বঙ্গে প্রাণের দায়ে যুদ্ধ করিবার স্থযোগ আসিয়াছিল। 
পাঠান-শক্তি পরাজিত, নবাগত মোগলেব প্রতাপে দেশ বিকম্পিত। পাঠান 
ৈনিকেরা পলায়ন করিয়। অনেকে যশোর-রাজ্যে আশ্রয় লইয়াছে; পরস! পায় ন 
পায়, যেখানে মোগলের বিপক্ষে কেহ যুদ্ধ করে, সেখানেই তারা প্রাণপণে ঘুদ্ধ। 
করিতে প্রস্তত। কারণ আর কিছু লাভ হউক না হউক, প্রতিহিংসা চবিতার্থ 
5ইবে। বাঙ্গালী হিন্দুরাও কেহ অর্থের লোভে, কেহ বা মোগলেব অত্যাচার ভরে, 
মার কেহ প্রতাপের শানএকৌশলে প্রাণপণে যুদ্ধ করিত। সুতরাং পাঠান 'ও 
হিন্দু উভয় সম্প্রদায় হইতে প্রতাপের পক্ষে সৈশ্-সংগ্রহে অসুবিধা ছিল না। 
তিনি আবশ্তক মত পর্যাপ্ত সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন । 

উত্তর-ভারতে পার্বত্যদেশে যে ভাবে যুদ্ধ করা যায়, দক্ষিণ বঙ্গে, সুন্দরবনের 
প্রান্তে, নদীবহুল, লবণাক্ত ও করদদিমিত ভাটি অঞ্চলে সে ভাবে যুদ্ধ কর! 
চলে না। সুতরাং স্থানের অবস্থানুসারে প্রতাপকে যুদ্ধ-প্রণালীরও পরিবর্তন 
করিতে হইফ়াছিল। বঙ্গদেশে ভাল অশ্ব পাওয়া যায় না, দক্ষিণবঙ্গের পথঘাট, 
নদীনালা অশ্বপরিচালন পক্ষে স্থব্ধিজনক নহে । এজন্য অশ্বারোহী সৈম্ 
অপেক্ষ। পদাতিক সৈন্যের দ্রিকে তাহার আধিকতর মনোযোগ আকৃষ্ট হইল। 
পুরুধান্ু ক্রমে যাহার! সুন্বরবনে ঘাতায়াতে চিরাভান্ত, এমন অসংখ্য সবলকায় 
নিম্শ্েণীর লোক লই়। তিনি তাহার বিখ্যাত প্চালী”সৈন্য গঠন করিলেন। 
তাহার হস্তি-পৈন্ত অতি কম ছিল, যোলটি হল্কা বা দল মাত্র। এক দলে 
১০।১৫টির অধিক হস্তী না থাকিতে১ পারে । *  প্রতাপের অশ্বারোহী সৈশ্তের 








* “যোড়শ হলক] হাতি” (ভারতচন্দ্র)। হস্তীর দল ব| যুখকে নারবীতে হুল্কা বলে। 
এবনও আমরা মাছের “হাটি” বলিয়। থাঁকি। কিন্তু এক হল্কার কত হাতা থাকিতে পারে, 
তাহার স্থিরত| নাই । বিশ্বকোষে “ষোল শ হল্ক] হাত” এহরুপ পাঠাস্তর নির্দেশ করিয়! 
হস্তীর সংখা ১৬** শত ছিল, ইহাই বলিতে চান। অনদ।মঙ্গণের. প্রথম সংস্করণের পুস্তকেও 
এ পাঠাস্তর নাই, থাকলেও হল্ৰ। ক রর অর্থ হয়না। এ.মত আমর যুক্তিনঙ্গত মনে কি 
না। বিশ্বকোব, ২২ শ গণ, ৫৩৫ পৃ তি ৮ | 


% 
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সংখ্য। সে সময়ের পক্ষে নিতান্ত কম ছিল না, তাহার অধুত বা দশ স্হত্র অশ্থসাদী 
বা অশ্বারোহী সৈন্য ছিল বলিয়া কথিত হয়। কিন্তু সর্বত্র এবং সর্বাবস্থায় 
প্রযোজ্য তীরন্দাজ ও ঢালী সৈন্সের সংখ্যাই সর্বাপেক্ষা অধিক ছিল; ক্ষিতীশ 
বংশাবলীর মতে তাহার ৫১ হাজার তীরন্দাজ ছিল এবং প্রবাদ চলিয়া আসিতেছে 
ও ভারতচন্দের কবিতায় আছে £__ 
“ষোড়শ হল্কা হাতী, অযুত তুর্গ সাতী, বায়ান্ন হাজার যাঁর ঢালী । * 

“অনদামঙ্গলের'” অন্যত্র আছে £-- 

“সিন্দুর সুন্দর, মগ্ডিত মুদগর, যৌডশ হল্কা হাঁতী, 

পতাকা নিশান, রবিচন্ত্র বাণ, অযুতেক ঘোড়া সাতি” 

সুন্দর সুন্দর নৌক! বহুত র, বায়ান্ন হাজার যার ঢালী |” ইত্যাদি । 
দেখ! যাইতেছে, ভারতচন্ত্ সর্বত্র ঢালী সৈন্যের বেলায় বায়ান হাজার সংখা 
স্থির রাখিয়াছেন। সম্ভবতঃ প্রবাদই ইহার ভিত্তি। আবদুল লতীফের ভ্রমণ 
কাহিনী হইতে জানিতে পারি, প্রতাপের রাজত্বের শেষাংশেও তাহার বিশ 
হাজার পাইক বা পদাতিক সৈন্ত ছিল।1 তাহাতে রাজত্বের প্রথম বা 
প্রতাপান্বিত অবস্থায় তাহার পদাতিক সৈন্য সংখ্য। বায়ান হাজার পর্যন্ত হইয়াছিল, 
ইহ বিচিত্র নহে। তাহার ৫১ হাজার তীরন্দাজ ও পৃথকৃভাবে ৫২ হাজার ঢালী 
ছিল, হয়ত এ কথা ঠিক নহে; সম্ভবতঃ ঢালী সৈন্তেরই কতক আবশ্যক মত তীর 
ধনু লইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইত। তবে এই পদাতিক বা টালী সৈন্ঘ থে 
তাহার প্রধান সম্বল ছিল, তৎপক্ষে কোন সন্দেহ নাই। 

ঢাল এবং সড়কী বা বর্শাই ঢালীদিগের প্রধান সজ্জা! ছিল। সুন্দরবনে তখন 

বহুসংখ্যক গণ্ডার ছিল; উহাদের চর্ম হইতে যথেষ্ট উৎকৃষ্ট টাল প্রস্তুত হইত। 
গপ্ডার চর্ষের চালের তুলনা নাই ; এমন ঢাল আর কিছুতেই হয় না। এ দেশে 
সড়কী বা বর্শাও অতি সহজ এবং সুলভভাবে প্রস্তুত হইত। সরু দীর্ঘ বাশের 
অগ্রভাগে, সুন্দরীগাছের সরু ছিটের শার্ষে, বা! সুপারির চট! ব| বাখারির মাথায় 
সুক্মাগ্র লৌহ-ফলক লাগাইয়া সড়কী হইত। লৌহ-ফলক না! হইলেও শুধু 





এপাশ শি শিোিশী্াতিিটিটি টিটি এশশাশীপীসপপাশাপা 











* সাতি দাখী শব সা্দিবা সাদী শষের অপত্রংশ। অশ্ব গজ বা রথারোহীকে সাদী 
বলে। 
প্রবাসী, ১৯২৬ আঙ্িন, ৫৫২ পৃঃ। 


সৈন্যগঠন ২২৯ 


স্থপারির চটা সরু করিয়া লইলেই বর্শার কাধ চলিত । মালকৌচা দিয়া কাপড় 
পরিয়া, কটিবন্ধ আটিয়৷ এই ঢাল সড়কী লইয়! ঢালী সৈশ্ত ডাক ছাড়িয়া যুদ্ধক্ষে৫ে 
লাফাইয়। পড়িত। এই তীত্র চীৎকারে লোকের মনে আতঙ্ক হইত এবং বহুদুরে 
দ্ধধবনি ঘোষিত হইত। এই সকল ঢালী সৈম্ত কোন বাঁধ! বিপত্তি মানিত না, 
প্রাণপাত করিয়াও যুদ্ধ করিত। খঁ। জাহানালির পদাতিক সৈন্যের মত 
ইহাদেরও কোদাল ব! কুঠার অস্ত্রমধ্য গণ্য হইত। উহ্ারা জঙ্গল কাটিত, গড় 
কাঁটিত এবং খাল নালা বাধিয়! পুল গ্রস্ত করিয়! চলিত। ইহারা যুদ্ধক্ষেত্রে 
যেমন অদম্য যোদ্ধা, তেমনি জঙ্গলে কাঠুরিয়া, জলে নৌকার ঠীড়ী এবং পথে 
কোড়াদারের কায করিত। প্রতাপর পতনের পর এই সকল সৈন্য ও 
তাহাদের কার্া-প্রণালী দেশমধো ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। * এই ঢালী সৈন্ঠ 
প্রতাপাদিত্যের এক প্রধান অবলম্বন এবং তীহার সৈশম্ভগঠন-প্রণালীর প্রথম ও 
প্রধান বিশেষত্ব । 

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে পটুগীজ প্রভৃতি ইয়োরোপীয় জাতি 
ভারতের সর্ধন্র বিস্তৃত হইয়া পড়ে। তাহাদের অনেকে দেশীয় রাজন্তবর্গের 
সেনাবিভাগে প্রবেশ করে। প্রতীপের রাজত্বকালে উহার! বঙ্গোপসাগরে ও 





* এখনও যশৌহর এবং খুলনা এই উভয় জেলা? পাড়াগায়ে যেখ।নে (সখানে “ঢালী” 
উপাধি-ধারী মুসলমান ও নমঃ£শৃত্র বংশ বাদ করিতেছে । এই উপাধি তাহাদের 
ংশগৌরব বুচনা করে। এখনও জমিদারে জমিদারে দৈবাঁ কোন দাজ। হাজামা হইলে, 
উভয় পক্ষের “লাঠিয়াল” দরিগের ঢাল সড় কীহই প্রধান অস্ত্র হয়। এখনও বিবাহে ও পর্ববদিনে 
ঢালীপাক থেল| হয়। বরধাত্রীর মিছিলে ব! নুন্দরবনের জঙ্গলে ঢালী সৈনের:মত উচ্চ চীৎকার 
করিবার প্রথা আছে; ঢাল ও তরবারি ন! লইলে ষে সেকালে যুদ্ধ বা সর্দারী করা চলিত না? 
প্রবাদ-কথায় তাহার প্রমাণ আছে। উপযুক্ত সরপ্রাম ন। লইয়। কোন কাধ্যে উদ্যোগী হইলে, 
লোকে বলে, “ঢাল নাই, তরোয়াল না, নিধিরাম্‌ সর্দার” । প্রতাপের ঢালীসৈম্যের নায়ক ব1 
ঢালীসর্দধারের বংশীয়গণ এখনও এদেশে সম্মানিত । খুলনা জেলায় চাল"-সংযোগে 
বহুস্থানের নাম হইয়াছে । হরি নামক কোন্‌ ঢালী, হরিঢালী গ্রামের প্রতিষ্ট।তা. ইতিহাস তাহ। 
তুলিক্। গিয়াছে । চকষ্রর সন্মিকটে এক চকেরই নাম হইয়াছে ঢাঁলঢাক1। ন্ম্দরবনের 
নিকটে ঢালচাঁকার হাট বিখ্যাত। কালাগঞ্জের সন্নিকটে যে স্থানকে এক্ষণে ধলবাড়িয়। বলে, 
হয়তঃ তাহার আঁদিম নাঁম ছিল ঢাল-বাঁড়ী। ইহা ভিন্ন ঢালী, ঢালনগর, ঢাঁজীর চক প্রভৃতি 
আরও কত গ্রাম আছে। 
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পার্বন্তী দক্ষিণবঙ্গে আসিত ) বাণিজ্য, দস্্যতা, ধর্ম প্রচার বা চাকরী প্রভৃতি নানা 
উদ্দেশ্যে উহার দেশের মধ্যে প্রবেশ করিত। কেহবা যুদ্ধক্ষেত্রে বন্দী হইয়া 
যশোরে আমিত, কেহ ব। আত্ম-কলহ্‌ জগ্ঠ প্রতাপাদিত্যের আশ্রয় ভিক্ষা করিত। 
প্রতাপ তাহাদিগকে পরীক্ষা করিয়া তাহাদিগের দ্বার কোন কার্য করাইয়৷ 
লইবার চেষ্টা করিতেন। কেহ তাহার সৈশ্দলতুক্ত হইত, কেহ তাহার শরীর- 
রক্ষী সাজিত, কেহ জাহাজ নির্মাণে, গুলিগোল! প্রস্তুত করিবার কৌশলে ব 
গোলন্াজের কার্য্ে নিজের ক্ষমতা দেখাইয়া চাকরী পাঁইত। প্রধানতঃ তাহাদের 
দ্বারা দুইটি কাষ ইইত ; কেহ জাহাজ নির্মাণ ও সংস্কার করিয়। নাব-বিভাগে 
নায়ক হত ; আর কেহ গুলিগোলা! গ্রস্থত করিয়! কামান লইয়! যুদ্ধ করিত। 
উভয়ই গুরুতর কাধ্য। প্রতাপ যে তাহাদিগকে বিশ্বাস করিতেন, তাহাতে স্থল 
ফলিয়াছিল। দেশের লোক বিশ্বাসঘাতকতা করিতে পাৰে, কিন্তু রুডা, পেড় বা 
ডু লী বিশ্বাসথাতকতা করেন নাই । পটুগীজ জাতির মধ্য হইতে এই গোলনদাজ ও 
নৌ-সৈনিক সংগ্রহ করা! প্রতাপাঁদিত্যের সৈল্ট-নির্ববাচন প্রণালীর দ্বিতীয় বিশেষত্ব । 

পূর্বাঞ্চলের সহিত প্রতীপাদিত্যের বিশেষ সংশ্রব ঘটয়াছিল। তাহার 
সেনাপতিগণের মধ্যে রঘু, সুখ এবং পুর্তীবিভাগীয় কর্মচারীর মধ্যে জগৎ সহায় 
তত প্রভৃতি অনেকে শ্রীহট্ট ও ত্রিপুরা হইতে আসেন। শুনা যায়, রঘুর অধীন 
প্রতাপের এক দল পার্বত্য কুকী সৈশ্ত ছিল। ইহার! মুখে চিত্র বিচিত্র করিত, 
হাতে পায়ে গায়ে নানা অডুত অসভ্য অলঙ্কার পরিত এবং তীর ধনুক, বর্শ। ও 
টাঙ্গি লইয়! যুদ্ধ করিত। যুদ্ধে ইহারা সহজে ক্লান্ত হইত না; আহারের ক্লেশে 
চঞ্চল হইত ন| এবং তুদ্ধ হইলে প্রাণপণে যুদ্ধ করিত। শক্রগণ ইহ।দের অদ্ভূত 
ুদ্ধ-প্রণালী জানিত না; স্থতরাং তাহারা. ইহাদের অবাবস্থিত কঠোর যুদ্ধ 
বিপর্যাস্ত হইত। বঙ্গোপসাগরের কুলে বা দ্বীপে যাহারা বাস করিত, তাহারা 
সকলেই অল্প বিস্তর নৌ-বিষ্ঠায় পারদর্শী হইত। প্রতাপ জাতিধর্মনির্বিশেষে 
ইহাদের দ্বারা নৌ-সেন! পরিপুষ্ট করিয়াছিলেন। সুন্দরবনের জঙ্গলে বা 
নিকটবর্তী গ্রামে যে সব কৈবর্ভ, বাগদী, নমংশূদ্র, পোদ (পৌও ক) ও বেদিয় 
প্রভৃতি জাতি ছিল, তাহারাও দলে দলে আসিয়া সৈন্ত দলভুক্ত হইত। এই 
ভাঁবে পার্বত্য জাতি, দ্বীপবাসী লোক ও জঙ্গলী সৈন্ত দ্বারা সামরিক বিভাগের 
বল সঞ্চয় করা তাহার সৈন্-গঠন 'প্রণালীর তৃতীয় বিশেষত্ব 
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প্রতাপাদিত্য গুলিগোলা ও অন্ত্রশস্্েরে যথেষ্ট সং স্থান করিয়াছিলেন । 
বিশেষতঃ যে মোগলদিগের সহিত তাহার সংঘর্ষ চলিয়াছিল, তাহার! কামানের 
ব্যবহারে সিদ্ধহ্ত ; যথেষ্ট কামানের গ্রয়োগই তাহাদের যুদ্ধ জয়ের গুপ্ত মন্ত্র 
আকবর স্বহস্তে বন্দুক চালনা করিতেন; তীহারই হাতের গুলিতে রাজপুত 
বার জয়মল্লের বিনীশ হর। প্রতাপ এ সব জানিতেন এবং তজ্জন্ত তিনি কামান 
বন্দুকের বিশেষ ব্যবস্থা না করিয়া মোগল-যুদ্ধ অবতীর্ণ হন নাই। এজন্ঠ 
পর্যাপ্ত লৌহের প্রয়োজন; কিন্তু উঠ! বঙ্গদেশে সহজে পাওয়া যায় ন!। 
প্রতাপের যে ছোট বড় বনুসংখ্যক কামান ছিল, তাহার প্রমাণ আছে। 
এখনও ধূমঘাট রাজধানীতে ছর্গের গায়ে প্রকাণ্ড বুরুজ খানা ও ইচ্ছামতীর 
পার্শে সারি সারি বুরুজ বা অসংখ্য কামান রখিবার টিপি বর্তমান আছে। 
কালীগঞ্জের নিকটবর্তী মহুৎপুর গড়ের উপর যে কয়েকটি প্রকাণ্ড কামান ছিল, 
তাহ। স্বচক্ষে দেখিবার লোক এখনও জীবিত আছেন। এখনও একটি বড় 
কমান ত্রিমোহিনীতে পাঁড়য়া আছে, প্রবাদ আছে উহা প্রতাপাদিত্যের 
রাজধানী হইতে গৃহীত।* গ্রতাপাদিতের প্রত্যেক দুর্গে এবং অনেক স্থানের 
গড়ের মাঝে মাঝে কামান প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই সকল কামানের অধিকাংশ 
বশোহর রাজধানীতে বিখ্যাত শিল্পীর দ্বার নির্মিত হইয়াছিল। দেশীয় শিল্পীর 
নির্মিত বড় কামান এখনও ঢাঁকা, বরিশাল ও মুর্শিদাবাদে দেখিতে পাওয়া 
যায়। হয়ত প্রতাঁপের কামানের দু চারিটি পঞ্ভ,গীভ বা পাঠানদিগের নিকট 
হইতে ক্রীত বা গৃহীত হইতে পারে। কামান ও গোলা প্রস্তুত করিবার জন্ত 
যে যথেষ্ট লৌহ রাজধানীতে আনীত হইত, তাহাতে সন্দেহ নাই! অপরিস্কত 
লৌহ মণ্ডুর আনিয়া তাহা হইতে উৎ্ষ্ট লৌহ বাহির করিয়া লইয়া কামান ও 
গোলার জন্য ব্যবহৃত হইত। অব্যবথাধ্য মওর বা লৌহের গু কারখানার 
পার্থে পরিত্যক্ত হইত । এ্র্থনও ধূমঘট ইর্দের বাহিরে ও অন্তান্ স্থানে 
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* ঈশ্বরীপুরের সন্িকটবর্তী চণ্তীপুরের বাধের কাছে যে একটি লৌহমর জিনিষ পাওয়া 
যায়, তাহ! সরকারী বাবস্থায় সাতক্ষীরায় আনীত হইয়। বহুকাল কাঁছারীর নিকট পড়িয়াছিল। 
রাজ! গিরীন্দ্রনাথ রাঁয় উহা চাহিয়া লইয়া নিজের খোঁড়গাছির বাড়ীতে প্লাখিয়াছেন। তিনি 
বলেন সেটি কামান ; কিন্ত প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে, উহ কোন নিমজ্ভ্িত জাহাজের ভগ্নাংশ 
ইততে পারে। 


২৩২ | যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


রাশি রাশি লৌহ-মণ্ুর দেখিতে পাওয়া যায় সম্ভবতঃ ছোটনাগপুর প্রভৃতি 
স্থান হইতে এই মিশ্রিত লৌহ-পিগড সংগৃহীত হইত এবং বিষুপুর বা সেন- 
পাহাড়ীর হিন্দু ভূঞ্াগণ প্রতাপের সহিত সথ্যন্থত্রে এতদ্বিয়ে তীভাকে সাহাধ্য 
করিতেন। তীহার নান! জাতীয় গোল! ছিল, তন্মধ্যে বড় গোল! সকল চারি 
শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। (৯) সম্পূর্ণ লৌহদ্বারা নির্মিত গোল! | রায়পুরের 
অধিকারী মহাশয়ের নিকট হইতে আমি উহার একটি সংগ্রহ করিয়! পরীক্ষার্থ 
কলিকাতায় পাঠাইয়াছিলাম। এই গৌলাটির পরিধি এক ফুট) লৌহ 
অপেক্ষাও উহার আপেক্ষিক গুরুত্ব বেশী। সম্ভবতঃ লৌহের সহিত অন্ত 
কোন ধাতুর মিশ্রণে এই অত্যন্ত ভারী গোলা প্রস্তুত হইয়াছিল। (২) লৌহেব 
আবরণ বিশিষ্ট পাথরের গোলা । পর্য্যাপ্ত লৌহের অভাবে প্রতাপ এই নৃতিন 
উপায় অবলম্বন করেন। পাথরের গোলকের উপর পুরু লৌহের আবরণ দিয় 
তাহাই কামানে ব্যবহৃত হইত। (৩) সেরূপ আবরণ না দিয়া শুধু প্রস্তর- 
গোলকই কামানে পুরিয়া গোলার মত প্রযুক্ত হইত। এখনও রাজধানীর 
সন্নিকটে নানা স্থানে এইরূপ পাথরের গোল! পাওয়া! বায়। উহার কতকগুলি 
শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র অধিকারী মহাশয়ের প্রযত্রে ঈশ্বরীপুরে, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ 
মন্দিরে এবং আমার নিকট সংগৃহীত আছে। টুঁটুড়া সাহিত্য-সম্মিলনে অধ্যাপক 
শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত মহোদয় পরিষদের তিনটি গোলকের তত্বানুসন্ধান 
করিয়৷ একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ পাঠ করেন।* তাহা হইতে মোটামুটি জানা যায়, 
উহার মধ্যে ছুই প্রকার গোঁল৷ ছিল, তাহাদের পরিধি ৯২ ইঞ্চি হইতে এক 
ফুট পর্য্যস্ত। এক প্রকার গোল! অত্যন্ত দৃঢ় প্রস্তর দ্বারা নির্মিত এবং অগ্ঠ 
প্রকার গোলা “নদীসৈকতস্থিত বালুকণ! একত্র করিয়! চুণ! প্রভৃতি দিয়া” প্রস্তত। 
্রস্তরের প্রক্কৃতি পরীক্ষা করিয়া হেম বাঁবু অনুমান করিয়াছেন যে, উহা! রাজমহল 
হইতে আনীত। নদী পথে রাঁজমহল বা অন্স্থান হইতে যে রাশি রাশি পাথর 
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* এহ প্রবন্ধ হইতে জানা যায়, যশোহরের গোলার প্রস্তরে "বক্রভঙ্গ ফেলস্কর, অপিট 
ও অয়ন্থাস্ত” ব্যতীত গালাগনিট নামক এক পদার্থ আছে। এই প্রস্তর ক্ষার শ্রেণীর 
অন্তর্গত। তেমন প্রস্তর রাজমহুলে ও দাক্ষিণাত্যে পাওরা! যায়। প্রতাপের পক্ষে দাক্ষিণাতা 
হইতে পাথর আনিবার সম্ভাবনা! নাই । এজন অনুমান হয়, তিনি এই মব পাথর রাজমহল 
ছইতে আনেন। সাহিত্য-পরিব্থ গাত্রিকা, ১৯ ভাগ, ১ম নংখ্যা, ৫৯--৬৭ পৃই। 
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আনা হইত, তাহার অন্য পরিচয়ও আছে। ধুমঘাট দুর্গের সন্নিকটে যমুনার কুলে 
স্থানে স্থানে প্রস্তর রাশি পাওয়া বায়, স্বচক্ষে দেখিয়াছি । এ সকল পাথর 
দেখিলেও তাহা রাজমহলের পাঁথর বলিয়া অনুমিত হয়। এইরূপ ভাবে আনীত 
পাথর যে শুধু গোলা প্রস্তুত করিতেই শেষ হইত, তাহা নহে। ইহার মধ্যে 
যেসব কষ্টিপাথর পাওয়া যাইত, ততদ্দারা দেববিগ্রহ এবং মন্দিরের স্তস্তাদি 
গঠিত হইত। কয়েকটি প্রস্তর স্তস্ত ও পাদপীঠাদি এখনও বেদকাশীতে 
পড়িয়া রহিঘাছে। সব সময়ে এই প্রস্তর বথেষ্ট পরিমাণে সংগ্রহ করিতে পারা 
যাইত না; বিশেষতঃ মোগল-সংঘর্ষকালে গঙ্গাপথে কোন দ্রব্যাদি আনিবার পথ 
রুদ্ধ হইয়াছিল। এজন্ত প্রনাঁপাদদিতা এক নূতন উপায় উদ্ভাবন করিয়া লইয়া- 
ছিলেন। (8) তিনি মাটার গোলক তৈয়ার করাইয়া পোড়াইয়। লঈতেন এবং 
উহার উপর লোহার আবরণ দিয়া গোলান্পে ব্যবহার করিতেন। বেদকাণাতে 
“পাথরথালি”? নামক খালের কুলে স্থানে স্থানে পাথর, লৌহমওব এবং এই 
প্রকার পোঁড়ীমাটার গোলা এখনও বথেই পাওর! বার । হেম বাব লিখিয়াছেন, 
“পাথরের গোল! কামানের গোলারণে অনেক দশে বাবজত হইয়াছে 7” কিন্ত 
পৌঁড়ামাটার গোলাকে 'লৌহমগ্ডিত করিয়া বোধ হয় একমাত্র প্রতাপাদিত্যই 
ব্যবহার করিয়াছিলেন । | 
শুধু কামান ও গোলা নহে, বশোহরের কারখানায় নানাবিধ বন্দুক প্রস্তুত 
হইত। এখনও অনেক পুরাতন বন্দুকের ভগ্র।বশেষ পাওয়া ঘায়। খোড়গাছি 
রাঁজবাটাতে তিনটি পুরাতন বন্দুকের নল আছে। ছুটিতে কিছু কিছু কাঠ 
আছে; কুন্দা কোনটিতে নাই । ছোট নল দুইটির প্রত্যেক ৫-3 ইঞ্চি দীর্ঘ 
এবং বড়টি ৭ফুট দীর্ঘ। বড়টির ছিদ্র পূর্ণ এক ইঞ্চি বিস্তুত। সাত ফুট নল 
ুক্ত বন্দুক বড় ভারী, এরূপ বড় বন্দুকের নাম ছিল, জদ্গাল বন্দুক; এখনকার 
লোকের নলটি হাতে তুলিয়৷ লওয়াই কষ্টকর ব্যাপার। বশোহরের কর্্মকারগণ 
নানাবিধ স্ুৃতীক্ষ তররারি, খাণ্ডা, গুপ্তি, টাঙ্গি, বর্ম ও বশীর ফলক প্রস্ততি প্রস্তত 
করিত; তাহাদের শিল্পগৌরবে বশোহর খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। প্রতাপের 
পতনের পর ইহাদের ব্যবসায় নষ্ট হইলেও, এখনও কালীগঞ্জের কামারেরা যেমন 
খাঁড়া, কাটারি ও অন্ান্ত ব্যবহার্য অস্্রাদি নিম্্মীণ করে, তেমন সুন্দর জিনিষ 
অঙ্টত্র মহজলভ্য নহে। প্রতাপাদিতা মে নিজ ?সন্তদলকে এবনিধ নানারকম 


সপ 
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অন্ত্রশন্ত্রে সুসজ্জিত ও সুশিক্ষিত করিয়াছিলেন, ইহাই তীহার সৈন্-গঠন 
প্রণালীব চতুর্থ বিশেষত্ব। 

এতক্ষণ আমরা প্রতাপাদ্দিত্যের যুদ্ধায়োজনের পরিচয় দিলাম। তিনি কি 
ভাবে দুর্গ নির্মাণ ও নৌ-বাহিনী গঠন করিয়াছিলেন, কি ভাবে সৈন্ত গঠন ও 
তাহাদের পরিচালনার জন্ত লোক নির্বাচন ও রসদ সংগ্রহের সুব্যবস্থা করিয়া- 
ছিলেন, তাহাই দেখাইলাম। এখন আমর! তীহার কাধ্যকলাপ ও যুদ্ধ বিগ্রহের 
বিবরণ দিতে চেষ্টা করিব। এতক্ষণ যাহার আয়োজন করিয়াছি, এখন তাহার 
প্রয়োজনীয়তা দেখাইতে হইবে। 


প্রয়োনিহশ প্রর্িচ্ছেদ_প্রতাপগেল জাজ 


এইবার আমরা প্রতাপাদ্দিতোর রাজত্বের কথা বলিব। সময়ানুক্রমে তাহার 
জীবনের ঘটনাবলী বিবৃত কর! যায় না; কারণ সমসাময়িক বা বিশ্বাসযোগ্য 
লিখিত বিবরণী ন| থাকিলে, ঘটনার পৌর্বাপর্ধ্য স্থির রাখা সম্ভব নহে। পূর্বে 
আমর! কয়েকটি পরিচ্ছেদে তাহার যুদ্ধাদির আয়োজনের পরিচয় দিয়াছি। বর্ণিত 
সকল ঘটনাই যে রাজ্যারস্তেই হইয়াছিল, এমন কথা নহে; ততগুলি হূর্গ বা 
নৌ-বাহিনী নিম্মীণ বা লোক সংগ্রহ অল্প দিনে হয় না; তবে কখন কোন্‌ ঘটনা 
হইয়াছিল, তাহ। যখন নির্ধারিত করিয়। বলিবার উপায় নাই, তখন একজাতীয় 
ঘটনাগুলি একত্র প্রকাশিত করাই ভাল। সেরূপভাবে শ্রেণীবিভাগ করিলে 
প্রকৃত ব্যাপারট। বুঝিবার পক্ষে সহজ হয়। : আমরাও তাহাই করিয়াছি। 

যতদুর বুঝিতে পারা যায়, প্রতাপাদিত্য ১৫৮৭ খুষ্টাব্ব হইতে রীতিমত 
স্বহন্তে রাজকার্্য পরিচালনা করিতে থাকেন। এই বংসরই তাঁহার ধূমঘাটের দুর্গ 
নির্িত হইতেছিল; তাহা অচিরে সম্পন্ন হইল। এই বৎসরই মাতা যশোরেশরীর 
আবির্ভাব হইল এবং তাহার মন্দির নির্মিত হইল। সেই পীঠমূর্তি আবির্ভাবের 
ফলে তিনি দেবান্ুগৃহীত বলিয়া আধ্যাত হইলেন। এই দৈব কারণে তাহার 
নিজেরও চরিত্রোন্নতি হইল। তিনি গুরুদেবের নিকট নিয়মমত পূর্ণাভিষিক্ত 
হইলেন এবং রীতিমত তান্ত্রিক পূজা ও ক্রিয়ানুষ্ঠান করিতে লীগিলেন। এই 


প্রতাপের রাজত্ব ৩৫ 


বংসরই মহারাণী শরৎকুমারীর গর্ভে তাহার প্রথম পুত্রের জন্ম হয়। মায়ের 
আবির্ভাবে যে ভাগ্যোদয় হইয়াছিল, তাহার স্থৃতিরক্ষার জন্ট তিনি পুত্রের নাম 
রাখিলেন-উদয়াদিত্য। পূর্বেই ব্লিয়াছি, প্রতাপাদিত্যের পূর্বনাম ছিল 
গোপীনাথ; ভক্ত বসন্তরায় গোপীনাথের প্রথম পুভ্রের নাম রাখিলেন জগন্নাথ । 
আমরা পরে দেখিব, স্বদেশের জন্ত যুদ্ধ ক্ষেহে প্রাণ দিয়। এই পুত্র ফণার্থই বংশের 
নাম উজ্জল করিয়াছিলেন। নূতন ছুর্গ, নূতন ইষ্টদেবত| এবং নবকুমার লাভ এই 
তিনটি ঘটনার জন্য এই বংসরটি বিখ্যাত হইয়। থাকিল। 

বিক্রমাদিত্যের মৃত্যু হইতে গত কয়েক বৎসর যাবত প্রতাপ ও বসন্ত রায় 
প্রাচীন রাজধানীতেই বাস করিতেছিলেন। ১৫৮৭ অবনেে ধুমঘাট দুর্গ ও 
তৎসংলগ্ন আবাসবাটিকাদি নির্মিত হইলে, প্রতাপ সপরিবারে তথায় স্থানান্তরিত 
হইলেন এবং বসন্ত রায়ের উৎসাহে ও স্ুব্যবস্থায় তথায় তাহার পুনরাভিযেক ক্রিয়া 
সম্পন্ন হইল। এই উপলক্ষ্যে বঙ্গদেশের সর্বত্র হইতে ভূঞারাজগণ নূতন 
রাজধানীতে সমাগত হইলেন। তাহাদের অভ্যর্থনার জন্য মহ] ধুমধাম হইল এবং 
সঙ্গে সঙ্গে ধূমবাটের নাম দেশে বিদেশে বিজ্ঞাপিত হইয়া থাকিল। প্রতাপ এই 
সকল তুঞা-নৃপতিগণের সহিত নূতন রাজনীতির আলোচনা করিতে লাগিলেন; 
কিরূপে সকলে সমবেত হইলে সকলের সাধারণ শক্র মোগলকে দেশ হইতে 
বিতাড়িত করা৷ যায়, ইহাই তাহাদের মন্ত্রণার প্রধান বিষয় ছিল। অবশ্ 
পঙ্গভৃত্ত পাঠান সর্দীরেরা এ বিষয়ে তাহাদিগকে যথেষ্ট আশ্বাস ও উৎসাহ দিতে- 
ছিলেন। ইহাতে যে শুধু দেশ-মাতৃকার সেবা হইবে, তাহা নহে; স্বকীয় স্বার্থ 
ও দেশের উন্নতির পন্থাও উদ্ভাবিত হইবে। এ কল্পনায় প্রতাপই নিজের 
অত্যধিক আগ্রহের পরিচয় দ্রিলেন, কে কে অগ্রণী হইবেন, কোন্‌ দেশ হইতে 
কোন্‌ প্রকার সৈশ্ সংগৃহীত হইবে এবং কি ভাবে সমবেতভাবে কার্ধ্য চলিবে, 
ইহাই বিষম বিতর্কের বিষয় হইল। কেহ সদুদেগ্ত বুঝিয়া সম্মতি দিলেন, কেহ 
ইহাঁকে প্রতাপের আত্ম-প্রাধান্ত স্থাপনের কৌশল মনে করিয়া স্পষ্ট ভাবে মতামত 
দিলেন না । যাহা স্থির হইল. তাহা আপাততঃ অপ্রকাশ্ রাখা হইবে, এবং 
উপযুক্ত আয়োজন করিয়া ভবিষ্যতে দূতের সাহায্যে কার্য প্রণালী নির্ধীরণ করিয়া 
লওয়! হইবে । শঙ্কর চক্রবর্তী এই সকল কুটমন্ত্রণায় যথেষ্ট দক্ষতা দেখাইলেন। 
তবে বসন্ত রায় এই ব্যাপারে যোগদান করিলেন না) মোগলের বিপক্ষে দণ্ডায়মান 
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ইওয়| তাহার অভিপ্রেত ছিল না, কারণ তিনি দেশীয় লোকের শক্তি ও প্রকৃতি 
ববিতেন। প্রতাপ ঝ! তাহার সহিত সখা-স্ত্রে আবদ্ধ ছুই এক জনের মনে 
স্বাধীনতার উন্মেষ হইতে পারে, কিন্তু সমগ্র দেশ না জাগিলে তাহা বিফল হইবে 
এবং অসময়ে চেষ্টা কারয়া বিফলতা লাভ করিলে ভবিষ্যতের আশাও কিছু 
থাকিবে না, প্রতাপকে তিনি তাহ। বুঝাইলেন, কিন্তু তিনি বুঝিলেন না, বরং 
খুল্লতাতের প্রতি এই বিরুদ্ধ "তের জন্ত আন্তরিক অসস্ত্ট হইয়া রহিলেন। 
বসন্ত রায়ও প্রতাপের ভবিষ্যৎ বিপদ-সন্কুল মনে করিয়া নিজে পৃথক হইয়া 
থাকিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। প্রকাশ্যে কেহ বিশেষ কিছু বলিলেন না, 
কিন্তু মেঘ ক্রমেই ঘণীভূত হইতে লাগিল। 'প্রতাপ ধুমথাটে রাজত্ব আরম্ভ করিলে, 
বস্ত রায় গঙ্গাতীরে রায়গড় ছুর্গে পরিবারবর্গ স্থানান্তরিত করিয়া, অধিকাংশ 
সময় তথা হইতেই যশোর রাজোর 1% ছয় আন! অংশের শাঁসনকার্ধ্য করিতে 
লাগিলেন। উৎসবাদি উপলক্ষে কখন কখনও তিনি যশোহরে আসিতেন। 

যুদ্ধ বা রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রতাপাদিত্যের যে চণ্ডমুর্তি দেখি, শাসনকালে তাহা 
ছিল না । তীহার মুর্ঠিতে যে কঠোর ভাব ছিল, তাহা অস্বীকার কর! যায় না, 
সকল যোদ্ধারই তান্না থাকে; আলেকজেগ্ডার, নেপোলিয়ন, প্রতাপসিংহ ব! 
শিবাজী সকলেরই এক কঠোর ভাব ছিল, উহ্না বীর্ধ্য-প্রতিভার অঙ্গস্বরূপ। 
দেশের শাসক বীরপুরুষের মুখে যদি স্ীজনোচিত কোমল ভাব বা মধুর ভাষ 
শুনিতে চাই, অনেক স্থলে তাহাতে নিরাশ হইতে হয়। প্রতাপাদিতের কঠোরতার 
অন্তরালে হৃদয়ের অস্তস্তলে এক অপুর্ব কোমলতা ও মহাপ্রাণতা ছিল; বাহিবে 
তাহা ন্ায় বিচারে, উদ্দার ব্যবহারে এবং দয়াদাক্ষিণো প্রকাশিত হইয়া পড়িত। 
বসন্ত রায়ও শিষ্টের পালনে ও প্রজারঞ্জানে দক্ষ ছিলেন, ছুষ্টের দমনেও তীহাব 
আগ্রহ ছিল ,তিনি মিতব্যয়ী, মিতাচারী এবং সম্ধদয় ব্যক্তি ; ধীর স্থির ভাবে 
সবিবেচনায় যাহা করা যায়, তাহা৷ তিনি করিতেন। কিন্ত গ্রতাঁপের প্রতিভ 
অন্তরূপ ; তাহার যোদ্ধ জনস্থুলভ কঠোর প্রর্কৃতি মানুষকে শশ্কান্বিত করিত, 
তাহার শীসন হয়তঃ কোন কোন স্থলে বড় কঠোর হইয়া যাইত ; কিস্তৃব হুক্ষেতর 
তাহার অসাধারণ উদারত! দেখিয়া লোকে বিম্মিত ও স্তম্ভিত হইত। লোকে 
তাহাকে ভয় করিত সত্য, কিন্তু আবার তাহার দয়াদাক্ষিণ্যের জীবন্ত দৃষ্টান্ত 
দেখিলে সকল ভয়, সকল নিন্দা ভাসিয়া যাইত। তীহার এই সকল গুণের 
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বু গন্প এখনও প্রদেশে প্রচলিত আছে। কোন্‌ সময়ে কোন্‌ ঘটনা হইয়াছিল, 
আমরা তাহার আনুপুর্বিকতার প্রতি লক্ষ্য ন করিয়া কয়েকটি গল্প এখানে প্রকাশ 
করিতেছি। এ সকল গল্প অন্পবিস্তর অতিরপ্রিত হওয়৷ অসম্ভব নহে; কিন্তু ইহা 
একেবারে ভিত্তিহীন বলিয়! উড়াইয়। দেওয়া যায় না। দেব-টরিত্রের পরিচয় 
পাইলেই মানুষে তাহা লোক-শিক্ষার জন্য সম্পত্তির মত ব্যবহার করে এবং 
উত্তরাধিকার স্বরূপ পরবংণীরগণের জন্ঠ রাখিয়া যায়। পুরুষপরম্পরায় উহা 
উপদেশ দিবার জন্য আলোচনার বিষয় হইয়। থাকে । 

অভিষেক ব| অন্য “কান উতসন উপলক্ষে একদিন প্রতাপাদিত্য মহারাণীর 
সহিত সিংহাসনে উপবিষ্ট থাকিয়া সমাগত ত্রাক্ষণ ভিক্ষুকে ্ব্ণমুদ্রা দান 
করিতেছিলেন। প্রতাপাদ্দিত্যের নির্দেশ মত মহারাণীই হাতে করিয়া মুদ্রা 
টিতেছিলেন। দৈবাৎ এক ্রীক্গণকে দিবার সময় মহারাণীর হস্ত হইতে দানের 
মুদ্রার একটি নিয়স্থ পাত্রে পড়িয়া যায় ; ভিনি তৎক্ষণাৎ হাত দিয়৷ পাত্র হইতে 
একটি মুদ্র। উঠাইর। দিতে যাইতেছিলেন, এমন সমজ্বে প্রতাপ জিজ্ঞাসা করিলেন, 
ঠিক বে মুদ্রা হস্তথলিত হইয়া পড়িয়াছিল, ঠিক সেইটিই কি তিনি তুলিতে 
পারিয়াছেন। মহারাণী ইহা নিশ্চিত করিয়া বলিতে পরলেন না। তখন 
প্রতাপ বলিলেন, "ব্রাঙ্মণকে দিবার জগ্ত বাহ! হাতে করিয়া উঠান হইয়াছিল, তাহ। 
দেওয়াই হইয়াছিল বলিয়। ধরিতে হইবে; বখন তাহ হইতে হস্তট্যুত মুদ্রাটি খুজিয়া 
পাঁওয়। গেল না, তখন তিনি কিছুতেই দত্তাপহারী হইতে পারেন না। মহারাজ 
তখন অম্লান বদনে হুকুম দিলেন, *পাত্রস্থ সমস্ত মুদ্র। ব্রাঙ্গণকে দীন কর” । 
ভিক্ষুক ব্রাঙ্গণের ভাগ্য খুলিয়া৷ চিরদরিদ্রতা ঘুচিল। ঙ্মণ ঢুই হস্তে আশার্ববাদ 
করিয় প্রস্থান করিলেন। 

প্রবাদ আছে, দিল্লী ব আগ্রা হইতে এক ভাট কৰি ভিক্ষার জন্ত যশোহরে 
আসেন। রাজধানী হইতে প্রতাপের অন্পস্থিতি বশতঃ কিছু দিন অপেক্ষা 
করিয়া পরে একদ! স্থানাস্থরে গ্রতাপের সহিত সাক্ষাৎ করিয়। প্রার্থনা 
জানাইলেন। মহারাজ তাহাকে রাজসভায় উপস্থিত হইতে বলিলেন, কিন্তু তিনি 
আর অধিক দ্রিন বিল করিতে সম্মত না হওয়ায় অবশেষে তীহাকে একটি অশ্ব 
ও সহস্র মুদ্রা পুরুষ্কার দিবার আদেশ দেন। ভাট কবি অবাক্‌ হইয়া গেলেন, 


সপ 


অবশেষে মুক্তকণ্ঠে বলিলেন, ভারতের কোন স্থানে তিনি এমন দানধালতা দেখেন 
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নাই। সেই অবধি আমাদের দেশে একট! প্রবাদ চলিয়া আসিতেছে, "না 
চাঁহিতে ঘোড়াটা হল, ঢাহিলে হাতিটা পেতাম” । * 

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, বন্দ্যঘটা বংশীয় কুলীনশ্রেষ্ঠ চতুভূ'জের পুত্র সবাই 
ও হন্দর প্রতাপদিত্যের সেনানী ছিলেন। সবাই বঝ| সর্ধানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় 
অনেকগুলি বিবাছ করিয়া বনু কুলীনের কুলরক্ষার হেতু হইয়াছিলেন। .সবাই 
ছিলেন ঢালী সর্দীর এবং বিবাহ ব্যাপারে তাহার টাল মাপা খাই ছিল,” অর্থাৎ 
তিনি একখানি ঢাল পরিপূর্ণ করিয়া কড়ি না লইয়া কাহারও বন্তার পাঁণিপীড়ন 
করিতেন না। তীহার টাল খানিতে অন্যুন ৯৫০২ টাঁকাঁর কড়ি ধরিত; তিনি 
বিবাহের পূর্বে এমন বহুজনের নিকট হইতে ৯৫০২ টাকা খাইর! বসিতেন। 1 
একদ1 এক কুলীন ব্রাহ্মণ প্রতাপাদিতেযর রাজসভায় উপস্থিত হইয়া বলিলেন, 
“সবাইকে কন্তা সম্প্রদান না করিলে তাহার কুল থাকে না, তিনি উহাকে 
সম্মত করাইতে ন! পারিলে রাজবাটীতে জলগ্রহণ করিবেন না ।” প্রতাপাদিত্য 
তৎক্ষণাৎ সবাইকে ঢাল মাপিয়! টাক! দিয়। সম্মত করিলেন। তখন উপবাসী 
ব্রাহ্মণ অন্নজল গ্রহণ করিলেন। গ্রতাপের দাঁনশীলতা৷ দেশে বিদেশে বিঘোধিত 
হইল। 

প্রবাদ আছে, চাচড়ার রাজবংশের পূর্ব পুরুষ রত্েশ্বর প্রতাপাদিতোোর রঙ্গি- 
সৈন্ত দলের কর্তী ছিলেন। অত্যন্ত বলবান বলিয়৷ তাহার খ্যাতি ছিল। 
গোপালপুরের স্ন্দির প্রতিষ্ঠার পর তথায় বহু সহস্র ত্রাহ্মণকে পংক্ত ভোজন 
করান হয়। মন্দির প্রাঙ্গণে একটি %কাণ্ড খুটির উপর সামিয়ানা টাঙ্গান ছিল 





* বিশ্বকোষ, ১২শ খণ্ড, ২৬৯ পৃঃ। 

1 ভট্টনারায়ণ হইতে ১৭শ পুরুষে চতুভূ্জ বিখ্যাত কুলীন; তৎপুত্র :৮ সবাই, 
লোহাই, হুন্দর। সবাই হইচত ধারা এইরূপ $--১৮ সবাঁই--১৯ কেশব--২ৎ হরিনারায়ণ”- 
২১ মথুরেশ--২২ নন্দকিশোর-২৩ রত্েশ্বর-২৪ নীলক্-২৫ কৃপারাম_-২৬ মুক্তীরাম 
সাং চালিতাবাড়িয়া--২৭ রামকুমার, ইনি ১২১৭ সালে আলতাপোলে বসতি করেন। 
তৎপুত্র মৃতুঞ্জয় (রায়বাহা ছু), জগজ্জয় প্রভৃতি। ২৮ জগজ্জয়_-২৯ কুঞ্লবিহারী-_-৩* উপেক্র_ 
৩১ গুরুদস, পঞ্চানন প্রভৃতি । সবাই বাঁড়য্যের ৯৫০ খাওয়ার প্রবাদ এখনও চলিয়া 
আমিতেছে। কোন কার্যযের পুর্বে কেহ বাধ্যবাধকতা করিয়া না ফেলিলে বলিয়! থাকে, 
“আমি কি তোমার ৯৫* খাইয্পাছি ষে এই কাধ্য করিব?” 
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এক দিন উহার নিয়ে যখন বহু ত্রাঙ্গণ পংক্তি-ভোজনে রসনার সাধ মিটাইতে- 
ছিলেন, তখন হঠাৎ দমকা বাতাসে-খুটিট' ইতস্ততঃ সধশলিত হইতে থাকায় 
বাহ্ষণভোজন বন্ধ হইবার উপক্রম হইর়াছিল। রঙ্বেশ্বর পাশে দড়াইয়াছিলেন, 
তিনি উহা দেখিয়া মহাবিক্রমে খুটিটি বুকে জড়াইরা ধরিরা অটল হইয়৷ দাড়াইলেন 
এবং ঝড়ের সহিত যুদ্ধ করিয়। মহারাজের যন্ঞ রক্ষা করিলেন। প্রতাপ তৎক্ষণাৎ 
অনুগত বীর সেনানীর কর্তব্যপরায়ণতায় মুগ্ধ হইয়া, রত্রেশ্বরের নাম রাখিলেন__ 
যজ্েশ্বর এবং তীহাকে যথেষ্ট পুরস্কার প্রদান করিলেন * 
প্রতাপাদিত্যের কল্পতরু হওয়ার গল্প লোকমুখে শুনিতে পাওয়া যায়। 
সম্ভবতঃ ১৫৯৯ খৃষ্টাব্দে যখন তিনি স্বাধীনতার ঘোষণা! করেন, তখনই এই দান- 
বজ্জের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তিনি অনেক বিষয়ে প্রাচীন হিন্দু রাজগণের 
অনুবর্তন করিয়াছিলেন বলিয়৷ বোধ হয়। সে দিন প্রতাপ ও তাহার মহিষী মুক্ত 
হস্তে দান করিতেছিলেন। প্রার্থিগণ বে যাহ। চাহিল, তাহাই পাইল। অর্থের ত 
কথাই নাই, বসন ভূষণ, স্বর্ণ রৌপ্য, ভূমি ব! সামাগ্রী, হাতী ঘোড়া, যান, বাহন, যে 
যাহা চ'হিল, সকলই অকাতরে বিলাইয়! দেওয়। হইল। এমন সময়ে এক ব্রাহ্মণ 
প্রতাপাদিত্যের দানশীলতার শেষ পরীক্ষা করিবার জন্য মহারাজের নিকট তাহার 
মহিষীকে প্রার্থনা করিলেন। আজ দোদ্দও প্রতাপশালী প্রতাপাদিত্য সর্বসমক্ষে 
রান-শৌগ্কতার পরীক্ষা দিবার জন্ত দণ্ডায়মান, হিন্দুনূপতির নিকট সে পরীক্ষা- 
ক্ষেত্র তখন ধর্মক্ষেত্রে পরিণত ; ব্রাহ্মণের প্রগল্ভ প্রার্থনা প্রত্যখ্যান করিবার 
উপায় নাই; তাহা হইলে যে মহারাজকে নিরয়গামী হইতে হইবে । ক্ষণবিলম্ব না 


* এইন্থানে ষজ্ঞেশ্বর রায়কে পয়গণা দানের কথ। আছে। তদ্বিষয় আমর! চীচড়া 
বংশের ইতিহান প্রসঙ্গে বিচার করিব তবে প্রতাপাদি ত্য যে বজ্েস্বরকে অত্যন্ত স্নেহ করিাতন 
তাহার প্রমাণ আছে। হশোহর কালেক্টরীর ৩২৪ নং সিদ্ধ নিষ্ষর তায়দাদ দেখিলে জানা 
ঘায়, রাজ। প্রতীপাদিত্য চীচড়া বংশের পুর্বপুরুম যক্তেস্বর রাঁয়কে হ্যামরায় ঠাকুরের সেবার্থ 
১২৩৫* বিঘা জমি নিষ্কর দেন। উহা ১৭৬৫ খ্বীষ্টাবের পূর্ববর্তী নিষ্কর বলিয়। দশশালা 
বন্দোবন্ডের সময় বহাল থাকে । মলই, রামচন্ত্রপুর, সৈয়দপুর প্রভৃতি পরগণায় উত্ত নিক্ধর 
জমি আছে। শ্যামরায় বিগ্রহ এখনও আছেন। চাচড়া বাটাতে তাহার যে সুন্দর জোড় 
বাঙ্গল। ছিল, তাহ! ভগ্র হইয়া প্রায় বিলুপ্ত হইয়াছে, শুধু সম্মুখের একটি মাত্র প্রাচীর 
আছে । পুর্বপোতার নূন গুছে এক্ষণে গামিরায়ের পুজা হয়। 


২৪০ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


করিয়। প্রতাপ সত্যপালন করিবার জন্য উদ্ভত হইলেন। মহিষীও তাহার মতী 
সাধবী, প্রকৃত সহবর্দিণী; তিনি মহারাজেব মুখের পানে চাহিয়া! ইঙ্গিত মাত 
ভিথারী ব্রাহ্মণের সমীপবর্তী হইলেন। সমবেত লোক সকল অবাক হইয়া সেই 
কাণ্ড দেখিতেছিল। এবার ব্রাঙ্গণ বড় বিপন্ন হইয়া পড়িলেন, তিনি করযোড়ে 
নিবেন করিলেন, “মহারাজের দানশক্তি বঝিবার জন্য আমি এরূপ অসঙ্গত 
প্রার্থন৷ করিয়াছিলাঁম, মহিধা আমার কন্ঠাস্থানীর়া, আমি পুনরার মহারাঁজকে 
দীন করিতেছি। যখন আপনি রাজা, তখন আমার দান গ্রহণ করিতেও 
আপনি স্তায়তঃ ধর্মতঃ বাধ্য ।” * প্রতাপ প্রথমতঃ সে প্রস্তাবে কিছুতেই 
স্বীকৃত হন নাই; শেষে সভাসদবর্ণের শাস্ত্রের ব্যবস্থা মত মহিষীর ভারান্বরূগ 
অর্থ ব্রাঙ্ণকে দান করিয়৷ মহারাণীকে পুনগ্রহছণ করিলেন। অচিরে এই 
সকল দানের কাহিনী বশোহর রাজ্যের সর্বত্র লৌক সমাজে প্রচারিত হল। 
তখনই ভাটমুখে কবিত। রচিত হইয়াছিল £__ 
“স্বর্গে ইন্দ্র দেবরাজ, বাস্থুকি পাতালে, 
প্রতাপ আদিতা রায় অবনীমণ্ডলে |” + 

এই গল্পের কতটুকু সত্য বা অসত্য, তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই। 
তবে এইটুকু বল! যাইতে পারে যে, এমন কবিতা অকারণে রচিত হয় না, 
তাহা যদি হইত, তবে দেশে অনেক খ্যাতিসম্পন্ন রাজাও আছেন, তাহাদের 
অনেকের নামে এমন কবিতা রচিত হইত। যতদিন এই কাহিনী প্রবাদ 
বাকো রক্ষিত হইবে, ততদিন প্রতাপাদিতোর দানের মহিমা নিষ্্রভ হইবে না। 
এই দান শুধু সাধারণ দান নহে, এই দানশীলতার অন্তরালে সেই বঙ্গীয় 
নৃূপতির যে মহাপ্রাণতা এবং কঠোর ধরম্মনিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়, তাহ 
সকলেরই লক্ষ্য করিবার বিষয় । : 








২ শিশির . সশাপিশীপি সপপপীপপিপশ শা পিীশিশিপীশিপিিপিপাপাপী 


* বিশ্বকোষ, ১২শ থও, “প্রত।পাদ্িত্য” প্রবন্ধ (প্রচার চন্দ্র মুখোপাধ্যায়), ২৬৯পুঃ; রাম 
রাম বন্থুর ““প্রতাপাদ্দিত্য” (মুলগ্রস্থ) ১২৭পৃঃ নিখিল বাবুর টিপ্লনী, ১১৫পৃঃ। 

+ এই কবিতাটি আগ্র। হইতে আগত জনৈক ভাটের মুখে ব্যক্ত হইয়াছে। বনু 
মহাশগ্ন ভাটের গল্পটা বড় বেশী অতিরঞ্জিত করিয়া ফেলিয়াছেন। হিন্দুস্থানী ভাটের পক্ষে 
বাঙ্গাল। কবিতা রচন। সতা বলিয়া! বোধ হয় না। বোধ হয় কোন দেশীয় ভাট থা কৰি 
ইহ! রচন। করন এবং দ।নশীলতার গল্পের সঙ্গে সর্বত্র প্রচারিত হয়। 


প্রতাপের রাজত্ব .. ২৪১ 


এইরূপে যখন প্রতাপা্দিত্যের যশোপ্রভা চতুর্দিকে বিকীর্ণ হইতেছিল তখন 

ক্রমে ক্রমে কত পণ্ডিত ও গুণিজন তী'হার শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। তিনিও 
তাহাদের আশ্রয় দান করিতেন এবং যথোচিত বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়া দিয়া 
বিচ্যোৎসাহিতার পরিচয় দিতেন। বাদশাহ দরবারে প্রতাঁপ নিজেই কিরূপে 
সমন্তা পূরণ করিয়াছিলেন, সে গল্প পূর্ব্রে বলিয়াছি। তীহার নিজের রাজসভায় 
সেইরূপ সমাগত পণ্ডিতের! সমস্তা পুরণ ৬ নানাবিধ দার্শনিক তর্ক করিতেন। 
গুরুদেব কমল নয়ন তর্কপঞ্চানন ইহাদের সকলের অগ্রণী ছিলেন; তিনিই 
সাধারণতঃ ছুই পক্ষের শাস্ত্র বিচারে মধ্যস্থতা করিতেন। তবে তিনি অধিক দিন 
জীবিত ছিলেন না। সন্তবতঃ ১৫৯৯ খুঃ অবের পূর্বেই তাহার মৃত্যু ঘটে। 
অন্তান্ত সভাপপ্ডিতগণের মধ্যে অবিলঞ সবস্বতী ও কৰি ডিমৃডিম্‌ সরম্বতী নামক 
ছুই ভ্রাতার কথা শুনিতে পাওয়া ধাম্স। উভয়ই অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। 
তন্মধ্যে একজন মুখে মুখে বড দ্রুত কবিত। রচন| করিতে পারিতেন, এজন্য 
তীহার উপাধি হয়- অবিলম্ব সরম্বতী। অন্ত জন দর্শনশাঙ্ে আরও বড় পণ্ডিত 
হইলেও শ্লোক-রচনার বেলায় ত্রীতার মত দ্রুত কৰি ছিলেন না, এজন্য তাহাকে 
লোকে বলিত কবি ডিম্ডিম্‌। এ ছুইটি, উপাধি মাত্র ; তাহাদের প্রকৃত নাম 
জানা যাঁয় নাই। সরস্বতী উপাধি তীহাদের কয়েক পুরুষ হইতে চলিয়া 
আঁসিতেছিল। | 

' প্রতাপাদিতোর যশোকীর্ভনে মুগ্ধ হইয়া দারিদ্রা-ক্িষ্ট অবিলঘ সরন্বতী 
একদিন রাঁজমগুপে উপস্থিত হইয়! বলিয়াছিলেন $ . 

দপ্রতাপাদদিত্য ভূপাল ভালং মম নিভালয় । 
স্বেদেন প্রোঞ্চিতা সন্ত বিধেছু লেখ-পংজ্ুয়ঃ ৮ | 

হে মহারাজ প্রতাপাদিতা, একবার আমার কপালের প্রতি দৃষ্টিপাত কর। 
তুমি আদিত্যন্বরূপ, তোমার দৃষ্টিমাত্র কপালে দর দর ধারায় রদ বহিবে এবং 
উহ! দ্বার। আমার পোড়া কপালের বিধিলিপি ধুইয়! মুছিয় যাইবে, অর্থাৎ মহারাজ 
আপনার কৃপাদৃষ্টি পাইলে আমার ছুরদৃষ্ট ঘুচিবে। প্রতাপকে এইরূপে আদিত্য 
বা কুর্্য কল্পন! করিয়! তিনি অন্য সময়ে আরও অনেক কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, 
তন্মধ্যে কবিকলা-কৌশলের গুণে একটি কবিতা, এখনও স্ুদ্বী-সমাজে আত্মরক্ষ1 
করিয়াছে ।.: তাহা এই ৫. 


৩১ 


২৪২ ধশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


“ৰানাঘুসেক-শীতার্তী যশোবসনবেষ্টিতা । 
ত্রিলোকী তে প্রতাপার্কং প্রতাপাদিত্য সেবতে ॥% 

হে প্রতাপাদিত্য, তোমার দানরাশি জলধারাতুল্য শীতল, তাহার সিঞ্চনে 
ত্রিলোকের লোক শীতার্ড হইয়াছে, এবং শীত নিবারণ জন্য তাহারা তোমার 
যশোরপ বন্্দ্ধার গান্র আবৃত করিয়াছে; অবশেষে তাহাতেও শীত না যাওয়ায়, 
তুমি প্রতাপ-বলে সুধ্যতুল্য বলিয়া! তোমার সেবা করিতেছে। অর্থাৎ তোমার 
দানশীলতার কীন্তি-কাহিনীতে সমাক্কষ্ট হইয়া সকল লোকে তোমার আশ্রয় লইতে 
আসিতেছে । বৃত্তিভুক্‌ পণ্ডিতের! স্তাবকত অনেক করিয়! থাকেন, কিন্তু এমন 
সুকৌশলে কবিত। গ্রথিত করিয়৷ অতি অল্প কবিই ছুই একটি মাত্র শ্লোক দ্বারা 
প্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারেন। যশোহরের কবিচন্ত্র এইরূপ স্বভাব-কবি ছিলেন, 
অন্তাত্র আমরা তাহার কথা বলিব। বর্তমান ধুগে নবদ্বীপের মহামহোপাধ্যায় অজিত 
নাথ ন্তায়রত্ব এইরূপ সরল সুন্দর দ্রুত কবিত্বের জন্য খ্যাতি-মণ্তিত। আমাদের 
দেশের দুর্ভাগ্য, অবিলম্ব সরন্বতীর মত কবির মুখে অজ উদ্গীরিত কবিতারাজি 
একেবারে বিলুপ্ত ও বিস্থৃত হইয়! গিয়াছে। হয়ত; তাহার অনেকগুলি উদ্ভ- 
কবিতায় আছে, কিন্ত কোন ভণিতা নাই বলিয়া চিনিতে পারা যায় না। 
প্রতাপাদিত্যের নাম-সংযোগে এই ছুটি শ্লোক বিশিষ্টতা লাভ করিয়াছে । * 

প্রতাপার্দিত্য অবিলম্ব ও তীহার ভ্রাতার জন্য বৃত্তি নির্দিষ্ট করিয়! দেন । 
অবিলগ্ধ সরস্বতী শুধু কবি নহেন, তিনি পরম ভক্ত ও সাধক এবং সিদ্ধকুলে 
তাহার জন্ম। কথিত আছে, মহাপ্রভূ চৈতন্ত দেবের গুরু কেশব ভারতীর বংশে 
এই ছুই ভ্রাতার জন্ম হয়। প্রতাপের ব্যবস্থামত অবিলম্ব সরস্বতীর প্রধান কাজ 
ছিল, মাত যশৌরেশ্বরীর মন্দিরে নিত্য চণ্ডীপাঠ। যে কেহ চণ্ডীপাঠ করিতে 
পারেন না; পাঠের সময় একটি বর্ণাশুদ্ধি বা উচ্চারণ-ুষ্টি ঘর্টিলে, চণ্তীপাঠ অশুদ্ধ 
হয় এবং পুনরায় সংকল্প করিয়! আদ্যোপান্ত পাঠ শেষ করিতে হয়। আমরা পরে 
দেখিব, প্রতাপের পতনের প্রাক্কাল পর্যন্ত এই চণ্ডীপাঠ কার্ধ্য শুদ্ধ ও শান্ত্রসঙ্গত 





পিস 


* বন্ধুর যুক্ত পূর্ণচন্ত্র দে কাব্যরত্ব উদ্ভটসাগর মহোদয় স্বকীয় “উদ্ভট-সমুদ্রু " নামক 
সংগ্রহ-গরন্থে অবিলঙ্ব সরঞতীর দ্বরচিত এই ছুইটি মাত্র শ্লোক উদ্ধত করিয্লাছেন। তবে তাহার 
সংগ্রহ-মাগরের অশ্ঠ রপ্বগুলির মধ্যে এই সরম্ঘতীর সম্পত্তি আর কিছু নাই, এমন কথাও 
বলিতে পারা যায় ন। ছুঃখের বিষয়, পূর্ণবাবুর গ্রন্থে অবিলম্বের কোন পরিচয় দেওয়া ছয় নাই। 


প্রতাপের রাজস্ব ২৪৩ 


ভাবে চলিয়াছিল। যে দিন অবিলঘ্বের মুখে চও্ডিপাঠ অশ্তদ্ধ হইল, বারংবার চেষ্টায়ও 
শুন্বপাঠ মুখ নিঃসৃত হইল ন|, সেই দিন সরস্বতী চ্ভী বন্ধ করিয়া! মায়ের মন্দির 
পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ভক্ত প্রতাপ নিজের ভাগ্য বুঝিয়া লইলেন 
এবং অনতিবিলম্বে অথগুনীয় কর্মবফলে স্বীয় কম্ম-জীবনের পরিসমাপ্তি দেখিলেন। 
সে কথা পরে হইবে, আপাততঃ আমর! সরস্বতী ভ্রাতৃদ্বয়ের বংশ-পরিচয় দিবার 
চেষ্টা করিতেছি। 

ষোড়শ শতাবীর প্রারস্তে কেশব ভারতী নামক এক সন্ন্যাসী কাটোয়ায় 
বাস করিতেন। ইনি কাণ্ঠপ গোত্রীয়, সিমলাই গাঞ্চি সিদ্ধ শ্রোত্রিয়। 
আদি নিবাস হুগলীর অন্তর্গত বৈচির নিকটবর্তী সিমলা গ্রাম। মাপ্রভৃ 
১৫০৯ গ্রীষ্টাবধে কেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাস-দীক্ষা গ্রহণ করেন। যতদুর 
জানিতে পারিয়াছি* কেশব ভারতীর ছুই পুত্র ছিলেন £-_ছত্রভারতী ও 
নন্দকিশোর | সম্ভবতঃ নন্দকিশোর অসামান্ত মেধার ফলে শতাবধানী উপাধি 
পান। নন্দকিশোরের রামানদ ও রামগোবিন্দ নামে ছুই পুত্র হয়। 
রামগোবিন্দ হুগলীর অন্তর্গত শ্রীবর! গ্রামে বাস করেন; তথাকার ভ্রাচার্ধ্য- 
গণ এবং নদীয়ার সরকার গোষ্ঠী এই বংশীয়। প্রাতঃশ্মরণীয় শ্যামাচরণ সরকার 
ব্যবস্থা-দর্শন প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। রামানন্দের পুত্রের নাম মুকুন্দরাম 
সরস্বতী । সম্ভবতঃ ইনি বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকাগে ষশোহরে আসেন এবং 
বৃত্তিভোগী হইয়া! বর্তমান কালীগঞ্জের উত্তরাংশে নল্তার নিকটবর্তী খলসিয়ানী 
গ্রামে বাস করেন। বিক্রমাদিত) এই মুকুন্দরামকে বিশেষ তদ্কি করিতেন। 





পপপীপিপপা পাশাপাশি 


* অবিলম্ব সরস্বতীর বংশ বিবরণ মংগ্রহের জন্ত আমি প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছি । যেখানে 
ভীহার বংশীয়গণের সন্ধান পাইয়াছি, সেখানেই নিজে গিয়া ব। পত্রদ্থার৷ বারংবার প্রার্থন। 
জানাইয়াছি। কিন্তু ছুঃখের বিষয় আশানুরূপ নহুত্বর পাই নাই। যশোহর-প্রতাপকাঠি নিবাসী 
যুক্ত কেদারনাথ ভারতী সাংখ্যতীর্থ মহাশয় এই বংশীয়। তাহার নিকট হইতে বংশবিবরণ 
পাইবার জন্য বনুচেষ্টা করিয়াও ঠাহার আলন্ত ত্যাগ করাইতে পারি না । এ ছুঃখ স্লাখিবার 
স্থান নাই। তিনি এক্টু:চেষ্ট। করিলে সকল শাখার বিবরণ একজআ করিয়। দিতে গারিভেন। 
অগত্যা আমার চেষ্টার ফলে যাহা পাইয়াছি তাহার সত্যতা উপযুদ্ভাবে পরীক্ষা করিতে ন! 
পারিক়াই প্রকাশ করিলাম। যিনিঃসত্য উদ্ধার করিয়া! আমার কোন ত্রম সংশোধন করিও] 
দিবেন, তাহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ রহিব। 


২৪৪ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


ইহারই নামানুসারে মুকুন্দপুর নাম হইয়াছিল কিনা, তাহা বলিতে পারি না। 
মুকুন্দরামে। পুক্রদ্য়ের নাম অবিলম্ব ও কবি ডিম্ডিম্‌ সরস্বতী । প্রতাপাদিত্যের 
রাজত্বকালে অবিলঘ্ব সরস্বতী তন্পবযস্ক যুবক ছিলেন এবং তাহার পতনের 
পর তিনি কপোতাক্ষী তীরে সাগরফাড়িতে বাস করেন। রায়েরকাঠি প্রভৃতি 
স্থানের বাশ্বকী-গোঁল্রীয় রাজবংশের বিবরণী হইতে জানিতে পারি 2-- 

“চৈতন্য দেবের সন্যাস-মন্ত্রবাতা, 

কেশব ভারতী ছিল ঠিক যেন ধাত|। 

সাগরঘীড়ি বাসী বটে শ্রোত্রিয় প্রধান, 

ব্রাহ্মণ কুলেতে জন্ম সিমলাই গাঞ্জি হন । 

. মে কেশব ভারতীর সন্তান সুন্দর 

সিদ্ধ পুরুষ অবিলম্ব সরম্বতীবর। 

সে মহাত্ার কাছে রাজ৷ রুদ্রনারায়ণ 

ভক্তিভরে ইষ্টমন্ত্র করেন গ্রহণ |” * 

:.অবিলঘ্ব সরস্বতী রুদ্রনারায়ণের পিতৃগুরু ছিলেন। রুদ্রনারায়ণ ১৬৪৩ খষ্টানধ 
সিদ্ধেশ্বরী কালী প্রতিষ্ঠা করেন। সুতরাং উহার পূর্বেই রুদ্রনারায়ণের দীক্ষা হয়। 
১৬০৯-প্রষ্টাব্ধে প্রতাপের পতনের পর অবিলম্ব সরস্বতী সাগরঘাড়িতে বাঁস করেন। 
এখনও তথায় তাহার বাঁড়ী, সাঁধন-কাঁলীতলা এবং বুড়া শিব নামক ক্ষ 
শিবলিঙ্গ আছে এবং এখনও পার্বতী কপোতাক্ষীর ঘাট বুড়া শিবের ঘাট 
রলিয়! বিদ্িত। লোকে বুড়া শিবের মানসা করে এবং প্রবাদ আছে তাহার 
ঘাটে কখনও কুমীর দেখা যাঁয় না। ভারতীবংশীয় কয়েক ঘর এখনও এই গ্রামে 
বাস করিতেছেন বটে, কিন্তু সিদ্ধপুরুষের গৃহদেবতা বুড়া শিবের পুজাদির ঘাহা 
দুর্গতি দেখিলাম, তাহাতে অশ্রু সম্বণ কর! যায় না।+ আরবিলম্বের কত 
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* “বাস্থকি-কুল গাথা”--পুঃ; বাক্‌লার ইতিহাস ২৩৩ পৃঃ। 

7 ভারভীবংশী্প যাহার! এক্ষণে সাগরধধাড়িতে আছেন, তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত ললিতমোইন 
ভষ্তাচাধ্য প্রধান । বুড়। শ্রিবটি কিন্তু দৌহিভ্রবংশীর এক দরিগ্র ব্রাহ্মণের ( যোগেন্্র নাথ 
মুখোপাধ্যায়) গৃহে হীনতাবে পালিত হইতেছেন। মাগরদাড়ি কবিবর মাইকেলের জন্মভূমি; 
তাহার স্থৃতিদৌধের নিকটে অবিলম্ব সরম্বতীর বাসভূমিতে তাহার বুড়াশিবের জন্ত একটি ক্ষ 
মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইলে গ্রামের গৌরব বাঁড়িবে বই কমিবে না। 


প্রতাপের রাজত্ব ও ৪৫ 


প্রসঙ্গ যশৌহর-খুলনার কত স্থানে শুনিতে পাওয়। যায়। বাগেরহাটের 
নিকউবন্তা' মনিদপুর গ্রামের প্রান্তে ভৈরবকুলে একস্থানে তীহার সাধনাসন 
দেখিতে পাওয়৷ যায়, উহাকে এখনও “অবিলম্ব সরশ্বতীর বটতলা” বলে) 
গুল্স-বিজড়িত বৃক্ষ-স্তবকের ঘনচ্ছায়। এখনও সেই নির্জন স্থানটিকে ভীতি- 
সংস্কুল করিয়। রাখিয়াছে। নিকটবর্তী ব্রাঙ্গণ রা্গদিয়ায় একটি গ্রাম্য রাস্তাকে 
“অবিলঘ্ধ সবন্ব তীর জাঙ্গাল” বলে এবং বাঙ্জুরা গ্রামে তাহার ভিট্রাও দেখান 
হয়।* সাগরদাড়ি হইতে অবিলম্বের বংশধর বষ্ীদাস বিগ্যালস্কার রায়ের কাঠিতে 
উঠিয়া যান। যষ্টাদাসের সন্তানগণ রায়েরকাঠি হইতে সাগরদীড়ির মপ্তির 
অংশভাগী ছিলেন। 4 

প্রতাপের পরলৌক গমনের পর খন চাচড়া৷ রাজগণ যশোহররাজ বলিয়া 
পরিকীর্তিত হন, তখন তথ্বংশীয়ের৷ অবিলম্ব সরস্বতীর বংশধরগণকে গুরুরূপে 
গ্রহণ করেন। এই সময়ে ভারতী ব্ণায়েরা প্রতীপকাটি ও কামালপুর 
প্রভৃতি স্থানে বসতি করেন। কবি ডিম্ডিমের বংশধরগণ প্রাচীন খলসিয়ানী 
ক্রমে পার্খবরত্তী টাপাফুল প্রভৃতি গ্রামে ও পরে বর্তমান হাওড়া ছলার অন্তর্গত 
সাল্থে, চাতরা প্রভৃতি স্থানে বিস্তৃত হইয়! পড়েন। 





* রবের অপর পারে ডানার গ্রামে এখন জাতির রবি বান রবিতে 
তম্মধ্যে প্রযুক্ত অক্ষয়কুমার ভাঁরতীর নাম উল্লেথ করা যায়। কিন্তু তাহারা নিজ বংশের 
ইতিহাসে সম্পূর্ণ উদাসীন। 


1 যশোহর কালেক্টরীর ১২০৯ সালের ১৯৩২৮নং তায়দাদ হইতে দেখা যায় ওধনকাটি 
ড।কনাম রায়েরকাঠি নিবাসী রামজয়, রামলোচন ও মৃতুঞ্জয় তঙ্টাচাধযদিগের পুর্ববাধিকারী 
প্রপিতানহ কেশবানন্দ সরম্বতীর নামে নেহালপুর সাগর্দাড়িগ্রামে ৫১ বিঘা নি্ষর ছিল। 
উহার অদ্ধাংশ এক্ষণে সাগররাড়ির শ্রীযুক্ত ভ্রৈলোক্যনাথ ঘোষ মহাশয় খরিদ করিয়াছেন। 
নন্তবতং অবিলম্ব মরশ্বহীর প্রপৌত্রের নাম কেশবানন্দ, এবং চাঁচড়ার মনোহর রায়ই 
কেশবানন্দকে উক্ত নিফর দিয়াছিলেন। 


£ মন্তবতঃ অধিলম্বের পৌত্র সর্ববানন্দ হিঠাও প্রতাপকাটি আসেন। তাহার জোট 
পুজ রূপরাম ; তৎপুত্র গৌরীকান্ত ও নীলকান্ত। গোৌরীকান্ত বিদ্যালঙ্কারের পু রামচন্দ্র 
শিরোমণি, ৬ৎপুত্র গিরিশচন্্র বিদ্যারতু স্বনান-প্রসিদ্ধ পণ্ডিত কেদাঁর নাথ সাংখাবেদাস্ততীর্থের 
পিতা । ইহা আদ্ধেপাস্ত পঙ্ডিতের বংশ | কবি ডিম্ডিমের ধারায় টাপাফুলে রামচন্্র তর্কতীর্থ 
খ্যাতনামা পঞ্ডিত। কটি ডিম্ডিমের একটি ধারা এইরপ;--তৎপুত্র প্রসন্ন দরম্বতী-- 
রাম্ভ্র_-ঘনশ্ঠ।ম, কৃঞ্চকিন্কর-_কাশীনাথ-ছূর্গাএসাদ, খিঞুপ্রসাদ ; দুর্গা প্রদাদ--কামাখ্যান।থ, 
সাং-চাতরা। বিষুপ্রসাদের বর্তমান নিবাস সাল্খ। * 


২৪৬ যশোহর-খুল্ন|র ইতিছাস 


 উতুর্বিত্তসণ পল্লিচ্ছেল্‌ 
উড়িম্্যাভিস্বান শু ভিগ্রহ-প্রতিষ্ট। ৷ 


আমরা! পূর্বে দেখিয়াছি, ১৫৮২ থষ্টাব্ধে রাজ। টোডরমল্ল মোগলাধিক্কত 
বঙ্গরাঞ্যের হিসাব প্রস্তুত করিয়া এবং শীসনের কতক ব্যবস্থা করিয়া এ দেশ হইতে 
চলিয়। যান। তিনি আর কখন বঙ্গদেশ শাসন করিতে আসেন নাই। বঙ্গের 
বিদ্রোহ কিন্তু তাহার যাওয়ার পরও শান্ত হয় নাই। এই বিদ্রোহ-বহ্ধি 
বহ্স্থানে নানা আকারে বহুকাল পর্য্যন্ত জলিয়াছিল, ইহার প্রশমন করিবার 
জন্ত শাসনকর্তীদিগকে বহুকাল ধরিয়! বিড়ঘিত হইতে হইয়াছিল। বঙ্গের 
রাজনৈতিক আকাশের সে অবস্থা। আমর! পূর্বে বর্ণনা করিয়াছি। 

টোডরমল্লের পর আকবর আর একজন প্রধান সেনাপতিকে বঙ্গে পাঠাইয়া 
দেন। ইহার নাম মীর্জা আজিজ. কোকা; ইনি বাদশাহের ধাত্রীপুত্র; হ্ছতরাং 
ইহার প্রতি তিনি আজীবন বিশেষ সদয় ও স্সেহযুক্ত ছিলেন। * বঙ্গে 
আসিবার কালে ইনি পাঁচ হাজারী মন্সবদার পদে উন্নীত হন, তখন ইহার নাম 
হয় খান্‌-ই-আজ্রম্। সাধারণতঃ ইহাকে আজম থা-ই বলা হয়। আজম্‌ খা 
এক বৎসরের কিছু অধিক কাল বঙ্গে ছিলেন। ইহার আগমনের প্রাক্কালে 
প্রতাপাদিত্য নিজ নামে যশোহর-রাজ্যের সনন্দ লইয়৷ দেশে ফিরিয়াছিলেন। 
ঘটক কারিকা হইতে জানিতে পারা যায় যে, এই খা আজমের সহিত প্রতাপা- 
দিতোর প্রথম সংঘর্ষ হয়। এ কথা বিশ্বাসযোগ্য বলিয়। বোধ হয় না। 











*₹.700500660060 9) 1715 (8212) 00107935) 41021 ৮0010 এ 18151) 0810151) 
1900) 7176 8580 00 597: “ 98৮৪67 176 2104 4১212 1১ 8171567 0110110 81710) 1: 0810701 
01035 4517) 81০0), 9. 3257 কার উত্ভয়েই এক মায়ের স্তসম্থ পান করিয়াছিলেন । 
1 ঘটক কারিকাঁয় আছে_ 
"্সম্বাদমশিবং শ্রত্ব। জাহাঙ্গীরো মহীপতিঃ 
প্রেষয়ামাস সেনানী আজিম খান সংজ্ঞকঃ। 
চি 


ঙ 


আজিমং পাতয়ামাস তীত্রঘাতেন ভূতলে" | 
কিন্তু জাহাঙ্গীর আজম্‌কে প্রেরণ করেন এবং তিনি প্রতাপের সহিত যুদ্ধে নিহত হন, এই 
উদ্ত় উক্তিই ভুগ। আজম্‌ আকবরের শাসনকালে ১৫৮২ হইতে ১৫৮৪ পর্য্যন্ত বঙ্গে ছিলেন, 
পরে বঙ্গে আসেন নাই, এবং তিনি ১৬২৩২৪ খৃষ্টাকে পরলোক গত হুন। 417 ৮. ওগ' 


উড়িয্য।ভিযান ও বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠ। ২৪৭ 


কারণ এই সময়ে প্রতাপাদ্দিত্য পিতার মৃতু, রাজ্যের বিভাগ, নূতন রাজধানী 
প্রতিষ্ঠা, সৈন্তগঠন ও অন্তান্ত ব্যাপারে এরূপভাবে লিপ্ত ছিলেন যে, প্রথম 
কয়েক বসরের মধ্যে তিনি মোগলের বিরুদ্ধাচারণ করিয়াছিলেন বলিয়া 
মনে হয় না। 

ভবেশ্বর রায় নামক একজন ক্ষত্রিয় সেনানী খান আজমের কর্মচারী ছিলেন। 
ইনি চাঁচড়া রাজবংশের আদি পুরুষ। উক্ত রাজ পরিবারের বংশগত প্রবাদ * 
হইতে জানা যায়, ভবেশ্বর রায় খা আজমের নিকট সৈয়দপুর, ঈমাদপুর, মুড়াগাছ। 
ও মল্লিকপুর, এই চারি পরগণার সনন্দ পাইয়াছিলেন (১৫৮৪) এবং এই সম্পত্ভি 
তিনি মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ভৌগ করেন (১৫৮৮)। কেহ কেহ বলিয়াছেন, খা আজম 
এই চারিটি পরগণ| প্রতাপের রাজ্য হইতে বাহির করিয়া ভবেশ্বরকে প্রদান 
করেন + প্রতীপের সহিত যে আজমের বিরোধ হ্ইয়াছিল. এই ঘটনা হইতে 
তাহা অনুমিত হইতে পারে। কিন্তু প্রক্কৃত ঘটন! তাহা নছে। কবিরাম কৃত 
প্রিগ্বিজয়-প্রকাশ; হইতে জানিতে পারি, ভদ্রতীরবর্তী কেশবপুরই 'প্রতাপের 
যশোর-রাজ্যের উত্তর সীমা ছিল। উক্ত চারিটি পরগণাই ভদ্রনদীর অপর পারে, 
কেশবপুরের উত্তরাংশে বর্তমান যশোর সহরের পার্থ অবস্থিত। স্থৃতরাং উক্ত 
পরগণাগুলি প্রতাপাদিত্যের সনন্দের অন্তর্ভক্ত ছিল না; এবং তাহা তবেস্বরকে 
প্রদান করা হইলে প্রতাপের প্রকাণ্তে আপত্তি করিবার কিছু ছিল না। সে সব 
পরগণার উপর তাহার লোলুপ দৃষ্টি থাকিতে পারে, কিন্তু তখন তিনি এমন ভাবে 
নিজের রাজা-ব্যবস্থা! লইয়! ব্যস্ত যে, এই কয়েকটি ক্ষুদ্র পরগণার জন্ত অপ্রস্তত 


পপে্পপিপ০াপা ভি 


* গত ১৮৮৩ খষ্টাৰে জ্ঞানাকষ্ঠ রায়বাহাছর গবর্ণমেন্টের নিকট যে বর্ণন। দাখিল করেন 


তাহাতে ছিল--/'45 9 ৪5] 0৪17 £৪0)67 [1007 00৫ 00170106708 01 10151011081] 19৫5 
874 0010 090160105 800. 91117 1600108 0100 80051019027 015 100700 £617972]%25 
[২1৭ 3114965/27 [২০১, ৪ ৬৫11-10-0০ ০0৫ 1110670811797 06 0501) 879 01619017001 
06078 1855015 [২91 দি011) 0100) 10006016006 60 81) 01061 00]া] 06127000670 60০0 
15017 11177561079. 81000905000 ০1 00171170500 96175981 ৪10 00611175006 175017- 
78001077 80 00-0158781011 910) 22100 70190.” কিন্ত প্রকৃত টন! আমর] যেরূপ জানিতে 
পারিগ্নাছি তাহাতে গবেশ্বরের পূর্ববপুরুষই অযোধ্য| গ্রদেশ হইতে বঙ্গে আসিয়া, মুশিদাধাদের 
অন্তর্গত জেমে নামক স্থানে বাস করেন এবং পরে তাহার! এদেশীয় সমাজ ভুক্ত ছন। সবিশেষ 
বিবরণ পরে দিব। 
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২০৮ কত ভপীপটিশপ পিপি পাশিপীশ ০ পা পপ পা 


২৪৮ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


অবস্থায় নোগলের সহিত বিরোধ করিতে আসা তীহা'র পক্ষে সম্ভবপর বলিরা 
বোধ হয় না। অপর পক্ষে বিদ্রোহ দমন করিতেই আজমের আগমন ) অথচ 
তিনি প্রতাপের পথ আগুলিয়! অস্বাস্থ্যকর নিয়বঙ্গে বসিয়া থাকিতে পারেন না। 
সুতরাং তিনি প্রতাপের মত ছুর্দীস্ত জমিদারের গতিবিধি পধ্যবেক্ষণ করিবার জন্য 
ভবেশ্বরকে থানাদার করিয়া, যশোর রাজ্যের ঠিক উত্তর সীমায় ছাউনী করিয়! 
থাকিতে আদেশ দিলেন এবং সৈম্বর্গের ব্যয় নির্বাহের জায়গীর স্বরূপ উক্ত চারি 
পরগণার সনন্দ দ্িলেন। কেশবপুরের নিকট ভদ্রনদীর অপর পারে যেখানে 
ভবেশ্বরের প্রথম ছাঁউনী হয়, সেখানে হাট বসিল, ভবেশ্বরের নামে হাটের নাম 
হইল ভব্হাটি এবং ছুই মাইল উত্তরে যেখানে মাটীর গড় করিয়া ভবেশ্বর প্রথম 
আবামস্থান স্থাপন করিলেন, তাহারই নাম হইল মূলগ্রাম। * ১৫৮৮ থুষ্টাবে 
ভবেশ্বরের মৃত্যু হয়। তাহার পর উক্ত পরগণাগুলি তৎপুক্র মহতাবরাম রায়ের 
স্তগত হয়। সম্ভবতঃ তিনি প্রতাপাদিত্যের সাহত সঙ্ভাব স্থাপন করিয়। চলিতেন। 

রাম রাম বন্থু গলেন, বাদশাহ আকবর সর্বপ্রথম আবরাম খ|কে প্রতাপের 
বিরুদ্ধে পাগান এবং তিনি সেই যুদ্ধে নিহত হন। ফতেপুর-শিকরীর সেখ 
সেলিমের ভ্রাতুষ্পুর সেখ ইব্রাহিম খ। আজমের শাসনকালে বঙ্গ বিহারে ছিলেন 
বটে, কিন্তু তিনি প্রতাপের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না এবং 
তাহার মৃত্যুও ১৫৯২ খুষ্টাবে ঘাগ্রায় হইয়াছিল। + শ্রীযুক্ত নিখিল বাবু, 
ঘটককারিক! ও বস্থু মহাশয়ের উক্তির কতকটা সমন্বয় করিতে গিয়া উহ্থার 
'অনৈতিহাসিক অংশ বাদ দিয়া অন্গমান করিয়াছেন যে, খা আজমের সহিত 
বিরোধ উপস্থিত হইলে, প্রথম ইব্রাহিম সৈশ্ভ লইয়া যান, এরং তিনি 
পরাজিত হইয়া প্রত্যাগমন করিলে পরে আজম গিয়া .প্রতাপাদিত্যকে 'পরাজিত 
করেন। কেহ কেহ বলেন, খা আজমই পরাজিত হইয়াছিলেন, এবং বসির- 
হাটের সন্নিকটবন্তী সংগ্রামপুরে যুদ্ধ হয়। কিন্তু এ বিষয় আমরা নিংসন্দেহ 
নহি। তবে ঘটককারিকার. কথা পরিত্যাগ করিলেও বস্থ মহাপয়ের উক্তি 





শ্াীশীশীশীশ 





* বর্তমান কেপুষপুরের ছুই মাইল উত্তরে এখনও মুলগাম আছে। সেখানে ভবেশ্বর 
সিংহের গড়কাটা বাড়ীর চিন্ধ আছে। এক্ষণে বন্সংগ্যক সমৃদ্ধ কীদারি পরিবার: ইহার 
অধিবাদী। তাহারা দকলেই কাস! পিত্তলাদি ধাতুদ্রব্যের ব্যবসায়ী। 
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একেবারে পরিত্যার্জা নহে। তিনি পারসীক ভাষার লিখিত বিবরণী দেখিয়া 
পুস্তক লিখিয়াছেন, এইরূপই স্বীকার করিয়াছেন। বিশেষতঃ আজম ও 
ইব্রাহিমের সহিত ফুদ্ধের কথা লোক পরম্পরায় চলিয়া না আমিলে, ঘটকেরাই 
বা কোথায় পাইলেন? স্তরাং যুদ্ধ হওয়া অসম্ভব নহে এবং সংগ্রামপুর স্থানের 
নামটিও তাহার ইঙ্গিত করে। তবে যুদ্ধ হইয়া থাকিলেও যে পরে উভয় পক্ষে 
সন্ধি স্থাপিত হইয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কারণ ইহার পরেও অনেক 
দিন পর্য্যন্ত প্রতীপাদদিত্য যে মোগলের বশ্ঠতা স্বীকার করিতেন, তাহার প্রমাণ 
আছে। আমাদের বিশ্বাস, ধূমঘাটে নৃতন রাজধানী করিয়া শাসন করিবার 
সময়ও তিনি সামন্ত রাজ! ছিলেন 'এবং তদনুসারে রাজসরকারে কিছু কিছু 
পেশ কশ বা উপহার প্রেরণ করিতেন। কিন্তু সে শুধু বাহা নিদর্শন মাত্র, 
রাজ্য মধ্যে তিনি স্বাধীন রাজার মতই চলিতেন । 

এমন সময়ে (১৫৯১ খ্রীঃ) উড়িষ্যার পাগানগণ পুনরায় বিদ্রোহী হয়। 
তাহার! জগন্নাথের মন্দির অধিকার করিয়। লইয়। ক্রমে কটক ও জলেশ্বরের 
দিকে অগ্রসর হইতে থাকে এবং অবশেষে শিষ্চুপুরের ভূঞা হাম্বীর মল্লের রাজ্য 
আক্রমণ করিয়া বসে। * শুধু আক্রমণ নহে, এমন ভাবে গ্রামের পর গ্রাম 
লুণ্ঠন করিয়া দেশ ছারখার করিতে থাকে যে, প্রজাকূল একান্ত ব্যাকুল হইয়া 
হাথীরের কৃপাপ্রার্থী হয়। তখন মানসিংহ বঙ্গের শাসন-কর্তা ; কিন্তু তিনি 
এদেশের আবহাওয়ার প্রতি এতই বীতশ্রন্ধ যে, নিজে বিহারেই থাকিতেন, 
সৈয়দ খা রাজধানী তাগ্ডায় থাকিয়! তাহার সহকারীস্বরূপ বঙ্গ শাসন করিতেন ।+ 
হান্ীর মল্প সর্ধপ্রথমে পাঠান বিদ্রোহের কথ! মানসিংহ ও সৈয়দ খাঁকে 
জানাইলেন। মানসিংহ হাম্বীরের প্রতি সদয় ছিলেন। কারণ, হাম্বীর বহুকাল 
পর্য্যন্ত আকবরের অনুরক্ত সামন্ত রাজ ছিলেন। বিশেষত; কয়েক বৎসর 
পূর্ব্বে যখন কতলু খাঁর সৈন্যদল মানসিংহের জোষ্ঠপুত্র জগংসিংহকে পরাজিত 
ও আহত করেন, তখন হাম্বীর মল্লই তাঁহাকে বিষুপুর লইয়া আশ্রয় দেন 
তাহার প্রাণ রক্ষা করেন। | সে কথা মানসিংহের মনে ছিল। তিনি 
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সত্বর বাদশাহের অনুমতি লইয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তত হইলেন এবং সৈয়দ খার উপর 
এই মর্থে হুকুম জারি করিলেন বে, তিনি যেন স্বয়ং এবং সমস্ত সামন্ত রাজগণের 
সৈন্য লইয়া যুদ্ধার্থ অগ্রসর হন। সৈয়দ খা! এই সময়ে খুব অসুস্থ ছিলেন, তবুও 
আয়োজন করিতে বিরত হইলেন 'না। তিনি অন্যান্ত সামন্ত রাজাদিগকে 
যেমন লিখিলেন, তেমনি যশোরাধিপ প্রতাপাদিত্যকেও লিখিয়াছিলেন ।* 
অন্তদ্দিকে হাথীর মল্লও এ বিষয়ে বিশেষ অন্থুরোঁধ করিয়। প্রতাপাদিতের নিকট 
লোক প্রেরণ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। 

কয়েকটি কারণে প্রতাপাদিত্য এই উপলক্ষ্যে মৌগলপক্ষে যুদ্ধ করিতে 
যাইবার জন্ত প্রস্তুত হইলেন। প্রথমতঃ মনে মনে যাহাই থাকুক, প্রকাশ্তভাবে 
তিনি মোগলের বিপক্ষাচরণ করিতে পারেন না) সৈন্ট দিয়া বাদশাহকে সাহায্য 
কর! প্রত্যেক সামন্ত নৃপতির অবশ্য কর্তব্য; পুর্ব্বার পাঠানের সহিত সন্ধি 
করিয়া মানসিংহ বাদশাহের নিকট ছুর্কদ্িতার জন্য তিরস্কৃত হইয়াছিলেন। 
এজন্য এবার তিনি কেবলমাত্র বঙ্গ বিহারের সৈন্য লইয়। উড়িষ্যা জয় করিবার 
জন্ত কৃতস্থল্প) 1 সুতরাং সকল সামন্ত রাজাদিগকে সৈন্য লইয়া আসিতেই হইরে 
এবং সৈয়দ খাঁর অস্থথ থাকিলে কি হয়, তাহাকে যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইতেই হইবে, 
এইরূপ হুকুম আসিল । এরূপ অবস্থায় বাদশীহী আদেশ কিছুতেই অমান্ত 
করা সঙ্গত নহে। দ্বিতীয়তঃ স্থবেদীরের আদেশ অমান্ত করিলেও হিন্দু 
ভূঞ্াদিগের মধ্যে অন্যতম হাম্বীর মল্লের অনুরোধ উপেক্ষনীয় নহে। তৃতীয়তঃ 
আফগানেরা জগন্নাথের পুরী লুণ্ঠন করিয়৷ এবং পুজা বন্ধ করিয়! দিয়া, সর্বব- 


এশা পা 
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গণের (1600১01৫5) মধ্যে ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। 
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জাতীয় হিন্দুর বিরাগভাজন হইয়াছিল। একবার বিক্রমাদিত্যই জগন্নাথ দেবের 
মৃদ্তি রক্ষা করিয়াছিলেন, সে কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি * এবার তাহার পুত্র সেই 
উদ্দেগ্তে অগ্রসর হইবেন, ইহাতে আশ্চর্যের বিষয় কি? চতুর্থতঃ বীরমাত্রেই 
বীরত্বের পরিচয় দিবার জন্য উদ্ভোগী হন, তাহার একটি সুবর্ণ স্থবযোগ উপস্থিত। 
বিশেষতঃ এমন একটা বিরাট অভিযানে শিক্ষা করিবার অনেক বিষয় থাকিতে 
পারে। এজন্ প্রতাপ এ সুযোগ পরিত্যাগ করিলেন না । তিনি কতকগুলি 
বাছা বাছ সৈস্ত লয়! উড়িষ্যার যুদ্ধে যাইবার জন্য সুসজ্জিত হইলেন। বসন্ত 
রায়ও এ অভিযানে তাহাকে বাধা দেন নাই ; কারণ মোগলের আন্ম্গতা, 
হাম্বীরের সাহাষা এবং জগন্নাথ উদ্ধার, ইহার কোনটিই তিনি ত্যাগ করিতে 
পারেন না। ঈশা খার সহিত তাহার বন্ধত্ব ছিল বটে, কিন্তু ঈশা এবার এই 
সন্ধি ভঙ্গ করা ব্যাপারে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন; তিনি তখন জীবিত ছিলেন বটে, 
কিন্ত জরাজীর্ণ অবস্থায় হিজলীতে বাস করিতেছিলেন।1 বিদায়কালে যখন 
প্রতাপ খুল্লতাতের পদধুলি লইতে গেলেন, তখন বসন্ত রায় প্রাণ ভরিয়া আশীর্বাদ 
করিলেন এবং উড়িষ্যা। হইতে তাহার জন্ত একটি শ্রীবিগ্রহ সংগ্রহ করিয়া আনিবার 
জন্ত বিশেষ করিয়া বলিয়া দিলেন। 
মানসিংহ নিজে কতকগুলি উৎকৃষ্ট সৈন্দল লইয়! গঙ্গাপথে অগ্রসর হইলেন; 
এবং বিহারের সন্ত সমূহকে ইউসফ. খাঁর অধীন হইয়া! ঝাড়থণ্ডের মধ্য দির! 
মেদিনীপুর যাত্রা করিতে আদেশ দিলেন। এদিকে সৈয়দ খা কোন প্রকারে 
রোগশয্যা হইতে উঠিয়া! মখ সুম্‌ খাঁ, পাহাড় খা, তাহির খা ও বাবুই মান্ক্রী 
প্রভৃতি সেনানীবর্গ লইয়া মেদিনীপুর আসিয়া মিশিলেন। প্রতাপাদিত্যও 
তথায় আসিয়া বঙ্গীয় সেনার দলপুষ্টি করিলেন। তথা হইতে সমগ্র বাদশাহী 
সৈন্য জঙ্গলের মধ্য দিয় জলেশ্বরের দিকে চলিল। অপর পক্ষে পাঠান সৈন্যও 
জলেশ্বর ডান দিকে রাখিয়া তথা হইতে স্ুবর্ণরেখা নদীর কুলে কূলে আরও উত্তর 
দিকে অগ্রসর হইল; এবং বনপুর $ নামক স্থানে উভয় সৈম্ত পরস্পর সন্ুখথীন 
» এইপুস্তকের ৬ পৃঃ । 00000000000 
1 এই পুস্তকের ৩৩ পৃঃ টাকা । 
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হইয়া সুবর্ণরেখার ছুই পারে দীড়াইল। কয়েকদিন পরে মানসিংহ তথায় 
একটি দুর্গ নির্মাণের চেষ্টা করিলে, একদিন পাঠান সৈন্ত বণরেখ। পার 
হয! মোগলদ্িগকে ভীম বেগে আক্রমণ করিল। 

সন্মুথে ৭৫টি হস্তী ও ৮৪০* অশ্বারোহী লইয়া কতলু খাঁর ছুই পুত্র নসিব 
ও ্গমাল খ। এবং পশ্চাতে ৮০টি হস্তী ও ১২০৭ অশ্বারোহী সহ ঈশ! খাঁর 
পুতরদ্বয় সুলেমান ও ওসমান যুদ্ধার্থ দণ্ডায়মান । অপর পক্ষে মানসিংহ স্বয়ং 
মধ্যস্থলে এবং বিহারী সৈন্ লইয়। দক্ষিণ ভাগে রায় ভোজ, রাজা সংগ্রাম 
ও বাকির খা এবং বামভাগে তোলক খা, ফরাক খা প্রভৃতি সেনানীবর্গ ভীষণ 
যুদ্ধ করিলেন। মোগলের কামান সমূহ সর্বাগ্রে থাকায় গোৌলাঘাতে হস্তী 
সমূহ ব্যাকুল হইয়া পড়িল। বাবুই মানক্লী ও পাহাড় খাঁ প্রভৃতি বঙ্গীয় সেনানীগণ 
হঠাৎ অগ্রবর্তী হইয়া পাঠান দলের দক্ষিণাংশের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃদ্ 
হইলেন। * প্রতাপাদিত্য এই বাবুই মানর্লীর পার্খববন্তী হইয়া অমানুষিক 
বীরত্ব প্রদর্শন করিলেন । বৃদ্ধ পাহাড় খা প্রভৃতি তাহার সে বীধ্যগ্রভা দেখিয়া 
চমকিত হইয়াঁছিলেন। . অবশেষে আফগানেরা পরাজিত হইল এবং তিন শত 
সৈম্তকে শবরূপে রণক্ষেত্র রাখিয়৷ পলায়ন করিল। 

পরদিন মোগলেরা আরও অগ্রসর হইয়৷ জলেশ্বর দখল করিয়া লইল। 
সৈয়দ খা! কুগ্রদেহ লইয়া আর অগ্রসর হইতে স্বীকৃত না হইস়্া এই স্থান হইতে 
বঙ্গের দিকে ফ্িরিলেন। কিন্তু মান সিংহ এবার শক্রদিগকে সম্পূর্ণরূপে 
উৎখাত না করিয়া নিবৃত্ত হইবেন না। পাহাড় খ। ও বাবুই মানক্লী রাজারই 
অন্ববর্তন করিলেন। প্রতাপাদ্তা সেই সঙ্গে ছিলেন। তিনি এবার উড়িস্যায় 
তীর্থ দর্শন করিবেন এবং খুল্লতাতের জন্ঠ শ্রীবিগ্রহ সংগ্রহ করিবেন। 

মানসিংহ ভদ্রকে আসিয়! শুনিলেন, পাঠান সেনানীবর্গ কটকের নিকটবর্তী 
সরণগড় দুর্গে এবং কতক সমুদ্র সান্নিধোে আলছূর্গে আশ্রয় লইয়াছে। হর্ন সিংহ 

প্রভৃতি আলছূর্গ দখল করিতে প্রেরিত হইলেন। মান সিংহ স্বয়ং কটকে পৌছিয়া 
সরগগড় অবরোধ করিলেন। তিনি এই বার ইউসফ খাঁর উপর ভারা্পণ করিয়া 





স্পা শশী 


্ হিতে [11 ০৮. 935-6. জলেশ্বরের সন্নিকটে ষে যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহ! এদেশে 
প্রচলিত প্রবাদে বং রামগোপাল রা কৃত "সারতত্ব তরঙ্গিনীতে” আছে--“জলেখর পাটনায় 
হইল সংগ্রাম" এখানে “পাঁটনা” বলিতে পত্তন বুঝাইতেছে। নিখিল বাবুর গ্রন্থ ২৮২ পৃঃ। . 


উড়িস্তাভিযান ও বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা ২৫৩ 


স্বয়ং পুরাতে গিয়। জগনাথ দর্শন করিয়া আসিলেন। 'প্রতাপাদিত্যও তাহার 
সহ্যাত্রী হইয়৷ তীর্থ দর্শন করিলেন। এই সময়ে রামচন্দ্র খুরদ! ও পুরীর অধীশ্বর; 
মরণগড় তাহারই অধিকারভুক্ত। মান সিংহ ভাঁবিলেন রামচন্দ্র নিশ্চিতই তাহার 
সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। কিন্তু তাহা করিলেন. না; তিনিও পাঠানদিগের 
সহিত সহযোগী হইয়া মোগলের বিরুদ্ধে দপ্ডায়মান হইগ্বাছিলেন। কিন্তু টোডর 
মল্লের সময় হইতে তিনিই মোগলের সামস্তরাজ ছিলেন। মানসিংহ তাহার বিরুদ্ধ 
স্বভাব দেখিয়া পুর্ব কথা বিস্বৃত হইলেন এবং জগৎ সিংহ প্রভৃতি সেনানীবর্গকে 
রামচন্ত্রের রাজ্য আক্রমণ করিবার আদেশ দিলেন। রামচন্দ্র তখন ছূর্ভেছ্য খুরদা 
দুর্গে আশ্রয্ন লইলেন ; মোগল সৈম্ঠের! মহোল্লাসে তাহার রাজ্যের সর্বত্র লুটপাঠ 
করিতে লাগিল। সম্ভবতঃ এই সময়ে প্রতাপাদ্দিত্্ট পুরী বা তন্নিকটবর্তী কোন 
স্থান হইতে ৬গোধিন্দদেবের অপূর্ব শ্রীবিগ্রহ ও স্থন্দর একটি শিবলিঙ্গ সংগ্রহ 
করিলেন। | 

বাদশাহ আকবর কিন্ত মান সিংহের এই নূতন নীতির অনুমোদন করিলেন ন1। 
পুরাতন্‌ ভূম্যধিকারী হিন্দু-রাজন্ের সহিত বিবাদ করা তাহার অভিপ্রেত ছিল ন1। 
হিনদুর সহিত মিব্রতা করিয়া পাঠানদিগকে পথ্যস্ত করাই তখনকার সমীচীন 
উদ্দেশ্ত। মানসিংহ বাদশাহের পত্র পাইয়। মত পরিবর্তন করিলেন। বিপন্ন 
রামচন্্ও সময় বুঝিয়! তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। অবশেষে তাহার সহিত 
সন্ধি হইল। পাঠানের পক্ষ ত্যাগ করিবার সর্তে সমস্ত উড়িষ্যা রাজ্য তাহাকে 
প্রত্যর্সিত হইল। সুবর্ণরেখা নদী তাহার রাজ্যের সীমা হইল। অবশেষে 
পাঠানগণও সরণগড় এবং আলছুর্গে আত্মসমর্পণ করিয়া সন্ধি করিল, তাহার 
স্ববর্ণরেখা, পার হইয়া! উড়িয্যায় গ্রবেশ করিতে পারিবে না ইহাই স্থির হইল। 
এই সময় হিজলী তাহাদের প্রধান কেন্দ্র হইল। পাঠানদিগকে বিক্ষিপ্ত করিয়া 
দিবার নিমিত্ত মান সিংহ তাহাদের প্রধান প্রধান দলপতিকে বঙ্গের নানা স্থানে 
জায়গীর দিয়াছিলেন। কথিত আছে, মানসিংহ খাজা সুলেমান, ওসমান, 
সের খা ও হৈবৎ খাকে থালিফতাবাদে জায়গীর দেন এবং তাহির খ! ও বাকির 
খী। তাহাদের অন্থবর্তী হইয়াছিলেন। * এই থালিফাতাবাদ বে. বর্তমান খুল্নার 
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অন্তর্গত বাগেরহাট প্রভৃতি স্থান, তাহা! আমর! প্রথম খণ্ডে দেখাইয়াছি। 
মোগল আমলে খালিফাতাবাদ একটি সরকার ছিল এবং উহ! এখনকার যশোহর 
ও খুল্ন! জেলার অস্তর্গত। এই সরকারের মধো বাগমারা, যশোর, চিরুলিয়া, 
দাতিয়া, সলিমাবাদ, সাহস, মুড়াগাছা' এবং হাবেলী খালিফাতাবাদ, এই ৮টি 
পরগণায় আফগানদিগের বসতি হইয়াছিল। * এখনও এ সব স্থানে 
তাহাদের বংশ আছে এবং বর্তমান সময়ে সেই সকল বংশীয়েরা এতদঞ্চলে 
মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে উচ্চপদস্থ বলিয়৷ খ্যাত। পূর্বোক্ত বাকির খ৷ 
সম্ভবতঃ বর্তমান বাগেরহাটের নিকটবর্তী বাগমারা বা হাবেলীতে আসিয়া- 
ছিলেন, এবং তাহার নাম হইতে বাগেরহাটের নাম হওয়া বিচিত্র'নহে। আবুল 
ফজল লিখিয়াছেন, ছুষ্ট লোকের পরামর্শে মান সিংহ পরে সুলেমান, ওসমান 
প্রভৃতির জায়গীর বাজেয়াপ্ত করেন এবং তখন হইতে তীহার। ঘোর বিদ্রোহ 
উপস্থিত করেন। সে বিদ্রোহ দমন করিতে বহু বৎসর লাগিয়াছিল। আমা- 
দের মনে হয়, সন্ধি ভঙ্গ করিয়! যাহারা পরে বিদ্রোহী হয়, তাহাদিগেরই জায়গীর 
বাজেয়াপ্ত হইয়াছিল। আকবর নামাতেই দেখিতে পাই, আকবরের রাজত্বের 
৩৮শ বৎসরের শেষ ভাগে অর্থাৎ ১৫১৪ খষ্টাবের প্রারস্তে, উড়িঘ্যা বিজয়ের পর 
মানসিংহ প্রথম আসিয়৷ বাদশাহের সহিত সাক্ষাৎ করেন ও সম্মানিত হন। 
এই সময়ে তাহার মহিত কতলু খার তিন পুত্র, নসিব খা, লোদি খ! এবং 
জমাল থা! মানসিংহ কর্তৃক বাদশাহের নিকট পরিচিত হন।1 ন্ুতরাং এ 
তিন জন যে বগ্তত! স্বীকার করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। পরে 
তাহাদিগকে আর বিদ্রোহিরূপে দেখিতে পাই না এবং বহারিস্থান হইতে জানিতে 
পারিয়াছি, কতলুর তৃতীর পুত্র জমাল খণ প্রতাপাদিত্যের একজন প্রধান 
সেনাপতি ছিলেন। উড়িষ্যা যুদ্ধ কালেই জমাল খর সহিত প্রতাপাদিতোোর 
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উড়িস্যাভিযান ও বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠ ২৫৫ 


পরিচয় হইয়াছিল। এবং মোগলের সহিত সন্ধি হওয়ার পর হয়তঃ মোগলপক্ষের 
জ্ঞাতসারেই জমাল খা! যশোহর সরকারে কার্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। এখনও 
প্রতাপের সহিত মোগলের প্রকাশ্য বিবাদ হয় নাই। 

১৫৯৩ থৃষ্টান্বের প্রথমভাগে প্রতাপাদিত্য বিগ্রহঘয় লইয়৷ বন্ধুবর্গ সহ 
যশোহরে পৌছিলেন। অর্থ দিয়া সেবাইতদিগকে প্রলুব্ধ করিয়া অথব| বল 
প্রয়োগ করিয়া, কি ভাবে তিনি বিগ্রহ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহা জানিবার 
উপায় নাই। এমন স্ন্দর গোবিন্দদেব বিগ্রহ যে কেহ অর্থের লোভে সহজে 
হস্তচ্যুত করিয়াছিল, এমন বোধ তয় না। তবে বিগ্রহের সেবার জন্ত তিনি 
বল্লতাচাধ্য নামক একজন উড়িয়া ব্রাহ্মণকে যে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলেন, 
সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। হয়তঃ বিগ্রহটি কোন প্রসিদ্ধ রাজ! বা জমিদারের 
ছিল, প্রতাপার্দিত্য বলপ্রয়োগে উহা! হস্তগত করিয়া, পরে অর্থ দিবা উহারই 
সেবাইতকে প্রলুব্ধ করিয়! সঙ্ে আনিয়াছিলেন। বসন্ত রায় গোবিন্দদেব 
বিগ্রহ দেখিয়। আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। বাস্তবিকই এমন শ্রীবিগ্রহ 
অতীব ছুর্পভ পদার্থ। বিগ্রহ অনেক দেখিয়ছি, কিন্তু এমন সৌষ্ঠব, এমন 
দিব্যোজ্জল নয়নতঙ্গি আর দেখি নাই। অনতিবিলম্বে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার জন্য 
বিপুল আয়োজন চলিতে লাগিল। অচিরে উড়িষ্যার যুদ্ধ বিগ্রহ অপেক্ষা এই 
দেব-বিগ্রহের খ্যাতি দেশমর মণ্ডিত হইয়! পড়িল। “সারতত্ব তরঙ্গিনীতে” 
আছে £-_ | 
“নীলাচল হইতে গোবিন্দকে আনি 

_রাখিলেন কীর্তি যশঃ ঘোষয়ে ধরণী” 

আমরা এ স্থলে অগ্রে &গোবিন্দদেব বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা, মন্দির ও তাহার 
বর্তমান অবস্থার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দিয়া পরে শিবলিঙ্গের কথা বলিব। এক স্থানে 
ধারাবাহিক বিবরণী থাকিলে পাঠকের বুঝিবার পক্ষে সুবিধা হইবে। 

ধূমঘাট দুর্ন হইতে তিন মাইল উত্তরে দক্ষিণ-বাহিনী যমুনার পশ্চিম কূলে 
গোপালপুর নামক স্থানে গোবিন্দদেব বিগ্রহের জন্য মন্দির নির্শিত হয়। মন্দির 
একটি নহে, চত্বরের চারিধারে চারিটি উচ্চ মন্দির নির্দিত হইয়াছিল; উহার মধ্যে 
কেবল মাত্র পূর্বব পোতার মনদিরুটি ভগ্াবস্থায় দণ্ডায়মান আছে. অপর তিন 
পোতার মন্দিরগুলি ভাঙ্গিক্স পড়িয়া প্রাঙ্গন জুড়িয়া স্তপীক্কৃত' হইয়া রহিয়াছে । 


২৫৬ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


সে তিনটি মন্দিরে অন্ত কোন বিগ্রহ ছিল কি না, বা তাহা! কি কার্য্যে ব্যবহৃত 
হইত, তাহা জানিবার উপায় নাই। সম্ভবতঃ উত্তর ও. দক্ষিণ পোতার মন্দিরে 
অন্য বিগ্রহ থাকিতেন এবং পশ্চিম দিকে সাধু সন্ন্যাসীর আশ্রম গৃহ ছিল। 
যে মন্দিরটি দণ্ডায়মান আছে, তাহার চূড়া নাই; উহার গুষ্জ ঝ| চূড়া ছিল 
কি না, তাহাও বলা যায় না। তবে মন্দিরটি দৌতাঁলা; নিম্ন তালায় পুজ| গৃহ 
ও তাহার পার্থ দিয় সিড়ি আছে; উপর তালায় ঠাকুরের শয়নগৃহ ছিল। এখনও 
মন্দিরের যতটুকু খাড়া আছে, তাহার উচ্চতা ৩, ছুট হইবে। মন্দিরের 
ভিতরের মাপ ১৬-৬৯৯৬-৬ইঞ্চি ) ভিত্তি ৮৯) দরজার খিলান 
৬৭৮ ১৫ফুট। পশ্চিম দিকে সদর ছুয়ার 7 দক্ষিণ ও পূর্ব্বদিকেও দরজা আছে 
কিন্তু উত্তরদিকে কোন দ্বার নাই। মন্দিরের গায়ে দেবদেবীর মুন্তি ও কারুকার্যের 
পরিচয় এখনও আছে। কোন শিলা বা ইষ্টক-লিপি নাই ; হয়ত যাহ! ছিল, তাহা 
নষ্ট বা অপহৃত হইয়াছে । 

মন্দিরগুলির পশ্চিম দিকে প্রকাণ্ড দোল-মঞ্চের ভগ্নাবশেষ এখনও বর্তমান 
রহিয়াছে । * এবং মন্দিরের ৮1১০ রশি উত্তরে গুকাওড দীঘিকা । যশোহরপুরীকে 
কাশীর সহিত তুলন| করিতে গিয়া পণ্ডিতপ্রবর যে শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন, 
তাহাতে এই দীঘিকাই মণিকণিকার মত তীর্থ সরোবরের সহিত তুলিত হইয়াছে। 
বাস্তবিকই ইহ! একটি স্থবিস্তীর্ঘ জলাশয়, উহার জলাশয়েরই পরিমাণ ৯৯/বিঘ! ; 
তাহ! ব্যতীত পাহাড় লইয়! দীঘিকায় বিস্তৃতি আরও অধিক। 1 এই সুন্দর 
জলাশয় মহারাজ প্রতাপাদিত্যের জলদীন পুণ্যের পরিচয় দিতেছে । যশোহর- 
খুলনায় ইহার সহিত মাত্র খ| জাহানালির ঘোড়াদীঘি ও সীতারামের রামসাগর 
.ধীধির তুলন| হইতে পারে। 








* গোপালপুরের মন্দিরের পশ্চিম ধারে নকিপুর নিবাসী প্রীযুক্ত কেদার নাখ বন্দ্যোপাধ্যায় 
মহাশয় নিজ বাগান বাটাতে ১৩২১ সালে একটি পুক্করিণী খনন কালে মৃত্তিকার নিম্নে 
কয়েক স্থানে ইষ্টক-গ্রধিত সিড়ি, ভগ্ন কৃষ্মূত্তিত কতকগুলি মাঁটার আতরদান এবং একটা 
প্রকাণ্ড কাসার বাটি পাইয়াছেন। 
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গোপালপুরের নৃতন মন্দিরে গোবিন্দদেব বিগ্রহের প্রতিষ্ঠার সময় এক বিরাট 
মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, দেশ দেশাস্তরের পণ্ডিত ও সাধু সন্যাসীর সমাগমে 
এবং যজ্জানুষ্ঠানের সমারোহে বিস্তীর্ণ যশোহরপুরী বহুদিন ধরিয়া আনন্দ কোলাহলে 
প্রমত্ত হইয়াছিল। কথিত আছে, এতদুপলক্ষে লক্ষ ব্রাহ্ণভোজন করাইয়া দক্ষিণা 
প্রদত্ত হয় এবং তাহাদের পদধূলি সংগৃহীত হইয়াছিল। এই সময়ে একদিন চীচড়ার 
পূর্বপুরুষ য্ঞেশ্বর রায় ব্রাহ্মণভোজন কালে হঠাৎ ঝড় উঠিলে, বীরবিক্রমে যক্ঞরক্ষা 
করিয়া প্রতাপের তুষ্টিসাধন করিয়াছিলেন। সে কথা আমরা পূর্বে বলিয়াছি। 

পূর্বেই বল! হইয়াছে, বল্লভাচার্্য উড়িষ্যা হইতে বিগ্রহের সঙ্গে আসেন এবং 
সেবায়েত নিযুক্ত হইয়া অধিকারী উপাধিতে পরিচিত হন। অধিকারী মহীশয়কে 
পুরুষান্ুক্রমে এদেশে বাস করিতে হইলে, সামাজিক বিপত্তি উপস্থিত হইবে বলিয়া, 
প্রতাপাদিত্য এদেশীয় রাটীয় ব্রাহ্মণের সহিত তাহার বৈবাহিক সম্বন্ধ ঘটাইয়া দেন 
এবং তাহার ফলে অধিকারিগণ ক্রমে এদেশীয় সমাজভূক্ত হইয়া গিয়াছেন। 
প্রতাপের জীবদ্শীয় বল্লভাচার্যয ও তাহার জোষ্ট পুত্র নৃসিংহদেব চক্রবর্তীর মৃত্যু 
হয়। ১৬০৯ খুষ্টাব্ধে প্রতাপের পতনের পর যখন বসন্ত রায়ের পুত্র টাদ রার 
পৈতৃক রাজ্য লাভ করেন, তখন তিনি বনল্লভাচার্যের কনিষ্ঠ পুত্র রাঘবেন্ত্র 
অধিকারীকে যে সনন্দ দিয়াছিলেন, তাহা! এখনও অধিকারী মহাশয়দিগের গৃহে 
আছে। উহার অবিকল মা এই 2 


শরণং 6) ্ ? 
যে 
৮ গোবিন্দ দেব  $ 
স্বস্তি পূজ্যতম শ্রীযুক্ত রাজ শ্রীষাদ রায়স্ত। 
রাঘবেন্্র অধিকারী ও 
যুক্ত রাঙজেন্্র অধিকারী 
চরণেষু 


প্রণাম বিজ্ঞাপনঞ্চ বিশেষ আমার অধিকার চাক্ল। ধুলিয়াপুরের 
গ্রামহায়ে শ্রীশ্রী৬ ঠাকুরের সেবার্থে অজবঞ্জর থারিজ জমা ২৮৬/০ 
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ছুইসত ছেয়াসি বিঘা ভূমি মাফিক তপশিল দেবভ্তর দিলাম । 
অতএব তোমর! পর ভূমি উখিত করিয়৷ উহার উপস্বত্ত লইয়া! 
্ীপ্রী/ সেবা! করিয়া পুত্র পৌন্রাদিক্রমে পরম স্থুথে ভোগ করিবে । 
ইতি সন ১০১৬ দশ শত সোলে! সাল তারিখ .....২১ চৈত্র*"' 


তপশীল ভূমি-".২৮৬/ 
জায় 
গোপালপুর *** ১১/  হাসনকাটি "৮; 8/ কাছিমপুর : ১৩/ 
দুর্গাপুর. *.* ২/  ভুরলিয়া ... ৭/  হাসনকাির পূর্ব 
মদমনার মধ্যে চর ১১১/ 
শ্রীরামপুর ১. ৪/ বিষ্ণুপুর ***:8/  ধলবাড়িয়া '. ১ 
অনস্তপুর ... ২৯/ সোণামারী .*. ৭/ খানপুর *** ৩/ 


গোপালপুরে যেখানে এক্ষণে গদাধর ঘোষের বাড়ী রহিয়াছে, প্র স্থানে 
অধিকারী মহাশয়দিগের বসতি বাড়ী ছিল। প্রতাপের পতনের পর যশোহর 
রাজধানী শ্রীলষ্ট হর এবং অল্পকাল মধ্যেই সুন্দরবনের প্রান্কতিক বিপর্যয়ে ক্রমে 
জঙ্গলাকীর্ণ হইয়! পড়ে । ক্রমে গোপালপুরের ও সেই দশা হয়। তখন অধিকারীরা 
ঠাকুর লইয়া পরমানন্দকাটিতে আসিয়া বাস করেন। চাদরায়ের পৌন্র রাজা 
ঠামন্ুন্বরের সাহীধ্যে সেখানেও ৬গোবিন্দদেবের জন্য মন্দির ও দোলমঞ্চ নির্মিত 
হইয়।ছিল। উহার ভগ্নাবশেঘ এখনও আছে। গোবিন্দদেব শতাধিক বর্ষ কাল 
পরমানন্দকাটিতে ছিলেন। পরে যখন বাজিতপুর পরগণা কলিকাতার 
পাথুরিয়! ঘাট নিবাসী লাডিডমোহন ও গোপীমোহন ঠাকুর খরিদ করেন, তখন 
পরমানন্দকাটি উক্ত পরগণীর অন্তর্গত বলিয়! তাহারা ৬গোবিন্দদেব বিগ্রহেরও 
মালিক হইতে ইচ্ছ। করেন। সেই উদ্দেশ্যে এগোবিন্দদেবের পুজার সংকর 
তাহাদের নামে করাইবাঁর জন্য অধিকারীদিগকে আদেশ দেন। কিন্তু উহারা 
কিছুতেই পারালি সংশ্রব-ুষ্ট ঠাকুর বাবুদের নামে পুজার সংকল্প করিতে সম্মত 
হইলেন না। তাহার ফলে অধিকারীদিগের উপর অত্যাচার আরম্ভ হইল। 
তখন ১২*৩ সালে ( ১৭৯৭থঃ ) অধিকারীর! ঠাকুর লইয়া পুনরায় গোপালপুরে 
আসিয়া! বাস করেন ? চাদ রায়ের বংশীয় রাজাগণ এ সময়ে নুরনগরের অন্তর্গত 
রামজীবনপুরে বাস করিতেছিলেন। ঠাকুরবাবুর৷ গোপালপুর হইতে জোর 
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করিরা ৬ঠাকুর দখল করিবার চেষ্টা করিলে, অধিকারীর! গোবিন্দদেবকে রাম- 
জীবনপুরে রাজবাড়ীতে গুপ্রভাবে রক্ষা করেন। তখন ঠাকুর বাবুদের পক্ষ 
হইতে রামছুলাল ও রামর্টাদ অধিকারীর নামে ৬ঠাকুর চুরীর মোকদদম| হয়।* 
১২০৪ সালের ৩০শে মাঘ (৯ই ফেব্রুয়ারী, ১৭৯৮) তারিখে যশোহর ফৌজদারী 
আদালতে এই মোকদ্দমার যে বিচার হয়, তাহার রায় হইতে জানিতে পারি, 
যে, ৬ঠাকুরের উপর অধিকারীদের স্বামিত্বই স্থিরীক্কৃত হয় এবং ঠাকুরবাবুরা 
হারিয়া। গিয়। মৌকদ্দমার খরচার দায়িক হন। অবশেষে ১২৩৫ সালে 
রামছুলাল অধিকারীর পুক্র ও জ্ঞাতি ভ্রাতুপ্পুত্রগণ রায়পুর গ্রাম পত্নী লইয়া 
তথায় আসিয়া বাস করেন। ৬ গোবিন্দদেব তখন রামজীবনপুরে ছিলেন ; 
অধিকারীরা ঠাকুরকে রায়পুরে আনিবার প্রস্তাব করিলে রাজার! ঠাকুর আনিতে 
দিতে চাহেন না । তখন অধিকারীদের সহিত রাজাদের ফৌজদারী মোকদদমা 
উপস্থিত হইলে, বাঁরাসাতের জয়েন্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের কোরে ১৮৩০ খষ্টান্বের ২৯শে 
অক্টোবর তা।রখে বিচার হইয়া স্থির হয় যেঠাকুর অতি পুর্বকাল হইতে অধিকারীদের 





০২৯০ শীত এল ০ শাীপপাপপাীপিপাশীশসস শশী, ৮. পপ পা পপ তি পি তল পিপিপি শিপ পাপী পপ পা পপি 


* অধিকারী মহাশয় দ্রিগের বংশাবলী এইরূপ 2-- 








বল্লভাচাধ্য 
] 
বৃসিংহদেব চক্রবর্তী রাজেন্ চক্রবর্তী 
| 
রাঘবেন্্র চক্রবর্তী রঘুনন্দন 
রাঁমরুদ্র রামকানাই 
রাধাকৃষণ কুষ্ণ প্রসাদ 
লঙ্ষ্মীকাস্ত 9 
রামচাদ জীমোহন রা ঈশ্বরচন্দ্র 
কালীবর নবকুমার চত্দ্রনারায়ণ 9 
পূর্ণচন্ত (দত্তক) | | জ্ঞানে ( জীবিত ) 


শিবনারায়ণ 5 
ৃ নি রারিরারিরত  ারারাাে 

যাদ্দবচন্দ ণ ] ] ণ 

স্থরেন্দ্র উপেন্দ যতীন নগেন্ত 
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বিপদ-সন্কুল হইয়। দীঁড়াইল এবং মোৌকদ্দমাদিতে অতিরিক্ত ব্যয় হইতে লাগিল, 
তখন একমাত্র যতীন্ত্রমোহনই বংশগৌরব রক্ষার ভন্ত সর্বস্ব পণ করিয়া 
কাঁ্যক্ষেত্রে ছিলেন বহুদিন ধরিয়া ঘোর বিবাদ চলিয়াছিল; বহু মামলা 
মোকদ্দমা হইল; বহুবার জোর করিয়া রায়পুর হইতে বিগ্রহ লইয়া যাইবার চেষ্টা 
চলিল; কিন্তু তাহাতে সুবিধা হইল ন|। অবশেষে অধিকারীদিগের বাড়ীতে 
গোবিন্দদেবকে রক্ষাকরিবার জন্য গবর্ণমেন্ট হইতে পুলিশ পাহারা বসিল। কিন্ত 
তাহাতেও কিছু ফল হইলু নাঁ। শুনিয়াছি, সেই পাহার! থাকিতে থাকিতে 
গোবিন্দদেব ও শ্রীরাধিকা ছুইটি বিগ্রহই অপহৃত হইলেন। কে কোথায় লইয়াগেল 
জান! যায় নাই; কিছু দিনের মধ্যে পুলিশের চেষ্টায়ও তাহার সন্ধান হইল ন|। 
অবশেষে শুন! গেল, সেই বিগ্রহই রাজা যতীন্ত্রমোহনের হস্তগত হইয়াছে । তিনি 
তাহাকে গোবিনদেব বলিয়! প্রচার না করিলেও লৌকে সে অপূর্ব শ্রীমুণ্ত 
চিনিত; যে ভাবেই হউক, প্রকৃত গোবিনদেবই যে রাজামহাশয়ের হস্তগত 
হইয়াছেন, লোকের তাহা বুঝিতে বাকি রহিল না। শ্রীপুরনিবাসী বঙ্গজকুল-প্রদীপ 
শ্রীযুক্ত সতীশচন্ত্র ঘোষ মহাশয় কৃপাপূর্ধক শ্রীবিগ্রহের মন্দির নির্মীণের সম্পূর্ণ 
ব্যয়ভার বহন করিয়। অর্থের সদ্ধ্বহার করিলেন রাজ! যতীন্ত্রমোহনের নিজ 
বাটিতেই অচিরে সুদৃঢ় প্রকাণ্ড মন্দির নিম্মিত হইল এবং তথায় মহাড়ম্বরে 
গোবিন্দদেবের প্রতিষ্ট। হইল। রাজার ধন রাজার হাতে ফিরিয়া আসিলে, 
সে বৎসরের দোলের সময়ে বহুদূর হইতে দলে দলে লোক আসিয়া এক বিরাট 
শোভাযাত্রার স্থষ্টি করিয়াছিল ।* তদবধি প্রতিবৎসর দোলের সময় কাটুনিয়ায় 





* এই সময়ে অধিকারিগণ তাহাদের উপর অত্যাচারের আশঙ্কা করিয়া থুল্নার ম্যাজিষ্রেট 
বাহাছুরের নিকট দরখান্ত করায়, রাঁজা যতীক্রমোহনকে দশ হাজার টাকার মুচলকা দিতে 
হইয়াছিল এবং সেই দোলের সময়ে তাহার বাটিতে কয়েক শত শস্ত্র মিলিটারী পুলিশ 
বমিয়াছিল। উহাদের ব্যয়ভার রাজাকেই বহন করিতে হ্ইয়াছিল। কিন্তু যখন তদানীস্তন 
ম্যাজিষ্র্ট শ্রীধুক্ত ব্রাডলি-বা্ট সাহেবের সহিত কালীগঞ্জে দেখ! করিয়া! রাঁজা যতীন্দ্রমোহন 
অবিচলিততাষে নিজের বংশগৌরব ও বর্তমান হাঙ্গামার প্রকৃত তথ্য উদ্যান করিয়া! বলিলেন, 
তখন ইতিহীস-রসিক সহদয় সাহেব মকল কথা বুঝিলেন এবং ন্বয়ং কাটুনিয়৷ রাজবাটাতে গিয়া 
সমস্ত অবস্থা তদন্ত করিয়া,মিলিটারি পুলিশ স্থানান্তরিত করিবার আদেশ দিলেন। সশস্ত্র পুলিশ 


দল রাজোচিত আতিথ্যে মুগ্ধ হইয়া গোবিন্দ-দে।লের শোভাঁষাত্রার আরও শোভ। বৃদ্ধি 
করিয়াছিল। 





স্রীসতীশচন্দ্র মিত্র প্রনীত ষশোহ্‌্র খুলনার ইতিহাসের জন্য 


03021521512 766, ভি 01৮5. 


বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা ২৬৩ 
প্রায় বিশ হাজার লৌকের সমাগম হয়, রাজবাটার সম্মুখে বিস্তীর্ণ মাঠের মধ্যে 
কয়েকদিন ধরিয়া প্রকাণ্ড মেলা বসে। বর্তমান সময়ে কাটুনিয়ার দোলোৎদবের 
মত বিরাট উৎসব বোধ হয় খুলনা জেলার আর কোথাও হয় না। প্রতাপা- 
দিত্যের গোবিনদদেব দেখিতে হইলে কাটুনিয়ার রাজবাটাতেই দেখিনুত হইবে। 
অধিকারী মহাশয়ের উক্ত ঘটনার পর, ১৩১৬ সালে পণ্ডিতধর্গের পরামর্শ লইয়া 
নৃতন গোবিন্দদেব ও রাধিকা মূর্তি প্রস্তুত করাইয়া পূর্ব মন্দিরে প্রতিষ্ঠা 
করিয়াছেন বটে, কিন্তু কার্ধ্যক্ষেত্রে তাহারা গ্রকৃত গোবিন্দদেবের কতকগুলি 
বৃত্তিহলের উপন্বত্ব হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন। অথচ কে সে উপস্বত্ব পাইবে, 
তাহা এখনও স্থির হয় নাই। এ সম্বন্ধে অনেক মোকদ্দম। হইয়! গিয়াছে। 
অনেক স্থলে প্রজারাই নিষ্কর ভোগ করিতেছে । 


প্রতাপাদিত্য খন উৎকল দেশ হইতে গোবিন্দ বিগ্রহ আনয়ন করেন, 
তখন তৎসঙ্গে রাধিক! মূর্তি ছিল না । কথিত মাছে খর মূর্তি নাকি স্ববর্ণরেখা 
নদীর মধ্যে পতিত হয় এবং বহু চেষ্টায়ও তাহার উদ্ধার সাধন হয় না। বসন্ত 
রার শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠার পূর্বে নিজের পছন্দ মত পিস্তল নির্দিতি রাধিকা! মূর্তি 
গঠন করাইয়া লন। প্রথম গঠিত দুই একটি মূর্তি তাহার মনোনীত ন| হওয়ায় : 
পরিত্যক্ত হয়; প্রবাদ এই যে, বস্ত রায় স্বপ্লা্িষ্ট হইয়া জানিতে পারেন, উক্ত 
মূর্তি, গোবিজ্দদেবের মনঃপৃত হয় নাই। তখন এ সকল পরিত্যক্ত মূর্তির জন্য 
নৃতন কৃষ্ণমূর্তি গঠন করাইয়া, প্রতাপাদিত্য তাহার রাজ্য মধ্যে নানা স্থানে 
প্রতিষ্ঠিত করেন। শ্রীযুক্ত সত্যচরণ শাস্ত্রী মহাশয় লিখিরাছেন :-“বেহালা 
প্রভৃতি স্থানে প্রতাপ স্থাপিত গ্রতিমুত্তি এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। শঙ্করের 
নিকটও রী মুষ্তি ছিল, এক্ষণে উহ! বারাসাতে আছে। ইহার শ্রীকৃষ্ণ লাবণ্য- 
বতীতে নিমগ্ন হন; এক্ষণে উক্ত রাধিকা বিধবা ত্রাঙ্গণী নামে অভিহিত হন ।” * 

গোবিন্দদেব বিগ্রহের সঙ্গে প্রতাপাদিত্য থে এ একটি শিবলিঙ্গ অনিয়াছিলেন, 
উৎকল দেশ হইতে আনীত বলিয়া উহার নাম উৎকলেশ্বর শিবলিঙ্গ । : এই 
লিঙ্গ বসন্ত রাঁয় বেদকাঁশী নামক স্থানে প্রতিষ্ঠিত করেন। এ স্থানে যে 
কথা পূর্বে বলিয়াছি, তাহার বাহিরে উত্তর দিকে কাশীর থালের পার্থ একস্থানে 


প্রতাপাদিত্যের জীবন-চরিত, ৬৪পৃঃ। 


২৬৪ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


উৎকলেশ্বর শিব মনিরের প্রকাণ্ড ইষ্টকন্তপ রহিরাছে। এ্রস্থানে একখানি 
গোলাকার প্রস্তর-ফলকে একটি শিলালিপি আবিষ্কৃত হয় ; উহা! এই £-- 

নির্মমে বিশ্বকর্ম। যৎ পদ্মযোনি-প্রতিষ্ঠিতং 

উৎকলেশ্বরসংজ্ঞঞ্চ শিবলিঙ্গমন্ুত্তমম্‌। 

প্রতাপা দিত্যতুপেনানীতমুতকলদেশতঃ 

ততো বসন্তরায়েন স্কাপিতং সেবিতঞ্চ তৎ ॥৮ 
এই শিলালিপি খানি কাটুনিয়ার রাঁজবংশীয় রাজা রমেশচন্দ্র রায় মহাশয়ের নিকট 
ছিল।* প্রতাপাদিত্য ও বসন্তরায়ের নাম সংযুক্ত শিলালিপি আর পাওয়! 
যায় নাই; উহাতে কোন তারিখাদ্রি না থাকিলেও এতিহাসিকের নিকট 
ইহার মুল্য বড় বেশী; কিন্তু দেশের ছুর্ভাগ্যক্রমে ইহাও অযত্বে অপহৃত হইয়াছে। 
লিপিতে আছে যে শিবলিঙ্গ বিশ্বকর্মা বিনির্মিত, সুতরাং উহা! যে স্ন্দর ও 











সশপসপ। 


* রাজা রমেশচন্র এখনও জীবিত । ইনি রাজ! যতীন্দ্রমোহনের জ্ঞাতি খুল্লতাত। 
রাজ! রমেশচন্দের নিকট এই শিলালিপি ছিল; প্রায় পঁচিশ বৎসর পুরে যখন প্রীযুদ্ধ সতা- 
চরণ শাস্ত্রী মহোদয় প্রভাপাদিত্যের বিবরণী সংগ্রহ জন্য কাটুনিয়ায় আসেন, তখন তিনি 
স্বচক্ষে শিল।লিপিখানির পাঁঠোদ্ধার কয়! স্বীয় গ্রন্থ মধ্যে সন্নিবেশিত করেন (১ম সংস্করণ, 
৬৪ পৃঃ) শাস্ত্রী মহাশয়ের গ্রন্থ হইতেই লিপিটি নিখিল বাবুর গস্থে ও অন্থান্ত স্থলে প্রকাশিত 
হয়। টাকি নিবাসী শ্রীযুক্ত ফণিভূৃষণ বস্থ এম, এ, মহাশয় এক সময়ে প্রেসিডেন্সি ডিভিসনেয় 
স্কুল সমুহের অতিরিক্ত ইন্ম্পেক্টর ছিলেন। তিনি রমেশচন্দ্রের ভগিনীপতি এবং শিক্ষিত 
সমাজে মুপরিচিত। রমেশচন্দ্র বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ ও অন্তান্ত পঙ্িত-সমাজে 
দেখাইবার জন্ত শিলালিপিখানি কলিকাতায় লইয়া যান, সকলকে দেখাইবার পর উহ! 
ফণীবাবুর কলিকাঁতার বানাবাটাতে রাখিয়া আসেন । কিছুদিন পরে ফণীবাবুর বাটা 
পরিবর্তন করিবার কালে (সম্ভবতঃ ১৯*৬ খু ষ্টাবে ) উহ অযত্বের ফলে বিলুপ্ত হয়। আর 
তাহার সন্ধান পাওয়া যায় নাই। উহীর উদ্ধারের জন্য আমি রাজ! রমেশচন্দ্রের পত্র লইয়া 
ফণীবাবুর দ্বারস্থ হইয়াছিলাম, কিন্তু কোন ফল হয় নাই। কি ভাবে ষণীবাবু লিপি 
থাঁনি পাইফ়াছিলেন, উহাতে কি লিখিত ছিল এবং পরে উহ! ভাহীর নিকট হইতে কি ভাবে 
বিনষ্ট হয়, তাহার সাক্ষ্য ্বূপ তিনি আমাকে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। যে দেশে 
ফণীবাবুর মত উচ্চ শিক্ষিত বিদ্ধোৎসাহী ব্যক্তির অনবধান বশতঃ এমন একথানি মুল্যবান 
শিলাজিপির বিল ঘটে, সে দেশের প্রাচীন ইতিহাস উদ্ধারের চেষ্টা! যে কত সুদুরপরাহত, 
তাহ সহজে অনুমেষ়। 


বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠ ২৬৫ 


বিরাট তাহাতে সন্দেহ নাই । বেদকাণীর কাছারী বাটীতে যে ঢুইথানি ভগ্ন প্রস্তর 
আছে, তাহা উক্ত শিবলিঙ্গের গৌরীপীঠের অংশ বলিয়া অনুমান করিয়াছিলাম। 
সম্ভবতঃ একমাত্র শিবমন্দির নহে, উহার পার্খে একই প্রাঙ্গণে আরও কয়েকটি 
মন্দির থাকিতে পারে। হয্তঃ উহার একটিতে যে চতুরু্জ বাসুদেব মূর্তি ছিল, 
তাহার নিয়াংশ ভগ্নীবস্থায় কাছারী বাটাতে বৃক্ষতলে পতিত ছিল; আমি উহা 
আনিরা দৌলতপুর কলেজ লাইব্রেরীতে সযত্বে রক্ষা করিয়াছি । বেদকাশীতে 
শিবমন্দিরও যে খুব বড় এবং সুদৃঢ় ছিল, তাহার নিদর্শন আছে । এ মন্দিরের 
তগ্নাবশেষের সন্নিকটে কতকগুলি প্রস্তরস্তস্ত এবং কয়েকখানি প্রকাণ্ড পাথর 
পড়িয়া আছে। মাটীর উপর যেগুলি আছে, তাহাই আমর! দেখিতে পাইয়াছিলাম। 
আরও কত পাথর মাটার নিয়ে বিলুপ্ত আছে বা অন্য লোক দ্বারা স্থানাস্তরে 
নীত হইয়াছে, তাহ! জানি না।* সম্ভবতঃ শিবমন্দিরটি ইষ্টক-গ্রথিতই 
ছিল এবং উহার স্থানে স্থানে ও বারান্দার থামে “দৃঢ় কণ্ঠি পাথরের 
বাবহাঁর হইয়াছিল। গৌবিন্দদেবের মন্দিরের মত বেদকাশীর শিবমন্দিরটিও 
যে বসন্তরাষ নয়নাভিরাম করিয়। গঠন করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। 
রাজধানী যশোহর যখন কাশার সহিত তুলিত হয়, তখন তিনিই বেদকাশী 
নাম দিয়। কপোতাক্ষীর অপর পারে এই নৃতন সহর রচনা করেন, ও তাহার 





ক উৎকলেশ্বর শিবলিঙ্গের মন্দিরের ভগ্রাবশেষ এক্ষণে নিবারণচন্্র গাউন ও মহাদেব মণ্ডলের 
জমির অন্ততুক্ত। নিকটবর্তী জ্ঞ।ন মণ্ডলের বাড়ীর পার্থ্ে একটি নিয় স্থানে *টি প্রস্তর স্তস্ত 
ছিল। সেগুলি তিন হাত দীর্ঘ । একটি ন্তস্ত একটু কম দীর্ঘ অর্থ।ৎ ৪ ফুট ছিল। সেইটি 
আমি লইয়া আসিয়া নিজ বাটীতে রক্ষা করিয়াছি; হুযোগ মত উহ! বিশিষ্টভাবে রক্ষা 
করিবার কল্পনা আছে। বেদকাঁশী ও পার্বতী গাবুর৷ আবাদ এক্ষণে কলিকাত| নিবাসী 
৬শিবচন্দ্র মল্লিকের জমিদারীর অন্তর্গত ॥ তথাকার তৃতপূর্ব নায়েব শ্রীযুক্ত বঙ্কবিহারী দত্ত 
মহাশয় বড় সদীশয় এবং বিছ্োৎসাহী। তিনি আমাকে উক্ত স্তপ্ত ও বাহুদেব বিগ্রছের পা্দাংশ 
আনিঝার অনুমতি দেন এবং নিজে লোক দ্বারা উহ! আমাদের নৌকায় পৌঁছাইয়। দিয় 
কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ করেন। স্তস্তের সঙ্গিকটে আমরা কর্দমের মধ্য হইতে ৩৯২২ 
বিস্তৃত ও ৯” ইঞ্চি পুরু একখানি পাঁদপীঠ ও আবিষ্কার করিয়াছিলাম। ইহ! ছি, জ্ঞান 
মণ্ডল তাহার বাড়ীতে গোলার পৈঠা করিবার জগ্ভ কতকগুলি পাখর ব্যবস্থার করিতেছে 
দেখিলাম । এমন পাথর কত জনে কোধায় লইয়। খিপনাছে, তাহা কে জানে? | 


৩৪ 


২৬৬ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


নামকরণ করেন।* গোপালপুরে যেমন বিস্তীর্ণ দীর্ঘিক! ছিল, এখানেও বমস্ত রায় 
একটি স্থুপেয় সলিলপুর্ণ এক সুন্দর দীর্ঘিকা খনন করেন। উহার জলাশয় 
১১৫০৮ ৮*৮ ফুট। কিন্তু উহার মিষ্ট জল আর নাই, দীঘিতে লোণ! ঢুকিয়া 
উহার জল লোণ| করিয়া দিয়াছে, এই জন্তই বসন্ত রায়ের দীঘির বর্তমান নাম 
'লোণ। দীঘি» উহা! খালাস-খ'? দীঘি অপেক্ষ! বড় ও স্বতন্ত্র। খালাস-খ দীঘিব 
কথা আমরা প্রথম খণ্ডে আলোচন! করিয়াছি । 1 


পর্থগলিংশ পব্রিচ্ছেদ-হসক্ত্লান্েব্র হত্য। 


প্রতাপের জন্মমাত্র জনৈক জ্যোতিষী দ্বার! ত্তাহার কোঠ্ঠী রচিত হয়; তাহা 
হইতে জান! যায় যে, তাহার জীবনে পিতৃদ্রোহিতা দোষ ছিল । এই কথ শুনিবা- 
মাত্র বিক্রমাদিত্য পুত্রের প্রতি বিরক্ত ও বিরূপ হন। তিনি যতদ্দিন জীবিত 
ছিলেন, তাহার সে বিরক্তি যায় নাই। প্রতাপের জন্মের কিছুদিন পরে তাহার 
জননীর মৃত্যু হওয়ায় বিক্রমা'দিত্যের বিরক্তি আরও বদ্ধিত হয়, এমন কি, পুত্রের 
গতিবিধি ও কার্যকলাপ সবই সন্দেহের চক্ষে দেখিতেন। অপর পক্ষে গুণগ্রাহী 
বসন্ত রায় রাজপুত্রের স্থকুমার তন্থ ও বীরোচিত মু্তি দেখিয়া একেবারে মুগ্ধ হইয়। 
গিয়াছিলেন। তাহার জ্যেষ্ঠা পত্বীর কোন সন্তানাদি হয় নাই; 1 প্রতাপ 
মাতৃহারা হইলে তিনিই শিশুর লালন পালনের সম্পূর্ণ ভারগ্রহণ করেন, সঙ্গে সঙ্গে 
বসন্ত রায়েরও পুক্রশ্নেহ প্রতাপের উপর সমর্পিত হইল। ক্রমে বমস্ত রায় অন্ঠান্ত 
পদবীর গর্ভে বন্ুপুত্রের পিত! হইলেও, প্রতাপ যে তাহাদের সর্বজ্যেষ্ঠ এবং 
সর্বাপেক্ষা প্রতিভাসম্পন্ন, সে কথা তিনি কখনও ভুলিয়৷ যাইতে পারেন নাই। 
বিক্রমাদিত্য আশঙ্কা করিতেন, প্রতাপের পিতৃহস্ত দোষের ফল তিনিই ভোগ 











* কেছ কেহ এই স্থানের নামকে বেতকাশী বলিয়! বানান করেন, তাহা ঠিক নহে। যেমন 
বারাণসীর অপর পারে বেদকাশী, তেমনি কাশী তুল্য ষশোহরপুরীর পূর্ব্ধধারে বেদকাশী। 
পদকর্তী বসন্ত রায় ষে নুকবি ছিলেন.তাঁহ! আমরা পুর্বে বলিয়াছি। 

1 ১ম খণ্ড, ১ম সংস্করণ, ৭৪ পৃঃ | 
1 এই খণ্ডের ১১*-১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য । 


ও সম 


বসন্ত রায়ের হত্যা ২৬৭ 


করিবেন, সুতরাং তিনি সর্বদাই সন্দিগ্ধ থাকিতেন। বসন্ত রায়ও তাহার পদবী 
প্রতাপের সকল দৌষ ঢাকিয়৷ রাখিয়া তাহাকে পিতৃকোপ হইতে রক্ষা করিতেন 
এবং নেহাধিক্যবশতঃ প্রশ্রয় দিতেন। কাধ্যতঃ দীড়াইল এই, প্রতাপ প্ররুত 
পিতৃন্নেহ খুল্লতাতের নিকট হইতেই পাইয়াছিলেন এবং ঘটনাচক্রে সেই 
খুল্লতাতকেই হত্যা করিয়া তিনি ভাগ্যচক্রের ফল প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন। 

বসন্ত রায় চিরদ্দিন অযাচিত স্নেহ-ধারায় প্রতাপকে প্লাবিত করিয়া! রাখিলেও 
নিয়তির হাতে নিস্তার পাঁন নাই। তিনি যতই স্নেহশীল হইয়া! প্রতাপের প্রতি 
সদ্যবহার করিতেন, মস্তিষ্কের কেমন যেন এক বিরৃতিবশতঃ প্রতাপ ততই 
তাহার প্রতি মনে মনে সন্দেহযুক্ত হইতেন। জ্ঞাতি বিরোধ ও সঙ্গিগণের কুপরামর্শ 
এই সন্দেহ বৃদ্ধি করিয়৷ দিত। প্রতাপের প্রতি বন্ত রায়ের পুত্রগণের অত্যন্ত 
জ্ীতি-বিদ্বেষ ছিল; বিশেষতঃ জোষ্ঠ পুত্র গোবিন্দ রায় প্রতাপের প্রায় সমবয়স্ক 
ছিলেন এবং উহাদের উভয়ের মধ্যে সর্ধর্দাই একট! বিজাতীয় মনোমালিন্ত এবং 
বিবাদ বিসপ্ধাদ চলিত। * প্রতাপ বসন্ত রায়ের জোষ্ঠ! পড়ীর পুত্রতুল্য বলিয়া 
গোবিন্দের মাতা তাহাকে সপদ্বীপুত্রের মত দ্বার চক্ষে দেখিতেন। উহ্বারই 
ফলে পুলগণের মধ্যে সর্বদ| কলহ হইত। প্রভীপ মনে করিতেন, এই কলহের 
অন্তরালে বসন্ত রায় নিণিপ্ত ছিলেন না । যে সকল কারণে বসন্ত রায়ের প্রতি 
প্রতাপের আক্রোশ জন্মাইতেছিল, এই জ্ঞাতি-বিদ্বেষ তাহার সর্বপ্রথম । 

দ্বিতীয়তঃ প্রতাপকে আগ্রায় পাঠাইবার মূল প্রগ্ঠাব বিক্রমাদিতাই উপস্থিত 
করেন; রসন্ত রায় বহু চেষ্টায় তাহাকে নিরস্ত করিতে না পারিয়া অবশেষে বাধ্য 
হইসা। অনুমোদন করেন, এবং সে কার্ধ্য প্রতাপের মঙ্গল হইবে বুঝিয়াই নিজে 
অগ্রণী হইয়। উহার স্ুব্বস্থা। করি! দেন। প্রতাপ ভাবিলেন,খুল্লতাতের চক্রান্তেই 
তীহাকে দূরদেশে নির্বাসিত করা হইল। তৃতায়তঃ প্রতাপাদিত্য মোগল 
বাঁদশাহের নিকট হইতে সনন্দ লইয়া আসেন। কয়েক বংসর তদন্ুসারে 
সামস্তরাজের মতই ছিলেন এবং মানসিংহের নির্দেশমত মোগল পক্ষে যুদ্ধ করিবার 
জন্য উ্ভিস্যায় না যাইয়াও পারেন নাই। সেই অভিযান হইতে পতযাগমনের পর 
প্রতাপ মোগলের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবার জন্য কৃতসংকল্প হন। তখন বসন্ত রায় 








* ১২৩--২৪ পৃষ্ঠ। | 


২৬৮ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


তাহ।কে বাধা দিলেন এবং নানামতে বুঝাইতে চেষ্ট। করিয়াছিলেন যে, মোগলের 
বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইলে প্থ্ধাযক্ত যশোর রাজ্য হন্তচ্যুত হইয়া! যাইবে। প্রতাপ 
তাহা বুঝিলেন না); তিনি মনে করিলেন, খুল্লতাত দেশদ্রোহী, নতুবা দেশের 
লোকের স্বাধীনতার পথে অন্তরায় হইবেন কেন? হয়তঃ তিনি প্রতাপের বলবী্ধ্য 
পরিমাপ করিতে পারেন নাই, নতুবা মোগল শত্রু হওয়া এতই বিপজ্জনক বলিয়া 
মনে ভাবিলেন কেন? আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, প্রতাপ একট! সহজ কথা 
বুঝিতেন) পাঠানেরাই যশোর রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা, এবং পাঠানের অর্থ-সম্পদেই 
সে রাজ্যের সমৃদ্ধি এত বৃদ্ধি পাইয়াছে ; সুতরাং পাঠানের রাজ্য ও অর্থের অধিকারী 
হইয়! মোগলের বশ্ঠত! স্বীকার করা বিশ্বামঘাতকতার কার্ধ্য ; প্রতাপ তাহাতে 
সম্মত ছিলেন ন| | কিন্তু প্রকৃত অবস্থা বিচার করিয়৷ বসন্ত রায় রাজ্যের মঙ্গলার্থই 
প্রতাপকে নিরস্ত হইতে উপদেশ দিলেন। ফল বিপরীত হইল; প্রতাপ 
খুলপতাতের প্রতি জাতক্রোধ হইলেন। মোগলের সহিত বসন্ত রায়ের চক্রান্তের 
আশঙ্ক। করিয়া প্রতাপ তাহার প্রাণ-বিনাশেরই কল্পনা পৌষণ করিতে 
লাগিলেন। 

চতুর্থতঃ এই সময়ে চাঁকসিরি পরগণ! লইয়া উভয়ের মধ্যে বিবাদ হইল। 
বিক্রমাদিত্যর বিভীগান্ুসারে যশোর রাজ্যের পূর্বাংশ প্রতাপের এবং পশ্চিমাংশ 
বসন্ত রায়ের হস্তগত হয়। বসন্ত রায়ের শ্বশুর কষ্ণরায় দত্ত ভূসম্পত্তি লাঁভ করিয়া 
রাঙদিয়৷ পরগণায় বাস করেন। চকশ্রী বা চাকসিরি তাহারই সম্পত্তির অন্তর্গত 
সুতরাং তাহা! প্রতাপের রাজযমধ্যে হইলেও তাহার স্বাধিকারভুক্ত ছিল না। 
অথচ অবস্থানগুণে নদী তীরবর্তী চাকসিরিতে একটি নৌ-ছুর্গ-স্থাপন করিয়া পূর্ব 
দেশীয় শত্রর হস্ত হইতে রাজ্যরক্ষ। করা প্রতাপাদ্দিত্যের বিশেষ প্রয়োজনীয় হইয়| 
পড়িল। তিনি অন্ত স্থানের বিনিময়ে চাকসিরি পরগণা চাহিলেন, বসন্ত রায় 
তাহা প্রত্যর্পণ করিবার পথ পাইলেন না, বিশেষতঃ তাহার পুত্রগণ ও গ্তালকেরা 
বিরোধী হইয়া পড়িলেন। প্রতাপের যখন যাহা মাথায় ঢুকিত, তাহা না করিয়া 
ছাড়িতেন না। অবিরত চেষ্টা চলিতে লাগিল, বারংবার খুড়ার নিকট যাতায়াত 
করিতে লাগলেন । কিন্তু গোবিন্দ রাঁয় প্রভৃতির চক্রান্তে কিছুতেই চাকমিরি 
পাওয়। গেল না। এই সময় হইতেই প্রবাদ হইয়৷ রহিয়াছে £--“সারা রাতি 
ঘুরি ফিরি, তবু না পাই চীকসিরি*। প্রতাপের ক্রোধ সপ্তমে চড়িল; তিনি 


বসন্ত রায়ের হত্য। ২৬৯ 


গলপতাতকে হত্যা করিবার জন্ত কৃতসংকল্প হইলেন। গুপ্তভাবে সুযোগ 
অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন । 

পঞ্চমতঃ এমন সময়ে একদা বসন্ত রায়ের পিতৃশ্রাদ্ধ তিথি উপস্থিত হইল। 
সন্ত্রীক ধর্মাচরণ করিতে হয়, গোঁড়া হিন্দু বসন্ত রায় তাহা মানিতেন। জ্যেষ্ঠ 
পত্রীই প্রকৃত ধন্মপত়্ী; সে পরী প্রতাপের নিকট ধূমঘাট ছুর্সেই অবস্থান 
করিতেন। বসন্ত রায় প্রত্যেক যাগযজ্ঞ ব| শ্া্ধাদিতে জোষ্ঠা পত্তীকে নিজ 
বাটীতে লইয়৷ কর্তব্য সম্পাদন করিতেন। কিন্তু এবার উভয় পক্ষে এমন 
মনোমালিন্য চলিয়াছিল যে, গোবিন্দ রায়ের মাতার চক্রান্তে বসন্ত রায় জো 
পত্রীকে আনিলেন না বা নিমন্ত্রণ করিলেন না। কেবল মাএ প্রতাপাদিত্যকেই 
নিমন্ত্রণ করা হইল। ইহাতে সেই জ্যোষ্ঠা পত্বী বা যশোহরের মহারাণী অত্যন্ত 
অপমানিত বোধ করিলেন। সপত্রী-বিদ্বেষ এই ঘটনার মূল কারণ মনে করিয়া, 
তিনি চক্ষুর জলে ভাসিতে ভািতে ছুঃখের কথা গ্রতাপাদিত্যকে জানাইলেন। 
প্রতাপ একে খুল্লতাতের প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত, তাহাতে মাতার এই অবমাননা 
কিছুতে সহ করিতে পারিলেন না । প্রতিশোধ লইবার জন্ত অঙ্গীকার করিয়া, 
নিমন্ত্রণ রক্ষার জন্ঠ যাত্রা! করিলেন। কলহ পূর্ব্ব হইতে চলিতেছিল; সুতরাং 
এবার প্রতাপ নিরীহ ত্রাতুদ্পুলরের মত নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে সাহসা হইলেন না । 
তিনি নিজে সম্পূর্ণ যোদ্ধ, বেশে এবং বাছ। বাছা কতকগুলি সশন্প শরীররক্ষী দ্বার 
পরিবৃত হইয়৷ শ্রান্ধদিনে রায়গড় দুর্গে প্রবেশ করিলেন। পূর্বেই বনিয়াছি 
তাহার পান-দোষ ছিল, এ সময় তিনি অতিরিক্ত মগ্চপানে রক্তচক্ষু হইয়।৷ উপস্থিত 
হইলেন। প্রলয়ের আকাশ পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত হইয়! রহিল। 

সেই অবস্থায় যখন প্রতাপাদিত্য প্রবেশ করিলেন, তখন গোবিন্দ রায়ের 
আশঙ্কা হইল; সে আশঙ্কা অমূলক বলা যায় না। তিনি ভাবিলেন, প্রতাপ বুঝি 
তাহাদিগকে নিহত করিবার জন্ঠই সশস্ত্র হইয়। প্রবেশ করিতেছেন। বসন্ত রায়ের 
মিষ্ট সন্সেহ ব্যবহারে অনেকবার প্রতাপের রৌদ্রমুন্তি শান্ত হয়াছে, হয়তঃ এবারও 
সেরূপ হইত । কিন্তু বসন্তের সহিত তীহার সাক্ষাতের পূর্বেই গোবিন্দ রায় 
র্বদ্ধিতা বশতঃ এক অত্যহিত উপস্থিত করিলেন। কোন কথাবার্তা হইবার 
ই তিনি দৌতালার বারান্দা. হইতে প্রতাপাদিত্যকে লক্ষ্য করিয়! দুইবার 
তীর নিক্ষেপ করিলেন । তীর ঠিকমত লাগিলে প্রতাপের রক্ষা ছিল না। কিন্ত 


২গ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


লক্ষ্য বার্থ হইল, অমনি মদোন্মত্ত দৃপ্ত বীরের ক্রোধ সীমাতিক্রম করিল। প্রতাপ 
উনুক্ত তরবারি হস্তে ছুটিয়। উঠিয়া এক আঘাতে গোবিন্দ রায়কে দ্বিখগ্ডিত করিয়া! 
ফেলিলেন। চারিদিকে বিষম হাহাকার রোল উঠিল। 

বসস্তরায় যেখানে শ্রাদ্ধে বসিয়াছিলেন, সে শব্দে তিনি চমকিয়! উঠিলেন। 
প্রতাপের প্রতি তাহার যতই স্নেহ থাকুক এবং গোবিন্দের ছুর্কদ্ধির জন্য তাহার 
গ্রতি যতই বিরক্তি থাকুক, বৃদ্ধকালে তাহারই সম্মুখে তাহার জোস্ঠ পুত্রের নৃশংস 
হত্যা তিনি কিছুতেই সহ করিতে পারিলেন না; এমন সহা জগতের অতি কম 
লোকেই করিতে পারে । বিশেবতঃ তিনি নিজে প্রবাণ যোদ্ধ! এবং অসম সাহসী। 
পুত্র হত্যার প্রতিশোধ লইবার জন্ত তিনি “গঞ্গাজল আন, গঙ্গাজল আন” বলিয়া 
চীৎকার করিতে লাগিলেন। তাহার নিজের প্রকাণ্ড তরবারির নাম ছিল 
গঙ্গাজল। নিকটবর্তী ভূত্য তাহা বুঝিল না, সে ভাবিল শ্রাদ্ধকালে যে গঙ্গাজল 
লাগে, রাজা মহাশর তাহাই চহিতেছেন। সে দৌড়িয়। গিয়া এক ঘটি গঙ্গাজল 
আনিয়। উপস্থিত করিল। বসন্ত রায় প্রতাপাদিতাকে চিনিতেন, তিনি হত বুদ্ধি 
হইয়৷ ভাবিলেন এইবার সর্বনাশ হইল। অপর পক্ষে তিনি যখন “গঙ্গাজল” 
“গঙ্গাজল” বলিয়। চীৎকার করিতেছিলেন, তখন প্রতাপ বৃঝিলেন সে কোন্‌ 
গঙ্গাীজল। সশস্ত্র হইয়া দণ্ডায়মান হইলে বহু যোদ্ধাও ধাহার নিকটে যাইতে 
পারিত না, প্রতাপের অন্ত্রশিক্ষ।-গুরু সেই বসন্তরায় আজ গঙ্গাজল হাতে পাইলে 
তাহার শিস্তার নাই, ইহ। তাহার বুঝিতে বাকী রহিল না। এই আশঙ্কায় 
প্রতাপাদিতা সদসৎ বিবেচন! করিবার অবসর না পাইয়া, হতবুদ্ধির মত দৌড়িয়া 
গিয়৷ বসন্ত রায়ের মুগ্ডচ্ছেদ করিয়া ফেলিলেন। বহু দিনের সম্পোধিত জিঘাংসা, 
ক্রোধে ও মদ্যপানে চৈতন্ঠের লোপ এবং সর্বশেষে স্বকীয় জীবননাশের অত্যধিক 
আশঙ্কা_-এই তিনটি কারণ ভাগ্যদৌষে একত্র হইয়া, তাহাকে তিলাদ্ধের জন্ত 
কিছু ভাবিয়া! দেখিতে দিল না, তিনি হঠকারিত! ও কৃতদ্রতার একশেষ দেখাইয়া 
নিতান্ত দুর্দান্ত পাষণ্ডের মত.পিতা হইতেও যিনি তাহার আপন জন,সেই পিতৃতুলা 
খুল্লতাতের হত্যাসাধন করিলেন। এইবার তাহার কোষ্ঠীর ফল ফলিল; এই 
দিন হইতে তাহার রাজ্যের ভিত্তি শিথিল হইয়া! পড়িল। * ইহার পর তিনি 


* বসন্ত রায়ের হত্যার তারিধ সম্বন্ধে নানা মত আছে। সবগুলির উল্লেখ নিশপ্রয়োজন। 
সাধারণ মত এই, চন্দদ্বীপের রাজপুত্র রা্চন্দের মহিত প্রতাপ-কন্ক।র বিবাছ কালে বদস্তরায় 


বসন্ত রায়ের হত ২৭১ 


বাহুবলে আরও রাজ্য ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহ! নির্বাণোন্ুখ 
প্রদীপের মত ক্ষণস্থায়ী হইয়াছিল। “সারতত্বতরঙ্গিনীতে” আছে £-_ 


পাশপাশি পিপিপি শিপ শীট 
ু স্পপপশিিশি শসা শীশিশ্ীশীশীশীীিলি 





জীবিত ছিলেন । “বৌঠাকুরাঙীর হাটে” এই প্রসঙ্গে বসন্ত-চরিত্রের অনেক চিত্র দেওয়া 
হইয়াছে। পে বিবাহ ১৬২ খষ্টাবে হয়। হৃতরাং বসস্তের হত্যাও ১৬০২ অকে হয়। 
ঘটককারিকায় আছে,১-- 

“যুগযুগ্মেযু চন্দ চ শকে হত্ব। বসন্তকং। প্রতাপাদিত্য নামাদৌ জায়তে নৃপতিম হান্‌',”। 
অর্থাৎ ১৫২৪ শকে বা ১৬৯২ খষ্টাবে বসস্ত রায় হত হন। ইহারই অব্যবহিত পরে মানসিংহের 
আক্রমণ ঘটে। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে সে আক্রমণের অন্ততঃ ৭1৮ বৎসর পূর্বে বসন্ত রায়ের 
হত্যার প্রমাণ আছে । হৃতরাং রামচন্জ্রের বিবাহ কালে বসস্ত রাঁয় জীবিত ছিলেন না এবং 
রামচন্দ্রের জীবন রক্ষার জন্য তিনি গ্রতাপের শক্র হইয়াছিলেন, একথা সত্য বলিয়া ধরিতে 
পারি না। আমাদের মতে ১৪৯৪.৫ অব বসন্তের হত্যা সাধিত হয়। এই মিদ্ধান্তের 
অন্ততঃ তিনটা কারণ দিতে পারি। প্রথমতঃ যখন জেম্ুইট পার্রিগণ ১৫৯৯ হইতে ১৬০৩ অন্ধ 
পর্য্স্ত এদেশে ছিলেন, তাহারা যশোর রাজ্যের পূর্বে ও পশ্চিমে সকল দিক ভ্রমণ করেন। 
কিন্ত তাহারা কোথাও বসন্ত রায়ের রাজ্যাংাশর উল্লেখ করেন নাই, অথচ টাদখ। চকের মধ্ো 
থে সগরদ্বীপে তাহাদের একটি প্রধান আড্ড। হয়, তাহা বসন্ত রায়েরই সম্পত্তিতুক্ত ছিল। 
হৃতরাং তাহাদের আগমন অর্থাৎ ১৫৯৭ ৭ ষ্টা্ের বহুপূর্বেধ সমস্ত রাজ্য প্রতাপাদিত্যের করায় 
হইয়াছিল ও বস্তু বায়ের হত্যা ঘটিয়াছিল, তৎপক্ষে সন্দেহ নাই। দ্বিতীয়তঃ রাম্রাম বহ্থর 
্স্থ ও অন্তাস্ত প্রবাদ হইতে জানা যায়, বসন্ত রায়ের মৃত্যুর পর চৎপুত্রগণ হিজলির ঈশা! খী 
মছন্দরীর শংণ।পন্ন হন। পেইক্রোধে প্রত।প হিলি আক্রমণ করিয়া আঁধকার করেনঃ সেই 
ুদ্ধে বা পরে ঈশ।খার মৃত্যু হর়। সে মৃত্যু যে ১৫৯৫ অন্ধের পরে হয় নাই, তাহার প্রমাণ 
আমর! পূর্বে দিয়াছি। (৩৩ পৃষ্ঠা) তৃতীয়তঃ বসন্ত রায়ের হত্যার পর যখন তৎপুত্র কঢ্‌ 
রায় দিল্লী যান, তখন তিনি অল্লবয়ন্ক। কুলাচার্যাগণের মতে তখন তাহার বয়দ ১২ বৎসর। 

“বধদ্বাদশমাপন্ন স্তীব্রধীল ক্ষণান্বিতঃ। | 
*উপগম্যাতিছুঃখেন দিলীশ্বরসমীপত” ॥ 
ঘখন তিনি কচু বনে পলা ইয়। জীন রক্ষা করেন, তখন তাহার বয়স বড় বেশী ধরিলেও ১৫1১৬ 
বর্ষের অধিক নহে অথচ মাননিংহ যখন যুদ্ধার্থ আসেন, তখন কটু রাস মহাবীর এবং কুটবুদ্ধিবলে 
মান সিংহকেও "্নীতিসার বাক্য” শুনাইতেছেন। হুতরাং তখন তাহার বয়স ২৩২৪ বর্ধের 
কম নহে। মানসিংহের আগমন কাল ১৬*২-৩ অঞ্ষে ধরিলে কচ্রায়ের দ্বিলী যাত্রার সময় 
১৫৯৫ অন্যের পরে হইতে পারে না| অতএব বসন্ত য়ায়ের হত্য। ১৫৯৪-৫ অনেই হইয়াছিল। 
এ সম্বন্ধে নিখিল বাবুর টপ্পনি দষ্টবা। “প্রতাপাদিতয" ১২১-৩ পৃঃ। 


২৭২ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


“রাজ্যলোভে হয়ে মুঢ নিদারুণ চিত 
কাটি খুল্লতাঁত মাথ! পাপে হইল হত 1” 

এই নৃশংস হত্যার যে কোন কারণ থাকুক না কেন, ইহা প্রতাপ-চরিত্রকে 
ছুরপনেয় কলঙ্কে মণ্ডিত করিয়া রাখিয়াছে। এবং এখনও তদ্বংশীয়েরা৷ *খুড়া 
কাটার গোষ্ঠী” বলিয়া লোক-সমাজে নিন্দিত হন। 

বসন্ত রায়কে হত্যা করিবার পর প্রতাপাদিত্য কৃত করের গুরুত্ব বুঝিয়া 
একেবারে স্তম্ভিত হইয়া পড়িলেন। কোন গুরুতর অপকর্মের পর সকল লৌকের 
যেরূপ তীব্র অনুতাপ উপস্থিত হয়, তীহারও তাহাই হইয়াছিল। ইহার পর তিনি 
অন্ত কাহাকেও হত্যা করিয়াছিলেন বা কাহারও উপর অত্যাচার করিয়াছিলেন, 
এমন মনে হয় না। ঘটককারিকায় আছে-_“নিহতৌ চন্ত্রগোবিন্দৌ প্রতাপেন 
মহাত্মন!,' অর্থাৎ প্রতাপ কর্তৃক গোবিন্দ ও চন্দ্র ছুই ভ্রাতা নিহত হইয়াছিলেন। 
এ কথা৷ সত্য নহে । আমরা দেখিতে পাই, প্রতাপের পতনের পর বসন্ত-পুক্র চন্্ 
বা! টাদরায় কয়েকবৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন । এবং তীহার প্রদত্ত সনন্দ ও দান- 
পত্রাদি পাওয়া গিয়াছে। বন্থ মহাশয় লিখিয়াছেন-__-“গোবিন্দ রায়ের মন্তক 
কাটিল এবং তীহার স্ত্রী গর্ভবতী ছিলেন তাহাকে কাটিয়। বসন্ত রায়ের কাটা মুও 
লইয়। নিজ স্থানে গমন করিলেন” । গোবিন্দের গর্ভবতী স্ত্রীর কথা অন্তত্র নাই। 
তাই বলিয়! বস্থ মহাশয়ের উক্তি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিতে পারি না। স্বামীর 
হত্যাকালে হয়তঃ তিনি সম্মুখে পড়িয়৷ ক্রোধান্ধ বীরের উন্মুক্ত কুপাণ হইতে রক্ষা 
পান নাই। কথা সত্য হইলে, গোবিন্দের হত্যা অপেক্ষাও এই হত্যা আরও নৃশংস 
এবং মহাপাতকের কাঁধ্য। প্রতাপের পাপ-চরিত্র সমর্থন করিবার কোন উপায় 
থাকে না । কিন্তু একথা। সত্য বলিয়া মনে হয় না। 

প্রতাপাদিত্য গোবিন্দ ভিন্ন বসস্তরায়ের আর কোন পুত্রকে নিহত করেন 
নাই। সস্ভবতঃ অনেকেই এ সময়ে স্থানান্তরে ছিলেন। বন্থু মহাশয়ের মতে 
বসন্ত রাঁয়ের মৃত্যুর পর তীহার ৭ পুত্র জীবিত ছিলেন, তন্মধ্যে রাঘৰ রায় 
জ্যেষ্ঠ। * রাণী বা তাহার রেবতী নায়ী এক দাসী রাঘবকে কচু বনে লুকাইয় 








* বসন্ত রায়ের ১১ পুজ্রের মধ্যে ৭ জন জীবিত ছিশেন। অপর ৪ জনের মধ্যে গোঁবিন 
নিহত হন। অবশিষ্ট তিন জন সম্ভবতঃ তাহার জীবদ্ধশায় কালগ্রসে পতিত হন। চণ্তীদান ও 
নারায়ণদাসের অকালমৃত্যু কথা আমর! পুবের বলিয়াছি। ১১৭ পৃঃ টাকা ভরষটব্য। 


বসন্ত রায়ের হত্যা ২৭৬ 


প্রতাপের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন, এ জন্ত পরে তাহার নাম হয়-_ 
কচু:রায়। এই কচু রায়ই আগ্রায় গিয়া মানসিংহকে লইয়া আসেন, এবং প্রতাপের 
পতনের পর যশোরের সামস্ত-রাজ হইয়া “যশোহরজিং» উপাধি লাভ করেন। 
খুল্লতাতের হত্যার পর তীহার স্ত্ীগণের উপর প্রতাপ কর্তৃক যে সব পাশবিক 
অত্যাচারের প্রসঙ্গ তুলিয়া “বঙ্জাধিপ পরাজয়েরশ্গ্রস্তকার নবীন বয়সে স্বীয় লেখনী 
কলঙ্কিত করিয়|ছিলেন, তাহার কোন প্রমাণ নাই। প্রবাদের সঙ্গে অনেক 
অতিরঞ্জিত গল্প জড়িত আছে, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই; কিস্তূ-সে 
প্রবাদও তান্ত্রিকভক্ত প্রতাপার্দিতোর নামে তেমন কোন অস্বাভাবিক গল্পের 
স্্টি করে নাই। . 

রায়গড় দুর্গ হইতে নিল্্ান্ত হইবার পূর্বে প্রতাপাদিত্য রক্ষি-সৈম্ঠ দ্বারা তাহার 
পাহারা ঠিক রাখিয়! এবং রাজকার্যা নির্বাহের সাময়িক বাবস্থা করিয়া আসেন। 
তিনি ধূমঘাটে পৌছিলে, মাতা মহারাণী সংবাদ শুনিয়া হতচৈতন্ত হইয়া পড়েন। 
তাহার কোন সন্তান ছিলন! ; যাহাকে তিনি স্তন্ত দিয়া পুভ্রাপেক্ষাও অধিক 
স্নেহে প্রতিপালন করিয়াছেন, সেই আজ তাহার দেবতুল্য স্বামীকে হত্যা করিয়া 
আসিয়াছে; এ শোক ও ক্ষোভ সহা করা যায় না। আকাশ অনেক দিন হইতে 
ঘনাচ্ছন্ন হইতেছিল, কিন্তু এমন ভীষণ প্রলয় আশঙ্কিত হয় নাই । আজ মহারাণীর 
সপদ্বী-বিদ্বেষ আর নাই, প্রতাপের প্রতি পুত্রন্নেহও কোথায় চলিয়া গেল, জাগিয়! 
উঠিল শুধু সতী রমণীর অতুলনীয় পতিভক্তি। বিলাপ, আর্তনাদ ও ভৎসনার 
বেগ অচিরে বিলুপ্ত হইলে, সতীর অপূর্ব্ব তেজ সমুজ্জল হইয়া উঠিল। এত বড় 
প্রতাপশালী মহাবীর যে প্রতাপ, তিনি আজ দেবী-প্রতিমার পদপ্রান্তে বিলুষ্টিত 
হইয়া, নয়ন জলে ভাসিতে ভাসিতে আর্তনাদ করিরা ক্ষমা চাহিতে লাগিলেন। 
অন্ুতাপের পার নাই। ভূল অনেকের হয়, তাহার জীবনেও হইয়াছিল, এমন 
ভূল কদাচিৎ দেখা যায়। (এই জাতীয় ২১টি তুল করিয়া মহাবীর আলেকজেওর 
নিজ চরিত্র কলফ্কিত করিয়াছিলেন )। অবশেষে বসন্ত রায়ের ধর্পত্ধী সহমরণের 
জন্য ব্যাকুল হইলেন। প্রতাপ মহীরাণীকে না জানাইয়। খুল্লতাতের অস্ত ক্রিয়া 
করিতে পারেন নাই। বন্থু মহাশয় লিখিয়াছেন, প্রতাপ বসস্ত রায়ের কাটামুও 
লইয়া আনিয়াছিলেন। পুরোহিত দ্বার! সেই মুও আনাইয়া মহারাণী তৎসহ 
চিতারোহণ করিলেন। যখন মহাসমারোহে চিতার আগুণ জলিল, তখন মহারাণী 


৩৫ 


২৭৪ ধশোইর-খুলুনার ইতিহাস 


গ্রতাপাদিত্যকে অভিসম্পাত করিয়া গেলেন যে, “তাহার স্ত্রী পুজ অস্ত্যজগরস্ত 
হইবে”। এই উক্তির সত্যতা কি এবং কোথায় কি ভাবে চিতা জলিয়াছিল, 
তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই। তবে প্রতাপের পতনের পর তীহার স্ত্রীপু্ত 
জলমগন হইয়! মার! গিয়াছিল, ইহাই মাত্র প্রবাদ,আছে। 


অডুন্বিহস্ পল্সিচ্ছেদ-সন্ি-ল্িগ্রহ 


প্রতাপাদিত্যের জীবনের উদ্ভোগ-আয়োজনের কথাই এতক্ষণ আমর! 
বলিয়াছি। এইবার আমরা প্ররুতপক্ষে তাহার কর্মময় জীবন ও সর্বতোমুখী 
প্রতিভার পরিচয় দিব। এখন হইতে প্রায় দশ বংসর কাল তাহার প্রকৃত 
যোদ্ধ -জীবন--সে জীবন অতি বড় কাঁ্য-তৎপরতা এবং ঘটনা-বছুলতায় 
পরিপূর্ণ। জ্ঞাতি-বিরোধ এবং আত্ম কলহই আমাদের দেশের প্রকৃত ব্যাধি। 
প্রতাপ যদি এই ব্যাধির প্রকোপে প্রপীড়িত না হইতেন, তাহা হইলে বঙ্গের 
ইতিহাস হয়তঃ নূত্তন করিয়া লিখিতে হইত। বাল্য হইতে বসন্ত রায় যে 
তাহার পিতা অপেক্ষাও তাহার প্রতি অধিকতর স্বেহশীল ছিলেন, তাহ! সত্য; 
তিনিও যে সেই অযাচিত অপরিমিত শ্সেহের মুল্য কিছুই বুঝিতেন না, তাহা 
নহে । অনেক ক্ষেত্রে তিনি বসন্ত রায়ের আদেশ ও উপদেশ গুরু-বাকোর 
মত পালন করিতেন। কিন্তু গোবিন্দ রায় প্রভৃতি বসন্তের পুত্রগণ সর্বনাশের 
হেতু হইয়াছিলেন; আর তাহাদের কয়েকজন. আত্মীয় ও অমাত্য উততয় পক্ষের 
বিরোধ ঘটাইবার জন্য সর্ববিধ নীচতা৷ ও কুটমন্ত্রের অবতারণা করিতে কু 
বোধ করিতেন না । উহাদের মধ্যে দগরাম বা রামরূপ বস্থ সকলের অগ্রণী; 
সাধারণতঃ সকলে তাহাকে রুপবস্থু বলিয়৷ জানিত। তিনি বসন্তরায়ের ভ্রাতা 
বাসুদেব রায়ের জামাতা ; * কিন্তু সকলে ইহাকে বসন্ত রায়ের নিজের জামাতা 
.*. ক্ফদাস বা বিস্ঞাধর ব্যতীত বসন্ত রায়ের আরও ছুই ভ্রাতার কথ! দেহের গতির ঘটক- 
কারিকায় উল্লিখিত আছে । এ ছুইজনের লাম যছুনাথ ও বাহুদেব রায়। ১০৩ পৃষ্টা 


কারাপাড়ার কারিক হইতে যে অংশ উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাতে এ অংশ অন্পষ্ট বলিয়! বাদ 
দিয়াছি। তবে বিশেষ মূলাযোগ করিলে দেখানেও বাসুদেব রায়ের নাম পড়া যায়। পৃথীধর বনু 
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বলিয়াই মনে করিত। ইনি পৃথীধর বন্থবংশী় প্রসিদ্ধ কুলীন যছ্নন্দনের পুত্র যদ 
ননন মাল্থানগর হইতে আসিয়া আধার মাণিকের সন্িকটবর্তী মালঙ্গ 
পাড়ায় বাস করেন। তথা হইতে তৎপুত্র রূপরাম বন্থ ঠাকুর “্যশোহরের 
রাজবংশের আশ্রয়ে লক্ষণকাটি গ্রাম বৃত্তি পাইয়া যশোহ্রবাসী হইয়াছিলেন।” 
ধূমঘাট ছূর্গের দক্ষিণ পার্থে রূপরামের দীঘি এখনও আছে। রূপবস্থ তীক্ষ- 
বুদ্ধি শক্তিধর পুরুষ ছিলেন । তবে তিনি গোবিন প্রভৃতিকে সর্বদা কুপরামর্শ 
দিরা উদ্রিন্ত করিতেন এবং প্রতাপের প্রত্যেক কার্যের দোষ ধরিয়া তাহার 
কু-অভিসন্ধি বুঝাইতেন। গোবিন্দ একে কিছু স্থুলবুদ্ধি হঠকারী লোক, তাহাতে 
আবার রূপবস্থুর কু-মন্ত্রণা । উহার পরিণাম বিষময় হইয়াছিল এবং জ্ঞাতি-বিদ্বেষ 
একেবারে শেষসীমার় দীড়াইয়াছিল। ইহারই ফলে উভয় পক্ষের ভূল ধারণার 
জন্ত প্রতাপ কর্তৃক সপুভ্রক বসন্ত রায়ের হত্যার মত একট! গুরুতর কাণ্ড 
হইয়া গেল। খুল্লতাতের হত্যার পর প্রতাপাদিত্য তাহার পরিবারবর্গের প্রতি 
আর কোনও অত্যাচার করেন নাই। কিন্তু পবন সেখানেই যবনিকার পতন 
হইতে না দিয়া, দেশের সর্বনাশ করিয়া দিয়াছিলেন। অনুতপ্ত প্রতাপ হয়তঃ 
জ্ঞাতি ভ্রাতা্দিগের উপর অত্যধিক অনুগ্রহই দেখাইতেন, কিন্তু রূপবন্থু তাহ! 
করিতে দ্দিলেন না। তাহার চক্রান্ত যে কেবল প্রতাপ-চরিত্রকে লোক-সমাজে 
কলঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছে, তাহা নহে; উহা! দ্বারা প্রতাপের সকল আয়োজন 
বার্থ করিয়৷ দেশের স্বাধীনতার সম্ভাবনা সমূলে বিনাশ করিয়া দিয়াছিল। 

রূপবস্থ কচুরায়কে লইয়া রায়গড় দুর্গ হইতে পলায়ন করতঃ উড়িষ্যায় 
ঈশারখার দরবারে উপস্থিত হইলেন এবং বসন্ত রায়ের পুত্রগণের জীবন ও 
রাজ্য রক্ষ/ করাইবার জন্য পাঠানদিগকে প্ররোচিত করিয়া তুলিলেন। 
বসস্ত রায়ের হত্যাকালে তাহার পুন্রগণের মধ্যে টাদরায় ও অন্ত কেহ কেহ 
সম্ভবতঃ মাতুলালয়ে ছিলেন। কটুরায়ের সহিত কে কে রায়গড়ে প্রহরি- 
বেষ্টিত হইয়াছিলেন তাহা জানিবার উপায় নাই। এই প্রসঙ্গে রামরাম বস্থুর 
গ্রন্থে একটি গর আছে, শাস্ত্রী মহাশয় স্বীয় ভাষার সচ্ছলতায় উহ! অথ! 





হইতে ্ূপরাম পর্যাস্ত ধারা এইরূপ ; - (১১) পৃথীধ র--১২ দেবীবর--১৩ গঙ্গাধর--১৪ বুনন 
১৫__গোঁপীনাঁধ ও রূপরাম । রপরামের বংশধরেরা এখনও টাকীর নিকটবর্তী সৈয়দপুর প্রভৃতি 


স্থানে বাস করিতেছেন । বঙ্গীয় দমাজ, ১৯৯-২** পৃঃ 
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সম্বর্ধিত করিয়া দিয়াছেন। গরটি এই--প্রতাপাদিত্য বসন্তের পুত্রগণকে 
বন্দী করিয়া নিজ রাজধানীতে আনেন; রূপবন্থু সেই সংবাদ ঈশীরখীর নিকট 
দিলে, তাহার সেনাপতি বলবস্ত পুত্রগণের উদ্ধার সাধনের জন্য ধুমঘাটে 
আসেন। প্রতাপের সহিত নিভৃতে গুপ্ত মন্ত্রণা করিবার ছলে বলবস্ত নির্জন 
গৃহে নিরন্তর গ্রতাপকে হঠাৎ আক্রমণ করেন। বলবস্ত প্রকৃতই বলশালী, 
তিনি বসস্তের পুক্রগণের জীবন দান করিবার অঙ্গীকারে প্রতাপকে ছাড়িয়া 
দেন। প্রতাপ সত্য পালন করিয়াছিলেন । এগল্স আমরা সম্পূর্ণ বিশ্বাস 
করি না, বলবস্তের উল্লেখ কোথায় পাওয়া যায় না। তবে এই ঘটনায় 
ব্লবস্তের বল পরীক্ষা অপেক্ষ/৷ মহারাজ প্রতাপাদিত্যের সত্যবার্দিতা অধিক 
পরীক্ষিত হইয়াছিল, ইহাই আনন্দের বিষয় । 

যাহা হউক, বসপ্ত রায়ের সব পুত্রই যে প্রতাপের হস্তচ্যুত হইয়াছিলেন, 
তাহা নহে। শুনা! যায়, তাহার কয়েক পুত্র মাতুলালয়ে ছিলেন এবং চন্ত্ররায় 
প্রভৃতি প্রতাপের অনুগ্রহ-ভাজন হইয়া উচ্চ রাজকার্যে নিযুক্ত ছিলেন। 
কেবল মাত্র কচুরায়ই দেখিতে পাই, প্রথমতঃ হিজলীতে ও পরে আগ্রাতে 
উপনীত হন। বলবস্তের দৌতোর ফলেই হউক, অথবা! রূপবস্থুর প্ররোচনায় 
পাঠানেরা শক্তি সংগ্রহ করিতেছে এই সংবাদ শুনিয়াই হউক, প্রতাপাদিত) 
ঈশীর্থার রাজ্য আক্রমণ করিয়! তাহাকে কিছু শিক্ষ। দিবার জন্য উদ্যোগী হইলেন। 
হিজলীর নব প্রতিষ্ঠিত পাঠান রাজ্য বস্তরায়ের রাজ্যাংশের ঠিক অপর পারে। 
এ সময়ে পাঠানদিগকে পধু্যদস্ত করিতে না! পারিলে, তাহার! যে স্যোগ বুঝিয়! 
পশ্চিমভাগ আক্রমণ করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। একটু স্বপদে দীড়াইতে 
গেলেই চারিদিক হইতে কিরূপ শত্র-বৃদ্ধি হয়, প্রতাপ তাহা বুঝিতে লাগিলেন। 
শুধু পাঠান শক্রু নহে, এই সময়ে মগ ও পর্টগীজ প্রভৃতি দন্থ্যরাও ভাগীরথী, 
সরস্বতী ও রূপনারায়ণ প্রভৃতি নদী-পথে দেশের মধ্যে প্রবেশ করিয়া 
অত্যাচার করিতেছিল; তাহাদিগকে দমন করিবার জন্ত ভাগীরঘীর মোহানায় 
সমুদ্র-কুলে অর্থাৎ সাগর দ্বীপে একটি প্রধান সৈন্ঠাবাস স্থাপন করা প্রয়োজনীয়, 
ইহাও বুঝিতে বাঁকী রহিল না। এই সাগর-ছবীপের পরপারে হিজলী রাজ্য; 
মোগল কর্তৃক উড়িষ্য! বিজয়ের পর, অব্পদিন হইল পাঠানগণ তথায় আসিম্া দল- 
বৃদ্ধ হইতেছিল। স্তৃতরাং এই হিজলী রাজ্য করতলগত করিতে ন! পারিলে। 
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মগর-দ্বীপের আড্ড। কখনও নিরাপদ হইবে না । পাঠানের। সুযোগ পাইব! 
মাত্র সে আড্ডা কাড়িয়া লইতে চেষ্টা করিবে। এজন্ত শুধু ঈশার্খার উপর 
প্রতিশোধ লওয়৷ নহে, মগ বা ফিরিঙ্গি দস্ুর হস্ত হইতে দেশ রক্ষা করিবার 
নমিভও, সগর-দ্বীপে একটি প্রধান নৌ-বাহিনীর কেন্দ্র খুলিতে হইবে। 

সেজগ্ঠ প্রতাপাদিত্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। মছোৎসাহে 
আয়োঞ্জন চলিতে লগিল। নানাস্থানে পৈন্ঠ-সংগ্রহ করিয়! রায়গড় দুর্গে পাঠান 
হইতেছিল। অতি অল্প দিন মধ্যে নৃতন নূতন রণতরী নির্িত বা পূর্ববঙ্গ 
হইতে সংগৃহীত হইয়া আসিতেছিল। যথাসম্তর সত্বরতার সহিত সে সব 
সুসজ্জিত করিয়া! বজ বজ, প্রভৃতি স্থানে প্রেরণ করা! হইল। রায়গড় হইতে 
বজ, বজ পর্য্যস্ত প্রশস্ত রাজবত্ নির্মিত হইল, তাহা এখনও আছে। এই 
সময়ে হাতিয়াগড় ও মেদন্সলে সেনা নিবাস হয়।* ধুমঘাট হইতে বাহিরের পথে 
অসংখা রণতরী আপিয়া হল্দি নদীর অপর পারে সমবেত হইতে লাগিল। ইহার 
পূর্ব ফিরিঙ্গি দলপতি কাণ্তেন রড একটি যুদ্ধে বন্দী হইয়৷ প্রতাপের শরণাপন্ন 
হইয়! ছিলেন। প্রতাপ তাহাকে কোন প্রকার শাস্তিপ্রদদান ন। করিয়। নিজের 
কর্মচারী নিযুক্ত করিলেন। ইহার ফলে, রডা চিরজীবন বিশ্বস্ত ভূত্যের মত 
প্রতাপের এক প্রধান সহায় হইয়াছিলেন। নৌ-যুদ্ধে রণ-তরীতে কামান সজ্জিত 
করিয়া! কেমন করিয়া যুদ্ধ করিতে হয়, তদ্দিষয়ে রড প্রতাপ-সৈন্তের শিক্ষ! গুরু 
হইলেন। আয়োজন স্থির হইলে, হিজলীর যুদ্ধে প্রতাপাদিত্য স্বয়ং আদিলেন, 
তাহার সঙ্গে ফিরিঙ্গি রড, কৃরয্যকা ্ত, সুন্দর প্রত্ৃতি প্রসিন্ধ সেনাপতিবর্গ যোগ 
দান করিয়াছিলেন। 

প্রতাপাদিত্য তিন দিক হইতে হিজলী রাজ্য আক্রমণ করেন ; পূর্বদিকে 
আদাবাড়িয়ার দিক হইতে, উত্তরে হল্দি নদীর মোহান! দিয়া ভিতরে প্রবেশ 


স্পা টিপিপি তিল 








* রামগোপাল রায় লিখিয়! গিয়াছেন :-- 
“ ছাতিরা গড়েতে রাজ হস্তীার মকাম 
সেই ছৈতে হইল হাতিয়। গড় নাম। 
জগনদ্দলে মেদক্মলে আদি পাট মহলে 
আছিল সৈন্যের ঠাট সিন্ধু সম বলে ॥” 
মেদক্মল বর্তমান ২৪ পরগণার অন্তর্গত বারুইপুর 'অন্তরগত স্থান লইয়! গঠিত প্রাচীন পরগণ।। 


২৭৮ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


করিয়া! এবং দক্ষিণে উনুক্ত সাগরের দিক হইতে হিজলী আক্রমণ কর! হইল। 
শুনা যায়, এই যুদ্ধ ১৮ দিন ধরিয়! চলিয়াছিল। রণতরী হইতে তীরে নামিয়া 
ু্দাস্ত বাঙ্গালী-সৈম্ত দিনের পর দিন ভীষণ অনল-ক্রীড়া করিয়াছিল। অবশেষে 
প্রতাঁপের জয় হইল। প্রবাদ এই, যুদ্ধ কালে ঈশাখার পায়ে এক গোলার 
আঘাত লাগে, সেই আধাতেই তিনি পঞ্চত্ব পাঁন। তাহার প্রধান সেনাপতি 
ও মৃত্যামুখে পতিত হন। তখন প্রতাপ যুদ্ধ জয় করিয়া শক্র সৈম্ত বিতাড়িত 
করিয়া দেন এবং কথিত আছে, তিনি ছয়মাস কাল সেখানে থাকিয়৷ রাজ্য 
রক্ষণ ও রাজস্ব-সংগ্রহের বিশেষ বাবস্থা! করেন; হিজলী রাজ্যে পুর্ব্ব হইতে 
অনেক গুলি সামন্ত রাজা ছিলেন; অল্পদিনে পাঠানের! তাহাদিগকে কর তল- 
গত করিতে পারে নাই। কথিত আছে, বান্থদেবপুর ও মাদ্‌ন! ষ্টেটের প্রথম 
সনন্দ প্রতাপাদিত্য কর্তৃক প্রদত্ত হয়। 

হিজলীর প্রাচীন ইতিহাস এখনও প্রচ্ছন্ন । উহার উদ্ধীরের জন্ঠ আমি বহু 
চেষ্টা করিয়াছি। যাহা পইয়াছি, তাহা সামান্ত এবং তাহার মধ্যে প্রতাপা- 
দিত্যের সঙ্গে কোন রাজনৈতিক সম্পর্কের স্পষ্ট প্রমাণ নাই। হিজলীতে পাঠান 
আমলের একটি প্রাচীন মসজিদ আছে। উহারই সন্নিকটে এক প্রাচীন 
মুসলমান গৃহে একখান অতি জীর্ণ পারসীক পুথি পাওয়৷ যায়। কীথির 
সুযোগ্য মহকুমা-মাজিষ্ট্রেট রায়সাহেব শ্রীযুক্ত রামপদ চট্টোপাধ্যায় মহোদয়ের 
চেষ্টায় উহা! 1কছুকালের জন্ত আমার হস্তগত হয়। উহার অতিরঞ্িত গল্প 
পুঞ্জের মধ্য হইতে সংক্ষিপ্ত সার গ্রহণ করিয়া হিজলীর উৎপত্তির একটি বিবরণী 
পাইয়াছি। বহুমার পুত্র রহমৎ নামক এক সাহসী সর্দার ষোড়শ শতাব্দীর 
প্রথম ভাগে সমুদ্রকুলে হিজল-বৃক্ষ-সমাকীর্ণ এক প্রদেশে হিজলী নামক স্থান 
প্রতিষ্ঠা করেন। পাতশাহের সেনাপতি খা-খানানের নিকট হইতে তিনি 
জমিদারী সনন্দ পান এবং বহুদিন পরে পুক্র দাউদ খাঁর হস্তে জমিদীরীর ভার 
দিয়া মৃত্যুমুখে পতি হন। দাউদের তাজ খা ও সেকন্দর পালোয়ান নামক 
ছুই পুত্র হয়।" তাজ খার অন্ত নাম এক্তিয়ার খাঁ, তিনি সিংহাসনের উপর 
উপবিষ্ট হন এবং সম্মানিত বলিয়া তাহার মসনদ-আলি বা মসন্দরী এই 
সাধারণ থেতাৰ ছিল। ভীমসিংহ মহাপাত্র প্রভৃতি কয়েকজন কর্মচারীর 
চক্রান্তে সেকন্দর মৃত্যুমুখে পতিত হন (১৫৫৪ থুঃ অঃ)। তাজ খাঁ সাধু পুরুষ, 


হিজলীর মসজিদের শিলালিপি 


শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র প্রণীত যশোহর খুলনার ইতিহাসের জন্ত 
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তিনি যোদ্ধা ছিলেন না, তাহার অনুরক্ত ভ্রাতা সেকন্দরের বলগৌরবেই তাহার 
জমিনারীর বহুল বৃদ্ধি হইয়াছিল। এখন সেই বীরত্রাতার মৃত্যুর পর, তিনি 
ধখন শুনিলেন, তাহার বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরিত হইতেছে, তখন তিনি নিজে 
কবরে প্রবেশ করিয়া প্রাণত্যাগ করেন। হিজলীতে যে বিরাট পুরাতন 
মসজিদ আছে বলিয়াছি, উহার ফটো আমি পাইয়াছি এবং তাহার শিলালিপির 
ও পাঠোদ্ধার করিয়াছি। শিলালিপি হইতে জান! যায়, দাউদ খাঁর পুক্ত 
এক্তিয়ার খা কর্তৃক এই মসজিদ নিম্ষিতি। সুতরাং ঈশা খা কর্তৃক এই 
মসজিদ গঠিত হয় বলিয়া আধুনিক সময়ে যে প্রবাদ চলিতেছে, তাহা সত্য 
নহে। ভীমসিংহ মহাপাত্র তাজরখা বা এক্তিয়ার খার দেওয়ান ছিলেন। 
দেউল বাড় ব| বাহিরিয়ামূটায় উক্ত ভীমসিংনের বংশীয়গণের প্রকাণ্ড 
অট্টালিকা ও মন্দির আছে। ভীম সিংহের উদ্ভোগে তাজ খাঁর পুত্র বাহাদুর 
খা রাজতক্তে বসেন। সরকারী রিপোর্ট হইতে জানা যায় * ভীমসিংহের 
মৃত্যুর পর কৃষ্ণ পাণ্ডা ও ঈশ্বরী পষ্টনায়ক তাজ খাঁর জামাত। জৈলর্খার সহিত 
ষড়যন্ত্র করিয়! বাহাছুরকে দূরীভূত করেন। জৈলর্খা ১৫৭৩ খুঃ অঃ পর্য্যন্ত ও পরে 
বাহাছুর পুনরায় ১৫৮৩ পর্যন্ত শাসন করেন। সই সময়ে উক্ত কৃষ্ণপা্া 
ও ঈশ্বরী পট্টনায়ক হিজলী রাজ্য প্রধানত; জালামুটা ও মাজনামুটা এই ছুই 
সম্পত্তিতে বিভক্ত করিয়৷ মিজেদের নামে বন্দোবস্ত করিয়া লন । ইহার 
পর আর হিজলীর বিশ্বাসযোগ্য ইতিহাস জানা যায় না। 

তবে কতলু খাঁর সময়ে যে হিজলা পর্যান্ত পাঠান প্রভূত্ব বিস্তৃত হইয়াছিল, 
তাহাতে সন্দেহ নাই। ১৫৯২ খুঃ অবের পর যখন পাঠানগণ মানসিংহের 
সহিত সন্ধিস্থত্রে স্থুবর্ণরেখ! পার হইতে বাধ্য হয়, তখনই তাহারা হিজলী 











* মেদিনীপুর কালেক্টরী হইতে আসি হৃালামুদা! ও মাজনামুটার 3৫চ01০00970 1২61১০1 
এর নকল আনিয়াছিলাম। তাহাতে সেকন্দর পালোয়ান ও তাজ খাঁর বিবরণ আছে। এই 
পুস্তকের ২৫ পৃঃররষ্টব্য। মস্জিদের শিলা্গিপি হইতে জানা গিয়াছে, যে উহা তাজ খ! কর্তৃক 
প্রতিষ্ঠিত। হৃতরাং গজা ঈশা থা লোহানি যে এ মসজিদের প্রতিষ্ঠাতা নেন, তাহ! নিঃসন্দেহ। 
প্রতাপাদিত্য বর মদঞ্জিদের সংস্কার করিয়াছিলেন, বলিয়। প্রবাদ আছে ;কারণ হিজলী 
বন্দরের নৌদেন!গণের উহা ধর্ম উপাসনার স্থান হইয়াছিল। লিখিল বাবুর গ্রন্থ, ১২৬ পৃঃ 


২৮ ধশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


অঞ্চল স্বাধিকৃত করিয়া বাস করে * হিজলী একটি ক্ষুদ্র পরগণা, পাঠান 
রাজত্ব তদপেক্ষা অনেক বিস্তৃত। বৃদ্ধ ঈশীর্খা জীবনের অবশিষ্ট ছুই এক 
বর্ষ কাল এই স্থানে বাস করেন, কিন্তু তখন হইতে তৎপুজ্র ওসমান প্রভৃতি 
পূর্ববঙ্গের শেষ সীমা পর্য্যন্ত নান! প্রদেশে ঘোর বিগ্রহ-বহ্ছি প্রজ্জলিত করেন। 
ঈশাখীকে হিজলীর ঈশাখী বল সঙ্গত নহে, তিনি প্রকৃত পক্ষে উড়্িষ্যার 
অধিপতি কতনুখা লোহানীর ভ্রাতা এবং তাহার প্রকৃত নাম খাজা ঈশাখ 
লোহানী। হিজলীর মসনদ আলী বংশীয় বলিলে তাজখাঁর বংশীয়দ্বিগকেই 
বুঝায়। উড়িষ্যার ঈশাখী য়ে উক্ত তাজখার সহিত কোন প্রকারে সম্বন্বযুক্ত 
নহেন, তাহ! পূর্বে দেখাইয়াছি। ঈশার্খা লোহানীর অবস্থান কালে হিজলী 
অঞ্চলে কোথায় তাহার রাজপাট ছিল, তাহ! জানা যায় না। সম্ভবত; 
প্রতাপাদিত্যের বিজয় লাভের পর হিজলীতে একটি বন্দর প্রতিষ্ঠিত হয়; 
মগ ফিরিঙ্গির বিরুদ্ধাচরণ করবার জন্য সেখানে প্রতাপ।দিত্যের নৌ-বাহিনী 
থাকিত। এইজন্য বন্দরটি প্রস্তর প্রাচীর ছারা সুরক্ষিত হইয়াছিল, উহার কোন 
কোন চিহ্ন এখনও আছে । 1 

এই সময়ে প্রতাপ হিজলীতে রণতরী রাখিবার ব্যবস্থা করিলেন এবং সগর 
দ্বীপে নৌ-সেনার একটি প্রধান কেন্দ্র স্থাপিত হইল। তথায় জাহাজ নির্মাণ ও 
মেরামতের ব্যবস্থ। হইল 7 ফিরিঙ্গি কর্শচারীর! উহার ভার লইল। ক্রমে সগর 
দ্বীপ দ্বিতীয় রাজধানীর মত সমৃদ্ধ হইয়! দীঁড়াইল। উত্তর দিকে বহুদূর পর্যন্ত 
লোকেয় বসতি হইয়া গেল; মোহানার কাছে পৌষ-সংক্রাস্তিতে যে মেলা বসিত, 





* তখন ও কৃকপাণ্ডে ও ঈশ্বরী প্উনাপ্নক পাঠানের সামস্তরাজ রূপে থাকিতে পারেন। হয়ত: 
ইনার প্রতাপাদ্িত্যের আক্রমণ কালে পাঠানের' [বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন ; এজগ্ত প্রতাগ 
পুরদ্ৃত করিবার জন্য তাহাদেরই সঙ্গে রাজ্র বন্দোবস্ত করিতে পার়েন। শাস্্রী মহাশয় যে 
" ছুইজন প্রধান হিন্দু রাজ কর্মচারীর উপর রাজভার স্কন্ত " করার কথা বলিয়ান্থেন, তাহারা 
এই ছুইজন | (শাস্ত্ী, ৮৯ পৃঃ) 

+ কাখির সর্ধবজনপ্রিয় জমিদার যুক্ত হরেন্ত্র নাথ শীসমল মহাশয় বলেন হিজলী 
বনরে পাথরেব গ।খুনি ছিল 1 এখনও উহার অনেক পাথর আছে। পাথরের একথানি 
তিনি মিঙ্গে তাহার এক আবাদে আনিয়াছিলেন। উহ এক্ষণে বুড়াঠাকুর বলিস স্থানীয় লোক 
ছর। পুজিত হইতেছে । হিন্দুর মত পাথর পুজক জাতি আর নাই। 
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তাহাতে বন্ুদুর হইতে হাঁজার হাজার ল্যেক আসিয়া! সমবেত হইত এবং সে তীর্থ 
ক্ষেত্রের খ্যাতি সর্বত্র বিস্তৃত হইয়া পড়িল। প্রতাপের শাসন-কৌশলে মন্থ্য 
দিগের সর্ববিধ অত্যাচার হইতে প্র স্থান রক্ষ। পাইল। সগরঘীপ হইতে আরম্ত 
করিয়া ধৃমঘাট পর্য্যন্ত সর্বত্র রণতরী দ্বারা পাহারা বসিয়া গেল । তখন হইতে 
দীর্ঘ জল-পথের নাম হইয়াছিল-_“ফিরিঙ্গি ফাঁড়ি ” কারণ এঁ ফাঁড়ি ফিরিঙ্গি 
জাতীয় প্রধান কর্মচারীদবার! সুরক্ষিত হইয়াছিল। সে কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি ; 
একটা পৃথক পরিচ্ছেদ এই ফিরিঙ্গি ফাঁড়ির শাসন শৃঙ্খলা ও উপকারিতার 
পরিচয় দিয়াছি। এখানে তাহার পুনরুল্লেখ নিশ্রয়োজন। নানা ক্ষুদ্র বৃহৎ নদীপথে 
ঢুকিয়! বন্ধেটে ফিরিঙ্গি ও মগ প্রভৃতি দস্থ্যরা যখন তখন ফাঁড়ি অতিক্রম করিতে 
চেষ্টা করিত, তাহার ফলে কতস্থানে কত খণ্ড যুদ্ধ বাধিত, তাহা নির্ণয় করিবার 
কোন পন্থা নাই। মালঞ্চ হইতে যমুনাপর্যান্ত বিস্তৃত এক দোয়ানিয়া খাল দিয়া 
দন্থ্যদল একবার ধৃমঘাটের দিকে অনেকদুর অগ্রসর হইয়াছিল, শেমে পরাজিত 
হইয় পলায়ন করিতে বাধ্য হইল। এ দোৌয়ানিয়া তদবধি ফিরিঙ্গির দোয়ানিযা 
নামে চিকিত হইয়! রহিল। আমরা পূর্ববর্তী একটি পরিচ্ছেদে এইসকল দস্থাদের 
পাশবিক অত্যাচার কাহিনী বর্ণনা! করিয়াছি। তাহাদের ভয়ে দেশের লোক 
কম্পিত হইত। প্রতাপাদিত্য স্থকৌশলে সগরদীপ হইতে শিবসার মোহানা 
পর্য্যন্ত নানা স্থানে দুর্গ সংস্থাপন করিয়া, অসংখ্য রণতরী দ্বারা এই অত্যাচার হইতে 
নিজের রাজ্য রক্ষা করিয়াছিলেন । তিনি নিজ রাজ্য রক্ষার জন্ত উত্তর দিকে যাওয়ার 
পথ বন্ধ করিয়া অন্য রাজ্য-রক্ষারও হেতু হইয়াছিলেন। প্রতীপের বলবীর্যে 
দেশের যদি অন্ত কোন উপকার না| হইয়া থাকে, তবু এই দন্থ্যদের দমন করিয়া 
তিনি দেশবাসীর আশীর্বাদ সঞ্চয় করিয়াছিলেন। যশোর রাজ্যের পূর্বসীমা পার 
হইয়া বরিশীল অঞ্চলে, এবং এমন কি, যশোহর জেলার উত্তরাংশেও অনেক 
স্থানে সমাজের গাত্রে দস্নযদিগের অত্যাচারের কলঙ্বরেখা এখনও আছে, কিন্ত 
তাহার নিজ রাজ স্থন্দরবনের উওরাংশে কোথায় তেমন কোন পরীবাদ নাই। 
ইহা একটা লক্ষ্য করিবার বিষয়। 

বাস্তবিকই বরিশীল প্রদেশে এই সময় এই সকল দন্থ্যর উৎপাত কিছু 
বেণী হইয়াছিল। এই সময়ে বস্তুবংশীয় কন্দর্প নারায়ণ রায় চন্ত্র্ীপ ঝা বাক্লার 
রাজা; তিনি প্রসিদ্ধ বারভূঞ্ার অন্যতম এবং মন্তাপরাক্রাস্ত নৃপতি। 

৩৬ 
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ঘটকের! তাহাকে “মহাধনুর্ধরো মানী মহারথ মহাশূরঃ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। 
বর্তমান বরিশালের নিকটবর্তী কচুয়ায় তীহার রাজধানী ছিল ) এ 
স্থান প্রবল নদীর কুলবর্তী বলিয়া! অবিরত মগ ও ফিরিঙ্গিরা রাজধানীর উপর 
আকুমণ করিত; এজন্য কন্দর্প নাবায়ণ তথা হইতে রাজধানী স্থানান্তরিত 
করিয়, নান| পরিবর্তনের পর. লোকালয় মধ্যবন্তী মাধবপাশীয় স্থাপন করেন 
এবং বহুসংখ্যক যুদ্ধতরী ও কামান প্রস্তুত করিয়৷ নদীমুখে সর্বদা! যুদ্ধার্থ প্রস্তুত 
থাকিতেন। সকলের সমবেত চেষ্টা ব্যতীত দেশের শাস্তি রক্ষার উপায়াস্তর 
নাই, ভূঞা রাজজগণ এক্ষণে তাহ। বুবিলেন। এজন্ত সাধারণ স্বার্থের খাতিরে 
পরস্পরের মত-পাথকা বা দ্বেষ-হিংসা বিলুপ্ত রাথিয়া, পত্র-বিনিময় দ্বারা সন্ধি-সন্ব্ধ 
স্থাপনের জন্য উদ্ভোগী হইলেন। “কন্দর্প ও প্রতাপ উভয়েই বীর ও সমধর্মী ; 
ত্বরায় উভয়ের মধ্যে সোহার্দ স্থাপিত হইল 1”* উভয়ই বঙ্গজ কায়স্থ এবং 
উভয় বংশের মধ্যে পুর্বহইতে রন্ত-সন্বন্ধও ছিল। যশোহর-সমাজ প্রতিষ্ঠার 
পূর্বের বাকৃলা৷ সমাজই বঙ্গজ কায়স্তকুলের সর্বপ্রধান সমাজ ছিল এবং তাহার 
সমালপতি ছিলেন কন্দর্প ও তাহার পতা।। অচিরে উভয় বীরের মধ্যে কথাবাততী 
স্থির হইয়া গেল । শক্রনাশের জন্য পরম্পর সাহাধ্য করিবেন, স্থির হইল। 
উভয়ের বন্ধুত্ব চিরস্থায়ী করিবার জন্ত কন্দর্পের পুত্রের সহিত প্রতাপাঁদিত্যের 
-কন্তার বিবাহ স্থিরীরূত হইয়া রহিল, শুধু পুন্র কন্ঠ! উভগ্ষে শ্রিশু বলিয়া বিবাহ 
কয়েক বৎসর স্থগিত রাখার পরামশ হইল। 

এমন সমরে পূর্ববঙ্গ হইতে প্রত্যাগত পাঠান দল বাকৃলা আক্রমণ করিয়া 
বসিল। কন্দপ নারায়ণ নামে মাত্র মোগলের সামস্তরাঁজ ছিলেন, ইহাঁও 
তাহাদের আক্রোশের বিষয় হইল। ঘটক কারিকায় এই প্রসঙ্গে জনৈক গাঁজীর 
সহিত যুদ্ধের কথা আছে , মাধবপাশ! রাজধানীর কাছে “গাজীর দীঘি ” নামে 
একটি জলাশয় এখনও দেখিতে পাওয়া যাঁয়। শক্রনাশকারী পাঠান সর্দারের 
গাজী” উপাধি লইতেন। এখানে কোন্‌ পাঠীন সার্দীর আসিয়া ছিলেন, তাহা 
জানা যায় না। যিনি বা ধাহারাই আন্গুন, হোসেনপুর নামক স্থানে তঁহাদের 
সহিত কন্দপ নারায়ণের এক ভীষণ যুদ্ধ হইল। এ সময় প্রতাপাদিত্য সৈন্য দিয়া 


পপ পল পপ পপ ০টি শী 


* রোহিণী কুমার সেন প্রণীত “বাকলা,” ১৭০ পৃঃ 
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কন্দ্পকে সাহাধ্য করিয়াছিলেন। যুদ্ধে পাঠানেরা সম্পূর্ণ পরাজিত হইয়। 
দেশত্যাগ করিল। (১৫৯৯) 0. 
শুধু পাঠান নহে, এই সময়ে আরাকাণী মগের! রাজাজয় করিতে করিতে 
অসংখ্য যুদ্ধ-জাহাজ লইয়া বাকল! রাজ্যে উপনী5 হইল। প্রতাপও সংবাদ 
প্রাপ্তিমাত্র সৈশ্যদল সাজাইয়া যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইলেন। কয়েকটি খওড যুদ্ধের 
পর মগগণ রণে ভঙ্গদিয়া প্রতাপ 'ও কন্দর্পের সহিত সন্ধি করিল। কারণ, এই 
সময়ে মগদিগের মহিত ফিরিঞ্গি দলের বিষম বিবাদ চলিয়াছিল। প্রতাপ ও 
এ সুযোগ পরিত্যাগ করিলেন না । মগ ও ফিরিঙ্গি উভয় শত্রু দলবদ্ধ থাকিলে 
তাহাদের সহিত আঁটিয়। উঠ দুফর। ভেদ-নীতি ব্যহীত এ ক্ষেত্রে সফলতার 
প্রত্যাশা নাই ; এইজন্য মগরাজের সহিত সন্ধি-স্ত্রে বন্ধুত্ব করিয়া ফিরিঙ্গি দনুযু- 
দিগকে দমন করাই ভূএত। রাঁজদ্য়ের উদ্দেশ্ত হইল। তখন পরগীজ ফিরিঙ্গিগণের 
বিরুদ্ধে উভয় পক্ষে পরস্পর সাহাষ্য করিবেন, এইরূপ পরামর্শ স্থির হইয়া গেল। 
মগরাজ সন্ধির পর স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিলে, প্রতাপও রাজধানীতে ফিরিলেন। 
এই সময়ে তিনি বাসুকিগোত্রীয় সেন নরপতিগণের হস্ত হইতে কয়েকটা পরগণ| 
অধিকার করিয়া লন, সে কথা আমর! পরে বলিয়াছি। এই সময়ে চাকলিরিতে 
সত্বরতার সহিত দুর্গ নিশ্মিত হইতেছিল। রাজা রক্ষাকল্পে সে দুর্গ তাহার 
হস্তগত থাকা যে কত প্রয়োজনীয়, 'প্রতীপাঁদিত্য তাহা! বিশেষরূপ বুঝিলেন 
তাহার খুল্লতাত পু্রগণের প্ররোচনায় এই স্থান তাহাকে না দ্বার কল্পনা করিয়া 
প্রতাপাদিত্যের ভবিষ্যৎ উদ্দেশ্য কি ভাবে ব্যর্থ করিয়! দিবার আয়োজন করিয়া! 
ছিলেন, তাহাও বুঝিয়। লইলেন। ধিনি বঙ্গের স্বাধীনতালাভের পথে অস্তরায়, 
ধিনিই হউন না কেন, তিনি যে প্রতাপের পরমশক্র, তাহা বুঝিয়া তিনি আশ্বস্ত 
হইলেন। 
এই সময়ে (১৫৯৬) হঠাৎ কন্দর্প নারারণের মৃত্যু ঘটিল। তাহার পুত্র 
রামচন্দ্র তখন মাত্র ৬ বৎসর বয়ঙ্ক। রাণী পুত্রের অভিতাবিকাস্বরূপ বাঁক্‌লা 
শাসন করিতে লাগিলেন। তবে গুরুতর বিষয়ে তিনি প্রতাপাদিতোর পরামশ 
লইতেন। রামচন্জ্রের বিবাহ হয় নাই বটে, কিন্ত তখন হইতে উভয় পক্ষের 
আত্মীয়তা ও সৌজন্তের বিনিময় হইতেছিল। বাক্লা রাজ্য স্বাধিকার-তুক্ত 
করিবার কল্পন! প্রতাপাদিত্যের ছিল, এমন কলঙ্কও তাহার নামে আছে। 


২৮৪ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


তাহ! হইলে এ সময়ে স্ববলে' বাকূলা জয় কর! বোধ হয় তাঁহার পক্ষে কঠিন হইত 
না; কন্যার বিবাহের পর জামাতাকে চোরের মত হত্যা করিয়া রাজ্যাধিকারের 
(পপাস! প্রতাপের মত বীরের থাকিতে পারে না। আর রামচন্দ্রকে হত) 
'করিলেই যে বাক্লা' করতলস্থ হইবে, ইহারই বা নিশ্চয়তা কি? পার্শবর্তী 
বিক্রমপুরের কেদার রায় তখন প্রবল পরাত্রাস্ত ভূঞা ; তাহাকে প্রতাপাদিতোর 
ঠিক সমকক্ষ ন| ধরিলেও কোনক্রমে তদপেক্ষা হীনব্ল ব| নিয়পদস্থ বলা যায় ন1। 
রামচন্ত্রের মাতা কেদার রায়ের শরণাপন্ন হইলে, বাকৃলার সৈম্ত কেদারের 
বাহিনীতে যোগ দিলে, প্রতাপের পক্ষে কলঙ্কের ডালি মাথায় করিয়া, সে রাজ্য 
অধিকার করা যে সহজ নহে বরং বড়ই কঠিন, তাহা অন্ত কেহ না বুঝিলেও 
যশোরেশ্বর বুবিতেন। 

কন্দর্প রায়ের মৃত্যুর পর, বাকৃলার তত্বীবধান প্রসঙ্গে প্রপুরের প্রসিদ্ধ 
ভূঞা মহাবীর কেদার রায়ের সহিত প্রতাপাদিত্যের সন্ধিবন্ধন হ্ইয়াছিল। এই 
সময়ে আরাকাণী মগদিগের সহিত ফিরিঙ্গিদলের বিবাদ চলিতেছিল ; সে বিবাদ্দের 
কথ! আমরা পরে বলিতেছি। বাকৃলাতে যখন প্রতাপ ও কন্দর্পের সহিত 
মগ্রাজের সন্ধি হয়, তখন কেদীর রায় প্রবল পরাক্রাস্ত। তীহার অধীন 
অনেক ফিরিঙ্গি গোলন্দাজ ও সেনাপতি ছিল। ডোমিঙ্গ কার্ডালে উহার 
অন্ঠতম | * উহার উৎপাতে মগের! অনেক স্থলে বিড়ঘ্িত হইত। এজন্য 
কেদার রায়ের সহিত সন্ধি স্থাপন করা মগরাজেরও প্রয়োজনীয় ছিল। অপর 
পক্ষে, মগেরা তখন খুব শক্তিশালী, সন্ধি হইলে তাহারা! আর বঙ্গদেশ আক্রমণ 
করিবে ন! এবং বাক্লা, শ্রীপুর ও যশোহর এই তিন রাজ্যের প্রধান হিন্দু ভূঞা 
একত্র সন্মিলিত হইয়৷ আরাঁকাণের পক্ষতুক্ত থাকিলে, দুর্ধর্য ফিরিজি দস্যুরাও 
দেশমধ্যে কোন উৎপাত করিতে সাহসী হইবে না। এই প্রকার ভেদনীতির 
সাহায্যে যে উভয় দলকে দমিত রাখিয়! স্ব ত্ব রাজ্যে শাস্তি স্থাপন করা যাইতে 
পারে, প্রতাপ সবিস্তর ভাবে তাহা কেদার রায়কে বুঝাইয়া দিয়া, তাঁহার সহিত 


পাপী শশী তিশা শিিিিসিশপিশাশিসপীিিীী। 
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নন্ধিস্থত্রে আবদ্ধ হইলেন। কেদার রায়ের মৃত্যু পর্য্যন্ত এই সন্ধি অঙ্কুর ছিল 
বলিয়৷ বোধ হয়। 

শান্ত্রী মহাশয় বলেন, অত্যন্প কাল পরে এই সন্ধি ভঙ্গ হইয়াছিল, তখন 
প্রতাপাদিত্য বিপুল বাহিনী সাজাইয়৷ লইয়া স্বয়ং কেদার রায়ের রাজ্য আক্রমণ 
করেন এবং কেদার পরাজিত হইয়৷ গ্রতাপের “চরণতণে অস্ত্র সমর্পণ করেন ।৮* 
এ কথার কোন প্রমাণ পাই নাই। প্রতাপ ও কেদার উভয়ই তখন বঙ্গের 
প্রধান বীর, তাহাদের মধ্যে কোন প্রবল যুদ্ধ হইয়া থাকিলে প্রবাদে, গল্পে বা 
অন্ততঃ ঘটকের পুঁথিতে তাহার খবর থাকিত। সেরূপ কিছু নাই। ঘটকেরা 
লিখিয়াছেন বটে ;-- 

“জিত্বা বঙ্গাধিপান্‌ বীরান্‌ রাঢাধিপান্‌ মহাবলান্‌। 
আসমুদ্র-করগ্রাহী বভুব নৃপ-শীর্দ,লঃ |” 

প্রতাপের যশোর-রাজ্য সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল, সুতরাং তাহার পক্ষে 
“আসমুদ্র-করগ্রাহী” হওয়! বিশেষ কথা ছিল না; তিনি বাস্তর্বিকই দক্ষিণ দেশীয় 
দন্থ্য-ুর্ব তু দমন করিয়া সমুদ্র-বক্ষে বা নদীপথে বৈদেশিক ব্যবসায়ীর নিকট 
হইতে শুন্ধ আদীয় করিতেন। তিনি অনেক ক্ষুদ্রবহৎ ভূপতিগণকে নিজিত 
করিয়াছিলেন, তাহাঁও সত্য কথা। কিন্তু তন্মধ্যে কেদার রায় ছিলেন না; 
থাকিলে সে কথ। গল্পগুজবে বা গ্রাম্য কবিতায়ও আত্মরক্ষা করিত। স্থৃতরাং 
শাস্ত্রী মহোদয়ের এই যুদ্ধাভিযান সম্বন্ধীয় কাল্পনিক বর্ণন! সমর্থন করিতে পারিলাম 
না। “বাঙ্গাল! বেহার সমন্তই প্রতাপাদিত্যের অধিকার”-_রামরাম বন্থ মহাশয়ের 
এই অতিশায়োক্তির কোন প্রতিহাসিক €মাণ নাই। 


ছিরে তি 


* 'প্রতাপাদিত্যের জীবনচরিত' ৯১পৃঃ 
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সপ্তবিতশণ পিচ্ছেদ- শুষ্টান্্‌ পাদক্রীগণ্ 


ৃষট-ধর্ম প্রচারের জন্য যে সব পাদধীগণ সর্বপ্রথম বঙ্গে আসেন, তন্মধ্যে 
জেস্থইটগণই প্রধান। ১৫৪০ খৃষ্টাব্দে ইঞ্েসিয়াদ্‌ লয়োলা (1804৯ 14০5019) 
নামক এক স্পেনদেশীয় ব্ক্তিদ্বারা জেস্ুইট বা বীশু-সম্প্রদায় গঠিত হয়। 
নানা উপায়ে জগতের সর্ধদেশে খৃষ্টধন্্ প্রচার ও শিক্ষা বিস্তারাদি নানা প্রণালীতে 
লোক-সেবা করাই এই সমিতির উদ্দেগ্ত । দুঃসাহসিক মৈন্ঠ দলের মত এই 
সম্প্রদায়ের লোকের! দেশে দেশে ঘুরিতেন এবং, সদসৎ যে কৌশলে প্রয়োজন, 
রাজা মধো প্রতিপত্তি লাভ করিয়। স্বকাধ্য উদ্ধার করিতেন। * শত বৎসরের 
মধ্যে জগতের এমন কোন দেশ ছিল না, যেখানে ইহাদের প্রচারকার্্যের ভিন্ডি 
পত্তন হয় নাই। পাঁদ্রীগণ সেনাদলের মত শীসন মানিয়া একমতে চলিতেন 
এবং সৈন্তাধ্যক্ষের মত তীহাদেরও সর্বময় ক্তীর নাম জেনারাল। ১৫৪২খৃঃ অব্ধে 
এই সম্প্রদায়ের সেট ফ্রান্সিস্‌ জেভিয়ার সর্বপ্রথম ভারতবর্ষে আসেন, তাহারই 
নামে কলিকাতায় এক কলেজ আছে। ১৫৭৬ অবে ফাদার ভাজ ও ডিয়াজ 
নামক দুই জন পাদ্রী বঙ্গে আসিলেও তীহারা আকবর কর্তৃক আহুত হইয়া 
শিকরীতে যান। ১৫৯৮ খুঃ অবেই ইহাদের প্রকৃত প্রচার কাধ্য আরম্ত হয়। 
এই সময়ে নিকলাস্‌ পাইমেন্ট। নামক একজন পাদরী জেন্নুইট সম্প্রদায়ের ভারতীয় 
পরিদর্শক (৬1154) রূপে গোয়া নগরীতে ছিলেন । তাহার তত্বাবধানে চারি 
জন পাদ্রী বঙগদেশে প্রেরিত হন। তন্মধো ফ্রান্সিস্‌ ফার্ণাণ্ডেজ (]7410500 
[+617771067 ) এবং ডোমিনিক সোসা (19017115098 ১০৪৭) কোচিন 
হইতে ১৫৯৮ সনের ওরা মে তারিখে বঙ্গে রওনা হন এবং মেলকিওর ফন্সেকা 
(15101010: 08. 107১6০9 ) ও এন্ড, বাউয়েস (0015 130%65 ) পর 
বৎসর সেই দিকে যাত্রা করেন। 
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_. এই চারিজনের মধ্যে ফার্ণাণ্ডেজ সর্কপ্রধান ছিলেন। তিনি এ বৎসরই 
পাইমেপ্টার নিকট লাটিন ভীষায় কয়েকখাঁনি পত্র লিখেন। * এ সকল পত্র 
অবলম্বনে পাইমেপ্টা ১৬০* খৃষ্টাব্দে সম্প্রদায়ের সর্বাধ্ক্ষ বা জেনারাল ক্ল্ড 
একোয়াভিবার (0140৩ 4১9৪৬1+4) নিকট বঙীয় মিশনসম্বন্ধে পটু গীজ ভাষায় 
যে সব পঞ্র লিখেন, ১৬০২ অবে লিস্ধন হইতে উহা মুদ্রিত হইয়! প্রকাশিত 
হয়। পিয়ারে ডু জারিক (2176 1) 79711০1 নামক একজন ফ্রাম্পবাসী 
গ্রন্থকার এ সকল পত্র ও অন্ঠান্ত বিবরণী হইতে, এশিয়ায় খুষ্টধর্মের অবস্থা সম্বন্ধে 
ফরাসী ভাষাষ এক বিরাট ইতিহাস লিখেন। 1 দক্ষিণ ফ্রান্সের বৌর্ডো' নগরী 
হইতে ৯৬০৮-১৬১৪ থষ্টাব্দে তি তিন খণ্ডে উক্ত ইতিহাস প্রকাশিত হয়। উহার 
তৃতীয় খণ্ডে প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধীয় কিছু বিবরণ পাওয়! যায়। আমর! তাহার 
সারমর্ম এখানে প্রকটিত করিব। এই ইতিহাসে স্প্টত; প্রতাপাদিত্যের 
নাম না থাকিলেও, তিনি চ্যাণ্ডিকানের অধাশ্বর এবং বাকৃলার রাজপুত্র রামচন্দ্রে 
ভাবা শ্বশুর, এই পরিচয় হইতে প্রতাপাদিত্যকে বুঝিয়! লইতে বিলম্ব হয়.না। 
ট্াপ্িকান ও যশোহর-ধূমঘাট বে অভিন্ন তাতা। আমরা পূর্বের সপ্রমাণ করিয়াছি 1] 
তদনুসারে এখানেও চাগ্কানের পরিবর্তে স্থানে স্থানে যশোহর নাম বাবহার 
করিব। 

উক্ত চাবিজন মিশনরী সর্বপ্রথমে কোচিন হইতে ভুগলীর (0119 ) পথে 
ট্টগ্রামে আসেন এবং তথা হইতে ডিযাঙ্গায গিয়া অবস্থান করেন। পটুগীজ- 
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্‌ “প্রতাপাদিত্য” ৪*৭ 8৭৫ পৃঃ 


1 এই পুস্তকের ১৪৪ পৃঃ ভ্রষ্টবা। 


২৮৮ শোহর-খুল্নার ইতিহাস 


পল্লীমান্রেরই সাধারণ নাম ছিল ব্যাণ্ডেল ( 7817091 ) বা বন্দর । হুগলীর কাছে 
পুরাতন ফিরিঙ্গি-পল্লীর নাম এখনও ব্যাণ্ডেল এবং ডিয়াঙ্গাকেও ফিরিঙ্গি-বন্দর 
বলিত, ইহা আমরা পূর্বে বলিয়াছি ( ১৭২ পৃঃ)। ফার্ণাণ্ডেজ ও সোসা৷ যখন পথে 
হুগলীতে আসিয়া! পৌছেন, তখনই প্রতাপাদিত্য তাহাদিগকে যশোহরে গিয়া 
সাক্ষাৎ করিতে বলিয়া! পাঠান। কিন্তু তখন তাহারা সে অনুরোধ রক্ষা করেন 
নাই। পরে ফার্ণাণ্ডেজ ডিয়াঙ্গ|! হইতে যখন গুনিলেন, যে রাজা এ কারণে তুদ্ধ 
হইয়াছেন, তখন তিনি সোসাকে যশোহরে পাঠাইয়! দেন। সোসা ১৫৯৭ খুষ্টাবে 
মে মাসে ঘাত্রা করিয়! হুগলীর পখে অক্টোবর মাঁসে ফশোহরে পৌছেন। যশোহর 
হইতে তিনি ফার্ণাণ্ডেজ কে স্বয়ং তথায় আসিবার জন্য পত্র লিখেন। ফার্ণাণ্ডেজের 
নিজ লিখিত বিবরণী হইতে আমরা এই প্রসঙ্গে জানিতে পারি £ “অক্টোবর 
মাসে ফাদার ডোমিনিক আমাকে লিখিলেন যে, আমাদের সমস্ত কার্ধ্য সম্বন্ধে 
রাজার সহিত একট! বন্দোবস্ত স্থির করিবার জন্য আমার চাদেকান যাওয়া 
আবশ্তক, কারণ রাজার (মত) পরিবর্তন হওয়ার সম্ভাবনা আঁছে। আমি তাহাই 
করিলাম। যখন রাজ। জানিলেন যে আমি পৌছিয়াছি, তিনি তাহার একজন 
প্রধান ব্রাহ্মণ পাঠাইয়া' আমাকে অভার্থনা করিলেন এবং বলিলেন যে, আমার 
আগমনে তিনি অত্যন্ত খুসী হইয়াছেন এবং আমাকে দেখিবার জন্ত অতান্ত বাস্ত 
হইয়াছেন। পরদিন ফাদার সোসাকে সঙ্গে লইয়া আমি তাহার সহিত সাক্ষাৎ 
করিতে গেলাম। তিনি আমাকে অত্যন্ত আদর করিলেন এবং নিজ পরিত্রাণ 
(5414) সম্বন্ধীয় বিষয়গুলি লইয়া আমাদের সহিত কথাবার্তা কহিলেন।”* 
প্রতাপাদিত্য কি ভাবে এই সকল নবাগত বৈদেশিক মিশনরীগণের সহিত সদ্ধ্যবহাঁর 
করিয়াছিলেন, তিনি একজন স্বাধীন রাজার মত কি ভাবে রাজ্য মধ্যবর্তী সকল 
বিষয়ের সন্ধান লইতেন এবং সবদিকে দৃষ্টি রাখিতেন,এই ঘটনা হইতে তাহার বেশ 
পরিচন পাওয়া যায়। ফার্ণাণ্ডেজের ব্যবহারে ও বাক্য-কৌশলে তুষ্ট হইয়। তিনি 
রাজ্য মধ্যে ধৃ্টধর্্ প্রচারের জন্য আজ্ঞা পত্র প্রদান করেন। অনতিবিলম্বে 


* অধ্যাপক বন্ুনাধ নরকার কৃত অনুবাদ, প্রবাসী, ১৩২৮। আবাঢ়, ৩২২পৃঃ। 
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কার্ণাণ্ডেজ যশোহর হইতে নি্থান্ত হইয়া! প্রথমে শ্রীপুরে ও পরে ডিগ্ালাতে 
পৌঁছেন এবং ফাদার ফন্সেকাকে আবশ্তক কার্ধ্য-নির্ববাহের জন্ত বাঁকৃলার পথে 
বশোহরে পাঠাইয়া দেন। 
ডু জারিকের বিবরণী হইতেই জানা! বায়, বাক্লা, শ্রীপুর ও যশোহর তখনকার 
প্রধান তিনটি হিন্দুরাজ্য। চাকরী, বাণিজ্য প্রভৃতি নান! কা্্য-ব্যপদ্দেশে এই 
তিন স্থানেই বহু পটুগীজ, ও অন্থান্ত থৃষ্টান্গণ আসিয়া বাস করিতেছিল। 
তাহারা কোন কোন সময়ে ছুইচারি বর্ষের মধ্যে মিশনরীর মুখ দেখিত ন! বা ধর্ম 
উপাসনার কোন স্থযোগ পাইত ন|। ফাদার ফন্সেকা বাক্লায় পৌছিলে 
উহার যেন হাতে স্বর্গ পাইল, রাজার সহিত তাহার সাক্ষাৎ করাইয়৷ দিল। তখন 
বালক রামচন্দ্র বাকৃলার রাজা, তাহার বয়স মাত্র ৮৯ «সর । তবুও তাহার 
বয়সের অতিরিক্ত বুদ্ধি, রাজোচিত গান্তীব্য ও সৌজন্ত দেখিয়া! জেস্ুইট পাদরী 
একাস্ত মুগ্ধ হইলেন! রাঞসতায় ফন্সেকা সমাদরে অভ্যর্থিত হইলেন। 
প্রতাপাদিত্যের কন্ঠার সহিত রামচন্দ্র বিবাহ প্রস্তাব তখন সকলের জান! ছিল। 
রামচন্জ্র যখন জিজ্ঞাসা করিলেন “আপনি কোথায় যাইবেন ?” তখন ফন্সেকা 
উত্তর করিলেন, “আমি আপনার ভাবী শ্বশুরের রাজ্যে যাইব। আশা করি, 
আপনি আমাকে এই রাজ্যমধো গীর্জা নিম্মাণ ও খ্ষটরন্ম প্রচারের জন্য অনুমতি 
দিবেন” রামচন্দ্র তদুত্তরে বলিলেন, “ইহা আমারও অভিপ্রেত, কারণ আমি 
আপনাদের অনেক সাগণের বার্তা শুনিয়াছি।* তখন পাদরীকে যথারীতি 
আজ্ঞাপত্র প্রধান করা হইল। উহার সঙ্গে চইজন লোকের আহারা দির ব্যবস্থাসহ 
বাজ্য মধ্য দিয়! চলিয় যাইবার অনুমতি ও থাঁকিল। *& ফন্সেকা তখন বাক্‌লা 
হইতে নদী পথে দুইধারে মনোরম দৃশ্য দেখিতে দেখিতে, ২*শে নভেম্বর তারিখে 
ধূমঘাটে পৌছিলেন। 
সেখানে তিনি ফাদার সোসাকে দেখিতে পাইয়া পরম স্থুতখী হইলেন। 
স্টানীয় পট গীজেরা তাহাকে খুব অভার্থনা করিল। পরদিন তিনি গ্রতাপাদিত্যের 
বারছুয়্ারী দরবারে উপস্থিত হইয়া, তাহাকে বেরিঙ্গান জাতীয় একপ্রকার 
কমল! লেবু উপহার দিলেন। এগুলি অতি স্থন্দর এবং এদেশে পাওয়া যাঁয় না। 
রাজা পাই খুব সত্ত্ট হইলেন এ এবং ২ সমাধরে গ্রহণ করিলেন । উত্তর র পুর্বকোণে 
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ইচ্ছামতীর কুলে পট গীজদিগের পল্লী ছিল, সেধানে এখনও মৃত্তিকার নিক়্ে বধ 
ংখ্যক কবর দেখিতে পাওয়া যায়। ফন্সেকা ত্র স্থানে একটি গীর্জা নির্মাণের 
জন্ত অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। ১৬** থষ্টাবের ২*শে জানুয়ারী তারিখে 
ফন্সেকা গোয়াতে পাইমেণ্টার নিকট যে পত্র লিখেন তাহা হইতে আমরা 
পাই £--“তিনি আমাদিগকে এত মান্ত করিলেন যে, আমাদিগকে দেখিবামাত্র 
নিজ সিংহাসন ছাড়িয়া দীড়াইয়। মাথা নত করিলেন। ইহার কারণ এই যে, 
এদেশের লোকেরা! ত্রহ্মচর্য্যকে (018১: অত্যন্ত ভক্তি করে এবং ইনি, আমর! 
পূর্ণ ব্রন্মচয্য রক্ষা। করি শুনিয়া, আমাদের সম্বন্ধে অতি উচ্চ মত পোষণ করিয়াছেন। 
আমাদের বাসার কাছে একট। বড় জায়গ আছে। আমরা রাজার কাছে সেটি 
গাহিলাম, কারণ যাহাদিগকে আমরা খৃষ্টান করিব তাহাদিগকে সেখানে বাস 
করাইলে, তাহাদিগকে অহ সহজে সাহাষ্য করিতে ও ধন্্পথে রাখিতে পারিব। 
তিনি তৎক্ষণাৎ এ প্রার্থন৷ মঞ্জুর করিয়। এ সম্বন্ধে একখান ফন্্াণ শীঘ্ব প্রস্তত 
করিতে বলিলেন এনং আজ্ঞা দিলেন যে, এ বাড়ীতে যে সব হিন্দু ( অর্থাৎ নূতন 
ৃষ্টানেরা ) বাস করিবে, তাহার! যে কর দিত, তাহা! আমাদিগকে দিবে ।” * 
এই সনন্দ পাইব! মাত্র গীর্জা নির্মাণের কার্য্যারস্ত হইল। রাজানুগ্রহ লাভ 
করিলে রাজ্যমধ্যে অর্থ-সংগ্রহ ঝ| কাঁধ্য-সাধনের ব্যাঘাত হয় না; বিশেষতঃ বনু 
পটুগীজ তখন সৈন্যদূলে ও নীন! বিভাগে চাকরী করিতেছিল। তাহারা সাননে 
গ্লচুর অর্থ আনিয়া দিল; স্বকীয় ধর্শের জন্য সকল জাঁতিই উন্ুক্তহস্ত হইয়া 
থাকে রাজা ও যংথষ্ট মালপত্র দিয়া সাহাষ্য করিলেন। পাঁদরীগণের পরকাস্তিক 
চেষ্টা অতি দ্রুতভাবে কার্ধ্য চালাইয়া প্রায় একমাস কাল মধ্যে গীর্জা প্রস্তুত 
করা হইল। ১৫৯৯ খৃষ্টাব্দে নভেম্বর মাসের শেষভাগে ফন্সেকা যশোহরে 
আসেন | সেই বৎসর ডিসেঘ্বর মধ্যেই গীর্জার কার্ধ্য শেষ হয়। ফনসেকার পত্রেই 
আছে £ -প্বঙ্গদেশে জেন্থইটদিগের সর্বপ্রথম গর্জ। এইখানে প্রস্তুত হয় এবং 
ইহাকে খীপ্ুর দীর্জা নাম দেওয়া হইল। পোর্তগীজদিগের সাহায্যে এই গীর্জ! 
খুব জাকজমক সহকারে সাজান হইল এবং ১লা জানুয়ারীতে খুব ধূমধামের সহিত 
উপাসনা কর! হইল। চারিদিকে ইহার নাম পড়িয়া গেল। * * * 
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খৃষটান্‌ পাদ্রীগণ ২৯১ 


“এই গীর্জা দেখিবার ইচ্ছ। প্রকাশ করিয়৷ রাজ! স্তাসদের এক প্রকাণ্ড দল 
লইয়া আমাদের নিকট আসিলেন এবং গীর্জার সাজ সজ্জা দেখিয়া অত্যন্ত 
সন্তোষ প্রকাশ করিলেন। খুব ভক্তির সহিত গীর্জ-এরে প্রবেশ করিলেন এবং 
যন. প্রধান চ্যাপেলটির নিকট আমিলেন, তখন জুতা খুলিয়৷ ফেলিলেন। 
তাহার জন্ত একখান চেয়ার আগে হইতে প্রস্থত রাখা ছিল, কিন্তু আমর! 
কিছুতেই তাহাকে তাহাতে বসাইতে পারিলাম না, এমন কি, কার্পেটেও নহে। 
তিনি শুধু গাড়ির উপর একথান ছোট মাদুরে বসিলেন এবং সেখানে অনেকক্ষণ 
ধরিয়া কথাবার্তা বলিতে লাগিলেন। গীর্জার বেদীর উপর যে সব দুর্শত দ্রব্য 
চিল, এবং অগ্ঠান্ত জিনিস যাহ। দেখিলেন, তাহ। সম্বন্ধে আমাদিগকে জিজ্ঞাসা 
করিলেন। আর আমাদিগকে একটি পাথরের গীঞ্জ| নিন্মীণ করিতে অনুমতি 
দিলেন, যাহা বঙ্গদেশের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুন্দর হইবে ।” * 

কিন্তু সে পাথরের গীর্জা আর প্রস্তুত হয় লাই । তবে অল্প সময় মধ্যে যে 
ইষ্টক-রচিত গীর্জ! নির্মিত হইয়াছিল, তাহা ও খুব সুন্দর ছিল বলিয়া জান! যায়। 
উহ্বার গঠন-কৌশল অপেক্ষা সাঁজসজ্জার পারিপাট্য যে বেশী ছিল, তাহা মিশনরী- 
দিগের কথা হইতে বুঝা বায়। ১১** খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী গীজা খোলা হইল, 
সে দিন প্রতাপাদ্দিত্য দেখিয়া গেলেন। “পরদিন রাজপুত্র + গীর্জার সাজসজ্জা 
দেখিতে আসিলেন। ইহার নিকটবর্তী স্থানে হিন্দু, ছোট হউক বড় হউক, 
গীর্জ| দেখিয়! গেল, কাঁরণ ইহার জাকজমকের খ্যাতি সর্বত্র প্রচারিত হইয়াছিল। 
প্রত্যহ হাজার হাজার দর্শক উপস্থিত হইত । পনের দিনের ৰেশী ধরিয়া! এইরূপ 
হইতে লাগিল।” + সেস্ুন্দর গীর্জা আর নাই। বর্তমান ঈশ্বরীপুরের উত্তর 
ূর্বকোণে যুধিষ্ঠির সর্দারের ভিটা! বাড়ীর পার্থ জঙ্গলের মধ্যে স্তপীকৃত ইষ্ট 
রাশি এক্ষণে তাহার স্থান নির্দেশ করিয়া দেয় মাত্র । লোকে সে জঙ্গল কাটিতে 
টায় না, কাটিতে গিয়। কে নাকি নর্বংশ হইয়াছিল। ভয়ে কেহ নিকটে বাস 
করিনেও চায় না। গীর্জার সংলগ্ন প্রশস্তক্ষেত্রে প্রাঙ্গণ ও সমাধিস্থান ছিল। এ 
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*. [00 ]871075 51715601080) 0. 832-34 (অধ্যাপক বহুনাথ সরকারের জনুযাদ) 
1 এই রাজপুত্র যে উদগ়্াদিতা, সে বিষয়ে সনোহ নাই। 
£ অধ্যাপক যছুনাথের জনুবাদ, প্রবাসী ১৩২৮, জাহাচ, ৩২৩ পৃঃ। 


২৯২ যশোহর-খুল্নার ইত্তিহাস 


সমাধি-ক্ষেত্র সে সময়ে ইষ্টক প্রাচীর বেষ্টিত ছিল। ইছারই নিকটে পটুগীজ 
দিগের ব্যা্ডেল বা পল্লী ছিল। সমাধি-স্থানে অন্ততঃ ৪০টি ইষ্টকরচিত কররেব 
তগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায় । এবং তাহার মধ্যে অনেক গুলি কবর পূর্ব- 
পশ্চিমে দীর্ঘ। গীর্জার কাছে কোরমাণ সর্দার নামক এক বাভ্তি কয়েক বৎসর 
পূর্ব্বে যে একটি পুষ্করিণী খনন করাইয়াছিল, তাহ! আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি। 
উহার মধ্যে ও পূর্ববপশ্চিমে দীর্ঘ গোর ও মনুষ্যাস্থি আবিষ্কৃত হইয়াছিল । * 
মুসলমানের কবর উত্তর দক্ষিণে দীর্ঘ হইবার নিয়ম আছে, থুষ্টানের তেমন কিছু 
নিম নাই । সুতরাং কবরগুলি যে খুষ্টানের তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। 
একজন খ্‌ধর্মীবলঘী সহদয় লেখক এ সম্বন্ধে যাহ। লিখিয়াছেন, এস্থলে তাহাই 
উর্লেখ করিতেছি £-- 
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খৃষ্টন্‌ পাদ্রীগণ ২৯৩ 


বাস্তবিক ইহাই বঙ্গদেশে খৃষ্ট-ধ্্মাবলম্বীদিগের সর্ব প্রথম গীর্জা ।* কেহ কেহ 
বলেন ইহ! জেনুইট সম্প্রদায় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত প্রথম গীর্জা হইতে পারে, তত্থার। 
যে তখন বঙ্গদেশে অন্ত গীর্জা ছিল না তাহা বুঝায় না। সে গীর্জা হুগলীর নিকট 
থাঁকিবার সম্ভব, কারণ জেক্ইট মিশনরীগণ ব্যাণ্ডেলে আসিয়৷ তথায় থুষ্টানদিগের 
একটি প্রধান আড্ড| দেখিয়াছিলেন। পূর্বতন কোন উপাসনা-গৃহ তথায় থাকিতে 
পরে ; কিন্তু যে ইষ্টক-রচিত বিহার ও গীর্জ| ব্যাণ্ডেলকে এখনও ভারতবর্ষের মধে/ 
একটি অপূর্ব দর্শনীয় স্থান করিয়া রাখিয়াছে, তাহা ১৫৯৯ খুষ্টাবের পূর্বে হয় 
নাই। ব্যাণ্ডেল গীর্জী এখনও অভগ্র অবস্থায় দাড়াষ্টযা আছে এবং তামফলকে 
প্রতিষ্ঠার তারিখ প্রদর্শন করিয়া জানাইয়! দিতেছে যে, উহাও যশোহর-গী্জীর 
মত একই বংসরে নির্মিত হইয়াছিল। 1 এক্ষণে প্রশ্ন এই, যশোহরের গী্জা যন 
ডিসেম্বর মাসে নির্মিত হয়, তখন কোন্টি অগ্রে কোন্টি পরে তাহা নির্ণয় 
করিবার উপায় কি? তছুত্তরে বলা! যায়, যশোহরের গীর্জা প্রথম গীর্জা, বলিয়াই 
উহা বীশুৃষ্টের পবিত্র নামে উতসর্গরুত হয়, এবং উহ যে প্রথম, তাহা ছু জারিক 
পষ্টত: বলিয়া গিয়াছেন। $ সুতরাং এ বিষয়ে আর কাহারও সন্দেহ থাকিতে 
পারে না। প্রাচীন ষশোহর যে কেবল হিন্দুর পীঠস্থান, মুসলমানের মস্জিদের 
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সি ৪00 06560 1916, ৬০1, 1] 9.:290. এখন ব্যাণ্ডেল গীর্জার পশ্চিম তোরণে 
তাস্রফলকে লেখ। আছে, “€ ০০0৩৫, 1599 এবং বিহারের পশ্চিম গেটের উপর প্রপ্তুর ফলকে 

বড় বড় পুরাতন অক্ষরে “1599” লিখিত আছে। চট্টগ্রামে ডিয়াঙ্গায় যেগীর্জা নির্শিত হয়, 
তাহা বিনষ্ট হইয়াছিল। (১৭২ পৃঃ টিপ্পনী দেখুন)। তিনটি গীর্জাই যে একই বৎসরে গঠিত 
হইয়াছিল, তৎপক্ষে সন্দেহ নাই। 
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২৯৪ . যশোহর-খুল্মার ইতিহাস 


জগ্তই বিখ্যাত, তাহা নহে; ইহা থষ্টানদিগেরও এতদেশীয় আদি ধর্মপীঠ বলিয়া 
চিবপবিত্র হইয়! রহিয়াছে । 
পে পবিত্র পাঠের স্বৃতিরক্ষা করিবার জন্ত কি কেহ নাই? যে স্থানটিতে 
এাচীন গীর্জার ভগ্নীবশেষ এখনও বিলুপ্ত হয় নাই, সেখানে কোন গীর্জা নিশ্মীণ 
কর! হউক বা না হউক, স্থানটি অবিলঘ্ষে কোন স্তম্তফলক দ্বার! চিন্তিত ও স্মরণীয় 
করিয়। রাখা কর্তব্য। ভারত গভর্ণমেণ্টের 'গ্রাচীন কীন্ডি-রক্ষণবিভ।গের দৃষ্টি 
কি এদিকে পড়িবে না? এই প্রাচীন কীন্ডি রক্ষা জন্য স্থানীয় হিন্দু মুসলমানের 
যে সহান্ুভৃতি নাই, তাহা নহে; তৰে খুষ্টানদিগেরই এবিষয়ে অগ্রণী হইয়! কার্ধা 
কর! উচিত। অনেক খষ্ট ধন্মাবলম্বী উচ্চপদস্থ রাজকন্মচারী বা মিশনরী খুল্নায় 
থাকেন, তীহার৷ এবং বিভাগীয় কমিশনার প্রভৃতি আরও অনেকে ঈশ্বরীপুরেব 
প্রাচীন কীন্তি দর্শন করিতে আসিয়! থাকেন, অক্রান্ত-কম্মমী বন্ধবর শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্জ 
অধিকারী মহাশয় সকল পরিদর্শকেরই দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট করিতে কখনও বিরত 
হন না। তীহারা কেহ কেহ একবার সামান্য উদ্চোগ করিলেই অনায়।সে প্রস্তাবিত 
প্স্তর-ফলক রক্ষা করিতে পারেন। শ্রীযুক্ত ফক্নার সাহেব আমাদের সহিত 
একমত হইয়! এই গীর্জা সম্বন্ধে যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা উদ্ধত 
করিয়াছি । কলিকাতার সেণ্ট জেভিয়ার কলেজের অধ্যাপক, শুরসিদ্ধ জেন্থুইট 
ধর্মযাজক ফাদার হোষ্টেন 7২৪৮. 17. 11095৮॥, ১. ).) এই জাতীয় এতিহাসিক 
লুপ্ত রদ্ধের সমুদ্ধারকল্পে যে অক্রান্ত শ্রম করিতেছেন, ব্যাণ্ডেলের প্রাচীন কাণ্ড 
আবিষ্ধীরের জন্য * যেরূপ একাগ্র চেষ্টা করিয়াছেন, তাহ। স্ুধীমাজে সুপরিচিত। 
তিনিই পুরোহিতের মত অগ্রণী হইয়া ঈশ্বরীপুর দর্শন করতঃ গীর্জার স্থান নির্দেশ 
ও শ্মারকন্তস্ত-গ্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করিবেন, ইহাই আমাদের একান্ত প্রর্থনীয়। 
রাজানুগ্রহ লাভ করিয়! পাদরীর। যশোহরে পরম স্থুখে বাস করিতেছিলেন, 
ইহা! বেশ বুঝা ষায়। গীর্জা নিম্মীণের পর প্রায় ছুই বসর কাল এইরূপ সপ্ভাব 
ছিল। ১৬** থৃঃ অবের জানুয়ারীর প্রথমভাগে গীর্জ। প্রতিষ্ঠার দিনে উহ 
যেমন করিয়৷ সাজান হইয়াছিল, পর বৎসর (১৬০১) ঠিক এ তিথিতে পুনরায় 
রূপ একটি বাৎসরিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। রাঁজাজ্ঞায় যুবরাজ উদয়াদিত্য এবং 
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কার্ভালে! ও পাদ্রীগণের পরিণাম ২৯৫ 


তাহার কণিষ্ঠ ভ্রাত। ( সম্ভবতঃ সংগ্রামাদিত্য * ) একত্র হইয়া! উৎসব-দিনে 
ীর্জ| দেখিতে আসিয়াছিলেন। পাঁদরীদিগের পত্রে আছে, প্রাজা নিজে অনেক 
ন্্রাস্ত পুরুষ সঙ্গে লইয়া এটি দশন করিলেন এবং সুন্দর দৃশ্ঠ দেখিয়৷ অতি 
ন্ট হইয়া, পাথরের গীর্জা নিষ্মাণ করিবার জন্ত আমাদিগকে বে অন্তুমতি 
দিয়াছিলেন, তাহা! দৃঢ়তর করিয়া দিলেন। ফলতঃ রাজ! পাদরীদের প্রতি এত 
স্নেহ দেখাইতে লাগিলেন যে, তাহাদের যে কোন প্রার্থনা পুরণে তাহার অতিমান্র 
স্থথ হইবে, এরূপ বোধ হইতে লাগিল।”+ পাদরীরা জানাইলেন, একজন 
পটুগীজের একখানি জালিয়। নৌকা দেনার জন্ঠ এক বাক্তি আটক করিয়াছিলেন । 
রাজার আদেশে তাহা মালিককে প্রতার্পিত ইঈল। এমন কি একজন হিন্দু 
বাজার নিকট বহু টাকার জণ্ খণী ছিল, সে গিয়া পাদরীদিগকে ধাঁরল এবং 
তাহাদের দ্বার! অনুরোধ করাইয়া! দেনা হইতে অব্যাহতি পাইল। এ সব ঘটনা 
হইতে বিশেষ সন্ভাবেরই পরিচয় পাওয়া বার়। মশোহরে জেম্গুইট দিগের উপাসন। 
ও প্রচার কার্য সুন্দর ভাবে চলিতেছিল। এমন সময়ে সন্দবাপ লইয়া এক 
ভীষণ গোলযোগ বাধিল এবং তাহার ফলে বশোহরের গীজা গেল এবং পাদরী- 
দিগকেও দেশান্তরিত হইতে হইল। (সে কথা আমরা পরবর্তী পরিচ্ছেধে 
বিবৃত করিতেছি । 


আঙ্টান্রিৎস্প পল্ভিজ্ঞেদঁ 
ল্গান্ডালো। এ পাচ্ললীগপেক্র পব্রিশাম 


চট্টগ্রাম € দক্ষিণ বঙ্গের মধ্স্থানে সন্দীপ একটি প্রধান স্থান। উহার 
অবস্থান, সমৃদ্ধি ও ব্যবসায়ের কথা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি ( ১৭*-৭১ পৃঃ) 
$-জাবিকের বিবরণী হইতে আমরা জানিতে পারি, “এই দ্বীপ কেদার রায় নামক 
একজন বঙ্গাধিপের অধিকারভুক্ত ছিল। কিন্তু করেক বৎসর পূর্ব হইতে 


*. উদয়াদিত্যের দুইটি সঙ্ভোদর, অনন্তু রায় ও সংগ্রাম রায় । এই দু জনের ফেহু 
'জাঞের অনুবত্তী হন। (১৮-৯পঃ) 
1" অধ্যপক্ক সরকারের খনুবাদ। 


২৯৬ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


তীহার সে অধিকার ছিল না, কারণ মোগলের| বলপুর্বক উহ! দখল করিয়া 
লইয়াছিল। কিন্তু যখন তিনি জানিলেন যে, পর্,গীজেরা উহ! দখল করিল, ( সে 
কথা পরে বলিতেছি ), তিনি উহ! একাপ্ত ইচ্ছাপূর্বকই তাহাদিগকে দিলেন 
এবং এ দ্বীপে তাহার ষে কোন স্বত্ব থাকিতে পারিত, তাহা সমস্তই পটু গীজ 
দিগকে ছাড়িয়! দিলেন ।" * মোগলেরা সন্দীপ হস্তগত করিবার পরও কেদার রায় 
দাৰি ছাড়েন নাই । কাভালে! তখন তাহার অধীন সেনাপতি, প্রধানতঃ নাব- 
বিভাগের জনৈক অধ্যক্ষ । সন্দীপ দখল করিয়! তথায় পট্ুগীজ দিগের বাঁসভূমি 
নির্দেশ করিতে পারিলে, ভবিষ্যতে এই জাতির প্রতিপত্তি-বৃদ্ধির অনেক পথ 
খুলিবে, কার্ভালে! তাহা বুবিতেন। এইজন্য তিনি ১৬*২ থৃষ্টাব্ে সুযোগ মত 
কেদার রায়ের অসংখ্য রণতরীর সাহাযো এ দ্বীপ আক্রমণ করিয়া দখল করিলেন। 
ঘখন কেদার রায় উহ! জানিতে পারিলেন, 1 তখন রাযি প্রার্থনামত 
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1 যুক্ত যোগেন্দ্র নাথ গুপ্ত লিখিয়াছেন ষে, কেদার রায় স্বয়ং যুদ্ধযাত্রা করিয়া সন্দীপ, 
অধিকার করিয়াছিলেন। (”কেদ্নার রার+ ৪*-৪১ পৃঃ) সে কথা সত্য বলিয়া বোধ হয় না। 
কার্তলো। কেদারের রণতরীর সাহায্যে সন্দীপ দখল করিয়াছিলেন, এ সংবাদ পাইয়া! কেদার রায় 
সম্ভবতঃ পুরস্কার স্বরূপই সন্দীপের শাফনভার কার্ভালোকে অর্পণ করেন। মুল বিবরণীতে 
"জানিবার” (১০৪৪) কথা আছে, তিনি উপস্থিত থাকিয় বুদ্ধজয় করিলে “জানিবার” কথ 
থাকত না| [01017215 0118111755) 0241 1৮, 8০০01 ৬.0.575 হইতে পাইঃ_:17 1০৫০1 


কার্ভালো৷ ও পাদরীগণের পরিণাম ২৯৭ 


্বচ্ন্দচিত্তে এ দ্বীপের শাসনভার তাহাকে প্রদান করিপেন। কার্ভীলো দ্বীপটি 
দখল করিয়া বসিব। মাত্র কেদার রায়ের সহিত এক প্রকার সম্বন্ধ রহিত করিলেনই 
পরস্ত স্থানীয় প্রজার উপর অত্যাচার আরন্ত করিলেন। দ্বীপবাঁসী মুসলমানের! 
বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। তখন কার্ভালো৷ কেদার রারের নিকট সাহায্য চাহিতে 
ন! গিয়া, চট্টগ্রামের পটু গীজদিগের নিকট হইতে সাহাষা চাহিলেন। তত্রত্য 
পট গীজ সেনাপতি ম্যানোয়েল ডি মাটোদ্‌ (81517096106 [18110১ ) ৪০৪ 
সৈন্ত লইয়া কার্ভীলোর সাহা্যার্থ উপস্থিত হইলেন এবং শক্রদিগকে পরাজিত 
করিয়া উভয়ে একযোগে সন্দ্বীপের মালিক হইয়ী বসিলেন। এই কথা শুনিয়া 
মোগলেরা কেদার রায়ের উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইল, কারণ তাহারা ভাবিল, কেদার 
রায় ভিন্ন এমন ছুঃসাহসিক কার্য্য কেহ করিতে পারে না । কার্ভালোর বীরত্ব- 
খ্যাতি তখনও চতুদ্দিকে পরিব্যাপ্ত হয় নাই | সুতরাং মোগল পক্ষ হইতে 
কেদার রায়ের বিপক্ষে সৈন্ঠ প্রেরণ করিবার উদ্মোগ চলিতে লাগিল। 

এদিকে পটুগীজের৷ অনেক দিন হইতেই আরাকানী মগ ও বাঙ্ছলার ভূঞগ 
দিগের অধীন হইয়! বাস করিবার কালে, স্বাধীনভাবে দশ্তাবৃত্তির পথ পাইতেছিল 
না। তাহারা সন্দ্বীপ অধিকার করিবার পর হইতে চারিদিকে অত্যাঠার আরম্ত 
করিল। এই সময়ে তাহার! নানা নদীপথে প্রতাপাদিত্যের রাজ্যের দক্ষিণভাগে 
আসিতে লাগিল এবং স্থন্দরবনের মধো বেখানে লোকের বসতি পাত, সেথানেই 
লুটপাট করিয়৷ ঘোর উৎপাত করিত। তাহার্দের অত্যাচারের প্রণালী আমরা 
পূর্বে বর্ণনা করিয়াছি। সন্দীপ অঞ্চল হইতে প্রতাপের রাজ্যমধে। প্রবেশ করিতে 
হইলে সর্বাগ্রে হরিণঘাটার মোহান! পথে বলেশ্বর নদে এবং পরবর্তী মার্জালের 
মোহীন| দিয়া শিবসা নদীতে আসিতে হইত। ডু-জারিক প্রভৃতি এঁতিহাসিক 
পটু গীজদিগের সহিত রাজাদের যে সকল বড় বুদ্ধ হইয়াছিল, তাহারই কতক 
আভাস দিয়াছেন, কিন্তু নদীপথে : ঠ্যদিগের সহিত প্রতাপের রণতরী সমুহের যে 
রি ত কত ত যুদ্ধ হইত, তাহার € কোন [ন বিবরণী ন নাই। শুনা | যায় মার্জালের মধ্যে 


10) 076 ০9495 ০1 টার 1750 79556556 90701৮9. 05071 স]1 ০000117011015 
(1015. 2০৮ 09107 2/6769/, 09181105870 814065) 0০ [0:608915, 00706160 1. 


116০২.” এখানেও কেদাঁর রায়ের স্ব রক্ষার লে কাঠালে। প্রভৃতি সন্দীপ দখল করেন, 
উঠাই আছে। 
৮ 





২৯৮ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


তিনি পটু গীজদিগকে এক প্রকার সমুচিত শিক্ষা দিয়াছিলেন। এ সময়ে শিবসার 
মোহানায় কালীর খালের কূলে প্রা শিবসা দুর্গ নির্ষিত হয়; আমরা উহার 
বিশেষ বিবরণ পূর্বে দিয়াছি, (১৯২-৩পৃঃ)। পটুগিজদিগের অত্যাচারের সংবাদে 
গুধু প্রতাপ নহেন, শ্রীপুরের অধশ্বর কেদার রায় এবং আ'রাকানরাজ 
মানরাজগিরি * (পটুগীজদের ভাষায় 20111)%9 বা সেলিম শা) একাস্ত বাতিব্যন্ত 
হইয়। পড়িরেন। আরাকান রাজই সর্বপ্রথমে পটু গীজদিগকে আশ্রয় দেন, উহার! 
তাহার আশ্রিত বা নাধ্য ইহাই তীহার ধারণ! ছিল; কিন্ত প্রকৃতপক্ষে উহার 
তাহার রাজ্যের উপরই অধিক অত্যাচার আরম্ভ করিল। শুধু তাহাই নহে, 
উত্তরে উট্টগ্রাম ও দক্ষিণে পেগু অঞ্চলে দুর্গ নির্মাণ করিয়া ফিরিঙ্গিরা বড়ই ছুদদীস্ত 
হইয়! উঠিয্/ছিল এবং তাহার রাজা গ্রাস করিবার চেষ্টা করাও তাহাদের পক্ষে 
অসম্ভব ছিলনা। এই ৬গ্ত সর্বাগ্রে বীরবর মানরাজই যুদ্ধক্ষেত্রে নামিলেন। 
তিনি এই জন্ত জালিয়া, কার্ড স1 গুভূতি নান! জাতীয় ১৫৩খানি যুদ্ধজাহাজ 
কামানাি দ্বারা সন্দিত করিয়া অগ্রসন হইলেন । 

পূর্বে বণিয়াছি, মগরাজের সহিত কেদার রায় ও প্রতাপাদিত্যের সন্ধি- 
স্থাপিত হইয়াছিল। সন্দীপ মোগলদিগের অধীন ফতেহাবাদ সরকার তুক্ত ছিল 
ধলিয়া, কেদাবের সাহায্যে কার্ভালো কর্তৃক সে স্থান অধিকার করিবার কালে সে 
সন্ধি ভ হয় নাই। দ্বীপ অধিকার করিয়া যখন কার্ভালো স্বতন্ত্রভাবে চারি ধারে 
উৎপাত করিতে লাগিয়া! একটি / পক্ষ হইয়া দাড়াইলেন, তখন দেশের শাস্তি 


কপ পাকপশিপশপা ? ৮০ পাশিশাপাস্পপপপাশি শশী তি শাটল 9? পিচ ১০ 
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9. 28 ভাহার প্রকৃত নাম মানরাজগিরি, উচ্থাই অপভ্রংশে 'মেংরাজাগি" হইতে পারে। বাদশাহ 
সেলিম শাহ বা জাহাঙ্বীরের আমলে তিনি গর্বভরে মেলিম শ! উপাধি ধারণ করিতে পারেন, 
ইছা। বিচিত্র নহে। কারণ পর্ট,গীজদিগের পরাজয়ের পর পূর্ববাঞ্চলে তীহার অসীম ক্ষমতা 
হইয়াছিল। তখন কেদার রায় নিজিত ব! নিহত এবং প্রতাপাদ্দিত্যের পতনাবস্থা আসিয়াছিল । 
নিখিল বাবুর গ্রন্থ, উপ ৬* পৃঃ টাকা। 

1 ক্ষাতুর বা্বার্ত,স্‌ একপ্রকার ৪১1৫* ছাত দীর্ঘ যুদ্ধতরণী, উহা ঈ।ড়ন্বারা বাহিত হইয়া 
জল যুদ্ধে ব্যবহৃত হইত। সম্ভবতঃ ইহার সহিত ইংরাজী কাটার ০7৮ শের কোন 
মন্থঙ্ধ আছে। 


কার্ডালো ও পাদ্রীগণের পরিণাম ২৯৯ 


বক্ষার জন্ত ভূঞা দিগের সহিত মগরাজার পূর্বব সন্ধি মক্ষু্র থাকিন। আরাকণের 
অধিপতি সাহাধ্য চাহিবামাত্র কেদার রায় তাহার জন্ত একশত খানি কোশা 
নৌকা! লজ্জিত করিয়। শ্রীপুর হইতে প্রেরণ করিলেন। * এ সময়ে পরতাপার্িত্য. 
কোন সাহায্য পাঠাইয়াছিলেন কিন! তাহার উল্লেখ নাই ; তবে তাহার রাজ্য 
একটু দূরবর্তী বলিয়া তিনি কোন সাহাধ্য পাঠাইবার ব্যবস্া করিলেও তাহা 
আসিবার পূর্বে কয়েকটি যুদ্ধ হইয়া গেল। আরাকাণী বহর অগ্রসর হইলে, 
১৬০২ খষ্টাব্দের ৮ই নভেম্বর তারিখে ডিয়াঙ্গার সন্নিকটে এক জল-যুদ্ধ হইল। 
তাহাতে মাটোস্‌ আহত হইলেন এবং আধাকাণীর! জল লাভ করিয়! কয়েকথানি 
শত্রব জাহাজ ধরিয়! লহয়া গিয়া আননে উন্মত্ত হইল। ইহা প্রথম যুদ্ধ। 


1. গঞতেবুলা [বা 2150 10170 07610101601 ফোর) 200 56100000160 005585 (017) 
710876 0900610 যায 070006 201800০1 02100১০৯969. ডুজারিকের হুলগ্রন্থে ফরাসী. 
ভাষান় এইস্থলের বর্ণনা আছে--11 0001 ৪1551 0 00১(৬ 06 51179070500 085569) 00) 
501 018101025 ৮2135680 ০ ০6 17085 18, 0016 15 (20917791800 (00170155081, 081 115 
5850016608১ 0593 1180620০007 ০৪ 606: 06177801676 0006 (01111 0 80101 
90610765 060 ০৪1 010049006 ০116১" প্রতাপাদিতা, ৪২৫,পৃঃ এইস্থানটির অনেকগুলি 
কথা শুদ্ধভাবে মুক্রিত হয় নাই। যথাযথ অনুবাদ করিলে এইরূপ হয়--1161)90 5150 ০07 (176 
০০851 (5106) 91817100156 009 11070160956 (কোশা নৌকা) চ110]1 216 901161 ৮০551 01 
11581 ০০8707 000085760 10107 ৮৮ 0854718/ (কেদার রায়), 138125৩0767 9০) 1017)6৫ 
1688965 097 0786 6011১০5625০ (00 00 811 07৩6 ৮016 ১0৮ 250 ৭10১5. এখানে 25 
বলিতে যে আরাকাণরাজকে বুঝাইতেছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কাতালোর নাম আগে 
পবে নিকটেও নাই। তবুও নিখিল বাবু এইস্কানে অনু বাদ ভূলকরিরা কেদার রায় কার্ভালোকে 
একশত কোশা নৌকা পাঠাইয়াছিলেন, এইবূপ লিখিলেন কেন, বুঝা পাইলাম ন। (উপ,৬১ পৃঃ 
মূল ৪৫১ পৃঃ) তিনি যে স্থলে এই কথ! বলিতেছেন, তাহারই নিয়ে পার্কার ভ্রণ-বৃত্তান্ত হইতে 
নিষ্ম লিখিত স্থান উদ্ধৃত কর] হইয়াছে১-৮1151690 07515678601 41591917895: 2118105 081 
₹/101)00 1015 16856 076) 05৫ 0720৩ 01101775৬1১ 19100501017 910101115 01911678৬4 09 
61076 (91115 010660001, 7621117 ঢোর 95 0715 টাতরাও ২04 0061971010080697 91 
97017 86 9179010107105 016 00110541১ 810-76151719811% 06181008057 116 5৮) 
006160016 ৪. 169 01 ৪. 70010160900. 01606 0015865 07 11101624115) ৮৮101 /0066176 
08169 017 ৪ 5109 9170 ০067 £167667 াতা19160 101) 010808006 8170 080 (81101) 
0)5% 32) ৬৪3 00৩ 191৫ 0110) 58178 0000760 095১6 6০77 91710081 09 18611 17177) 
6০০85 চপরানও9 1, 8০০৮ ৬. 0515. আীবু্ত নিপিল বাবুর এই ভূল গ্ীু্ত যোগেক্ 
নাথ গুপ্ত (কেদার রায়, ৪৪ পৃঃ) ও 1). 1২৪01: 100100৫ 11010170030178% (1770191 
30007 0.2:6) উভয়ে চক্ষু মুজ্িত করিরা অবিকল নকল করিয়ানেন। 


৩০০ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


 ছুইদিন পরে কার্ভীলো৷ কতকগুলি জালিয়া, পশ্তা, কার্ড,স প্রত্ৃতি যুদ্ধ জাহাজ 

সহ মাটোসের সহিত মিলিত হইয়া, অকম্মীৎ প্রবল বেগে আরাকাণীদ্দিগকে 
আক্রমণ করিলেন। সন্দীপের নিকট সমুদ্রের জল রক্তাক্ত করিয়া যে ভীষণ যুদ্ধ 
হইল, তাহাতে অবশেষে পটুগীজের! জয় লাভ করিল। বনু মগ বীর নিহত 
হইল, তন্মধ্যে চট্টগ্রামের শাসনকর্তা সিনাবাদী অন্ততম। তিনি মানরাজের 
পিতৃব্য। ফিরিঙ্গিদিগের ভয়ে মগেরা চারিদিকে পলায়ন করিতে লাগিল। 
তখন আরাকাণ-বাজ ক্রোধান্ধ হইয়া নিজ রাজাবাসী পটগীজ স্ত্রীপুরুষের উপর 
নিশ্মম শাস্তি বিধান করিলেন। তাহার প্রতিহিংসায় টট্রগ্রাম পর্য্স্ত বিকম্পিত 
হইল। মগ-ছিরিঙ্গর এই দ্বিতীয় যুদ্ধ ১৬০২ থ্ষ্টাব্দের ১*ই নভেম্বর তারিথে 
হইয়াছিল। | 


এতদিন জেল ইট পাদরীগণের প্রচার কাধ্য সুন্দরভাবে চলিতেছিল। এই 
গণগ্ুগোলে তাহার! এবার বিপন্ন হইয়া পড়িলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ফাদার 
ফার্ণাণ্ডেজ যশোহর হইতে ফিরিয়া আসিয়। ডিয়াঙ্গাতে ছিলেন এবং তথায় 
জেন্ুইট দিগের একটি গীর্জা নিশ্মিত হইয়াছিল। উক্ত দ্বিতীয় যুদ্ধের পর 
আরাকাণীদিগের অত্যাচার কালে, তিনি কয়েকটি বিপন্ন বালক বালিকার 
জীবন রক্ষা করিতে গিয়া নিজে বিষমভাবে প্রহ্ৃত হন এবং একটি চক্ষু 
হারাইলেন। উহ্থারই ৩৪ দিন পরে, ১৪ই নভেম্বর তারিখে কারাগারে তাহার 
মৃত্যু হইল। লোকসেবা-রত পুণ্যাত্মা ধর্মযাজক অকালে দস্থ্য হস্তে প্রাণত্যাগ 
করিলেন। তাহার সহচর ফাদার বাউয়েসও কণ্ঠপদে শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়। 
কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন। পাদরীগণের সাঙ্গপাঙ্গ কতক সন্দ্বীপে ও কতক 
শ্রীপুর, বাকল! ও শ্রীপুরে পলাইয়া৷ গেল। | 


আরাকাণ-রাজ পুনরাক়্ প্রায় সহত্রথানি রণতরী সংগ্রহ করিয়া তীমবেগে 
সম্বীপ আক্রমণ করিলেন। কিন্তু এবারও তীহাকে পরাজিত হইতে হইল। 
মহাবীর কার্ডীলো৷ ১৬ খানি মাত্র জাহাজ লইয়া সমগ্র আরাকাণী বহর ধ্বংস 
করিয়া দিলেন। রাজা অত্যন্ত তুদ্ধ হইয়া! নিজের সেনাপতিদ্িগকে স্ত্রীলোকের 
বেশ পরাইয়া অপমানিত করিলেন। * কিন্তু পটুগীজেরা যুদ্ধে জয়লাভ করিলে 
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কি হয়, তাহাদের জাহাজগুলি ক্ষতবিক্ষত ও বিনষ্ট প্রায় হইয়ছিল। কার্ভালে 
দেখিলেন, সে জাহাজ লইয়। মগদিগের পুনরাক্রমণ হইতে আত্মরক্ষ। কর! 
সম্ভব হবে না, কিন্তু তিনি যাইবেন কোথায়, তাহা স্থির করিতে পারিলেন না। 
তাহার পূর্বতন প্রভু কেদার রায় তাহার প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত ছিলেন, গত যুদ্ধে 
তিনি আরাকাণের পক্ষেই সাহায্য করিয়াছেন, তিনি তাহাকে আশ্রয় দিবেন 
কিনা সন্দেহ। তবুও পুর অতি নিকটে, এবং সেখানে জাহাজগুলি মেরামত 
করিবার সুযোগ হইতে পারে, এই আশায় তিনি শ্রীপুরেই আমিলেন। ইহা 
আশ্চর্যের বিষয়, সন্দেহ নাহ । কাভালে! দ্বীপ পরিত্যাগ করামাত্র দলে দলে 
ফিরিঞি ও অন্যান খুষ্টান্‌ অধিবাঁপীর। সন্দীপ পরিত্যাগ করিয়৷ বাকৃলা, শ্রীপুর. 
ও যশোহর প্রভৃতি নানা স্থানে আশ্রয় লইতে চলিল এবং আরাকাণীর৷ আসিয়া 
দ্বীপ অধিকার করিয়া লইঈল। এই সময়ে ফাদার নূনেন্‌ (1:700761 1318310 
₹/০১) ও আরও তিনজন পারা সন্দীপে একটি গীর্জা নির্মাণ করিতেছিলেন, 
তাহা! পরিত্যাগ করিয়া তাহারা ও যশোহরে আিলেন; কারণ গ্ স্থানে ভিন্ন অন্ত 
সকল স্থানে তাহাদের আবান বিনষ্ট হইয়াছিল। * প্রতাপাদিত্য এখন পর্যযস্তও 
ফিরিঙ্গি পাদরীদিগের প্রতি কোন অত্যাচার করেন নাই । 

' পূর্বেই বলিয়াছ, কেদার রায়ের সেনানী কার্ডালো কর্তৃক সন্দীপ অধিকারের 
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আয়োজন হইতেছিল। মানসিংহ তথন শুধু কেদার রাস নহেন, প্রতাপাদিত্যের 
বিরুদ্ধেও সৈল্ত-চালনার ব্যবস্থা করিতেছিলেন। কিন্তু আপাততঃ সন্দীপ 
উপলক্ষা করিরা অনতিবিলম্বে শ্রীপুর আক্রমণ না করিলে, ভূঞাগণ সম্মিলিত 
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হইতে পাবেন, এই আশঙ্কায় শী মন্দ! রায়কে একশত কোশ। নৌক। বা৷ রণতরী 
নইয়া অগ্রসর. ১ইবার জন্য আদেশ দিলেন। সন্দীপ ছাড়িয়া আসিয়। কারালো 
বখন ত্রিশখানি জীর্ণ তরী সংস্কারের জন্ত শ্রীপুরে অবস্থান করিতেছিলেন, তখনই 
মন্দা রায় আক্রমণ করিলেন। কেদার রায় উপস্থিত স্বকাধ্য উদ্ধারের জন্গ 
কাভালোর অযাচিত সহায়তা পরিত্যাগ করা সমীচীন রোধ করিলেন না। 
তাহার যুদ্ধ-তরণী সমূহ কার্ালোর সহিত যোগ দিল। শ্রীপুরের পথে কালীগঞঙ্গার 
মধ্যে মন্দা রায়ের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ হইণ। মন্দা রায়ও বীরপুরুষ বলিয়া খ্যাত 
ছিলেন। “কালে! প্রচণ্ড বেগে বিপক্ষগণকে আক্রমণ করিয়৷ তাহাদের 
জাহাজ শ্রেণী ছিন্নভিন্ন করিয়া দেন এবং বহুসংখ্াক সৈন্ভ শমন-সদনে প্রেরণ 
করেন। এই যুদ্ধে মন্দা রায়ও নিহত হন, তিনি গোলাদ্ারা আহত হইয়া জাহাজ 
হইতে নিপতিত হইয়াছিলেন। কার্ভালোও একটি তীর বিদ্ধ হইয়া আহত হন। 
কয়েকদিন পরে আরোগ্য লাভ করিয়া! কার্ভালো শ্রীপুর হইতে গোলি বা গুলু 
( হুগলী ) নামক পটু গীজ দিগের উপনিবেশে গমন করেন ।” * 

এক্ষণে প্রশ্ন এই, কেদার রায় যে কাালো দ্বারা এত উপকৃত হইলেন, 
তাহাকে তিনি সাহায্য দিলেন না কেন? সাহায্য পাইলে বা পাইবার আশা 
থাকিলে কি কার্ডালো অনিশ্চিত সাহাযোর প্রত্যাশায় হছগলীর মত দূরবর্তী স্থানে 
ধাইতেন? তখনও তীহার জীর্ণ তরণীগুলির সংস্কার কার্য সম্পূর্ণ হয় নাই। 
ইহার উত্তরে এই বল! যাইতে পারে যে, কেদার রায় প্রকাশ্তভাবে কার্ভালোকে 
আশ্রয় দিতে পারেন না, কারণ তাহা হইলে আরাকাণ রাজের সহিত তাহার 
মিতরতা অক্ষ থাকে না। তখনও উভয় পক্ষের সন্ধি অব্যাহত ছিল। তবে 
মোগলেরা উভয়েরই সাধারণ শত্র, এজন্ঠ মোগলের আ রুমণকালে কেদার, তাহার 
পূর্বতন ভূতা কাঠালো স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া তাহাকে যে সাহায্য করিতেছিলেন, 
তাহা গ্রহণ না করিয়া পারেন না। বিশেষতঃ সন্দ্বীপের স্বত্ব লইয়। যখন 
মোগলের সহিত বিবাদ, সে সন্দ্বীপের সমস্ত স্বত্ব যখন কার্ডালোকে সমর্পিত 
হইয়াছিল, তখন মোগলশক্রর বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইয়! যুদ্ধ করিতে কার্ডালে! 
যায়তঃ ধন্্তঃ বাধ্য। তিনি তাহাই করিয়াছিলেন। যুদ্ধ জয়ের পর আবার 
কেনার রা তীহার সম্বন্ধে নিরপেক্ষ রহিলেন। কারণ মোগলের! এবার পরাজিত 


* নিখিলনাধ রায় কৃত ডু-জারিফের গ্স্থের অনুবাদ, প্রতাপাদিত্য ৪৫৫ পৃঃ। 
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হইয়! ছাড়িবে না, অচিরে পুনরাক্রমণ করিবে; সে অবস্থায় কার্ডালোকে আরও 
অধিক দিন আশ্রয় দিয়া, বাড়ীর নিকটবর্তী সন্দীপাধিপতি মগ-রাজের সহিত 
শত্রুত। করা কোন ক্রমে বুদ্ধিসঙ্গত নহে। তাই কার্ভালো হুগলী গেলেন, 
সেখানেও সাহাযা মিলিবে কি না স্থিরতা ছিল না। 

হুগলীতে ব্যাণ্ডেল নামক স্থানেই পট গীজদিগের উপনিবেশ । ব্যাণ্ডেল 
এখনও একটি প্রধান স্থান । সেখানে যাইতে হইলে হুগলীর নিকট দিয়া যাইতে 
হয়। তথায় মোগলের একটি নবগঠিত ক্ষুদ্র দুর্গ ও ৪.* সৈম্ঠ ছিল। ফিরিঙ্গি 
বা দেশায় খৃষ্টান্গণ নদীপথে যাইবার কালে এই মোগল সৈন্তের৷ তাহাদের উপর 
অগণিত অত্যাচার করিত, তাহাদিগের নিকট হইতে নৃতন এক প্রকার স্তন 
আদায় করিয়া লইত' কার্ভালো ৩০ খানি জালিয়া জাহাজ লইয়া গঙ্গাপথে 
যাইবার সময় মোগলের! দ্রণস্থিত কামান হইতে তাহাদের উপর অনল বর্ষণ 
করিতে লাগিল। অবশেষে কাভালো অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া ৮* জন সৈম্ভসহ 
জলে ঝাপাইয়। তারে উঠিলেন এবং ছুর্গ আক্রমণ করিয়া সমস্ত মোগলসৈন্ট 
শমন ভবনে প্রেরণ করিলেন, কেবল একজন মাত্র লোক কোন প্রকারে 
পলাইয়। প্রাণ বাচাইয়াছিল। এ সময়ে কারালোর বীরত্ব-খাতি সর্ধবপ্র ছড়াইয়! 
পড়িয়াছিল, তাহার নাম শুনিলে লোকে ভয়ে আতঙ্কিত হ£ত। 

এ ঘটনার পর, কার্ভীলে! হুগলীতে বা ব্যাণ্ডেলে গিয়। কি করিলেন, 
কিছুই জান। যায় না। এমন সময়ে তিনি সংবাদ পাইলেন যে, প্রতাপাদিত্য 
তাহাকে যশোরে যাইবার জন্ট আহ্বান করিয়াছেন। ব্যাপ্ডেলে তখন পর্ট গীজ 
ও দেশীয় খুষ্টানে পাঁচ হাজার লোক ছিল বটে, কিন্ত যুদ্ধ করিতে পারে এমন 
যথেষ্ট সৈন্য বা জাহাজাদি বা গ্রচুর যুদ্ধোপকরণ ছিল না। স্বতরাং সেখানকার 
সাহাধ্যবলে সন্দীপ পুনরুদ্ধার করিতে পারিবেন, এমন কল্পনা কাীলোর হইল 
না। এমন সময়ে যশোহরের নিমন্ত্রণ আদিল, নিরাশ্রয় উপারাস্থর-বিহীন 
কার্ডালো৷ তাহ। পরিত্যাগ করিতে পারেন না, তাহাতে ভাগ্যে যাহাই থাকুক । 
আশানুরূপ কোন স্ত্বযোগ জুটিয়া যাওয়া বিচির লহে। তাই তিনি 
বশোহরে আদিলেন।, 

ঈহীরই কিছুদিন পুরে চনতরদ্বীপের রাজপুত্র রামচন্দ্রের সহিত প্রতাপাদিত্যের 
কণ্তার প্রস্তাবিত, বিবাহ স্তরপম্প হইয়া গিয়াছে । তাহার বিশেষ বিবরণ 
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আমরা পরবতী পরিচ্ছেদে দিতেছি । সেখানে আমরা দেখাইব, কি ভাবে 
রামচন্র শ্বশুরের প্রতি জাত-ক্রোধ হইয় স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন এবং কি ভাবে 
তাহার উপর শত্রুতা সাধন করিবেন তাহার উপায় চিন্তা করিতেছিলেন। 
আরাকাণের সহিত বাক্লারই প্রথম সন্ধি হয়, সে কথা আমর! পূর্বে বলিয়াছি। 
পরে প্রতাপাদিত্য ও কেদার রায় সেই সন্ধিতে যোগ দনেন। ডুঁ-জারিক হইতে 
জানিতে পারি যে, “মগরাজা সন্ীপ অধিকার করিবার পর বাকৃলা রাজ্যের কিছু 
দখল করিয়! টাদেকান রাজ্য ( যশোহর ) জয় করিবাব জন্য আয়োজন করিতে 
লাগিলেন ।” * সম্ভবতঃ আরাকাণ বাজ কর্তৃক বাকৃলার সমুদ্র কুলবর্তী কোন 
স্থান অধিকৃত হইবার পর, রামচন্দ্র পুনরায় তাহার সহিত সন্ধিস্তত্রে আবদ্ধ ইন 
এবং তাহাকে যশোর-রাজ্য আক্রমণ করিবার জন্ট উদ্রিন্ত করেন। নতুবা! 
নিকটবর্তী শ্রীপুরের উপর কোন আক্রমণের কথা উঠিল না, বাক্লারও বেশী 
কিছু দখল করা হহল না, শুধু চাদেকানের উপর আক্রোশ পড়িল কেন? 
সন্দ্বীপের যুদ্ধে কেদাররায়ের নত প্রতাপাদ্দিতা কোন সাহাযা পাঠান নাঈ 
ঝলিয়াই কি এই আক্রোশ? 

প্রতাপাদিত্যের এই সময়কার রাজনৈতিক অবস্থা পর্য্যালোচন৷ কর! 
আবশ্তক। তিনি মোগলের বিপক্ষে স্বাধীনতা ঘোষণ! করিয়াছেন ; মানসিংহ 
সমর-বাহিনী লইয়া তাহার বিরুদ্ধে আসিতে প্রস্তত হইয়াছেন। কেদার রান 
আত্মরক্ষায় মহাব্যস্ত ; তাহার নিকট হইতে কোন সাহাযোর প্রত্যাশা নাই। 
জামীত। রামচন্দ্র, তিনিও শক্রবূপে পরিণত । . এমন সময়ে বাঁক্লার সাহায্য 
বলে বলী হইয়া, যদি সন্্ীপ-বিজয়ী মগরাজ দক্ষিণ দিক হইতে প্রতাপের রাজ্য 
আক্রমণ করেন, তবে রাজ্যরক্ষার উপায় কি? একদিকে মানরাজ ও অন্তিকে 
মানসিংহ, উভয়ই দিগ্বিজয়ী মহাশত্র, প্রতাপের মানরক্ষার উপায় কি? মোগলের 
সহিত সন্ধি হইতে পারেনা; কারণ তাহা হইলে স্বাধীনতার ঘোষণা ও 
আত্মমর্ধযাদ।--সকল গৌরব, সকল আশা--একেবারে মুছিয়৷ ফেলিতে হয়। 
তাহা কিছুতেই হইবে না। আবার আরাকাণ-রাজের সহিত যুদ্ধ করিবার 
জন্ত অধিকাংশ নৌ-বহর দক্ষিণ দিকে প্রেরণ করিলে, উত্তর দ্বিকের আক্রমণ 
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নিবারণ করা যাঁর না। হ্বতরাং এ ক্ষেত্রে পূর্বতন মিত্র আরাকাণ রাজের সহিত 
সন্ধি করাই একমাঁজ কর্তব্য। সন্দীপ রক্ষা করাই মগ-রাজের প্রধান উদ্দেশ্ঠ 
এবং তাহার প্রধান ভয় কার্ভীলো হইতে । নে কাভালোকে কোন প্রকারে 
হস্তগত এবং অন্ততঃ কারারুদ্ধ করিয়া রাখিতে পারিলে, আরাকাণের সহিত 
সন্ধি হইতে পারে। নতুবা সন্ধির প্রস্তাবও উপেক্ষিত হওয়ার আশঙ্কা আছে। 
আর নিতান্তই যদি আরাকাণ রাজ আক্রমণ করিয়া বসেন, তাহা হইলেও 
কার্ভালে৷ হাতে থাকিলে একটা গতাস্তর হইতে পারে। আমাদের মনে হয়, 
এই বিপদ-সন্কুল রাজনৈতিক অবস্থার মধো পড়িয়া, প্রতাপাদিত্য স্টায়ানায় 
বিচারের অবসরমাত্র না পাইয়া কার্ভালোকে সংবাদ দিয়াছিলেন। তৎ্পরে 
যাহা ঘটিয়াছিল, ডূ-জারিকের বিবরণীর অনুবাদ হইতে উদ্ধত করিতোছি। 

“্ঠাদেকানের রাজা ( অর্থাৎ প্রতাপাদিত্য ) দেখিলেন যে এত প্রবল শক্রকে 
তিনি একলা বাধ! দিতে পারিবেন না, এবং তজ্জন্য কুটিল নীতিদ্বারা নিজ 
বন্ধুদিগকে ( অর্থাৎ পোর্ভ,গীজ ) ধ্বংস করিয়া এই বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার 
পথ বাহির করিলেন। তিনি জানিতেন যে, আরাকাণের রাজা কার্ভালোর প্রতি 
অসন্ত্ট এবং তিনি ( অর্থাৎ প্রতাপ ) নিজেও তাহাকে ভয় করিতেন, সুতরাং 
কার্ালোকে বন্দী করিয়া তাহার মন্তক পাঠাইয়৷ মগ রাজাকে তুষ্ট করা এবং 
এই উপায়ে নিজ রাজ্য রক্ষা করিবার ফন্দি করিতে লাগিলেন । তিনি কার্ডালোর 
নিকট দূত পাঠাইয়া জানাইলেন যে, তাহার নিকট আসিয়। মগরাঁজার বিরুদ্ধে 
যুদ্ধে সাহায্য করিলে, তিনি তাহার অনেক স্থৃবিধা করিয়! দিবেন। 

“্কার্ডালো চাদেকাণের রাজার কথায় বিশ্বাস করিয়া ভাবিল যে এইরূপে 
তাহাকে সাহাধ্য করিলে, কৃতজ্ঞ রাজা তাহাকে সৈন্তবল দিয়া সোনদ্বীপ উদ্ধারে 
সহায়তা করিবেন। তিন খান রণসজ্জায় পূর্ণ বড় জাহাজ, ছয় খান কাটার 
এবং পঞ্চাশ থান জালিয়া ও একদল সাহসী সৈন্ঠ সঙ্গে লইয়া সে টাদেকানে 
আসিল। | নি 

“রাজা তাহাকে সম্মানে অভার্থনা করিয়া, একটা জরীর পোষাক ও বনুমূল্য 
ঘোড়। উপহার দিলেন এবং প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, তিন দিনের মধ্যে মগরা'জের 
বিরুদ্ধে যান্র করিবার জন্য আবশ্তক সব জ্ুব্য, (সৈম্ত ও নৌকা ) দিবেন। 
কিন্ত ১৫ দিন পর্যান্ত ইহার কিছুই করিলেন না, অথচ গোপনে মগরাজের সহিত 
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সন্ধি করিলেন যে, কার্ভালোর মাথা পাঠাইয়। দিবেন আর মগরাজ চাদেকান 
আক্রমণ হইতে বিরত হইবেন। 

“অপর পোর্তগীজগণ, বিশেষতঃ পাদরীগণ রাজার বিশ্বাঘাতকত! সন্দেহ 
করিয়। কার্তালোকে কোন নিরাপদ স্থানে চলিয়৷ বাইতে উপদেশ দিল, যেখান 
হইতে সে রাজার প্রন্কৃত অভিপ্রার় বুঝিতে পারিবে এবং তৃতীয় ব্যক্তি দ্বার! 
রাজার সহিত কথ! চালাইতে পারিবে। স্থানীয় হিন্দুদের মধ্যেও প্রবল জনবর 
উঠিল যে রাজা কার্ডালোকে হত্যা করিবেন। কিন্তু কার্ডালো এরূপ করিতে 
সম্মত ন! হইয়।, নিজের কয়েকজন কাণ্তেনকে সন্তষ্ট করিবার জন্য রাজাকে 
দেখিবার জন্ত ( যশোরে ) গেল। তথায় তিন দিন পর্য্যস্ত রাজনর্শনের উপায় 
হইল ন| এবং নানারূপ বিশ্বাসের অযোগ্য ওজর শুনিতে পাইল। তিন দিন পরে 
রাজার চক্রান্ত কার্যে পরিণত করিবার সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ হইলে, কার্ডীলোকে 
কয়েকজন পোর্ড,গীজ সহ রাজবাড়াতে আসিতে দেওয়া হইল। যেই সে শেষ 
দরজা দিয় ঢুকিয়াছে, অমনি সেই দরজা বন্ধ করিয়া! তাহার অন্ুবর্তী লোকদিগকে 
ৰাঁহিরে রাখা হইল। তাহাদিগকে বন্দী করিয়া, অস্ত্র ও পরিচ্ছদ কাড়িয়া, 
লইয়া, অত্যন্ত নিট্টরতা ও অপমানের সহিত তাহাদিগকে ঘু'ষি মারিয়া, পায়ে 
লোহার বেড়ী পরান হইল। তাহার পর রাজার আদেশে, কার্ডালোকে হাতীর 
পিঠে চড়ার অন্য স্থানে লইয়া যাওয়া হইল ; সঙ্গে রাজার একজন সেনানী ও 
৪ জন রক্ষী সৈন্ভ। তাহারা উচ্চ চীৎকার ও ব্যঙ্গ করিতে করিতে কার্ভালো৷ ও 
অপর কয়েক জন পোর্তগী্তকে লইয়া চলিয়া গেল। এই বন্দিগণ মৃত্যুর পূর্বে 
কিকি (অত্যাচার ও যন্ত্রণা) সহা করিতে বাধ্য হইয়াছিল, এবং কতদিন 
বন্দিভাবে কাটাইয়াছিল, তাহা নিশ্চিত জানা যায় না। এই মাত্র নিশ্চয় যে 
তাহাদিগকে হত্যা করা হয়। [৮৩৩-৬৪ পৃঃ ] 

“তাহার পর চাঁদেকানের অপর গোর্ভুগীজগণ এই সংবাদ পাইয়া কি 
প্রতীকার করিবে স্থির করিতে পারিল না; ভাবিল রাজা কার্ভালোর উপর 
চটিক্ন। আছেন, আমরা ত নির্দোষ, তিনি আমাদের কোন অনিষ্ট করিবেন না। 
কিন্তু স্থানীয় পোর্তগীজ উপনিবেশের ( সাধারণ নাম ব্যাণ্ডেল বা বন্দর, অর্থাৎ 
ধূমঘাটন্থ ঈীর্জার পার্শ্ববর্তী স্থান ) নিকটবর্তী মুসলমানগণ ফিরিঙ্গিগণের মহাশক্র 
ছিল; তাহারা & সংবাঞ্ধ আসিবার রাত্রেই পোর্গীজ দিগের বাড়ী ও সম্পত্তি 
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লুট ও দগ্ধ করিতে লাগিল। * * * পরদিন রাজা কার্ডালো ও অন্থান্ঠ 
পোর্ড শ্রী দিগের জাহাজগুলি অধিকার করিলেন, এবং তাহার্দিগকে কারাগারে 
ফেলিলেন, সেখানে তাহার। অশেষ দারিদ্র্য ও কষ্ট ভোগ করিল; তাহাদিগকে 
ধরিবার পরই দু'জনের মাথা কাটিয়া ফেলা হইল এবং আর ছুজনকে বর্ষার 
আঘাতে নিষ্রভাবে হত্যা কর! হইল। 

“ফাদারদিগকে বন্দী করা হইল না বটে, কিন্তু তাহারাও কষ্ট ভোগ 
করিলেন। রাজা সন্দেহ করিলেন যে, কন্ফেশনের সময় তাহার! বন্দী 
পোর্ভ গীঞ্জদিগকে গোপনে উপদেশ দিতেন যে, তাহারা যেন রাঞাকে তাহাদের 
স্বাধীনতার মূলা (1২21501) ) না দেয়। এজন্ত গুপ্তধন ও অস্ত্র অন্বেষণ করিতে 
আসিয়া, পাদবীর্দের বাড়ী উলট্পালট, করা হইল। অবশেষে রাজা রাগে 
বলিলেন যে, পার্দরীরা সকলে ( তখন চাদেকানে ৪ জন ফাদার ছিলেন ) তাছার 
রাজ্য ত্যাগ করিয়া যাউক এবং ভবিষ্বুতে তাহাদের কেহ যেন সেখানে না আসে। 

“এইরূপে একমাম কাটিল। অবশেষে বন্দী পোর্ডগীপ্রগণ তিন সহ পার্দে! 
( এগার হাজার টাকা ) দণ্ড দিয় খালাস পাইল । কাদারের! একেবারে বাঙ্গালা 
ত্যাগ করিয়া টীন-জাপানে গেলেন, এবং এখানে খৃষ্টধর্দ প্রায় লোপ 
পাইল।” (৮৬৫-৬৬ পৃঃ) 

এই সময়ে বাঙ্গালার প্রথম গীর্জ। ও পটুগীজ দিগের আবাস গৃহ সকল 
অগ্নিদগ্ধ ও বিনষ্ট হইয়| ভূমিসাৎ করা হয়। সেই অবস্থায় উহাদের কতক 
ভগ্নাবশেষ এখনও আছে, সে কথা আমরা পূর্বে বলিয়াছি। ডুজারিকের 
বিবরণী হইতে দেখা গেল, কার্তালো প্রতাপাদিতা কর্তৃক বন্দী ও অপমানিত 
হইয়৷ কারাগারে আবদ্ধ হইলেন। তিনি ও তীহার সঙ্গীরা কতদিন কারাগারে 
ছিলেন, “তাহ নিশ্চিত জান! যাক্জ না। এই মাত্র নিশ্চয় যে তাহাদিগকে হত 
করা হয়।” ইহা পাদরীদিগের অনুমান মান্্। বন্দীদিগের মধ্যে কেছ কেহ 
নিস্তার পাইয়াছিল, বা পলাইয়া গিয়াছিল কিনা অথবা সকলেই নির্দয়রূপে নিহত 
হইয়াছিল কিনা; তীহা তাহারা বলিতে পারেন না। বিশেষতঃ অচিরে যখন 
পাদ্রীদিগকেও দেশ ত্যাগ করিয়া যাইতে হইয়াছিল, তখন কার্ডালো৷ বা তাহার 
সঙ্গীদ্দিগের শেষ দশা সম্বন্ধে তাহারা কোন সাক্ষ্যই দিতে পারেন না। স্থৃতরাং 
কার্ডালোর হত্যা সম্বন্ধে তাহাদের অল্পষ্ট অনুমান কখনও প্রমাণ স্বরূপ গ্রহণ 
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করিতে পারিনা । বিশেষতঃ যখন এগার হাজার টাকা দণ্ড দিয়া পটু শ্ীজ বন্দীরা 
খালাম পাইল দেখিতেছি, তথন সেই মুক্তি-প্রাপ্ত পটুগীজ দলে যে কার্ডালো 
ছিলেন না, তাহারই ব! নিশ্চয়তা কি? প্রতাপাদিত্য নৃশংস বা রক্তপিপান্থ 
হইতে পারেন; তীহার চরিত্রের সে অভিযোগ হইতে তীহাকে নিষ্কৃতি দিতে 
চাহি না। সেই বিষম সঙ্কটময় যুগে বিদ্রোহী রাজগ্তগণের মধ্যে কে-ই বা তেমন 
অভিযোগ হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছেন? তাহার জামাতা রামচন্দ্র স্বজাতীয় সমধন্মী 
বারেন্ত্র লক্ষণ মাণিক্যকে কৌশলে বন্দী করিয়! আনিয়! নিজের বাটাতে কেমন 
করিয়া তাহাকে নৃশংসের মত হত্যা করিয়াছিলেন, ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য দিবে। 
কিন্তু তবুও যদি প্রতাঁপাদিত্য কার্ভালোকে ভাকিয়৷ আনিয়া নিজের রাজধানীতে 
খুন করিয়া থাকেন, দে খুনের যতই রাজনৈতিক কারণ থাকুক, তজ্জন্ত 
প্রতাপাদিত্যের চরিত্রের কলঙ্ক নিশ্চয়ই ছুরপনেয়। তিনি যে শেষ জীবনে 
হতমান হইয়। বন্দী ও পিঞ্জর|বন্ধ অবস্থায় অশেষ কষ্টভোগ করিয়! ছিলেন, সে 
কষ্ট যদি তাহার পিতৃব্য-হত্যা বা! এই জাতীয় আঁশ্রিতের হত্যার প্রায়শ্চিত্য বলিয়া 
বিবেচিত হয়, তাহাতেও আমাদের কোন আপত্তি থাকিতে পারে না।% তবে 
যতক্ষণ পর্যান্ত তৎকর্তৃক কার্ভালোর হত্যা সুস্পষ্ট ভাবে প্রমাণিত হয়, ততক্ষণ 
পর্য্যন্ত সত্যের খাতিরে আমর! তাহাকে দোষী করিতে পারি না। ষে ক্ষেত্রে 
দেশীষব প্রবাদ বা জনশ্রুতি এ বিষয়ে নানা মত পোষণ করে, সেখানে কার্ডালোর 
স্বজাতীয় লেখকের অনর্থক অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া প্রতাপাদিত্যের 
উপর নরহত্যার অপরাধ আরোপ কর! সঙ্গত বলিয়া মনে করি না। 

আরও কথা আছে। এঁতিহাসিক জগতে অধ্যাপক যছুনাথ সরকার মহোদয়ের 
সুক্মানুসন্ধিৎসা সর্বত্র একবাক্যে প্রশংসিত। তিনি ফ্রান্স হইতে প্বহারিস্তান” 
নামক যে সমসাময়িক ঘটন! স্ঘলিত হস্তলিখিত পারসীক পুঁথির সমস্ত পৃষ্ঠাগুলির 
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আলোক-চিত্র হইতে অবিকল প্রতিলিপি সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা হইতে তিনি 
প্রতীপ-চরিত্রের এই অপবাদ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন :--“বহারিস্তানের পুঁথির 
১৬৮থ পৃষ্টা স্পষ্টই প্রমাণ করিতেছে যে এই অপবাদ মিথ্যা । এ স্থলে লেখা আছে 
যে, ইস্লাম্‌ খা গ্রতাপকে ঢাকায় বন্দী করার অনেক পরে কাশিম খাঁর স্থুবাদাবীর 
প্রায় শেষাংশে * মুবলেরা যখন চাটগায়ের মগরাঞার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে 
ভুলুয়া হইতে অগ্রসর হয়, তখন এ মগ রাজ! সমস্ত ফিরিঙ্গিদিগকে বন্দী ও হত 
করিতে চেষ্টা করেন এবং কাপ্ডান ডোর-মশ কার্ভালোর অধীনে ফিরিঙ্গিগণ 
মগপক্ষ তাাগ করিয়া মুঘলদের সঙ্গে যোগ দেয়। ডোরমশ শব্কে ডো-আমো 
পড়! যাইতে পাবে, ইছা ডোমিঙ্গ ( 1১0110150165-, 1)011717505 শবের ফারসী 
অপভ্রংশ”। 1 আমরা যে কার্ভীলোর কথা৷ বলিতেছি, তাহারও নাম ডোমিঙ্গ। 
সুতরাং এক নামে ছুই কার্ভীলো না থাকিলে, এবং ছুইজনই উচ্চপদস্থ বা কাণ্ডান 
জাতীয় না হইলে এ্তিহাসিকের এই নূতন তথ্য উড়াইয়া দেওয়া! যায় না। 
কাজেই কার্ভালোকে যে প্রতাপার্দিত্য হত্যা! করিয়াছিলেন, এ কথা আমরা বিশ্বাস 
করিতে প্রস্তত নহি। 

এতক্ষণ আমর! বৈদেশিক গ্রন্থকারের বর্ণনা হইতে তাহার স্বজাতীয় ফিরিঙ্গি 
সৈন্য, তাহাদের দলপতি এবং এমন কি, পাদরিগণের উপর প্রতাপাদিত্য কিরূপ 
অত্যাচার করিয়াছিলেন, তাহা দেখিলাম । কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহাও মনে রাখা 
উচিত যে প্রতাপের সৈন্তদলে, গোলন্দাজ ও নৌ-বিভীগে অনেক পটু গীজ জাতীয় 
বিশ্বস্ত কর্মচারী 'ছল, তাহারা সকলেই তাহার স্নেহ এবং অনুগ্রহের অংশভাগী 
হইয়াছিল, এবং এই অত্যাচারের সময়ে তাহাদের উপর প্রতাপ কিছুমাত্র বিরূপ 
হইয়াছিলেন, এমন প্রমাণ নাই। পাদরীগণও যখন প্রথম আগমন করেন, তখন 
প্রতাপ ও তীহার পুত্রগণ পরম সমাদরে তাহাদের বথোচিত অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন, 
সর্ধবিধ উৎসাহ ও সাহায্য দিয়! তাহাদের দ্বারা খু্টার গীর্জা নির্মাণ করাইয়াছিলেন, 
এমন কি তদপেক্ষাও সুন্দর পাথরের গীর্জা নিম্মাণ করাইবার জন্য পাদ্রীগণকে 











* ইস্লাম্‌ থা ১৬০৮ হইতে ১৬১৩ পর্যন্ত এবং তাহার মৃত্যুর পর তাহার ত্রাত! কাশিম খা 
১৬১৩ হইতে ১৬১৮ খ২ অব্দ পথ্যন্ত বঙ্গে স্থবাদাদী করেন। 
+ প্রবাসী, ১৩২৭, কাত্তিক ৭-৮ পৃঃ। 
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গ্রণোদিত করিতে ত্রুটি করেন নাই। যখন এমন সন্ভাব ও শাস্তি স্থাপিত 
হইয়াছিল, তখন হঠাৎ একমাত্র আরাকাণের আক্রমণ ভয়ে, তাহার মত একেবারে 
পরিবন্তিত হইল, প্রক্কৃতি উল্টাইয়৷ গেল, তিনি অতিরিক্ত ভাবে উদ্রিত্ত ও কুদ্ধ 
হইয়। এই সকল আশ্রিত বৈদেশিকের উপর অমানুষিক ব্যবহার করিতে 
লাগিলেন, ইহা কি সম্ভবপর ? এমন করিয়া! কি মান্ধুষের চরিত্র পরিবন্তিত হয়, 
স্বাভাবিক উদারত। ভাসিয়। যায়? কখনই নহে। নিশ্চয়ই ইহার মধ্যে কোন 
আকন্মিক ছুর্ঘটমা হইয়াছিল। তাহা কি?। 

ফিরিঙ্গি দস্গ্যদূলের অত্যাচার কাহিনা আমর। পূর্ষে বিবৃত করিয়াছি। 
তাহাদিগকে দমন করিবার জন্ত গ্রতাপকে অবিরত বিব্রত থাকতে হইত। 
কুদ্র ক্ষুদ্র সকল ঘটনা বা! সকল খগ্ড যুদ্ধের কোন ধারাবাহিক বিবরণ দিবার 
পন্থ। নাই। তবে এই দস্ুদলের উৎপাতে যশোহরবাসী বণিকগণ এবং 
সাধারণ প্রজাকুল যে সর্বদা নিগৃহীত ও ক্ষতিগ্রস্ত হইত, তাহ! সত্য কথা। 
এই.জন্য রাজা এই ব্যাপারে প্রজামগুলীর সাহাধ্য পাইতেন; সম্ভবতঃ আমর! যে 
সময়ের কথা বলিতেছি, তখন কয়েকটি গুরুতর ঘটন1 ঘটিয়্াছিল, যাহাতে 
দস্াদলের অত্যাচারের চিত্র জবলম্ত ভাষায় সর্বত্র প্রচারিত হইয়। পড়িয়াছিল। 
শ্রীযুক্ত সত্যচরণ শাস্ত্রী মহাশয় প্রবাদ হইতে লিখিয়া গিয়াছেন-_“যে সময়ে 
দেশের জনসাধারণের হৃদয়ে বৈর-নির্যযাতন স্পৃহা এরূপ বলবতী ছিল, সেই সময় 
কার্ডাল্হো নামক একজন পটুগীজ জল-দস্থ্য-নায়ক টট্টগ্রাম (?) হইতে পলায়ন 
করিয়। যশোহর নগরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। বলা বাহুল্য যে, ক্রোধ বশবর্তী 
যশোহর নগরের প্রজা সাধারণ সকলে মিলিত হইয়| ইহীকে পথিমধ্যে নিহত 
করে ? ইহার মৃত্যু সংবাদ ধূমদাটস্থিত মহারাজের নিকট রাব্রিকালে নীত হয়” 1৯ 
ইছা যদি সতা বলিয়া ধর! যায়, তাহা হইলে হত হুগলী হইতে ধূমঘাট যাইবার 
পথে, প্রাচীন যশোহর রাজধানীর সন্নিকটে কোথায়ও কার্ডালোর হত্য। সাধিত 
হয়। তাহ। হইলে দেখা যায়, যদিই যশৌহরে কার্ভীলোর হত্যা হইয়া থাকে 


৯ 





সি 


* প্রতাপাদ্দিহ্টের জীবন-চরিত ৯৩--৯৪ পৃঃ । 
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কার্ভালে। ও পাদ্রীগণের পরিণাম ৬১১ 


তাহা প্রতাপ কর্তৃক হয় নাই, তাহার অজ্ঞাতসারে অন্য কর্তৃক হইয়াছিল। 
হয়ত এঁ জন্য ফিরিঙ্গি নৌ-সেনার সহিত দেশীয় লোকের ঘোর সংঘর্ষ হয় এবং 
তাহার ফলে প্রতিহিংস1 পরায়ণ ফিরিঙ্গিরা রাজধানীর উপকণ্ঠে গ্রজাবর্গের প্রতি 
পাঁশবিক অত্যাচার করে; তাহাতেই উদ্রিক্ত হইয়! প্রতাপ ফিরিঙ্গিদিগকে 
বন্দী করেন ও পাঁদরীদিগকে দেশান্তরিত করেন। তবে তাহার আজ! ন| 
লইয়া! যে দুর্ব-ত্ত কার্ভালে। বা তাহার সঙ্গিগণেব হত্যা ব্যাপারে লিপ্ত ছিল, তিনি 
তাহাকে সমুচিত শান্তি দিতে পরাত্ুখ হন নাই। এই হত্য|কারা কো? প্রবাদ 
হইতে তাহাও জানা যায়। তাহার অস্তিত্বে কোন সন্দেহ নাই, তবে পূর্বোক্ত 
ঘটনার সহিত কতটুকু সংবব তাহাই বিচার্যা হইতে পারে । আমরা সকল ঘটনা 
বিশ্বাস না করিলেও, সমসাময়িক দেশীয় ইতিহাসের অভাবে প্রচলিত জনশ্রুতি 
হইতে ছিন্ন ভিন্ন ভাবে কার্ভালো সম্বন্ধে বে গল্প শুনিতে পাই, তাহ| এস্তুলে 
বাঁদ দিতে পারি না । সত্যাসতা 'নর্ণষের ভার পাঠকবর্গ গ্রহণ করিবেন। 

আমর। প্রথম খণ্ডে (৩৯৪পৃঃ) বিবৃত করিয়াছি যে, লাউজানির প্রসিদ্ধ মুকুট 
রায়ের এক পুত্র ছিলেন কামদেব। তিনি শিশুকালে গাজী সাহেবের অত্যাচারে 
মুসলমান হষটয়া যান এবং পিতবংণের পতনের পণ নিজে বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া, বর্তমান 
গোবরডাঙ্গার দক্ষিণে বমুন| ও ইচ্ছামতীর সঙ্গমন্থলে, চারঘাট নামক স্থানে বাস 
করিতেন। তিনি সেই প্রাকৃতিক শোভায় অতুলনায় রমণীয় স্থানে মুসলমান 
ফকিরের বেশে, চিরকুমার হিন্দু সনন্যাসীয় মত বাস করিয়া সঙ্গৌপনে সাধন তন 
করিতেন। তখন তীহার নাম হইয়াছিল ঠাকুরবব। তিনি জাতিতে ত্রাঙ্গণ 
না থাকিলেও ধন্মপ্রাণত। ও নিম্মল চরিত্রের গুণে যোগনিরত সাধুর মত সর্বজাতীয় 
লোকের ভক্তি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। চাঁরঘাটে এখনও তাহার দরগা ও 
সমাধিস্থান আছে ।* তথায় নিতা সকালে মুললমান সেবায়ৎ কর্তৃক পুষ্প বি 








অপরাধী কর্তৃক হত্য। দাধিত হইলে সে সংবাদ প্রথমতঃ বহুক্ষণ গুপ্ত রাঁখিবারই গেষ্ট! হগ্জ। 
তাহাতে ১০১২ মাহণ দূরেও মংবাদ যাইতে দীর্ঘ সময় লাগিতে গারে। 


॥. এগ ননাগিনটি ছোট হইলেও হন্দর, উহার ভিতরের শরিমাগ ১৯ - ৩৮১৯; একটি 
মাত্র পশ্বজ; চারি কোণে চা্িটি মিনারেট এবং দক্ষিণ ও পুব্বদিকে ঢুইটি দরজা আছে। 
দর্ষণদিকে দরজার উপর একটি ইষ্টক-পচিত ক্ুত হন্তিমুত্তি এখনও হিন্ুু সব বুঝাইয়। দেয়। 
পূর্বদিকের দরজায় উপর ছুইখাঁনি আরবী ইস্টকলিপি আছে। উহ।র পাঁঠোস্ধার করিতে 
পারি নাই। 


৬১২ ধশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


পত্রে সংক্ষেপে তাহার পুজা হয়। এই ঠাকুরবর সাহেব প্রতাপাদিত্যের 
সমসাময়িক এবং সেই উদীর-হৃদয় নৃপতির মত তিনিও হিন্দু মুসলমানের সম্প্রীতি 
স্থাপন করিয়াছিলেন । যমুনা ও ইচ্ছামতী সঙ্গমে অবস্থিত চারঘাটি একটি 
প্রসিদ্ধ মোহানা, যশোর রাজ্যের উত্তর দ্রিকের প্রবেশ দ্বার স্বরূপ। সেখানে 
প্রতাপকে সময় সময় আসিতে হইত ; কথিত হয়, ঠাকুরবরও কখনও কখনও 
ধূমঘাটে যাইতেন। 
হরে শুড়ি বা হরি শৌগ্ডিকনামক এক ব্যক্তি এই ঠাকুরবর সাহেবের বিশেষ 
প্রয়পাত্র ছিল । হরির পূর্ব্বনিবাস কাচদহে, সে অতি দরিদ্র এবং বাল্যকালেই 
পীর সাহেবের ক্ুপালাভ করিয়! যৌবনে ব্যবসায় বাণিজ্য দ্বার! অতুল এশ্বধ্য লাভ 
করে। প্রশ্বর্যোর ফল যাহা হয়, হরি শৌপ্িক ধনশালী বণিক হইয়া অতিরিক্ত 
গবিবত হয় এবং পরে পীরের সহিত বিবাদ করিতে গিয়া তাহার অভিশাপেই 
ংস প্রাপ্ত হয়। এখনও গোবরডাঙ্গার নিকট যমুনার অপরপারে, মাঠের মধ্য 
দিয়! “হ'রে শু'ড়ির রাস্তা” নামক একটি প্রশস্ত পথের চি আছে; লোকে এখনও 
উহ! চিনিতে পারে এবং আমাকে তাহ! দেখাইয়। দিয়াছিল। এ রাস্তা গগৌড় 
বঙ্গের' প্রাচীন রাস্তা হইতে বাহির হইয়া! চারঘাটে যমুনার মোহানা পধ্যস্ত বিস্তৃত 
ছিল। সুতরাং চারঘাটে যাইবার উহ্হাই একমাত্র সদর রাস্ত! এবং হরে শুঁড়ির 
কীন্তি। গোঁড়বঙ্গের রাস্তার কথা আমরা পরে বলিব । সেই পথদিয়াই মানসিংহ 
আসমিয়াছিলেন। 
হ'রে শু'ড়ি বলিলে যাহা বুঝায়,হরি শৌঙিক তাহা! ছিলেন না ; তিনি রীতিমত 
ধনশালী খ্যাতনাম! বণিক। তীহার পণাতরাক্রাস্ত ভিঙ্গা নানা দিগ্দেশে 
প্রেরিত হইত। চারঘাটে মাটার নিয়ে এক সময়ে তামরপাত-ুক্ত প্রকাণ্ড 
নৌকার ভগ্নীবশেষ পাওয়৷ গিয়াছিল। হরির কয়েকখানি পণ্য-তরী কয়েকবার 
পটুগীজ দস্ুদিগের দ্বারা লুণ্ঠিত হইয়াছিল। কার্ডাসো নিজে ব! তাহার 
দূলতৃত্ত অন্তে এই দস্তা করিয়াছিল, তাহা জান! যায় না। ইহার জন্ত 
প্রতিহিংসা লইতে হরি সর্বদাই চেষ্টা করিত; ধূমঘাটে রাজদরবারে বণিক 
বলিয়া তাহার কিছু খ্যাতি ও প্রতিপত্তি ছিল; কার্ডালোকে যশোহরে আসিবার 
অন্ত নিমন্ত্রণ করিতে যে আদেশ প্রচারিত হয়, তাহার মূলে হরির কোন চেষ্টা 
ছিলি নাবলাযায় না। কার্ডালে! যখন যমুনা পথে যশোহরে আসিতেছিলেন, 


কার্ভালে! ও পাদ্রীগণের পরিণাম ৩১৩ 


তখন প্রাচীন রাজবাটাতে গুপ্তভাবে তাহাকে বা তাহার দলতৃক্ত কয়েক জন 
কাণ্ডেনকে হরি শৌগ্ডিকের লোকের! হত্যা করিয়াছিল, ইহাই প্রবাদের সার 
মর্ম। দুর্বৃত্ত বণিক স্টায়ান্তায় যাহাই করুক না! কেন, তাহার আম্পর্ধার কথা 

শুনিয়া প্রতাপাদিত্য অত্যন্ত বিচলিত হন, এবং স্বহস্তে তাহাকে নিধন করিয়া 

শান্তিবিধান করেন। কথিত আছে, হরি ধনঘৃপ্ত হইয়া ঠাকুরবরকে মানিত ন! 

বলিয়া, পীরসাহেব স্বয়ং প্রতাপাদিত্যের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহার সমুচিত 

শান্তিবিধানের জন্য উদ্রিত্ত করেন। ধীরভাবে বিচার করিয়াই হউক বা! ক্রোধের 

বশবর্তী হইয়াই হউক, প্রতাপ হরি শৌপ্ডিককে নিধন করিলে, তাহার পরিবারবর্গ 
রাজভয়ে জলমগ্ন হইয়া মরিয়াছিল। এখনও চাঁরঘাটের উত্তর দিকে যমুনা হইতে 
বহির্থত চীলুন্দিয়। নদীর মোহানার কাছে একটি গভীর স্থানকে লোকে “হরে? 

শুঁড়ির দহ” বলিয়া থাকে । 


উন্মজিএস্ণ পল্লিচ্ছেদি-ক্রামন্তত্র্রেল্স হিলাহ 


বাকূলার অধীশ্বর ৬কন্দর্প নারায়ণের পুল রামচন্দ্রের সহিত প্রতাপাদিতোর 
কন্তার বিবাহ-প্রস্তাব পুর্ব হইতেই স্থির ছিল পুক্রকন্তা উভয়ে তখন নিতান্ধ 
শিশু বলিয়৷ বিবাহ হয় নাই; এ কথা পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে। সম্ভবতঃ 
১৬০২ খুঃঅব্দের শেষভাগে রাণী পুত্রের বিবাহের উদ্যোগ করিয়া দিনস্থির করেন) 
ৃ কারণ এসময়ে প্রতাপের কন্া বিমলা বা বিশুমতীর* বয়স দ্বাদশ বর্ষ হইয়াছিল; ৃ 








প্র বটকফারিকার প্রতাপের কন্ঠার নাম বিন্দু বলিয়াই লিখিত হইক়াছেঃ_ 
“ষশোহরে,রা মানী প্রতাপত্ত ছুহছিত রং 
বিন্দুমতীং মহাসতীমুপযেমে নৃপৌতম2” ॥ 

তদনুসারে শাস্ত্রী মহাশয় ও নিখিল বাবু বিন্দুমতী নামই গ্রহণ করিয়াছেন, এবং তাহাদের 
উ্তব্নের অনুবর্থন করিয়া রায় সাহেব হারাণচন্র রক্ষিত প্রণীত “বঙ্গের শেষবীর” মাক 
উপন্তাসে এবং ক্ষীরোদ বাবুর 'প্রতাপাদিত্য” নাটকে ও এই সম্পকিত আরও বহু পুস্তকে 
বিন্ুমতী নামই প্রদত্ত হইয়াছে। প্রবাদ-সুখে ও অনেক স্থলে এই নাম শুনিতে পাওয়া বায় 
মহাকবি রবীন্দ্রনাথের “বষ্উ ঠাকুরাশীর হাটে” বিভা ব| বিভাবতী নাম গুহীত হইরাছিল। 
কিন্ত সতর্ক ইতিহথাসিক ও প্রসিদ্ধ লেখক বাখরগঞ্জ-কীত্তিপাশানিবালী *কোহিণী কুমার সেন 
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৩১৪ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


সাধারণতঃ তদপেক্ষা অধিক বয়সে বিবাহ দিবার রীতি ছিল না। রামচন্ত্রেরও 
বয়স তখন ১৩১৪ বৎসর মাত্র। রানী বিধবা! হওয়ায় পর এই তাহার প্রথম 
আনন্দোংসব ; সুতরাং জোট্ঠ পুত্রের শুভ বিবাহ উপলক্ষে তিনি যথেষ্ট ব্যক্নের 
আয়োজন করিলেন। মাধবপাশা৷ হইতে যশোহর বহু দূরের পথ ; নৌকা যান 
বাতীত যাতায়াতের অন্ত পন্থা নাই। ম্তরাং বিবাহ-যাত্রার জন্য বহু সংখ্যক 
নান! জাতীয় সুন্দর স্থন্দর নৌক! স্থসঞ্জিত হইল; বরপাত্র ও স্তীহার সহ্যাত্রী- 
দিগের জন্য ২১ খানি মহলগিরি প্রভৃতি সুন্দর তরণী গ্রস্ত রহিল; আবশ্যক 
মত কয়েকখানি কামানযুক্ত স্্দীথ কোশ! নৌকাও সঙ্গে চলিল। অবশেষে 
অসংখ্য সামাজিক ও লোকলম্কর সঙ্গে লইয়া বাক্লার রাজপুত্র রামচন্ত্র 
মহাসমারোহে বিবাহার্থ শোহর যাত্রা করিলেন এবং দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া 
প্রতাপাদিত্যের রাজধানীর উপকণ্ঠে উপস্থিত হইলেন। রামমোহন মল্প নামক 
একজন প্রসিদ্ধ কায়স্থ বীর রামচন্দ্রের শরীর-রক্ষি সৈন্ঠাবর্গের অধিনায়ক ছিলেন ।* 
বপ্তমান উ্জিরপুরের সিংহ-রায়গণ এই রামমোহনের বংশধর | 

এ দিকে মহারাজ প্রতাপাদিত্যেরও ন্পেহের পুত্বলী কনিষ্ঠ! কন্ঠার বিবাহ 
তিনি এ সময়ে দূর বিস্তৃত সমৃদ্ধ রাজ্যের একচ্ছত্র রাজা; তাহার জ্ঞাতিবর্গের 
সমস্ত প্রতুত্ব বিলুপ্ত হইয়াছে; কিছুদিন পূর্বে তিনি স্বীয় স্বাধীনতা ঘোষণা 
করিয়াছেন। যদিও মোগলের তাক্রমণ ভয়ে তাহাকে সর্বদা সতর্ক ও যুদ্ধার্থী 
থাকিতে হইত, তবুও তীহার জীবনের এই সর্বাপেক্ষা উন্নত সময়ে কন্ঠার বিবাহ 
উপলক্ষে তিনি ষশোহবরে আনন্দের আোত বহাইয়৷ দিয়াছিলেন। ইহার বিশেষ 
কোন বিবরণী দিতে গেলেই তাহা! কান্পনিক না হইয়া পারে না। সুতরাং 


মহাশয় লিখিয়া গিক্পাছেন, “মাধবপাশার রাজ! শ্রীযুক্ত বীরসিংহ নারায়ণ রায় বলেন যে, 
রামচন্ত্রের পত্ীর নাম বিমল! । প্রতাপাদ্গিতা-প্রদত্ত যৌতুক-ভূমি তৎকম্া বিমলীর নামে 
প্রশ্বত হইয়াছে।” বাকল, ১৭১ পৃঃ। তঙ্ধনুসারে তিনি স্বীক্স পুস্তকে বিমল! নামই গ্রহণ 
করিয়াছেন । যৌতুক দিবার দানপত্রে বন্দি প্রকৃতই বিমল! নাম থাকে, তবে তাহাই গাহয। 
আমরাগু তাহাই করিলাম । বিমলার অন্ত নাম বিন্দমতীও খাকিতে পারে। আমরা পূর্বে 
তাহাই ধরিয়াছি (১০৫পৃঃ)। 
* “মললকুলোস্তবে। মলে। রাম নারায়ণ; শূরঃ। 2 
সীমস্বত্তস্ত বিখ্যাতো। মহাবল-সমস্থিত$ ॥_ঘটককারিকা | বাকলা, ২৯৪ পৃষ্ঠা 


রামচন্দ্রের বিৰাহ ৩১৫ 


ধতিহাসিককে শুধু আভাস মাত্র দিয় ক্ষান্ত হইতে হয়। তৰে এ বিষয়ে কোন 
সন্দেহ নাই যে, ছুইটি বিশিষ্ট ও কুলীন-প্রধান ভূঞা রাজপরিবারের মধ্যে 
অনুষ্ঠিত এই বিবাহ উৎসব প্রকৃতই রাজোচিত মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছিল। 
ঘটকর্দিগের বংশকারিক! হইতে জানিতে পারিয়াছি (১*২পুঃ ), প্রতাপাদিত্য 
প্রথম যে কন্ঠার বিবাহ দেন, সে জামাত৷ কুলীন হইলেও রাজবংশীয় নহেন এবং 
(তিনি উপগ্রহবৎ যশোহরেই বাম করিতেন। এবার গ্রতাপ পরমকুলীন রাজ। 
রামচন্জ্রকে বিনা পণে কন্তা সম্প্রদীন করিবার অবসর পাইঈফ়াছেন, সুতরাং 
তাহার আনন্দ আর ধরে না। বহুদূর হইতে সমাগত উভয় পক্ষের নিমন্ত্রি 
বাক্তিবর্গের অভ্র্থনায় এবং পান-ভোজনের বিপুল আয়োজনে সে আনন্দ 
ফুটিয়া পড়িতেছিল। সম্ভবতঃ বিবাহের পর বরপক্ষের সামাজিকগণ অধিকাংশই 
মর্য্যাদীনুরূপ সন্মান লাভ করিয়া বাকৃলায় ফিরিয়া মাসিয়াছিলেন; কেবলমান্ত্র 
রামমোহন প্রভৃতি সামস্ত শরীর-রক্ষি সৈন্য লইয়! কিছুকাল রামচন্ত্রের সহিত 
যশোহরে ছিলেন। এমন সময় একটি দুর্ঘটন! ঘটিল। 

রামাই ঢুঙ্গী নামক একজন নরনুনদর জাতীয় ভাড় রামচন্ত্রের বরযাত্রিদলের 
সঙ্গে ছিল। ভীড়ামি তাহার ব্যবসায়; সে নানা ভঙ্গিতে রঙ্গ রসে সকলকে 
মোহিত করিয়া দেশে বিদেশে বাহবা লইত।* বিবাহের আসরে মে অনেক 
ভীড়ামি করিয়া হান্তরসের আমদীনী করিয়াছিল; ভাড় বলিয়া অনেকে 
তাহার অনেক রঙ্গ সহা করিয়াছিল। অবশেষে সে মাত্রা ছাড়াইল। এক দিন সে 
শৃশ্রগুস্ক কামাইয়া স্ত্রীবেশে অনার মহলে ঢুকিল এবং মহারাণীর সহিতও 
রসিকতা করিতে ছাড়িল না। হঠাৎ তাহার কোন রহস্তে মারাণী হুঃখিত ও 
অপমানিত বোধ করিলেন ; অবশেষে যখন জান! গেল যে, সে ছদ্মবেশী পুরুষ 
লোক, তখন তিনি অত্যন্ত কুদ্ধ হইলেন এবং রাত্রিকালে সেই ঘটন৷ প্রতাপাদিত্যের 
কর্ণগোচর করিলেন । সুন্দরবনের সেই ছুদধাস্ত ব্যাপ্রতুল্য নরপতি মহারাণীর 
কথ শুনিবামাত্র ক্রোধে জলিয়। উঠিলেন ; হয়ত: তিনি সে সময় অত্যন্ত চিন্তাকিষ্ 





রাজ দরবারে বিদূষক রাখা এদেশীয় চিরস্বন প্রথা! । আকবরের সভায় বীরবল এবং 
রাজ! কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় গোপান ত'ড়ের আশ্পর্ার কথা সর্বজন বিদিত। সেই ভাবে রামাই 
ভশড় কন্দর্পনারার়ণের সমক্ধ হইতে রাজসভায় প্র্য় পাইয়াছিল। বালক রাষচন্দতরকে সে 
কিছুমাত্র তন্ব করিত ন|। 


৩১৬ :_ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 

ব| স্ুরাপানে অপ্রক্কতিদ্থ ছিলেন । তিনি তাঁবিলেন, জামাতা! রামচন্ত্র এ জন্ত দৌধী, 
তাই রুক্ষ কণে হুকুম দিলেম, রামচন্দ্র ও রামাই ভীড় উভগ্বেরই গ্দীন লইতে 
হইবে। কথাটা তখনই অন্দর মহলে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল; লোকে ভাবিল, রাজার 
ছকুম, ইহা নড়িবে না। মহারাণী ব্যস্ত ও অগ্রতিভ হইয়। পড়িলেন, তিনি এত 
আশঙ্কা করেন নাই। এ সময়ে রামচন্ত্র শয়ন ঘরে ছিলেন, বালিক! বিমলা মায়ের 
নিকট হইতে সর্বনাশের সংবাদ পাইয়া দৌড়িয়া গিয়া স্বামীকে জানাইল। 
রামচন্তু অরবয়স্ক যুবক, তিনি প্রাণভয়ে অস্থির হইয়া! পড়িলেন। এমন সময়ে 
যুবরাজ উদয়াদিত্য আসিয়৷ তাহাকে বুঝাইলেন, কিন্ত কিছুতে তাহাকে 
শান্ত করিতে পারিলেন না। প্রতাপাদদিত্যের এমন ক্রোধ যে সহস। প্রজলিত 
হইয়! একটু পরে নিভিয়া যাইত এবং তাহার স্নেহার্ হৃদয় উন্মুক্ত করিয়। দিত, 
উদয়াদিত্য তাহা! জানিতেন। কিন্তু রামচন্দ্রের তাহাতে প্রত্যয় হইল ন|। তাঁহাকে 
অত্যন্ত ব্যাকুল দেখিয়া! অবশেষে যুবরাজ কৌশল করিয়। তাহার গলায়নের পথ 
সোজ। করিষা দিলেন। রামচন্দ্র গোপনে সদদলবলে নৌকায় উঠিলেন, এবং 
চৌধষ্ি দাড়যুক্ত নিজ তরণীতে উঠিয়া দ্রুতবেগে সেই রাব্রিতেই স্বদেশাভিমুখে 
পলায়ন করিলেন। * তীহার সেই দ্রুতগামী কোশ! নৌকাতে কার্মান সঙ্জিত 
ছিল। যখন তাহারা নিরাপদে বাহিরে ঝড় নদীতে পড়িলেন, তখন কামানে 
অগ্নি সংযোগ করা হইল; তোপধ্বনির কারণ অনুসন্ধান করিয়া! রাত্রিশেষে 
প্রতাপাদিত্য বুঝিলেন, রামচন্ত্র পলাইয়া৷ গেলেন। তিনি তখনই তীহাকে 
ফিরাইয়া৷ আনিবার অন্ত চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কোন ফল হইল না। সম্ভৰত: 


পেস শিীশিশীশীশীিশ শী শীট িিপিপশশিসিটিি পাপী শি 


ঘটককাররিকায় আছে ( উহ্থার ব্যাকরণ দোষ অবন্থ উপেক্ষনীয় ) ১ 
“শ্রত্বা নকল-সংবাদং নৃপস্ক প্রমুখাততঃ 
চতুঃবষ্টিদযুত। নৌরানীতা। মহাঁমতি$॥ 
নালীকৈঃ নজ্জিত। খ্বৈরং সৈন্য স্থৈঃ পরিরক্ষিত।। 
ত্তারোহণং কৃত্বা প্রগৃহয নালীকাযুধং 
তর্ণং গমনবার্থাঞ্চ নালীকধ্বনিভিদ দে । 
কম্পয়িত্ব। শক্রপুরীং স্বরাজ্যে পুনরাগত$ ॥ 
এইরূপ চৌহটি-ঈাড়ের সশস্ত্র সুন্দর রণতরী তখন বঙ্গদেশে প্রস্তুত হইত। রামচন্দ্র ও 
ডৎপুজ্জ কীতিনারায়ণ নৌধুদ্ধে বিখ্যাত ছিজেন। 1115:07) ০119997 981578, 6০. 2চ1--8. 


রামচন্দ্রের বিবাহ ৩১৭ 


তাহার সংবাদ বাহক রামচন্ত্রের নৌক! ধরিতে পারে নাই, অথবা পারিলেও 
রামচন্ত শ্বশুরের ব্যবহারে ক্রোধান্ধ হইয়! ফিরিয়া আসিতে সম্মত হন নাই । * 
ব্যাপারটা এই মাত্র। ইহার ফলে কিন্তু প্রতাপের স্বন্ধে কলঙ্কের ডালি 
চাপিয়াছে। অনেকেই মনে করেন, তিনি জামাতার হত্য। সাধন করিয়া তাহার 
রাজা ব৷ সমাঞ্জাধিপত্য দখল করিবেন, ইহাই তাহার কল্পনা ছিল; রামাই ঢুঙ্গির 
চঙ্গটা একট! উপলক্ষা মাত্র, রামচন্দ্রকে খুন করার উদ্দেন্ত তাহার পূর্ব হইতে 
মনে মনে ছিল। ইহার উত্তরে কয়েকটি কথা বলা মাবশ্তকঃ; প্রথমতঃ হিন্দুর 
ছেলে প্রতাপ কি এতই রক্ত-পিপাস্থ পাষণ্ড ছিলেন যে, বিবাহাস্তে বালিক৷ 
কন্তাকে বিধবা করিয়া জামাতা! খুন করিতে উগ্ভত হইবেন? দ্বিতীয়তঃ সেই 
উদ্দেগ্তই যদি থাকিত, তবে বরযাত্রিগণ যশোহরে পৌছান মাত্র বিবাহের পূর্বান্ে 
রামচন্দ্রকে খুন কর! তীহার পক্ষে কি অমন্তব হইত? এ্রতাপাদিত্যের কি একটু 
বুদ্ধি-কৌশলও ছিল ন1? তৃতীয়ত: সত্যসত্যই যদি তিনি রামচন্ত্রকে হতা। করিবেন 
বলিয়! মনে ভাবিতেন, তবে কি রামচন্দ্র পলায়নের পন্থা! পাইতেন? তৎক্ষণাৎ 
তাহার হুকুম তামিল করিবার লোক কি পুরীর মধো ছিলনা ? চতুর্থতঃ কন্তার 
মঙ্গল, মাতা যেমন দেখেন, অন্তে তেমন দেখে না; মগারাণী রামাই ভীড়ের 
উপর অসস্তষ্টা হইয়াছিলেন এবং তাহার কারণও ছিল; জামাতার প্রতি তাহার 


* গল্পটিকে আরও জ'কাল করিবার ভন্ত এরূপ কথিত আছে, প্রতাপাদিভের লোকের। 
নদী মধ্যে প্রকাণ্ড বৃক্ষ ফেলিয়া পথ বন্ধ করিয়া রাগিয়াছিল, কিন্ত রামমোহন মল্প চৌটি 
দাড়ের সেই প্রকাঁও নৌক। উহার উপর দিয়া টানিরা পার করিয়া দিয়াছিলেন। প্রতাপের 
লোকে যে কখন্‌ পথ বন্ধ করিবার সময় পাইল এবং কামানযুক্ত হদীর্ঘ রণতরী মল্লবর কিরূপে 
টানিয়া পার করিয়া দিলেন, তাহা বিশ্বাস করিবার সাধ্য আমাদের নাই! কোন্‌ 
নদীতে পড়িয়া রামচন্দ্র তোপধ্বনি করিলেন, তাহাও তর্কস্থল হইয়াছে। ভৈরব-তীর্্বী 
আধুনিক যশোহর সহরকে প্রতাপাদিত্যের রাজধানী মনে করিয়া রবীন্তরনাথ স্বপ্রণীত 
““বৌঠাকুরাজীর হাট” নামক উপন্যাসে লিখিয়াছিলেন যে, রামচন্দ্র ভৈরববক্ষ হুহতে যে 
তোপধ্বনি করেন, তাহাতে প্রতাপের নিদ্রাভঙ্গ হয়। কিন্ত বুমধাট হইতে ভৈরবের দূরত্বঃ 
অন্ততঃ ৫১1৬ মাইল হইবে। গত ২৫ বঙদরে উপন্তাসখানির বহু সংস্করণ পার হইয়াছে, 
[কন্ত ছুঃখের বিষক্প এই সাধারণ ভ্রমটি মংশোধিত হয় নাই। ইছা! অতীব ক্ষোভের বিষয়। 
উদ্ত উপন্যাসে তৈরবস্থুলে যমুনা বা ইছামতী হওয়া উচিত। কোঠাকুরাণীর হাটি, ১১শ 
পরিচ্ছেদ, নুতন সংস্করণ, ৭৩পৃঃ। 


৩১৮ ধশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


আক্রোশ হইতে পারে না; প্রতাপাদিত্য রাক্ষস হইলেও মহারাণীর তেমন কোন 
অপঝ|দ ছিল না) সম্মুখে জামাতার হত্যার উপক্রম হইলে, তিনি কি কোন 
প্রকার প্রবোধ ব। কাতর প্রার্থনা দ্বার তাহা রদ্‌ করিতে পারিতেন না? 
পঞ্চমতঃ প্রতাপের সে সংকল্প যদি থাকিত, তাহা হইলে তিনি ভাবী আত্মীয়তার 
প্রত্যাশায় বাকৃলা রাঙ্গের রক্ষণাবেক্ষণ করিতে চেষ্টা করিতেন না এবং প্রয়োজন 
হইলে কদর্পের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই স্ববলে দেশ অধিকার করিবার জন্ 
উদ্যোগী হইতেন। যে ভাবেই আমর দেখিতে চেষ্টা করি, প্রহাপাদিত্য 
একেবারে মূর্থ ব৷ একান্ত দস্থা-প্রক্ৃতিক না হইলে জামাতাকে হত্যা করিতে 
উদ্যত হইতেন না। , আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, দৈবদোষে হঠাৎ পিতৃবাকে হত্যা 
করিয়৷ তিনি চরিত্র কলঙ্কিত ও জীবন বার্থ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। নতুব৷ ধাহার 
দান ধর্মের শুত্র যশোরাশি দিগন্ত আলোকিত করিয়াছিল, পুক্র-প্রতিম জামাতার 
হত্যা। সাধনের নারকায় প্রবৃত্তি তাহার স্কন্ধে আরোপিত হইতে পারে না। 
ক্রোধান্ধ হইয়। প্রতাপাদিত্য রামাই ভাড়ের সঙ্গে রামচন্তরেরও হত্যার হুকুম 
চীৎকার করিয়। দিতে পারেন, এ কথা হয়তঃ অস্বীকার করিবার উপায় নাই। 
বাস্তবিক পক্ষে কাহার মানসিক এই জাতীয় কোন সংঙ্ক্ন জাগিয়াছিল বলিয়া 
ধরিতে পারি না। অনেক পিত! ঘটনাচক্রে ক্রোধান্ধ হইয়! রুক্ষ কণ্ঠে পুত্রের 
মৃত্যুর আজ্ঞা দিয়া থাকেন, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহার হৃদয়ের ভাব স্বতন্ত্র থাকে 
এবং যাহারা সে হুকুমের ভাষা শুনে, তাহারও সত্য বলিয়! উহা ধরিয়া লয় না। 
তাই মনে হয়, এইরূপ এক প্রকার রাগত ভাষায় প্রতাপ জামাতাকে হত্যা 
করিবার কথা ,বলিয়া ফেলিয়াছিলেন, কিন্তু কার্ধ্যতঃ তাহা! মৌধিক ক্রোধের 
চিহ্ন মাত্র। সে শবে অন্দর মহল ব্যতিব্স্ত হইয়া পড়িলেও, প্রতাপাদিত্য নিজ 
আদেশ প্রতিপালিত হওয়াইবার জন্ত আর কিছু করিয়াছিলেন বলিয়! কোন 
প্রমাণ নাই। রাত্রিশেষে তিনি যখন কামানের শব্দে জানিলেন যে, রামচন্দ্র 
পলায়ন করিয়ীছেন, তখন তিনি অবস্থার গুরুত্ব বুঝিলেন এবং নিশ্চয়ই নিজে 
অনুতপ্ত হইয়৷ রামচন্দ্রকে ফিরাইয়া আনিবার জন্ প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন ; 
সে চেষ্টায় কোন কাজ হয় নাই। তখন তিনি জামাতার প্রতি অসন্তষ্ট হইয়া 
রহিলেন এবং তাহার সহিত সম্বন্ধ রহিত করিয়! দ্িয়াছিলেন। হয়তঃ তিনি 
ভাবিয়াছিলেন, “যম জামাই ভাগিনেয়, কখনও আপনার হয় না” । 


রামচজের বিবাহ ৩১৯ 


অনেক সহ্ৃদয় লেখক প্রতাপের চরিত্র সম্বন্ধীয় এই নারকীয় প্রবাদ সত্য 
বলয় ধরিতে পারেন নাই। রোহিণী বাবু লিখিয়া গিয়াছেন “বাস্তবিক পক্ষে 
প্রতাপের স্তায় চরিত্রে এই মকল কথা কতদূর সতা জানি না । শত্রপক্ষ হইতে 
প্রতাপের সম্মান খর্ব করিবার জন্ত হয়ত মিথ্যা রটন! মাত্র। তাহার এই 
লোকাতীত প্রতিভা, অসাধারণ বাহুবল, দিয্মগুল বিঘোষিত শুভ্র যশোরাশি 
অবলোকন করিয়! ঈর্ষাপরবশ শক্রগণ, আত্মীয়-বিচ্ছেদ মানসে প্রতাপের নামে 
অনর্থক এই প্রবাদের স্ষ্টি করিয়৷ তাহার শুভ্র যশোরাশিতে কালিমা ঢালিতে চেষ্টা 
করিয়াছিল ।+% শুধু এই একজন লেখক নহেন, বুজনে মনে করেন, বসস্তরায় 
ও তাহার পুত্রগণের ষড়যন্ত্রে প্রতাপের সহিত তাহার জামাতার বিবাদ সৃষ্টি 
করিবার জন্য, রামাই ভীড়কে প্ররোচিত করিয়৷ এই ঘটনা সংঘটিত হয়। কিন্ত 
ঘটনার এই কারণ আমরা মানিয়৷ লইতে পারি না। আমরা পুব্বেই দেখাইয়াছি, 
ইহার ৭1৮ বৎসর পূর্বে বসস্ত রায় ও তাহার জো্ঠ পু গোবিন্দ রায় প্রতাপ হস্তে 
নিহত হন। কচুরায় এ সময় আগ্রা বা রাজমহলে ছিলেন; চাদ রায় প্রভৃতি 
বসন্তের অন্ত পুন্রগণ কোথায় কি ভাবে ছিলেন, ঠিক জানা যায় না। যেখানেই 
থাকুন, তাহাদের কোন ফড়যন্ত্র করিবার সাহস বা স্থঘোগ ছিল বলিয়া মনে হয় না। 

যাহা হউক, রামচন্দ্র নিরাপদে মাধবপাশায় পৌঁছিয়া শ্বশুর বা পড়ীর সহিত 
সকল সম্বন্ধ রছিত করিলেন; তিনি উহাদের নাম পর্য্যন্ত শুনিতে পাঁরিতেন না। 
শবসশ্তরের প্রতি তাহার ক্রোধের কারণ ছিল; কিন্তু যে বালিকা স্ত্রী একাস্ত 
পতিব্রতার মত হয়ত পিতার বিরাগভাজন হইয়াও, স্বামীর জীবন রক্ষার হেতু 
হইয়াছিলেন, তাহার প্রতি বিরূপ হওয়া রামচন্ত্রের পক্ষে অর্ধাচীনতার পরিচায়ক 
ভিন্ন কিছু নহে। রামচন্দ্র সে বার যশোহর-যান্রাই কেমন অমঙলস্থচক ছিল। 
তিনি ভাবিরা ছিলেন মাধবপাশীায় পৌছিলে নিরুদ্বেগ হইবেন, কিন্ত বিধির চক্রে 
নূতন বিপদ তীহার. জন্ত অপেক্ষা করিতেছিল। তাহার অনুপস্থিতি কালে 
আরাকাণের রাজা হঠাৎ বাকল! আক্রমণ করিয়া কতকগুলি স্থান অধিকার 
করিয়া লইয়াছিলেন। ডুজারিকের বিবরণী ভইতে আমর! জানিতে পারি, 
“আরাকাণ-রাঁজ পটু'গীজদিগের হস্ত হইতে সন্দীপ অধিকার করিয়! গর্বে 
আত্মহাঁর। হইয়াছিলেন ; এক্ষণে বঙ্গের অন্যান্ত সকল রাজ্য দখল করিয়া লইবার 


এ িপিপপপসপীসপিসীপা পিপিপি? ৮৮০ পি 








| বাক্‌লা, ১৭৩ পৃঃ । 
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মতলব করিয়৷ তিনি অকন্মাৎ বাকৃল! রাজ্যের উপর পতিত হইলেন এবং অনায়াসে 
অধিকার করিয়া! লইলেন, কারণ তথাকার রাজ! তখন দেশে ছিলেন ন! এবং 
তিনি তখনও অল্পবয়স্ক ।”* সম্ভবতঃ সম্বীপের যুদ্ধকালে পূর্ববত্তী সন্ধি অনুসারে 
বাক্লা বা যশোহর হইতে কোন ও সাহায্য না পাইয়া! আরাকাণ-রাজ অতান্ত 
ুদ্ধ হইয়। সর্বগ্রথমে বাকৃলার সমুদ্রকুলবর্তী কতকাংশ জয় করিয়৷ লইয়াছিলেন 
এবং প্রতাপের রাজ্যাক্রমণের উপক্রম করিতে ছিলেন। এমন সময়ে রামচন্্ 
রাজধানীতে ফিরিয়া আসিলে, সমুদ্র-সংলগ্ন কতকাংশ আরাকাঁণ-রাঁজকে দিয়! সন্ধি 
করা হয়, তখন হইতে এ সকল স্থানে মগের! আসিয়। বসতি আরম্ভ করে। 
বিশেষত: এবার রামচন্দ্র শ্বশুরের শত্রু হয়া তাহার রাজ্য আক্রমণ করিবার জন্য 
মগরাজকে উত্তেজিত করেন এবং সম্ভবত: এজন্ত তাহাকে সাহায্য দিতে উদ্যোগী 
হন। এই সময়ে যশোহরে কাভীলোর আগমন ও তাহার কারারোধ ঘটে, সে কথা 
আমরা পুর্বে বলিয়াছি। আত্মরক্ষার জন্য প্রতাপাদদিত্যকে কিরূপ কুটনীতির 
আশ্রয় লইতে হয়, তত্ডিনন গত্যান্তর ছিল কি না, তাহা! এ ঘটন! হইতে স্পষ্টতঃ বুঝা 
যায়। কূটনীতি কখনই ধশ্মান্ুমোদিত না হইতে পারে, কিন্তু সকল সময়ে সব 
দেশেই দেখিতে পাওয়া যায়, রাজন্তাবর্গের পক্ষে অবস্থাবিশেষে উহার শরণাপন্ন 
হওয়া ভিন্ন উপায়াস্তর থাকে না। 

রামচন্দ্র বীরপুরুষ ছিলেন। ঘটকদ্দিগের মুখে তাহার বীরত্বের প্রশংসা! আর 
ধরে না। উক্ত ঘটনার কয়েক বখসর পরে যখন তিনি প্রাপ্ত-বয়ন্ক হন, তখন 
তুলুষাধিপতি ছুপদীস্ত লক্ষ্মণ মাণিক/কে স্ববলে ধরিয়া আনিয়া মাধবপাশায় কারারুদ্ধ 
করিয়া রাখেন। চিরকালই জীনিতাম, বীরের মর্ধ্যাদা বীরপুরুষেই জানেন; 
কিন্তু রামচন্ত্র তাহা জানিতেন না । তীহার বীরত্বে কোন মার্ষিত উদারতার 
পরিচয় পাই নাই, নতুবা! রাম লক্ষণে সম্প্রীতি সংস্থাপিত হইলে, উভয়েরই 


পপ ীপীিপপিস্পপাআপাপাপ্পপ পা পাপাশিশিিশপা? 
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রামচন্দ্র বিবাহ ৩২১ 


রাঁজশক্তির গৌরব বাড়িত। ছুঃখের বিষয়, কিছুদিন পরে রামচন্দ্র লক্ষণ মাধিক্যকে 
নুশংসের মত নিহত করিয়া স্বীয় কাপুরুষতারই পরিচয় দিয়াছিলেন। এ ঘটন! 
পরে ঘটিয়াছিল। কিন্ত পূর্ব হইতেও ত্ঠাহার প্রতি প্রতাপাদিত্যের বিরক্তি বা 
অশ্রন্ধার কারণ ছিল। 

যশোহর হইতে পলায়ন করিয়া! আসিবার পর, রামচন্ত্র বহুদিন মধ্যে বিবাহিত! 
পত্বীর কোন সংবাদ লন নাই এবং এমন কি, তাহার প্রেরিত পত্রবাহকের মুখেও 
কোন সংবাদ দেন নাই । অবশেষে বিমল] এক ছৃংসাহমিক কাণ্ড করিলেন । 
বিবাহের চারি পাঁচ বৎসর পরে তিনি ম্বামি-সন্নিধানে ফাইবার জন্ত পিতার নিকট 
অভিলাষ জানাইলেন। প্রতাপাদিত্য জামাতার প্রতি বিরক্ত থাকিলেও কন্ঠার 
দুঃখে অত্যন্ত মর্মাহত ছিলেন । বিশেষতঃ এ সময়ে তাহার জীবনের বেলা শেষ 
হইয়া আসিতেছিল; পূর্ণ যুবতী বাঁজ-নন্দিনীর ভবিষ্যৎ ভাবিয়াও তিনি ব্যথিত 
হুইতেছিলেন। তিনি কন্তার প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন) এমন কি, নিজেই 
উদ্যোগী হইয়া অপরিমিত ধন-রদ্র ও তৃমিবৃত্তি যৌতুকম্বরূপ দিয়া উপযুক্ত লোকজন 
ও সাজ-সরঞ্জাম সহ নৌকাযোগে কন্টাকে পাঠাইয়া দিলেন। * উদ্বিগ্ন 
যশোহর-পুরী সাশ্রুনেত্রে সে দৃশ্ত দেখিল। যদি রাজা রামচন্ত্র পত্রীকে প্রত্যাধ্যান 
করেন, তাহা হইলে তাহার বা তীহার পিতার মুখ রাখিবার স্থান থাকিবে না) 
এজন্ত প্রকাশ্তটে সকলকে জানান হইল যে, রাজপুত্রী কাশা যাত্রা করিলেন । 
বাস্তবিকই যদি তিনি এবার স্বামী কর্তৃক গৃহীত ন! হতেন, তাহা হইলে -ঘশোহরে 
ফিরিয়। না আসিয়া কাশী যাইতে পারেন, এমন সমস্ত ব্যবস্থা স্থির ছিল। | 

যথা সময়ে রাজপুত্রীর তরণী সমূহ মাধবপাশার সন্নিকটে আসিয়া পৌছিল। 
বিমলার আশা ছিল, রাজ! রামচন্দ্র সংবাদ শুনিবামাত্র তীাভাকে গ্রহণ করিতে 
আসিবেন, কারণ তিনি ত স্বামীর চরণে কোন অপরাধ করেন নাই, স্বামীও ত 
তখন পর্যন্ত অন্য বিবাহ করেন নাই | ঘটকের! তাহাকে “মহামতি বলিয়া ব্যাখ্যাত 
করিয়াছেন। বিমল! আসিয়াছেন, সে সংবাদ রিল; কিন্তু সংবাদ পাইয়াও 
রামচন্দ্র তাহার কোন সং বাদ লইলেন না। মাধবপাশার অদুরে,দক্ষিণ' পশ্চিম কোণে, 
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যেখানে ক্ষুদ্র নদীর কুলে বিমলা স্বামি-দেৰতার ককপাকাজ্জা করিয়া দিনের পর দিন 
মন্্মকষ্টে অতিবাহিত করিতে লাগিলেন, তথায় রাজ রামচন্দ্র না আনুন, বধ্মাতাকে 
দেখিবার কৌতৃছলে প্রজাকুল ব্যাকুল হইয়া দলে দলে আসিতে লাগিল। জন- 
সমাগমে সেখানে সপ্তাহে ছুই দিন করিয়া হাট বসিতে লাগিল। সে হাটের 
নাম হইল, বৌ ঠীকুরাণীর হাট ।” কত ত্রাহ্গণ বা তিক্ষুক রাজপদ্বীর দর্শন 
লাভ করিয়৷ রিক্তৃহন্তে ফিরি:তন না; কত দীন ছঃখী বধূমাতার চরণ ধুলি লইতে 
আসিত, তিনি তাহাদিগকে আশাতিরিস্ত দান করিতেন। দান-মাহাত্ম্য চতুর্দিকে 
বিঘোষিত হইলে, লোক-সংখ্যা ক্রমশ? বাড়িতে লাগিল এবং তত দীর্ঘকাল নৌকায় 
বাস করাও কষ্টকর হইয়া উঠিল। তখন বিমলা সেই স্থান হইতে একটু দূরে 
সারসী গ্রামের নিকট নৌকা! রাখিয়া, তীরের উপর তান্থু খাটাইয়! তন্মধ্যে বাস 
করিতে লাগিলেন । 

রামচক্জ্র যে কৃপা করিয়া বিমলাকে দেখিতে আসিবেন, সে দুরাঁশা গেল; তিনি 
যে তাহাকে গ্রহণ করিয়।, কোন প্রকারে পদতলে আশ্রয় দিবেন, সে ভরসাও 
বিগত প্রায় ; যশোহর ফিরিয়া যাইবার ইচ্ছা বা সম্ভাবনা নাই; স্বামীর চরণপ্রান্ত 
তাগ করিয়াই বা লাভ কি; এইরূপ চিন্তায় দিন কাটিতে লাগিল। অবশেষে 
রাজমাতা সমস্ত বার্তা শুনিয়া বধৃকে আনিবার জন্ত পুত্রকে আদেশ করিলেন। 
তৎপরে কি হইল, তাহা সিদ্ধহস্ত'রোহিণী কুমারের স্থন্দর সংযত ভাষায় বলিতেছি। 
গ্রামচন্ত্র জনন'র আদেশ পালনের কোন উদ্ভোগ করিলেন না। ইহাতে 
রাজমাতা নিতাস্ত তুদ্ধা হইয়া, পুক্রবধুকে ম্বতবনে আনিবার জন্য স্বয়ং তাহার 
নৌকায় গমন করিলেন। শ্বশ্রকে সমাগতা দেখিয়া রাজমহিষী বিমলাদেবীর 
পূর্বস্থৃতি জাগিয়! উঠিল। তিনি অবগুষ্ঠনে মুখচন্ত্র আবৃত করিয়া দর পরিপূর্ণ 
এক সুবর্ণ থালা তাহার চরণ প্রান্তে রাখিয়া, তাহাকে প্রণাম করিলেন । রাজমাতা 
বহুমূল্য অলঙ্কার পরিপূর্ণ গজদস্ত নির্মিতি পেটিকা, বধূর হস্তে দিয়া আশীর্বাদ করতঃ 
তাহাকে ক্রোড়ে ধারণপূর্ববক মুখচুদ্ধন করিলেন । বধূর ত্রমর-কৃষ্ণ পক্ষ-পংক্তি 
অশ্র-নিষিক্ত দেখিয়া, তিনিও অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন; পরে মহা 
সমারোছে বধূকে লইয়! রাজরানী মাধবপাশায় প্রত্যাগত হউলেন।” * 


" বাক্লা, ১৭৫ পৃষ্ঠা । প্রতাপ-কন্ত। প্রত্যাখ্যাত! হইয়া কাশী চলিয়া! বান নাই। রবীন্দ্র 
নাথেয় উপন্কাস উপন্কাসই, উ্হীতে উতিহর্দীসক বিশেষ কিছু নাই। 


মোগল-সংঘর্ষ | ৩২৩ 


কয়েকদিন পরে রামচন্ত্র পল্মীকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রতাপ-ছুহিতা৷ 
তখন নিজের চরিত্রগুণে রাজ্যেশ্বরের হৃদয়রাজ্য অধিকার করিয়া লইলেন। 
তাহারই গর্ভে রামচন্ত্রের কীর্তি নারায়ণ ও বস্থদেব নামক দুই মহাৰলশালী 
পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। রামচন্ত্রের মৃত্যুর পর কীর্ঠিনারায়ণ রাজা হন; তিনি 
মহাবীর এবং নৌধুদ্ধে স্প্রসিদ্ধ ছিলেন। * তিনি মেঘনার উপকূল হইতে 
ফিরিঙ্গি দিগকে বিতাড়িত করিয়। ঢাকার নবাবের সহিত মিত্রতা স্থাপন করেন। 
কীন্তির পরে বন্দে নারায়ণ রাজত্ব করেন। প্রতাপ-দৌহিত্র বস্থদেব নিজ 
পুভ্রের নাম রাখিয়াছিলেন-- প্রতাপ নারায়ণ; তাহারই বর্তমান নিঃশ্ব বংশধরেরা 
কাষে না হইলেও, অন্ততঃ নামে, এখনও চন্জুদ্বীপের বাজা ও সমাঞ্জপতি 
বলিয়। সম্মানিত। 


ভ্রিংস্শ পল্সিচ্ছে দ--্মোগল- নতঘ্র্ষ 
০১) 
সানসিংহ 


পাঠান রাজত্বের অবসানে সমরবিজয়ী মোগলেরা বঙ্গের স্বামিত্ব লাভ করিলেন 
বটে, কিন্তু প্রক্কৃত পক্ষে ২৫ বৎসরের মধ্যে এদেশকে শাসনতলে আনিতে পারেন 
নাই। ১৫৮* ধৃষ্টাব্বে যখন দেশময় তুমুল বিদ্রাহ উপস্থিত হয়, তখন হুদক্ষ 
সেনানী টোউরমল্ল বিদ্রোহী জমিদারবর্গের কতককে নির্জিত ও কতবকে 
বশীতৃত করিয়া বঙ্গীয় রাজস্বের এক হিসাব প্রস্তত করেন; কিন্তু হিসাব শুধু 


১১০৩4০22০22 সপ শী শি শীীশীশশীীশীশীিি শ্িিিশাপীশ্সিপাশীপীপাশী পিপিপি বাপ পপ 


চন্দত্বীপের কারস্থ-কুলকারিকায় আছেঠ_ 
“কীত্তি নারায়ণো। বীরো মহ্ামানী তদঞ্জ ১ 
জগদেকশৃর£ মোহপি নৌযুদ্ধে হপ্রসিদ্ধকঃ 
মেতবনাদ্দোপকুলে ন ফেরঙ্গ-সৈনিকেঃ নহ। 
অভ্ভুতং সমরং কৃত্বা তীরাৎ সর্ধবানতাড়র়ৎ ॥ 
জাহাঙ্গীর পুরাধীশো নবাবে! ববনম্ততঃ | 
স্থাপয়্ামাম মি্ত্বং সার্ধং তেন প্রযদ্ধতঃ' ॥ 


২২৪ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


কাগজেই থাকিল, আগ্রা হইতে অর্থ আসিয়। বঙ্গের যুদ্ধব্যয় চীলাইতে লাগিল 
বটে, কিন্তু বিংশ বৎসরের মধো এদেশ হইতে কপদ্দিকমাত্র ও রাজকোষে প্রেরিত 
হইয়াছিল কিন! সন্দেহস্থল। খা আজম বা শাহাবাজ খ। আসিয়া অবস্থার 
বিশেষ কোন পরিবর্তন করিতে পারিলেন না। তখন আসিলেন বাদশাহ 
আকবরের সর্বপ্রধান সেনাপতি রাজা মানসিংহ। তিনি ১৫৮৯ থুঃ অব হইতে 
১৬০৪ পধ্যন্ত বঙ্গের স্বাদার ছিলেন। ইহার মধ্যে ১৫৯৮-৯ অবে তিনি 
বাদণাহেৰ আদেশে একবার মাত্র দাক্ষিণাত্য জয় করিতে গিয়৷ বঙ্গে অনুপস্থিত 
ছিলেন। ১৬০০ অঞ্জে তিনি পুনরায় এদেশে আসিয়া চারি বৎসর কাল প্রবল 
প্রতাপে কাধ্য চালাইয়।* ১৬০৪ খুঃ অবে স্ব-ইচ্ছায় কার্য ত্যাগ করিয়৷ চলিয়া 
যান। ১৬০৫ অবে আকবরের মৃত্যুর পর যখন তৎপুজ্র জাহাঙ্গীর বাদশাহ হন, 
তখন তিনি মানসিংহকে রাজধানীর চক্রান্ত হইতে দূরে রাখিবার জন্য পুনয়ায় 
তাহাকে বঙ্গের শীসন-কার্ষেয প্রেরণ করেন। কিন্তু এবার মানসিংহ ৮ মাস কাল 
মাত্র আগ্রা হইতে দুরে ছিলেন, সে সময় তিনি রাজমহল ছাড়িয়া পূর্বদিকে 
কোথায়ও অগ্রসর হইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না; তিনি বঙ্গের স্বাস্থ্যকে বড় ভয় 
করিতেন, + বিহার ছাড়িয়া সহজে বঙ্গে আসিতে চাহিতেন না; বিশেষতঃ 
উক্ত ৮ মাসের কতকাংশ যাতায়াতে গিয়/ছিল, অবশিষ্ট স্বপ্প সময়ের মধ্যে 
দুঃসাহসিক অভিযানে যোগ দেওয়! যায় না। ্ৃতরাং ১৬০৪ খৃষ্টাবই প্রকৃতপক্ষে 
ত্রাহীর বঙ্গ শাসনের শেষ বংসর ; উহারই মধ্যে তাহার সহিত প্রতাপাদিত্যের 
ভীষণ সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। 

গ্লানসিংহ ১৫৯২ খুঃঅবে কিরূপে উড়িষ্থা জয় করেন, তাহা আমরা দেখিয়াছি। 
তৎপরে ১৫৯৫ অবে তিনি রাজমহলে রাজধানী স্থাপন করেন।! এ বতসরই 
তিনি ভূষণার বিদ্রোহ দমন জন্ত স্বীয় পুত্র ছুজ্জন সিংহের অধীনে একদল সৈন্য 
পাঠান। এই সময়ে তুঞ্ারাজগণ পাঠানের সহিত যোগ দিয় মোগলের বিপক্ষে 
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? কালে এই সমৃদ্ধ সহর আকবর নগর নামে অভিহিত হইত।  রাজমহলে এখন জঙ্গল 
মধ্যে মানসিংহের রাঁজ-প্রানাদের ভগ্মাবশেষ আছে। 


'মোগল-সংঘর্ষ ৩২৫ 


দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। উড়িষ্যার ঈশা খবর পুত্র পাঠান সদ্দীর সুলেমান এবং 
শ্রীপুরের কেদার রায় উভক্কে আসিয়া যুদ্ধ করেন। সুলেমান নিহত ও কেদার 
রায় পরাজিত হইলে ভূষণা অধিকৃত হয়। সুলেমানের মৃত্যুর পর তাহার কনিষ্ঠ 
ভ্রাতা ওসমান পাঠান বিদ্রোহের প্রধান নেতা হন। কুচবেহারের রাজা লক্ষ্মী 
নারায়ণ, জ্ঞাতি ভ্রাত৷ রঘুরায়ের সহিত বিরোধ করিয়া মানসিংহের বশ্ঠতা স্বীকার 
করেন। রথুরায় কত্রাভুর ঈশ! খা ও মাণুম থা কাবুলীর সহিত যোগ দিয়া প্রবল 
হইলে পুনরায় ছজ্জন সিংভ প্রেরিত হন। বিক্রমপুরের » ক্রোশ দুরে ঈশা ও 
মাশ্তম বহুসংখ্যক বণতরা লইয়! যে যুদ্ধ করেন, তাহাতে দুজ্জন সিংহ প্রাণ ্যাগ 
করেন। * কিছুদিন পরে মাশুম খ! রোগাক্রান্ত হইয়া মৃত্ামুখে পাতিত হন এবং 
ঈশা খা বগ্ঠতা স্বীকার করেন। লঙ্ষমীনারায়ণ মানসিংহকে কন্ঠানান করতঃ 
সন্ধিন্থত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। 1 

এইরূপে উত্তরবঙ্গ কতকটা! শাসনাধান করিয়া মানসিংহ দাক্ষিণাত্য বিজয়ের 
জন্ত চলিয়া যাইতে বাধ্য হন। তথন তাহার জোষ্ঠ পৃত্র জগৎ সিংহ বঙ্গের 
স্থবাদার হন। কিন্তু কয়েকদিন মধ্যে অকম্মাৎ আগ্রায়্ তাহার মৃত্যু ঘটলে, 
জগতের ১৫।১৬ বৎসর বয়স্ক পুণ্র মহাসিংহ পিতৃপদ পাইলেন।$ কিন্তু বঙ্গের 
মসনদ বালকের জন্ট নহে। শাসনের শিথিলত' দেখিবামান্র বঙ্গায় ভূঞ্কাগণ 
পুনরায় ঘোর বিদ্রোহী হইয়া উঠিলেন। ওসমানের অধীন ছুদীত্ত আফগানেরা 
ভদ্রকে বাদশাহী সৈম্তকে ভীষণভাবে পরাজিত করিয়৷ পুনরায় উড়িষ্যা দখল 
করিয়৷ লইল। শ্রীপুরের কেদার পরাক্রাস্ত নৃপতির মত শাসন করিতেছিলেন 
ভূষণার মুকুনদরাম পুনরায় মাথা তুলিলেন; বাক্লার রামচন্্র তখনও নাবালক, 
প্রতাপাদ্দিত্যের তত্বাবধানে তাহার রাজ্য নিরাপদ ছিল। সকলের মধ্যে 
প্রতাপার্দিতাই সর্বাপেক্ষা প্রবল হইয়া শিরোভ্তোলন করিলেন। এইবার তিনি 
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৩২৬ . যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


সত্য সত্যই প্রকাশ্ঠভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন। মহারাজ প্রতাপাদিত্য 
এইবার মহাসমারোহে নূতন করিয়া রাজতক্তে বসিলেন। রাজন্যয় যজ্ঞের মত 
এক বিরাট ব্যাপার অনুষ্ঠিত হইল; কত সমস্থ রাজন ও জমিদার, কত সন্ৃদয় 
আত্মীয় স্বজন আসিয়া আনন্দোৎসবে ও পরামর্শ-সভায় যোগ দিলেন। 
বহুদিন ধরিয়া যশোহরপুরী আনন্দলহরীতে আত্মহারা হইয়া! রহিল। স্বাধীনতা 
ঘোষণ! কর! কত বিপদ-সম্কুল এবং মোগল শক্র কত সমব-নিপুণ, প্রতাপ সকলকে 
তাহ! বুঝাইয়! দিলেন; সকলে সমবেত না হইলে দেশমাতৃকার সমুদ্ধার হইবে 
না, প্রতাপের পরাজয়ে প্রতাপের কি হইবে? হইবে দেশের সর্বনাশ, ইহাই 
যেন নকলে বুঝিয়া যান। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, এই সময়ে প্রতাপ কল্পতর 
হইয়৷ অপরিমিত অর্থ লুটাইয়৷ দিয়াছিলেন, ( ২৩৯ পৃঃ ) এবং দানের আ্রোতে 
সকলের ভক্তিগ্রীতি সমাকর্ষণ করিয়া ধন্ত হইয়াছিলেন। | 
কথিত আছে, প্রতাপাদ্দিত্য এই সময়ে নিজ নামে মুদ্রা প্রচারিত করেন। 
কোনও রাজার পক্ষে স্বাধীনতা ঘোষণার এমন নিদর্শন আর নাই। কিন্তু একান্ত 
দুঃখের বিষয় আমি বু বৎসর একাস্তিক চেষ্টার ফলেও এই মুদ্রার একটিও 
দেখিতে পাই নাই, সে কথ! পূর্বে বলিয়াছি (৫২ পৃঃ) এজন্য কোন প্রকার 
চেষ্টা, অনুসন্ধান, অর্থব্যয় বা সময়ক্ষেপে কাতর হুই নাই। লোকমুখে শুনি, 
প্রতাপাদিত্যের ত্রিকোণ মুদ্র। ছিল। চতুক্ষোণ, অষ্টকোণ, গোলাকার বা 
ডিম্বাকার প্রভৃতি নান! আকারের মুদ্রার কথ! জানি, কিন্তু অন্য কেহ ত্রিকোণ 
মুদ্রা গ্রচার করিয়াছিলেন বলিয়া শুনি নাই। তবে প্রতাপাদিত্যের ত্রিকোণ 
মুদ্রা থাক! বিচিঞ্জ নহে; তিনি ভ্বিকোণ মন্দির, ভ্রিকোণ পুকুর ব| 'পুষ্পাধার 
রচন! করিয়াছিলেন ( ১৩৬-৭ পৃঃ) বিশেষত্বের জন্ত বা তান্ত্রিকতার খাতিরে 
তিনি ত্রিকোণ মুদ্রাও প্রস্তত করাইতে পারেন। তাহার পতনের পর এদেশে 
মোগলের! এরূপতাবে তাহার কীত্তস্বৃতি বা স্বাধীনতার চিহ্ন বিলুপ্ত করিয়াছিল 
বে, সে সময়ে হয়তঃ বিশুদ্ধ রৌপোর মুদ্রাগুলি কতক লুণ্ঠিত হইয়া! নষ্ট হইয়াছিল, 
কতক লোকে ভয়ে বাহির করিতে ন৷ পারিনা গলাইয়৷ গহন! গড়িয়াছিল ব| 
মাটীর গর্তে পুতিয়া! রাখিয়াছিল। হয়তঃ কোনদিন দৈবাৎ এনপ মুদ্রা বাহির 
হইয়। পড়িতে গারে। কিন্তু তবুও যতদ্দিন তাহা চক্ষে না দেখিব, ততদিন 
তাহার অস্তিত্বে আন্থ। করিতে বা অন্কে বিশ্বাস করিবার জন্ত বলিতে পারি না। 


মোগল-সংঘর্ষ ৩২৭ 


শ্রীযুক্ত সত্যচরণ শাস্ত্রী মহাশয় প্রথমে এই মুদ্রার কথা প্রচার করেন। তিনিও 
মুদ্রা দেখেন নাই ; তিনি যে খোড়গাছির রাজা রাজেন্স নাথের মুখে উহার কথা 
শুনিয়াছিলেন, তিনিও নিজে মুদ্রা দেখেন নাই। রাজা মহাশয় রামনগর 
নিবাসী শ্রীবাণী সরকার নামক জনৈক কায়স্থের নিকট এই মুদ্রার কথা শুনেন। 
বাণী সরকার নবরনগরে যে মুদ্র! স্বচক্ষে দেখেন, তাহার সম্মুখ পৃষ্ঠে শ্শ্রীশ্রীকানী 
প্রসাদেন ভবতি শ্রীমন্মহারাজ প্রতাপাদিত্য রায়ন্ত”” এবং পরপৃষ্ঠে “বজং সিককা 
বছিমে! জরবে বাঙ্গাল মহারাজা প্রতাপাদিতা জার্দীল।” এইরূপ লেখা ছিল। 
যদ্দি ইহা! সতা হয়, * তাহা হইলে সম্ভবতঃ প্রথম পৃষ্ঠ! বাঙ্গলা অক্ষরে এবং 
পর পৃষ্ট। ফার্সী অক্ষরে সেই ভাষায় লিখিত ছিল। “জরবে? (টাক শাল ) শবে 
পর নিশ্চয়ই স্থানের নাম লেখা ছিল, কিন্তু উহার পঠোদ্ধার হয় নাই। এই 
টঙ্কশাল! ৰা টাকশাল কোথায়, তৎসম্বন্ধেও বহু অনুসন্ধান করিয়াছি । সম্ভবত: 
সুন্দরবনের আধুনিক ১৪৬ নং লাটে রাযমঙ্গল দুর্গের মধ্যে এই টাকশাল ছিল, 
সে কথ! আমর! পূর্বে বলিয়াছি ( ২০২ পৃঃ )। ধুমধাটে বহু অন্বসন্ান করিয়াও 
টাকশালের নিদর্শন পাই নাই। হয়ত: মোগলের ভাবী আক্রমণের আশঙ্কায় 
রাজধানী হইতে দূরে ছৃর্ভেগ্ঠ গুপ্ত স্তানে মুদ্রা পত্তত হইত। প্রতাপাদিত্যের 
রাজত্বের শেষ ভাগে তাহার নিজ নামাঙ্কিত মুদ্রা প্রচলিত হইয়া থাঁকিলেও 
তাহার পিতা ও তাহার নিজ রাজত্বকালে স্থলেমান করবাণীর পুত্র দাযূদের 
নামাঙ্কিত পাঠান মুদ্রাই অধিক চলিত। আমি ঈশ্বরীপুর অঞ্চলে মুদ্রার অনুসন্ধান 
করিতে গিয়া কয়েক স্থলে দাযুদের মুদ্রাই পাইয়াছি ; এমন কি যশোহরের উত্তর 
ভাগে বারবাজার প্রভৃতি স্থানেও এই মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। উহাতে দিষ্লীর 
সথরবংশীয় পাঠান বাদশাহগণের মন্গকরণে দেবনাগর অক্ষরে “শ্ীদাউদসাহী” 


এ শশীশ্পী তত শাপলা সপ এ পপ পিল 
২২ িাীশীশটশীটি পিসি িিশীশিপাশটি 





* উক্ত ব্যক্তির মুখের উক্তি বিশ্বাসযোগ্য কিনা তদ্িষয়ে স্বয়ং রাজ। রাজেক্রনাথও 
সন্দিহান ছিলেন। তিনি যেমন শুনিক্াছিলেন, তেমনি কথাগুলি নিজ লাইব্রেরীর “বজ্জাধিপ 
পরাজয়” নামক পুস্তকের একটি পৃষ্টান্ধ অবিকল টুকিয়া রাণিয়াছিলেন। সে লেখাটি ২৯।১২। 
১৯১৮ তারিপে আমি তাহারই সন্বুখে পড়িয়া লইয়াছিলাম। উহাই প্রতাপের যুক্ত সম্বন্ধে 
এখনকর মনত প্রথম ও শেষ প্রমাণ। রাঙ্গা রাজেশনাথ এক্ষণে পরলোকগ ত। শাস্তী 
মহাশয় ই অংশ নকল করিয়া! স্বীয় পুণ্থকে (৭১ পৃঃ) প্রকাশ করেন, উহ! হইতে নিখিল বাবুর 
প্রজ্ছ (ডঃ ১৫৫ পঃ) ও অন্ঠান্ত নানাস্থানে প্রচারিত হইয্কাছে। 


৩২৮ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


বলিয়া লিখিত আছে* 'দায়ুদশীহ স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়াই এই শুদ্র! প্রচলন 
করেন, গ্রভাপাদ্দিত্য উহার অনুকরণ করিবেন, বিচিত্র কি? 
শুধু রৌপ্যা্দি ধাতুনির্শিত মুদ্রাকেই যে মুন্র। বলে, তাহা নহে ; প্রাচীনকালে 
রাজ। স্বীয় নামাঙ্কিত পোড়া মাটার ( €578091%5 ) মুদ্রাও ব্যবহার করিতেন। 
তবে উহা অর্থরূপে বিনিময়ের জন্য ব্যবহৃত হইত ন1। মাটির মুদ্রা রাজকীয় 
পত্রাদির সঙ্গে সংযোজিত হইয়! অন্থাত্র প্রেরিত হইত। এ্রমুদ্রায় একটা ছিদ্র 
থাকিত, তন্মধ্য দিয়! লৌহ-তার দ্বারা পত্রাদি বাঁধিয়৷ গাল! দ্বারা আটিয়া দেওয়া 
হুইত। এইরূপ মুদ্রা সঙ্গে থাকিলে, পত্রের উপর বিশ্বীস বাঁড়িত। অতি 
প্রাচীনকাল হইতে ভারতবর্ষে এইরূপ পোড়া মাটার মুদ্রার প্রচলন ছিল। 
রহর্ষের গ্রন্থে এবং মুদ্রারাক্ষ প্রভৃতি নাটকে এই মুদ্রার উল্লেখ আছে। কিছুদিন 
হইল বিচারের অন্তর্গত প্রাচীন নালন্দীর খনন কালে এইরূপ বছ মুদ্রা আবিষ্কৃত 
হইয়াছে । কামরূপাঁধিপতি নালন্দার সর্বধ্াক্ষ শীলভদ্রকে এইরূপ মুদ্্রাযুক্ত পত্র 
লিখিতেন| সম্প্রতি প্রতাপের ধূমঘাট ছুর্গের পরিথাপার্থে এইরূপ একটি পোড়া 
মাঁটীর মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে, উহা! আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি ।+ মুদ্রাটি চেপ্টা, 
ডিম্বাকাব ; পরিমাণ ২৯৫১৯ ইঞ্চি ; আধ ইঞ্চির কিছু বেশী পুরু। এক কোণে 
একটু সরু হইয়া গিয়াছে, সেখানে তার দিয়া বাধিবার ছিদ্র আছে। উহার ছুই 
ৃষ্ঠাতেই কিছু কিছু লেখা আছে, তাহা সম্পূর্ণ পড়া যায় না। একপার্খে “সং ১৬ 
মাঘ দিনে ৬ গুহস্ত গ্রতাপাদিত্য” এইরূপ কিছু অস্পষ্ট লেখা আছে। উহা! হইতে 
গনে হয়, গ্রতাপাদিত্যের রাজত্বের ১৬শ বর্ষে. ৬ই মাঘ তারিখে এই মুদ্র! ব্যবহৃত 
হইতেছিল। বোধ হয় এই জাতীয় মুদ্রাগুলি পূর্বে প্রস্তুত থাকিত না, আবশ্াক 
মত কাচা অবস্থায় উহার উপর যথেচ্ছ তারিখ ও স্বাক্ষরাদি লিখিয়! তৎক্ষণাৎ 
পুড়াইয়৷ লইয়৷ পত্রের সহিত সংলগ্ন করিয়! দেওয়া হইত। স্বাধীন এবং পরাত্রাস্ত 
নৃপতিগণ এইরূপ মুদ্রা! নিয়ত ব্যবহার করিতেন; প্রতাপাদিত্য ভারতের সেই 
চিরস্তুন রীতির অনুবর্তন করিয়াছিলেন। | 
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* এইরূপ যে ছুইটি মুদ্রা আমার নিকট আছে, তাহার ছুইটিরই ফটো প্রকাশ করিলাম । 
1 এই মাটির মুস্রাটি 40899106768) 09চ5)0৫0র কুপারিপ্টেপ্তেটে সুপঞ্চিত 
যুক্ত কাশীনাথ নারায়ণ দীক্ষিত এম, এ মছোদর ধুমঘাট হইতে লইয়। গিয়াছেন। 
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স্বাধীনতা ঘোষণার সময়ে এবং পরবর্তী ছুই এক বংসষের মধ্যে প্রতাপাদিত্যের 
নিজ শাসিত রাজাও বহুবিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। দক্ষিণদিকের ত কথাই 
নাই; প্রতাপাদিত্য “সুন্দরবনের বাঘ” বলিয়া খ্যাত; সমস্ত সুন্দরবন তাহার 
করায়ত্ত এবং তাহার রাজ্য সমুদ্র পধান্ত বিস্তৃত। ঘটকের তাহাকে “আসমুক্র- 
করগ্রাহী” বলিয়। বর্ণনা করিয়াছেন । পূর্ব দিকে বলেশ্বর নদ তাহার রাজের 
সীম! ছিল, কিন্তু উহা! পার হইয়াও তিনি কয়েকটি পরগণা হস্তগত করিয়াছিলেদ.। 
বসস্ত রায়ের মৃত্যুর পর চকণ্রী বা চাকশিরি তাহার দখলে আসে এবং চাকশিরিতে 
তিনি একটি প্রধান নৌ দুর্গ স্থাপন করেন। উহার বিশেষ বিবরণ যথাস্থানে 
দিয়াছি ( ২০৪-৫ পৃঃ)। চাকশিরির পূর্ববর্তী পরগণাগুলি এই সময়ে দ্িগঙ্গ 
সেনবংশীয় মদনমোহনের অধিকীরতক্ত ছিল। তিনি দূরবর্তী স্থানে থাকিয়! 
পৈতৃক সম্পত্তিভূক্ত ১৪টি পরগণার বৃত্তি ভোগ করিতেন * সুতরাং প্রতাপাদিতোর 
মত পরাক্রান্ত ব্যক্তির সে সব পরগণ| দখল করিয়! লইতে বিশেষ কষ্ট হয় নাই। 
উক্ত ১৪ পরগণার নাম--কাশেমপুর, শিবপুর, তগ্নে রুদ্রপূর, বনগ্রাম, মধুদিয়া, 
সুলতানপুর, সোন্ধীরকুল, 1 আবদুল্যাপুর, ইব্রাহিমপুর, রাজোর, সেলিমাবাদ, 


-োিশিসীসীশীী পিপিপি এপ সিত ৭ শাসিত 
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* দ্বিগঙ্গা-নিবাসী বাহছকি- গোত্র কারস্কুলতিলক জি সেন পাঠান আমলের 
শেষভাগে একজন পরাক্রাস্ত জমিদার ছিলেন৷ তিনি সাধারণতঃ তুঞা কিস্কর বলয় খ্যাত । 
ইনি দক্ষিণ রাঁটীয় ১৮ পধ্যায়ভুক্ত কুলীনদিগের একজাই করিয়া সমাজে অশেষ সন্মানিত হন। 
তিনি নবাব সরকার হইতে যে ১৪ পরগণার সনন্দ পান, উহ্াই তাহার পুত্র মদনমোহন তোগ 
করিতেছিলেন। মদনমোহন প্রতাপাদিতোর সমসামগ্মিক। প্রতাপের পতনের পর ঢাকার 
নবাব ইসলাম খা মধনের গ্ুক্র প্রীনাথের সহিত কতকগুলি পরগণার বঙ্গোবস্ত করেন। 
প্রনাথের পৌত্র রুত্রনারার়ণ রায়েরকা্টিতে আলিয়া রাজধানী স্থাপন করিয়া বাম করেন। 
১৬৫৯ খ্‌ং অন্ধে তৎকর্তৃক ৮ সিদ্ধেখ্বরীর মন্দির প্রতিচিত হয়। হৃতরাং যে কিন্কর সেনকে 
মুশিদ কুলি খা নিষ্যাতিত করেন বা সস্ভবতঃ ধাহার গড়ক।ট। বাড়ীর চিহ্ন চন্দননগরের সম্থিকটে 
এখনও আছে, মে কিন্কুর মেন এই ভুঞ। কিস্কর হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ব্যক্তি । বাকলা, ২৩*পৃঃ, 
বাঙ্গালার ইতিহ।ন (কালীপ্রসন্নবন্দে]।) ৪৮পৃ, বনুকিকুলগাথ! ৮-১৩পঃ, রুদ্বনারায়ণের অধস্তন 
রাজবংশীয়ের। বরিশীল হইতে খুল্নার কয়েক স্থানে আসিয়া বাদ করেন। তদ্বংশের সংক্ষিপ্ত 
বিবরণ পরে দিব । | | 

+ বর্তমান বরিশাল জেলার হাবেলী সেলিমাবাদ পরগণার অন্তর্গত গ্যামরাইজ, 
পোণাবাল্ির প্রভৃতি স্থান লইয়া প্রাচীন সোন্ধার কুল পরগণা গঠিত ত হইছিল, বাকল, ৯৭,পৃঃ। | 
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নাজিরপুর, হাবেলী ও চিরুলিয়া। ইহার মধ্যে চিরুলিয়! ব্যতীত আর ১৩টি 
পরগণ| প্রতাপাদিতের অধিকারে আসিয়াছিল। উহার মধ্য হইতে তিনি 
বনগ্রাম প্রগণ! স্বীয় প্রিয়তম ভাগিনেয় লক্ষণ ঘোষকে প্রদীন করেন * এবং 
হাবেলী পরগণা বসস্ত রায়ের ভগিনী ভবানীদেবীকে প্রদত্ত হয়। তদ্ুবুধি 
ভবানী ও তাহার স্বামী পরমানন্দ রায় এই পরগণায় অর্থাৎ বর্তমান বাগেরহাটে 
বাস করেন। 1 কিছুদিন পরে যখন স্বাধীনত ঘোষণার সময়ে প্রতাপাদিত্য 
প্কল্পতরু যজ্ঞ” রূরেন, তখন জানকীবল্লভ সরকার নামক জনৈক বৈগ্বংশীয় 
কশ্মচারী বিশেষ দক্ষতা ও মুশৃঙ্খলার সহিত কতকগুলি গুরুতর কাধ্য সুসম্পন্ন 
করেন বলিয়! প্রতাপের নিকট হইতে পুরস্কার স্বরূপ সুলতানপুর খড়রিয়৷ ও 
বেলফুলিয়া পরগণার জমিদারী সনন্দ পাইয়৷ ছিলেন । $ 

পশ্চিমদিকে ভাগীরঘী নদীই প্রতাপাদিত্যের বিস্তীর্ণ রাজ্যের নির্দ্ট সীমা 
ছিল, তবে দক্ষিণাংশে তিনি হিজলী জয় করিয়া লওয়ায় সমুদ্রের নিকট দিয়া 
তাহার রাজ্য উড়িষ্যা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। বর্তমান কলিকাতার অপরপারস্থ 
সাল্খিক্বা প্রভৃতি ছুই একটি স্থান ত্বাহার ভাগীরথী-বাণিজ্যের শুক্ধ আদায়ের কেন্ত্র 
হইন্নাছিল। বসন্তরায়ের হত্যার পর যশোর রাজ্যের পশ্চিমভাগে তিনি দৌর্দও 
প্রতাপে শীসনদও্ পরিচালনা করিতেছিলেন। ভ্তিবেণী পধ্যস্ত যমুনা নদীর 
দক্ষিণস্থ বর্তমান ২৪ পরগণ| জেলার সমস্ত অংশ তাহার করতলগত ছিল। তিনি 
হালিসহর, কাচড়াপাড়], জগদ্ধল প্রভৃতি স্থান হুগলীর মোগল ফৌজদারের কবল 
হইতে সবলে দখল করিয়৷ লইয়াছিলেন। জগদ্দলে তীহার যে ছুর্গ ছিল, উহার 
বিবরণ পুর্বে দিয়াছি (১৯৯৪ পৃঃ) । কথিত আছে, যমুনার উত্তরে বর্তমান 
নদীয়া জেলার কতবস্থানও প্রতাপাদিত্যের অধীনতা স্বীকার করিয়াছিল। এই 
সময়ে কুশত্বীপ ৰ| কুশদহ পরগণা পাণ্ডিত্য-গৌরবে নবদীপের সহিত সমকক্ষতা 


* ইনি প্রতাপের তগিনীপতি গৌবিন্দ ঘোষ লম্করের পুত্র। ১০২পৃঃ জষ্টণ্য। 

. গত বহুবংষীক্ পরমানন্দ বস্তু রায়ের ভগিনী তবানী দেবীকে বিবাহ করেন ও পরে 
প্ভাপ কর্তৃক অঞ্জিত হাবেলী পরগণার জমিদারী যৌতুক পাইয়া ৰাগেরছাটের নিকটবর্তী 
কাড়াপাড়ার় আনিয়া বান করেন এবং তখন হইতে প্রার* উপাধি হয়। তৎপুর্বে তিনি 
বশোহর রাজধানীর নিকট পরমানন্দকাটিতে বাস করিতেন। ঠা 

$ সাহিত্য-পরিষৎ পর্জিকা, ১৩২৩, ২৩*পৃঃ। 
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করিত। ..এই পরগণা তখন বর্তমান গোবরডাঙ্গা অঞ্চল হইতে রাণাঘাট 
প্রভৃতি স্থান পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল; কুশদহ পরগণ| এক্ষণে যশোহর, নদীয়৷ ও 
২৪. পরগণার মধ্যে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। ষোড়শ শতাবীর শেষভাগে এই 
পরগণার অধীশ্বর ছিলেন, কায়স্থ কুলভূষণ কাঁশীনাথ রায়। কথিত আছে, দাষু 
থার সহিত মৌগলের সংঘর্ষ কালে কাণীনাথ মোগল পক্ষে যোগ দিয়া সৈন্টাধ্যক্ষরূপে 
অসাধারণ শৌধ্য প্রদর্শন করেন। বাদশাহ আকবর তাহার প্রতি সন্ত হইয়া 
তাহাকে 'রাজ। সমরসিংহ' এই গৌরবান্বিত উপ!ধিতে ভূষিত করেন। তখন তিনি 
জলেশ্বরের সন্নিকটবর্তী যমুনাবেষ্টিত চতুর্কে্িত ছুর্গ বা! চৌবেড়িয়ায় দুর্গ ও প্রাসাদ 
নিষ্মাণ করিয়া বাস করেন। কিন্তু অন্পদিন মধ্যে তদীয় মন্ত্রী রাজ! সতীশের 
চক্রান্তে কুলি খা যখন বঙ্গের মোগল শাসনকর্তা (১৫৭৭-৮) তখন তাহার প্রাণদও 
হয়।* তখন তাহার রাজ্য ইছাপুরের চৌধুরী বংশের কৃতী পুরুষ রাঘব সিদ্ধান্ত 
বাগীশের হস্তগত হয়।1 ম্হারাজ প্রতাপা দিত্য কুশদ্বীপের রাজস্ব দাবি করিয়া 
কিরূপে সসৈন্ঠে আক্রমণ করেন ও সিদ্ধান্তবাগীশ তাহার বশ্তা স্বীকার করিলে 
প্রতাপপুর প্রতিষ্টা করিয়! প্রতিনিবৃত্ত হন, তাভা আমরা পূর্বে বর্ণনা করিয়াছি । 
| ১৩৭-৮পুঃ )। 

প্রভাপাদিত্য যখন এইরূপ বিশ্ৃত রাজা শাসন করিতেছিলেন, তখনই 
তাহার সহিত সপ্তগ্রামের ফৌজদারের সহিত বিবাদ বাধে । কন্থ তখন তাহার 
নৌ-বাহিনী এরূপ স্ুব্যবস্থিত ও শক্তিশালী হইয়া উঠে, যে ফৌজদার চেষ্ট 


নি এ টা ৮ পা ২ পি 1০ পিসি 


* এই ঘটনা! অবলখ্বন করিয়। সাহিত্য-রথী রমেশ চত্্া দত্ত ঠাছার শুপ্রসিদ্ধ' এতিহামিক 
উপন্যাস “বঙ্গবিজেত1” প্রণয়ন করেন। এখন চৌবেড়িয়ার সে ছুর্গ ব1 রাজপ্র।সাদের কিছু 
নাই। নীলকর দ্রিগের সময়ে অনেক প্রাচীনকার্ঠির ভগ্র(বশেষের মালমসলা। পথ্যন্ত স্থানাস্তরিত 
হইন্থাছিল। এখন চৌবেড়িয়ার় রাজার বাগান, ফুলবাড়ী, সেহাল! পাঁড়। প্রভৃতি করেকথানি 
ত্র গরম মাত্র প্রাচীন নিদর্শন রহিক্কাছে। এখন চৌবেড়িয়! বঙ্গভাষার কৃতী লেখক ও নাউকার 
রায় বাহাস্ুর দীনবন্ধু মিত্রের জন্মস্থ।ন বলিয়া গ্রসিদ্ধি লাত. করিয়াছে। দীনবন্ধুর সংক্ষিপ্ত 
জীবনী বথান্থানে প্রদত্ত হবে। কাশীনাথের প্রসঙ্গে “নদীয়। কাহিনী” ২২-২৩ গং 
কুশদ্বীপকাহিনী ৭-৮লৃঃ দ্রষ্টব্য । | 

+ এড় মিশরের কারিকায উদ্েখ মাছে, ইছাপুরের হড়চৌধুরীগণ পের কার 
লঙ্গাণ সেনের নিকট হইতে পান। 
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করিয়াও তাহার কিছুই করিতে পারেন নাই। 'ভ্রিবেণী হইতে যমুনাপথে 
যশোহরের দিকে অগ্রসর হওয়াই তাহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়ে। প্রতাপ 
রাজ্য জয়ের সঙ্গে সঙ্গে সর্বত্র শাসন বিষয়ক শৃঙ্খলা স্থাপন জন্য তাহার স্থষোগ্য 
কর্মনচারীপিগকে প্রেরণ করেন। বঙ্গীয় রাজন্ত ও জমিদারবর্গ যাহাতে তাহার 
নেঠৃখে দেশের স্বাধীনতার জগ্ত একমত হইয়। কাঁধ্য করেন, তীহার্দের হৃদয়ে 
যাহাতে দেশ-সাতকার প্রতি ভক্তি-প্রীতির সমুদ্রেক হয়, তজ্জন্ত তিনি সর্বত্র 
উপযুক্ত দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। কথিত আছে, এই দৌত্যকার্যের অগ্রগণ্য 
ছিলেন তাহার পরমবন্ধু শঙ্কর চক্রবর্তী। তিনি যেমন মিষ্টভাষী ও সুবস্তা, 
তেমনই সাহসী, অক্রান্তকর্্মা ও কুট-নীতি-বিশারদ। যখন যেভাবে কোন 
গুরুতর কার্য্যভার তাহার স্ন্ধে সমর্পিত হইত, তখন তিনি প্রাণপণে উহা! সম্পন্ন 
ন। করিয়া নিশ্চিন্ত হইতেন না। ১৫৯৯ খুঃ অন্দে যখন প্রতাপাদিত্য স্বাধীনতা 
বিজ্ঞাপিত করিষ! রাঁজতক্তে বসেন, তাহারই প্রাক্কালে প্রতাপের অনুচরগণ 
দেশীয় রাজন্তবর্গের সহিত দেখ! সাক্ষাৎ করিয়া, অভিষেক উপলক্ষ্যে যশোহরে 
পদার্পণ করিবার জন্য তাহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আসেন। শুধু রাজ বা 
জমিদারবর্গ নহেন, জন-সংঘকে উদ্ধদ্ধ করাই দূতগণের প্রধান কাধ্য ছিল। 
শঙ্কর চক্রবর্তী বক্তৃতার প্রভাবে সকলের হৃদয়ে আঘাত করিতে পারিতেন। 
তিনি নানাস্থান ঘুরিয়া অবশেষে রাজমহলে উপনীত হন। মোগলের! 
প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিবার জন্য কিরূপ আয়োজন করিতেছিলেন, 
তৎপক্ষে তাহাদের শক্তি বা অভিসন্ধি পরীক্ষা করাই তাহার প্রধান উদ্দেগ্ত ছিল। 

সম্ভবত; এই সময়ে মানসিংহ দাক্ষিণাত্য বিজয়ের জন্য রাজমহল ত্যাগ করিয়া- 
ছিলেন। শুনা যায়, তখন শের খ। নামক এক বাক্তি কোন এক বিভাগের ভার- 
প্রাপ্ত কম্মচারী-ছিলেন। * তিনি শঙ্করের প্রচেষ্টার বৃত্তান্ত জানিয়৷ ঘটনা ক্রমে 
স্তাহাকে বন্দী করিয়া রাখেন । “শের” শবে ব্যান্র বুঝায়, এই জন্য তখন এক 


প্রবাদ উঠিল, 


৬ আমর! আকবর ন নামা" বা অন্ত কোন ন্‌ বিবরণী হুইতে শের খা! ৫ কেবা তিনি কি 
করিতেন, সেরূপ কোন তথ্য সংগ্রহ করিতে পারি নাই। এমন কি, তিনি হুগলীর ফৌজদার 
বা.রাজমহলের কোন উচ্চকর্মচারী, তাহাই জানিতে পারি নাই। মুতরাং এই শের খাঁর 
ইতিছানিকতা স্থাপন করিতে পারিতেস্ছি না। 





মোগল-সংঘষ ৩৩৩ 


“শঙ্কর চক্রবন্ভীকে গেলো বাথে 
অন্ত লোক আর কোথায় লাগে ?” | 
যাহ! হউক, শঙ্কর কিন্তু বাঘের কব্ল হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন। তিনি অচিরে 
কারারক্ষিগণকে বনীভূত করিরা রাঁজমহল হইতে পলায়ন করেন। তজ্জন্য শীঘই 
ক্রৌধান্ধ শের খাঁর সহিত গ্রতীপের সেনাদদের মংঘধ হয়। উহার ফলে মোগল 
পক্ষ পরাজিত হইল, প্রতাপের ছুদ্ধর্ষ রণতরী সমূহ শক্রদিগকে রাজমহল পর্যাস্ত 
বিতাড়িত করিয়! দেয়। ইহারই জন্য জনশ্রতি আছে, 'প্রতাপাদিত্য রাজমহল 
পথ্যন্ত রাজ্য জয় করেন । যাহা হউক, ১৬০০ থঃ অবে তাহার ক্ষমতা! এবং বীরত্ব 
খাতি যে শেষ সীমায় পৌছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহার সেই অসীম 
ক্ষমতার বার্তা প্রায় দেড় শত বংসর পরেও কবির লেখনীমুখে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। 
ভাগ্যবান কবির ভাষার মাহাক্মো তাহা এখনও বঙ্গের ঘরে ঘরে অন্ুরণিত 
হইতেছে । কবিবর ভারতচন্ত্র লিখির! গিয়াছেন 
“যশোর নগর ধাম, প্রতাপ আদিত্য নাম, 
মহারাজ! বঙ্গজ কায়স্থ। 
নাহি মানে পাতশায়, কেহ নাহি আটে তায়, 
ভয়ে ধত ভূপতি দ্বারস্থ । 
বরপুত্র তবানীর প্রিয়তম পৃথিবীর 
বায়ার হাজার বার ঢালা ; 
ষোড়শ হল্কা হাতা, অধুত তুরঙ্গ সাতি 
ঘুদ্ধকালে সেনাপতি কালী ।” 
দৈববল ব্যতীত কেহই সেরূপ অসাধারণ বলশালা হইতে পারে না, ইহাক্ট লোকের 
ধারণ! ছিল এবং দৈববল হারাইযাই প্রতাপের পহন হইয়াছিল, ইহাই পরিণামে 
প্রমাণ করিবার জন্য কত প্রবাদের টি হইয়াছিল। যাহা হউক তাহাকে 
দমন করা যে একান্ত আবশ্তক, তাহা মোগল বৃত্তিতোগীরা সকলেই বুঝিয়াছিলেন ; 
এই জন্ত তাহার দৌর্জন্ঠের সংবাদ নানা মুখে নানা ভাবে বাদশাহের রাজধানীতে 
পৌছিতেছিল। | 
কিছুকাল পূর্ব হইতে রূপরাম ব্গ কটু রায়কে লইয়া আগ্রায় ছিলেন। 
কেন্তু যশোহরের আরজী ভাল ভাবে বাঁদশাচ্ছের গোচরীস্কুত কবিবার সুযোগ ঘটে 
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নাই। কথিত আছে এই সময়ে কচু রায় উপযুক্ত শিক্ষক রাখির! সুন্দর ভাবে 
ফারসী শিক্ষা করিয়াছিলেন। * বখন বঙ্গ হইতে প্রতাপের দৌজ্জন্তের কাহিনী 
আসিতেছিল,1 তখন তাভার সাক্ষা সেই কাঁহনীর প্রধান সমর্থক 
হইল। ক্ষিতীশ-বংশাবলী-চরিতে আছে £__“অনস্তরমিন্্প্রস্থপুরেশ্বরো লিপিতঃ 
প্রতাপাদিতাস্ত দৌর্জন্তং সমধিগচ্ছন্‌ কচুরায়েণাপি ইন্দ্র গস্থপুরগতেন সাক্ষিনেব 
তদানীমেব তদ্দৌরজস্ত গোচরীক্কতং | অথইন্তপরস্থপুরেশ্বরো রোষাৎ প্রদ্ষ'রিতাধরে! 
দ্বাবিংশতা| সেনাপতিভিঃ সহ মানসিংহনামানং কঞ্চিং প্রধানামাতামাদিদেশ  যথ! 
মানসিংহ ভবান্‌ মহতা৷ সৈন্তেন পরিবারিতঃ প্রতাপাদিত্যং ছুরাত্মনং ঝটিতি বদ্ধা 
সমানয়তু 1” এই আদেশ পাইয়৷ মানসিংহ বহু সৈন্ঠসামন্ত লঈরা মহাড্ববে 
বঙ্গাভিমুখে যাত্রা করিলেন । 

ঘটকেরা বলিয়াছেন যে, মানসিংহের আক্রমণের পুর্বে বাদশাহ বঙ্গাধিপ 
প্রতাপের বিনাশ জন্ত “দবাবিশতিতমথানান্‌ প্রেষয়ামাস সত্বরং” অর্থাৎ ২২ জন 
আমীরকে সসৈন্তে প্রেরণ করেন। কয়েকটি কারণে একথ! সত্য বলিয়া মানিতে 
পারি না।1 প্রথমতঃ ১৫৮৯ খুঃ অব পর্য্যন্ত যখন মানসিংহ উড়িষ্যা ও উত্তরবঙ্গে 
বিদ্রোহ নিবারণ জন্য বাপৃত ছিলেন, তখন প্রতীপ অন্গগতভাবে কিছুদিন 
তাহার সাহাধাই করিয়াছিলেন, কোন অসছীব করেন নাই। শেষ ছুই তিন 
বৎসর প্রতাপ রাজ্য বিস্তার করিবার সময়ে প্রকাশ্তভাবে মোগলের সহিত বিবাদ 
করেন নাই। স্থুতরাং এ সময়ে আমীরগণের আসিবার কারণ হয় নাই। 
দ্বিতীয়ত; ১৫৯৯ অবে মানসিংহ দাক্ষিণাত্য বিজয় জন্য বঙ্গ ত্যাগ করিলে প্রতাপ 
স্বাধীনতা অবলম্বন করেন, ওসমান উড়িস্যা দখল করেন এবং দেশময় তুমুল বিদ্রোহ 
হয়। এ সময়ে মানসিংহর পুক্র ও প্রতিনিধি জগৎসিংহের মৃত্যু হওয়াতে, 
বতসরের মধ্যে মানসিংহকে ফিরিয়া আসিয়! সেরপুরের যুদ্ধে পাঠানদিগকে পরাজিত, 
করিতে হয়। এই বংসর মধ্যে বাদশাহ যদি ২২ জন আমীরকে ভার দিয়া 
পাঠাইতেন, তাহা হইলে একক মানসিংহের তত বান্ত হইয়া ফিরিবার আবগ্তক 
হইত না। তৃতীয়ত; কোন এক জনকে বিশেষ ভার না দিয়া ২২ জনকে এক 


ীপীপীিশীটি 








* রাম বাম বসুর প্রভাপাদিতয চরিত (১৮৯১) ১৪৪পৃ:। 
+ ক্ষিতীশ বংশাবলী, তর্থ পরিচ্ছেদ । নিখিল বাবুর গ্রন্থ, ২৯১ পৃঃ। 
£ নিখিল বাহুর প্রভাগাদিতা ১৫৮-৯পৃঃ। 


শী 


মানসিংহ ৩৩৫ 


সঙ্গে বা ভাগে ভাগে পাঠাইবার কোন যুদ্ধরীতি দেখিতে পাওয়া যায় না। ভার- 
প্রাপ্ত কেহ আদিলে ২২শ জনের নাম হইত ন!। চতুর্থতঃ ধৃমঘাটে টে্গা মলজিদের 
কাছে ১২ জন ওমরাহের কবর আছে। অথচ যুদ্ধ সেখানে হয় নাই। পরাজিত 
আমীরদিগের শবদেহ দূরবর্তী যুদ্ক্ষেত্র হইতে আনিয়া! সযত্বে নিজ রাজধানীতে 
এবং প্রধান মস্জিদের পার্থখে কবর দিবার উদ্যোগ বা প্রবৃত্তি প্রতাপাদিত্যের 
হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। অপর পক্ষে আমীরগণ মানসিংহের নেতৃত্বে 
তাহারই সহচব হইয়া আসিয়াছিলেন এবং তিনি যুদ্ধান্তে যখন রাজধানী দখল 
করেন, তখন উহাদের শবদেহ আনিয়া সমাধিস্থ করিয়া যান। সুতরাং 
ক্ষিতীশবংশে এবং অন্ুদামঙ্গলে যেমন আছে, তাহাই সত্য £--- 
বাইশী লস্কর সঙ্গে, কচুরায় লয়ে রঙ্গে 
মানসিংহ বাঙ্গালা আইল।” 

১৫৯৯ মন্দের শেষ ভাগে সেরপুর আতাই যুদ্ধে ওসমানকে পরাজিত করিবার 
পর মানসিংহ রাজধানাতে গিয়া বাদশাহের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তখন আকবর 
তাহাকে সাত হাজারী মন্সবদারী প্রদান করিয়া সমস্ত ওমরাহেব শীর্ষদেশে স্থান 
দেন * এইবার প্রতাপাদ্দিত্যের বিবরণ পৌছিল, এবং মানসিংহ বিংশ সহশ্র 
রাজপুত সৈন্তের অধীশ্বর হইয়। বঙ্গদেশ শাঁসন করিতে আসিলেন। কথিত আছে, 
আদিবার কালে তিনি বারাণসীধামে কিছুদিন বাস করিয়াছিলেন। এ সময়ে 
তিনি কামদেব ব্রহ্মচারী নামক একজন তেজস্বী সন্নাসীর জ্ঞানবৈরাগ্যে মুগ্ধ হইয়! 
তাহার নিকট শক্তিমন্তরে দীক্ষিত হন। সন্যাসী বাঙ্গালা ব্রাহ্মণ, তাহার পূর্ব নাম 
কামদেব গঙ্গ্যোপাধ্যায়। তাহার পুজ্র লঙ্গমীকান্ত প্রতাপান্দতোর সরকারে রাজস্ব 
(বিভাগের প্রধান কর্মচারী ছিলেন (২২১পৃঃ)। মানসিংহ গুরুর নিকট লক্ষমীকাস্তের 
কথা শুনিয। বঙ্গে আসিয়া তাহার অনুসন্ধান করিয়াছিলেন এবং প্রবাদ আছে, 
লঙ্ষীকান্ত তাহাকে গুপ্তভাবে সংবাদ দিয়া সাহাব্যও করিরাছিলেন, নতুবা 
মানসিংহ তীহাঁকে বহু পরগণাঁর মালিক করিয়া বাইতেন না। লক্মীকান্তের 
জীবনী ও বংশ কথা পরে আলোচন! করিব । 

১৬০০খুঃ অন্দে মানসিংহ কাশী হইতে রাজমহলে পৌছিলেন এবং এবার 
খনবেশকে প্রকৃতগাবে শাসন ভলে আনিবার জন্য সর্ধববিধ আয়োজনে প্রবৃত্ত 
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৩৩৬ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


হইলেন। প্রায় ২৫ বংসর হইল পাঠানেরা পরাজিত হইয়াছে, কিন্তু বঙ্গে 
মোগল-শাসন প্রবর্তিত হয় নাই। মোগলেরা রজ্ততর্পণ করিয়৷ যে রাজ্য জয় 
করিয়াছে, প্রতাপাদিত্য প্রভৃতি ভূঞাগণের পরাক্রমে সে নূতন রার্জয বুঝি 
অঙ্কুলির অস্তরাল হইতে হস্তচ্যুত হয়। তাই আকবর তীহার সর্বপ্রধান 
সেনাপতিকে সর্ববিধ ভারার্পণ করিয়া পুনরায় বঙ্গে প্রেরণ করিলেন। রাজ্যলাত 
বা রাজস্ব সংগ্রহ হউক বা ন| হউক, পরাজিত হইয়া যুদধক্ষেত্র ত্যাগ করা কখনও 
আকবরের স্বভাবগত ছিল না। অজজ্র অর্থবৃষ্টি করিয়! তিনি রাজপুতনা'র রাজ্য 
চাহেন নাই, রাঁজপুতের বশ্তা মাত্র চাহিয়াছিলেন। বঙ্গজয় হউক বানা হউক, 
সে কথা পরে দেখা যাইবে ; বঙ্গীয় ভূঞাগণ বিদ্রোহী হইয়া যাহাতে উত্তোলিত 
মস্তক অবনত করিতে বাধ্য হয়, যে কোন প্রকারে তাহাই করিতে হইবে। 
আর সেই স্কটাপন্ন অবস্থায় মানসিংহই একমাত্র সমর্থ কর্ণধার । তিনি তাহার 
গুরুতর দায়িত্ব বুঝিয়াছিলেন; সাতহাজারী মন্মবদারের উচ্চ সন্মান যাহাতে 
রক্ষিত হয়, তজ্ঞন্ত প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। পুর্ণ ছুই বৎসর ধরিয়৷ 
এই চেষ্টা! চলিল। বিহারের সর্বত্র এবং বঙ্গের বতদূর পর্যাস্ত সম্ভব, শাসন- 
শৃঙ্খল! ও রাঁজন্ব সংগ্রহের ব্যবস্থা করা হইল। স্থখ-বিলাসে সমভান্ত দিংইরাজ 
নিয্বঙ্গের আবহাওয়াকে বড়ই ভয় করিতেন, কিন্তু তবুও মেখানে যাইতে 
হইবে। নৌ-সেনাপতি মুণ্ডা রায় কেদার রায়ের সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়া 
মৃত্যমুখে পতিত হইলে মানসিংহ. জল পথে কেদার রায়ের সহিত যুদ্ধ করিয়া- 
ছিলেন। কিন্তু কেদার রায় সে সন্ধিমত কার্ধ্য না করায় পুনরায় তিনি কিল্মক্‌ 
নামক আর এক সেনানী প্রেরণ করিলেন এবং স্বয়ং সর্বপ্রথমে প্রতাপাদিত্যকে 
পর্ুদস্ত করিয়৷ আবশ্যক হইলে কেদারের রাজ্য আক্রমণ করিবেন, কিছুতেই 
ব্যর্থ মনোরথ হইয়! ফিরিবেন না, এই ভাবে প্রস্তত হইতে লাগিলেন। অবশেষে 
১৬০৩ খৃষ্টানদের প্রারস্তে তিনি বিরাট সৈন্ত-বাহিনী লইয়া যশোরাভিমুখে অগ্রসর 
ভইলেন। কচুরায় ও বূপরাদ তাহার গঙ্গে সঙ্গেই ছিলেন । 

রাজমহল হইতে মানসিংহ কোন্‌ পথে বঙ্গে আসিয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে 
মততেদ আছে । পথও দুইটি ; এক পথ মুর্শিদাবাদের মধ দিয়া সোজা দক্ষিণমুখে, 
অন্ত পথ বর্ধমান ঘুরিরা । যে পথেই তিনি আস্ুন, জলঙ্গীর তীরবর্তী চাপড়া 
নামক স্থানে তিনি ভৰানন্দ মজুমদীর কর্তৃক সংকৃত হইয়াছিলেন, এরূপ বর্ণনা 


মানসিংহের আক্রমণ ৩ত৭ 


আছে। * বর্ধমানের পথে চাপ্ড়ীর দূরত্ব ছুইশত মাইলের অধিক, মুর্শিদাবাদের 
পথে এ দূরত্ব ১২৫ মাইলের বেণী হইবে না। স্তরাং প্রথম কথা এই যে, 
মু্শিদীবাদের পথই সোজা! এবং সেই পথে সৈন্য চলাচলের মত ক্লাজবর্স্স ছিল। 
দ্বিতীয় কথা, ছাপঘাটির মোহানার কাছে ভাগীরথী পার হওয়া যত সোজা, মিন 
দিকে হুগলীর কাছে তত সোজা নহে। গ্রতাপাদিত্যের সুদক্ষ রণবাঁহিনী যে 
জ্িবেণীর নিকটে তাহার পারের পথে বাধ! দিতে পারে, সে আশঙ্কা অবশ্য 
মানসিংহের ছিল। সুতরাং নিয়দিকে আসিয়া! তিনি ভাগীরঘী পার হইবার 
মতলব করেন নাই। তৃতীয়ত: তিনি যদি বর্ধমানেই আসমিবেন, তাহা হইলে উল্টা 
দিকে পূর্বস্থলী ও নবদীপের মাঝে গঙ্গ! পার হইয়! + চাপড়ার অপর গারে 
যাইবেন কেন? ভবানন্দের সঙ্গে দেখা করিবার খাতিরেই কি বিরাট বাহিনী 
লইয়া! অতদুরে যাওয়া যার? £ বিশেষতঃ নবদ্ীপের নিকট জলঙ্গী ভাগীরথীতে 
মিশিয়াছে ; উহার দক্ষিণে কাল্নার নিকট পার হইলে একবার পার হইলেই চলে : 
বর্ধমান হইতে বৈকুষ্ঠপুর, সীতগাছি প্রভৃতি প্রাটান স্থান দিয়। কাল্না পর্য্যন্ত 
পুরাতন রাস্তা ছিল। কিন্তু সে পথে না আসিয়া মানসিংহ একবার ভাগীরথা ও 
একবার জলঙ্গী এই ছুই নদী পার হুইবার জন্য চাপড়ায় গেলেন কেন? যাহা 
হউক, যেদ্দিক হইতে দেখ! যায়, মানসিংহ বর্ধমানের পথে আসিম়্াছিলেন বলিয়া 
মনে হয় না। ভারতচন্তর শুধু বিদ্ান্ুন্দর গল্পের অবতারণ! করিবার জন্য তাহাকে 


(সেই পথে আনিয়াছিনসেন। $ 


এ পা পাপ ্পিিিশ্টিিটি ীিশীশপাশীশিপীসিপীিসটি 


/ »টাগড়াখাথাম মমীপবস্তি নদীভটে। তৎমৈন্তং মমাজগাম।" ক্ষিতিশ বংশাবলী। 
+ উত্তরিলা পুর্বস্থলী নদে নন্ধিধান॥ আনন্দে গঙ্গার জলে স্নান দান কৈল1। কনক 
অঞ্জলি দিয় গঙ্জ। পার হৈলা ॥ গরম আনন উত্তরিলা নবন্থীপ 1”--অনদা মঙ্গণ | “এই 
মময়ে ভাগীরথী নবন্ীপের পশ্চিম দিয়া প্রবাহিত হইতেন।” নদীরা-কাহিনী »পৃঃ ও ৩৬৬পৃঃ। 


এইস পূর্বস্থলী হইতে ভাগীরধী পার হইয়া নবন্ধীপে আমিতে হইত। 
£ “মজুমদার সঙ্গে রঙ্গে খড়ে পার হয়ে, বাগোয়ানে মান(সংহ যান সৈঙ্ক লগ্বে।''_ 


শট 


ভাকতচন্ত্র। 
$ নিখিলবাবু লিখিয়াছেন--“ভারত চর তাহাকে বধষানে উপস্থিত হওয়ার বে উদ্থেখ 


করিয়াছেন, তাহা প্রকৃত হে । উহা কেবল বিষ্ভাহন্র প্রেসঙ্গের অধতারণার জন্ট।' 
প্রতাপানদিতয উপঃ ১২৯ পৃঃ। সি 
৪৩ 


২ -পেপাশীতি পলা শিশিশিশ শশী পাশাপাশি 








৩৩৮ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


রাজমহল হুইতে গঙ্গার ধার দিয়া যে প্রশস্ত রাঁজপথ সৃতীর নিকট ভাগীরথী 
শাখা পার হইয়া জঙ্গিপুরের মধ্য দিয়া সোজা! দক্ষিণ দিকে গিয়াছিল, এ পথ দিয়া 
মানসিংহ সসৈ্তে আসিলেন। মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে এর রাস্তাকে এখনও প্বাদশাহী 
সড়ক” বলে * এবং উহাই প্রকৃত “গৌঁড়বঙ্গের রাস্তা” । ভাগীরঘীর পূর্পার 
দিয়! এই পথ নদীয়ার মধ্যে জলঙ্গীর কূলে আসিয়া ছিল। জলঙ্গী তখন প্রবলা 
নদী; সে অঞ্চলে ভাগীরথী ভিন্ন অন্ত কোন নদী তেমন প্রশস্ত, গভীর বা 
বাণিজ্যবহুল ছিল না। মানসিংহকে সৈন্যসহ এই নদী পার হইতে হইবে। 
তিনি চাপড়ার পরপারে পৌছিয়৷ উহারই আয়োজন করিতে ছিলেন। এ পর্যাস্ত 
তিনি যে সব স্থানের মধ্যদিয়৷ আসিয়াছেন, তথা হইতে সকল লৌকজন ও রাজার 
ভয়ে দেশ ছাড়িয়া পলাইয়াছেন। + স্ৃতর'ং স্থানীয় লোকের নিকট হইতে পার 
হইবার পক্ষে কোন সাহাষে)র প্রত্যাশা ছিল না। তিনি হাতী ও উটের গাড়ীতে 
চড়াইয়া কতকগুলি নৌকা সঙ্গে আনিয়াছিলেন বটে, কিন্ত বিরাট বাহিনীর 
পক্ষে তাহা পর্যাপ্ত নহে। 

এমন সময়ে ভবাননা সমাদ্দার নামক এক ব্রাহ্মণ আসিয়া তাহার সহিত 
সাক্ষাৎ করিলেন। তীহার প্রতিভাসম্পন্ন সুকুমার মুর্তি দেখিয়া মানসিংহ মুগ্ধ 
হইলেন। বিশেষতঃ যখন কোন জমিদার তাহার সহিত দেখা করিতে আসেন 
নাই, তখন সাহস করিয়া ভবানদ আসিলে, এবং যে কোন ভাবে হউক বাদশাহী 
সৈন্তদলের সাহায্য করিতে চাহিলে মানসিংহ পরিতুষ্ট হইলেন। ভবানন্দ তখন 
হুগলীতে কাম্থুনগে! দণ্ডরে মুহুরীগারি চাকরী করিতেন, তখনও তিনি কামুনগে! 
হন নাই। $ চাঁকরী হিসাবে মুহুরীগিরি বিশেষ কিছু না হইলেও তখনকার 


পেশ পীিিশীশিপিপিপিসিপাশিপ পাপা পা শি 








পি পপপাপেপপপীপপনাপীতি 
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1 *্যত্র যত্রোবাদ তন্মাত্তম্মাথ লোকা; পলারঞ্ক্রিরে রাজানশ্চ প্রায়ো ন সাঙ্ষাদ্ভূবঃ1” 
ক্ষিতীশ বংশাবলীচরিতং ) অর্থাৎ মানসিংহ দেখানে যেখানে আসিলেন, সেখান হইতে সক্জ 
লোক পলাইল, রাজারা কেহ সাক্ষাৎ করিলেন না। 
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অন্র্দা মঙ্গলের হুরি হড় নয়ত? কাশীনাথ ডযানন্দের পিতামই। 


মানসিংহের আক্রমণ ৩৩৯ 


দিনে উহাতে পয়সা ছিল এবং পৈতৃক সম্পত্তি ও পূর্বতন আয় হইতেও. 
ভবানন্দ সঙ্গতিসম্পন্ন ছিলেন। বাগোয়ানে তাহার বাড়ী ছিল) উহা বেশী 
দূরবর্তী নহে ; দেশের মধ্যে তাহার প্রতিপত্তি ছিল, সে কথা পরে বলিতেছি। 
ভবানন্দ বিশেষ চেষ্টা করিয়। বহুসংখ্যক নৌকা সংগ্রহ করিয়৷ দিলেন। বাদশাহী 
সৈন্ত নিরুদ্ধেগে পার হইল। কিন্তু এই সময় চৈত্রমাস; অকম্মাৎ এক দৈব 
বিপদ ঘটিল। সৈম্ত সামন্ত পার হইয়া চাপড়ায় আসিতে না আদিতে ভীষণ ঝড় 
বৃষ্টি আরম্ত হইল এবং নাতদিন ধরিয়া অবিশ্রান্ত গিলিল। উহাতে কত নৌকা 
ডুবিল, হাতী ঘোড়া ভাসিয়া গেল, সাজসরঞ্জাম ও রদদাদি নষ্ট হইল, আশ্রয়হীন 
সৈগ্ঘদলের অপরিসীম কষ্ট হইল। তাহারা জোর করিয়া আশ্রয় জুটাইল, 
ভবানন্দও যতটুকু সাধ্য, তাহাদিগকে সাহায্য করিলেন। কিন্তু তাহাদের প্রধান 
অভাব হইল খাগ্ছের ; সেপক্ষেও ভবানন্দ তাহাদের প্রধান ভরসাস্থল হইয়াছিলেন। 
তিনি নিজ গৃহে গোবিন্বদেব বিগ্রহের সহিত রাধিক! প্রতিমার বিবাহ দিবার 
উৎসৰ করিবেন বলিয়া যথেষ্ট খাগ্-সস্তার সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন। . তাহাই 
দিয় মানসিংহের সৈম্তদিগের উদর-তৃপ্তি করিলেন । বড়বুষ্টির মধ্যেও অবিরত 
ভারে তারে সেই সকল খাগ্চ নৌকাযোগে আনিয়া লুটাইয়া দেওয়া হইল। যে 
নৈবেগ্ক গোবিন্বদেবের পূজায় লাগিল না, তাহাই মানসিংহের পুজায় দিয়া 
ভবানন্দ স্বীয় ভাগ্যলক্মীকে সুপ্রসন্ন করিলেন। মানসিংহ তাহাকে তবিষ্যতে 
বু পুরস্কার দিবেন বলিয়া কত আশ্বাস দিলেন; এবং তাহাকে সঙ্গে লইয়া 
যশোহরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। সত্বরতার সহিত সৈশ্ত-চালনাই জন্ব 
লাভের মৃলমন্ত্র। 

এইবার আমরা ভবানন্দের পরি দিয়া লইব। শাগিল্য গোত্রীয় রা 
অষ্টাদশ পুরুষ কাশীনাথ নদীয়ার অন্তর্গত কাক্‌দি পরগণার জমিদার ছিলেন এবং 
বাগোস্ধানের অন্তর্গত আন্মুলবাড়িয়/রর তাহার নিবাস ছিল। দৈবর্দোষে তিনি 
রাজকোপে পতিত হইয়া মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন এবং তাহার বিষয় বাজেয়াপ্ত হয়। 
তখন তাহার গর্ভবতী স্ত্রী নিরাশ্রয় অবস্থায় পড়িয়। জাতিমানের ভয়ে নিকটবর্তী 
হবেকৃষ সমাদ্দার নামক এক বৈষষিক ত্রাঙ্গণের আশ্রয় লন। বথাকালে তিনি 
একটি পুক্র প্রসব করেন। হরেরুষ্ণ নিঃসন্তান ছিলেন বলিয়া কালে এ পুক্রটিকে 
নিজেব উত্তবাধিকারী নির্বাচিত করেন। পুত্রের নাম রামচন্ত্র ; তিনি মমান্দারের 


৩৪০. যাশোহর খুলনার ইতিহাস 


উত্তরাধিকারী বলিয়া লোকে তাহীকে রামসমান্দার বলিয়৷ ডাকিত। কালে বামচন্দ্রের 
চারিটি পুজ হয়, তন্মধ্যে দুর্গাদাস জ্যেষ্ঠ । এই দুর্গাদাম পরে ভবানন্দ নাম পান 
এরং হুগলীর কান্ুনগে। দপ্তরের মুহুরী পদ হইতে ১৬১৩ খুঃ অন্দে কানুনগো পদে 
উন্নীত হন ; তখন তীহার উপাধি হয়-_মজুমদার । এইরূপ ছুর্গীদাস সমাদ্দার 
ভবানন্দ *জুমদার বলিয়। পরিছিত। স্ুবিধাবোধে আমরা সর্কত্র তাহাকে সেই 
ভবানন্দ নামেই অভিহিত করিব। আমর! যে সময়ের কথ! ৰণিতেছি, তখন 
তবানন্দ অপর তিন ভ্রাতাকে ফতেপুর, কুড়লগাছি ও পাট.কাবাড়ী এই তিনটি 
বিষয় বিভাগ করিয়! দিয়া, নিজে বাগোয়ানের অধিকারী হইয়! তদস্তর্গত বল্লভপুরে 
সৌধনির্্মাণ করিয়া! বাস করিতেছিলেন। 

ভরানন্দের বাল্যজীবন এতিহা'সিকের নিকট তমসাচ্ছন্ন। কেহ কেহ বলেন, 
হুগপ্ীর ফৌক্সদার এক সমদ্বে জলঙ্গীপণে যাইবার সময় তাঁহার নিকট হুগলীর পথ 
জ্বিজসা করেন এবং সেই উদীয়মান বালকের উত্তরে তাহার তীক্ বুদ্ধির পরিচব 
পাইয়া, তাহাকে হুগলী লইয়! গিয়া! সংস্কৃত ও ফারসী এই উভয় ভাষায় উত্তমরূপে 
শিক্ষিত করেন। আবার এমনও শুনা যায়, রাম সমান্দার স্বয়ং বাগক পুক্রটিকে 
নইয়া গিয়! প্রতাপাদিত্যের পিতার রাজসরকারে প্রবেশ করেন - এবং তথায় 
ভবান্দ রাজান্ুগ্রহে উত্তমরূপে শিক্ষালাভ করেন। যশোহর-রাজবংশের কুলগত 
প্রবাধ হইতে জানা যায়, ছুর্গীদাস বালককালে যশোহরে যান এবং প্রথমতঃ 
দেবসেবার পুষ্পচয়ন ও তত্বাবধানের কার্যে ব্রতী হন। ক্রমে তিনি রাজপরিবার- 
ভুক্ত সকলের প্রিয়পান্র হইয়া পড়েন। বিশেষতঃ বসস্ত রায় ও তাহার পত্ধীগণ 
তাহাকে অত্যন্ত ম্নেহ করিতেন । দেবসেবার তত্বাবধান কার্যে ও নিজ চরিন্ত্র- 
মাধুর্য্যে তিনি রাণীদিগের নিকট হইতে “রাণীয়ান বু্তি” লাভ করেন। 
যশোহরের নিকটবর্তী দেবনগর ছুধলী প্রভৃতি এখনও রাণীবৃত্তি বলিয়া খ্যাত। * 
&ঁ সম্পত্তি ভবানংন্দর অধস্তন কৃঞ্ণচনগরের রাজবংশীয্বের৷ ভোগ করিতেন বলিয়া 
কথিত হয় । তবে গ্রতাপের পতনের পর অনেকগুলি জমিদারী উহারা ক্রমে 
লাভ করেন, তন্মধ্যে উক্ত সম্পত্তি কি ভাবে অর্জিত হয়, তাহার কোন লিখিত 
বিবরণী পাই নাই। . যশোহরে থাকিতে বোধ হয় হুর্গাদাসের নাম পরিবর্তিত 


, * বঙ্গীয় সাজ ( সভীশ চক্র রায়) ১৫১ পৃঃ। 


পপ শীত আপীল পাসে 





মাননিংহের আক্রমণ ৩৪১ 


হইয়৷ ভবানন্দ হয়। সম্ভবতঃ বসন্ত রায়ের হত্যাকালে তিনি ঘটনাক্রমে 
প্রতাপাদ্দিত্যের বিরক্তিভীঞজন হন ও পরে যশোহর ত্যাগ করিয়৷ আসিয়া হুগলীর 
কান্ুনগো দপ্তরে মুহুরী হন। এই সময়ে মানসিংহ আসেন ও তাহার ভাগ্য 
প্রসন্ন হয়। 

ভবানন্দের প্রথম জীবন যে যশোহবে' অতিবাহিত হয়, কয়েকটি কারণে উহ| 
সস্তবপর বলির। বোধ হয়। আমর! এখানে ধীরভাবে উহার আলোচনা করিতেছি । 
প্রথমতঃ প্রবাদ এমনভাবে শতমুখে তাহাকে কলঙ্কিত করিয়! রাখির়াছে যে 
ভবানন্দের নাম করিবামাত্র বঙ্গবাসীর মনে এক স্বদেশদ্রোহী বিশ্বাঘাতকের চিন্ত 
প্রকটিত হয়। পাঠান রাজত্বের প্রাক্কালে যেমন উত্তরভারতে কনৌজারধিপতি 
জয়চন্জ্র, মোগল আমলের প্রারস্তে তেমনই বঙ্গদেশে এই তবানন্দ শত্রকে ডাকিয়া 
আনিয়া! দেশের পায়ে দাসত্ব শৃঙ্খল পরাইয়| দিয়াছেন। এই প্রবাদ বা সর্বজনজ্ঞাত 
অপবাদের হেতু কি? কেহ কেহ বলিতে পারেন, শোহর রাজসরকারে চাকরী না 
করিয়াও কেহ দেশের শক্র মোগলদিগকে সাহাধ্য করিলে স্বদেশদ্রোহী বলিয়া 
কলম্কিত হইতে পারেন । তদুত্তরে বলা যায়, মানসিংহকে এমন সাহা্য ত কত 
বোকেই করিয়াছিলেন; চাঁচড়ার পূর্বপুরুষ তবেশ্বর রায়ের পুত্র মহতাপ চাদ রায় 
এইরূপ একজন সাহায্যকারী ; অপবাদটা তবাননের স্ন্ধে এত অধিক চাপিল 
কেন? তাহার গল্পই বা এত সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িল কেন? * কোন অকাট্য 
প্রমাণ ন৷ থাকিলেও ভবানন্দের সর্বত্র-প্রচারিত অপবাদ তাহার যশোহর-বাসের 
অনুকূল সাক্ষ্য দিতেছে । দ্বিতীয়তঃ পূর্ব্োন্ত “রাণীয়ান্‌ বৃত্তি” একটি প্রধান 
সন্দেহের বিষয় । তৃতীয়ত: সামান্ত যুহুরীগিরি চাকরীতে বতই পয়সা থারুক 
এবং পৈতৃক সম্পত্তির চতুর্থাংশ পাইয়। স্তাহার অবস্থা যতই সচ্ছল হউক, উহা 
হইতে সাহার এমন সঙ্গতির পরিকল্পনা! করা যায় না, বাহাতে তিনি ৭ দিন ধরিয়া 
মানসিংহের বিরাট বাহিনীর আহার বোগাইতে পারেন। নিশ্চয়ই মুহুরীগিরির 
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৩৪২ যশোহর-থুল্নার ইতিহাস 


পূর্বে তাহার অন্য আয় ছিল। চতুর্থতঃ ক্ষিতীশবংশ|খলী-চরিতে উল্লিখিত আছে 
বে, মজুমদার কিছু পূর্বে প্লঙ্মী প্রতিমায়৷ সহ গোবিন্দ প্রতিমায়! বিবাহ মহোৎসব 
কারয়িতুং বহুবিধ ভক্ষ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন, উহা দ্বার! মানসিংহের সৈন্যদলের 
আতিথ্য রক্ষা করেন। এই ব্যাপারে একটি সন্দেহ হয়,। পূর্বে বলিয়াছি, 
উড়িয্যা হইতে আনীত গোবিন্দ বিগ্রহের প্রতিষ্ঠাজন্ ক্রমে ক্রমে কতকগুলি 
লক্ষী বা! রাধিক! প্রতিম! প্রস্তুত করান হয় (২৬৩ পৃঃ), তন্মধ্যে কয়েকটি বসন্ত 
রায়ের অপছন্দ হওয়াতে রাজ সরকারের কর্মচারীরা উহ! লয় ঘান) সন্তুবতঃ 
ভবানন্দ এরূপ একটি বিগ্রহ পাইয়া যশোহরের অনুকরণে গোবিন্দদেব 
বিগ্রহ প্রস্তুত *করিয়া উহার প্রতিষ্ঠার জন্য উদ্ঠোগী হন। শঙ্কর চক্রবর্তী 
এইরূপ একটি রাধিকা মুর্তি লইয়া গিয়া বারাসতে প্রতিঠিত করেন। 
এই সকল বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার জন্ত বমস্ত রায় যথেষ্ট সাহায্য করেন; যদি 
ঘটনা সত্য হয়, সে সাহায্যে ভবানন্দ বঞ্চিত হন নাই। পঞ্চমতঃ মানসিংহ 
চাপড়ায় পৌছিয়। ভবানন্দকে যশোহরে যাইবার পথঘাটের মানচিত্র ও বিবরণী 
লিখিয়| দিতে বলেন ; তদমুসারে “মজুমদারঃ সবিশেষং সর্বং লিখিত্বা সমপন়া- 
মাস”--* অর্থাৎ সমস্ত লিখিয়া দিয়াছিলেন, উহা! হইতে সিংহরাজ! নিজের 
গতিবিধি ও সেনা নিবেশের ব্যবস্থা স্থির করিয়া লন। যখন মোগল সৈন্তের 
কুচ আরম্ত হয়, তখন অশ্বারোহী ভবানন্দ সেনাপতির পাশে পাশে পথের 
পরিচয় দিতে দিতে যাইতেছিলেন £-_ 

“আগে পাছে ছুই পাঁশে ছু'সারি লঙ্কর। 

চলিলেন মানসিংহ যশোর-নগর ॥ 

মজুন্দারে সঙ্গে নিলা ঘোড়া! চড়াইয়। | 

কাছে কাছে অশেষ বিশেষ জিজ্ঞাসিয়া ॥৮_-.ভারতচন্ত্র। 
যশোহর সম্বন্ধে এইরূপ বিশিষ্ট লিখিত বিবরণী দেওয়া একজন অপরিচিত 
লোকের পক্ষে সম্ভব হয় নাঁ। মাঁনসিংহ ধাহার নিকট "অশেষ বিশেষ জিজ্ঞাসিয়্া” 
সহ্ত্তর পাইতে পারেন, যশোহর সহরের সকল বিষয়ের সহিত তাহার যথেষ্ট 
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* ক্ষিতীশ বংশাবলী চরিতম্‌ ( বালিনের সংস্করণ) | নিখিল বাবুর “প্রতাপাদিতয”- 


৯৩ পৃঃ । 


মানসিংহের আক্রমণ. ৩৪৩ 


পরিচয় ছিল। ভবাননোর যশোহরে চাঁকরা কর! অন্বীকার করিলেও, সে স্থানে 
তাহার বারংবার যাওয়া অস্বীকার করা যার়"না। রাঁজসরকারের সহিত ঘনিষ্ট 
্রৰ ব্যতীত তখন কেহ বারংবার সেই স্থদুর সুন্দরবনের রাজধানীতে যাইত 
বলিয়াও মনে হয় না । যাহা হউক, সক্ষেপতঃ আমাদের বিশ্বীদ এই, সপ্তগ্রামে 
কান্থুনগে! দপ্তরে চাকরি করার পূর্বে তিনি বশোহরে ছিলেন এবং হয়তঃ 
ব্সন্ত রায়ের মৃত্যুর পর প্রতাপের সহিত অসভ্ভাৰ বশত; বা রূপবস্থর চক্রান্তে 
যশোহর ত্যাগ করেন। এমনও কথিত আছে, তিনি কচুরায়ের সঙ্গে আগ্রা বা 
রাজমহলেও গিয়াছিলেন, কিন্তু ততদূর আমরা বিশ্বাস করি না । 
ব্য থামিবামাত্র মানসিংহ চাপড়া হইতে নিষ্ষান্ত হইলেন ॥ এই ঝড়ে 
প্রতাপার্দিত্যের নৌ-বিভাগেরও যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছিল। ফিরিঙ্গি রডা প্রভৃতি 
সেনানীর অধীন কয়েকখানি জাহাজ যমুনার মুখে গঙ্গায় ছিল; মানসিংহের পথরোধ 
উহাদের উদ্দেশ্ঠ। উক্ত ঝড়ে উহার কতগুলি জাহাজ ভগ্ন ও মগ্ন হয় এবং সৈশ্গণ 
বিপন্ন হইর| পড়ে । যাহারা আত্মরক্ষা করিতে পারিয়াছিল. তাহারা রায়গড়ের 
দিকে প্রস্থান করিল। কচুরায় যখন সঙ্গে ছিলেন, তখন মানসিংহ সর্বপ্রথমে 
রায়গড় অধিকার করিবার জন্তও যাইতে পারেন, এরূপ আশঙ্কা ছিল! স্ৃতরাং 
নৌ-বাহিনীদ্বারা সে দিক সংরক্ষিত হইল। 
মানসিংহ দ্রুতগতিতে রাণাঘাটের সন্নিকটে চুর্ণা পার হইয়া চাকদহে 
পৌছিলেন। এ পর্যন্ত তিনি বাদশাহী সড়ক বা গৌড় বঙ্গের পুরাতন রান্তায় 
আমিতেছিলেন। অতি পূর্বকাল হইতে এই রাস্তায় সৈন্য চলাচল করিত। 
চাকদহ হইতে সেই রাস্তায় ঘোড়াগাছা, স্ুবর্ণপুর, লাউপালা ও ফতেপুর দিয়া 
জাগুলিয়ায় পৌছিলেন। জাগুলিয়া একটি প্রধান পল্লী, তথা হইতে বাদশাহী 
সড়ক সোজা দক্ষিণে বারাসত পর্যস্ত গিয়াছিল। কিন্তু মানসিংহ সম্ভবতঃ সে রাস্তায় 
না গিয়া আর যে একটি ক্ষুদ্র পথ দক্ষিণ-পূর্বমুখে হাবড়ার দিকে গিয়াছিল, বিলের 
মধ্য দিয়! সেই রাস্তা উচ্চ করিয়া বাধিতে নীধিতে, সৈগ্ভাদণ শ্রীকুষপুরের 
মধ্য দিয়া হাবড়া ডান দিকে রাখরা বর্তমান মছলন্দলুর ষ্টেশন বা রাজবল্লভপুরের 
নিকট পৌছিল, হ'রে শুড়ির যে রাস্তা চারঘাটে গিয়াছিণ, এই রাস্তা তাহার 
সহত মিশিয়াছিল। মাঠের মধ্য দিয়! উভয় রাস্তার চিত্র আছে এবং 
সাধারণ লোকে এখনও উহা চিনাইয়া দিয়া থাকে । এখন ডিষ্বাই বোর্ডের যে 
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সুন্দর সরল পথ মছলন্দপুর হইতে বাছুড়িয়! পর্য্যস্ত গিয়াছে, উহার অধিকাংশই 
মানসিংহের নবগঠিত গৌড়-বঙ্গের রাস্তার উপর দিয়া গিয়াছে। 'অজান! অচেনা 
নিয়-বঙ্গে ত্বরিত গতিতে পথ রচনা করিতে করিতে বিরাট মৌগল-বাহিনী 
ফেমন করিয়া সন্তর্পণে অগ্রসর হইতেছিল, সেই সব পুরাতন কাহিনীর চিন্তা 
লইয়া আমি মানসিংহের এই রাস্তায় বছ মাইল পর্য্যন্ত পদত্রজে ভ্রমণ করিয়াছি। 
মানসিংহ কোথায়ও থামেন নাই বা কোথায়ও তাহাকে বাধা দেওয়া হয় 
নাই । যমুনার মুখে, ত্রিবেণীতে বা চারঘাটে, যমুনা ইচ্ছামতীর সঙ্গমস্থলে তাহাকে 
নৌপথে বাধা! দিবার স্থান ছিল। কিন্তু তাহার সৈম্ত দল যখন পদব্র্জে চলিতেছে 
সংবাদ পাওয়া গেল, তখন রণতরী সমূহ সরির! গিয়া বসন্তপুরের সম্িকটে চমুনার 
মধ্যে অবস্থিতি করিল। পূর্বেই বলিয়াছি, মোগল সৈম্দলে অশ্বারোহী প্রধান 
সম্বল এবং পদাতিক সংখা! কম। সে পদাতিকগণ সিক্তবাত নিয়ধঙ্গে, সুন্দরবনের 
জল কর্দমের মধ্যে অধিক দিন তিষ্ঠিতে পারেন! । এইজন্য, মানসিংহ যখন নৌপথে 
আসিতেছেন না, তখন তাহাকে পথে বাধা দেওয়৷ হইল না, রাজ্যমধ্যে নিরুদ্ধেগে 
প্রবেশ করিতে দেওয়া হইল। যুদ্ধের ফল যাহাই হউক, সে প্রদেশে মোগল-সৈন্ঠ 
বেশী দিন আত্মরক্ষা করিতে পারিবে না। স্ুখবিলাসী মানসিংহ ক্রমেই প্রমাদ 
গণিলেন। কিন্তু অগ্রসর না হইয়া উপায় নাই । মছলন্দপুর ছাড়িয়া ত্ীহাকে 
কোলনুর ও সিমুলিয়ার মাঝে পদ্মানদী পাঁর হইতে হইয়াছিল বটে, কিন্তু সেখানেও 
কোন বিস্ব ঘটে নাই। পার্খবন্ী স্থানের লোকজন শক্রভয়ে দেশ ছাড়িয়া 
পলাইয়া ইছামতীর পূর্বপারে আশ্রয় লইতেছিল। 
মানসিংহ যখন চাকদহ হইতে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইতে ছিলেন, তখন পার্শবর্তী 
প্রধান প্রধান জমিদার ও প্রতাপাদিত্যের কিল্লাদার দিগের নিকট দূত প্রেরণ 
করিয়। তাহাদিগকে ভীতি প্রদর্শন পূর্বক স্বপক্ষতুক্ত করিতেছিলেন। এই সময়ে 
ধাহারা বস্তুতা স্বীকার করিয়া বাদশাহী ফৌজের সাহাষ্য করিয়াছিলেন, তন্মধো 
টাচড়ার রাজবংশের পূর্বপুরুষ, ভবেশ্বর রায়ের পুত্র মহতাবরাম বা মুকুটরায 
সর্ধপ্রধান। * (২৪৮ পৃঃ) তিনি যশোর রাজ্যের উত্তর সীমান্তে প্রধান কিল্লাার | 
তিনি নৈগ্ত ও রসদ পাঠাইয়াছিলেন এবং দাহার ফুলে তাহার পুর্ঝগৃহীত্ টার 
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পরগণ৷ বল রহিল। জন্টান্ত রাজন্ঠবর্গের মধ্যে নলডাঙ্গ। রাজবংশের পূর্বপুরুষ 
রণবীর খা * এবং কুশদহের জমিদার রাঘব সিদ্ধান্তবাগীশের নাম উল্লেখযোগ্য । 
সিদ্ধান্তবাগীশ যে মানসিংহের দরবারে সম্মানিত হইয়াছিলেন, মে কথা আমরা 
পূর্ব্বে বলিয়াছি (€ ১৩৮পৃঃ) | কিন্তু সে ঘটন! মানসিংহের যশোহর যাওয়ার 
সময়ে কি প্রত্যাগমনকালে ঘটিয়াছিল, তাহা বলিতে পারি না। 

মানসিংহ এ সময়ে কোন প্রকার কূটনীতি বাদ দেন নাই। প্রতাপের পক্ষ্ীয় 
যাহাকে যাহাকে তিনি পক্ষচ্যুত করিয়া আনিতে পারেন বা যাহার যাহার নিকট 
হইতে প্রতাপের গু মন্ত্রণার সন্ধাম লইতে পারেন, তাহার বিশেষ চেষ্টা করিয়া- 
ছিলেন। পূর্বেই বলিয়াছি, তিনি কামদেব ব্রহ্মচারীর পুত্র লক্ষমীকান্তের সন্ধান 
করিয়াছিলেন; কেহ কেহ বলেন, তিনি রূপরাধ বগ্নর কৌশলে গুপ্তভাবে তীহার 
নিকট কামদেবের লিখিত পত্র প্রেরণ করেন এবং তিনি যশোহরের সমীপবত্তী 
হইলে, লক্ষমীকাস্ত গোপনে আসিয়! তাহার সহিত যোগ দেন। £ শুধু যোগ দেওয়া 
নহে, যুদ্ধের প্রাক্কাল পর্যন্ত প্রতাপ কি ভাবে কি আয়োজনাদি করিয়াছিলেন, 
লক্মীকাস্ত সে সকল গুপ্ত সন্ধান ব্যক্ত করিয়া দেন। তদ্টারা মোগল সৈল্ঠের 
জীবন রক্ষ। হয়। এইরূপে বিশ্বাসবাতকদিগের অনুগ্রহে চারচক্ষু মানসিংহ 
সন্মুখীন কার্যাক্ষেত্র নখদর্পণে দেখিতে দেখিতে সদর্পে অগ্রসর হন। সমুদ্রগামিনী 
নদী যেমন পার্বতী শাখা সমূহ হইতে জলধারা পাইয়৷ ক্রমে প্রশস্ত হইতে হইতে 
অগ্রসর হয়, সামন্ত রাজন্যবর্গের সেনাদ্বারা পরিপুষ্ট হইয়৷ সেইরূপ মানসিংহের 
সৈম্ত সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছিল। বিরাট মোগল-বাহিনী বাস্তবিকই 
ধেন অজগর সর্পের মত যশোর রাজ্যে প্রবেশ করিল। 

দ্রুতবেগে কুচ করিয়া মোগল-সৈক' বাদুড়িয়া হইতে ক্রমে বসিরহাট ও টাকী 
অতিক্রম করিয়া হাসনাবাদে আসিয়া পৌছিল। উহারই সম্মুখে বুড়নহাটি দুর্গ । 
বুড়নহাটির নাম এখন বিলুপ্তপ্রায়, তখন নদীর বাকে উহা সুন্দর স্থান ছিল। 


পাপ 
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1 কেহ কেহ বলেন, পাটুলির জমিদার শ্রমণির সহায়তায় লঙ্পীকান্তরকে সন্ধান করিয় 


বার করা হয়, উহার পুরস্কার স্বরূপ শূত্রমণি রাজা উপাধি ও জমিদারী প্রাপ্ত হছন। “কলিকাতা 
সে কালের ও একালের” ৬৬--৬৮পৃঃ | 
+ “প্রতাপাদিত্য প্রবন্ধ (চারুচন্্র মুখোপাধ্যায় ) বিশ্বকোষ, ১২শ খণ্ড, ২৭৩ পৃঃ 
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সেখানে একটি সাময়িক দুর্গও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সম্ভবতঃ হাসনাবাদের 
সন্্রিকটে মৌগল সৈন্তের গতিরোধের জন্ত সামান্ত সংঘর্ষ হয় ও তাহাতে বহু সৈন্য 
হতাহত হইয়াছিল। যেখানে এ সংঘর্ষ হয়, তাহারই বর্তমান নাম লঙ্করপুর | 
মানসিংহের সঙ্গে যে ২২ জন সেনানীর অধীন ২২টি লম্কর ব৷ সৈন্যের দল 
আসিয়াছিল, তাহাদের সহিত যুদ্ধের ম্মরণার্থ লক্করপুর নাম হওয়া বিচিত্র নহে। 
এ স্থানে কিছুদিন পূর্বে একটি পুষ্ষরিণী খনন কালে রাশি রাশি মনুষ্যাস্থি আবিষ্কৃত 
হইয়াছিল। যুদ্ধ-মৃত সৈন্ ব্যতীত সাধারণ লোককে তেমন রাশীক্কৃত করিয়া 
একস্থানে কবর দেওয়! হয় না। বুড়নহাটি ছাড়িয়া একটু দক্ষিণে গিয়া মোগল 
সৈমস্ত কালিন্দী পার হইয়াছিল। বসম্তপুরের পশ্চিম দিয়া এখন ষে বিশালকায় 
তরঙ্গবিক্ষুন্ধ কালিন্টী নদী প্রবাহিত হইতেছে, তখন তাহার সে মৃষ্তি ছিল না। 
তখন কালিন্দী বিশীর্ণা ক্ষুদ্র আোতম্বতী মাত্র। মানসিংহ অনতিবিলম্বে এই 
কালিন্দী খাল পার হইয়া বসন্তপুরে ছাউনী করিলেন। একটু দূরে দক্ষিণ দিকে 
সরিয়া কালিন্দী পার হইলে, ইচ্ছামতীর বক্ষ হইতে রণতরী সমুহের কামানশ্রেণী 
কোন বাধা দিতে পারে না। এখন যে স্থানটিকে বাগ্‌ বসন্তপুর বলে, সেই স্থানে 
প্রীয় ছুই মাইল জুড়িয়৷ মোগল শিবির স্থাপিত হইয়াছিল। 





এক জিহশ্শ পল্সিচ্ছেছ্‌ 
সানটিহহেজ্ সঙ্জে দ্ধ ও সন্ধি 


মানসিংহ কালিন্দী পার হইয়া বসন্তপুরে ছাউনি করিলেন, কারণ তাঁহার আর 
অগ্রসর হইবার উপায় ছিল না। সেই স্থানে তিনি আসিয়া দেখিলেন, চাঁরিধারে 
প্রতাপাঁদিত্যের বিভিন্ন প্রকারের সৈন্যসমূহ ঘনীকৃত মেঘমালার মত সমবেত 
হইতেছে । মোগল শিবিরের দক্ষিণ দ্রিকে মুকুন্দপুরের গড়-বেষ্টিত ছুর্গ। ইহাই 
যে যশৌর-রাজোর প্রথম ও প্রাচীন রাজধানী, তাহ! আমর। পূর্বে স্থির করিয়াছি 
(১৫১ পৃঃ )। রাজধানীর সে পরিখা-বেষ্টিত দুর্গ-প্রাকারের উপর সারি সারি 
কামানশ্রেণী সুসজ্জিত। পার্খবর্তী বারকপুর ও পরবাজপুর প্রভৃতি স্থানে 
অশ্বীরোহী ও পধাতিক সৈন্তসমূহ সমবেত হইতেছিল। বসস্তপুরের উত্তর কোণ 


মানসিংহের সঙ্গে যুদ্ধ ও সন্ধি ৩৪৭ 


হইতে যমুন| নদী ৩৪ মাইল মাত্র পূর্বদিকে গিয়া পরে দক্ষিণ-বাহিনী হইয়া 
একেবারে ধুমঘাট ছর্গের পাদদেশে পৌছিয়াছিল।  আগকাল যমুনা একটি 
শীর্ণকায়! খালের মত হইলেও উহার উভয় পাশ্শে প্রায় একক্রোশ বিস্তৃত খাঁত 
এখনও পুর্ববাবস্থার পরিচয় দিতেছে। সেই যমুনা! তখন মোগল শিবিন হইতে 
একটু দূরে সমকোণ করিস উত্তর ও পূর্ব দিক জড়িয়া ছিল এবং উহার মধ্যে 

প্রতাপাদিত্যের ঘন-সন্নিবিষ্ট রণতরী সমূহের অনপনর্ধা ভোপ-শ্রেণী তীর লক্ষ্য 
করিয়া শ্রেণীবদ্ধ ছিল; মাস্তলে মাস্তলে মধ্যাঙ্ন-হূর্ধা চিত্রিত পতাকা উড়িতেছিল। 

সুতরাং এই স্কানেই যে যুদ্ধ হইবে, ভাহা মানসি*হের বুঝিতে বাকী রহিল না। 
তিনি বুঝিলেন, তাহাকে আর অগ্রসর হইতে দেয়! হইবে না । মোগল-সৈন্ত 
যে পথ দিয়া আসিয়াছে, তাহার ছুই পার লুষ্ঠনাদি দ্বার উৎসন্ন হইয়াছে | বসম্ত- 
পুরের দক্ষিণ হইতে ধৃমঘাট পর্যন্ত প্রতাপাদিত্যের বিস্তীর্ণ রাজধানীর পঞ্চক্রোশী 
সহর বলিলে চলে। মোগল সৈশ্তকে সেখানে প্রবেশ করিতে দিলে. প্রজাকুল 





রাজা মানসিংহ 
ব্যাকুল হইবে। মোগলদিগের কালিন্দী পার হবার সংবাদ পাইবামাত্র বহু প্রজা 
শত্রভয়ে ষথাসর্ধস্ব সঙ্গে লইয়! মুকুন্দপুর ও ধূমঘাটের দুর্গমধ্যে গিয়া আশ্রয় 
লইয়াছে। এই জন্য মানসিংহ আসিতে না আঙিতে প্রতাপের সৈল্ঙজাল 


৩৪৮ যশোহ্র-খুল্নার ইতিহাস 


তাহাকে তিন দিক হইতে বেড়িয়। ধরিল। মানসিংহ সহসা যুদ্ধার্থ আক্রমণ 
কর] সঙ্গত বোধ করিলেন না। তিনি শক্র সম্বন্ধে অনেক সংবাদ রাখিলেও 
কার্ধ্যক্ষেত্রে তাহা পরাক্ষ। করয়। লইতে এবং বনোগ্ানের অন্তরালে লুকায়িত 
শক্র-সেনার একটা পরিমাণ ঠিক করিয়। লইতে চেষ্টা করালন। কোথায় বারুদ- 
পূর্ণ সুড়ঙ্গ থনিত হইয়াছে এবং কি কি প্রকার কৃট যুদ্ধে বঙ্গীয় সৈন্তগণ সুদক্ষ, 
তাহার সংবাদ সংগ্রহ করিতে একটু বিলম্ব হইল। মোগলের সমগ্র বাহিনী 
আ.সিয়। পৌছিতেও কয়েক দিন লাগরিয়াছিল। বিরাট মোগল বাহিনীতে না 
থাকিত এমন ব্যবস্থা নাই । হাটবাজার ব! হাসপাতাল ত সঙ্গে চলিতই, এমন 
কি. আমোঁদ প্রমোদ বা ক্রীড়া কৌতুকের বাবস্থাও বাদ পড়িত না । বিশেষতঃ 
মানসিংহ নিজে মোগল সংম্পশে থাকিতে থাকিতে বিলাসিতার চরম সীমায় 
উঠিয়াছিলেন ! কৰিত আছে, তাহার মরণকালে ১৫০০ স্ত্রীর মধ্যে ৬০ জন 
চিতারোহণ করিয়াছিলেন * যুদ্ধাভিবানে যাইয়াও তিনি স্ত্রী সংগ্রহ ব্যাপার 
ভুলিতেন ন|; এ সব বিষয়ে তিনি বিলাসী বাদশাহেব উপযুক্ত সহচর ছিলেন। 
সেনাপতিও আমীরগণের জেনীনা-মহল সঙ্গে চলিত এবং স্থযোগ মত লুষ্ঠন জুটিলে 
অনেকেই সে মহলের স্ত্রীসংখা! বৃদ্ধি করিতেন। যানবাহন ও রসদাদি 
সম্বলিত সমগ্র সৈন্য দলের শিবির সন্নিবেশ করিতে একটু বিলম্ব হওয়ারই কথা। 
তন্মধ্যে মানসিংহ প্রাচান রাতি মনুসারে প্রতাপাদিত্যের নিকট দূত প্রেরণ 
করিলেন। 

মোগল-দূত একগাছি শৃঙ্খল ও একখানি তরবারি লইয়া গুতাপাদিত্যের 
দরবারে উপস্থিত হইলেন, এবং রাজার যাহা ইচ্ছা তাহাই গ্রহণ করিতে পারেন 
বলিয়া সদর্প-প্রশ্ন করিল। প্রতাপের আদেশে নকীব কেশব ভট্ট 1 দস্তভরে 
তরবারি গ্রহণ করিলেন এবং শৃঙ্খল ফিরাইয়া দিয়া বলিলেন, উহা! যেন 
রাজপুতবীর তাহার প্রভুর শ্রীচরণে পরাইয়া দেন। আর মানসিংহ ষে মোগলের 
সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ করিয়৷ পতিত ও কলঙ্কিত হইয়াছেন, সে কথাও বাদ 
পড়িল না । দূত যথাসময়ে এই সংবাদ আনিয়৷ দিল। সঙ্গে সঙ্গে উভয় পক্ষে 





ক" 4510) 91001008101) 0, 241 


+ নকীব কেশবন্তট্রের ষে স্থানে বাসস্থান ছিজ; ঈশ্বরীপুরের সন্গিকটবর্থী সেই স্থানকে 
এখন লৌকে নকীবপুর বা নকীপুর বলে। 


মানসিংহের দঙ্গে যুদ্ধ ও সন্ধি. ৩৪৯ 


দ্ধস্বন্ধীয় সাজ সরঞ্াম আরব হইল। মানসিংহ চৈত্র মাসে রাজমহল হইতৈ 
নিশ্গাস্ত হন বলিয়৷ বোধ হয়। যশোহরে আসিতে প্রায় জৈ্ঠ মাস শেষ হইয়। 
গিয়াছিল স্থৃতরাং সন্ুখে বর্যাকাল। ব্ধ! আসিলে সুন্দরবন অঞ্চল জলোচ্ছাসে 
ভাসিয়া যাইবে; শুফদেশবাসী মোগল-সৈন্যের পক্ষে তখন নিয়বঙ্গে বাস কর! 
অসম্ভব হইয়! পড়িবে। সিক্তস্থানে বাস ও আখিল জল পান করিয়া শুধু যে 
রোগ পীড়া হইবে, তাহা নহে; সপভয় এবং মশক ও জলৌকার উৎপাতই 
তাহাদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিবে। অতএব যত সতর সম্ভব যুদ্ধ শেষ 
করিয়া প্রস্থান করিতে হইবে । 


বসন্তপুর ও শাতলপুরের পৃর্বভাগস্থ প্রান্তরমধ্য যুদ্ধের আয়োজন হইল। 
হাবসি ও তুর্কাসৈন্য উভয় পার্খে রাখিয়। মহাবীর মানসিংহ স্বীয় ২০ হাজার 
রাজপুতসৈন্য সহ মধ্যস্থলে রহিলেন; সামন্তরাজগণের প্রেরিত ও অন্যভাবে 
সংগৃহীত সৈন/সমুহ তাহার পৃষ্ঠ রক্ষা করিল। গ্রতাপের পক্ষে যমুনার তীর দিয়া 
সামন্ত ও সেনানীবর্গ ছাউনী করিঘ়্াছিলেন। ইহার মধ্যে উড়িষ্থার গণপতি 
নরেন্দ্র, কতলুরখার পুত্র জমীলখী, খোজা। কমল, ঢালী সন্দার মন মল্ল ও কালিদাস 
রায়, কুকীসৈন্য সহ রঘু এবং দক্ষিণদিকে বারকপুরের কাছে অশ্বসেনাপতি 
প্রতাপসিংহ দন্ত প্রন্ৃতির নাম করা যায়। পশ্চাতে নদার কুলে প্রতাপ, তাহার 
এধান সেনাপতি স্্যকান্ত এবং শঙ্কর চত্রবন্তী ও অন্থান্ত যোদ্ধ গণের পটমণ্প 
সঙ্জীভূত হইয়াছিল।  উতভরপক্গের কামান সকল সম্মুখ ভাগে আসিয়! 
পড়িয়াছিল এবং তাহারই ধ্বনির সহিত ঘুদ্ধারস্ত হইল । 


ঘটকেরা বলেন তিন দিন ধরিয়া এষ্ট যুদ্ধ হয়, প্রথম ছুই দিনে মানসিংহ 
পরাজিত ও তৃতীয় দিনে তিনি বি হইয়া! প্রতাপাদিত্যকে বন্দী করেন। এই 
ঘটকের পুথির ভিন্তির উপর ক্ষিভীশ-বংশাবলীচরিত ও ভারত চন্দ্রের কবিতা 
রচিত হইয়াছিল; পুঁথির কথা প্রবাদে বিজড়িত হইয়া দেশময় রাষ্ট্র হইয়াছিল) 
আধুনিক গ্রন্থকারগণ সকলেই পুর্থির মতের অনুসরণ করিয়া যুদ্ধ বর্ণনা 
করিয়াছেন। ঘটকের য়ে পুথি শান্ী মহাশয় প্রথম প্রকাশিত করেন, তাহাও 
ঘটনার বহু পরে লিখিত। এ পুথিতে অনেকস্থলে অন্বররাজ মানসিংহকে 
“জয়পুরাধীশ” বলিয়া বর্ণনা করা হইরাছে। কিন্তু এই যুদ্ধ ১৬০৩ খৃষ্টাব্দে হয় এবং 


৩৫৩ যশোহর- খুল্নার ইতিহাস 


জয়পুর সহর মাঁনসিংহের বংশধর জয়সিংহ কর্তৃক ১৭১৮ থুষ্টাবে নিন্মিত হয়। * 
সুতরাং পুঁথিখানি ঘটনার প্রায় ১৫০ বংসর পরে লিখিত বলিয়! ধরা যায়। 
ঘটকেরা কেহ যুদ্ধের দর্শক-সান্ষী নহেন বা চাক্ষুষ প্রমাণের উপর . পুস্তক 
লিখিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না। অন্ত কোন সমসাময়িক বিবরণী দেখিয়া যদি 
তাহারা লিখিতেন, তাহা হইলে মানসিংহ প্রতাপাদিত্যকে বন্দী করিয়া লইর়৷ যান, 
এমন কথ গ্রন্থিত হইত না। আমরা “বহারিস্তানের” লেখকের চাক্ষুষ প্রমাণ 
হইতে দেখিতে পাইতেছি যে, মানপি“হ প্রতীপাদিত্যকে বন্দী করেন নাই, বন্দী 
করিয়াছিলেন ইম্লাম খা! এবং সেও ৫৬ বৎসর পরে। পর পরিচ্ছেদে সে কাহিনী 
বিবৃত হইবে। এই অবস্থায় ঘটকের কাহিনী বিশ্বাস করিয়া প্রতাপাদিত্যের 
সহিত মানসিংহের যুদ্ধ সন্বন্ধে কোন খুঁটিনাটি বর্ণনা বা সজীব চিত্র দেওয়া চলে 
না। পূর্বের আয়োজন ও শেষফল হইতে যুদ্ধের অবস্থা সম্বন্ধে যাহ! কল্পনা করিয়া 
লওয়। যায়, আমরা তাহাই দ্রিব এবং পাঠকগণ তাহাতে আপাততঃ তৃপ্তিলাভ 
করিবেন। 

এই মাত্র বলিতে পারি, মানসিংহের সহিত প্রতাপ-সৈন্সের ভীষণ যুদ্ধ 
হইয়াছিল। এ যুদ্ধ একদিনে শেৰ হয় নাই বা এক ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ছিল ন|। 
ুদ্ধ কয়েকদিন ধরিয়া চলিয়াছিল এবং বসন্তপুর হইতে ধূমঘাট পর্যান্ত নানাস্থানে 
বিষম সংঘর্ষ বাধিয়াছিল। অগ্নি-যুদ্ধে মোগল সেনাপতি প্রতাপাদ্দিত্যের সমকক্গ 
ছিলেন বলিয়া বোধ হয়না) পটগীজ কম্মচারিদিগের অধীন গোলন্দীজের৷ স্থকৌশলী 
অসমসাহসী ছিল। বঙ্গীয় ঢালী সৈন্যগণ সাহসের বলে অদ্ভুত রণ-ত্রীড়া 
দেখাইত; বিশেষতঃ অসভ্য পার্বত্য জাতিদিগের দ্বারা প্রতাপ যে কৃকীসৈন্য 
গঠন করিয়! ছিলেন, তাহারা জল কর্দমে ক্ষুধা তৃষ্ণায় কোন ক্লেশ বোধ ন! করিয়া, 
অসাধারণ সহিষ্ণুতার জন্য অসম্ভবকে সম্ভব করিয়া তুলিত। প্রতাপের হস্তিসৈস্ত 
অনেক বেশী ছিল; মুক্ত প্রান্তরে মৌগল অশ্বারোহী অদ্বিতীয় যোদ্ধা হইলেও 
তাহারা বনে জঙ্গলে কর্দমাক্তস্থলে হস্তিসৈন্ের আক্রমণের বিপক্ষে কিছুই 


শশল পাশশপীশাপিলিপাপাপপাশাশাটিশিিলিপপািপপিপপসপীশীতনটি লি শালি) 
বস শি ীশিপপেপীীশীপশি -িশিতি৩ : শিট শিীিউিত এ লল। 


* ইহার নাম সেবাই জয়সিংহ, ইনি অন্বর-রাঁজবংশের কৃতীপুরুষ। ১৬৮৬ খঃ অব 
জস্ম এবং ১৭৪৩ অবে মৃত্যু হয়। তিনিই জয়পুরের প্রতিষ্ঠাতা এবং দিল্লী, জয়পুর, ও কাঁশীর 
মানমন্দিন্ন প্রতিষ্ঠা করিয়া ও জ্যেতিষ শাস্ত্রের আলোচনা খ্যাতি লান্ত করেন। 
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করিতে পারিত না। অপর পক্ষে মোগলের সৈন্ত সংখ্যা খুব বেশী। কাব্য 
বা প্রবাদের অতিরঞ্জন মানিয়! লইলে, প্রতাপের ৫২ হাজার ঢাঁশী, ৫১ হাজার 





প্রতাপের কুকী সৈন্য। 
ধাঙ্ুকী, ১০ হাজার অশ্বারোহী এবং ১৬০০ হৃম্তী ছিল। ইহা ব্যতীত “মুদগর 
প্রাস-হস্ত” অর্থাৎ দণ্ধধারী শড়কী ওয়ালা অনিয়মিত সৈস্তও ছিল। কিন্ত 
ইহার মধ্যে ৫২ হাজার ঢালী ও ৫১ হাজার ধান্বকী, ইহারা পৃথক্‌ পৃথক লোক, 
কিম্বা একজাতীয় কতক অন্যদলেব অন্ততুক্ত লইয়া গিয়াছিল, তাহা স্থির করা 
যায় না। পুথক্‌ পৃথক ধরিলে গ্রতাপাদিত্যের পদ্দাতিক সংখ্যাই লক্ষাধিক 
বলিতে হয়। কিন্তু তত বিশ্বাস হয় না, কারণ ৪1৫ বৎসরের মধ্যে এ সংখ্যা 
কমিরা ২* হাজার মাত্র হইতে পারে না | * যাহা হউক, প্রতাপের সৈহঠৈ যাহা 





৪ ০ পীশিশিলশীশাটি শত 





ক ইন্লাম থার শাদনকালে আকাল লী নামক এক ব্যকি দেগতয়ানের সঙ্গে বঙ্গে 
আদেন। তাহার ত্রমণ-বুস্তাস্ত হইতে জানিতে পারি, ১৬০৮ গষ্টান্দে প্রতাপাদিত্যের “যুদ্ধ 
সামগ্রীতে পুর্ণ সাত শত নৌক! বিশহাজার পাইক (পদাতিক সৈশ্) ) এবং ১৫ লক্ষ টাকা আ.ফর 


রাক্জ্য" ছিল। প্রবানী, আঙ্বিন, ১৩২৬, ৫৫২ গৃ 


৬1২ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 
প্রতাপের সৈন্ঠ কম এবং যুদ্ধ ব্যতীত বিশ্বাসঘাতকতার জন্তও তাঁহা কদিতেছিল। 
প্রতাপ জিতিয়৷ জিতিয়া হারিতছিলেন, মানসিংহ প্রথমতঃ হারিলেও নিত্য নূতন 
স্থান দখল করিয়! অগ্রসর হইতেছিলেন। মানসিংহ প্রতাপকে চিনিতেন এবং 
অত্যন্ত ভালবাসিতেন। উড়িয্যাভিযানে প্রতাপের বীরত্বের কথ| তাহার মনে 
ছিল। তিনি যশৌহধের যুদ্ধে বঙ্গীয় বীরের অসাধারণ সমর-কৌশল দেখি 
যুদ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি নিজে মহাবীর, বীরের মহত্ব বুঝিতেন। যুদ্ধান্তে তিনি 
জয়লাত করিলেও বীরত্বের সম্মান রাখিবার জন্য প্রতাপাদ্িত্যর সহিত সন্ধি 
করিলেন। তিনি মিবারাধিপতি প্রতাপসিংহের সহিত সন্ধিস্থাপনের জগ্য কত 
চেষ্টাই করিয়াছিলেন, কিন্তু চেষ্টা সফল হয় নাই। স্বদেশ সেবাব্রত প্রতাঁপা- 
দিত্যকে তিনি খাঁচায় পুরিয়া লইয়া গেলে, বাস্তবিকই রাজপুত-টরিক্রের 
অবমাননা কর! হইত। তাহ তিনি করেন নাই) কিন্তু তবুও কলঙ্কের ডালি 
কেন তাহার স্কন্ধে চাঁপিল, তাহ! কিছুতেই খোজ করিয়া বাহির করিতে 
পারিলাম না। | 

সকল তথ্যের সার সংগ্রহ করিয়| আমর! এই যুদ্ধের ফলাফল সম্বন্ধে নিয় 
লিখিত সংক্ষিপ্ত বিবরণী দিতে পারি। কয়েক দিন ধরিয়া নানা স্থানে 
কয়েকটি যুদ্ধ হয় বটে, কিন্তু তন্মধো আমরা তিন দিনের যুদ্ধ উল্লেখ 
করিতে পারি। প্রথম যুদ্ধ বসস্তুপুরের সন্নিকটে হয়, উহাতে জয় পরাজয় স্থির 
হয় না। উভয় পক্ষের বহু সৈন্য ধ্বংস হয়। দ্বিতীয় দিনও উহারই সন্নিকটে 
ভীষণ যুদ্ধ। এই যুদ্ধই সর্ব প্রধান; ইহাতে সন্তবতঃ কৃর্যাকাত্ত ও মদন মন্ল 
প্রভৃতি নিহত এবং শঙ্কর আহত অবস্থায় ধৃত হন। এই যুদ্ধে মানসিংহ 
জয়লাত করিয়া! পরছিন মুকুন্দপুরের দুর্গ অধিকার করিয়া লন। তখন সন্ধির 
প্রস্তাব করিলেও প্রতাপাদিত্য স্বীকৃত হন নাই, এজন্য মোগল সৈন্য দ্রুতবেগৈ 
কুচ করিয়া ধুমঘাটের অপর পারে উপস্থিত হয়। সেখানে তৃতীয় যুদ্ধ হয়। 
এযুদ্ধে মোগলদিগের বহু ওমরাহ নিহত হন, তন্মধ্যে মাযুদ অন্ঠতম। সম্ভবতঃ 
তাহারই নামানুসারে স্থানটির নাম মামুদপুর রাখা হয়। প্রতাপ-পক্ষেও 
ফিরিঙ্জি-রড৷ প্রভৃতি বিখ্যাত যোদ্ধা এই যুদ্ধে কালগ্রাসে পতিত হন। প্রতাপ এই 
যুদ্ধে পরাজিত হইয়া, মানসিংহের সহিত সন্ধি করেন। তখন ওমরাহদ্দিগের 
শবদেহ টেল মন্জিদের পার্থে লইয়া সমাহিত করা ছয়। সদ্ধি হওয়ার পর “সিংহ 


মানসিংহের সঙ্গে যুদ্ধ ও সন্ধি ৩৫৩ 


সকল তথ্যের সার সংগ্রহ করিয়। আমর! এই যুদ্ধের ফলাফল সম্বন্ধে নিয় 
লিখিত সংক্ষিপ্ত বিবরণী দিতে পারি। কয়েক দিন ধরিয়। নানা স্থানে 
কয়েকটি যুদ্ধ হয় বটে, কিন্তু তন্মধ্যে আমরা তিন দিনের যুদ্ধ উল্লেখ 
করিতে পারি। প্রথম যুদ্ধ বসস্তপুরের সন্নিকটে হয়, উহাতে জয় পরাজয় স্থির 
হয় না। উভয় পক্ষের বহু সৈন্য ধ্বংস হয়। দ্বিতীয় দিনও উহারই সন্গিকটে 
ভীষণ যুদ্ধ। এই যুদ্ধই সর্ব প্রধান; ইহাতে সম্ভবতঃ সৃর্যাকাত্ত ও মদন মল্ল 
প্রভৃতি নিহত এবং শঙ্কর আহত অবস্থায় ধৃত হন। এই যুদ্ধে মানসিংহ 
জয়লাত করিয়৷ পরদিন মুকুন্দপুরের ছুর্গ অধিকার করিয়া লন। তখন সন্ধির 
প্রস্তাব করিলেও প্রতাপাদিতা স্বীকৃত হন নাই, এজন্ত মোগল সৈল্ত জ্রতবেগে 
কুচ করিয়৷ ধুমঘাটের অপর পারে উপস্থিত হয়। সেখানে তৃতীয় যুদ্ধ হয়। 
এযুদ্ধে মোগলদিগের বহু ওমরাহ নিহত হন, তন্মধ্যে মামুদ অগ্যতম। সম্ভবতঃ 
তাহারই নামানুসারে স্থানটির নাম মামুদপুর রাখা হয়। প্রতাপ-পক্ষেও 
ফিরিঙ্গি রড। প্রভৃতি বিখ্যাত যোদ্ধ। এই যুদ্ধে কালগ্রাসে পতিত হন। প্রতাপ এই 
যুদ্ধে পরাজিত হইয়া, মানসিংহের সহিত সন্ধি করেন। তখন ওমরাহদিগের 
শবদেহ টেঙগ। মস্জিদের পার্থ লইয়া সমাহিত করা ছয়। সন্ধি হওয়ার পর “সিংহ 
রাজার সহিত প্রতাপাদিতোর অধিক অস্তরঙ্গত| হইল" | * রামরাম বন্ধু 
এইরূপ তাবে অন্তরঙ্গতার কথ! বলিয়াছেন, প্রতাপাদদিত্যকে বন্দী করিয়৷ লওয়ার 
কথা বলেন নাই। তবে সে কথা রচিল কে? 

উভয় পক্ষেরই সন্ধি করার প্রয়োজন হইয়াছিল। মানসিংহ দেখিলেন, 
বর্ষাকাল সমাগতগ্রায় ; তংপূর্বে সৈম্দিগকে সুন্দরবন হইতে স্থানাস্তরিত 
না করিলে ব্যাধির প্রকোপেই তাহার অধিকাংশ ৃত্যু-মুখে পতিত হইবে। 
বিশেষতঃ তিনি সংবাদ পাইয়াছিলেন বে, তিনি যে সেনাপতি কিল্মকৃকে শ্রীপুরের 
কেদার রায়ের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিয়াছিলেন, তিনি সৈন্ঠসহ শ্রীপুরে অবরুদ্ধ 
অবস্থায় আছেন। 1 অচিরে সৈন্যসহ গিয়া তাহকে উদ্ধীর করিতে হুইবে। 
এক্ন্ত প্রতাপাদিত্যের সহিত সত্বর সন্ধি করিতে স্ইল। এদিকে প্রতাপও 
* রাষরাম বহর ;প্রতাপাদিতয চরিত্র” ১ম সংস্করণ (১৮*-), ১৪৮ গৃঠ। 
1 ঞঠটআ্যাঃজাাজ। (2আ11হ 0 01119 ৬০], ৬10. 70, 
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তাহার প্রধান প্রধান সেনাপতিগণের মৃত্যু এবং বন্ধুবান্ধবের কৃতদ্বতার জন্য 
নিতীস্ত বিপন্ন ও মনঃক্ষুণ্ন হইয়! পড়িয়াছিলেন। ছুদ্দিন দেখিয়া অনেকেই তাহার 
প্রতি সহামুভূতিশৃন্ত হইয়াছিল। বসস্তরায়ের মধুর চরিত্র তখনও লৌকের 
স্বতিপথে ছিল এবং তাহার নৃশংস-হত্যার বার্তী তখনও কেহ ভুলিতে পারে 
নাই। সেই বসন্ত রায়ের প্রাপ্ত-বয়স্ক পুত্র কচুরায়কে মোগলসৈন্তের সঙ্গে আসিতে 
দেখিয়া, অনেক্ষেরই সহানুভূতি তাহার দিকে গিয়াছিল। কচুরায় যাহাতে 
পৈতৃক রাজা পান, শক্রমিত্র সকলেরই তাহাই অভী্ষিত ছিল। টি বিরোধই 
প্রতাপাদিত্যের পতনের কারণ হইয়াছিল। 

আরও দুইএকটি ঘটনায় প্রতাপের প্রতি তাহ।র প্রজার! শ্রদ্ধাহীন হইয়ািল। 
ঘটকেরা বলিয়াছেন, মানসংছের সঙ্গে যখন যুদ্ধ চলিতেছিল তখন একদিন 
প্রতাপাদিত্য স্থুরামত্ত অবস্থায় ছাতক্রীড়া করিতেছিলেন; এমন সময় 'এক বুদ্ধ 
ভিখারিণী বারংবার ভিক্ষা! চাহিয়া তাহাকে বিরক্ত করিয়া তুলিল; তখন তিনি 
ক্রোধে আত্মহারা হইয়! বৃদ্ধার স্তনদ্বয় কর্তন করিবার হুকুম দিলেন, সে আজ্ঞা 
তৎক্ষণাৎ প্রতিপালিত হইল। আবার কেহ বলেন. প্রতাপাদিত্য একদিন প্রত্যুষে 
মখন সুরামত্ত অবস্থায় দরবারে আসিতেছিলেন, তখন এক মেথরাণী অনাবৃতবক্ষে 
সন্মার্জনী হস্তে তাহার সম্মুখে পড়িল, তিনি সেই অপদৃশ্ত দেখিয়া উহার স্তনদ্বয় 
কাটিয়া ফেলিতে আদেশ দেন। নান! ভাবে রূপান্তর হইলেও মূল ঘটনাটি অসত্য 
বলিয়। বৌধ হয় মা। মোটকথা এই, তিনি লঘু পাপে একজন অসহায়৷ বৃদ্ধা 
স্বীলোকের স্ত'দ্বয় কর্তন করিতে হুকুম দিয়াছিলেন। মোগলদিগের বড় বড় 
বাদশাছের' অংমলে তাহাদের এইরূপ নৃশংসতার কত শত সহস্র গল্প আছে, কত 
প'্ঠক ভিন্সেন্ট স্থিথ প্রভৃতি এতিহা সিকের গ্রন্থ পড়িতে গিয়া রোমাঞ্চিত হইয়! 
থাকেন। কিন্ত তাই বাঁলয়! হিন্দুরাজা প্রতাপের পাপকে কোন মতে লঘু বলিয়া 
মনে করা যায় না। হিন্দুর শাস্ত্রে স্ত্রীলোকের অবমানন৷ বা! ততপ্রতি নৃশংসতার 
মত পাপ আর নাই। হিদ্দুর নিকট ্ত্রীলোকমাত্রেই বিশ্বজননীর অংশভূত ; 
উহার প্রতি অত্যাচার হলেই প্রকৃত ধর্শগ্রীনি হয়, উহ্থার জন্ট ভগব্তী কখনও 
ক্ষম। করেন না। তিনি সেরূপ অত্যাচারীকে যুগে যুগে ভীষণ শান্তি দ্বার জন্ত 
স্বয়ং আব্তূতি হইয়াছেন। রাবণ বা শুস্তনিশুত্ত ইহীর ছৃষ্টান্তস্থল। সুতরাং 
হিন্দুর চক্ষে প্রতাপ ক্ষমার ণহেন। 


মানসিংহের সঙ্গে যুদ্ধ ও সন্ধি ৩৫৫ 


পূর্বেই বাণয়াছি, প্রতাপ স্তুরাপানের দোষে পিতৃব্য হত্যাদি কয়েকটি 
দুগ্ম কররাছিলেন; তাহার পাপরাশি সঞ্চিত হটরাঁছিল। লোকের বিশ্বাস 
ছিল, দেবতার অনুগ্রহে তাহার উন্নতি হয়; মৃতরাং যখন তিনি নৃশংস ও 
অত্যাচারী হইয়। ঈাড়াইর়াছেন, তখন তাহার সে নেবান্গ্রহ থাকিতে পারে ন।। 
লোকের এই বিধবা হইতেই এক গল্পের সৃষ্টি হইল। একদিন প্রতাপ দরবার 
গৃহে রাজকার্ষ্যে ব্যস্ত, এমন সময়ে ভগবতী প্রতাপের ষোড়শী কন্তার রূপ ধারণ 
করিয় তথায় উপস্থিত হইলেন, তিনি কন্তাকে প্রকাগ্ঠ দববারে আসিতে দেখিয়া 
অত্যন্ত বিরক্ত হইয়! “দূর হও” বলিগ্ঝ। তাহাকে হাড়াইয়া দিলেন; মাতাও 
“ততথাস্ত্” বলিয়া প্রতাপের প্রতি বিমুখী হইয়া অস্তহ তি হইলেন। * তাঠ কবির 
লেখনী-মুখে ফুটিল _-“বিমুখী অভয়, কে করিবে দয়া, প্রতাপাদিত্য হারে”। 
বিমূখী হওয়া শুধু কথার কথা নহে, মাতাঁ যশোরেশ্বরী সত্য সতাই মুখ ফিরাইয়া 
বসিলেন। “পাপেতে ফিরিয়!, বসিল৷ রুষিয়া, তাহারে অপ! করি।” 

এইজন্য প্রবাদ আছে, মাত! যশোরেশ্বরা প্রতাপাদিত্োর প্রতি বিরক্ত হইয়া 
মন্দির সমেত পশ্চিমবাহিনী হইয়াছিলেন। একথ| আমরা একেবারেই বিশ্বাস 
করি না। সে বিষয় আমর। পূর্বে আলোচনা করিয়াছি। (১৩৮-৪১পু) মাতা 
যেরূপ ভাবে আবিভূ ত হইয়্াছিলেন, তেমনই আছেন। তবে প্রতাপের ওদ্ধতা 
ও নৃশংস-চরিত্রে ভগবতীর অকুপা হইয়াছিল, সে কথা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি। 

প্রতাপাদিত্য যুদ্ধে পরাজিত হইয়। অবশেষে বাধা হইয়া মানসিংহের সভিত 
সন্ধি করিলেন। 'লিখিত কোন বিবরণী ন| থাকিলেও সে সন্ধির মণ্ম এইরূপ 
বলিয়া বোধ হয়._-(১) রাঘব বা কডুরায় পৈতৃক সম্পত্তি অর্থাৎ যশোর রাজ্যের 
ছয় আনা অংশ পাইয় যশোরের প্র/টান রাজধানাতে অধিষ্টান করিলেন এবং 
তাহার উপাধি হইল, “যশোহরজিত” |1 রায়গড এর পূর্ববৎ তাহার অধিকারে 








* এই গরটিও ঘটক-কারিকায় অন্যভাবে বর্ণিত আছে। যুদ্ধকালে রাত্রিতে যখন 
“মধুপানান্নরাধীশঃ হতচিত্তোহতিবিহ্বল£”হইয়। অন্দরে কেলীমন্দিরে ছিলেন, তখন এক ষোড়শ 
হুন্দরী তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া! ভিক্ষান্ প্রার্থন। করিলেন। প্রতাপ তাহাকে ্রষ্টা স্তী 
মনে করিয়। রুট ভাষায় গালি দিয়! তাড়াইয়া দেন। | 

+ ঘটকের পুখিতে অনেকস্থলে রাধবরায়ের নামোল্লেখ শা করিয়া! রাজা ধশোহরদিং 
বলিরা লিখিত দেখিতে পাওয়া যায়। পানে 


৩৫৬ ধশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


আদিল। (২ প্রতাপাদিত্য যশোর র।জ্যর ॥% আন! অংশ এবং স্বোপার্জিত 
অন্তান্ত বন্ুপরগণার মালিক হইয়।, মোগল বাদশাহের সামন্তরাজ বলিয়৷ পরিচিত' 
হইতে স্বীকৃত হুইলেন। তাহার সৈশ্যসামন্ত দুর্গ বা রণতরী সমন্তই. রহিল) 
কেবলমা্ স্বাধীনতার চিহ্ন _পতাক1 ও স্বনামাঙ্কিত মুদ্রা! বিলুপ্ত করিয়া 
ফেলিবার আদেশ হইল। (৩) উভর়পক্ষের বন্দীদিগকে বিনাপণে ফেরত দেওয়! 
হইল। কত আছে মানসিংহ পঞ্িতবীর মহাপ্রাণ শঙ্করের ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়। 
তাহাকে “বাদশার বিরুদ্ধে কথন যুদ্ধ করিব না, এইরূপ প্রতিজ্ঞা করাইয়! 
মুক্ত করিয়া দেন ।” * 

এই সন্ধি প্রসঙ্গে আর একটি কথ! আলোগা। আকবরের শাসনকালে 
তাহার সামন্ত রাজগণকে বাদশাহের সন্তোষ বিধানের জন্ত তাহাকে কন্তা বা 
তগিনী সম্প্রদান করিতে হইত। এইভাবে উপহারপ্রাপ্ত মহিলাদিগকে 
ডোলার কন্ত। বলিত। মানসিঃহের পিতৃঘসাকে আকবর গ্রহণ করেন এবং 
তাহার ভগিনীর সহিত জাহাঙ্গীরের বিবাহ হয়। মানসিংহ ধর্মে হিন্দু থাকিলেও 
বিলাসপ্রিকত। ও হাবভাবে মোগলদিগের ঘ্বণিত অনুকরণ করিয়াছিলেন। 
এইরূপে তিনি আকবরের এত প্রিয় পাত্র হন যে, বাদসাহ তাহাকে ফর্জাণ্ 
(1472810) বা পুত্র বলিয়া অতিহিত করিতেন । + তিনিও বাদশাহের অনুকরণে 
অনেক দেশের বহু জাতির মধ্য হইতে স্ত্ীগ্রহণ করিয়াছিলেন, মৃত্যুকালে ত্তান্থার 
১৫* স্ত্রী জীবিত ছিল। কুচবিহারের রাজ! লক্মীনারায়ণ বশ্ঠত৷ স্বকার করিলে 
মানসিংহ তাহার ভগিনীকে (পদ্নেশ্বরী) বিবাহ করেন। | কথিত আছে এই 
পদ্দেশ্বরীর গর্ভজাত সন্তানের বংশধরই এখন হের রাজা । $ এইরূপ ভাবে 


সপপশিশীশাটিশাটত সিপপসপপীপসিপিপী পিপল পাশপাশি পা 











* শঙ্করের বংশধর শাস্ত্রী মহীশয় “লঞ্লীবনী” পত্রিকা হইতে উদ্ধত করিয়াছেন$--.তিনি 
(শঙ্কর) সমস্য সম্পত্তি ত্রাদ্ধগগণকে প্রদান করিয়া! সর্ববন্থাস্ত হইয়া গঙ্গাবান উপলক্ষে গঙ্গার 
নিকটবর্তী ব।রাশাত গ্রামে সপুজে আসিয়া! বাস করেন।” প্রতাপাঙ্ষিত্য চরিত ১৬১-২পঃ 
বহশোহ্‌র-ঈশ্বরীপুরের উত্তর পূর্ব কোণে শঙ্কর হাটি গ্রামে শঙ্কর চক্রবর্তীর আবাস ছিল, এখন 
তাহার কোন চিহ্ন নাই। শঙ্করহাটির হাট প্রনিদ্ধ ছিল। 

+. /৮7, 81907. 09, 339 

$.৮97178778ড০01, 171 05 068. 

২ বাঙ্গলার সামাজিক ইতিহাস, ১৩৯ পৃঃ। 


মানসিংতের সঙ্গে যুদ্ধ ও সন্ধি ৩৫৭ 


প্রবা্ধ' আছে, মানসিংহ প্রথমবার শ্রীপুরের রাজা কেদার রায়ের সহিত সন্ধি 
করিবার সময় তাহার কন্তা! বিবাহ করেন। অন্বরের শিলাদেবীর বাঙ্গানধী 
পুরোহিতগণের বংশাবলীতে ইহার উল্লেখ আছে।* প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধেও 
এইরূপ একটি গল্প আছে। কিন্তু উক্ত বংশাবলীতে ব! ঘটককারিকাণি গ্রন্থে 
প্রতাপের কোন কন্তা সম্প্রদান করিয়৷ সন্ধি করিবার কথা পাওয়া যায় না। 
প্রতাপের ছুইটি মাত্র কন্তা ; স্বশ্রেণীতুক্ত কায়স্থ-বংশেই তাহাদের বিবাহের কথ। 
স্পষ্টতঃ উপ্লিথিত আছে। (১০২পৃঃ) কিন্তু রাম রাম বস্থ লিখিয়া গিয়াছেন 
“প্রতাপাদিত্য তাহার ডোলার এক সুন্দরী কন্তা আপন কন্ঠ! প্রচার করিয়! 
বিবাহ দিলেন সিংহ রাজার পুত্রের সহিত।”1+ এউদ্ভির কোন মূল আছে 
বলি! মনে হয় না, থাকিলেও সম্প্রদত্ত কন্ঠাটি প্রতাপাদিতোর নিজের কন্যা! নছে। 
ষশোহরে আসিবার সময়ে সিংহ্রাজা সহিত তাহার কোন পুত্র আসিয়াছিল 
বলিয়। জানা যায় নাই। তাহার পুত্র হিম্মত সিংহ, দুর্জন সিংহ ও জগৎ সিংহ 
ইতোপূর্বে (১৫৯৭--৯৯) মৃত্যু-মুখে পতিত হইগাছিলেন। ? 

সন্ধিপত্র সম্পাদিত হইবার পর, মানসিংহ সর্বববিধ কার্য মিটাইয়! রাঘব রায়কে 
উপযুক্ত সংখ্যক রক্ষিসৈন্ত ও শিরোপ| দিয়া যশোহর হইতে নিক্ষান্ত হইলেন। 
তিনি' তান্ত্রিক মন্ত্রে দীক্ষিত শান্ত। যুদ্ধান্তে সন্ধি হইব মাত্র তিনি মাত! 
বশোরেশ্বরীর মন্দিরে গিয়া মহাসমারোহে পূজা করিলেন এবং তাহার আশীম্মাল্য 


সি শিপ 





৩ ২. পপীপীশীিশিশপীশীীীপাািীশিশীশীোটিশিটিি 


* “যদি রাজ মান নিংহজীউতকি ঝেটী মাগী. ষদি রাজা কেদার দেনী করী। আর 
মিলাপ ছনো। যদি নীজর করি।” অর্থাৎ 'রাজ। মানসিংহু কেদারের কন্ত! প্রার্থন! 
করিজেন। রাজা দিতে অঙ্গীকার করার উভয়ের মিলন হইয়া গেল। কেদার রাজ| 
মানসিংহকে নজর করিলেন। নিখিল নাথের "প্রতাপাদিত্য” ৫*৮পৃঃ। গ্রীধুক্ত যোগেন্ত্র . 
নাধ গুপ্ত মহাশয় কোন বিশেষ কারণ ন। «শাইয়া এই ঘটনা “সম্পূর্ণ আীবশ্বন্ত” এইরপ মত 
প্রকাশ রুরিয়াছেন। “কেদার রায়” ৫৭পৃঃ, বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী" প্রস্ততি গ্রন্থে এই বিবাহ 
স্বীকৃত হইয়াছে । ৪৪৭পৃঃ। 

+ রাম রাম বসুর গ্রন্থ, ( ১ম সংস্করণ ), ১৪৪পৃং | 

1:89108175 (99৮০71056) ৬০1 11121099534 [1517 ১৫৯৭ অন্দে হিল্মৎ | 
উদয়ায়ে ও দুর্জন হুদ্ধে মার! যান। ১৪৯৯ অক বঙ্গে আসিবার পথে আগ্রা জগৎ মিংহে 
মুত্যু ঘটে। 


৩৫৮ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


লইয়। যশোহর ত্যাগ করিলেন। এ দেশের সর্বত্র সর্ধজাতীয় লৌকের নিকট 
একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, মানসিংহ যশোহর হইতে যাইবার সময় 
যশোরেশ্বরী দেবী প্রতিমা লইয়! গিয়াছিলেন। এ কথ! যে সত্য নহে, তাহা 
মিঃসন্দেহরপে প্রতিপন্ন হইতে পারে। * তবে এ কথা সত্য ষে, মানসিংহ 
বঙ্গদেশ হইতে যাইবার সময় একটি দেবী প্রতিমা সঙ্গে লইয়! যান এবং উহ 
স্বীয় রাজধানী অম্বরনগরীতে প্রতিষ্ঠিত করেন। সে প্রতিমা সেখানে আছে 
এবং বঙ্গীয় পদ্ধতি অনুসারে পুজা করাইবার জন্ মানসিংহ যে বাঙ্গালী ব্রাঙ্গণ- 
দিগকে সঙ্গে লইয়। গিয়াছিলেন, তাহাদেরই বংশধরগণ এখনও অন্বরে পুজারি 
আছেন। এক্ষণে বিচার্ধ্য এই, উক্ত প্রতিমাখানি তিনি কোথা হইতে লইয়া! 
গিয়া ছিলেন? 

প্রথমতঃ যশোহর হইতে যশোরেশ্বরীকে লইয়। যাওয়ার কথা, ঘটক কারিকায় 
নাই, ক্ষিতীশ-বংশাবলীতে নাই, এমন কি অন্নদামল্লল বা রাম রাম বস্তুর গ্রস্থেও 
নাই। তবে এ প্রবাদের উৎপত্তি কোথায় ? বরং রাম রাম বন্থু যশোরেশ্বরীর 
আবির্ভাব প্রসঙ্গে লিখিয়৷ গিয়াছেন; “লোকে বলে যশোরেশ্বরী ঠাকুরাণী | 
তিনি অগ্ভাপিও আছেন ।”* এ হইল ১৮*১ খু অবের কথ! এবং স্বাশ্রেণীর 
কায়স্থ পঁগঁতের লেখা । বাস্তবিকই যশোরেশ্বরী দেবী এখনও আছেন, এবং 
ঈশ্বরীপুরে নিত) পুজিত হইতেছেন। ক্রমে তাহার প্রসিদ্ধি বিস্তৃত হইতেছে। 
প্রবাদের সহিত এই কথাব সামগ্রন্ত করিবার জন্ত লোকে বলে, মানসিংহ 
যশোরেশ্বীকে লইয়া গেলে, কচুরায় তৎপরিবর্তে অন্ত প্রতিম! প্রতিষ্ঠা 
করেন। সে কথা টিকিত, যদি মানসিংহ প্রতাপকে বন্দী করিয়া! লইতেন এবং 
পথে অন্ততঃ ১৬০৬ অবের পূর্বে '্রতীপের মৃত্যু ঘটিত। কিন্তু আমর 


". মদীর় শ্রদ্ধেয় বন্ধু এসং প্রলিদ্ধ প্রতহািক গ্রীধুক্ত নিখিল নাথ রায় মহোদয় যেরূপ 
প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা এই বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন এবং তন্বার1 বঙ্গ বানী মাত্রেরই 
ধন্তবাদ ভাঁজন হইয়াছেন, তাহা অনুমদ্ধিৎন্থ পাঠক মাত্রেই জানেন। আমর! অন্তান্ত যুক্তির 
সন্ত সংক্ষেপে তাহারই নারমর্্ এখানে প্রকটিত করিন। যিনি জয়পুর হইতে এই বিষয়ে 
নিখিজ নাথকে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া! দিয়াছিলেন, তিনি জয়পুর মহারাজার কলেজের অধ্যাপক 
এবং বসস্তরায়ের বংশধর ঞ্ীযুক্ত নবকৃক রায়। উদ্ভয়ের নিকট আমার ঞণ অপরিশোধ্য। 


মানসিংহের সঙ্গে যুদ্ধ ও সন্ধি ৩৫৯ 


দেখিতেছি, ১৬০৯ খুঃঅব পর্য্যন্ত প্রতীপাদিত্য সদর্পে রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং 
প্রতাের মৃত্যুর ৪ বৎসর পূর্বে অর্থাং ১৬০৬ অবে কচুরায় নিজ অংশের রাজ্য 
ভার কণিষ্ঠ ভ্রাতা চাদ রায়কে দরিয়া অবসর গ্রহণ করেন। প্রতাপের মত ভক্ত 
শাক্তবীর জীবদ্শায় কখনও স্বীয় উপান্ত দেবতা দিয়া সন্ধি করিতেন না এবং 
মানসিংহ বলপ্রয়োগে লইতে গেলে, প্রতাপের মরণ না৷ হইলে দেবীকে .লওয়। 
যাইত না। মানসিংহ ১৬০৪ অন্দে বঙ্গে কাধ্যত্যাগ করিয়া আগ্রায় চলিয়! 
গিয়াছেন, পরে ১৬০৬ অবে তিনি ৮ মাসের জন্য বঙ্গে যাতায়াত করিলেও 
যশোহরে আর আসেন নাই । সুতরাং মানসিংহ যে যশোহর হইতে দেবী-প্রতিমা 
লইয়া যান নাই, ইহা নিশ্চিত। 

দ্বিতীয়তঃ অন্বরে যে দেবী মুর্তি আছেন, তাহাকে লোকে সঙ্লাদেবী বা 
শিলাদেবী বলে। ভারতচন্দ্র লিখিতেছেন ) “শিলাময়ী নামে, ছিল তীর ধামে 
অভয়! যশোরেশ্বরা |” অর্থাৎ শিলাময়ী এবং যশোরেশ্বরী যেন অভিন্ন। উত্তরে 
বল! যায়, যশোরেশ্ববী যে শিলাময়ী বা প্রস্তরমরী মৃত্তি, তাচাতে সন্দেহ নাই ; 
তাহার নামও শিলাময়ী হইতে পারে ) কিন্তু তাই বলিয়া তিনি যে শিলাদেবী বা 
স্লাদেবী হইবেন, এমন কথা নাই । 

তৃতীয়তঃ প্রতাপাদিত্যের উপান্ত দেবতা কালিকামুত্ি। ভারত চঞ্জেও 
আছে, "যুদ্বকলে সেনাপতি কালী”; যশোরেশ্বরী মায়ের রৌপ্য কোশার 
লিখিত আছে *শ্রীকালী”। (১৪১ পৃঃ) যশোরেশ্বরী মুক্তি মুখমাত্রাবশিষ্টা লোল 
রসনা কালীমৃর্তি। অথচ অম্ববের সল্লাদেবী অষ্টভৃঙ্গা মহিষমন্দিনী দুর্গামৃদ্তি। দেবী 
প্রতিমা সমস্তই বিশ্বমাতার বিভিন্ন মূর্তি হইলে, শাক্ত উপাসকের ইট্ট মন্ত্র ও ইষ্ট 
দেবতা একমাত্র হন, সময়ে বিভিন্ন অন্ঠি হন না। জুতরাং অন্বরের সল্লাদেবী 
প্রতাপাদিত্যের উপাস্ত দেবী নহেন। 

চতুর্থতঃ প্রতাপাদিতো'র উপাস্ত যশোরেশ্ববীর মুখখানি মাত্র আছে, তন্ন 
ইস্তপদ কিছুই নাই। তাহার নিয়াংশ প্রকাণ্ড প্রকাও পাষাণথণ্ডে গঠিত 
পিগুমাত। পীঠমৃষ্টি অনেক স্থলেই এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। যিনি 
ঈশ্বরীপুরে গিয়া একবার সে তযঙ্করী মৃত্তি নয়ন ভরিয়া অবলোকন করিয়াছেন, 
তিনিই বলিবেন, তেমন সুষ্তি কেহ স্থানান্তরে লইতে চায় না| বা লইয়া যায় না। 
অপর পক্ষে শিলাদেবী 'ক্ুদ্রকারা সুন্দর দুর্গামুত্তি ; ভক্কিমান মানসিংহ উহা 
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দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন এবং সাধ করিয়া লইয়া গিয়া অন্বরে স্থাপিত 
করিয়াছিলেন । | | | 
পঞ্চমতঃ সল্লাদেবীকে যে মানসিংহ লইয়া গিয়াঁছিলেন, তাহা সত্য। জয়পুর 
অঞ্চলে এখনও প্রবাদ আছে “আমেরকা সল্লাদেবী লিয়! রাঞ্জ মান।” বাঙ্গালী 
পদ্ধতিতে তাহার পূজ! হয়, যে পুরোহিতের! পৃজ! করেন, তাহাদের পূর্ব্ব পুরুষ 
বাঙ্গাল! দেশ হইতে গিয়াছিলেন। তাহার নাম কমলাকাস্ত ভট্টাচার্য । সম্ভবতঃ 
তিনি বিক্রমপুরবাসী এবং পাশ্চাত্য বৈদিক শ্রেনীর ত্রাহ্গণ। এখন তাহার 
ংশধরগণ রাজপুত ব্রাহ্মণের সহিত আদান প্রদান করিয়া তদ্দেশীয় সমাজের 
অস্ততূক্ত হইয়াছেন। জয়পুরী ভাষায় লিখিত উহাদের একটি বংশীবলী আছে ।* 
তাহার একস্থলে দেখতে পাই £. “পাছে উঠিনে কেদার কায়ত কো রাজ ছো'। 
সে! রাজ! বাজে ছো। সো উকৈ সিলামাতা ছী। সো মাতাকা প্রতাপসে উনে 
কোই তী জীৎ তো নহী। * * * অর মাতা নেলে আয়া। আর 
বাঙ্গালা নে পুজন সেঁপো! অর উঠা স্ব কুচ করি আয়া” অর্থাৎ “অনস্তর 
&ঁ দিকে কের কায়েতের রাজ্য ছিল। তিনি রাজা নামে অভিহিত হইতেন। 
তাহার শিলামাত ছিলেন। সেই শিলামাতার প্রভাবে তাহাকে (কেদারকে) 
কেহই জয় করিতে পারিত না) * * * মাতাকে লইয়া আসিলেন। 
এবং বাঙ্গালীদিগকে ইহার পুজীর ভার সমর্পণ করিলেন। অনস্তর তথা হইতে 
কুচ করিয়া করিয়া যাত্রা করিলেন।” আবার জয়পুর রাজন্কুলের তৃতপূর্ব 


* কমলাকাস্ত হইতে বর্তমান সময় পধ্যস্ত ১* পুরুষ হইয়াছে । (১) কমলাকান্তের পুত্র 
(২) রত্বগর্ভ সার্ধবভৌমের পুত্র সন্তান ছিল না। তাহার এক কন্ত! বঙ্গদেশ হইতে আনীত 
রাজেন্র চক্রবর্তী বিবাহ করেন। এই কলার গর্ভজাত সন্তান (৪) সম্তৌষরাম। সন্তোষের পুত্র 
(৫) বিস্তাধর, সওয়াই জয়সিংছের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। তিনি অশেষ শাস্ত্রে অগাধ পঙ্ত। 
তাহারই নঙ্স! জনুষায়ী জয়পুর নগরী নিশ্মিত হয়। বিদ্ভাধর হইতে একটি বংশধারা এইরপঃ- 
৫ বিদ্ভাধর-_৬ মুরলীধর--& লছমীধর--৮ বংশীধর--৯ শিওবকৃস--১* হৃরজ বক্ষ (জীবিত । 
জয়পুর মহ্কারাজার কলেঞ্জের ভূতপূর্বব তাইস্‌ প্রিন্সিপ্যাল ৬মেধঘনাদ ভট্টাচা্য বি, এ, মহোদয় 
বিষ্তাধরের জীবনী লিখিয়া প্রথমে এডুকেশন গেজেটে ও পরে ১৩১১সালের নাহিত্য পরিষ? 
পত্রিকায় প্রকাশ করেন। “বঙ্গের বাহিরে বাক্ালী” ২৪৯-৫৫পৃঃ। -. 

1 নিখিল বাবুর 'প্রতাপার্ধিত) ঞরুক্ত নবকৃষ রায় মহাশয়ের পত্র, ৫*৭পৃঃ। 


মানসিংহের সঙ্গে যুদ্ধ ও সন্ধি ৬৬১ 


হেড মাষ্টার শ্রীযুক্ত রামনাথ বারেট “ইতিহাস-রাজস্থান* নামক এক হিন্দী পুস্তক 
প্রণয়ন করিয়াছেন। উহার একস্থলে আছে ১-- 

“প্রতাপাদিত্যকো জীতকর রাজ! কেদারকে রাজ্য চড়াই কী । বহ জাতিকা 
কায়স্থা থা। ওর সন্লামাতা নামী দেবীকা উস্কে ইষ্ট থা). মানসিংহজী কী 
লড়াইকে সমাচার স্থুনকর কেদার নৌকামে বৈঠকর সমুদ্র কী,ইউর ভগ গয়!। 
ওঁর মন্ত্রীসে কহ গয়া যদী হোসকে তো! মেরী পুল্রী মানসিংহজীকো দে কর সন্ধি 
কর লেনা ; মন্ত্রী নে এসা হীকিয়া। মানসিংহ জীনে প্রসন্ন হৌকর কেদারকে 
বাদনাহক! পাঁদসেবী বনা কর উস্ক1 রাজা পীছ! দে দিয়া, ওর সল্লাদেবীকে 
আমন্বের লে আয়ে ।” * 

ইহার বঙ্গানুবাদ এই ৫-প্রতাপাদিত্যকে জয় করিয়া মানসিংহ কেদারের 
রাজ্য আক্রমণ করেন। ইনি জাতিতে কায়স্থ ছিলেন, শিলামাতা৷ নামে তাহার 
ইষ্টদেবী ছিলেন। মানসিংহের যুদ্ধের কথা! শুনিয়া নৌকায় সমুদ্রাভিমুখে পলায়ন 
করেন। এবং মন্ত্রীকে বলিয়া যান যে ষদি সম্ভবপর হর, তবে আমার কন্তা 
মানসিংহকে দিয়া যেন সন্ধি করিয়া লন। মন্ত্রী তাহাই করিলেন। মানসিংহ 
প্রসন্ন হইয়া কেদারকে বাদশাহের পাদসেবী (সামস্তরাজ ) করিয়া রাজ্য 
প্রতার্পণ করেন । এবং সল্লাদেবীকে আম্বেরে লইয়া যান। 

ংশাবলী ও ইতিহাস-রাজস্থান ইহার কোনখানিকে আমর! অপ্রামাণিক 
বলিতে পারি না । পূর্বোক্ত সবগুলি কারণ একত্র সমালোচনা করিয়া আমরা 
অসন্দিগ্ধ চিত্তে বলিতে পারি, মানসিংহ প্রতাঁপাদিত্যের সহিত সন্ধি করার পর 
কেদারের রাজ্য আক্রমণ করেন এং যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার পর তাহার দেহা্ত 
ঘটলে, মানসিংহ শ্রীপুর হইতে শিলানদবীকে অন্বরে লইয়া গিয়া প্রতিষ্ঠা করেন। 
তিনি প্রতাপাদিত্যের যশোরেশ্বরীকে লইয়া যান নাই । যশোরেশ্বরীর যে 
দেবী-প্রতিম| এক্ষণে ঈশ্বরীপুরে নিত্য পুজিত হইতেছেন, তিনি প্রামাণিক 
প্রাচীন পীঠ মৃত্তি। 

মানসিংহ যশোহর হইতে পুনরায় স্থুল- পথেই রাজমহল ফিরিয়া আসেন এবং 
তথা হইতে রণতরী সজ্জিত করিয়া নিট: কেদার রায়ের রাজ্য আক্রমণ 


লিন াশিলিশিশিতি শা পেপসি 


* নিখিল বাবুর পরভাপাদিতা যু নবকৃষণ রার মহাশয়ের পত্র, ৫*৩পৃঃ। 


চা 


সপ 
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করেন। প্ীনগরের যুদ্ধে * কেদার রায় পরাঁজিত ও নিহত হইলে, তিনি 
তথা হইতে কেদারের ইট্টদেবত। শিলাদেবীকে লইয়! স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন 
(১৬০৪ )। এই সময়ে আকবরের রাজ্যের উত্তরাধিকারী নির্বাচন লইয়া! যে 
বিষম গোলযোগ উপস্থিত হয়, তাহাতে স্বীয় ভাঁগিনেয় সেলিম-পুত্র খসরুর গক্ষ 
সমর্থন করিবার জন্ত মানসিংহ বান্ততার সহিত আগ্রা। যাত্রা করেন। যাইবার 
পূর্বে তিনি ভবানন্দকে বাগোয়ান, মহৎপুর, নদীয়া, মারূপদহ, লেপা, সুলতানপুর, 
কাশিমপুর, বয়স! ও মশ্ুও্ী প্রভৃতি ১৪ খানি পরগণা এবং গুরুপুল্র লক্ষমীকাস্তকে 
মাগুর।, খাসপুর, কলিকাতা, পাইকান ও আনোয়ারপুর এই ৫ খাঁনি পরগণ 
ও হাতিয়াগড়ের কতকাঁংশের জমিদারী প্রদান করেন। ভবানন্দ তাহার সঙ্গেই 
আগ্রায় যান, এবং আকবরের মৃত্যু জন্ত বংসরাধিক কাল অপেক্ষা করিয়া উক্ত 
১৪ পরগণার জমিদারীর ফরমাণ বা সনন্দ এবং নহবৎ, ডঙ্কা, নিশানাদি 
সম্মানন্চক দ্রব্যসহ স্বদেশে আসেন (১৬০৬)।  কৃষ্জনগরের রাঁজবাঁটাতে 
এখনও অতি জীর্ণ অবস্থায় উক্ত সনন্দ বর্তমান আছে। প্র একই বৎসরে 
লক্মীকান্তেরও জমিদারী সনন্দ প্রদত্ত হয়। ইহারা উভয়েই পরে কানুনগো 
প্রভৃতি কার্ধ্ে দক্ষত৷ দেখাইরা মজুমদার উপাধি পান। তখন এইরূপ আর 
একজন মজুমদার ছিলেন-__জয়ানন্দ; ইনি-বাশবেড়িয়। রাজবংশের পূর্বপুরুষ এবং 
মানসিংহের অনুগৃহীত। বাঙ্গীলার অধিকাংশ তখন এই তিন মজুমদারের 
হস্তে পড়িয়াছিল, এই জন্য “তিন মজুমদারের বাঙ্গীল৷ ভাগ” করিবার একটা 
প্রবাদ চলিয়া আসিতেছে ।1+ মানসিংহের সঙ্গে যে সব হিন্ুস্থানী সৈম্তসামন্ত 
আসিয়াছিলেন, প্রত্যাবর্তন কালে তাহাদের কেহ কেহ স্থন্দর স্থান ও স্বচ্ছন্দ 
জীবিকার ভরসায় বর্তমান যশোহর-খুল্নার স্থানে স্থানে বাস করেন। এখনও 
সাম্টা, চন্দনপুর প্রভৃতি স্থানে পাড়ে, মিশ্র ও ত্রিবেদী বংশীয় হিন্দস্থানী 
ব্রাহ্মণের বাস করিতেছেন। স্থুবিখ্যাত পণ্ডিত ও সুলেখক বীরেশ্বর পাড়ে 
এই বংশীয়। সবিশেষ বিবরণ পরে দিব। 





* যুদ্ধজয়ের পর মানসিংহ. এই প্রননগরের নাম রাখিয়াছিবেন, কতেজঙগপুর। উহার 
একাংশ এখনও নগর বলিয়া কপিত হয়।,নগরের কেবঙ্গ শ্রীটুকু নাই।” আনন্দ নাথ রায়ের 
“বারভুঞা” »৯ পৃঃ । 

1 *কলিকাতা, সেকাল ও একাল, ৫৬পৃঃ। 
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ইস্লাম খার আক্রমণ 


আকবরের মৃত্যুর পর ( ১৬০৫) জাহাঙ্গীর 'সংহাসন আরোহণ করিয়া 
দেখিলেন, বঙ্গে তথনও বিদ্রোহের শান্তি হয় নাই । এই সময়ে রাজা মানসিংহ 
আইগ্রায় থাঁকিয়। নানা চক্রান্তে লিপ্ত ছিলেন বলিয়া, জাহাঙ্গীর তাহাকে ইচ্ছার 
বিরুদ্ধে কিছুদিনের জন্য পুনরায় বঙ্গে পাঠাইর| দেন এবং আট মাস যাইছে না 
যাইতে তাহাকে ফিরিয়া আসিতে বলেন। সে স্ব্লকালের মধ্যে ঘে তিনি রাজমভল 
ত্াাগ করিয়। বিশেষ কোন কাধ কেন নাই, গাথ আমরা পূর্বে বলিয়াছি। 
(২২২পৃঃ) মানসিংহকে এবার ডাকিনা আনিবার ঠেতু ছিল। যাহারা ইতিহাস 
পাঠ করিয়াছেন, তাহারা সকলেই জানেন যে, এই সময়ে বদ্ধমানের শাসনকর্তা 
শের-আফগানকে খুন করিয়৷ তাহার পত্রী মেহেরউন্লিসাকে হস্তগত করা 
জাহাঙ্গীরের প্রয়োজন হইয়াছিল এবং রাজপুতবীরের দ্বারা যে সে প্রয়োজন 
সিদ্ধ হইবে না, তাহা তিনি বুঝিতেন। স্বৃতরাং কুতবউদ্দীনকে বঙ্গের নবাব 
করিয়া পাঠান হইল। শের-আাফগানের সহিত সংঘষে কুতব ও শের উভয়ে 
নিহত হইলেন। তখন মেহেরউন্নিস। আগ্রাতে নাত হইয়া কয়েকবৎসর পরে 
নুরজাহান নামে জাহাঙ্গীরের প্রধানা মভিষা এবং প্রক্কত রাজোশ্বরী হইয়াছিলেন 
(১৬১১)। এদিকে কুতবের মৃত্ঠার পর বিহারের শাসনকর্তা জাহাঙ্গীর 
কুলি খাকে * বঙ্গের নবাব করিয়া পাঠান হইল। কিন্তু বসরাধিক 
কালের মধ্যে কুলি খাঁ! মৃত্যুমুখে পড়িলে, ইসলাম খা বঙ্গের সর্বময় শাসনকর্তা 
হইলেন। (১৬০৮) 
ফতেপুর শিক্রিতে এক মুসলমান পীর ছিলেন__সেখ সেলিম চিন্তি। তাহার 
পতি আকবর বিশেষ ভক্তিমান ছিলেন। তীহারই বরে তিনি প্রথম পুত্র লাত 


পপ 


* ইনি বঙ্গের পূর্বতন শাসন কর্তা থা আজমের পুত্র, ইহার পুর্ব হি চি 
[এছ ৮০] ১8 0. 14 [ও 
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করিয়া উক্ত মহাপুরুষের নামানুসারে তাহার নাম রাখেন--সেলিম। ইসলাম খ| 
উক্ত সেখ সেলিমের পৌল্র, তাহার প্রক্কৃত নাম সেখ আলাউদ্দীন। ১৫৭* খুঃ 
অবে তাহার জন্ম হয়, তিনি জাহাঙ্গীরের এক বৎসরের ছোট, এবং উভয়ে 
শৈশবে একত্র প্রতিপালিত হন বলিয়া! অত্যন্ত সৌহার্দ ছিল। বাদশাহ 
হইয়াই জাহাঙ্গীর তাহাকে ইসলাম খা! উপাধি দিয়। দুহাজারী মন্সবদার করেন। 
তিনি যেমন সাহসী, তেজন্বী, তেমনই সচ্চরিত্র, এমন কি কোন মাদক দ্রব্য 
পর্য্যন্ত ম্পর্শ করিতেন না । * জাহাঙ্গীর তাহাকে এত ভাল বাসিতেন যে, 
আকবর যেমন মানসিংহকে পুণ্র ফন্ট) বলিতেন, জাহাঙ্গীরও তেমনই তাহাকে 
পুত্র বলির সম্বোধন করিতেন এবং পাটনার শাসন কর্ত। করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। 
কুলি খার মৃত্যুর পর তিনি ইসলাম খাঁকে চারি হাজারি মন্সবদার করিয়া বঙ্গের 
নিজীম ব| নবাব নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তখন তাহার অল্পবয়স ও অনভিজ্ঞতার 
জন্য কত জনে কত কথা বলিলেন, কিন্ত বাদশাহ তাহ! শুনিলেন না কারণ 
তাহার ধারণা ছিল, প্রতিভা বয়সের অপেক্ষা না করিয়া দক্ষতার পরিচয় দিয়া 
থাকে । সে ধারণা সফল হইয়াছিল। 


ভূঞাদিগের হস্ত হইতে বঙ্গদেশ তখনও অধিকৃত হয় নাই। মানসিংহ আসিয়া 
কতজনকে পরাজিত করিলেন, সন্ধি ও সৌহ্নদ্ধ করিলেন; কিন্ত প্রকৃত পক্ষে 
তাহা! জলের উপর রেখার গ্তায় অচিরে তিরোহিত হইল। আকবর ও মানসিংহ 
শাস্তি-নীতির পক্ষপাতী ছিলেন; কেহ বগ্তা স্বীকার করিবামাত্র যুদ্ধে বিরত 
হইতেন। অবশ্য বিদ্রোহী দেশকে শাসন তলে আনিবার উহাই প্রথম গন্থা । 
কিন্তু জাহাঙ্গীরের আমলে সে পন্থা পরিত্যক্ত হইয়া রণ-নীতি আরন্ধ হইল) 
সামদানের স্থলে ভেদ ও দণ্ড নীতির প্রবর্তন হইল। জাহাঙ্গীরের নবাবের 
বঙ্গীয় ভূঞ্াদদিগকে সমূলে উৎপাটিত ও উৎসন্ন করিবার জন্য যেন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ 
: হইয়া আসিয়া ছিলেন। ইসলাম খা আবার তাহাদের মধ্যে সর্কপ্রধান। তিনি 
এক মহা প্রাণ সাধু ফকিরের পৌস্র হইলে কি হয়, এশ্বধ্যের ক্রোড়ে প্রতিপালিত 
হইয়৷ তিনি কঠোর-প্রকৃতিক হইয়। পড়িয়াছিপেন। তিনি এ্রতিহাসিক আবুল 


১ 
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ফজলের ভগিনীকে * বিবাহ করায় রাজ-দরবারে তাহার একটা প্রতিপত্তি ছিল। 
বাদশাহের প্রিক্পাত্র বলিরা তিনি কঠোর নীতির বলে বঙ্গীয় রাজন্তবগকে 
নিম্পেষিত করিয়া গিয়।ছিলেন। 


এই সময়ে ইস্লাম থার সঙ্গে বঙ্গের দেওয়ান হইয়। আসিয়।ছিলেন_-আসফ 

ইনি নুরঞ্াহানের ভ্রাতা । আবদুল লতীফ নামক আহ্মপাবাদবাসী এক 
ব্যক্তি আসফ খাঁর অনুচর ও সঙ্গী ছিলেন। লতীফের ল্রমণ-কাহিনী হইতে 
তথনকাঁর বঙ্গের অবস্থাদি সন্ধে কিছু নৃতন সংবাদ পাওয়। যায়। 1 বহারিস্তান 
নামক এক পারসিক গ্রন্থ হইতে গ্রতাপাদিত্য স্বন্ধে আরও অধিক সংবাদ 
পাওয়া যায়; সে কথা আমরা বারংবার উচ্পথ কারয়াছি। ইহার গ্রন্থকার, 
মীর্জা সহন ইসলামের সেনানী বর্ণের ন্ঠতম। আমরা এস্লে মীর্জা সহন ও 
তাহার পুস্তকের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়! পরে প্রতাপাদিত্যের প্রসঙ্গে আদিব। 


মীর্ভ। সহন আল্লাউদ্দীন ইম্পাহানী জাহাঙ্গীরের রাজত্বের শেষ ভাগে শিতাব 
খা উপাধি পান, তাহার ছগ্ম নাম ঘাইবী ; এজন্য তাহার গ্রন্থের পুর্জা শাম 
বহারিস্তান-ই-ঘাইবী। ইহার পিতা ইহ্তামাম্‌ খা ( পুর্বনাম মালিক আলি) 
আকবরের সঘরে কোতোরাল ব! শাস্তি-রগ্চক সেনানা ছিলেন। প্রতাপাদিত্যের 
সহিত আগ্রায় তাহার ঘনিষ্ট পরিচর ছিল। ইস্লাম থার সময়ে তিনি একহাজারী 
মন্সবদারা পাইয়! বঙ্গীয় নওর়্যরার মার বহব হইয়া আঁসিয়াছিলেন।$ পুত্র মীর্জা 
সহন তাহার সহকারী ছিলেন। বহারস্তান ঝালতে বসন্তের রাজ্য বুঝায়, উহার 
শম্তগ্ামলা বঙ্গভূমির প্রাকৃতিক সৌন্দযোর হাঙ্গত করে। এইগ্রন্থে ৯৬:৮ হইতে 


এ িিশীশীশিশাশিিোশীপাপািপটিশীলিপাীপিপশীসাপী পাশ 


* আবুল ফজলের এই তিনীর নাম লাড.লী বেগম : উহার গে হদলাম থার যে পুত্র 
হয়, তাহার নাম ভশঙ্গ | 4517, [01011 0) 493, 1040২ 07175" হুশঙ্গই পরে ইকরাম খা! 
উপাধি পান। 70800, ৬০]- 1] 9.7. 

+ এই পারসিক পুথি হইতে প্রতাপাদিতা সন্ধগ্গে যে সংবাদ পাওয়া যায়, অধ্যাপক 
ধহনাথ সরকার মহোদয় তাহা ১৩২৬ আিনের “গ্রাবাদীতে প্রকাশ করেন। এখানে 
উহার সারোদ্ধার করিব। 
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১৬২৩থুঃ অন্দ পর্যন্ত বঙ্গদেশেরও মৌগলাধিকৃত উডভিষ্যার বিশেষ বিবরণ আছে। 
উহার অধিকাংশ ঘটন। গ্রন্থকারের স্বচক্ষে দেখিয়! লেখা ; সুতরাং প্রামাণিক 
বলিয়া ধরা যায়, যদিও সঙ্গে সঙ্গে বিবেচনা! করিতে হইবে যে বিজেতার পক্ষ 
হইতে লেখা বলিয়া উহ! পক্ষপাতিতার হাত এড়াইতে পারে নাই। পুস্তকথানি 
চারি খণ্ডে অর্থাৎ দপ্তরে বা বাবে বিউক্ত। প্রত্যেক দপ্তরে কতকগুলি ক্ষুদ্র 
ভাগ ঝা দস্তান আছে: প্রথম খণ্ডে ইস্লীম খাঁর শাসন বর্ণিত হইয়াছে বলিয়! 
উঠার নাম ইস্লাম-নামা। সেই অংশই আমাদের প্রয়োজনীয় । উহার ৫ম 
দস্তানে ইস্লামের সহিত প্রতাপের সাক্ষাৎ, ১«ম দঞ্চানে যশোহর ও বাক্‌লা 
আক্রমণ, প্রতাপাঁদিত্যের পরাজয় ও পতন এবং রামচন্দ্রের বন্য! স্বীকার বর্ণিত 
হইয়াছে । * 

নবাব ইসলাম খা ১৬০৮ খুষ্টান্দে রাঁজমহলে আসিয়া পৌছিলেন। এ 
বু্সরের শেষ ভাগে প্রতীপাঁদিত্যের দুত শেখ ব্দী রাজকুমার সংগ্রামাদিত্যকে 
সঙ্গে করিয়া আনিয়। রাজমহলে নবাবের সহিত দেখা করিলেন। প্রতাপাদিত্য 
পুত্রের সঙ্গে নৃতন নবাবের জন্ত কয়েকটি হাতী এবং নানাবিধ বহুমূল্য উপহার- 
দ্রব্য পাঠাইয়াছিলেন ; এবং প্রয়োজন হইলে তিনি নিজেও গিয়া দেখ। 
করিবেন, একথ।ও পত্রে লিখিত ছিল। মানসিংহের সহিত সন্ধি করিয়। 
প্রতাপািত্য যে মোগল বাদশাহের বত! স্বীকার করিয়াছিলেন, সংগ্রামাদিত্যকে 
পাঠাইয়! নূতন নবাবের নহিত সাক্ষাৎ করান তাহারই বাহ নিদর্শন। সংগ্রাম 


শিলা সরকার র মহাপর প্যারিস হইতে , এই গ্রন্থের ষে | হস্তলিখিত পুধির সমগ্র 
আলোৌক-চিন্্র (10:087517) আনিয়াছেন, তাহা! ৬৫৬ পৃষ্ঠার পূর্ণ এবং উহার গ্রতিপৃষ্ঠায্ ২১ 
লাইন করিয়! আছে। পু'খিথানি গ্রস্থকারের স্বহস্তে লিখিত এবং ১৬৪১৭ অব পধাস্ত উহা 
যে তাহার হস্তে ছিল, স্থানে স্থ।নে পা্ববত্তী টিপ্লনী হইতে তাহা জানা গিয়ছে। এই পুথির 
অন্য কোন প্রতিলিপি অন্ত কোথায়ও আছে কিন! জানা যায় নাই। "176 131)1101760৩ 


70781501127 703565565 116 0101) 090৮ 01 161070৮170০ 6১151 17 076 ০0110, [65 
11010961195 1106171 4৩-০২৪0019776176 252 18179 10 05095011080 ০07 0. 356 (700 110 
617) 0615. 01০0160১ ০87710119 365 11910950115 ১913875, 219119076006 ৪00915, 
(01776 0177767 (65575, 79০5), অধ্য।পক সরকার মহাশগ্প এই পুস্তকের কতকাংশের ধিৰরণ 
বেহার ও উড়িষ্যা রিচার্চ সোমাইটির জর্ালে এবং কতক ১৩২৭ দালের কাত্তিক মাপের 
€্রবাসী' পত্রে প্রকাশিত করিয়াছেন। . 
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তখন বালক, নবাব তাহার সহিত যথোচিত সদ্ধবহাব করিয়া তাহাকে বাড়ী 
ফিরিয়া যাইবার অন্ুমতি দিলেন।  প্রতীপাদিত্যকে স্বয়ং আসিয়া 
দেখা করিবার জন্য লিখিয়া দেওয়া হইল। বে দুর ভূএণদিগের দমনের জন 
ইস লাম খা বদ্ধপরিকর, প্রতাপাদ্িতা তাহাদের অন্ততম | স্থতরাং তাহার 
সহিত দেখা হওয়ার প্রয়োজন ছিল। আবদুল লতীফের লমণ-কাহিনী হতে 
জানিতে পারি, এই সময়ে “প্রতাপাদিত্যের মত সৈন্ ও অর্থবলে বলী রাজা 
আর বঙ্গদেশে নাই। তাহার যুদ্ধ-সামগ্রাতে পুর্ণ প্রায় সাত শত নৌকা, 
বিশ হাজার পাইক (পদাতিক সৈন্ঠ) এবং ১৫ লক্ষ টাকা আয়ের রাজা” ছিল। * 

১৬০৮ ডিসেম্বর মাসের শেষে নবাব সদলধলে রাঁজমছল হইতে নিষ্ছাত্ত 
হইলেন। বাদশাহী নওয়ারায় চড়িয়া তাহার! গঙ্গাপথে গৌয়াশ পরগণার + 
উত্তর সীমান্তে পৌছিলেন। যেখানে নবাব পৌছিলেন, উহারই অপর পারে 
বুল নদীর মোহানা ও রাজশাহী জেলার অন্তর্গত শরদ নামক স্থান। ইভা 
একটি পুরাতন রাজপথের খেয্াঘাট। এখান হইতে একটি রাস্তা একদিকে 
গোয়াশের মধ্য দিয়া মুক্স্দাবাদের কাছে গৌড় বঙ্গের বাদশাহী সড়কে মিশিয়া- 
ছিল এবং অপর দিকে পদ্মা পার হইর| পটিয়া দিয়া ঘোড়াঘাটে সর্বাত্র যাওয়া 
যাইত | নবাব এইস্থানে পদ্মা পার হইবার সময়ে ভূষণার সত্রাজিৎ রায়ের ভ্রাতা 
কয়েকটি হাতী লইয়া আসিয়া নবাবের সঙ্গে দেখা করেন এবং প্রতাপাদিত্যের 
নিকট হইতেও সংবাদ পাওয়া যাঁয় ধে, তিনি স্বয়ং শী আসির! দেখা 
করিবেন। নবাব সত্রাজিংকেও স্বয়ং আসিতে আদেশ করিলেন এবং 
ভূঞাদ্বয়ের আগমনের অপেক্ষায় নিকটবর্তী আলাইপুর গামে প্রার ঢইমাস কাল 
অপেক্ষা করিলেন | এইস্থানে খাঁকবার কালে নবাব ইহ তামাম খার অধীন 
.বঙ্গদেশস্থ বাদশাহী নওয়ারা এবং তোপ খানার মহল] (6৮16৬) পরিদর্শন 


-ািিিশিিিশিতিটিটি টিটি শি শশিিশোিিশশীশপীশীটটিটিটিশিপিপশীশটিশিীসটি চল 


* আবছুল পাতে ভ্রনণ, পরবাসী ১৩২৬ আশ্বিন, ৫৫২ পৃঃ। 

1 গোয়াস সহর এক্ষণে গঙ্গাতীর হইতে দক্ষিণে বহুদুরে অবস্থত। গোয়াশ ভৈরব নদের 
প্রাচীন খাতের পার্খে, উহার সন্নিকটে ইসলামপুর নামক একটি স্থানও আছে। ইসলাম খ| 
কখনও গোপ্লাসে আসিয়৷ ছিলেন কিন! জানাধায় না। আমিতে হইলে অনেক ঘুরি ভৈরব 
নজ দিয়া আমিতে হইত। রেপেলের ৬নং ম্যাপে মুশিদাবাদ হইতে গেয়াশ, শরদহ ও 
পটিয়া দিয়া ঘোড়াঘাট পথ্যস্ত রাস্ত। অঙ্কিত আছে। 





৬৬৮ ষশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


করিলেন। ১৬০৯ অবে'র জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী এইস্থানে কাটিয়! গেল। 
তবুও প্রতাপাদিত্য বা সন্্রাজিং আসিলেন না। তখন নবাব পুনরায় উত্তর 
দিকে কুচ (08100) আরম্ত করিলেন এবং কিছুদুরে ফতেপুর নামক স্থানে 
পৌছিয়া পুনরায় একমাস অপেক্ষা করিলেন। সেখানে সত্রাজিং ১৮ট হাতী 
উপহার দিয় দেখা করিলেন। ৩০ শে মাচ্চ পুনরায় সেখান হইতে কুচ 
চলিল। পথে অন্তান্ত ভূঞাগণ উপহার দিয়া গেলেন। 

আরও একটু উত্তর দিকে আব্রেয়ী নদীর তীরে, বর্তমান নাটোরের ১৫ 
মাইল উত্তরে বজ্পুর নামক স্থানে ২৬শে এপ্রিল তারিখে সেখ ব্দীর সহিত 
প্রতাপাদ্িত্য আসিয়৷ নবাবের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তিনি ৬্ট হাতী, 
নান! মূল্যবান দ্রব", কপূর, অগুরু, এবং নগদ প্রায় পঞ্চাশ হ'জার টাকা উপহার 
দিলেন।*  বহারিস্তন হইতে আমর। জানিতে পারি, এই সাক্ষাৎকালে 
"ইসলাম খ তাহাকে অত্যন্ত সম্মানের সহিত অভ্যর্থনা করিলেন এবং মিষ্ট 
কথাবার্তী কহিতে থাকিলেন। তাহার পর এই সর্ভে তাহাকে বিদায় দিলেন 
যে দেশে ফিরিয়া (তিনি) তাঙ্ার পুত্র ও যুদ্ধনৌকাগুলি বাদশাহী নওয়ারার 
সহিত যোগদীন করিতে পাঠাইবেন এবং যখন বর্ষার শেষে নবাব স্বয়ং ভারি 
প্রদেশের জমিদারদিগের বিরুদ্ধে যাত্রা] করিবেন, তখন প্রতাপ সসৈষ্ঠে রাদশাহী 
সেনাপতিদের সহিত মিলিত হইয়া যুদ্ধ করিবেন। প্রথমতঃ প্রতাপ কনিষ্ঠ 
পুত্র সংগ্রামাদিত্যের সহিত ৪৭ রণপোত পাঠাইবেন এবং বর্ষাশেষে স্বয়ং 
আরও একশত নৌক। (একুনে পাঁচ শত); এক হাজার অশ্বীরোহী এবং বিশ 
হাজার পদাতিক সৈন্য 'লইয়। আন্দল খা (আড়িয়াল খা) নদীর পথে গিয়া শ্রীপুর ও 
বিক্রমপুর আক্রমণ করিয়া ভাটির জমিদার মুসা খা মসনদ-ই-আলাঁকে 
ব্যতিব্যস্ত করিয়! তুলিবেন; এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিলেন ।” 1 

প্রতাপার্দিতোর মত পরাক্রান্ত ভূঞা এইভাবে সাহায্য করিলে, নবাবের 
পক্ষে ভাটি রাজের সমন্ত রাজন্যবর্গকে করতলম্থ করা সহজ হইবে । ভেদ 
নীতির প্রবর্তন দ্বারা তাহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। ইসলাম খাঁ প্রতাপাদিত্যের 
স্বীকারোক্তিতে সন্তষ্ট হয়া, তাহাকে শ্রীপুর ও বিক্রমপুরের জমিদারী পুরস্কার 


* জতীফের ভ্রমন, প্রবাসী, ১৬২৬, ৫৫৩পৃঃ। 
1 পপ্রবামীতে" প্রতীপাদিত্যের পতন শীর্ক প্রবন্ধ ১৬২৭। কাত্তিক, ২পৃঃ। 


শপ 
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দিলেন। কেদার রায়ের মৃত্যুর পর এই ছুই রাজ্য নামে মান্জ মোগলদিগের 
অধিকারে আসিয়াছে, শাসনাধীন হয় নাই । এক্ষণে প্রতাপের স্বাধীনতার 
বিনিময়ে তাহাকে এই ছুই রাজ্য প্রদত্ত হইল এবং তাহার পূর্ব সম্পত্তি বহাল 
রহিল। শুধু ইহাই নহে, “মবাদার যাইবার সময় প্রতাপকে নানাবিধ খেলাৎ, 
রত্বখচিত ছোরা, তিনটা ছাতী, কয়েকটি ঘোড়া এবং বাদশাহের পক্ষ হইতে 
নক্ীড়! উপহার দিলেন।” উহাই লইয়। প্রতাপ স্বরাজ্যে প্রত্যাগত হইলেন। 

মোগলের খেলাৎ এবং সামন্ত রাজের খেতাৰ লই! প্রতাপাদিত্য দেশে 
ফিরিলেন; কিন্তু সে প্রতাপ আর নাই। উড়িয্যাভিযানের সময় হইতে 
আমরা প্রতাপাদিত্যের যে দোর্দও প্রতাপ দেখিয়া আসিয়াছি, সত্য সত্যই 
যাহার “ভয়ে যত তৃপতি দ্বারস্থ” হইয়াছিল, সে প্রতাপাদিত্য আর নাই। 
এখন তীহার বয়সও প্রায় ৫* বৎসর ; জ্াতি-বিরোধ, বুদ্ধ বিগ্রহ এবং বিষয়-বিষে 
জর্জরিত হইয়! তিনি অকালে বার্ঘক্যে উপনীত হইয়াছেন। মানসিংহের সহিত 
রণরঙ্গই তাহার বীরজীবনের শেম প্রন্ষ্ট পরিচয়। নবাব দরবার হইতে বিদায় 
লইয়। যখন তিনি যশোহরে আমিতেছিলেন, তখন শুধুই ভাবিতে লাগিলেন 
“করিলাম কি? স্বাধীনতা ঘোষণার এই কি শেষ ফল? বঙ্গে যে স্বার্ীনতার 
উন্মেষ করিবার জন্য যৌবনকে বাদ্ধক্যে পরিণত করিলাম, তাহার পরিণাম কি 
এই 1 বততই ভাবিতে লাগিলেন, নবাবের নিকট যে প্রতিজ্ঞা করিয়া আসিয়াছেন 
কাধ্যক্ষেত্রে তাহ! প্রতিপালন করিবার প্রবৃত্তি ততই কমিতে লাগিল। এক 
প্রকার কাঁপুরুতা আসিয় তাহার পতনশীল প্রতিভাকে নিং্্রভ করিয়া দিয়াছিল। 
তিনি গৃহে ফিরিলেন, বর্ষা চলিয়া গেল, কিন্ত প্রতিশ্রুতি মত নবাঁবকে কোন 
সাহায্য পাঠাইলেন না। কারণ তঁ।খার সাহায্যে অন্ত তুঞাদিগকে দমন করিয়া 
অবশেষে যে মোগলের। তাহাকে ছাড়িবে না, তাহা তিনি বুঝিতেন। 

নবাব ঘোড়াঘাট হইতে সৈন্য পাঠাইয়া, কন্তরাতুর মুসা খা ও ভাটির অন্ঠান্ত 
তুঞ। দিগকে পরাস্ত ও বশীভূত করাইলেন। ওসমান | পরাজিত হইন্া। বকাই 
নগর ছুর্ ছাড়িয়া শ্রীহট্ের দিকে পলাইরা গেলেন। তৃষণার মুকুন্দরাম ও 
তৎপুত্র সত্রাজিৎ পূর্বেই আসিয়া মোগল পক্ষে যোগদান করিয়াছিলেন |. এই 
সময়ে শুধু ভূ্রণ-বিদ্রোহ নহে, আরাকাণী মগ ও সিবাষ্টিন গঞ্জালিসের 
অধীন পটু দীজ দস্ুরা পুনরায় পূর্ববঙ্গে অত্যন্ত উৎপাত আবম করিয়াছিল। 


৬৭৬ যশোহইর-খুল্নার ইতিহাস 


নবাব বুঝিলেন, গৌড় বা! রাঞ্জমহল প্রভৃতি দূরবর্তী স্থান হইতে আসিয়া এই 
সকল ভীষণ শত্রর কবল হইতে রাঙ্গ্যরক্ষণ করা চলে না। তাই তিনি বুড়িগঙ্গা 
তীরবর্তী ঢাকায় রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। ইহাই ঢাকানগরীর উৎপত্তির 
প্রথম কারণ। তথায় লালবাগে এখনও ইস্লাম খাঁর দুর্গ ও প্রাসাদাঁদির 
তগ্নাবশেষ বর্তমান। যেমন বিজ্রোহ-সঞ্কুল দেশ, তেমনই প্রতাপশীলী নবাব। 
প্রতাপ যথাসময়ে প্রতিজ্ঞ মত সৈশ্ত সাহায্য পাঠান নাই বলিয়৷ তিনি ক্রোধে 
অধীর হইলেন। তিনি ঘোর্ঠীঘাট হইতে ঢাকায় গিয়া বসিবার পূর্বেই যশোহর 
বিজয়ের জন্ঠ বিরাট বাহিনী প্রেরণ করিয়! গেলেন। 
“বহারিস্তান” হইতে জান যাঁয়-“ইস্লাম খাঁর এই সব বিজয়ের পর 
প্রতাপের চৈতন্ত হইল। তিনি পূর্ব অপকর্শের জন্ত অনুতাপ করিয়৷ নিজপুত্র 
ংগ্রাম আদিত্যকে ৮* খান! রণপোত সহ নবাবের নিকট পাঠাইলেন এবং 
ক্ষম| চাহিলেন। ইন্লীম থা রাগে আজ্ঞা দিলেন যে মীর-ইমারৎ (গৃহনিম্মীণের 
অধাক্ষ) এ ৮* খানা নৌকায় কাট, খড়, ইট, পাথর বহিয়! বহিয়। এগুলি ভাঙ্গিয়া 
ফেলুক।* তাহার পর ইনায়ে খাঁর? অধীনে এক প্রকাণ্ড সৈন্তদল, 
অগণিত অশ্বীরোহী ও পদাতিক, ৫০০* বর্ক-আন্দাজ, ৩** রণপোত এবং 
অনেকগুলি তোপ দিয়! তাহাকে যশোহর প্রদেশ জয় করিবার জন্য পাঠাইলেন। 
মুসা থা ও অন্তান্য বাধা জমিদারগণ নিজ নিজ নৌকা ও সৈম্ত সহ বাঁদশাহী 
অভিযানে যোগ দিল। ঠিক এই সময়ে অপর একদল বাদশাহী সৈন্ত বাক্‌লার 
জমিদার রামচন্দ্রকে জয় করিবার জন্ত সৈয়দ হকীমের অধীনে প্রেরিত হইল। 
আর ২*** বর্ক-আন্দীজ ও ৪০* নৌকা! অনেকগুলি ওমরাঁসহ ওসমান খাঁর 
গতিবিধি লক্ষ্য করিবার জন্য “বার সিন্দুর” নামক স্থানে বসিয়া রহিল। প্রত্তাপ 
যেন কোন দিক হইতে সাহায্য না পান।”$ রামচন্দ্র যে প্রতাপাদিত্যের 





* সম্ভবতঃ এই সময়ে ঢাকায় যে ছুর্গ ও প্রাসাদ নির্দ্দিত হইতেছিল,' তাহারই 
আবগ্তক কাধ্যে প্রতাপের প্রেরিত নৌকাগ্লি লাগান হইয়াছিল। 

1 ১৬*৯ অন্যের প্রীরন্তে ঘিয়ান খ1 বা ইনায়েখ উল্যা ইসলাম খর অনুরোধক্রমে 
জাহাঙ্গীর কর্তৃক ইনায়েৎ খা এই সন্মানিত উপাধি এবং ছুই হাজারী মন্সবদারী পান। 
শত, ৬০ [9 102, 158, 160 

$ প্রবাসী, ১৩২৭ কার্তিক, ২-৩ পৃঃ । 


ইস্লাম খার আক্রমণ গণ১ 


জামাতা এবং ওসমান খাঁর সাহত তী'হার সথ্য থাকিতে পারে, ইহা নবাবের 
বিদিত ছিল বলিয়া! বোধ হয়। * কতলুর পুর জমাল খ| গ্রতাপাদিত্যোর অধীন 
সেনানী ছিলেন। 

১৬০৯ খৃষ্টানদের শেষ ভাগে ইনায়েৎ খ! ধোড়াহাট হইতে কুচ করিয়া 
স্থলপথে অগ্রসর হন। তাহার প্রধান সহকারা হইয়াছিলেন, ইহ্তামাম্‌ খার 
পুত্র মির্জী সহন। ইনিই বহারিস্তানের গ্রন্থকার । ইনার়েং হইলেন স্থলসৈন্তোর 
কর্তা এবং মির্জা সহন নওয়ারা ও তোপ বিভাগের অধিনায়ক। পূর্বেই 
বলিয়াছি, বঙ্গদেশস্থ বাদশীহী নওয়ারা ও আগ্নেরাস্্ সমুহ মীর বহর ইহতামাম্‌ 
খাঁর অধীন ছিল এবং তিনি এই সময়ে আলাইপুরের সন্নিকটে পক্সাবক্ষে ছিলেন। 
ইনায়ে এরস্থানে আসিয়া পদ্ম! পার হ্রা, কুচ করিয়া! মহৎপুর বাগোয়ানে 
উপস্থিত হইলেন। মীর্জা সহনও ভাতুড়িয়ার জমিদার পীতাম্বরকে (৬২ পৃঃ) 
পরাস্ত ও বিতাড়িত করিরা পন্মাতীরে পৌছিলেন এবং তথায় পিতার নিকট 
হইতে রণতরী ও তোপ লটয়া গঙ্গা হইতে জলঙ্গী ও জলঙ্গী হইতে তৈরব নদে 
পড়িয় তত্বীরবর্তী বাগোয়ানে আসিয়া প্রধান সেনাপতি ইনায়েতের সহিচ্ত 
মিলিত হইলেন। ইনায়েৎ এইস্কানে মীর্জা ও অগ্যান্ত ওমরাহের জন্য অপেক্ষা 
করিতেছিলেন । 

এই বাগোয়ান বর্তমান কৃষ্ণনগর রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ভবানন্দ মজুমদারের 
আবাসস্থল। মানসিংহ যখন প্রতাপাদিত্যকে আক্রমণ করিতে যান, তখন 
ভবানন্দ তাহাকে সাহায্য করিয়া! কি ভাবে মহৎপুর বাগোয়ান প্রভৃতি ১৪ 
পরগণার জমিদারী লাভ করেন, তাহা পুর্বে বলা হইয়াছে । এই সময়ে তিনি 
মাথাভাঙ্গা নদীর তীরবর্তী মাটাদরিতে রাজপ্রাসাদ নিম্মাণ করিয়া প্রবল 
জমিদারের মত বাঁস করিতেছিলেন। তিনি মোৌগলদিগের ৰিশেষ অনুগৃহীত ও 
বশীভৃত। এই জন্য ইনায়েৎ তাহারই জমিদারাব মধ্যে বাগোয়ানে আসিয়া 
কিছু কাল আড্ড৷ করিয়াছিলেন। ভবানন্দ যে এবারেও মোগলদিগকে নানাবিধ 
নৌক। ও সরঞ্জাম দিয়া সাহাব্য করিয়াছিলেন, সে কথা বলাই বাহুল্য। 





সশ 


*. এই সময়ে প্রতাপের কন্তা বিমলা বাক্লায় গিয়া গৃহীত হইয়াছেন। সুতরাং 
এখন রামচন্দ্ের বৈরীড়াব ছিল বলয়] মনে হয় না। 


৩৭২ _. বশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


প্রতাপাদিত্যের পরাজয়ের পর ঘখন এই কথ! ইস.লাম খাঁর কর্ণগোচর . হয়, 
তখন তিনি ভবানন্দকে হুগলীর কানুনগো পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া মজুমদার 
উপাধি দিয়াছিলেন। ৮ ৪৫০ 

“তাহার পর প্রভাপাদিত্যের রাজোর দিকে সকলে অগ্রসর হইলেন। 
পথে শিকার চলিতে লাগিল।” * বাগোয়ান হইতে বিরাট মোগল বাহিমী 
ভৈরব ও মাথাভাঙ্গ! নদী দিয়! বর্তমান কষ্চগঞ্জের সন্নিকটে পৌছিল। পথি- 
মধ্যে মাটায়ারিতে ভবানন্দ ঘাটোয়াল জমিদারের মত মোগল সৈন্ঠদলকে সতরৃত 
করিয়াছিলেন। কৃষ্ণগঞ্জের নিকটে যেখানে মাথাভাঙ্গ! নদী চুর্ণী নাম ধারণ: 
করিয়া দক্ষিণ বাহিনী হইয়াছে, সেই স্থান হইতে পূর্বমুখে ইচ্ছামতী বাহির 
হইয়া আসিয়'ছে। এই ইচ্ছামতী নদীতে পড়িয়া মোগল, সৈম্ত ও নওয়ার| 
ক্রমশ: পূর্ব-দক্ষিণ মুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। সুদীর্ঘ আকাবাক। নদীপথ 
বাহিতে বহু সময় লাগিয়াছিল। পরে বনগ্রাম পার হইয়া মোগল সৈন্য 
প্রতাপাদিত্যের যশোহর রাজ্যের সীমান্তে আসিয়া! পৌছিল। এই স্থানে 
যমুনা ও ইচ্ছাঁমতী সঙ্গমের নিকট প্রতাপ-সৈন্তের সহিত মোগলদিগের প্রথম 
যুদ্ধ হইল। 


ত্রশ্বজ্সিহস্ণ পল্রিচ্ছেদ্‌- শেন মুচ্ধ ও পতিন 


প্রভাপাদিত্যের শেষ পতন যে ইসলাম খাঁর সময়ে হয়, মানসিংহের তস্তে 
নহে। বহারিস্তান তাহা! সপ্রমাণ করিয়! দিয়াছে । ১২* বৎসর পূর্বে লিখিত 
রামরাম বসুর বিবরণীও বহারিস্তানের বৃত্তান্তের অনুগামী ।। বন্থু মহাশয় 
প্রচলিত প্রবাঙ্গ এবং পুরাতন পারসীক গ্রন্থ হইতে নিজের পুস্তক লিখেন । 
তিনি যে বহারিস্তানেরই সন্ধান পাইয়াছিলেন, এমন কোন কথ| নাই। হয়ত 
'রাজনামা” প্রন্ভৃতি অন্ত পারসীক গ্রন্থও ছিল, এবং দৈবক্রমে উহ্থা পুনরায় 
ব্হারিস্তানের মত এতিভাসিকের গবেষণার গণ্ডীতে পড়িতে পারে । যাহ! হউক, 


টি শীশিশীপীশিী শশিশিশ্াশশীশীীশাশ্াটী। 


* প্রবামী, ১৬২৭, কাত্তিক, ৩ পৃঃ 





শেষ যুদ্ধ ও পতন ৩৭৩ 


রাম রাম বন্থুর মোটামুটি সমর্থনে বহারিস্তানের প্রামাণিকতা বাড়াইয়। দিয়াছে। 
বন্থ মহাশয়ের গ্রন্থে ইস্লাম খ) প্রসঙ্গে যাহা আছে, তাহা এই :-“কতক কাল 
পরে সিংহরাজ! পুনরায় হেন্দোস্কানে গতি করিলেং কাশি পৌছিয়। তাহার 
পরলোক হইল। * এ সমাচার দিল্লি পৌঁছিলে আপনে ওজির এছলাম খাঁ 
চিন্তি গ্রতাপাদিত্যের বিপরিতে বাঙ্গালায় সাজনি করিয়া হেন্দোস্থানের হিস! 
ফৌজ সাতে লইয়! থানাবথানা মারপিট করিয়া সরবসর আসিয়া সালিখার থানায় 
পৌছিলে রাজার প্রধান সেনাপতি কমল খোজা মুহমেল দিয়া সাত দিন পর্যাস্ত 
অনাহারে দিবারাত্রি লড়াই করিতেছিল। ইতিমধ্যে একদিন কমল খোজার 
মরণের খবর পৌছিয়াছে, ইহাতে রাজা বাস্ত ছিলেন।”1 ইস্লাম খা শ্য়ং 
আসিয়া প্রতাপাদিত্যকে পরাজিত করেন কি না, এখানে তাহার স্পষ্ট উল্লেখ না 
থাকিলেও, তাহার হস্তে যে প্রতাপের শেষ পতন ঘটে তাহ! বেশ বুঝা যায়। 
মার খোঁজা কমল যে প্রীণাস্ত পধ্যন্ত কেমন যুদ্ধ করিয়াছিলেন, এবং তাহার 
মৃত্যুই কিরূপে প্রথম যুদ্ধের পরাজয়ের কারণ, তাহারও আভাস এখান হইতে 
পাই। ম্ৃতরাং ব্হারিস্তানের বিবরণীর উপর সম্পূর্ণ নির্ভর কর| যায়। উহাতে 
মোগল সৈন্তের সহিত প্রতাপ-সৈন্ের যুদ্ধ বৃত্তান্ত নেরূপ খুটিনাটির সহিত বর্ণিত 
হইয়াছে, তাহাতে উহার বঙ্গানুবাদ হইতে যুদ্ধবিবরণী উদ্ধৃত করিলেই চলিবে । 
শুধু স্থানের বা লোকের পরিচয় দিবার জন্ত স্থানে স্থানে টিগ্ননী সংযুক্ত করা 
মাবশ্তক হইতে পারে । বল! বাহুলা, উদ্ধত অংশগুলি অধ্যাপক সরকার 
মহোদয়ের বঙ্গভাষায় লিখিত বহারিস্তানের সারসংগ্রত হইতে গৃহীত হইল । £ 
যখন ৮ৎখানি রণপোত লইয়া প্রতাপাদিত্যের তৃতীয় পুল সংগ্রামাদিত্য 
ঘোড়াঘাটে গিয়! ইস্লাম খাঁর সহিন লাক্ষাৎ করেন, তখন নবাৰ ক্রোধান্ধ হইয়া 
যশোহর আক্রমণের জন্ত ইনায়েৎ খাঁকে হুকুম দিলেন, ইহা আমরা জানিয়াছি। 
কিন্ত তৎপরে সংগ্রামাদ্িত্যের কি দশা হইল, তাহা জানিতে পারি নাই । 
লং সংগম বয়সে বালক এবং মত সংবাদ-বাহক, স্থতরাং ভাহাকে যে বন্দী 


» াশিিপীিিশোিশী পি পিপপপাপীশিাশি শত শিপ পপি শী 


১৬০৬ খঃ অব শেষবার মানস ৰ বঙ্গে ্গ আসিয়। যে কাখীতে পরলোকগত হইয়া" 
মি সে কথা সত্য নহে। তাহার মৃত্যু আরও ৫৭ বৎমর পরে দাক্ষিণাত্যে ঘটির়াছিল। 

1 রাম রাম বহুর গ্রন্থ, ১ম সংক্ষরণ (১৮*১), ১৪৮-৭পৃ১। 

$ প্রবাসী, ১৩২৭। কার্তিক, ১-৮পৃঃ। 


না 


৩৭৪ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


করিয়। রাখা হইয়াছিল, এমন মনে হয় না। তীহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইলে, 
তাহার মুখেই প্রতাপের কাছে মোগল আক্রমণের সংবাদ পৌছিয়াছিল। যে 
ভাবে হউক মোগল-সৈন্য পদ্মা পার হইবামাত্র, প্রতাপাদিত্য খবর পাইয়া 
প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। পদ্মা হইতে জলঙ্গীতে পড়িলে মোগল-বাহিনীর 
যশোহরে আসিবার ছুইটি পথ ছিল) প্রথম জলঙ্গী হইতে ভাগীরখীতে পড়িয়া 
পরে ত্রিবেণীর নিকট যমুনায় প্রবেশ করিয়। অগ্রসর হওয়| যাইত ; দ্বিতীয়, জলঙ্গী 
হইতে ভৈরব ও মাথাভাঙ্গা বাহিয়। কৃষ্ণগঞ্জের কাছে ইছামতীতে প্রবেশ করা 
যাইত ; পূর্বে বলিয়াছি, মোগল সৈম্ত দ্বিতীয় পথে আমিতেছিল। কিন্তু থে 
পথেই আদিত, যমুনা! ও ইচ্ছামতীর সঙ্গমস্থল দিয়া যাইতে হইতই। এজন্য 
উহারই সন্নিকটে প্রতাপের পক্ষ হইতে নৃতন দুর্গ রচিত হইল। এ সঙ্গম স্থলকে 
টিবির মোহনা বলে, উহীর একটু উত্তর দিকে সাল্থী নামক একটি নদী ইচ্ছামত্তী 
হইতে বাহির হইয়া গিয়া পূর্বদক্ষিণ সুখে কপোতাক্ষীতে পড়িতেছিল। রেণেলের 
প্রাচীন ম্যাপে উহার গতি দেখান আছে। এ নদী এক্ষণে ইছামতীর কাছে 
মজিয়৷ গেলেও কপোতাক্ষীর মোহানা হইতে অনেক দূর পর্য্যন্ত ব্গবতী আছে। 
সে মোহানার অপর পারে কাটিপাঁড়! গ্রাম, আধুনিক ম্যাপে উহীর নাম 
(01081105081, কিন্তু সাধারণ সকল লোকে সাল্থী বলিয়া জানে। 
ইছামতীর সহিত সাল্থীসঙ্গমকে মুসলমান লেখক সাল্খাথানা৷ বলিয়াছেন। 
সেই স্থানে মোগল-সৈন্তের সহিত বঙ্গীয় সেনার প্রথম সংঘর্ষ হয়। 

প্রতাপাদিত্য মৌগল পক্ষের যুদ্ধ যাত্রার সংবাদ পাইবামাত্র নিজের সমগ্র 
রণবাহিনীকে প্রধানত: দুই ভাগে বিভক্ত করিলেন। এক ভাগ লইয়া স্বয়ং 
রাজধানীর রক্ষার্থ ধুমঘাট ছুর্গে যহিলেন, অপরভাগ লইয়! জ্যেষ্ঠ পুত্র উদয়াদিত্যকে 
অগ্রবর্তী হইয়া সাল্থার থানার কাছে শত্র-পথে বাধা দিবার জন্ত পাঠাইয়া 
দিলেন ৷ উদয়ারদিতোর অধীন ৫০* রণতরী, ৪০টি হস্তী, এক সহ অশ্বারোহী 
এবং কয়েক সহত্র ঢালী বা পদাতিক সৈন্য সাল্থার মোহানায় পৌছিল। এই 
সময়ে যুবরাঁজ উদয়াদিত্য বয়স্ক যুবক, ( তাহার বয়স ২২২৩ বৎসর ), এবং তিনি 
চরিত্রগুণে সর্বজন-প্রিয়। অজানিত অগণিত শকত্র সেনাকে পথের মাঝে প্রথম 
বাধা দেওয়াই কৃতিত্ব এবং সাহসিকতার পরিচায়ক। প্রতাপাদিত্য অপাত্রে 
বিশ্বাস বিন্তন্ত করিয়া নিজের পথ কণ্টকিত করেন লাই উদয়াদিত্য ষে প্রধান 


শেষ যুদ্ধ ও পতম ৬৭৫ 


সেনাপতি হইয়া অগ্রসর হইলেন, বহারিস্তাঁন তাহার সাক্ষ্য দিতেছে । তাহার 
ছুই জন প্রধান সহকারী ছিলেন, দুই জনই প্রসিদ্ধ বীর; খোজ! কমল হইলেন 
নৌ-সেনার অধিনায়ক এবং কতলু খাঁর পুত্র জমাল থা অশ্বারোহী ও পর্দাতিক 
প্রভৃতি স্থল সৈন্তের ভারপ্রাপ্ত হইলেন। রণতরী সমূহ ফিরিজি ও পাঠান জাতীয় 
গোলন্ীজদিগের তত্বাবধানে অনলবর্ধী তোপমালায় সজ্জিত ছিল। প্রতাপাদিত্য 
স্বয়ং অবশিষ্ট কয়েক শত রণতরী ও নানাজাতীয়-সৈন্তাদল লইয়া যশোহর-দুর্গে 
অপেক্ষা. করিতে লাগিলেন । কালিদাস রায়, বিজয়রাম ভঞ্জ, বীরবল্পভ বন্ধু * 
প্রভৃতি দেনানীবর্গ তাহার সঙ্গে ছিলেন। ইহ! বাতীত কতক নৌ-বল পূর্ববদেশীয় 
আক্রমণ নিবারণের জন্য চাকশিরি ও কপোতাক্ষ কুলে ছিল। 

উদয়াদিত্য টিবির মোহানার একটু দর্গিণ দিকে, চারথাটের দক্ষিণে, ইচ্ছামতীর 
পশ্চিম পারে, “একটি উচু ছুর্গ করিরা ভাভার চারিদিক জল দিয়া থিরিয়া রাখিয়া- 
ছিলেন।” উহার পূর্বপার্থে ইছামতী নী দক্ষিণে একটি প্রশস্ত খাল এবং 
উত্তর পশ্চিমে "গভীর পরিখা কাটিয়। তাহ। এ খালের সঙ্গে যোগ করিয়া জলে 
পূর্ণ করা হইয়াছিল। ( উদয়ের ) সৈন্ত ছুগে এবং নৌকাগুলি ইচ্ছামতীর নদীতে 
আশ্রয় লইয়াছিল।” + 

মোগলেরা সাল্খাতে আসিয়া যখন অদূরে প্রতাপাদিত্যের অসংখ্য রণতরণী 
দেখিতে পাইলেন এবং উ?য়ের দুর্গ নির্মাণের সংবাদ পাইলেন, তখন অনতিবিলঙ্ষে 
দ্ধ প্রণালী স্থির করিয়া! লইলেন। “এইরপ স্থির হইল যে, মুখল সৈম্ত নদীর 
ছুই পাড় দিয়া কুচ করিয়া শক্র দুর্গের দিকে অগ্রাসর হষ্টবে, মধো নদী বাহিয়া 
নওয়ারা চলিবে এবং তীরের বন্দুক ও তোপ হইতে সাহায্য পাইবে। প্রথম 
দল এই পাড়ে (ইছামতীর পূর্বকূলে) প্রধান সেনাপতি ইনায়েৎ খার অধীনে 
রহিল। দ্বিতীয় দল মীর্জা সহনের অধীন রাতারাতি অপরপাড়ে (অর্থাৎ 
ইছামতীর পশ্চিমতীরবর্তী দুর্গের দিকে) পার হইয়া গেল। প্রত্যেক দলের 








* সাইহাটির নিক্টবর্গী লোনা গ্রামে পনীপাচি বীরবল্লভের গড়কাট। বাড়ীর 
গ্রাবশেষ আছে। উহা বংশীয় সশ্থগ্রণ এক্ষণে শোভনালী এবং চাপফুল গ্রাম বাস 


করিতেছেন । 
+ এই খাঁজ ও পরিখার খাতচিক্ক এগনও বিশ্ুপ্ত হয় নাই। স্থানটির “বড়গড়িয়” না 
ভুগের কথাই শ্মরণ রুরাইয়! দেয়। 


৩৭৬ যশোঁহর"খুল্নার ইতিহাস 


সহিত অর্থাৎ তাহার নিকটবর্তী পাড় ঘেমিয়া, নওয়ারার এক এক অংশও 
চলিতে থাকিবে। | 

“পরদিন কুচ আরম্ভ হইল। কিন্তু উদর়াদিত্য যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইলেন 
না। মুঘল সেনাপতিদয় প্রত্যেক দশখানা নৌকা পাহারার জন্য অগ্রে রাখিয়া, 
অপর নৌকাগুলির মাল্ল/দিগকে হুকুম দিলেন যে, তাহার! নামিয়! শত্রু দুর্গের 
পাশে ( ইছামতীর পূর্ব্ষ ও পশ্চিম তীরে ) ছু+টি দুর্গ নিম্মাণ করুক। এই কাজ 
অদ্ধেক হইয়াছে, এমন সময়ে উদয়াদিত্য হঠাৎ নৌ-বল লইয়া বাহির হইয়া 








ঘুরাব' রণতর 
আসিয়। আক্রমণ করিলেন। খোঁজ! কমল তাহার অগ্রবর্তী বিভাগের সেনাপতি, 
এবং প্র খোজার সঙ্গে অনেক বেপারি, কোশা, বলিয়া, পাল, ঘুরাব, মাচোয়া, 
পশ্তা ও জলিয়া জাতীয় নৌক1 ছিল। [ আমর1 এই সকল নৌকার যথা সম্ভব 
বিবরণ পুর্ব্রে দিয়াছি,২*৯-১*পৃঃ | এখানে শুধু তৎকালের সর্বপ্রধান যুদ্ধ জাহাজ 


শেষ যুদ্ধ ও পতন: ঙ্র্ণ 


ঘুরাব এবং জ্রতগামী “বলিয়া” বা ভাউলিয়া জাতীয় ক্ষুদ্র তরণীর ছবি দেওয়া 
গেল ] অপর নৌকাগুলি কেন্দ্রে উদয়ের অধীনে চলিল। জমাল খাঁ পদাতিক 
ও হাতী লইয়া ছুর্গ রক্ষা করিতে থাকিলেন। * মহাশকে যুদ্ধ আরভ্ভ হইল। 
অপর মুঘল নৌকা সাজিতে ও আসিতে দেরি হইল। ইতিমধো সম্ত শত্র- 
আক্রমণের চাপ এ বিশখানি বাদশাহী নৌকার উপর পড়িল। কিন্তু তাহারা 
জীবন তুচ্ছ করিয়া যুবিল, মুখ ফিরাইল না। 

খোজা কমলের ঘুরাবগুলি এবং ঢুই থানা প্পিয়ারা” নৌকা (২১১পুঃ) 
মিলিয়া দশ খানা বাদশাহী নৌকাকে ঘিরিয়া ইনায়েৎ খার দিকে (ইচ্ছামতীর 
ূর্বতীরে ) যে ছূর্গ তৈয়ারি হইতেছিল, তাহার পাড়ের নীচে লইয়া গেল। 
তীরস্থ মুঘল-সৈস্ত ঘোড়া হইতে নামিয়া তীর মারিয়া শত্রুকে ছূর্বাল করিয়া, 
একখান। ঘুরাব ও একথান| “পিয়ারা” কাড়িয়া ল্টল। যুবরাজের সৈশ্ঠ: ও 
মাল্লাগণ নিজ ঘুরাবগুলি নগ্গর করিয়াছিল, তাহাদের লইয়া পলাইতে পারিল' 
না। এখন মুঘল তীরন্দাজগণের ভীষণ আক্রমণ সহ করিতে না পারিয়৷ তাহার! 














বউ ২২ 


১ ২১ রঃ বি এট 
১২৬০৫ 
“বলিয়া” বা ভাউলিয়া জাতীয় নৌকা 


নৌকা ছাড়িয়া জলে ঝাঁপ দিয়া প্রাণ বাঁচাইল। । অর্থাৎ এই জলযুদধ স্থলসৈ্টের 
বারাই নিষ্পন্ন হইল)। নদীর অপর পাশে (পশ্চিম কূলে ) মীর্জা সহনের 
শখানি অগ্রগামী নৌকাও শত্ররা ঘিরিয়া ফেলিয়াছিল, কিন্তু তীর হইতে মীর্জা, | 


রে ২২২২ 
৯ ২ 








* প্রবাসীর প্রবন্ধে অনেক স্থলে হয়ত অনবধানত! বশভঃ একই ব্যক্কির সম্বন্ধে 'করিল' 
। 'করিলেন' এই ছুই প্রকার ক্রিয়ার প্রঞকোগ হইয়াছে । আমি উদ্ধত অংশে একটু পরিবর্তন 
যা সম্মানাতবুক ক্রিরাপদই দিয়াছি। ৃ 


৩৭৮ যশোহর-খুল্‌্নার ইতিহাস 


লক্ষী রাজপুত, * শাহবেগ 1 এবং অপর নেতারা নিজ নিজ অন্ুচরসহ- তীর 
চালাইয়৷ শক্র মালা দিগকে বাঁধা দিতে ও পশ্চান্ধাবন করিতে লাগিলেন । 
«এইরূপ অগ্রসর হইয়া মীর্জা সহন এরপ স্থলে আসিয়া! পৌছিলেন যে, খোন্ছা 
কমলের নৌ-বল তীহার পিছনে এবং উদয়|দিতোর নৌ-বঙ্গ তাহার অগ্রে ও পাশে 
রহিল; সথতরাং অক্পঙ্ষণ যুদ্ধের পরই যশোহরের নওয়ার! বিশৃঙ্খল এবং মাল্লাগণ 
হতভম্ব হইয়া! পড়িল। যখন উদয়াদিত্যের নৌ-বাহিনীতে এই বিশৃঙ্খলা, শক্রুকে 
আক্রমণ করিবার এমন কি আত্মরক্ষা! করিবারও শক্তি নাই, তখন এক বন্দুকের 
গুলিতে খোজা (কমল) মৃত্যুমুখে পড়িলেন। তখন আর যুদ্ধ করিবার সাহস 
কাহারও রহিল না। জমাল খ। (তখনও) তীর হইতে নিকটবর্তী মুঘলদের উপর 
তীর ও কামান চালাইতে লাগিলেন বটে, কিন্তু উদয়াদিত্য পলায়ন করিলেন ।”” | 
এইস্থানে প্রথম যুদ্ধ শেষ হইল। অধ্যাপক সরকার মহাশয় যেরূপ মন্তব্য 
প্রকাশ করিয়াছেন, গ্রীস্দেশীয় ইতিহাসের সালামিশের যুদ্ধে $ পারসীক নৌ-বলের 
মত, বাস্তবিকই যশোইরের নৌ-বাহিনীর অত্যধিক সংখ্যাই তাহার বিশৃঙ্খলা এবং 
পরাজয়ের কারণ হইয়াছিল। সন্কীর্ণ নদীর উভয় পার্থ উচ্চ তীরভূমি হইতে 
মোগল তীরন্দাজ ও বন্ধুকধারিগণের অব্যর্থ লক্ষ্য বাছিয়া বাছিয়া প্রতাপের 
' সেনানীবর্গীকে শমনসদনে পাঠাইতেছিল। পূর্বেই বলিয়াছি (১৬৫পৃঃ) মোগলেরা 
স্থলে যেমন ব্লী, জলে তেমন কৌশলী নহে। সাল্থার যুদ্ধ নামে জলযুদধ 
হইলেও তাহ| স্থলেই মিটিয়াছিল। স্থানের সঙ্ধীর্ততার জন্য কোন 
পক্ষের জলযানই নাবিকতার বাহাদুরি দেখাইতে পারে নাই। বিস্তীর্ণ 
নদীর প্রসারিত বক্ষে যদি বাস্তবিকই উভয় পক্ষে নৌ-যুদ্ধ হইত, তাহা হইলে 


* জানমী রাজপুত কে, তাহ! জানা যায় না। ইনি রাজপুত বংশীয় কি না, সন্গেহ স্থৃল। 
সপ্তবতঃ কুচবেহারে ষে লক্ষমীনারায়ণ মানসিংছের সময়ে বশ্যতা স্বীকার করেন, তিনিই প্রতাপের 
বিপক্ষে ঘুদ্ধ করিতে আসিয়াছিলেন। 

1 শীহবেগ সম্ভবতঃ আলি খ'! কোলাবীর পুত্র। আলি খা যুনেম খাঁর অধীন সেনানী 
ছিলেন । 522 48107 91001, 60 425) 442 | 

' প্রবাসী, 5৩২৭ । কার্তিক, ৩- পৃঃ। 

3 এই যুদ্ধ পারন্ভাধিগতি জারাফসিসের সহিত গ্রীকদিগেয় হয় (৪৮* 8.0), ও 

গ্রীক মেনানীগণের যুদ্ধ-কোশলে পারস্তাধিপের পরাজয় ঘটে। 


শেষ যুদ্ধ ও'পতরন ৩৭৯ 


মোগল পক্ষীয়ের| কিছুতেই জয়লাভ করিতে পারিত না। সর্বোপরি, সেনাপতি 
কমল খোজার পতনে সকল আশ! বিনষ্ট হইয়াছিল। তীহার আকম্মিক 
মৃত্যুই যে প্রথম যুদ্ধের পরাজয়ের কারণ, তাহ! অস্বীকার করিবার উপায় নাই। 
এই নির্ভীক বিমল চরিত্র পাঠান * সেনাপতি বিগত ২৫২১ বৎসর কাল 
একাস্ত বিশ্বস্ত ভূত্যের মত প্রাণপণে প্রতাপাদিত্যের সেবা! করিয়াছেন। ধুমঘাট 
দুর্গের তিনিই প্রথম ছূর্গাধাক্। তাহার নামানুসারে কপোতাক্ষী দর্গের নাম 
হইয়াছিল-_গড় কমলপুর । এখনও প্রতাপনগরের পারে গড় কমলপুর নামক 
স্থান প্রতাপ ও কমলের মচ্ছেগ্ভ বন্ধনের স্বৃতি রক্ষ/ করিতেছে । যেকোন 
গুরুতর কার্যে কমল খোজ! গিয়াছেন, তাহাতেই তিনি প্রাগাত্ত পরিচ্ছেদ 
করিয়! জয়যুক্ত হইতেন। + কোন প্রকার স্থার্থ পিপাসা, কাপুরুষতা বা 
সত্যাপলাপ তাহার পবিভ্র চরিপ্রকে কলঙ্কিত করে নাই। ষ্ঠাহারই পতনে 
প্রতাপাদিত্যের পরাজয় হইল; যুদ্ধের সংবাদ অপেক্ষা কমলের মৃত্যুবার্া 
প্রতাপের হৃদয়ে অধিকতর বাথ! দিয়াছিল। তিনি একান্ত বিচলিত হইয়া 
পড়িলেন। আমর! দেখাইয়াছি, যশোরেশ্বরীর আবির্ভাবের মুল কারণ কমল 
খোজা । আবার রাম রাম বস্থ প্রভৃতি তাহার মৃত্যু প্রসঙ্গে যশোর-রাজলক্ষ্মীর 
অন্তধ্ণান বিষয়ক গল্পের অবতারণা করিয়াছেন; সে গল্পের কোন মূল্য. নাই 
থাকুক, কমলের মরণের সঙ্গে সঙ্গে যশোর-রাজে/র শেষ পতনের পথ প্রস্বত 
হইয়৷ রহিল। 

যুদ্ধে পরাজয় হইলে এবং পরাজিত উদয় পলায়নপর হইলেও যে যুদ্ধ থামিয়া 
গেল, তাহা নহে । আরও কয়েক ঘণ্টা ধরিয়া পলায়নপর যশোহরের নওয়ারা 
এবং পশ্চাপ্ধাবনকারী মৌগলদিগের নওয়ারা ও স্থল সৈন্তের মধ্যে বিষম যুদ্ধ 
চলির়াছিল। এই স্থলে বহারিস্তা-পর বর্ণনা হইতে সংক্ষেপ করিয়া কতকাংশ 
উদ্ধৃত চিহিরিহি টি 


পাপী তাশিশি? ৯০ ৮ . . স্পা 


* ইহার ব কথা জানর! পূর্বে বলিয়াছি। | হর খণ্ড, ১২৭ -২৮, % ১৬ | 
+ রাম রাম বহু লিখিক্বাছেন, “প্রধান সেনাপতি কমল খোজ! বুহমেজ দিয় ৭ দিন পর্যযস্ত 
অনাহারে দিবারাট লড়াই করিল।” উহাতে প্রাণপণে যুদ্ধ করিবার কথাই বুঝা যায়। তবে 
প্রথম বুদ্ধ ৭দিন ধরিয়। হইয়াছে কিন! সন্দেহ স্থল। 
£ বনু মহাশয়ের গ্রন্থ, ১৪৯-৫* পৃ। 


তিশা পাটি শিপ টি 


৩৮৭ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


পশন্র নৌ-বলের পরাজয়ে সমস্ত বাদশাহী ও বাধ্য জমিদারদিগের নওয়ারা 
ফশোহর-নওয়ার! লুঠ করিতে গেল, আর কোন দিকে দৃষ্টি নাই, মেনাপতির 
কথা কেহ শুনে না। শুধু ৪খানি কোশা ও ২থানি অপর নৌকা উদয়ের পিছনে 
াড়। করিল। উদয়ের নৌকার সঙ্গে পলাইয়া যাইতেছিল এমন একখানি 
পিয়ারা, ৪ খ।নি ঘুরাব এবং ফিরিঙ্গিপূর্ণ একথানি মাচোয়া--এই ৬ খানি নৌক! 
প্রতৃভ'্ত দেখাইয়া নঙ্গর ফেলিল এবং বাদশাহী নৌকার পথ বন্ধ করিয়া দীড়াইল। 
পরে যখন পাড় দিয় মীর্জা সহন 'ও অন্তান্ত সৈন্ত নিকটে পৌছিল এবং এই শক্র 
মৌকাগুলিকে তীর চালাইয়! পরাস্ত করিল, তখন বাদশাহী নৌকার ৪ খানি লুট 
করিতে ব্যস্ত হইল। কেবল মহম্মদ খা পানী ও মহম্মদ লোদী মীরবহরের অধীন 
মীর্জা সহনের ছুই রানি কোশ! মীর্জাকে দেখিয়! লজ্জার খাতিরে উদয়ের নৌকার 
পিছু পিছু ছুটিল। নদীকুল দিয়া মীর্জা ও তাহার অশ্বারোহী সৈন্ঠ উদয়কে 
ধরিবার জন্ত দৌড়াইতে লাগিলেন । শত্রু নৌকা দকলও পিছনে গুলি চালাইতে 
চালাইতে পলাইতে লাগিল।” 
ত্রমে নদীর এক সংকীর্ণ অংশে যখন উদয়াদিত্যের মহলগিরি তরণী প্রায় ধরা 
পড়িবার উপক্রম হইল, তখন তিনি উহ! পরিত্যাগ করিয়! একখানি দ্রতগামী 
কোশার উপর লাফাইয়া পড়িলেন * এবং কোশার প্রতুভত্ত মাল্লারা বাধুবেগে 
নৌকা! চালাইল। মোগল সৈন্ত যুবরাজের অতুল সম্পত্তিশালিনী মহলগিরি লুঠ 
করিবার লোও স্রণ করিতে পারিল না । সেই অবসরে উদয়ের প্রাণরক্ষা 
হইল। দপ্নীর্জা সহন দুঃখে নিজ হাত চাপড়াইতে চাপড়াইতে পাড় ধরিয়া 
কোশায় লাফাইয়1 পড়িলেন |”. যদি কথা সত্য হয় (এবং অবিশ্বাস করিবারও কারণ দেখি ন।) 
তবে এই ছুইটি স্ত্রী কাহার! ? তাহারা কি উদয়েন বিবাহিতা স্ত্রী? তাহা বিশ্বাস হয় না। 
প্রথমতঃ উদয়ের ছুই স্ত্রী ছিণ কিন! সন্দেহ স্থল; থাকিলেত্ত প্রতাপাদিতোর নবধুবতী পুত্রবধূরা 
ঘে ২২ সৎনর বয়স্ক ঘুবক স্বামীর সহিত রণক্ষেত্রে আবার হুযোগ পাইক্নাছিলেন,ইহ! কিছুতেই 
সম্ভবপর নহে। তবে এই ছুই রমণী কিডাহার রক্ষিতা উপপত্বী? বিচিত্র নহে । তখনকার 
দিনে এশ্বধ্যম্ডিত যোদ্ধ,-জীবনে ইহা অসম্ভব নহে। হয়ত প্রভাপ ইহার কোন সংবাদই 
রাখিতেন না। উপন্যাসে কিন্ত উদয়ফে একটি স্ৈথ যুবক বলিয়াই চিত্রিত কর! হইয়াছে। 
যাহা হউক, চরিত্রের অধঃপতন যে রাজনৈতিক অধঃপতনের অন্ততম কারণ, তাহ জবন্বীকার 
কর। যায় ন। | ৃ 


শেষ যুদ্ধ ও পতন ৩৮১ 


গারও কিছুদূর ছুটিলেন, কিন্তু সঙ্গে তাহার কোশা নাই, কোনই ফল হইল ন|। 
এশে।হরের নৌ-বলের মধ্যে ৪২ খানি নৌকামাত্র পলাইয়া গেল, অপর সবগুলি 
(তোপসহ ) ধরা পড়িল। উদয়ের পরাজয় দেখিয়া জমাল খা হাতীগুলি সঙ্গে 
লইয়| ছর্গ হইতে পলাইয়া গেলেন। নীর্জা সহন পরিখা পার হইয়! দুর্গে ঢুকিয়া 
বিজয়ের ভেরী বাজাইলেন। মুঘলগণ সেই খানেই রাত কাটাইল।” 


পরদিন সেখান হইতে কুচ করিয়া ইনামেং খা ( কয়েকদিন মধো ) * 
বুড়ন ছুর্গে পৌছিলেন। বর্তমান হাসনাবাদের দক্ষিণে যেখানে বুড়নহাটি 
( রেণেলের পুরাতন ১নং ম্যাপে 1731770101081) ) নামক স্থান আছে, উহা 
বুড়ন ছুর্গ। এখন সেখানে কোন দুর্গ চিহ্ন নাই এবং সুন্দরবন প্রদেশে মুন 
ছর্গের চিহ্ন বেশী দিন থাকে না। বিশেষতঃ এই স্থানে নীলকর দিগের একটি 
কুঠি স্থাপিত হইয়াছিল বলিয়া পুরাতন সকল নিদর্শন বিলুপ্ত হই়াছে। যুদ্ধের 
পর মীর্জা সহন অস্থস্থ হইয়৷ রণতরীতে শায়িত ছিলেন। তাহার স্থলসৈল্তগণ 
কুচ করিয়া পূর্বেই বুড়নে পৌছিয়াছিল। তাহার পৌছিবার পূর্ববে এ সকল 
সৈস্তোরা পবুড়নে গিষ্। পার্বতী গ্রামগুলি আক্রমণ করিয়া সেখান হইতে চারি 
হাজার কৃষকবস্্ী বরিয়! মানিয়া তাহাদিগকে বিবস্তথ করিল।» তাহাদের উপর 
আরও কি পাশবিক অত্যাগর করিয়াছিল, তাহা ম্পষ্টতঃ বণিত না হইলেও 
অনুমেয় । মোগল সৈন্তের গতিপথের দুইধারে এইরূপ অত্যাচারে সকল লোকে 
একেবারে উৎসন্ন হইয়া যাইত। এই দ্বণিত অত্যাচার হইতে দেশের নিরীহ 
প্রজাকে রক্ষা করিবার জন্ত প্রতাপাদিত্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন । 
আশ্চর্যের বিষয়, শুধু যে সাধারণ সৈনিকের| সেনাপতির অজ্ঞাতসারে এইরূপ 
কাধ্য করিত, তাহা নহে; অনেক সময়ে সেনাপতিরাও অংশভাগী হইতেন। 
ইনায়েৎ খা বাগোয়ান পৌছিবার সমরে একদল সৈন্ঠ পাঠাইয়৷ বাঘাগ্রাম লুঠ 
করাইয়াছিলেন। “বিজয়ী মোগল সেনাপতি এইস্থান হইতে কতকগুলি হুন্দরী 
স্বীলোক ধরিয়া আনিয়া বাদীতে পরিণত করিল।” যশোহরেও মোগলের এমন 
অত্যাচারের কথা আমাদিগকে পুনলায় বর্ণনা করিতে হইবে। যাহা হউক, 
এবার মীর্জা মহন বুড়নে পৌছিয়া যখন ব্যাপারটা! জানিতে পারিলেন, তখন 
“হতভাগিনীদদিগকে সেনা-নিবাস হইতে খুঁজিয়া বাহির করিয়৷ মুক্তি দিলেন 
এবং যথাসাধ্য অর্থ ও বস্ত্রের সাহাষ্য করিয়া নিজ নিজ গ্রামে পাঠাইয়৷ দিলেন ।” 
এ ব্যবস্থা শুধু শাসন-নীতির সমর্থক নহে, ইহা মীর্জার মহব্বেরও পরিচায়ক | 








* বুড়ন ছুর্গ ও তাহার অবস্থান নগ্থন্ধে ১৯৫-৬ পৃষ্টা জষ্টব্য। বহারিস্তানের হন্যলিখিত 
প.খিতে এই দুর্গের নাম বুড়ন ও বুধন উভ্ভরই পড় যায় 


৩৮২ বশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


পূর্বেই বলা ইহয়াছে, বাক্লার অধিপতি রামচন্দ্রের রাজ্য আক্রমণ করিবার 
জন্য সৈয়দ হাকিমকে পাঠান হইয়াছিল। “তাহার সীমান্ত দুর্গ মুঘলের1 ভয় 
করিয়া যখন দেশ মধো প্রবেশ করিল, তখন রাজমাতা৷ পুত্রকে বলিলেন, প্যদি 
তুই সন্ধি না করিস্‌, আমি বিষ খাইয়া মরিব।” তখন রামচন্দ্র মুঘল সেনানীর 
সহিত দেখ! করিয়া বশ্বত। স্বীকার করিলেন। ইস্লাম খা এই জয় সংবাদ 
পায় রামচন্ত্রকে ঢাকা লইয়া গিয়া নজরবন্দ করিয়া! রাখিলেন এবং সৈয়দ 
হাঁকিমকে হুকুম দ্রিলেন,.যে দক্ষিণ হইতে যশোহর আক্রমণ করিয়৷ ইনায়েৎ 
থার সাহাষ্য করুক। শক্রজিং রামচন্ত্রকে “ঢাকায় পৌছাইয়া দিয়া ফিরিয়া 
আসিয়৷ যশোহর অভিযানে যোগ দিলেন” * সম্ভবতঃ রামচন্দ্র প্রতাপাদিত্যের 
জামাতা, এই কথা জানিয়া, তিনি কিছুতেই শ্বশুরকে কোন সাহায্য না করিতে 
পাবেন, এইজন্ত প্রতাপের পরাজয় না হওয়া পর্যন্ত তাহাকে ঢাকায় আটক 
রাখিয়াছিলেন। তাহার প্রতি আর কোনও অপব্যবহার করা হয় নাই, ইহা 
সতা কথা । রামচন্দ্র শীঘ্র শ্বদেশে ফিরিয়া আসিয়। বহুদিন পধ্যন্ত স্বচ্ছন্দে 
রাজত্ব করিয়াছিলেন । 

এইবার প্রতাপাদিত্য বিশেষ বিপন্ন । প্রথম যুদ্ধে তাহার সর্বগ্রধান 
সেনাপতি খোজ! কমল মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন; জ্যেষ্ট পুত্র পরাজিত হইয়া 
ফিরিয়। আসিয়াছেন; তাহার নৌ-বলের অর্দেকের অধিক নষ্ট হইয়াছে। 
জমাল খাঁ যুদ্ধান্তে হস্তী ও পদাতিক সৈন্য লইয়া! ফিরিয়া আসিয়াছেন বটে, কিন্ত 
কতলু খার বিলাসী পুত্রকে বিশ্বাস নাই। মোগল পক্ষের প্রধান সেনাপতির! 
অক্ষত দেহে প্রবল সৈম্তদল ও বন্থসংখ)ক রণ-তরণী লইয়৷ পঞ্চক্রোশী যশোহর 
নগরীর দ্বারদেশে দণ্ডায়মান । আবার বাক্লা-বিজয়ী সৈয়দ হকিম বাহিরের 
পথে আসিয়! রাজধানীর পূর্ববদক্ষিণ কোণ হইতে শীপ্বই আক্রমণ করিতে পারেন। 
শুধু তাহাই নহে, বাঙ্গালার যে সকল ভূঞা রাজার একনিষ্ঠ মাতৃভক্তির উপর 
নির্ভর করিয়া তিনি বঙ্গের স্বাধীনতার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন, তীাহারাও একে 

রী প্রবাসী, ১৩২৭, কার্তিক, ৫-পৃঃ| ভূষণার মুকুন্দরাম ও তৎপুত্র সত্রাজিৎ সর্বদাই 
মোগল শাকের সহিত শঠতা করিয়া পিজ নিজ ক্ষমতা অকুঞ্জ রাখিতেন। শক্ত দেখিলেই 
পঙ্ানত হইতেন এবং ফাক পাইলেই মাথা তুলিতেন। এবিত্তায় পুত্র পিতাকে পরাজিত 
করিয্বাছিলেন। আবদুল লরীফের ভ্রমণ-বৃত্তান্তে দেখিতে পাই, সত্ত্রীজিৎকে “ওরফে শাহজাদা 
রায়" বল! হইয়ছে। (প্রবাসী, ১৩২৬।আরশ্বিন, ৫৫২পৃঃ) উহ হইতে বুঝা বায়, তিনি কিরে 
মোগল প্রুর পাদদেবী হইয়া নাম কিনিয়াছিলেন। তাহারই ভ্রাতা ইদ্লাম খার নিকট 
প্রতাপের দরধান্ত পেশ করিল (প্রবাসী, ও), তিনি আবার রামচন্ত্রকে£ ঢাকায় লইয়া 
নবাধের নজরবন্দ রাখিব! আসিয়া, প্রতাপের বিরুদ্ধে যশোহর যাত্রা করিলেন | এই বিষম 
দেশ-প্ৌছিতার চরম ফল পিতা পু উভ.য় ভোগ কবিয়াছিলেন। সন্রাজিৎই যশোরের 
অন্তর্গত নবগঙ্গা তীরবর্তী সআজিৎপুরের ও তথাকার সিংহ-বংশের প্রতিষ্ঠাতা । স্থানীত্তরে গে 
বংশের বিষয়ণ দিব । | 








শেষ যুদ্ধ ও পতন ৩৮৩৬ 


একে পরাজিত ও পদানত হইয়া পারব পরিবর্তন পূর্বক শক্রপক্ষের বলবৃদ্ধি 
করিতেছেন। একক তাহাকে সকলের বিপক্ষে যুঝিতে হইবে । তাহা কি 
সম্ভবপর? অসাধ্য সাধন করিবার বয়স বা উদ্ভম আর নাই। জ্ঞাতি-বিরোধ 
তাহাকে দুর্বল করিয়াছে, গৃহ-শক্রতা এবং বিশ্বীস-ঘাতকত! তাহার অস্থিপঞ্জর 
ভাঙ্গিয়া দিতেছে । প্রচণ্ড মোগল শক্রর সহিত যুদ্ধ করিয়া আর কি তিনি 
জয়লাভ করিতে পারিবেন ? অল্প বল লইয়া অসংখ্য শক্র-সৈন্যের সহিত যুদ্ধ 
করিতে গেলে রণ-নীতি বদলাইতে হয়। তখন অব্যবস্থিত সমর-প্রণালী 
( 05191118 ড/৭1ৰি1৩ ) ভিন্ন উপায়ান্তর থাকে না। কিন্তু তকজ্জন্ত পার্বতা- 
প্রদেশ চাই, নিয়বঙ্গে সুন্দরবনে তাহা হয় না। তবে উপায় কি? সময় পাইলে 
প্রতাপ আরও দক্ষিণে একটা স্থানে অন্ত একটি দর্গ নিশ্মীণ করিয়া স্থন্দররনেষ 
দুর্গম বনান্তরালে নিজের স্বাতন্ত্রা রক্ষা করিয়৷ কোন প্রকারে জীবনের অবশিষ্ট 
কাল যাপন করিবেন। * এজ্জন্ত কৌশলে শত্রুর সহিত সন্ধি করিয়া অস্ততঃ কিছু 
সময়ের বাবস্থা করিতে হয়। প্রতাপ তাহারও চেষ্টা করিলেন, তিনি স্বয়ং বুড়নে 
গিয়া ইনায়েতের সহিত সে প্রস্তাব করিলেন। মীর্জা সহনের পিতা ইহ্তামাঁম্‌ 
থার সহিত তাহার পূর্ব পরিচয় ছিল। সে পরিচয় দিয়া মীর্জার সহিত বন্ধু 
স্থাপনের প্রস্তাব করিতও সম্তবচিত হইলেন না। কিন্তু ধর্ত মোগল সেনাপতি 
তাহার অবস্থা ও উদ্দেশ্রের গুপ্ত সংবাদ লইয়া সে প্রস্তাব অগ্রাহা করিলেন। 
মোগল সৈন্ত কুচ আরম্ত করিল এবং “তিন দিন পরে খরাওন ঘাট গৌছিল।” 
এই খরাওন ঘাট কোথায়? 

হাসনাবাদ হইতে আরম্ত করিয়া ঈশ্বরীপুর পর্য্যন্ত এখন ?কান স্থানে খারাওন 
ঘাট দেখি না। ইহ! যমুনার উপর কোন পারঘাটা বা খেয়াঘাট হইতে পারে। 
বুড়ন ছৃর্গ হইতে কুচ করিয়া নিশ্চয়ই ইনায়েতের সৈশ্ঠ বমস্তপুরের অপর পারে 
পৌছিয়াছিল। পুর্বে বলিয়াছি তখনও কালিন্দী ক্ষুদ্র খাল ব সংকীর্ণ নদী মাত্র। 
উহা! পার হইতে বিশেষ কষ্ট হয় নাই, বিশেষতঃ নওয়ার| সঙ্গেই ছিল। পরে 
মোগল-সৈন্ত বসস্তপুর, শ্বীতলপুর, গণপতি প্রভৃতি স্থান অর্থাৎ মানসিংহের 
দধক্ষেত্রের মধ্য দিয়া যমুনার পশ্চিম পারে পৌছিল। ইহারই অপর পার হইতে 
মহৎপুরের গড় আরম্ভ হইয়াছে (১৮৯ পৃঃ) এই স্থানে যমুনার বাঁক্‌ ফিরিয়া ঠিক 
দক্ষিণ বাহিনী হইয়াছে । এই স্থানে পারের জন্য খেয়াঘাট ছিল, তাহাই 
বোধ হয় খরাওন ঘাট । 

এইস্থানে আমরা বহারিস্তানের অনুবাদের ভাবা অবিকল উদ্ধৃত না করিয়া 
পাঠকবর্গের বুঝিবার সুবিধার জন্য স্থানের নামগুলি আধুনিক নামের সহিত 
মিপাইয়া লইব | মোট বিষয়টি ঠিক মূলানুগত থাকিবে । এই প্রসঙ্গে দুই একটি 

* জাড়াই বাকীর বোরানিয়ার উর তাগে আধুনিক ১৭৩ নং লাটে যেগানে নৌ-সেনানীর 
আড্ড।ছিল (১৯৯পৃ:) সেইখানে প্রতাপাদিত] নৃতন ভুগে স্থান নির্বধচন করিয়াছিজেন। 





৬৮৪ বশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


কথা বলিয়! রাখা দরকার । প্রথমতঃ মীর্জা সহন বোধ হয় নদীর বাম ও দক্ষিণ 
ভাগ উল্ট! করিয়া লিখিয়াছেন। নদীর গতি সমুদ্রের দিকে ধরিয়া আমর! নদীর 


বাম দক্ষিণ ঠিক করি, কিন্ত 
বহারিস্তানে তাহ! করা হয় 
নাই। হয়তং গ্রন্থকার হর্গ 
হইতে উত্তরমুখী হইয় দেখি- 
বার বেলায় যেমন দেখিয়াছেন, 


সেইভাবে লিখিয়াছেন। দ্বিতী-' 


য়তঃ ধুমঘাটের নিয়ে প্রবাহিত 
যমুনাকে বহারিস্তানে ভাগীরথী 
বল! হইয়াছে এবং পূর্বমুখে 
প্রবাহিত ইচ্ছামতীর বিমুক্ত 
ধারাকে কাঁগরঘাটা (রেখেলের 
ম্যাপে ০0£1559) বলা 
হইয়াছে । কাগরঘাটা খাঁগড়া 
ঘাট হইবে। তৃতীয়তঃ পাঠক 
দিগের মনে রাখিতে হইবে, 
টিবির মোহানায় যমুনা! ও 
ইচ্ছামতী মিশিয়াছে এবং 
ধূমঘাটের নিয়ে বিমুক্ত 
হইয়াছে । পথে টিবি হইতে 
বসন্তপুর পর্্যস্ত নদীর নাম 
ইছামতী, বসম্তগুর হইতে 
ধৃমঘাট পর্যান্ত সেই একই 


ধারার নাম যমুন| | “যসুনেচ্ছা 
প্রসঙ্গমে” ধূমঘাট দুর্গ স্থাপিত 


হয়। সেখানে যমুনা শাখা 


পশ্চিমমুখে এবং ইচ্ছামন্তী পূর্বব মুখে গিয়া উভয়ে পরে দক্ষিণ-বাহিনী হইয়া 


বপ ও, 


রম ? 
দু ১৫৬৫০ রি রর 


"শেখ বুদ্ধ ও পতন ' ৩৮৫ 


পড়িয়াছে। রেণেলের প্রাচীন ম্যাপে ( ১নং ) দেখিতে পাই, এই সঙ্গম স্থানের 
ূর্বকৃলে, ইছামতী নদীর উত্তর পাড়ে কাগরঘাট বা খাগড়া ঘাট নামক স্থান 
ছিল। বহারিস্তানে ইহারই নামানুসারে ইছামতীকেই “খাগড়াঘাটের খাল” 
বলা হইয়াছে। এখন খাগ ডাঘাট আর একটু পূর্ব্ব দক্ষিণ কোণে সরিয়াছে, 
কিন্তু খাগড়াঘাট আছে এবং তাহা ৬যশোরেশ্ববীর বৃত্তির অস্ভূ্ত। কিন্ত তখন 
নকীপুরের দক্ষিণে খাগ ড়াঘাট ছিল। এ 

প্রতাপাদিত্য যখন দেখিলেন, এবার মানসিংহের মত হিন্দুরাজা আসেন: না 
যে তাহার সহিত সৌহৃগ্ হইবে; এবার আসিয়াছেন যে মোগল সেনাপতি 
তাহার সহিত কোন সন্ধির সম্ভাবনা নাই, তখন তিনি ধৃমঘাটেই যুদ্ধ হইবে 
বলিয়া প্রস্তত হইলেন । সন্ধির প্রস্তাবকালে ইনায়েৎ তাহাকে বলিয়' পাঠাইয়া 
ছিলেন, “আমি কুচ আরম্ভ করিয়া! ষশোহরে যাইব এবং তোমার অতিথি 
হইব। সেখানে তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে।” প্রতাপ এই অতিথির 
সৎকারের জন্ত যথাসাধ্য আয়োজন করিয়া রাখিলেন। তাহার ছূর্গ-প্রাকারের 
উপর সারি সারি কামান ছিল) পরিখার বাহিরে নদী সঙ্গনের উপর প্রকাণ্ড উচ্চ 
ুরুজ্রখানায় কয়েকটি প্রকাও তোপ প্রতিষ্ঠিত গাকিত; সপ্থুথে বহুদূর পর্যন্ত 
বিস্তীর্ণ নদীর উন্মুক্ত বক্ষ এ তোপ শ্রেণীর অনল-বর্ষণের ক্রীড়াক্ষেত্র ছিল। 
ইহারই নিয়ে নদীবক্ষে কামানযুক্ত অসংখা রণতরী সজ্জিত হইল। ইহা ব্যতীত 
দর্গমধ্যে যথেষ্ট হস্তী, পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্ত রহিল। এবার প্রতাপ 
জীবনের শেষ চেষ্টা করিবেন। সেইভাবে সৈন্ত ও সেনানীবর্গকে নব বলে 
উৎসাহিত করিলেন। একমাত্র কথা, সকলেই যেন প্রাণপণে চেষ্টা করে, 
“মন্ত্রের সাধন কিংব| শরীর পাতন” ইহাই একমাত্র লক্ষ্য | ফল মানুষের হস্তে 
নহে। সত্যই যদি রাজ্যলক্ষী যশে:রশ্বরী দেবী সন্তানের প্রতি অকৃপা করিয়া 
অন্তর্ধান হন, তবে রাজ্যের বা প্রয়োজন কি? * 





* অবিলম্ব সরস্বতী ৬মায়ের বাড়ীতে নিত্য চণ্ডী পাঠ করিতেন, সে কথা অ।মরা পুরে 
বলিয়াছি (২৪২-৩পৃঃ)। এই সময়ে একদিন চণ্ডীপাঠ কালে পর পর তিন বার ছুষ্ট পাঠ ম্‌খ 
হইতে বাহির হওয়ায়, তিনি প্রমাদ গণিয়া চণ্ীপাঠ বন্ধ- করিয়া উঠিলেন। স্থির করিজেন, 
মাতা বিমুখী হইয়াছেন প্রতাপের আর রক্ষ। নাই। তথন মায়ের অকৃপার কারণ পনীক্ষা 
করিবার জন্ত হাত চালক দিয়! একটি গ্লোক বাহির হইল-- ক 25 ক 

৪৯ 
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তখন বৈশাখ মাস ( এপ্রিল, ১৯১০ ) ইনায়েৎ খা বুড়ন হইতে কুচ করিয়া 
জাসিয়া দক্ষিণবাহিনী যমুনার ডান পাড়ে অর্থাৎ পশ্চিম তীরে ছিলেন। তিনি 
সেখান হইতে নদীতীর দিয়া দক্ষিণ মুখে সসৈন্তে কুচ আরম্ভ করিলেন। মীর্জা! 
সহন রাত্রিতে বড় বৃষ্ট ও শিলা! পতন অগ্রাহা করিয়! যমুনা পার হইয্বা উহার 
পূর্বতীরে অর্থাৎ বাম পাড়ে পৌছিলেন। “পরদিন প্রাতে ছুই দল শত্র-দর্গের 
দিকে অগ্রসর হইল ; মধ্যে বাদশাহী নওয়ারা চলিতে লাগগিল। যমুনার মোহানায় 
যে স্থানে প্রতাপেষ নৌবল খাঁড়া ছিল, তাহার! বাদশাহী নওয়ারা ও ভাঙ্গার 
সৈন্ত দলের গোলাগুলি সহ্থ করিতে না পারিক্ন! ছুর্গের পাশে গিয়! আশ্রয় লইল। 
ৰাদশাহী নওয়ারা মোহানা পর্যন্ত পৌছিয়া আর আগাইতে পারিল ন, কারণ 
দুর্গ (ও বুরুজখানা ) হইতে অজ অগ্নি বর্ষণ হইতেছিল। (যমুনার পশ্চিম 
বাহিনী শীখ|) নদী সম্মুখে গড়ান্স ইনায়েৎ খা আর অগ্রসর হইতে পারিলেন ন|। 
কিন্তু মীর্জা সহন, লক্ষমীরাজপুত ও অন্থান্ত সেনানীর! (যমুনার বাম পাড় অর্থাৎ 
পূর্ববকূল বাছিয়া৷ মোহানার কাছে ইচ্ছামতীর পূর্বমুখী শাখ! অর্থাৎ 'বহারিস্থানের 
খাগড়াঘাটের থালের ) ধার পর্য্যন্ত পৌছিয়া ঘোর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। সঙ্গে 
শুধু ৪* জন অশ্বারোহী এবং ১৯টি হাতী। দুর্গ হইতে গোল! বর্ষণ হইতে 
লাগিল; অনেক মুঘল সৈন্য মরিল। কিন্তু মীর্জা সহন হাতীর উপর লোহার 
বর্ম আহছাদন রূপে ফেলিয়!, জনকত অতি সাহসী ও ভক্ত অন্থুচর সহ হাতীকে 
খালের মধ্য নামাইয়া দিলেন । হুর্গরক্ষকগণ তাহার দিকে কামান ফিরাইল 
আর সেই অবনরে মীর্জা সহনের পূর্বব আদেশ মত, বাদশাহী নওয়ারাও অবাধে 
বা অল্প বাধায়.জোর করিয়া মোশ্ানা পার হইয়! (যমুনা) নদীতে ঢুকিল এবং 
দুর্গের দে অগ্াসর হইল। শক্র-পক্ষ দুদিকে মন দিতে পারিল না। [বিষম 


শশ্ুস্তাস্ত্বলোরু বিজয়ী নিহতো নিশুস্তঃ। 

সংসার মুর্ধনি য়া মহিষানরোহপি। 

সাহহং হুরাস্থর নরার্চিত পা্গপদ্ম । 

কীটোপমেন মন্ুজেন কৃতাপমান।”। নিখিল বাবুর “প্রতাপ,” 
৩৯৯পৃঃ | কীটসম তুচ্ছ নর অর্থাৎ প্রতাপাদিত্য স্ত্রীলোকের অবমাননা করিয়া (বৃদ্ধার শন 
কর্ন করিয়া) মাতাকে রুষ্ট করিয়াছিলেন । এই মাতার অকৃপাই প্রতাপের "পতনের কারণ 
হিয়া অনুসিত হতল। | 


শেষ যুদ্ধ ও পতন ূ ৩৮৭ 


যুদ্ধ বাধিল; বহক্ষণ যুদ্ধের পর ] প্রতাগের নওয়ারাও বাদশাহী নৌকার কাছে 
পরাস্ত হইল এবং মীর্জা মহনও খাল পার হইয়! শক্ত জমিতে পৌছির়! হা্ী 
ছটাইরা হুরগদ্বারের দিকে গেলেন। বাদশীহী নৌ-বলের মধ্যভাগ ও সেখানে 
আসিয়া পৌছিল। মন্াযুদ্ধ চলিল; হতাহতে উভয় পক্ষে স্ত প গঠিত হইতে 
লাগিল।” * বঙ্গীয় সৈম্ত বহু মুল্যে জীবন বিক্রয় করিল; যাহার! স্বচক্ষে 
প্রতাপের সমর-ক্রীড়! দেখিয়াছিলেন, তাহারও বিশ্বয়-বিমুগ্ধ হইয়৷ তাহার প্রশংসা 
করিতেছিলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল ন1; প্রতাপ রণভঙ্গ দিয়া দুর্গত্যন্তরে 
প্রবেশ করিলেন। মীর্জা সহন তখন যুদ্ধ জয় করিয়াছেন বলিয়া নকারা ও ভেরী 
বাজাইলেন। যশোহরের বীর্ধয-প্রতিভা নিশ্রভ হইল; এইখানেই প্রতাপের 
রণ-নাট্যর শেষ যবনিকা পতন । 

পরাজিত পিতা পুত্র যশোহর-দুর্গে মিলিত হইয়া পরামর্শ করিলেন। তখন 
মোগলের অত্যাচার তয়ে চারিদিকে ভীষণ হাহাকার ধ্বনি উঠিষ্নাছে। মাতা 
যশোরেশ্বরী অন্তর্ধান করিয়াছেন বলিয়া গুজব রটিয়াছে। এমন সময়ে ছু্েব 
দেখিয়া! জমাল খাঁ! প্রতাপকে ছাড়িয়৷ খাগড়াঘাটে মোগল পক্ষে যোগ দিলেন। 
বিশ্বাসঘাতকতায় সে শেষ নির্মম দু প্রতাপ দেখিলেন। তিনি পাঠান 
দিগেরই স্বত্বের দাবি লইয়! বিংশাধিক বর্ষকাল যুদ্ধ করিয়াছেন। ভাবিষ্থা 
আসিয়াছেন, মহাবীর ওসমানের মত জমাল খাও বুঝি পাঠানের দুখ রক্ষা করিবেন 
কিন্ত সে আশাও গেল । এদিকে বাকৃল! হইতে সৈয়দ হাকিমের মোগল-বাছিনী 
নিকটে আসিয়া পৌছিল। আর যুদ্ধ করিতে গেলে প্রজ! রক্ষা হুইবে না, 
মব যাইবে । সুতরাং সকলের পরামর্শ মত প্রতাপাদিতা “আত্মসমর্পণ করাই 
স্থির করিলেন ; নচেৎ বৃথা সৈন্য বধ হইৰে এবং সমস্ত রাজ্য লুঠ হত্যা ও 
অত্যাচারে ছারথার হইবে ।* তি?" আকবরী নীতির সহিত পরিচিত ছিলেন) 
বশ্ততা স্বীকার করিলে সন্ধি হইবে, ইহা নিশ্চিত জানিতেন। কিন্তু শক্রদ্দিগকে 
ছলে বলে কৌশলে যে কোন রূপে লমূলে উৎখাত করিবার যে নূতন নীতি 
ইস্লাম খাঁ প্রবর্তিত করিতেছিলেন, তাহা! তিনি বুঝিতে পারেন নাই। তাই 
আত্মসমর্পণের মন্ত্রণা স্থির করিলেন। যুদ্ধান্তে মোগল সৈশ্তসমূহ ইচ্ছমতীর 
অপর পারে খাগড়াঘাটে ছাউনি করিয়া! রহিল। “প্রতাপ একখানি কোশায় 


* প্রবানী, ১৩২৭।কান্তিক, ৬-৭পৃঃ | 





৩৮৮ | যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


চড়িয়া তথায় পৌছিলেন, সঙ্গী দুইজন মন্ত্রী। তিনি বিনীত ভাবে ইনায়ে খা 
তাদুর বাহিরে দাড়ায়! সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিলেন | খাঁক্ঠাহাকে মানত করিয়া 
ভিতরে লয়! ' গেলেন এবং যথাসম্ভব ভদ্রতা করিলেন।” * এমন প্রবল 
শত্রুকে তুস্তগত করিতে পারিলে, তাহার যে উন্নতির পথ সোজা হইবে তাহা 
বলাই বানুল্য। 

“স্থির হইল যে বাঁদশাহী সৈন্য খাগড়াথাটে থাকিবে এবং ইনায়েৎ খা 
প্রতীপকে ঢাকায় স্ুবাদারের নিকট লইয়া যাইবেন এবং তথায় যেরূপ আক্তা 
হয়, পরে তাহাই করা যাইবে । যাহাতে পুনরায় সন্ধি হয়, ইনায়েৎ তাহাই করিয়া 
দিবেন বলিয়া আশ্বীস দিলেন, নতুবা প্রতাপ সহজে দেশত্যাগ করিষা যাইতেন 
না। চতুর্থ দিবসে ৪০থানা নৌক! লইয়া ইনায়েৎ ও প্রতাপ ঢাক! রওন! 
হইলেন।. ইনায়েৎ প্রতাপাঁদিত্যের প্রতি বিশেষ সম্মান দেখাইয়া উপযুক্ত 
সাজ সরঞ্জাম সহ তীহাকে ঢাকায় লইয়া গেলেন। স্ঙ্গে আর কে কে গিয়াছিল, 
তাহার উল্লেখ নাই। 

এদিকে জ্যৈষ্টমাস আসিল; বর্ষা আগত. প্রায়। এজন্য মোগল সৈন্তেরা 
খাগড়াঘাটে ইছামতীর কূল দিয়। খড়ের ও গোলপাতার বাঙ্গালা! ঘর বাধিয়৷ বাস 
করিল। কারণ ঢাকা হইতে ইনায়েৎ খাঁ স্বয়ং বা অন্তদ্ধারা সংবাদ আসিতে 
আঁদিতে বর্ষা আসিয়৷ পড়িবে, তখন স্থান ত্যাগ করিবার সময থাকিবে না, 
অথচ এদেশে বাস করিতে হইলেও ঘরগুলি বাসোপযোগী ভাল হওয়া চাই। 
এজন্য সৈম্তাবীস গুলি মনোরম করিয়া প্রস্তুত করা হইল। ইনায়েৎ খার 
অন্তুপস্থিতিকালে মীর্জা সহনই প্রধান সেনানী হইয়! রহিলেন। সম্ভবতঃ এই 
সময়েই তিনি বহারিস্তানে যুদ্ধ-বিষরণী লিখিয়াছিলেন। | 

প্রতাপাদিত্য টাকা যাইবার কালে, জ্যোষ্ঠপু্র উদয়াদিত্যকে সর্বময় কর্তা 
করিয়া রাখিয়! গেলেন। ইস্লাম খা তাহার উপর কি ব্যবহার করিবেন তাহা 
সম্পূর্ণ 'জ্ঞাত। এজন্ত তিনি সকলের নিকট বিদায় লইয়া গেলেন। পরিবার 
বর্ণের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়! মায়ের মন্দিরে পুজা! ও প্রার্থনা করিলেন। সে 
করুণ'দৃশ্ত সহজে অনুমেয়, বর্ণনার আবশ্যক নাই। যদি তাগ্যবশে তিনি না 
ফিবেন, তখন : পরিবার বর্গের কি দশা হইবে, তাহাও যে চিন্তা করা 
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হইল না, এমন নহে। ভবে উদয়াদিত্য নকল ব্যবস্থা করিতে পারিবেন, এরূপ 
মাশাছিল। 

'যথাসগয়ে ইনায়েৎ খার সঙ্গে প্রতাপ ঢাকায় গিয়া পৌছিলেন; যথাসময়ে 
ইনায়েৎ খাঁর সঙ্গে গিয়! প্রতাপ নবাৰ ইন্্লাম খার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। 
ইনায়েতের সহিত অন্তরালে কথাবার্তা হইল, সম্ভবতঃ ঘিনি পূর্ব প্রতিশ্রুতি মত 
প্রতাপের জন্ত অনুরোধও করিলেন ; সঙ্গে সঙ্গে যুন্ধজয় প্রসঙ্গে নিজের ক্ষমতা 
দেখাইতে গিয়। ইনায়েত প্রতাপাদিত্যের অছভুত রণ-কৌশলের ভূয়সী প্রশসং না 
করিয়! পারিলেন না; কিন্তু তাহাতেই হয়তঃ কুফল হইল । নবাব কিছুতেই সন্ধির 
প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না । জয়সিংহের কথামত শিবাজী যেমন আওরঙ্গজেবের 
আগ্রাদরবারে গিয়া অপমানিত হইয়াছিলেন, প্রতীপের দশাও সেইরূপ 
হইল। “ইসলাম খা প্রতাপকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। * এবং যশোহর 
প্রদেশ বাদশাহী রাজাতুক্ত করিয়া লইলেন 1 ইনায়েৎ খা ইহার প্রথম. শাসনকর্তা 
হইলেন এবং বাদশাহী দেওয়ান পাঠাইয়া অন্বসন্ধান করা হইয়াছিল যে প্রজাদের 
কষ্ট না দিয়! যশোহর হইতে কত খাজনা আদায় কর! যাইতে পারে |” ? 
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* আমর। এইস্থলে প্রমাণ শবরূপ “বহারিস্তান-ই-ঘাইবী”র প্যারি নগরে রক্ষিত পারদিক 
হস্তলিপির ৫৭থ পৃষ্ঠার অবিঞল প্রতিকৃতি প্রকাশ করিলাম । এই পৃষ্টার প্রথমে, রাজ টোডর 
মল্লের পুর রাজ। কল্যাণকে উড়িস্যার হুবাদার নিযুক্ত করা-কাশিম খাকে তথ] ইইতে 
বাদশাহের দরবারে ফিরিয়। আঁসিবার আজ্ঞা আছে। তাহার পর, যষ্ঠ পংক্তি হইতে মূল 
ফারপীর অনুবাদ এই ইরূপ ১ 

“এখন থিয়াস্‌ (ইনায়েৎ) খার কাঁধ কলাপ নন্বদ্ধে কিঞ্চিৎ লিখিতেছি। ধশোহর হইতে 
রওন! হইয়। এবং পথ বিতাগগুলি দ্রুত অতিক্রম করিয়া, অতি অল্প মময়ে তিনি জাহাঙ্গীর 
নগর পৌঁছিয়। নিজে ইসলাম থার সাইত সাক্ষাৎ্ৎ করিলেন, এবং রাজ! প্রতাপাদিতযফে 
পদচূম্বন করাই লেন। ইসলাম থ? প্রতাপাদিত্যকে শৃন্ধলের আজ্ঞা দিয়া, যশোহর দেশের 
নেতৃত্ব ইনায়েৎ থার হস্তে অর্পণ করিলেন এবং বশোহরে নিযুক্ত ওমরাহ দিগকে লিখলেন! 
[অর্থাৎ কশ্বচারিগণকে স্থান পরিবর্তন।দির হুকুম দিলেন) অধা।পক যছুণথ সরকার কৃত 
অনুবাদ। 

+ প্রতাপের দশ আনা অংশই বাদশাহী রাজা ভু কয় মবশিট ছঃ আন অংশের 
মালিক ছিলেন, রাধব রায় ও তাহার ত্রাত। টাদরায়। 

২ প্রৰাদী, কািক। ১৩২৭ *পৃঃ। 


৩৯ যশোহুর-খুল্নার ইতিহাস 


প্রতাপাদিত্য টাকায় যাওয়ার পর. বাদশাহী সৈন্গণ যশোহরের উপকণ্ঠে 
যেখানে সেখানে গড়িয়া! সময় সময় প্রজাদের ঘরবাড়ী লুঠপাট ও সর্বনাশ সাধন 
করিত। ভর়ে প্রজাবর্গ দেশ ছাড়িয়া যে যেখানে পারিল পলাইতেছিল। 
উদয়া্দিত্য বড় বিপদে পড়িলেন। পিতার প্রত্যাগমন পধ্যস্ত কোন প্রকারে 
মৌগল সৈন্যলকে নিরস্ত ও শান্ত করিয়া রাখিবার জন্ট তিনি সর্বদ] চেষ্টা 
করিতেন। এমন কি, এজন্ত তিনি অর্থদিয়া দুর্বৃত্ত সেনানী দিগকে সন্ত 
রাখিবার প্রয়াম পাইয়াছিলেন। এই সময়ে, মোগল পক্ষীয় জনৈক সেদানী, 
মীর্জ| মকীর সহিত যুবরাজের সম্ভাব স্থাপিত হইয়াছিল। তাহাতে মীর্জা সহন 
ঈর্ধানলে জলিয়! উঠ্ঠিলেন। যাহা করিলেন, তাহার বর্ণনা বহারিস্তানের অনুবাদ 
হইতে দিতেছি £__পসেই সময়ে উদয়াদিত্যের দূতগণ সন্ধি করিবার জগ্ঠ মীর্জা 
সহনের নিকট যাতায়াত করিত। একদিন মীর্জা সহন তাহাদিগকে বলিলেন, 
“তোমরা শ্লীর্জা মকীকে থলিয়া থলিয়া টাকা মোহর এবং রদ্ব ও বহুমূল্য দ্রব্য 
উপহার দিতেছ, আর আমাকে আম ও কাঠালের ডালি নিয়া পুছ না! আমি কি 
কেহ নই 2 তোমাদের দেখাইতেছি আমি কে। সেই দিন দুপুর রাতে মীর্জা 
সহন্‌ নিজ সৈন্ত লইয়া বাহির হইলেন এবং আশপাশের গ্রাম গুলিতে এরূপ লুঠ 
এবং স্ত্রীলোক দিগের উপর অত্যাচার করিলেন যে যশোহর আক্রমণের প্রথম 
হইতে এ পর্য্যন্ত ইহার সমান কিছুই হয় নাই।” [ বহারিস্তান, ৫৭ ক পৃষ্ঠার 
অনুবাদ ] ইহা মীর্জা সহনের নিঞ্জের লেখা । এইভাবে 'নিরীহ প্রজার উপর, 
বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের উপর যিনি বিনা কারণে পাশবিক অত্যাচার করিয়া! সেই 
কথ! নিজের লেখনীমুখে লোক-সমাজে ব্যক্ত করিতে পারেন, তাহাকে শুধু 
ন্শংস ৰলিলে চলে না । তিনি নিজের বাহাছুরী দেখাইতে গিয়া শ্বজাতির মুখে 
কালিম৷ লেপন করিয়া দিয়াছেন। যাহার ঈর্ষা, দ্বেষ বা ক্রোধ এত অসংযত, 
তাহার লিখিত বিবরণী ষে পক্ষপাতুষ্ট হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্ত 
£খের বিষয়, অন্ত চাক্ষুষ প্রমাণের অতাৰে আমাদিগকে এ অংশে তাহারই উপর 
নির্ভর করিতে হইতেছে । তবে এমন ক্রোধান্ধ লোকের কলমে প্রতাপাদিত্যের 
চরিত্র ব! নীতির বিরুদ্ধে একটি কথা ও লিখিত হয় নাই ।, ০০১০০ 
গৌরবের পূর্ণ পরিচয় দিতেছে। 
অধ্যাপক সরকার মহাশয় লিখিয়াছেন, মীর্জা সহন টি গ্রতি থে 
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ভীয়ণ- অত্যান্ীর রুরিলেন, সম্ভবতঃ তাহার ফলে 'উদয়াদিত্য নিজের ও 
প্রজাদিথ্ের প্রাণ ও মান বীচাইবার জন্য আবার অস্ত্র ধরিয়া ছিলেন। 
তিছাসিকের এই অনুমানই সমীটান বলিয়! বোধ হয়। নকীপুরের উত্তর দিকে 
ও মৌতলার পূর্বভাগে একটি বিস্তীর্ণ প্রাস্তরের নাম কুশলীর মাঠ। * ্রস্থানে 
মোগল সৈন্তের সহিত তুমুল সংগ্রাম হইয়াছিল বলিয়া প্রবাদ আছে, এবং সেই 
ুদ্ধে নাকি উদয়াদিত্যের মৃত্যু হয়। কুশলীর মাঠ বছ পল্লীর মধ্যস্থানে অবস্থিত। 
হয়তঃ একদ| যখন এ সকল পল্লার উপর মোগল সৈন্দল লুঠপাট করিতেছিল, 
তখনই উদয়াদিত্য প্রজাবর্গের জাতিমান রক্ষার জন্ত শত্রুদিগকে ভীমবেগে 
আক্রমণ করেন; তথন উক্ত কুশলা ক্ষেত্রে যে ওয়ঙ্কর যুদ্ধ হয়, তাহাতে তিনি 
জীবলাহুতি দিয়! বীর কুলের গৌরব রক্ষা করিয়াছিলেন ৷ এই অর বয়স্ক ধুবক 
স্্রীজাতির উপর অত্যাচার নিবারণ জন্ভ রণক্ষেত্রে আত্মোৎসর্গ করিয়। যে 
মহাপ্রাণতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহার কোন শ্মারক-লিপি থাকুক বানা থাকুক, 
গুবাদপুঞ্জ চিরদিনই তাহার কল্পান্তস্থায়িনী কীর্তির সংবাদ বহন করিবে! সত্যই 
কি অধঃপতিত বঙ্গদেশ প্রকৃত বারের মহিমা কীন্তিত ও সুরক্ষিত করিতে 
জানে না 21 
 প্রতাপাদিতা যে ঢাক! নগরীতে শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়াছেন এবং তাহার উদ্ধারের 
আর কোন সম্ভাবনা নাই, এই নিদারুণ সংবাদ যশোহরে পৌছিতে শা পৌছিতে 
উদসািত্য চওমৃত্তি ধরিয়া মোগলের উপর পতিত হইয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়্। 
যখন তিনি আর ফিরিলেন না, তখন যশোহর-দুর্গে হাহাকার পড়িয়া গেল। 
উদয়ই একমার আশ! ভরসা স্থল; অন্য পুল্রগুলির মধ্য অনস্ত রান্নই একমাত্র 
প্রাপ্তবয়স্ক। কথখন্‌ কিভাবে 'অনস্তের জীবনাস্ত হয়, জানি না) তবে মৃত্যুকালে 
তাহার একটি শিশুপুত্ মাতুলালাম ছিল। অন্ত পুতগণের মধ্যে এই সময়ে করজন 


শপাক্পা শী লা শাীশিশিশত পাশপাশি পাশাপাশি ০ পাশপাশি 
স্পাপ্পী্ীি 





* কুশলী ক্ষেত্রে যে বন্বার রণক্রীড়া হহয়াছিল, তাহার পরিচয় আছে । এ মাঠে এখনও 
কৃষকেরা ক্ষেত্র কর্ষণ কালে গোলাগুলি পাইয়া থুকে। উহার কয়েকটি স্্ীমু্ ০৪ 
অধিকারী মহাশর সাহিত্য পরিষদে উপহার দিয়াছিলেন। 

+ যপোহর রাজবংশীয় কেহ কেহ কুশলী-ক্ষেত্রের মাঠে উদয়াদিত্যের নামে একটি স্মারক 
স্্ত নির্মাপ করিবার জন্য ইচ্ছুক আছেন । আশাকরি শীদ্বই তাঁহার! সে বিষয়ে উন্তোগী 
হইয়। অগ্রসর হইবেন । পাশ্চাত্য স্বজাতি-প্রেমিকের চেষ্টার অন্ঞাতনামা কারাবন্দীদিগেরও 
জন্ গগনম্পর্শী কাঁত্রিন্তপ্ত প্রতিষ্ঠিত ই, দেখিতে পাই। কিন্তু প্ব!মদের দ্বেশের বাদল, পৃ বা 
উদয়া(দিত্যের হত বীরপুত্রের স্থৃতি রক্ষা কল্প কোন প্রস্তর'লিপি পধ্য্ত নাহ। 


৩৪২ যশোহর-খুল্নার: ইতিহাস 


জীবিত ছিলেন, তাহা জানিবার উপায় নাইা যাহা হউক, উদয়ের যৃত্যু-সংবাদ 
আসিবামাত্র ছুর্গমধ্যে ক্রন্দনের রোল উঠিল। এইবার মে।গল সৈন্য ছূর্গ আক্রমণ 
করিয়! দখল করিয়। লইবে, লুঠপাঁট করিবে, আরও কত কি অত্যাচার করিবে, 
বল! যার না। বিশেষতঃ শেষকালে উদয়াদিত্য যেভাবে অসংখ্য সৈম্ত অসিমুখে 
নিক্ষেপ করিয়া গিয়াছেন, তাহার প্রতিশোধ লইবার জন্ত যে মীর্জী সহন প্রভৃতি 
নৃশংসতার চরমসীম! দেখাইবেন, তাহা ভাবিয়৷ সকলেই ব্যাকুল হইল। কেবল 
প্রতাপ-মহিষী শরৎকুমারী পূর্বের অভিসন্ধি অনুসারে বিপৎকালে কর্তব্য স্থির 
করিয়া লইলেন। দুর্গের ভিতরের পরিখায় (১৫৫পৃঃ) পূর্ব হইতে একখানি 
আবৃত নৌকা! প্রস্তুত ছিল। মহারাণী অন্ঠান্ত স্ত্রীপরিবার ও শিশু-সস্তানসহ 
সেই নৌকায় আরোহণ করিলেন । দুর্গের উত্তর-পশ্চিম কোণে যেখানে এঁ খাল 
বাহির হইয়! গিষ্নাছিল, তথায় একটি গুপ্র দ্বার ছিল। উহ! খুলিয়া দিলে নৌকা- 
পথে পলায়ন করা যাইত। পূর্বেই বলিয়াছি এঁ ভিতরের খাল গিয়। বাহিরের যে 
বিস্তীর্ণ পরিথায় মিশিয়া্ছিল, তাহার নাম কামারখালি ; উহা অল্প দূরে গিয়া 
যমুনায় মিশিয়াছিল। যমুনা-প্রবাহের প্রবল উচ্ছাসে কামারথালি তখন প্রশস্ত 
নদীতে পরিণত হইয়াছিল। এখনও তাহার খাত বর্তমান যমুনার খাত অপেক্ষাও 
প্রশস্ত আছে। 

অবিলম্বে গুপ্তদ্বার উন্মোচিত হইল। রাজপরিবারবর্গের জীবনবাহিনা 
তরণী সেইপথে বাহিত হইয়া বাহিরে কামারথালিতে পড়িল। সেইখানে 
তরণীর তল-দেশ বিদীর্ণ করিয়া! ড্ুবাইয়| দেওয়া হইল। পরিবারবর্গ ও 
শিশুসম্তানসহ ষশোহরের মহারাণী জাতি মান রক্ষা করিয়া জলমগ্ন হইয়! গ্রাণত্যাগ 
করিলেন। মোগলের হত্তে সতীত্ব-ধর্ম জলাঞ্জলি না দিয়া, প্রক্কত রাজপুত- 
ললনার মত যশোহর-পুরীর কুল-লক্্মীগণ যমুনাজলে জীবনাঞ্জলি দিলেন। এইবার 
যশোর-রা্জলক্্ী প্রর্কতভাবে অন্তহিত হইলেন। ধূমঘাট ছর্গের উত্তর-পশ্চিম 
কোণে জহর-ব্রতের চিতাচুল্লীর মত সেইস্থান এখনও প্রদর্শিত হয়। - মহারাণী 
শরৎকুমারীর নামে এখনও তাহার নাম “শরৎখানার দহ”। & | 











*. মুপলমানেরা সম্মানিত ব্যক্তিকে যেমন থাবা থান্‌ বলে, সনান্তন্্রীলোককে তেমনি 
“থানা” উপাধি দেয়। মহারাণী শরৎকুমানীকে মোগলেরা ॥।ছ তঃ শরৎপান। বলি 
অভিহিত করিপ্বাছিল। 


শেষ যুদ্ধ ও পতন ৩৯৩ 


একদিক হইতে মহীরাণীর তরণী বাহির হইয়া গেল, অন্যপিক হইতে অনতি- 
বিলম্বে হল্লারবে মোগলেরা দুর্াক্রমণ করিল। বিশিষ্ট বীরগণের মধ্যে যাহারা 
ছুই একজন অবশিষ্ট ছিলেন, তাহারা সে আক্রমণের জন্তপ্রস্তৃত ছিলেন। কিন্ত 
আঁর সকলেই ছিলেন প্রাণ বা ধনরত্র লইয়া পলায়নের জন্য ব্যস্ত। সুতরাং 
বীরগণের স্বল্প চেষ্টায় কোন ফল হইল না। প্রবাদ আছে, গুুজয় নামক 
প্রতাপের এক ভাগিনেয় শেষ পর্ধ্যস্ত ছুর্ম রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন | &* 
মোগলেরা ছুর্গ লুণ্ঠন করিয়া তাহার অধিকাংশ ভূমিসাৎ করিল; বাহা৷ অবশিষ্ট ছিল, 
পরবর্তী সময়ে সুন্দরবনের প্রাকৃতিক অবনমনের ফলে তাহা সব ভূগভস্থ হইয়াছে, 
এইরূপই আমাদের বিশ্বাস। মেনানীবৃন্দের মধ্যে যাভারা শেন পর্যযস্ত জীবিত 
ছিলেন, তাহার! ধনরত্ব বা দেববিগ্রহ যে যাহা সংগ্রহ করিতে পাবিয়াছিলেন, তাহ! 
লইয়া যশোহরের শ্মশান-ভূমি পরিত্যাগ করিলেন, এবং অরাজক দেশের নানাস্থানে 
গিয়া পরগণ! দখল করিয়। বাস করিতে লাগিলেন । তাহাদের বংশের সচিত 
গ্রতাপের সম্বন্ধ স্থাপিত করিতে পারিলে, দেশ যে কেমন করিয়া “প্রতাপময়” 
হইয়াছিল, তাহা আমর! দেখিতে পারিব। | 

আর প্রতাপ? তিনি অনেকদিন পর্যন্ত শঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় জাহাঙ্গীণ 
নগরের কঠোর কারাগারের অঙ্গপুষ্টি করিয়াছিলেন। তিনি মোগলের প্রবলশক্র 
এবং সে শ্রুর দমন করিতে মোগলকে বহুকাল ধরিয়া বিড়ম্বিত ও ক্ষতিগ্রস্ত 
হইতে হইয়াছে_-এ কথা সত্যা। কিন্তু তাই বলির থে বার একজন প্রধান 
সেনাপতির অমায়িক ব্যবহারে ও আশ্বাস-বাক্যে প্রলুব্ধ হইয়া সন্ধিব পত্যাশায় 
নিজে ঢাকা পর্য্যন্ত আসিয়া নবাবের সমক্ষে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন, তাহাকে 
হাতে পাইবামাত্র অবিচারে কারাগারে নিক্ষেপ করা যে ইসলাম খার পক্ষে 
কোন ক্রমেই সমীচীন হয় নাই, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। কিন্ত 
ইসলাম্‌ খার তখন “মারি অরি পারি থে প্রকারে”-_নীতির অনুসরণ করিয়া 
আগ্রা-দরবারে খ্যাতিলাভ করাই একমাত্র উদেশ্য | বাদশাহ জাহাঙ্গীর তখন 


পপ শিস ০০ শিপ ২ পীর নতি ক পীপ্দিশীশিিনাশািশি 


* বিশ্বকোষ ১২শ খণ্ড; ২৭৫ পৃঃ যশোহ্‌র ছৃ্গের প পতনের পর গুপ্তজয় নাকি পাগল 
অবধূতের দেশে দশে কা বেড়াতেন এবং লোকে চাহাঁর উদাস প্রাণের মাডৃ- 
সঙ্গীত শুনিয়া চমকিত হই", ' প্রাশ্রয়ের আশ্রয়, মাতুল আশ্রয়, তাঁছাঁতেও মা করিলে 
নিরাশ্রয়* ইত্যাদি ছুই নি ক বে উল্লেখ এখনও লোকে করিয়া! খাকে। 


৫৪ 


৩৯৪ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


মুরজাহানের প্রেম-লালসায় অন্ত সকলদিকে নজরশূন্য ; বিশেষতঃ আবুল 
ফজলের ভগিনীপতি ইসলাম খর কাধ্যপ্রণালীর বিচারকও কেহ তাহার দরবারে 
ছিল না। প্রতাপকে কিছুদিন কারাগারে রাখিয়! ইসলাম থ! তাহাকে 
লৌহ-পিঞ্জরে আবদ্ধ করিয়। ঢাক! হইতে নৌকা যোগে আগ্রীয় প্রেরণ করিয়া 
ছিলেন। * কিন্তু সেখানে তিনি পৌছেন নাই, পৌছিলে দে কথা “তুজুকে” 
বা জাহাঙ্গীরের আত্মবিবরণীতে স্থান পাইত | কিন্তু তাহা নাই। সুতরাং পথে 
কোথাও প্রতীপের পরলোকপ্রাপ্তি হইয়াছিল। বিভিন্ন প্রবাদ এবং এপর্য্ত্ত 
প্রকাশিত সকল গ্রন্থ এক বাক্যে সাক্ষ্য দ্রিতেছে যে, পথে যাইতে কাশীধামে 
তাহার মৃত্যু হইয়াছিল। 1 তাহাই স্বীকার করিয়৷ লইতে হইবে । গ্রাতাপের 
কানীগ্রাপ্তি সম্বন্ধে কোন মত দ্বৈধ নাই । হিন্দুর চক্ষে ইহীও তীহার ভক্তি- 
সাধনা ও ধর্ম-প্রাণতার একটি প্রকুষ্ট প্রমাণ। সকলের ভাগ্যে কাশীতে মৃত্যু 
ঘটে না। কথিত হয়, তিনি নিজেই যে চৌষটি-যোগিনীর ঘাট বীধাইয়া দিয়া 
ছিলেন, সেই ঘাটে গিয়া! তাহার গঙ্গাক্সান করিবার প্রার্থন! মঞ্জুর হয় এবং তিনি 
গঙ্গাজলে দীড়াইয়া ব! তীরে উঠিয়া ভক্ত সাধকের মত প্রাণত্যাগ করিয়া! স্বগধামের 
অধিকারী হন। $£ এই ঘাটের উপরই তীহার স্বপ্রতিষ্ঠিত কালিকামুণ্তি এখনও 
বর্তমান আছেন। ত্বাহার পিতার প্রতিষ্ঠিত উত্ত দেবমন্দির তখনও কাশীর 
শৌভাবদ্ধন করিতেছিল। $ বিক্রমাদিত্যের পরিকল্পনায় প্রথম যশোর রাজ্যের 











* ১৬১৩ টানে ইদলাম খার পুত্র সঙ্গ নানাজ্জাতীয় বন্দী ও লুটের সামগী লইয়া 
আগ্রা আসেন, সে সঙ্গে প্রহাপ ছিলেন না| [094178178) 0. 60 7182] ৬০], 77১ 269 
ত৩৪, ঢ, 179, প্রবাসী ১৩২৭, কাণ্তিক ৭ পৃঃ) সম্ভবতঃ প্রতাপ্‌ ১৬১১ অবে অগ্য কাহারও 
সঙ্গে প্রেরিত হন। প্রতাপ পথে অনাহারে মরিলে “ঘৃতে ভাজি মানসিংহ লইল তাহারে” 
ভরতচন্ত্রের এ উক্তি সম্পূর্ণ কাল্পনিক । 

1 "অথ বৃদ্ধন্ত পথিগচ্ছতঃ প্রতাপাদিত্যস্তী বারাণস্তাং পঞ্চত্মভবৎ/-ক্ষিতীশ 
বংশাবলী চরিত। 

£ কেহ কেহ বলেন *প্রতাপাদ্িত্য গরলগর্ভ অঙ্গুরীর লেহনে পথিমধ্যে কাশীতে আত্মহত্য 
করেন।” কলিকাতা সেকাল ও একাল, ৮৬ পৃঃ। 

$ 'প্রতীপ প্রতিষ্ঠিত ভদ্রকালীর কথা৷ আমর; পূর্বে বলিয্বাটি (১৪৯ পৃঃ)। পুরবোলিবিভ 
আবদুল লতীফের ভ্রমণ কাহিনী হইতে জানিতে পারিঃ 'প্রতীপাদিত্যের পিতা .বাজা গ্রহরি 


শেষ যুদ্ধ ও পতন ৩৯৫ 


প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। কিন্তু প্রত পক্ষে প্রতাপাদিত্র বিক্রমেই উহার 
প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হয়। প্রতাপের সঙ্গে সঙ্গে সে রাজের বিলয় হইলেও বঙ্গের সে 
বীর-পুত্রের রণ-প্রতাপের প্রতিষ্ঠ। চিরকাল অক্ষুণ্ন রহিবে। গ্রতাপাদিত্যের 
মৃত্যুতে বঙ্গাদিত্য অন্তমিত হইল। তিনিই বঙ্গের শেষ বীর । * 

প্রতাপাদ্দিত্যের চরিত্র ও উদ্দেন্ত আমর! নানাপ্রসঙ্গে স্থানে স্থানে সমালোচনা 
করিয়াছি।+ এখানে পুনরুক্তি নিশ্রেয়োজন। সংক্ষেপতঃ মাত্র দু একটি 
কথ| বলিব। প্রতাপ রাজনৈতিক জীবনে বিদ্রোহী বলিয়! ব্যাখ্যাত হন। কিন্তু 
অরাজকতার যুগে বিদ্রোহী কাহাকে বলিব? দেশবাসী রাভস্াবর্গ খন আত্মরক্ষার 
জন্ট সশস্ত্র দণ্ডায়মান, তাহারা বিদ্রোহী, না যাহাদেব রাজা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই এবং 
যাহার। পররাজা স্ববলে অধিকার করিবার জন্য চেষ্টিত. সেই মোগলেরা বিদ্রোহী 
আত্ম-রক্ষার প্রতাপের জীবনের আরস্ত ; লবণের মর্যাদা রক্ষার জন্ পাঠানের 
পক্ষ সমর্থন করা সেই জীবনের পরবগ্ী সাধনা । দেশ তখন শতধা বিচ্ছিন্ন; 
মাত্স্ত-ন্ঠায় সর্ধত্র বিরবাজিত; তজ্জন্ত শান্তি | মতের একা কোথায়ও ছিল না। 
প্রতাপ বুঝিয়াছিলেন বে, মাত্ম-প্রাধান্ত বা একাধিপত্য স্থাপন করিতে না 
পাঁরিলে শান্তি ফিরিয়া আসিবে না। এক্ষেত্রে তাহার বদ্ধির ভুল হইয়াছিল কিনা, 





কাশীতে একটি অতি উচ্চ মন্দির নিন্দীণ করেন, উহা রাজা ষাঁনসিংহের মান্দর অপেক্ষা ও 
উৎকুষ্ট। জাহাঙ্গীর যুবরাজ অবস্থায় উহা ভাঙ্গয়। ফেলিতে হুকুম দন, কিন্ত মানসিংহের 
মিনতিতে মন্দিরটি রক্ষা পায়” প্রবাসী, ১৩২৬। আঙিন, ৫৫৩পৃঃ। অধ্যাপন্ক সরকার 
মহোদয় প্রতাপের পিভার নাম প্রথমে পৃথণী বা ভারতী পড়িয়াছিলেন,। পরে আমার 
পত্রোত্বরে জানাইয়াছেন যে উহা শ্্রীহরি” বলিয়াও পড়া যায় এবং তাহাই হ্তিক. প্রীহরির 
নামের পাঠীস্তর সম্বন্ধে ৫৭পৃঃ ভ্রষ্টব্য। 

* প্রতাপার্দিত্য, কেদায় রায় ও ওখান থা এই তিন জন ভুঞ্াই দেশের ম্বাধীনতার জন্য 
শেষ পথন্ত যুদ্ধ করেন। তন্মধো প্রভাপের পরাজয়ের ৬ বত্নব পূর্বে কেদার রায়ের এবং 
তিন বৎসর পরে ওসমানের পতন হয়। ওসমানের শেষ পরাজয় পূর্বববঙ্গে হইলেও তাহাকে 
উড়িস্কার ভূঞা বলিয়া ধরাই সপ্রত। তাহা হইলে প্রতাপািতাই বঙ্গের শেষ বীর যুক্ত 
হারাপচন্দ্র রক্ষিত প্রণীত “বঙ্গের শেব বীর,” ৬যোগেত্রনাথ ঘোষ প্রণীত “বঙ্গের বীর পুত্র 
উভয় গ্রস্থই প্রতাপাদিত্য-বিষয়ক | 

1 ১৬২--৪ পুঃ দ্রষটব্য। 





৩৯৬ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


তাহা বিচারের বিষয়। তীহার ধারণ! হইয়াছিল যে, প্রজার বলে এবং ভৌমিক 
গণের রাজকোধষের সাহায্য-ফলে দেশের শক্র মোগলকে পরাস্ত ও দূরীভূত 
করিয়া স্বাধীনতা স্থাপন কর! চাই ।* সে উদ্দেশ্ত সাধন করিতে গিয়া তিনি 
পদে পদে অনেক ভুল করিয়াছিলেন। তেমন ভুল অনেকের হয়ঃ সকল দেশের 
ইতিহাস তাহার জলন্ত সাক্ষী। সেই সকল তুল তাহার ধ্বংসের পথ প্রস্তত 
করিয়াছিল। বসন্ত রায়ের হত্যা এই জাতীয় একটি প্রধান ভুল; তন্থারা তাহার 
চরিত্র কলঙ্কিত হইয়ীছিল। ইভা হইতেই জ্ঞাতি-বিরোধ ও আত্মকলহের হ্ৃষ্টি। 
“ছিদ্রেযু অনর্থ| বহুলী ভবস্তি।” যাহাদিগকে তিনি বিশ্বাস করিয়াছিলেন, সেই 
অনুগত দিগেব বিশ্বাসঘাতকতা ও স্বদেশদ্রোহিতা৷ তীহাকে দুর্বল করিয়া তাহার 
পতনের পথ প্রশস্ত করিয়া দিল। কারণ তিনি যে স্বাধীনতা, লাভের নৃতন মন্ত্র 
প্রচারিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, দেশ তাহার জন্ঠ প্রস্তুত ছিল না। তীহার 
সাধনার ফল চতুর্দিকে বিসর্পিত হইলেও, কোথায়ও স্থায়ী হইতে পারে নাই। 
দেশকাল ও পাত্র তাহার আদর্শের মন্ম না বুঝিয়। তীহার জীবনব্যাপী সাধনাকে 
বার্থ করিয়া দিয়াছিল। মহারাষ্ট্রবীর শিবাজীর মুখে কবি বলাইয়াছেন ৫ 
“নহে বহুদিন গত, শুনি, বঙ্গদেশে 
প্রতীপ আদিত্য নামে জন্মেছিল বীর, 
তেজস্বী, স্বধন্মনিষ্ঠ ; করিলা৷ প্রয়াস 
স্থাপিতে স্বাধীন-রাজা । বিপুল বিক্রমে 
পরাজিল বাদশাহী সেনা বহুবার । 
বিজিত বিধ্বস্ত কিন্তু হ'ল. অবশেষে; 
রাজ্া-সংস্থাপন হল আকাশ-কুম্ুম | 2৮1 
ইহাই প্রতাপের সংক্ষিপ্ত জীবনকথা । তেজস্থিতা, ন্বধন্মনিষ্ঠঠ এবং 
স্বাধীনতা স্থাপনের চেষ্টা তাহাকে অমর করিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু তাহার পতন 
হইল কেন, তাহাই প্রশ্ন । গুরুদেব রামদাস স্বামী তাহার উত্তর দিয়াছেন :-- 
“বলিলে যে বঙ্গদেশী প্রতাপের কথা, 
শুন গুঢতত্ব তা'র | তেজোবীর্য্যগুণে 





৮. বঙ্গাধিপ পরাজয় ৫৩*-৩১ পৃঃ । 
1 কবিভূষণ শ্রীযুক্ত যোগীন্ নাথ বনু প্রণীত “শিবাজী” মহাক। ব্য, ১৫, পৃঃ । 


শেষ যুদ্ধ ও পতন ৩৯৭ 


প্রতাপ প্রস্তুত ছিল স্বাধীনত! লাভে ) 

কিন্ত তার জাতি, দেশ না ছিল প্রস্তুত; 

জ্ঞাতিবন্ধু বহু তা*র ছিল প্রতিকূল, 

তাই হ'ল ব্যর্থ চেষ্টা । মুঢ় সেই নর, 

দেশ, কাল, পাত্র মনে না করি' বিচার, 

একা যে ছুটিতে চায়; চবণস্বলনে 

নাহি রে কেহ ধরি” উঠাতে তারে ॥৮ ৯ 

ভাগ দোষে প্রতাপের চরণ স্থলিত হইয়াছিল এবং তাহার চেষ্টা সফল হয় 

নাই। চেষ্টাতেই মানুষের পুরুধকার, ফল সর্বত্রই ভাগায়ত্ব। তিনশত বর্ষ 
পূর্বে প্রতাপ যে নৃতন মন্ত্ু উা্গীত করিয়াছিলেন, এবং তাহার উদ্যাপনে নিজের 
অধঃপতিত দেশ ও জাতিকে যে বীর-ব্রতে দীক্ষিত করিয়াছেন, তজ্জন্য তাহার 
কারি চিরস্থায়িনী হইয়াছে । দেশবাসা তাহাকে চিনিবে কি? 


* এ, ১৬২ পৃঃ; এই প্রনঙ্গে আমি অন্থত্র বাই! লিখিয়াছিলাম, তাহ! এস্থলে উদ্ধত হইবার 
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৬৪১ ৪. 00600471687 017 51199560174 17161711806 09740807100 8001860 09 
71061৮65 0151706765601/ [১016- (111-1,1560 চবি 0100167 10 04108665 065158) 1920 
7,188 এই প্রশ্নের সত)াসত্া নির্ণয়ের জন্যই আমার বন্থবর্ধব্যাপী সন্ধানের ফল এই গ্রন্থে 
প্রকটিত করিয়াছি। সম্ভবতঃ অনুকূল বা বিরুদ্ধ কোন বিশিষ্ট মতই বিচার করিতে বাদ 
পড়ে নাই। আদ্যোপান্ত পাঠের পর পাঠকবর্গ স্বীয় স্বীয় মতন্ধির করিয়া লবেন। 


৩৯৮ 


যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


পরিশিষ্ট 


(ক) প্রতাপাদিত্য সম্পর্কিত সময়ের নির্ঘণ্ট । 


১৫৫৬-১৬৫, বাদশাহ আকবরের রাজত্ব । 
১৫৬৩-১৫৭২, সুলেমান কররাণী বঙ্গের শাসন কর্তা । 


১৫৬০-৬১) 
১৫৭২-৭৩, 
১৫৭৩-৭১, 
১৫৭৪, 
১৫৭৭, 
১৫৭৬-৭৯, 
১৫৭৯, 
১৫৮০) 
১৫৮০ ৮২, 
১৫৮২১ 
১৫৮২-৮৪, 
১৫৮৩, 
১৫৮৪ 
১৫৮৪-৮৭, 
১৫৮৭ 
১৫৮৭৯-৯৮, 


১৫৯২-৩, 


১৫৯৫ 


২৫৯৩ 


গড়ে প্রতাপাদিত্যের জন্ম । 
সুলেমানের জোষ্টপুত্র বায়াজিদের রাজত্ব । 
দাযুদ্র খ| রাজ! ছিলেন । ১৫৭৬ আকমহল যুদ্ধ ও দায়ুদের মৃত্যু 
যশোর-রাজোর প্রতিষ্ঠ। । ১৫৭৫, গৌড়ের ধ্বংস । 
যশোর রাজ্যের প্রথম সনন্দ ও বিক্রমাদিত্যের রাঁজত্বারন্ত | 
হোসেন কুলি থা বঙ্গের মোগল সুবাদার | 
প্রতাপাদ্দিতযের আগ্রীগমন | ১৫৭৭-৯ টোডরমল্ল সামাজ্যের উজীর । 
বঙ্গে জান়গীরদারদিগের বিদ্রোহ । 
টোডর মল বঙ্গের স্থুবাদার। ১৫৮২, রাজন্বের হিসাব প্রস্তত। 
যশোর-রাজ্যের সনন্দ লইয়। প্রতাপাদিত্যের প্রত্যাগমন | 
খ| আজম্‌ বঙ্গের স্থবাদার ৷ 
বিক্রমাদিত্যের মৃত্যু । 
প্রতাপের রাজ্যাভিষেক | 
শাহবাজ খ৷ বঙ্গের স্থবাদার । 
ধূমঘাটে দুর্গ নির্্মীণ, যশোরেশ্বরীর আবির্ভাব ও উদয়াদিত্যের জন্ম । 
মানসিংহ বঙ্গের স্থবাদার | ১৫৯৫, রাজমহলে রাজধানী । 
প্রতাপাদিত্যের উড়িষ্যাভিযান ও গোবিন্দদেব বিগ্রহার্দি লইয়া 
প্রত্য।(গমন | 
বসস্তরায় ও গোবিন্দরায়ের হত্যা এবং হিজলী বিজয় । 
বাক্‌লার কন্দর্পনারায়ণের সহিত প্রতাপাদিত্যের সন্ধি, হোসেন 


_ পুরের যুদ্ধে পাঠানের পরাজয় এবং কদর্পের মৃত্যু । 


১৫৯৮-ন 


মানসিংহের দাক্ষিণাতা গমন। জগৎ সিংহের মৃত্যু, বালক মহাসিংহ 
বঙ্গের স্থবা্ধার | | 


১৫৭৭৯ 


১৬০৪ 


১৬০২ 


১৩৪৩-৪ 


১৬০৫ 
১৬০৫-৬, 
১৬০৬-৭) 


১৬০৭-৮) 


১৬৯৮-১৩, 


১৬০৮ 
১৬০৭ 


১৬০৯-১০ 


১৬১৩-৯১ 


১৬১২ 


১৬১৩ 


পরিশিষ্ট ৩৯৯ 


প্রতাপাদিত্যের স্বাধীনতা ঘোষণা। খৃষ্টান পাদরীগণের আগমন। 

বঙ্গের প্রথম গীর্জা নিম্মাগ। মানসিংহের প্রত্যাগমন ও সেরপুরের 
যুদ্ধে ওসমানের পরাজয় । 

মানসিংহ আগ্রায় গিয়! সাত হাজারী মন্সবদার হন এবং বু সৈন্ঠ 
লইয়া রাঁজমহলে আসেন। 

রামচন্দ্রের সহিত প্রতাপ-কন্ঠার বিবাহ ও রামচন্ত্রের পলায়ন। 

কার্ালো কর্তৃক সন্দীপ অধিকার এবং দ্বিতীয়যুদ্ধে আরাকাণ 

রাজের পরাজয় । 

মানসিংহের যশোহর আক্রমণ, প্রতাপের সহিত যুদ্ধ ও সন্ধি। 
কেদার রায়ের হস্তে মোগল দেনানী মন্দারায় ও কিল্মকের 
পরাজয়। মানসিংহের শ্রীপুর যাত্রা। কেদারের পরাজয় ও হত্যা । 
সুবাদীরী তাগ করিয়া মানসিংহের আগ্রায় প্রত্যাগমন। 

আকবরের মৃত্যু ও জাতাঙ্গারের সিংহাসন আরোহণ । 

আটমাসের জন্য মানসিংহ বঙ্গে পুনঃপ্রেরিত হন । 

কুতব উদ্দীন বঙ্গের স্ুবাদার। 

জাহাঙ্গীর কুলিখ। বঙ্গের স্থবাদার । 

ইস্লাম খ! বঙ্গের স্থুবাদার | 

প্রতাপাদিত্যের সহিত ইসলাম খার বজপুরে সাক্ষাৎ ও সন্ধি। 

ঢাকায় রাজধানী স্থাপন । | 

মোগল সেনানী ইনায়ে খা ও মার্জা সহন প্রতাপের বিরুদ্ধে প্রেরিত 

হন। সালিখার যুদ্ধে উদয়াদিতোর পরাজয় ও খোজা কমলের মৃত্যু 
ধূমঘাটের নৌধুদ্ধে প্রতাপের পরাজয় ও ঢাকায় গমন। 

ঢাকায় বন্দী থাকিবার কিছুদিন পরে প্রতাপ পিগীরাবদ্ধ হইয়া 
আগ্রায় প্রেরিত হন । পথে বারাণসীতে মৃত্যু। বয়স ৫০ বৎসর । 


ওসমান খাঁর পরাজয় ও মৃত্যু। 


ইস্লাম খার মৃত্যু । 


৪৩৪ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


(খ) কয়েকটি বংশ বিবরণ। 


ক্রুযণ্্নগল্স আাজবহস্ণ - পূর্বেই বলিয়াছি, ভবানন্দ মজুমদীর 
এই প্রসিদ্ধ ত্রাঙ্গণ রাজবংশের প্রতিষ্ঠীতা। ইনি শাগডল্যগোত্রজ তষ্টনারায়ণের 
২*শ অধস্তন বংশধর এবং কেশরকুনী গীঞ্চিভুক্ত সিদ্ধ-শ্রোত্রিয়। 
১৬৯৬ খৃষ্টাব্দে মানসিংহের নিকট হইতে ১৪ পরগণার সনন্দ প্রাপ্তির 
পর, ভবাননদ বাগোয়ান-বল্পভপুর হইতে মাটিমারিতে প্রাসাদতুল্য আবাসবাটি 
নির্মীণ করিয়। বাস করেন। * মৃত্যুকালে তিনি মধ্যম পুত্র গোপালকে 
উত্তরাধিকারী করিয়া যান। গোপালের সময় শাস্তিপুর, শাহাপুর, ভালুকা, 
কুশদহ, উড়া প্রভৃতি কয়েকটি নূতন পরগণ! অর্জিত হয়। গোপালের পুত্র 
রাজা রাঘব মাটিয়ারি হইতে জলঙ্গী কুলবর্তী রেউই নামক স্থানে রাজধানী 
স্থাপন করেন। রাজ! রাঘবের পুত্র রাজ! রুদ্ররায় রেউই নাম পরিবর্তন 
করিয়া কৃষ্ণনগর করেন, কারণ ধস্থানে বন্ধ সংখ্যক কৃষ্কোপাসক গোপের বাস 
ছিল। রুদ্ররায়ের সময় জমিদারী হইতে প্রভূত আয় হইত। তিনি বাদশাহকে 
২৪ লক্ষ টাকা কর দিতেন। তীহারই সময়ে কাঙ্গড়া শোভিত বর্তমান রাজ প্রসাদ 
সুন্দর চক ও নহবৎখান| প্রস্তুত হয়। রুত্ররাম প্রসিদ্ধ সিদ্ধশ্রোত্রিয় কাঞ্জারী 
বংশীয় কুমুদ স্তায়ালঙ্কারের পুক্র রঘুনাথ সিদ্ধান্তবাগীশকে ইঠ্টগুরু নির্ববীচন 
করেন। রঘুনাথের পূর্বনিবাস ছিল যশোহরের অন্তর্গত সারলগ্রামে। 1 
সারলের কাগ্জারীগণ পাণ্ডিত্য গৌরবে ও ধর্সাধনায় বঙ্গের সর্বত্র সন্মানিত । 
রুদ্ররামের পর তৎপুত্র রামজীবন ও রামকৃষ্ণ ক্রমান্বয়ে রাজত্ব করেন। রামকৃষ্ণই 


পপ 





* তবানন্দ অন্পূর্ণার উপাসক ছিলেন। তিনি কাশীধামে অন্নপূর্ণার মন্দির নির্মাণ 
করিয়া দেন বলিয়। প্রবাদ আছে। “চরিতাতিধান” (উপেন্্র নাঁথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত) ৩২৪পুঃ 

1 সারল বা সারুলিক্ল গ্রাম যশোহরজেলায় নলদীর নিকটবর্তী এবং নবগঙ্গার উপর 
অবস্থিত। ইহ। কাগ্রারী বংশের আদিস্ান । বাচম্পঃ-অভিধান প্রণেতা তারানাথ তর্ক 
বাচ্পতির পিতামহ এই সারল পরিত্যাগ করিয়া অশ্থিকা-কাল্নায় বসতি স্থাপন করেন। 
রঘুনাথ সিদ্ধান্তবাগীশও রুত্ররামকে শিল্প করিয়া নদীধার অন্তর্গত কাঁদবিলায় বাঁস করেন। 
তথা হইতে তাহার বংশরধরেরা এক্ষণে ধর্ঘ্দদহ, বাহিরর্গাছি, বাগআচড়া ও সিমলা প্রভৃতি 
গ্রামে বাস করিতেছেন। 








পরিশিষ্ট 


৪৬১ 


সভাসিংহের বিড্রোহ জন্য বর্ধমান রাজকুমার জগত্রায়কে আশ্রয় দেন। ইহার 


পর রামজীবনের পুত্র রঘুরাম কিছুকাল রাজ 
করিয়া পরলোকগত হইলে, তৎপুভ্র স্বিখ্যাত 
কুষ্ণচন্ত্র রাজ্যলাভ করেন (১৭২৮), ইনি দিল্লীর 
বাদশীহের নিকট হইতে "রাজরাজেন্্র বাহাদুর” 
উপাধি পান। ভবানন্দের সময় হইতে তীহার 
রাজা ক্রমশঃ বাড়িতে বাড়িতে কৃষ্ণচন্ত্রের সময় 
সর্বাপেক্ষ। বিস্তৃতি লাভ করে। এই সময় রাজোর 
উত্তরসীমা মুর্শিদাবাদ, দক্ষিণ সীমা গঙ্গাসাগর, 
পশ্চিমসীমা ভাগীরথী নদী এবং পুর্বসীম] বলেশ্বরের 
পারে ধুলিয়া পুর । * সে রাজ্যের পরিমাণ ফল 
৩৮৫০ বর্গ ক্রোশ। যশোহর-খুল্নার অধিকাংশ 
উহার অন্তর্ডস্ত ছিল। কুষ্ণচন্দ্রের মৃত্যুর পর 
(১৭৮২), তৎপুত্র শিবচন্ত্রের সময় হইতে নদীয়া- 
রাজ্য ক্রমশঃ সংকীর্ণ 5ইরা শিবপোল্র গিরিশচন্দ্রের 
সময়ে জমিদীরীর পরিমাণ ৮৪ পরগণ! স্থলে ৫1৭ 
খানি পরগণা দীড়ায়। গিরিশচন্দ্র পুল্র সন্তান 
ছিল না, শ্রীশচন্ত্র তাহার দত্তক পুল্র। তিনি 
ইংরাঁজ-গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে “মহারাজ? উপাধি 
লাভ করেন । ১৮১৯ বংসর রাজত্বের পর তাহার 
মৃত্যু হইলে, তৎপুত্র রাজা সতীশচন্দ্র কিছুকাল 
রাজত্ব করেন। ইনি পানাসক্ত অধ্শ্বণ্য শাসক 
কিন্তু তাহার দত্তক পুল্র ক্ষিতীশচন্্র বুদ্ধিমান ও 
স্ুশাসক বলিয়! খ্যাত। তিনি জা 
রাজতক্তে থাঁকিয়৷ পরলোক গত হইলে, তং 

র্ধাজনপ্রির তব মহারাজ ও চন 


উ্রনারায়ণ হইতে ২০শ পুরুষ 
ভবানন্দ টা 
গোপাল 
| 
রাজা রাঘব রায় 


| 
রাজ! রদ্ররা 
| 


রি ূ 
রাজ! রামজীবন রাজ! রামকৃষঃ 


রাজা রঘুরাম 
| 
রাজরাজেন্্ 
কৃষ্ণচন্দ্র (অগ্রিভোত্রী, বাজপেক়ী) 
( ১৭২৮-১৭৮২ ) 
| 
রাজা শিবচন্দ্র 
( ১৭৮২-১৭৮৮ ) 


| 
রাজ| ঈশ্বরচন্্ 
1১৭৮৮-১৮০২) 
| 


রাজা গিরিশচন্দ্র 
(১৮৯২-১৮৪১ ) 


মহারাজ শ্রীশচন্ত্র ( দত্তক ) 
(১৮৪১-১৮৫৮) 


| 
রাজ। সভীশচজ্জ্ 


(১৮৮৫৮-১৮৭ ৩) 


ঠা 
রাজা ক্ষিতীশচন্্র (দক্তক ) 
(১৮৭০-১৯১১) 
| 
(৩৩) মহারাজ ক্ষোলীশচন্্ 
(বর্তমান মহারাদ) 


এ সি  ৯৮৬০৯০৪ পু 


প্র “রাজোর উত্তর লীমা হপগাদ। পশ্চিম নীম গা 1 াশীরগী ধাদ। রা 


৫১ 


৪৯২ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


রাজ্যলাভ করেন (১৯১১)। দিল্লীদরবার হইতে তাহাকে 'মহারাজ' উপাধি 
প্রদত্ত হয়। | 

_ বাঙ্গালার ইতিহাসের সহিত এই রাজবংশের ঘনিষ্ট সম্পর্ক আছে। 
তৰানন্দ যেমন হিন্দুর নিকট হইতে মৌগলের হাতে ম্বদেশকে অর্পণ 
করিবার সহায়তা করিয়াছিলেন, তাহার অধস্তন বংশধর কৃষ্ণচন্দ্র ও 
তেমনি, মোগলের হস্ত হইতে রাজ্য কাড়িয়। লইয়, বৈদেশিক ইংরাজকে 
দিবার জন্ত যে ষড়যন্ত্র হয়, তাহার অন্তম প্রধান নায়ক ছিলেন। 
তবানন্দের কার্য্যের পুরস্কার তাহার ফয়মাণে পাওয়া যায়, তাহার ১৪ পরগণা 
লাঁতের এবং কানুনগে! পদ প্রাপ্তির সনন্দ এখনও কৃষ্ণনগর রাজবাঁটাতে জীর্ণ 
অবস্থায় রক্ষিত হইতেছে ; আর চক্রান্তকারী কৃষ্চচন্ত্রের পুরস্কার চিহ্ন কৃষ্ণনগর 
রাজবাটাতে সন্দর্পে প্রদর্শিত হইতেছে । সিংহদ্বার দিয় প্রবেশ করিবা মাত্র 
দেখা খায়, সম্মুথে একটি প্রকাণ্ড পুৰাতন কামান সযত্বে রক্ষিত হইতেছে ; উহার 
পার্খে লেখা আছে 412185569 001) [১1959107090 05 [010 011৩) 1767” 
দেশপ্রোহী ভবানন্দ যে রাজ্য পত্তন করেন, তাহার উপযুক্ত বংশধর কৃষ্ণচন্দ্র 
সমল্প তাহার চরমোন্নতি হয়। তদবধি, কি জানি কিসের ফলে, ক্রমেই সে 
রাজ্যের পতন হইতেছে ; কোথায় পরিণতি, কে জানে? অর্জন করিবার বেলায় 
অতি কম রাজাই খাঁটি ধর্মা উপায়ে উপার্জিত হয়, শুধু নদীয়া রাজ্যের কথা 
নহে। কিন্তু আনন্দের বিষয়, এই রাজ্োর রাজ্যাধিকারিগণ অধিকাংশেই অজঅ 
দানে, ধন্মানুষ্টানে এবং শিল্প সাহিত্যের সমুন্নতি কল্পে মুক্তহস্ত ছিলেন। তন্মধ্যে 
সর্বাগ্রগণ্য রাজেন্ছু কৃষন্ত্র। তাহার সুন্দর সুম্পষ্ট স্বাক্ষর সম্বলিত দেবোত্তর, 
্হ্ধোত্বর ও মহাত্রাণের অসংখা সনন্দ, শুধু নদীয়। জেলায় নহে, যশোহর-খুল্নার 
বহুম্থানে বছুগৃহে এখনও সযত্বে রক্ষিত হইতেছে । * আমি স্বচক্ষে এরূপ বহু 





মীম! গঙ্গানাগরের ধার। পুর্ব সীম! ধল্লযাপুর বড় গঞ্জা পার।” কালিকামঞ্ জল, ভারওচন্ত্র। 
এখানে বলেশ্বর নদীকেই বড়গঙ্গা বলা হইয়াছে । “সম্বন্ধ নির্ণয়” ৭২৩-২৪ পৃঃ 
* “নবন্থীপ/ধিপতির রাছে] যে স্াহ্মণ রাজদত্ত ব্রক্ষত্র ভূমি প্রাপ্ত হয়েন নাই, তিনি ব্রাহ্মণ 


হলিয়াই গণ্য নহেন। রাজজ্ঞাতিগণও হত্রাদ্দণদিগকে ভুসম্পত্তি দান করিয়াছেন” দক 
নির্ণঃ, লালমোহন বিস্তানিধি, ৫৭৩পৃঃ 


পরিশিষ্ট ৪৩৩ 


দলিল দেখিয়াছি। শীল্ষিপুরের শ্গাস্্র * এবং রুষ্ণনগরের মারায় পৃভুল 
দেশের মধ্যে অতুলনীয় । ভারতচন্দ্বের কবিতা, রাম গ্রাসাদের গান ও রসসাগরের 
সরসতাষা বঙ্গে অসামান্ত প্রসারলাভ করিয়াছে | শিল্প-সাহিতো, পাঙিতো, 
স্থাপত্যে এবং এমন কি, কথোপকথনের ভাষার স্ুরভঙ্গিতে, নদীয়া এখন পর্য্য্ত 
যশোহর-খুল্না প্রভৃতি জেলার আদর্শ স্থানীয় হইয়াছে । 

বড়িশা সাবণ শৌপ্ুব্রী বস্ণ_মানসিংহের আক্রমণের 
পর তাহার অনুগৃহীত তিশ “মজুমদারের” বঙ্গ ভাগ করিশা। লওয়ার একটা 
গল্প আছে। এই তিন মজুমদার--ভবানন্দ, জয়ান্দ ও লঙ্ীকান্ত। 
ভবাশন্দ মজুমদারের কথা পূর্বের বলিয়াছি। জয়ানন্দ মজুমদার হুগলী জেলার 
বাশবাড়িয়ার “মহাশয় উপাধিধারী রাজবংশের আদিপুরুষ, তাহার সহিত 
আমাদের ইতিহাসের বিশেষ সম্বন্ধ নাই | লক্্মীকাস্ত মন্তুমদার প্রতাপাদিত্যের 
দেওয়ানী বিভাগের প্রধান কর্মচারী ছিলেন, সে পরিচয় পূর্বে দিয়াছি 
(২২৯ পৃঃ )। ইনি সাবর্ণ গোল্রজ কনৌজাগত বেদগর্ভের বংশে ১৮শ পুরুষ । 
হুগলী জেলার উত্তরাংশে গোঘাট! গোপালপুরে লক্ষীকাস্তের পিতা কামদেব 
গঙ্গোপাধ্যায় (বা ঘটকদিগের ভাষায় “জীয়ো” গাস্ুলী) বাম করিতেন। 
একমাত্র প্বী ভিন্ন ত্বাহার সংসারে আর কে£ ছিল না। গাহস্ব্য আশ্রমে 
থাকিয়াও তিনি সন্ন্যাসীর মত অনাসক্ত ছিলেন এবং সর্বদা! তীথত্রমণ 
করিয়! বেড়াইতেন। কথিত আছে, তিনি পদ্ধী পল্মাবভীকে সঙ্গে লইয়া ব্রহ্মচারী 
বেশে বর্তমান কালীঘাটের সন্নিকটে 1 এক আশ্রম নির্মাণ করিয়া তথায় 
ইষ্টসাধনায় নিযুক্ত ছিলেন । এমন সময়ে রুগ্ন শয্যায় শায়িত তৎপত্থী পদ্মাবতী 
তাহাদের একমাত্র সন্তান__-এক স্ুলক্ষণযুক্ত পুত্র গুসব করিয়া মৃত্ামুখে পতিত 
হন। ব্রহ্মচারী পত্রীর অস্তোষ্টি ক্ষ্ি সমাপন করিয়া ভাবিতেছিলেন, তিনি 
ংসার ছাড়িবার পথ খুজেন, সংসার যে তাহাকে ছাড়েনা, তিনি এখন কেমন 
করিয়া এই সগ্ধঃপ্রস্থত সন্তানের লালন পালন করিবেন। এমন সময়ে দেখিলেন, 








সাপ শিটিশিশিশিশিিাশীশীী শশা শিপ এন 


*. 100061151] 08261661 হইতে জানা যায়, উনবিংশ শতাব্গীর প্রারছে কেবল সান 
শান্তিপুর হইতে প্রায় বিশলক্ষ টাকার (১৫,*** পাউও) হৃঙ্াবস্ত্র বিলাতে প্রেরিত হইত। 
"নদীয়া কাহিনী,* ৭১ পৃঃ 

1 প্রস্থানকে সেকালে 'ফকিরের ডাক্া' বলি 





৪৪৪ ধশোহর-খুল্নার ইতিহাস | 
তাহার সম্মুখে একটি টিকৃটিকির ভিম্ব উপর হইতে পড়িয়া ভাঙ্গিয়া গেল, উহা! 
হইতে লালাজড়িত এক শাবক বাহির হইয়। নিশ্চল হইয়! রহিল; এমন সময় 
কোথা হইতে এক মক্ষিকা আসিয়া সেই লাল! ভক্ষণ করিতে লাগিল; অমনি 
শাবকটি মুক্ত হইব! মাত্র মক্ষিকাটিকে ধরিয়া উদরসাৎ করিয়া ফেলিল। এ দৃশ্ঠ 
দেখিয়! বৈরাগ্য-াবহ্বল কামদেবের দিবাজ্ঞান জন্মিল; তখন “নারদপঞ্চরা্র» 
নামক প্রসিদ্ধ দার্শনিক গ্রন্থের একটি শ্লোক তাহার মনে পড়িয়া গেল £-- 


“কাকঃ কৃষ্তীক্কতো যেন, হংসশ্চ ধবলীরুতঃ | 
মযূরশ্চিত্রিতে। যেন, তেন রক্ষা ভবিষ্যাতি ॥* 
অর্থাৎ যিনি কাককে কুষ্ণবর্ণ, হংসকে ধবল এবং মযুরকে নানাবর্ণে চিত্রিত 
করিয়া স্থ্টি করিয়াছেন, তিনিই রক্ষা করিবেন। প্রবাদ এই, ব্রহ্মচারী সস্ভঃপ্রস্থত 
সন্তানের রক্ষার ভার শ্রীভগবানের উপর সমর্পণ করিলেন, একটু কাগজে উক্ত 
শ্লোকটি লিখিয়! নিদ্রিত শিশুর বুকের উপর রাখিলেন, এবং সজল নেত্রে উত্তরীয় 
মাত্র স্থল করিয়! গৃহত্যাগ করিলেন । * তিনি কাশীধামে গিয়া দণ্ডী সন্ন্যাসী 
হইয়াছিলেন। মানসিংহ যখন সসৈন্তে বঙ্গে আসিবার পথে কাশীধামে কয়েকদিন 
ছিলেন, তখন দৈবাৎ একদা তেজঃগ্রদীপ্ত কামদেব ব্রহ্মচারীর সহিত সাক্ষাৎ হয় 
এবং পরে তিনি তাহার নিকট শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হন। গুরুদেবের সহিত কথা 
প্রসঙ্গে তিনি বঙ্গদেশ সম্বন্ধে অনেক সংবাদ পান এবং গুরুর অন্থুরোধে তাহার 
পুত্রের সন্ধান করিবার জন্য স্বীকৃত হন। 
এদিকে লক্ষ্মীকান্ত প্রতিবেশীদিগের যন্ত্রে প্রতিপাঁলিত হইয়া বয়স্ক হইলে, 
বসন্তরায়ের নিত কালীঘাটের ন্বন্ধন্তত্রে প্রতাপাঁদিত্যের রাজসরকারে প্রবেশ 
করেন । ১৫৭০ খুঃ অব লক্মীকান্তের জন্ম হয়,1 তাহা হইলে মানসিংহের 


* ন্ুঙ্ষ্ানুসন্ধংহ্‌ হুলেগক শ্রীযুক্ত হরিসাধন মুখোপাধ্যায় মহাশয় তত্প্রণীত "কলিকাতা 
সেকালের ও একালের” নানক বিরাট গ্রন্থে (৬৫পৃং) লিখিয়াছেন যে, তিনি কামদেবের বংশীয় 
বড়িশা নিবাসী শ্রীযুক হরিশ্চন্দ্র রায়চৌধুরীর পুল প্রীধুজ লতীশচন্দ্র রায়চৌধুরীর নিকট প্রা 
কামদেবের শ্বহস্ত লিখিত আত্মবিবরণী সম্বলিত একখানি জীর্ণলিপি প্রকাশ করিয়াছেন। 
উহ! হইতে এই সার সংগ্রহ করিলাম। 

1 বঙ্গীরজ। চার ইতিহাল, ব্রাঙনকাণ্ড, ২৬২ পৃঃ, হরিলাধন বাবুর গ্রন্থ ১৫২পৃঃ। 
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আক্রমণ কালে তাহার বয়স ৩৩ বৎসর | তিনি ৮।১* বৎসর পূর্বে রাজসরকারে 
কার্যে নিযুক্ত হইয়া! ক্রমে অসামান্ত প্রতিভাবলে দেওয়ানের পদ লাভ করেন। 
মানসিংহের সহিত গুপ্তভাবে পরিচিত হইয়া, তিনি প্রতাপের সহিত যুদ্ধকালে 
সিংহরাজাকে কি সাহাযা করিয়াছিলেন তাহা জানিবার উপায় নাই। তবে 
কাধাক্ষেত্রে দেখিতে গাই, প্রভাপের পতনের পর লক্ষ্মীকান্ত একজন প্রধান ভূম্বামী 
হন। মানসিংহ তাহাকে জাহাঙ্গীর বাদশাহের নিকট হইতে মাগুরা, খাসপুর, 
কলিকাতা, পাইকান ও আ7নায়ারপুর এই পাচ পরগণ| এবং হাতিয়াগড় পরগণার 
কতকাংশের সনন্দ আনিয়া দেন।* এ সনন্দ ১৬১০ খু: অবের পূর্বে প্রদত্ত 
হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। সনন্দ পাইলেও সমস্ত জমিদারী স্ববলে আনিতে 
প্রায় ছুইপুরুষ লাগিয়াছিল। লঙ্ষমীকান্ত গোপালপুরে বাম করেন; তৎপুক্র 
গৌরহরি নিমতা-বিরাটি বাসস্থান নির্দেশ করেন। তাহার পৌল্র কেশবচ্তর 
মজুমদার মুর্শিদকুলি খার সময় বাঙ্গালার দক্ষিণ চাকলার রাজস্ব আদায়ের কম্মচারী 
(জমিদার) ছিলেন এবং রায়চৌধুরী উপাধি পান। জমিদারীর সুবন্দোবস্তের জন্য 
তিনি উহার কেন্ধুস্থলে বডিশায় আসিয়া বাস করেন। তদবধি এই বংশ 
বড়িশার সাবর্ণ চৌধুরা নামে খ্যাত হইয়াছে । কেশবের পুত্র শিবদেব বিখ্যাত 
বাক্তি ; তিনি অত্যান্ত দানশীল, নদাশয় € ধন্মনিষ্ঠ। থে কেহ তীহার নিকট 
প্রার্থী হইলে, কখনও প্রত্যাখ্যাত হইত না। এইরপে তিনি সকলের সন্তোষ 
বিধান করিয়া সন্তোষ রায় নামে স্ত্পরিচিত ভন। তিনি চারিমেলের বিশিষ্ট 
কুলীন ব্রান্ণ দ্িগকে ভূসম্পত্তি দিয়া বড়িশায় বসতি করান, এবং কলিকাতা 
ঞ্চলে তিনিই সমাজপতি ছিলেন। কথিত আছে, তিনি লক্ষবিঘা জমি দেবোত্তর 
ও বরন্ধোত্তর দিয়াছিলেন। পূর্বে বলিয়াছি (৮৪পৃঃ) বসগবরায় কালীঘাটে মায়ের 
জন্ত একটি ক্ষুদ্র মনির নিণ্মাণ করিয়া দেন, সান্তোষ রায় শেষ জীবনে এ মন্দির 
ভাঙ্গিয়া বর্তমান বিরাট মন্দিরের কার্য্যারস্ত করেন এবং তাহার মৃত্যুর কয়েক 
বৎসর পরে উার কার্য্য শেষ হয় (১৮০৯)। ইষ্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানি আওরঙ্গঞ্জেবের 
পৌন্র বঙ্গাধিপ আজিম উশ্বানকে ১৬**০২ টাকা নজর দিয়া যে আদেশ পান, 
তদনুসাঁরে সাবর্ণ চৌধুরীবংশীয় রামঠাদ, মনোহর ও রামভদ্র রায় চৌধুরীর 





* কালীক্ষেত্র দীপিকা? ৭৮পৃঃ | 
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নিকট হইতে কলিকাতা ক্রয় করেন। এই বংশীয়গণ এক্ষণে একপ্রকার হীনভাবে 
কলিকাতার নিকটবর্তী বড়িশ গ্রামে বাস করিতেছেন । 


লক্ষ্মীকাস্ত মজুদ লু 


[জন্ম ১৫৭০, মৃত্যু ১৬৪৯ ] 
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ভৈরব (১৮৫৭) 


স্পহ্ল্ে শ্রুলত্ভীবা বহস্ণ-_ প্রতীপাদদিতের মহামন্ত্রী ও সুহৃদ্র 
শন্কর কাশ্ঠপগোত্রীয় দক্ষ হইতে ১৮শ পুরুষ । দক্ষ হইতে ১১শ ধনগ্ীয়ের বংশ 
বলিয়া ইহাদ্িগকে 'ধনের চাটুতি' এবং ধনঞ্জয়ের বুদ্ধ প্রপৌন্র দেবাই এর ধারা 
ব্লিয়! ইহাঁদিগকে দেবাই গোষ্ঠি বলে। দেবীবরের বিভাগ অনুসারে ইহার! 
গগ্ডতরদ্ব মেল। দক্ষ হইতে ধারা এইরূপ £- (১) দক্ষ - সুলোচন--বাস্থদেব-_ 
মহাঁদেব__মহানন্দ _-সামস্ত--লৌলিক-_অরবিন্দ (বল্লীলসেলের প্রতিষ্ঠিত কুলীন), 
তৎস্কুত আহিত- গ্বাকর--১১ ধনঞয়-_রঘুপতি-_সিদ্ধেশ্বর__ সর্ধধানন্দ-_ (১৫) 
দেবাই_তবানীদাস--:১৭ গোপাল । দেবাই বা দেবনাথ চট্টের পৌজ্র গোপাল 
চক্রবর্তী বারাশাতে বাস করিতেন ৷ তাহার ছয়টি পুত্রের পরিচয় পাওয়া যায়, 
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তন্মধ্যে শঙ্কর সর্বজ্যেষ্ঠ। শঙ্কর যে নিতান্ত নিরাশয় ব্রাহ্মণ যুবকের মত 
যশোহরে গিয়াছিলেন এমন বোধ হয় না। পাঠানের পতন ও মোগলের উখান 
এই সন্ধিকালে দেশের সর্বত্র যখন অরাজকতা উপস্থিত হয়, তখন তিনি স্বদেশের 
স্বাধীনতার মন্ত্রণা লইয়৷ প্রতাপাদিত্যের সহচর হন এবং পরে তাহাকে উল্রিক্ত 
করিয়া তুলেন। মানসিংহের সহিত যুদ্ধে প্রতাপাদ্দিত্যের পরাজয় কালে শঙ্কর 
বন্দী হন। পরে মানসিংহ যখন প্রতাপের সহিত সন্ধি ও সদ্তাৰ স্থাপন করেন, 
তখন শঙ্কর মুক্ত হইয়া প্রতাপের কাধ্যত্যাগ করিতে বাধ্য হন। কথিত আছে, 
তখন তিনি মানসিংহের অনুগ্রহে ভূমিবৃত্তি লাভ করিয়া বৃদ্ধকালে বারাসাতে 
আসিয়| নিরাশ জীবন অতিবাহিত করেন। শঙ্কর চক্রবস্তী প্রতাপাদিত্য অপেক্ষা 
ব্য়সে বড় ছিলেন, সুতরাং বারাসাতে ফিরিয়া আসিবার কালে তাহার বয়স 
৫* বৎসরের কম নহে । প্রভাবতী প্রভৃতি নানা কাল্পনিক নামে শঙ্করের 
বীরপত্বীর শোধ্য-খাতি বহু আধুনিক কাব্যোপন্তাস হষ্টতে বঙ্গীয় পাঠককে 
চমকিত করিয়াছে। সেই পত্ভীর গর্ডে তাহার তিনটি পুত্র হয়__রামভটর বা রামেশ্বর 
উট্টাচার্ধা, মধুস্থদন ও বাস্ুদেব। ক্রমে তাহাদের বংশ বৃদ্ধি হইতে খাকে এবং 
অনেকে বারাসাতের পৈতৃক বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণেশ্বর, বালী, হাওড়া 
বেলঘরিয়|, মহেশতলা, মানকর ও কৃঞ্চনগর গ্রড়তি নানাস্থানে ছড়াইয়া 
পড়িয়াছেন। তীহাদের বিস্তৃত বংশাবলী আমার নিকট থাকিলেও তাহা প্রকাশ 
করিবার স্থান নাই । সংক্ষিপ্ত কয়েকটি ধারা মাত্র দেখাইতেছি। শঙ্করের 
অধস্তন দশম পুরুষে পরমস্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত সহাচরণ শাস্ত্রী মহাশয় জীবিত আছেন। 
আধুনিক সময়ে তিনিই দর্ধপ্রথম গ্রভাপাদিত্যের জীবনবৃত্ত নঙ্কলন করেন; 
তাই তাহার ত্রান্ত ও অত্রান্ত বুমত এক্ষণে বঙ্গেতিহাসের পৃষ্টা পূর্ণ করিয়াছে। 
শুধু প্রতাপ সব্ন্ধীশন গ্রন্থ নহে, তিনি শিবা্জী, ক্লাইভ, আলেকজেগ্ডার প্রভৃতির 
জীবনী লিখিয়া খ্যাতি লা করিয়াছেন ৷ কিছুদিন হইল এই বংশোজ্জলকারী 
ব্রাঙ্গণবীর ব্রাহ্গণোচিত তেজস্থিতা, আচারনিষ্টা এবং পাশ্চাতা পণ্ডিতের মত 
অনুসন্ধিৎস| লইয়া ব্রচ্মদেশ যবদ্ধীপ ও শ্রাম প্রভৃতি পূর্ববদেশ সমৃহ পরিদর্শন পূর্ববক 
বঙ্গদেশে এ্রতিহাসিকের জন্ত এক নব ঘুগের অবতারণা করির়াছেন। শান 
মহাশয় দক্ষিণেশ্বরবাসী | বারাসাতেও শঙ্করের বংশায়ের| বাস করিছেছেন তন্মধ্যে 
শঙ্কর হইতে ৮ম পুরুব শ্রীযুক্ত নারার়ণচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নাম উল্লেখ- 
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৪০৮ . 
(") গোপালচক্রুবক্তী 
| 
| 
(১৮) শঙ্করচক্রবর্তী শিব, কদর্প, দুর্গ! প্রভৃতি 
| আরও পঞ্চভ্রাতা 


| | | 
(১৯) রামেশ্বরত্টাচরধ্য মধুস্ুদন বান্ুদেৰ 
| 


| ূ | | 
(২*)কাশীশ্বর বিশ্বেশ্বর পুরুষোত্তম (২০)কৃষ্ণদেব 
হ্যায়ালঙ্কার (দক্ষিণেশ্বর) (বারাসাত) (বারাসাঁত) 
] 


সানি? 


] ] খাট 
রামকিশোর (২১) নীলকণ্ না (২১) সীতারাম সা 
্যায়বাগীশ | | 

(দক্ষিণেশ্বর) যা কালীচরণ (২২) 


কারার হাত 
| 7 | _ অভয়াচরণ 
(২২)প্রাণবল্পভ মনোহর ভবানীচরণ (মহেশতলা) 
(তঙ্গ) চট্টোপাধ্যায় 


(২৩) কানাই 
টিকার রনির 
তি (২৩) রা রাজীব 





ূ 


ূ 


ৃ ৰ 
পেতে গোবিন্দ (২৪) মাধব 
(২৪ এ কঃ (বর্ধমান 


রাজবাঁটার 
(২৫) নবকুমার মিঃ সভাপ্ডিত) 

| 
চিএ নগেন্দ্ 7 
ফণী তির সি ন্‌ 


| ূ ূ 
(২৭) শ্রীসত্যচরণ শাস্ত্রী মন্মথ ৰ 
(২৬) বিমলাচরণ কমলাচরণ 
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যোগা। * তাহার নিকট হইতে জানিতে পারি, যে তাহার পূর্ক্ব পুরুষগণ প্রায় 
মকলেই অসাধারণ বলশালী ছিলেন, এবং যে কার্যে গিয়াছেন, তাহাতেই তাহার 
প্রতিতা এবং একাগ্রতার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে । 

কালিনাস ল।স্রটেইএুন্লী- প্রতাপাদিতোর ঢালী সপ্দার কালিদাস 
রায়ের কথা পূর্বের বলিয়াছি (২২৪পৃঃ) প্রতাপের ঢালী-সৈন্ের সংখ্যা সর্বাপেক্ষা 
অধিক ছিল এবং এই জাতীয় পদাতিক সৈন্য তীহার প্রধান অবলম্বন ছিল। 
প্রায় প্রতোক রণস্থলে কালিদাস কখনও ম্দনমল্লের সহকারিরূপে, কখনও প্রধান 
সামস্তের মত প্রাণপণে যুদ্ধ করিতেন। এইজস্ত তিনি প্রতুর প্রিয়পাত্র ছিলেন । 
এমন কি, ভারতচন্ত্রের কবিতায় যে “যুদ্ধকালে সেনাপতি কালী” বলিয়া বর্ণনা 
আছে, সেখানে কালিকাদেবীকে নাঁ বুঝাইয়া এই সেনাপতি কালিদাস রায়ের 
কথা বলা হইয়াছে, কোথায় ও কোথায়ও লোকে এমনও অর্থ করিয়া থাকেন। 1 
অবশ্ঠ সে অর্থের কোন সার্গকতা নাই। তবে কালিদাস একজন প্রধান 
সেনাপতি ছিলেন, একথা সত্য। কথিত আছে, মানসিংহের আক্রমণ কালে 
তিনি যশোহর-হূর্গ-রক্ষার ভারপ্রাপ্ত ছিলেন। প্রত্তাপের পতনের পরও তিনি 


এ পিপিপি শ্পিভিললত কিল ্ মির 


. *. ইনি রাঁচি 5০০৮৪791এ একজন প্রধান কণ্মুচারী। চিরদিন বিদেশে থাকিলেও 
বংশ-গোৌরবের জন্য ভীছার প্রবল আকাঙ্ষা দেখা বায়। ইনিই আমাকে অতি বিশ্বীর্ঘ বংশ. 
তালিক! প্রেরণ করিয়াছেন। তাহা সম্পূর্ণ প্রকাশ করিতে পারিজাষ না বলিয়া দুঃখিত 
হইলাম । যশোহরের ইতিহাসের সঙ্গে শঙ্করের অতীব ঘনিষ্ট সম্বন্ধ থাকলেও তাহার বংশীয়- 
গণের কাহিনী আমার বিষস্বীভূত নছে। | 

1 এই সন্বষ্ষীয় কিন্বদস্তী অবলম্বন করিয়া ১৩১* সালের "ভা রভী” পত্রিকার পৌধসংখ্যায় 
"সেনাপতি কালী” শীর্ষক যে প্রবন্ধ নিখিয়াছিলাম, তাহা দ্রষ্টব্য। গ্রতাপের পতনের ১৫, 
বৎসর পরে লিখিত ভারতচন্দ্রের কবিতায় আছে-_+যুদ্ধকালে সেনাপতি কালী,” ঘটক-কারিকার 
দেখিতে পাই-_“সেনাধিপতিরূপা সা যশোহ্র-হথরক্ষকা,'' সারতন্বততরঙ্গিনীতে লিখিত হইয়াছিল, 
“যুদ্ধে যার সেনাপতি আপনি কালিকে,”--এই দব উত্তি একত্র করিয়। দেখিলে কালী বলিতে 
মাতা কালিকাঁদেবীকেই বুঝাইতেছে ৷ কিন্ত কালিদাসের বাঁসন্থ।ন বিত্তাাদি প্রভৃতি স্থানে 
এবং বড়গাতির গুরু-ভট্টাচাধা মহাশয়দিগের মুখে শুনিয়াছিলাম মে & ভারতচন্দের কবিতায় 
সেনাপতি কাঁলিদাসেরই কথা বল! হইয়াছে । ইহা! অতিরিক্ত স্তাবকতা মান্--সত্য বলিয়া 
ধরিতে পারি না। ূ 

হু 
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ভ্রীবিত ছিলেন, এবং যখম দেখিলেন বঙ্গীয় সৈন্তেরা বিনষ্ট ও ছত্রতঙ্ হইয্া 
পড়িল, সর্বত্র মোগলেরা ঘোর অত্যাচার করিয়া! দখল করিয়া লইল, তখম 
কালিদাস যশৌহর পরিত্যাগ পূর্বক জন্মস্মি সেখহাঁটি গ্রামে প্রত্যাবর্তন 
করেন। | ৮ সির শি 
অতি প্রাচীনকাল হইতে দেখহাটি একটি বিখ্যাত স্থান। ইহার রিশেষ 
পরিচন্ন আমরা এই গ্রন্থের প্রথয়থণ্ডে সেন রাজত্বের ইতিহাস প্রসঙ্গে দিয়াছি। * 
সেখহাটি বর্তমান যশোহর জেলার অন্তর্গত এবং সিঙ্গিয়া রেলওয়ে ছ্টেশেন হইতে 
প্রায় ৩ মাইল দূরে অবস্থিত । কালিদাসের উদ্ধতন বংশীয়গণ কয়েকপুরুষ ধরিয়া 
এই সেখ হাটিতে বাস করিতে ছিলেন। তিনি দক্ষিণ রাটীয় দত্তবংশীয় মৌলিক 
কারস্থ। সিদ্ধমৌলিকগণের যে ভ্রিশটি প্রধান সমাজ আছে, তন্মধ্যে বিঘাটিয়৷ 
অন্যতম; এখানকার কন্কীশ গোল্জরীয় দত্তগণ প্রসিদ্ধ। 1 বিশ্বেশ্বর দর্ভ এই 
বিঘাটিয়ার দত্গণের বীজপুরুষ বলিয়া! উক্ত হন বিশ্বেশ্বর হইতে ৮ম পুরুম 
জনার্দনের দুই পুত্র ছিলেন, শ্রীরাম ও কানাইদাস। শ্রীরাম চেঙ্গুটিয়া পরগণার 
জমিদার হন, তখন তাহার রায় চৌধুরী উপাধি হয়। তিনি তাহার ভ্রাতা 
কানাই দাসকে জমিদারীর অংশ দেন নাই। কানাইদাস বাদশাহ হুসেন সাহের 
আমলে তহশীলদারের কার্ধ্য করিয়! মজুমদার উপাধি পান। কালিদাস এই 
কানাই দাস মজুমদারের পুত্র দুর্গাদাসের কনিষ্ঠ সম্তান। 1 | 

কালিনাস আজীবন সৈনিক পুরুষ। শিশুকালে তিনি অত্যন্ত বলশালী 
ছিলেন। তখন লেখনী অপেক্ষা! বংশধষ্টি পরিচালনাই তাহার অধিকতর প্রিয় 











.*. বশোহর-খুল্নার ইতিহাস, ১মখও, প্রথম সংস্করণ, ২২৫-২৩৩পৃঃ 

1 কায়স্থ-কারিকা, উপক্রমণিক। অংশ, ১৬পৃঃ 

£ এই দৃত্তবংশ চিরদিনই বংশ মধ্যাদায় উচ্চ। তাহার! উচ্চ কুলীনের সঙ্গে ব্যতীত 
বিবাহ।সন্দ্ধ স্থাপন করিতেন না। নড়াইলের নিকটবর্তী উজিরপুরের রাঁজ। কেশব ঘোষ 
রাম রায় চৌধুরীর সমসামক্ধিক। তিনি ধনসম্পদে প্রবল ও গর্বিত হইলেও ধংশ পৌরবে হীন 
হলেন ; তিনি গ্রামের কন্তা বিধাহ করিসার জদগ্ক অতান্ত আগ্রহাস্বিত হন ; যখন ভীহ্ঁফে 
কিছুডেই নিবৃত্ত করা গেল না, ভথন ভাহাকে অগ্রকি করিবার জন্য গ্রীয়াদের পঙ্গীয লেকে 
এক কৌশল অধলম্থন করিয়া! তাহাকে সম্মতি দেন। তখন সেই "আশমানী কুদৃরত্তী (অর্থাৎ 
অত্যধিক অহঙ্কাবী ) রাজ। কেশব ধোঁব” অসংখ্য লোক জঙ্কর সহ মহাসমারোহ্‌ করিয়া 
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ছিল। প্রাচীন বঙ্গে লাঠিই আত্মরক্ষা বা৷ পরপীড়নের প্রধান স্থল ছিল। 
এখন যেমন লাঠি “ছড়িত্ব প্রাপ্ত হইয়া! শুগাল-কুকুরভীত বাবুবর্গের হস্তের শোভা 
বদ্ধন করে এবং কুকুর ডাকিলেই সে ননীর হস্তগুলি হইতে খসিয়৷ পড়ে, + 
পূর্বে সেরূপ ছিল না। তখন ইহারই বলে গৃহস্থের মানমর্য্যাদা ও ধনধান্থ রক্ষিত 
হইত। দেশ ও সমাজ উভয়েরই শাসন ভার লাঠির উপর ন্তন্ত ছিল। ক্ষুদ্র 
লাঠিয়ালদলের স্দার কলিদাস লাঠির শান্থে পারদর্শী হইয়া! বিখাত হন। কিন্ত 
তী্হার সামধ্যে কুলায় নাই ; চেস্কুটিয়া, ইশফপুর প্রহ্থতি পরগণাগুলি সকলই 
প্রতাপার্দিত্যের করতলগত হইয়াছিল। হয়ত; সেই সময়ে প্রতাপ কালিদাসের 
খ্যাতি শুনিয়া গুণীর মর্যাদা রক্ষা করিয়া, তীহাকে স্বকীয় ঢালী সৈন্তের 
একজন প্রধান অধিনায়ক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কালিদাস চিরদিন বিশ্বস্ত 
ভক্তের মত তাহার অধীন থাকিয়া, বু যুদ্ধে স্বীয় 'অসামান্ত বলবীর্যোর 
পরিচয় দিয়াছিলেন। সে বীধ্যবন্তার বিশেষ গল্পকাহিনী সেখহাটি অঞ্চলে 
প্রচলিত নাই, কারণ তাহার যোদ্ধজীবন সে স্থান হইতে বন দুরে সমাহিত 
হইয়াছিল। 


প্রতাপের পতনের পর কালিদাসের ঢালী সৈম্ত কতক তখনও অবশিষ্ট ছিল) 
তিনি তন্মধা হইতে কিয়দংশ লইয়! আসিয়া, সেই বিপ্লবের যুগে বিস্তীর্ণ ইশফপুর 
পরগণা দখল করিয়া বসেন। এই পরগণা তখন ফতেহাবাদ সরকারের অস্তগতি 
এবং ইহার রাজস্ব ২৫৮,০২৫ দাঁম বা ৬,৪৫০২ টাকা ।1 বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে 
ইহার আয়়ও পরে বদ্ধিত হয়। চাচড়ার রাজ! মহাতাবরাম রায় বহুবার তীহার 
হস্ত হইতে এই পরগণ! কাড়িয়। লইবার চেষ্টা করেন; কিন্তু কালিদাস তাহার 
সকল আক্রমণ নিরাক্কৃত করিয়! দিয়াছিলেন। অবশেষে তিনি ঢাকার সৃবাদার 


সেখছাটি আগমন করেন। রাম রার একটি পুরুষ ছেলেকে স্ত্রীবেশে নাজাইয়! তাহার নহিত 
বিবাহ দিয়া দেন। ক্রোধান্ধ কেশব বহুবার এই অপমানের প্রতিশোধ পইবার চেষ্টা করিক়' 
ছিলেন, কিন্তু লাটিয়ালের বলে চেস্গুটি্সার জমিদার প্রতিবারই তাহাকে পরাস্ত ও নিযগ্ত করিতে 
সক্ষম হ্ইক্গাছিলেন। - 

* বন্ধিমচন্্র, দেবী চৌধুরাপী. ১৫৮পঃ 

1 &171781970) 18761 ০1, 110 02 


৪১২ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


কাশিম খার নিকট বহুমূল্য উপহার প্রেরণ. করেন এবং তাহার অন্তক্টিসাধন 
করিয়া বাদশাহ জাহাঙ্গীরের স্বাক্ষর সম্বলিত ইশফপুর পরগণার সনন্দ লাভ 
করেন। এই সময় হইতে তাহার “রায় চৌধুবী* উপাধি হয় এবং সাধারণের 
নিকট তিনি রাজা বলিয়া পরিচিত হন। সনন্দ গ্রহণের পর কালিদাসের 
জীবদ্দশায় চাচড়ারাজ ইশফপুর লাভের জন্য আর কোনও চেষ্টা করেন নাই। 
মহতাবের পুত্র কন্দর্পের সময় ( ১৬১৯-১৬৪৯ ) ইশফপুর কালিদাসের বংশীয়গণের 
করায়ন্ত ছিল। বহুদিন পরে কনার্পপুত্র মনোহর রায় উহ! অধিকার 
করিয়া লন । * 

পরগণ| ”খল করিয়। কালিদাস রায় তদস্তর্গত ভৈরব-তীরবর্তী বিভাগদি গ্রামে 
আবাসস্থান নির্দেশ করেন । কেশব সেনের ইদিলপুর তামশাসনে এই বিভাগদি 
গ্রামের নামোল্লেখ আছে, স্থৃতরাং: ইহা অতি: প্রাচীন গ্রাম। কালিদান এই 
স্থানে আসিয়। গড় কাট। বাড়ী, বাসৌপযোগী অট্টালিকা এবং মঠ মন্দিরাদি নিশ্খীণ 
করিয়! উহা রাজধানীর মত করিয়া লন। তীহার বংশধরগণ এখনও এখানে 
হীনভাবে বাঁস করিলেও তাঁহার বাসভূমি জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। তাহার 
মধ্যে যদিও কোন মন্দির বা অট্টরালিক| দণ্ডায়মান নাই, তবু নানাস্থানে রাশি রাশি 
ইষ্টকম্ত;প, মান্দরের ভগ্নীবশেষ ও গড়ের চিহ্ন পূর্বগৌরব স্মরণ করাইয়া দেয়।, 
তাহার খনিত প্রাচীন জলাশর এখনও “মঠবাড়ীর দীঘি, বলিয়া খ্যাত। 
বিভাগদি হইতে পূর্ব নিবাস সেখহাটি যাইবার জন্ত তিনি জলগ্লাৰিত প্রান্তরের 
মধ্য দিয়! যে দশ বার মাইল দীর্ঘ উন্নত রাস্তা প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহ! 
এখনও বর্তমান আছে। দেখহাটির সহিত. কালিদাসের বিশেষ সম্বন্ধ ছিল, 
তথায় তাহার জ্ঞাতিবর্গ তখনও বাস করিতেন। তাহাই সময়ে পুফরিণী 
খননকালে তথায় ভূবনেশ্বরী দেবার অপূর্ব পাষাণ-প্রতিমার আবিষ্কার হয় এবং 
কালিদাসই ভাহার প্রথম মন্দির নির্মাণ ও পূজার ব্যবস্থা করিয়। দেন। 1 
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+ ভূবনেশ্বরীদুর্তির লিশেষ বিবরণ ১ম খণ্ডে (২২৭-২৩১ পৃঃ. দেওয়া হইয়াছে। এখন 
মন্দার কেববিগ্রহ বোধ হয় যপে।হর-ধুল্নায় আর নাই। ভারতীয় শিল্পকলার খতিহা্িক, 
প্রসিষ্ত ভাঃ ভিনসেন্ট শ্মিণ এই মৃত্তির ছবি দেখিয়া মু্ধ হইয়াছিলেন। 


. পরিশিষ্ট ৪১৩ 


সেখহাটি এক্ষণে নড়াইলের জমিদারের হস্তগত হইলেও ভুবনেম্ববী দেবীর পুজার 
ংকল্প কালিদাসের বংশীয়গণের নামে হয়। 

কালিদাস রায়ের দুই বিবাহ, প্রথম পক্ষে রমাবল্লভ প্রভৃতি পাঁচ পুত্র ও বাণী 
নামক এক কন্ঠা! এবং দ্বিতীয় পক্ষে রামনারায়ণ প্রভৃতি ছয় পুত্র ও এক কন্তা। 
এট সকল পুক্রকন্তাগণের বিবাহ দ্বারা তিনি নানাশ্রেণীর প্রধান প্রধান কুলীনের 
সহিত সম্বন্ধ স্কাপন করিয়া “গোষ্ঠীপতি” আখ্যা পান। বালী সমাজের 
১৯ পর্য্যায়স্থ £কৃত মুখ্য গোস্বামী বা গোসাঞ্জিদাম ঘোষ ইছাপুর হইতে আসিয়া 
দাতিয়৷ পরগণার জমিদার কুমির! নিবাসী প্রথিতনাম৷ কুক্সিণীকান্ত মিগুচৌধুরীর 
কন্ঠা বিবাহ করিয়া উত্ত কুমিরায় বাস করিত্েছিলেন। কালিদাস স্বীয় জোস 
কন্তা বাণীসুন্দরীকে উক্ত গোঁসাঞ্চিদাসের জ্যেষ্ঠ পৌত্র প্রক্কৃত মুখ্য রামদেব 
ঘোষের সহিত বিবাহ দিয়া তাহাদিগকে সপরিবারে আনিয়। পার্বর্তী বাধুটিয়া 
গ্রামে বসতি করান এবং মৌজে বাণীপুর ( কণ্ঠার নামানুসারে ) ও মৌজে 
ছরিশপুর মৌরসা মোকররী গাতি যৌতুক দেন।* এই রামদেৰ বাঘুটিয়ার 
প্রসিদ্ধ ঘোষ বংশের আদিপুরুষ। তাহার বংশধরগণ এক্ষণে প্রায় শতাধিক 
ঘর হইয়! সু প্রশস্ত বাঘুটিয়ার বিভিন্ন পাড়ায় বাস করিতেছেন। দক্ষিণরাটীয় 
কায়স্থ সমাজে বাঘুটিয়ার ঘোষ মহাশয়দিগের সম্মান ও প্রতিপত্তি অত্যন্ত অধিক। 
তাহাদের মধ্যে চণ্ীচরণ প্রভৃতি দেশমান্ত মহাত্মগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। 1 
আমরা পরে এই বংশের বিশেষ বিবরণ পিব। রাজা কালিদাসই এই বংশের 


* ইশফপুর পরগণার সঙ্গে এই সম্পত্তি চাচড়। রাজের হন্গত হয়। কিন্তু ইংরাজ 
আমলে চিরস্থায়ী বন্দোবন্তের সময় উহা! থারিজ1 তালুক বলিয়া! বন্দোবস্ত হয়। উহা যশোছর 
কালেক্টারীর ২*নং তৌজিভুক্ত। তাস্াকর রাজন্ব ২১৯ টাকা হইতে এক্ষণে ২৩৪১ 
দাড়াইয়াছে। এই বাণীপুর তালুকের মধো কিসঞৎ বাঘুটিয়া (মৌজে বাঘুটিয়। ব্যতীত), 
কনানপুর ( বিভাগার্দির প্রকৃত নাম), মধ্যপুর, সিজেড়ী, (বিছালী ও মাদারবেড় ছিল। 

1 রাষদেব হইতে প্রবল মুখোর প্রধান ধার] এইরূপ £--১৯ গোস্বামী-_২* ভরত -২১ 
রামধেব--২২ রামেখর--২৩ হরেকৃফ-_২৪ ব্রজকিশোর-_২৫ চণ্ীচরপ-_-২৬ কৃ্ণচরণ--ছুরিচংণ, 
প্রিনননাথ ও রাজেজ্কুমার । হরিচরণ ও প্রিনাথের বংশ নাই। রাজনের পুঅ অমরেন্দ 
প্রভৃতি । হরেকৃফের ২য় পুত্র রাজকিশোর--২৫ বাঞ্ছারাম--২৬ ছুর্গাচরণ--২৭ কালীপ্রসন্্-- 
২৮ দেবপ্রণর প্রভৃতি । চক্তীচরণ প্রবল প্রতাপাত্ষিত রাজার মত সম্মানিত হইতেন। 


৪১৪ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


প্রতিষ্ঠাতা এবং উক্ত থোববংশয়গণ আজিও তংপ্রদত্ত যৌতুক-সম্পত্তি খারিজ] 
তালুকের উপন্বত্ব ভোগ করিতেছেন। 


কালিদাস স্বীয় কনিষ্ঠ কন্তাকে মাহিনগর সমাজের ২১ পর্য্যাযস্থ কোমল মুখ্য 
রামদেব বস্তু মহাশয়ের সহিত বিবাহ এবং নিয়মিত বৃত্তি দান করিয়া! বিভাগদি 
গ্রামে তাহার বসতি নিদ্দেশ করিয়া দেন। বর্তমান সময়ে বিভাগদির বন্থুগণ 
উক্ত রামদেব বন্থুর অধস্তন বংশধর । * কালিদাস পৌন্রীর সহিত বাঁগাণ। 
সমাজের প্রকৃত মুখ্য ২১ পর্ধ্যায়স্থ যাদবেন্ত্র বন্ুর বিবাহ হয়। তিনি উহাকে 
বাসের জন্য জঙ্গলবাধাল গ্রামে ও ইশফপুর পরগণার অন্তর্গত তেঘরি . নামক 
একথানি গ্রাম ভোগোস্তর স্বরূপ নিষ্কর দান করেন। যাদবেন্ত্র ও তাহার 
সহোদরগণের বংশ হইতে জঙ্গলবাঁধালের স্বনামখ্যাত বসু মহাশয়ের! প্রায় ৪* ঘর 
দাড়াইয়াছেন এবং তাহারা সাত আট পুরুষ তথায় বাস করিতেছেন। 
বিভাগদি ও জঙ্গলবাধালের বন্থুগণ অনেকেই এখনও কালিদাস প্রদত্ত বৃদ্ধি 
ভোগ করিতেছেন। তিনি অন্তান্ত স্থানের কায়ন্থদিগকেও মহাগ্তাণ 
দিয়াছিলেন | 


কালিদীস অত্যন্ত ব্রাহ্মণ-ভক্ত এবং স্বধন্মনিষ্ঠ ছিলেন; নিকটবর্তী ঝড়গাতি, 
শিক্গিয়, সেথহাটি, দেয়াপাড়া, তূগিলহাট ও শোলপুর প্রভৃতি ২৭ খানি গ্রামের 
অনেক উচ্চশ্রেণীর ব্রাঙ্গণ-পরিবার এখনও কালিগাস প্রদত্ত ত্রঙ্গোত্বর জমি 
ভোগদখল করিতেছেন। বড়গাতির জনৈক বিখ্যাত পণ্ডিত কালিদাস রায়ের 
সভাপগ্িত ছিলেন; পরে ত্াহারই বংশধরগণ বাঘুটিয়ার ঘোষ বংশের গুরুকুল। 
কালিদাস অত্যন্ত দাতা বলিয়৷ খাত; তিনি ফাগধজ্ঞ উপলক্ষে দীনছুঃখীদিগকে 
অজ দান করিতেন । মানুষ থাকে না, কিন্তু তাহার কী্ি থাকে, কালিদাস 
নাই, কিন্তু তীহার কীর্ডিকাহিনী এখনও বিলুপ্ত হয় নাই। 


* এই বংশের একটি ধার! এইরূপ কোমলমুখ্য ২১ রামদেব-_২২ নিখিরাম--২৩ রাঙ্গা 
--২৪ গোর়াঠাদ-২৪ কো-দূ-গদাধর--২৬ শঙলিতৃষণ (রারসাছেক )--২৭ যতীন, খগে, 
বিনয়। | 
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 কল্সীশ্শগোস্রীস্্ দস্তকহশ 
বিশ্বের দত্ত, সাং বিঘাটিরা 


রী 
সনাতন 
| 
রামদ্দেব দত্ত 


জনাদন দত্ত 


শ্রীরামরায় চৌধুরী কানাইদাস মজুমদার 


| সাং সেখহাটি | 
গৌরীচরণ িক্ি 
| কেশররাম কালিদাস রার চৌধুরী 
4 | সাং বিভাগদি 





১১ ৮ না 
|. 717. রমাবল্পভ কীর্ডিচজ্জর ৯ পু 
রামসন্তোষ রামরুদ্র বিনোদরাম | 


্‌ | | বাণেশ্বর  হরিরাম 

প্রাণথবল্পভ শিবরাম গঙ্গারাম | | 

পা এ | গঙ্জারাম কাশানাথ 

রূপরাম দেবীপ্রসাদ নীলমণি | চিট উেররিরারারারার 
মা: | |  দ্বারফানাথ | এ 
রামনসিংহ রঘুনাথ আননাচন্্ | চন কুমার গল্গাধর 

| | |. ফ্েলাসচন্ত্র | | 

গোবিনচন্ত্র হরানন্দ পরেশনাথ দা পরেশনাথ 
কেশব্জী রায় চোধুরী প্রিয়নাথ রায় চৌধুরী মহে্ুকুমার.. হীরালাল 
উর ৪ রশোচর. সাং বিভাগদি | 


মিউলিসি পার্টির ... অমুল্যরতন 
চেয়ান্মম্যান | সাং বিভাগন্দি 


৪১৬ শোহরুখুল্নীর ইতিহাস 
নিবজন্মল্লাম ভগ চৌপুবীঃ স্নততা-_বিজয়রাম মহাবীর 
এবং প্রতাপাদিত্যের একজন প্রধান সেনাপতি ছিলেন বলিয়া ভঞ্জবংশ এ অঞ্চলে 
বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে এ অতি পুরাতন বংশ। 
এরূপও কথিত আছে যে, ভঞ্জদিগের আদি স্থান রাঁজপুতনায়, তথা হইতে তাহার 
উড়িস্যাঞ্প ও পরে ময়ুরভঞ্জে রাজার মত বাস করেন। সেখান হইতে কে কখন 
ব্গদেশে আসেন, তাহা জান! যায় নাই, তবে মুসলমান বিজয়ের প্রায় শতবর্ষ 
পরে কুবের তঞজ দক্ষিণ বঙ্গে হাতিয়াগড়ের অন্তত বহড়ু গ্রামে বাস করেন, 
এরূপ জান! যায়। কুবেরের পুত্র কাকুৎস্থ, তৎপুত্র হরিহর, তৎপুক্র্য় মকরন্দ ও 
বি্কাধর। মকরনের কোন অধস্তন বংশধর কলাধর ও মালাধর ছুই ভ্রাতায় 
খড়রিয়া. সুলতানপুর প্রভৃতি পরগণার জমিদারী পাইয়! প্রথমতঃ মৌভোগ গ্রামে 
ও পরে তাহাদের বংশধরগণ নলধায় বাস করেন। সে ইতিহাস পরগণার 
বিবরণী প্রসঙ্গে পরে দিব। বিষ্ঠাধরের প্রপৌন্র বা তাহার অধস্তন কোন 
ংশধর হাওড়া জেলার কাইতি-শ্রীরামপুর (সম্ভবতঃ শ্রীরামপুর কায়স্থপাড়া) ছাইতে 
উঠিয়। আসিয়৷ খাঞ্জে গ্রামের অপর পারে বর্তমান হাসনাবাদের সন্নিকটে রোলতলা 
নামক স্থানে বাস করেন। তথ্বংশীয় হরিহর ভঞ্জ বিশেষ প্রতিপতিশালী হইস্াছিলেন। 
হরিহরের সুত্র যাদবেন্্র বিক্রমাদিত্যের সময় রাজসরকারে প্রবেশ করেন এবং পরে 
প্রতাপাদদিতোর রাজত্বকালে তিনি তাহার কোষাধ্যক্ষ বা রাজন্ববিভাগীয় দ্বিতীয় 
মন্ত্রীর পদ্দে সমাসীন হন। তখন তিনি বোলতলা ত্যাগ করিয়া ইছামতীর পূর্বর্পারে 
বর্তমান কালীগঞ্জের চারি মাইল উত্তরে নল্তা গ্রামে বসতি করেন। 
যাদবেন্ত্র এই স্থানে আসিয়া! দিক! খনন ও প্রাচীর বেষ্টিত আবাস-বাটিকা 
নির্মাণ করেন। এখন অসংখ্য পুরাতন ভগ্ন অস্ট্রালিকা ও সিংহদ্বারের তোরণ- 
প্রাচীর তাহার সাক্ষ্য দিতেছে । যাদবেন্ত্র কৃষ্চতন্ত ও ধার্শিক ছিলেন) তিনি 
্প্রীৃষ্কদেব রায় বিগ্রছের জন্য নিজ বাটীতে যে সুন্দর মন্দির নির্দাণ করেন, 
উহার পোতা পর্যন্ত মৃত্তিক। নিয়ে বসিয়া গেলেও মন্দিরষ্টি দ্বইবার বজ্ঞাঘাত 
সন্থ করিয়া এখনও দণ্ডায়মান আছে এবং তন্মধ্যে শ্রীতিগ্রক্কের নিত্য - পুজা 
হইতেছে। প্রী পুজ নির্বাহের জন্য ৩১*/ তিন শত বিঘা; নি্ষর দেবোত্তর 
আছে ; বৈশাখ, কার্তিক ও মাঘ মাসে নিত্য কীর্তন হয়। সে সম্পত্তির 
আদায়ের বাবস্থাদি পুবোহিতগণই করেন। ৮ক₹ষ্দেব রা়ের মন্দিরটি দোতাল! ; 


উহার নিম্নতালার বাহিরের মাপ ৩--৬%৮ ২৬ফুট এবং দোতলার গর্ভমন্দির 
১৪৫৮ ১৪-:৫৭। এখনও মন্দিরটি রীতিমত মেরামত ন| করিলে আর 
দীর্ঘস্থারী হইবে না। কৃষ্ণদেবের দোল উৎসবের জন্য যে স্থন্দর দোলমঞ্চ নির্মিত 
হইয়াছিল, তাহা এখনও আছে। ভঞ্জগণ জামদগ্য গোত্রীয় এবং ভট্টগল্লীর 
বৈদিক ভট্টাচাধ্যগণ তাহাদের গুরু । | 

যাদবেন্দ্রের পুত্র বিজয়রাম বিপুল বপু এবং অদ্ভুত দৈহিক বলের পরীক্ষা 
দিয়া প্রতাপের শরীররক্ষী ১সন্াদলের সর্দার হইয়াছিলেন (২২৬ পৃঃ) তিনি 
দশ সহ সৈম্তের অধিনায়ক ছিলেন বলিয়া শুন! যায়। বিজয়রাম শেষ যুদ্ধ 
পর্য্স্ত প্রতাপ-সৈন্ঠের অগ্রণী হইয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন। কোষাধ্যক্ষ বা তাছার 
পুর কখনও কোন প্রকার বিশ্বাসঘাতকতার পরিচয় দেন নাই । দিলে প্রবাদ 
তাহাকে অব্যাহতি দিত না ; আজ. যে বিজয়রামের বীরত্বখ্যাতি যশোহর অঞ্চলে 
গৃহে গৃহে ধ্বনিত হইতেছে, তাহ! হইত নাঁ। প্রতাপের পতনের পর, বিজয়রাম 
চতুঃপার্খস্থ বাজিতপুর পরগণ! দখল করিয়া বসেন এবং পরে নবাব সরকার হইতে 
উহার জমিদারী সনন্দ এবং বংশানুক্রমিক চৌধুরী খেতাব লাভ করেন। 
বজন্পরাম হইতে ভঙ্জ চৌধুরাগণ সাত আট পুরুষ নলতায় বাস করিতেছেন এবং 
তাহার স্বশ্রেণীস্থ প্রধান প্রধীন কুলীন কায়স্থ এবং ব্রাহ্মণগণকে ভূমি-বৃত্তি দিয়। 
তথাম়্ বাস করাইয়াছেন। কালে গোষঠীবৃদ্ধি ও জ্ঞাতি-বিরোধবশতঃ ভর 
জমিদারগণ হীনপ্রভ হইয়া পড়িয়াছেন। সমগ্র বাজিতপুর পরগণার মাত্র ৬ 
তিন আনা অংশ এক্ষণে তাহাদের বহু সরিকের হস্তগত আছে; অবশিষ্ট 
জমিদারীর %* বার আন! অংশ সাতক্ষীরার জমিদারবাবুদিগের এবং এক আনা 
অংশ শ্রীপুর নিবাসী ৬যোগেন্্ন্দ্র ঘোষের হইয়াছে । ইংরাজ আমলে চিরস্থারী 
বন্দোবন্তের সময় গবর্ণমেণ্ট এতছ্্নৌয় যে সব জমিদারের সহিত প্রথম বন্দোবস্ত 
করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে বংশীবদদন ভঞ্জ চৌধুরী অন্ঠতম। যশোহর-ধূমঘাট লাটেরও 
কতকাংশ তাহারই সহিত বন্দোবস্ত হইয়াছিল, এজন্য তব অংশের মাম বংশীপুর 
লাট। সে লাট এক্ষণে টাকীর রায় যতীন্ত্রনাণ চৌধুরীর স্থত্বাধীন হইয়াছে । 
তঞ্জ-বংশের বংশলতিকা এইরূপ ;__বিদ্াধর, তৎপুক্র পূর্ণানন্দ, তৎপুত্র বিস্তাসচন্্ 
তৎপুক্র জয়রাম ও প্রভুরাম। জয়রামের পুত্র চূড়ামণি, তৎপুজ হুর্গাদা। এই 
তর্গাদাস বা তৎপুন্র হরিহর বোলতগার় বাস করেন। 

নি 


8১৮ যশোহর-খুল্নার- ইতিহাস 








শ্রীহরি বাঁ হরিহর ভগ্তা .. 
িরিররটিডা 
| | 
.অভিরাম রাম . যাদষেন্্র 
৯, | ড 
রাজারাম. বিজয়রাম ভগ্তী চৌধুরী 
( টাল্তাবাড়িয়া /. ও | 
৫ কস 
(১) কৃষ্ণপ্রসাদ শিবনারায়ণ ঘন 
নাবিলার নার রত | 
এ | | | পুর 
রাম্হরি এ _ দর্পনারায়ণ [১০4 
| | চি 
| |. বংশীৰদন প্রতাপ রণ জানকা 
গৌরহরি ভারিণি | নারায়ণ | | 
. 71 গোপাল প্রস্ততি 1 বিহারীলাল হাঁরাণ 
লোকনাথ শ্ঠামাচরণ | শীতল | | 
চর | | হরিচরণ শ্রশ 
'নীলকান্ত দীনদয়াল যতীজ্া : 
৬ (১) রা 


হি রা রি ০৯০২০ ৰ 
জগন্নাথ কালাটাদ ৪ 
| 


কাশীনাথ রা রাজবল্লত 
বিশ্বনাথ প্রাণরষ্ং  অমুল্যকণ 


পণ উচ্গ [1 7] 


1 ] 
| বনী জিতেন্্র মাণিক জহর 
টা (পোষ্য) আশুতোষ 


| ক্ববুলাথ বাস্তব -ঘটককারিকার ষে “গ্রাচ্াপতি রঘু * নামক 

প্রতাপাদিতোর সেনাপতি কথা আছে, তিনি পূর্বাঞ্চল হইতে আসেন নাই।1 

র্‌ ' শসনানী সযাকানতশ্ রঃ শরাসপতি ভব75772 
ঘটককারিকা, নিখিলবাবুর গ্রন্থ, ৩১৪ পৃঃ 


.. এই পু্কের ২৩৭ পৃঠায়। রধধু পুর্ববদেশ হইতে আসিয়াছিলেন বলিয়! যে অনুমান 
কারয়াভিপাদ, ত।£1 সত্য নছে। পুর্বে এ সংবাদ জানিতে পারি নাই |. 


পরিশিষ্ট ৪১৯ 


তাহার নিবাস ছিল, যশোহর জেলার অন্তর্গহ শৈলকৃপায়। তিনি সৌপায়ন 
গোত্রীয় নাগবংশীয় বারেন্ত্র কাযস্থ। এই নাগ বংশ খুব পুরাতন। 
কান্থকৃজাত্তগ্ত কোলাঞ্চনগর হইতে আগত শৈলকৃপার বারেন্ত্র নাগ-বংশ অতি 
প্রাটীন কাল হইতে প্রসিদ্ধ। যছুনন্দন কৃত ণ্টাকুরী” হইতে জানা বার, 
শিবরায় নাগ শৈলকুপার অধিবাসী। তংপুত্র কর্কট ও জটাঁধর নাগ বল্লাল 
সেনের সমসাময়িক ও সমাজবন্ধনে তাহার প্রবন প্রতিদ্বন্থা। কর্কট তারা" 
উজলিয়। পরগণার অধীশ্বর হইয়| * শৈলকূপায় ছিলেন, এবং তাহার ভ্রাতা 
জটাধর সোগাবাজ পরগণা পাইয়! বরেন্ত্রভূমিতে স্বরগ্রামে উঠিয়া ধান। কথিত 
আছে, বালের প্রতি বিরক্ত হইয়া নন্দী, চাকী, দাস কুলীমেরা শৈলৈকৃপায় 
নাগরাজগণের আশ্রয়ে আসিয়। বারেন্দ কায়স্থগণের কুল(ব্ধি প্রণয়ন করেন।1 
রাজ! কর্কট নাগ হইতে বংশধারা এইরূপ 2 | 

১ কর্কট--২ সৃতী--2 বস্রধীরা--৪ বিভ।--৫ শুক্লাম্বর ও শুভ্র । শুরলাম্বর 
শৈলকৃপায় থাকেন এবং শুভঙ্কর পার্বতী নাগপাড়ায় উঠিয়! যান। ৫ শ্তকরান্বরের 
পুত্র ৬ গরুড়ধ্বজ, তংপুত্র ৭ কালিদাস রায়, তৎপুত্র ৮ রাঁজা রাজবল্লত। ইনি 
মুলমান রাজসরকার হইতে জারগীর ও রাজোপাধি লাভ করেন । যছুনন্দনের 
চাকুরীতে আছে £-. 

“কালিদাস পুত্র রাজা রাজবল্লভ হইল 
মুন্সেফ জানিরা গাত সা রাজ-টাক। দিল।” 
| ( মুন্সেফ মর্থ-_জায়গার | ) 

এই রাজবল্লভের পৌন্র রথুনাথ রায় প্রতাপাদিতোর সেনাপতি ছিলেন। 

তিনি ূ্বরদেশীয় সৈশ্ঠদলের অধিনায়ক ও দুরগাধাক্ষ ছিলেন। ( ২০৬ পৃঃ) 


পপি পিল ািশীটিিশাাীশাাাাশাীটা্ীশীশ্িিতিশিিটিনিটি্ী টিপি তিিইাাশীটিতিিতিটিটিত লাটা টি শীত শশা টা পাশপাশি শী শীশিশীসীসসপীিীস তি 


*. £10-1745109217) 1211660৬011 02123, তারাউজলিয়, 1779011/7] পরগণ! 
মামুদাবাদ সরকারের অন্তভূ-ক্ত, উঠার রাজস্ব ছিল ৩৯১,৩৯৫ দাম। এই পরগণার কতকাংশ 
অগ্থ পরগণার সমিল হইয় গিয়াছে, কতক এই নামে বর্তমান বশোহর, নদীয়া ও পাবনা 
জেলার সীমাতৃক্ত রহিগ়্াছে। 

1 কালীপ্রনন্্র মরকার পণীত “কান্ত »৫ পৃঃ, বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (রাৰস্ 
কাণ্ড), ২৪৩-৪৫ পৃঃ | 


৪২. যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


(৮) রাজ। রাজবল্লত নাগ ( শৈলকুপা ) 
(৯) চি 
(১৪) নী রায় ( প্রতাপ-সেনানী ) 
(১১) পি 
( সাং বাগ ছুলী ) 
(১২) রি 


সপ পাপী শি 


8 কানীদ ্ রি রায় 
সাং বাগছলী সাং ঘুড়কা সাং বালিয়াপাড়া 
(১৪) রসকানত রায় 

(১৫) পারা রায় 

(১৬) ও রায় 


সাং রায়বাগুলাট 
| | | 
(১৭) নবীন বিশ্বস্তর রায় (রায়বাহাছুর ) কেশব 


গবর্ণমেন্ট উকীল ও 


ডিঃ, বিঃ, চেয়ারম্যান ( কৃষ্ণনগর ) 
| 


১৮) অবলা ক্ষিতী খগেশ রমেশ 


পরিশিষ্ট ৪২১ 


«প্রতাপ আদিত্য রাজা বঙ্গ-অধিপতি। 
পূর্ব খণ্ডে ছিলেন তার রঘু সেনাপতি ॥ 
মানসিংহ হস্তে বদা প্রতাপ পড়িল। 
মহাযুদ্ধে রঘুবীর প্রাণ বিসর্জিল॥ 

বিষয় বিভৰ মঠ পর হস্তগত | 

দেবালয় মসজিদে ছৈল পরিণত ॥” * 


রঘৃবীরের মৃত্যুর পর তাহার জমিদারী পর্য্যন্ত বাজেয়াপ্ত করা মানসিংহের 
সময়ে হয় নাই-_সম্ভবতঃ "ই কাধ্য ইসলাম থার সেনানী ইনায়েৎ খার আদেশে 
সাধিত হর। তথন রঘুর পুত্র প্রাজাহীন রার” রামনারায়ণ শৈলকুপা পরিত্যাগ 
করিয়া বাগ্ছলী গ্রামে ( বর্তমান ফরিদপুর জেলার পাংশা থানার অন্তর্গত) গিয়! 
বাস করেন। ব্রথা হইতে ক্রমে এই বংশ ( রঙ্গপুর ) কাকিনাঁ, । পাবনা ) 
ঘুড় কা, ( নদীয়া ) বালিয়াপাড়া, ( যশোহর ) উদ্দিঘড়ী বা উদাস প্রভৃতি নান! 
স্থানে বছবিত্ৃত হইয়া পড়িয়াছে। বালিয়াপাড়ার ধারায় রঘুবীর হইতে ৮ম 
পুরুষে কায়স্থকুল-গৌরব রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত বিশ্বস্তর রায় জীবিত আছেন। 
ঠাঁন স্বজানির উন্নতির জন্য বিশেব চেষ্ট| করেন এবং জরাগ্রস্ত হইলেও নড়াইল 
হাটবাড়িয়ায় কায়স্থ সম্মেলনে সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। ইহার পোল্র ধরিলে, 
রথু হইতে দশ পুরুষ হইয়াছে । রায়বাহাছুর এক্ষণে নদীয়া ডিষ্বাক্টবোর্ডের 
চেয়ারম্যান এবং কুষ্ণচনগরের স্বনামধন্য গবর্ণমে্ট উকীল। 


হনন্লাই ভালী ও জ্ুুন্দল্ল ভল_সে এক যুগ ছিল, যখন শ্রেষ্ঠ 
ব্াহ্মণগণও ঢালী বা মন্ল প্রভৃতি খেতাবে অন্ত্শন্ত্রধারী হইয়া! যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ 
হইতে শ্রাা বোধ করিতেন। সবাই এবং সুন্দর যে উভয়ে দহোদর এবং 
বন্নাঘটা বংশীয় ১৭শ প্রসিদ্ধ কুলীন চতুভূ'জের পুত্র, তাহা আমরা পূর্বে 
বিয়াছি (২২৪ পৃঃ) | সবাই যশোহর জেলার আল্তভাপোলের বাড়,য্যে বংশের 
মাদি পুরুয়; তাহার একটি বংশধারাও আমরা পূর্বে দিক্লাছি ( ২৩৮ পৃঃ) 


* রায়বাহাছুর বিশ্বস্তর রায় কৃত "নাগবংশ, চাকুর,* ১৪, ১৫ পৃঃ। 


৪২২ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


সবাইএর প্রপৌত্র মথুরেশের এক পুত্র নন্দকিশোরের ধাঁর| আমরা কতক 
দেখাইয়াছি ; মথুরেশের অন্ত পুত্র শ্রীরামের ধারা এই £- 

২২ শ্রীরাম--২৩ গোপাল-_২৪ রাধাকান্ত__২৫ রামনিধি--১৬ রামনারায়ণ 
--২৭ রামটাদ --২৮ শিবচন্দ্র--২৯ প্রফুললচন্্র বন্্যোপধ্যায়, এম, এ, ইনি "গ্রীক 
ও হিন্দু” প্রভৃতি কয়েকথানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থের লেখক, প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও সম্মানিত 
উচ্চ রাজকম্মুচারী। 

সবাই বাড়,য্যের কনিষ্ঠ ভ্রাতা স্ন্দর মনল পুভীপাদিত্যের একজন সেনানী। 
মন্তবতঃ আমর! তাহার তীরনীজ দৈন্তের অধিনায়ক যে সুন্দরের কথা বলিয়াছি 
(২২৫ পৃঃ) তিনি ও সুন্দর মর অভিন্ন বাত্তি। প্রতাপাদিতযোর পতনের পর 
দূর ঝ| তাহার পুন্ধ বিফুচরণ সিদ্ধান্ত ভৈরবকূলে সেনহাটি আসিয়া বাস 
করেন। কা্জারি ও কাটানি বংশের সহিত বৈবাহিক বন্স্-সত্রই তাহাদের 
সেনহাটি আসিবার কারণ। বিষ্ণচরণ সিদ্ধান্তের সন্তান সম্ততি বুদ্ধি হইলে, যে 
পাড়ার তাহারা বাস করেন, তাহার নাম হইয়াছে “সিদ্ধান্তপাঁড়া” | পুর্ব 
হইতেই তাহার! মুকুন্দপুরের রায় মহাশয়দিগের গুরু; তাহারা যে এক সময়ে 
ঘশোহর রাজধানীর সন্নিকটে বাস করিতেন, ইহা দ্বারা উহ! প্রমাণ করে। 
সেনহাটির সিদ্ধান্ত-বংশ আগ্ভোপান্ত পণ্ডিতের বংশ এবং বহু কায়স্থ ও ব্রাহ্মণ 
পরিবারের গুরুবংশ। বিষুচরণের পৌন্র নারায়ণ তর্কলঙ্কার প্রখ্যাতনাম! পর্ডিত 
ছিলেন। নারায়ণের পোল্র কষ্ণদেবের সময় মুকুন্দপুর রায়বংশীয় জনৈক শিষ্য 
কর্তৃক ১৬৫৭ শকে (১৭৩৫ খুঃমঃ) যে শিব-মন্দির নির্মিত ও পুষ্ষরিণী খনিত হর, 
উহা এখনও আছে । উহার সংস্কারাদির বায় সেই বংশীয় শ্রীযুক্ত বাবু লক্ষণচন্্ 
রায় প্রভৃতি এখনও বহন করিয়া থকেন। কৃঞ্চদেবের বুদ্ধ প্রপৌল্র হরিনাথ 
বেদীস্তবাগীশ অসাধারণ পাণ্ডিত্যশালী হইয়া বদ্ধমানরাজের বিজয়-চতুষ্পাঠীর 
প্রধান অধ্যাপক পদে সমাসীন ছিলেন। আমর! তাহাকে বিশেষভাবে জানিতাম 
এবং তাহার -্নহের গুণে ও চরিত্রমাধুর্যে একান্ত আকৃষ্ট হইয়াছিলাম। তিনি 
সুন্দরের বংশধারা পবিত্র করিয়া গিয়াছেন। বেদীস্তবাগীশ মহাশয় শ্বীয় 
বংশ-গৌরব সম্বন্ধে “ সুন্দর; সিদ্ধান্ত শ্রষ্ঠঃ খ্যাতো বংশো বলিগণৈঃ এইকূপ 
একটি শ্োফাংশ মাবৃত্তি করিতেন, এখন আর তাহ! উদ্ধারের পন্থা নাই । 


০১ 


মেনহারটি লিজ্ধান্ত-লংস্ণ 
[ বন্দযঘটি থাকে (১) মকরন্দের পুক্র দাশরথির বংশে ১৭শ পুরুষ 
চতুতূজ বিখ্যাত কুলীন | 


চতুভুজ 


লোহাই সবাই (ঢালী. জ্ুন্দর (মন্ত্র) 
রী 
বিষুঃচরণ সিদ্ধান্ত 
সাং সেনহাটি 
শিবানন্দ ভট্টাচার্য্য 
| | 
1১) নারায়ণ র"মদেব রামচন্দ্র 
তর্কালঙ্কার তর্কবাগীশ ৫ 
| রঃ বিুকান্ত 
| | | 
_ র্মাব্ল্লভ রামলাল হরাদেৰ 
| 
কাশাশঙ্কর রামগোবিন্দ গৌরমোহন 
| ] | 
গঙ্গাধর শন্কনাথ |. 
হ্যায়ভূষণ | হারাণ কণ্ঠ 17 
| তিলক | নাঁরকনাঁথ 
1. ৮ বাট ৭ | গোপাল ভট্রাগর্ধয 
গোকুল পন্লোচন কুঞ্চনাথ |! সাং বড়গাতি 
| বাচস্পতি | মহেন্দ্র | 
গণপ্তি (স্বলেখক) প্রমথ মোক্ষদাচরণ 


পপশসপিপীপ পা সসিপীপাসপিপ পালকি 


ভ্রাচার্য্য (ডাক্তার )% 





». ইনি এখন কাঁশীবানা: মোক্ষদাচরণ “যশোহর-কাহিনী” সংগ্রহ করিয়। প্রকাশ 
বারবার উন্য (বশেষ চেষ্টা ছিগেন। এজন তিনি জনুপকফিৎদ| লইয়। মান।ছ্থানে ভ্রমণ 


করিয়াছিলেন । 


কতক খাতাপত্র আমাকে দিয়াছিলেন। কিন্ত 


সে শনন্বদ্ধ ও অনিয়মিত চেষ্টায় বিশেষ ফল হয় নাই। তাহার 


ংগ্রহের 


ঠসের বিষয় প্রমাণ।ভাবে আমি তাহর প্রান 


“ছুই বাহার করিতে পারি নাত তব& আমি তাহার নিকট কৃতজ্ঞ এব' ভাহার উদ্ভম 


নব্বপা প্রণংনীয় | 


৪২৪ ধশোহর-ধুল্নার ইতিহাস 


(১) নারায়ণ তরকাঁলঙ্কার 
] রর 
রুদ্র্গের 
[ 
কঞ্ণদেব 
| 


শিশির পীশপীপিপপিসপিশা ১ পাশপাশি শশা পপপাপাশপপসপীপিশিপপীস্পীশীপিসত ৩ পিপিপি 


| | | | ৃ 
বিশ্বনাথ জগন্নাথ রামজীবন রামগোপাল শিব্রাম 
| | | 


রামশরণ কাঁলীকিন্কর জন্মেজয় 
| | | 
রামসস্তোষ রামসথন্দব মথুরানাথ 
| | | 
গোবিন্দ মহিমচন্ত্র অভয়াচরণ হরিনাথ | 
| বিদ্যারত্ব | বেদাস্তবাগীশ নগেন্দ্র প্রভৃতি 
অক্ষর [ বসন্ত | 
| সতীশ প্রভৃতি রি 
নরেন | ূ ভবনাথ | কুলদা 
| মনোরঞ্জন 
অজিত প্রভৃতি 


চতুক্িৎসশ পল্সিচ্ছে দ-স্ঘপ্পোহন্র-লাজবহস্ণ 


পূর্বে আমর! একাদশ পরিচ্ছেদে ( ১৯১-৯ পৃঃ) প্রতাপাদিত্য পর্য্ত 
যশোহর রাঞ্বংশের আমুপূর্ত্ণিক পরিচয় দিয়াছি। প্রতাগের পতনের পর এই 
ংশের কিরূপ পরিণতি হইয়াছিল, তাহাই এখানে দেখাইব। পূর্বলিখিত সেই 
“বংশকথ+ দৃষ্টিপথে রাখিয়া এই পরিচ্ছেদ পাঠ করিতে হইবে। প্রতাপাদিত্যের 
ছয়টি পু) তগ্মধ্যে জোষ্ঠ উদয়াদিতয সন্মুখ-বুদ্ধে পতিত হন, তাহা! আমরা 
ধানি। 'হতীক পুপ্র অনস্ত রায় সম্ভবতঃ পিতার জীবদ্দশায় রোগশধ্যার প্রাণ 


যশোহর'রাজবংশ ৪২৫ 


ত্যাগ কবেন; তিনি চিরকুগ্ন বলিয়া যুদ্ধাদির কার্যে লিগু থাকিতেন না। 
মৃত্যুকালে স্ব'হার একটি শিশু পুত্র মাতামহ গোপালদাস বস্তুর বাটাতে বন্থুরহাঁটে 
ছিল; এই পুত্রের নাম বিজয়াদিত্য। প্রতাপের পতনের পর বস্থু মহাশয় 
বশোহর অঞ্চল ভাগ করিয়। ঢাকায় বান; শথায় বিজয়াদিত্য তীহারই আশ্রয়ে 
বয়প্রাপ্ত হন। ইদদিলপুরের কারিকা হইতে জানিতে পারি, এই বিজয়াদিতোর 
সহিত মৌলিক রাহা বংশীয় মদন রায়ের কন্যার বিবাহ হয়। রুদ্র রাহা হইতে 
ধারা এইরূপ £- 

রুদ্র রার়__ছুগাবর_গোবিন্_-পরমানন্দ_মদন রায়।  “দানং সৎ 
বিজয়াদিত্য প্রতাপাদিত্য পৌত্র।” * এই কন্ঠার বা অন্য স্ত্রীর গর্ভে কোন 
সন্ভতানাদি হয় কিনা জানা থায় নাই। প্রতাপের তৃতীয় পত্র সংগ্রামাদিতা 
সংগ্রাম ভাঁলবাসিতেন এবং পাজনৈতিক বৌতাকার্যো সর্বদা লিপ্ত থাকিতেন। 
সম্ভবতঃ প্রতাপ ঢাকার যাইবার পূর্বেই যৃদ্ধকালে সংগ্রামের মৃত্যু ঘটে। তাহার 
কোন সন্তানাদি হয় নাই । প্রতাপার্দিতার এই তিন পু নাগকন্ঠা মহারাণী 
শরৎকুমারীর গর্ভজাত | 

ঘোষকন্ার গভে প্রতাপের আরও তিন পুজ হয়; রামভদ্র, রাজীব ও 
অগদল্লভ। শেষোক্ত দুইজন বালক মাত্র, তাহার! মাউ্সঙ্গে জলমগ্ন হন। 
রামভদ্রের অন্ত নাম প্রতাপ-ভীম; তিনি বালক হইলেও সাহসী ও বলশালী 
ছিলেন। মহারাণীর পলায়নের পর মোগলেরা দ্রর্গীক্রমণ সমর তিনি বলদর্প 
দেখাইতে গিয়া বন্দী হন? + প্রবাদ আছে তাভাকে পরে বলপুর্বক মুসলমান 
ধন্মে দীক্ষিত কর! হয় এবং “তাহার বংশ্ধরগণ এক্ষণে পাটনা নগরের এক 
সন্তান্ত ও প্রসিদ্ধ মুসলমানবংশের অন্তর্গত” £ প্রতাপাদিত্যের ভ্রাতা ভূপতি 
রায়ের পুত্র মুকুটমণি যুদ্ধক!'লে পল্দন করিয়া বর্তমান বাগেরহাটের অন্তর্গত 
উৎকূল গ্রামে আশ্রয় লন, তথার তাহার বংশ আছে। এই বংশীয় রায় 
চৌধুরীগণ এক্ষণে সাত ঘর তথায় বাস করিতেছেন; তবে তাহারা এক্ষণে 

*. “রাহাবংশকারিকা” ( কাঁড়াপাড়ায় সংগৃহীত হস্তলিখিত পুথি ) এ পৃঃ। 

+ বিশ্বকোষ, ১২শ খণ্ড, ২৭৯ পৃঃ। 

£ বঙ্গীয় সমাজ, ( মতীশচন্দ্র রায়) ১৮৩ পৃঃ । 
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৪২৬ যশোহদ্র-খুল্নার ইত্তিহাস 


এমন হীন দশায় পতিত যে শিক্ষারদীক্ষা ও প্রাচীন কীর্ডিকাহিনীর প্রতি সম্পূর্ণ 
উদাসীন হইয়া, কেবল মাত্র উদরান্নের চিন্তার দ্রিন যাপন করিতেছেন। পার্ববর্তী 
বধুনাথপুরে এই বংশের প্রতিষ্িত একালীবাড়ী এবং শিলাময় কৃষ্ণচন্দ্র ও পিতলের 
রাধিকা বিগ্রহ আছেন। ৬কালিক! দেবীর মু্তি নাই, ঘটে পুজা হয়। 
আশাধারমাণিকের ভটাচার্যগণ এখনও এই বংশের গুরু। মুকুটমণির পোক্ত 
বৈগ্ঘনাথ হইতে এই বংশের একটি শাখা এখানে প্রদর্শিত হঈতেছে £__ 


বৈগ্ঠনাথ -হরিদেব__ভৈরবচন্দ্র-_জগন্নাথ-রাজকুমার, দণ্ডী ও নন্দ; নন্দ 
এবং তৎপুত্র নলিনী ও শশী জীবিত আছেন। রাজকুমারের পুত্র শ্রীশ ও ভূগেশ 
এবং দণ্তীর পুত্র স্ুরেন্্র এখনও বংশ-প্রবাহ অব্যাহত রাখিয়াছেন। 


মানসিংহের সহিত প্রতাপের সন্ধি হইবার সময়ে, রাঘব রায় তীহার পৈতৃক 
সম্পত্তি অথাৎ যশোর-রাজোর ছয় আন! অংশ দাবি করেন; উহা » দিবার 
কারণ ছিল না। তবে লক্ষীকান্তকে কালীঘাটের সন্নিকটবন্তী পরগণাগুলি 
দেওয়ার প্রয়োজন হইল; কারণ লক্্ীকাস্ত বাল্যকালে কালীঘাটেই 'প্রতিপালিত 
এবং বয়স্ক হইয়া তথায় বসতি করেন। লক্গীকান্তকে সন্ত না করিলে 
মানসিংহের যে গুরুদক্ষিণ। দেওয়া হয় না। উহাকে কয়েকটি পরগণা দিতে 
গেলে রাঘবের রাজ্যা,শ পশ্চিম দিকে সংকীর্ণ হইয়া পড়িল। স্থতরাং তাহাকে 
প্রতাপের রাজধানীর নিকটবন্তী কয়েকটি পরগণ! দিতে হইল । পুর্বে কালিন্দীর 
খাল প্রতাপের নিজ অংশের পশ্চিম সীম| ছিল, এক্ষণে যমুনা নদী পশ্চিম সীমা 
হইল । যমুনার পশ্চিম তীরস্থ ভূভাগের নান হইল ধুলিয়াপুর পরগণ| ; পরে 
কালিন্দী-ত্রোত প্রবল হইয়া ইহাকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়াছিল; তখন বমুনা ও 
কালিন্দীর মধ্যবর্তী স্থান ধুলিয়াপুর এবং কালিন্দীপারে পারধলিয়াপুর হইল। 
উভয় পরগণ! রা'ঘবের হস্তে পড়িল। যমুনার উত্তরে বর্তমান কালীগঞ্জের নিকট 
যে বাজিতপুর পরগণা (২২২ পৃঃ) ছিল, তাহাও রাঘবকে প্রদত্ত হইল। এই 
বাজিতপুরের উত্তরাংশেও ত্রাার রাজ্য অনেক দূর বিস্তৃত ছিল। কালে সেই 
ংশের নাম হয় ,সরফরাজপুর পরগণা। তাহার কথা আমরা পরে বলিব। 
এই নকল পরগণা'র অরধিকারী হইয়! রাঘব রায় কিছু দিন যশোহরের পুরাতন 
রাজধানীতে রাজত্ব করেন। 
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রাজা বসন্ত রায়ের চারিটি বিধাহ ও এগারটি পুত্র। তন্মধ্যে প্রথমা পত্রী 
ঘোষকন্তার কোন সন্তান ছিল না। বস্তু দুহিতার ছয় পুত্রের মধ্যে জোষ্ঠ শ্রীরাম 
অকালে মৃত্ামুখে পড়েন; তখন সে পক্ষে জোষ্ঠ পুল গোবিন্দ ; তিনি প্রতাপ 
চন্তে নিহত হন! অবশিষ্ট চারি জনের মধ্যে আনরা কেবল সর্বকনিষ্ 
রমাকান্তের বিশন সন্ধান পট । ুদ্ধবিগ্রহের সময় তিনি টাদ রার প্রভৃতির 
সহিত বাগেরহাট অঞ্চলে সিংহগানি গ্রামে মাতুলালয়ে ছিলেন । তথায় ব্রান্মীণ, 
রাঙ্গদির়াৰ পূর্ব সামার খলসী গ্রামের সগ্লিকটে “রমাকাস্ত রায়ের পুকুর” নামক 
একটি পদ্মসমাকীর্ণ জলাশর দেখতে পাওয়। যার। কৃষ্টরায় দত্তের কণ্ঠাছয়ের 
মধো একজনের ঢুই পুল, চণ্তীদাস ও নারায়ণ। চণ্তীদাস সম্ভবতঃ বসপ্ত রায়ের 
মৃত্ার পূর্দে পরলোকগত হন। নারায়ণের বংশ ছিল, কিন্তু তাহারা নগণ্য। 
অপর দত্ত কন্ঠার গণ্ভজাত তিন পত্র, তন্মধো রাঘব বা কচু রার জ্যেষ্ট, চন্্রশেখর 
বাাদ রায় মধাম এবং রূপরায় কণিষ্ঠ ! বূপরায়ের বিশেষ পরিচয় জানি না। 
তাহা হইলে বসন্ত রায়ের মাত্র তিন পুত্রের সহিত পরবর্তী ইতিহাসের সম্পর্ক 
মাছে ?- রাঘব রায়, চাদ রায় ও রমাকাস্ত রায়। 

এই তিন জনের মধ্যে রাঘব ৪ চীদ রার সহোদর জাতা এবং তাহাদের মধ্যে 
সৌস্বগ্ত ছিল। রমাকান্ত বৈমাত্রেয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা, প্ঠাহার রে অপর দুইজনের . 
কোন সোহ্প্ত ব1 সহানুভূতি ছিল না। আুতিরাং রাঘব রায় রাজা হইলে 
চাদ রায় ভ্রাতার সহিহ মিশিলেন এবং পৈত্রিক রাজ্যের অংশীদার হইতে 
পারিলেন; কিন্তু করেক বত্দর পরে যখন চাদ রায়ের রাজত্বকালে রমাকান্ত 
যশোহরে আসিলেন, তখন চাদ রায় তীহাকে গ্রহণ করিলেন না। এই জ্ন্ 
তিনি ও তাহার বংশধরগণ চিরদিন রাজোপাধিতে বঞ্চিত রহিলেন। রাঘৰ ও 
টাদ রায় ছত্রধারী রাজ বলিয়! পরিচিত; চাদ রায়ের বংশীয়দিগের কোন 
রাঁজযাংশ থাকুক বা না থাকুক, তীহ্বাব। এখনও সকলেই এ দেশীয় লোকের নিকট 
রাজা বলিয়াই সম্মানিত হন। রমাকান্তের ধারায় সে সম্মান নাই। 

রাঘব রায় রাজা হইয়। আর শান্তি পান নাই। তিনি রাজা পাইলেন বটে, 
কিন্থ লোকে তাহাকে শ্রদ্ধ। করিত না। তীহার “বশোহরজ্জিৎ উপাধি মাত্র সার 
হইল সকলেই স্পষ্টতঃ বা পরোক্ষে তাহাকে দেশদ্রোহী বলিয়া বিদ্রপ করিত 
এবং দ্বণার চক্ষে দেখিত। তিনিও দেখিলেন, যশোহরের যে ব্লবীর্য বা 
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সমৃদ্ধিশোভ| ছিল, তাহা যেন নিশ্রভ হইয়া গিয়াছে; বাস্তবিক কয়েক বংসর 
হইতে বারংবার মোগল শক্রর আক্রমণ ভয়ে যশোহর সমাজের প্রধান প্রধান 
সামাজিকগণ রাজধানীর উপকঞ পরিত্যাগ করিয়া, উত্তর দ্রিকে ইছামতীর কুলে 
অপেক্ষাকৃত দূরবন্তী স্থানে আশ্রয় লইতেছিলেন ; নীচজাতীয় লোকেরা আসিয়া 
তাগাদের আবামস্থানে বসতি করিতেছিল। শুধু তাহাই নহে, মানসিংহের 
আক্রমণের সময় হইতে যশোহরে কেমন এক প্রাকৃতিক বিপর্যয় আরব 
হইয়াছিল ; উহার ফলে দেশের শৌভা ও স্বাস্থা ক্রমে বিলীন হইয়! যাইতেছিল। 
প্রতাপাদিত্যও মানসিংছের বিরাট বাহিনীর নিকট পরাজিত ও নিগৃহীত হইয়া 
অকালে বাদ্ধকা-দশায় সমুপস্থিত হইয়াছিলেন। এ নূতন কথা নহে, গত 
ইয়োবোগীয় তিন ব্সরব্যাপী মহাসমরের পর জন্মীন সম্াট কাইজার কিরূপে 
হঠাৎ পরকেশ বৃদ্ধ ভইয়। দাড়াইরাছেন, তাহা অনেকেই জানেন। বিশেষতঃ 
প্রতাপ প্রধান সেনানীগণের পতনে এবং শক্ষরের মত বন্ধুর বিচ্ছেদে একান্ত 
কাতর ও উৎসাহহীন হইয়! পড়িতেছিলেন; তাহার ফলে, উৎসাহ-উদ্দীপনা, 
'আমোদ-গ্রমোদ সবই দেশ হইতে অন্তর্ধান করিতেছিল। আর সকল লোকে 
দেশের এই পরিবর্তন ও ছুরবস্থার জন্ঠ প্রকান্ঠে বা অন্তরালে কচুরায়কেই দায়ী 
সাব্যস্ত করিয়া অসংযত ভাষা প্রয়োগ করিত। সে সকল কগ! শুনিতে ব 
বুঝিতে তাহার বাঁকী রহিল না। তিনি নিজেও দেশের দশা দেখিয়া স্বৃত 
কাধের জন্য অন্ুতীপানলে দগ্ধ হইতেছিলেন। তাহার কোন সন্তানাদি ছিল 
না বা জীবনে কোন আশা ভরসা আসিল না । অবশেষে তিনি তিন চারি 
বখসরের মধ্যে রাজ্যের প্রতি একেবারে বিরক্ত হইয়া পড়িলেন, এবং কনিষ্ঠ 
রীতা টাদ রায়কে ডাকিয়া! আনিয়া তাহার হস্তে রাজ্যভাঁর সমর্পণ করিয়া, নিজে 
আধারমাণিক গ্রামে গুরুগৃহে আশ্রয় লঈলেন। তথায় তিনি শেষ জীবন 
কাটাইবার জন্ত নদাকুলে যে গড়বেষ্টিত আবাসবাটা নিম্াণ করিয়াছিলেন, 
তাহ! ভাঙ্গিয়! লইয়া এক সময়ে নিকটে এক নীলবুঠি প্রস্তত করিলেও, * এখনও 
ভাহার প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড উচ্চ ভি্রা এবং বিক্ষিপ্ত ইষ্টকরাশি পড়িয়৷ রহিয়াছে । 











* আধার মাঁণকের উত্তর গার থে দীলকুটি ছিল, তাহ। হইতে ইট লইয়া রুদ্রপুরেখ 
বাবু সীত্তানাথ বন্দেপাধ্যায় মহীশয় নিজ বাঁটাতে ব্যবহার করেন। সীতানাথবাবুর পুত্র 
ষতীন্ররনাথ এক্ষণে ব্যারিষ্টার । 
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উহার দক্ষিণ দিকে একটি শিবমন্দিরের ভগ্নাবশেষ ছিল এবং সে মন্দিরের ইটগুলি 
কারুকাধাথচিত ছিল বলিয়। পরিচয় পাওয়া যায়। * নদীর কূলে তিন দিকে 
গড়বেষ্টি ত আর একটি স্থানে একটি গোল পুক্বরের পশ্চিম পাড়ে কালীমন্দিরের 
ভগ্ন গৃহ আছে। এই স্তানটিকে মঠ-বাড়ী বলে। ছোট গোল পুকুরটির সম্পূর্ণ 
তলদেশে শালকাঠ বিছান ছিল। + 

উন্লাম খাঁর সময়ের আক্রমণের পৃর্ে্ট, সম্ভবত; ১৬০৮ থুষ্টাবে, চাদ রায় 
রাজা হন। প্রতাপের ঢাকায় গমন ও তাহার পরিবারবর্গের জলমগ্ন হইয়া 
মরিবার পর, সম্ভবতঃ নারে খার অন্ুমতিক্রমে, টান রায় আসিয়া কিছুদিন 
ধুমধাটে বাস কবেন। এই নময়ে তিনি ১৬১০ খষ্টান্দের পুর্বে মাতা যশোরেশ্বরী 
৪ গোপালপুরে গোবিন্দদেব ব্গরছ্ের সেবা-বাবস্থাব জন্য অধিকারীদিগকে 
পৃথক্‌ পৃথক্‌ দেবোত্তর সম্পত্তির সনদ দেন। গোবিনাদেব সংক্রান্ত সনন্দের 
নকল আমর] পুর্বে দিয়াছি( ১৫৭-৮ পুঃ)) অপর মনন্দ এখন আর পাইবার 
উপার নাই, কারণ পূর্বতন অধিকারিগণ ঈশ্ববাপুর অঞ্চল জঙ্গলাকীর্ণ হইলে 
একেবাবে দেশত্যাগ করিয়া ঢলিয়া বান। উহার বহু বৎসর পরে বর্তমান 
অপিকাবারা এখানে আসিয়া বাদ কধেন। তীহাদের বিবরণ পরে দিব। 
গোবিন্দদেব নম্পাকত সনন্দ হহতে জানা যায়, টাদ রায় মাত্র নিজ অধিকারতুক্ত 
ধুলয়াপুর চাকলার মধ্যে ২৮৬/ বিঘা জমি দেন। ইহা হইতেই বুঝা যায়, 
মোগলদিগের সহিত বন্দোবন্তক্তত্রে টান রায় উল্ত পরগণার অধিকার লাভ 
কবেন। চাদ রার ধূমঘাটে বাস করিবার সদয়, আন্তমানিক ৯৬২০ খষ্টাবের 
প্রাক্কালে আকশ্মিক প্রাকৃতিক বিপর্যায়ের জন্ট ধুমঘাট জলগ্লাবিত হয় এবং এ 
সমর ছুর্গটি বাসের অযোগা হইয়া পড়ায় চাদ রার তথা হইতে চলিয়া যান। 
অবনামত এবং জলগ্রাপিত ছুর্গচত্বর তখন হইতে প্চাদ রায়ের দীঘ্” বা দীঘি 
নানে আখ্যাত হয়। চীদ রায় এখান হইতে আধারমাণিকে কচু রারের বাটাতে 
চলিয়! ঘান। ক রায় অধিক দিন জাবিত ছিলেন ন | 


পিপিপি শীশাশীা শশিিশি 





এই ভগ্ন স্তপের মধ্যে আধারমাণিকের ডাক্তার গোপালচন্তর মুখোপাধ্যায় মহাশয় 
একটি কষ্টিপাথরের ছোট শিবলিঙ্গ পান, উহা াহাদের বাড়ীতে নিত্য পূজিত হইতেছেন। 
1 আধারমাঁণিকের পার্থে এখন আর ইছামতী নদী নাই; উহার প্রাচীন থাত বাওড়ের 
নদী নামে কথিত এবং তাহ! মাসকাঁটার খাল নামে বাছুড়িয়ার সন্নিকটে ইচছ্ামতীর প্রবাহে 
মিশিয়াছে। 
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কচু রায়ের রাজত্বকালে চাদ রাঁর শারীরিক অস্থস্থতাবশতঃ কিছুদিন 
হালিসহরের সন্নিকটে বমুনাবঙ্ষে নৌকায় বাঁস করিতেছিলেন; তখন তিনি 
কৃষ্চন্্র দাস ওহদেদার নামক এক মোলিক কায়স্থ সন্তানের পরমা সুন্দরী 
কন্তাকে বিবাহ করেন। এইরূপ অপসন্বন্ধের কথা শুনিয়। কটু রায় অত্যন্ত 
অসন্তষ্ট হন। পরে রূপরাম বসুর বহু চেষ্টার কটু রায়ের ক্রোধমোচন এবং 
বন অর্থ ব্যরে ওহদেদার বংশের সমাজ সদন হর। এই সমন্বয় ব্যাপারটা এই 
বংশের ইতিভাসের একটি প্রধান ঘটন|। এই ওহদেদার কঞ্ঠার গর্ভজাভ 
সন্তানেরাই বর্তমান যশোহর-রাজবংশায়। গুজব রটিয়াছিল যে চাদ রার ভ্রাতার 
অনুমতি না লই] ধাবরকুলে বিবাহ করিয়াছেন । ওহদেদারগণ ধাবর নহেন, 
তাহার] নিয়শ্রেণীর কাঁয়স্থ, * মুসলমান রাজত্বে রাজন্ব বিভাগে চাকরী করিয়া 


* “বঙ্গীয় সমাজ,” ২৯৭-৮ পৃঃ ইদিলপুরের কারিকা হতে দেখিতে পাই, এই 
বংশীয়েরা চ'।দশিয়ার দাস বিয়। খ্যাত, কারণ এই বংশের এক উদ্ধতন পুরুষ, অরবিন্দ দাঁস, 
চাদশিয়া় বাস করিতেন | অরর্ন্দ হইতে কৃষ্ণদাস পয্যন্ত ধারা এইরূপ £-- 

১ অরবিন্দ__ ২ শিবদ(স--৩ শল্ভুদাস--৪ গজপতি--৫ হৃধ্যদাস--৬ ভবানন্দ--৭ জানকী 
নাথ--৮ নুষ্দাস ওহদেদার। এলাহাবাদের প্রনিদ্ধ ডাভীর পায়বাহছুর মহেঞ্রখনাথ ওহদেদার 
এই বংশের কুতীপুরুষ। বান হইতে তাহার বংশাবলী দিতেছি ৫ 

টাদরায়ের শ্বশুর বংশ 


কুষ্খদাস ওহদেদার ( সাং চাঁউলিয়! ) ূ 
] 


| ৃ ] | 
রামকান্ত রামরাম রামেশ্বর 


ওহদেদার মজুমদার মজুমদার 

| 22৮ 
ব্লামদেব ] পাতি 

| রাজবল্লভ প্রাণবল্পভ গদাধর পুরুষে তম 


কেশবদাঁস নাংদেভোগ নাং দেভোগ নাং গেপাগালি সাং বাশদহ 
[ 
কৃষ্ণচন্দ্র সাং সৈদপুর 


কাশীনাথ 
| ও 


| | 
অ।নন্দচন্দ্ কালানাথ ( কাশীধাঁগ ) 
চি 





শাশাশাশশাশীশীেশাপপপপীশশি 


ৃ | [ 
রাজেনা মহেন্দ, রায়বাহাদ্ধুর নরেন্দ্র, এম, এ, বি-এল দেবেন্দ্র, বি-এল 








[ ৪৩১ পৃঃ 


রায় বাহাঁছর মহেন্দ্রনাথ ওদেদার 


শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র প্রণীত যশৌহর খুলনার ইতিহাসের জন্ত 


রাজা ফতীন্্রমোহন রায় 
কাটুনিয়। (২৬১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ) 


ছু 2383. ১5৮, উিও 0৮০5, 


যশোহর-রাজরংশ ৪৬১ 


উহাদের “ওহদেদার” ও মজুমদার উপাধি এবং বেশ পয়সাকড়ি হইয়াছিল; 
ত্তাহার। মত্ম্তজীবীদিগকে টাকা দীদন দিতেন, এই জন্তই এরূপ নিন্দাবাঁদের 
সৃষ্টি | সমন্বয়ের পর কৃষ্ণদাস ওহদেদার, টাদ রায়ের রাজত্বকালে দাসকাটির 
পার্খবন্তী চাউলিয়া গ্রামে গুতিষঠিত হন । তথা হইতে তদ্বশীয়েরা ক্রমে সৈদপুর, 
দেভোগ, গোপাখালি, বাশদহ, টাকী, শ্রাপুর প্রভৃতি স্থানে ছড়াইয়া পড়িয়াছেন। 

চাদ রায় অন্ততঃ ত্রিশ বংসর রাজত্ব করেন। *%* তিনি দীর্ঘকাল ধরিয়া 
মোগল সরকারে রীতিমত রাঁজকর পাঠাইয়। দীর্ঘকাল জীবিত থাকিলেও তাহার 
সময়ের কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা জানা যায় না । এইমাত্র জানা যায়, তখন 
ধুমঘাট ও ঈশ্বরীপুর বাসের অযোগা ও বনাকীর্ণ হইয়া! উঠে, তথন মোগল 
কৌজ্রদার সে স্থান ত্যাগ করেন এবং কিছুকাল জাহাজঘাটার অদ্রালিকায় বাস 
করেন। টাদ রায়ের মৃত্যুর পর তংপুজ্র রাজারাম অল্প বয়সে রাজা হইয়া 
পর্চাশ বংসরেরও অধিককাল রাজত্ব করেন । কথিত আছে, এই সময়ে নদীয়া 
রাজবংশের সহিত তাহার সম্প্রাতি স্থাপিত হয় এবং তিনি নিমন্ত্রণ রক্ষার জন্য 
রুষ্ণনগর গিয়া হি দান করিয়া আসেন। রাজারাম আধারমা(ণকের 


পলাশ 0 শি শি দি পল দিতি ০ পপি 


কালীনাৎ 1থ ওহদেদার বারাধনীর কারী হাসপাতালে এসিষ্টা্ট সার্জন চির । তাহার 
চারি পুত্রের মধ্যে রাজেন্দ্র ও মহেন্দ্র ডাক্তার এবং নরেন্র ও দেবেন্র এলাগাদ হাইকোর্টের 
উকীল। ' রাজেন্দ্র ইংলগ ও আমেরিক। হইতে ডাক্তারী পড়িয়া আসেন। কিন্তু তাহার মধ্যম 
ভ্রাতা মহেন্্রনাথই বংশের মুখোজ্জলকারী। মহেপ্রনাথ ১৮৫৬ খৃষ্ট্রাব্ষের ৭ই জানুয়ারী খুল্না 
জেলার অন্তর্গত শ্রীপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮৭৪ অবে লান্বোর মেডিকাল কলেজ 
হইতে অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া 1.. 11. 5. পরীক্ষা পাশ করেন। ইনি সর্ববিধ 
অস্ত্রচিকিৎসায় এবং চক্ষুরোগে বিশেষজ্ঞ ছিলেন। ক্রমে গ্রীনগর, বারাণনী ও এলাহাবাদ 
প্রভৃতি স্থানের প্রধান প্রধান রুগ্রাবাঁসে চাকরী করিয়া যশশ্বী হন এবং সর্ধজনপ্রিয়' হইয়া 
গবর্ণমেণ্ট হইতে ১৮৯৩ অন্দে পরায়বাহাছু,” উপাধি লাভ করেন। অল্পদিন হইল ঠাহার 
মৃত্যু হইয়াছে। "বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী” ১২*-২৫ পৃঃ ডরষ্টব্য। ্‌ 

*. ১৮৪৩ অন্দের ৬ই এপ্রিল নদীয়ার স্পেশাল ডেপুটি কালেক্ট; ডেমন্‌ উন ক্যাম্পবেল 
সাহেবের নিকট নদীয়ার ১৮২৩ নং তৌজিভুক্ত লাখিরাজের স্বত্ব সম্বন্ধে যে মোকদামা 
চালয়।ছিল, উহার ফয়সাল। হইভে জানিতে পারি যে, এ মোক্দমায় ১*১৫ সালে ১৬ই মাঘ 
ত।রিখে লিখিত চাদ রায়ের প্রদত্ত নলন্দের বেজাঁবেতা নকল দাঁখিব ছিল। তাহা হইলে 
১৬০৯ অর গানুয়ারীতে চাদ গায় রাঁডা হিলেন, বুঝা যাঁয়। 


৪৩২ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


নিকটবন্তী কুদ্রপুরে বাঁস করিতেন। ইহার ছুই পুত্র, নীলকণ্ঠ ও শ্ঠামসুন্দর | 
সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে রাজারাম পরলৌকগত হইলে & উভয় ভ্রাতায় রাজা 
লইয়া কলহ আরম্ভ করেন। তখন আত্মীয় স্বজন এবং কন্মচারিগণও ছুইদিকে 
পক্ষতুন্ত হন। অবশেষে এই মীমীংস। হয় যে, নীলকণ্ঠ জোষ্ট বলিয়! জমিদারীর 
নয় আন! অংশ এবং কনিষ্ঠ ঠ্যামসুন্দর সাত আনা অংশ পাইবেন। 
রাজারামের সময়ে ধুলিয়াপুর, পার-ধুলিয়াপুর, বাজিতপুর 'ও সরফরাজপুর এই 
চারি পরগণার জমিদারী ছিল। বিরোধ মিটিবার পর ্ঠামস্ুন্দর প্রধানত; 
দক্ষিণাংশের জমিদারী পাইয়া, সেই দিকে কোন স্থানে গিয়। বাস করিবার জন্ত 
যাত্রা করেন । . আসিবার কালে পথে খাঁঞ্জের উত্তরে শোলপুর গ্রামে তিনি 
এক বত্মরকাল তাবতে বাস করেন এবং পরে ধুলিয়াপুরের অন্তর্গত 
রামজীবনপুরে আসির! বসতি নিদেশ করেন। এই গ্রাম হ্ুরনগরের সন্নিকটে 
অবস্থিত। তখন মোগল ফৌজদার নুরউল্যা খা এ স্থানে আসিয়৷ নিজ 
নামে গ্রাম প্রতিষ্ঠা করিয়া কিছুকাল বাপ করেন। সে কথা পরবর্তী 
পরিচ্ছেদে বলিব । 

কিছুদিন পরে যখন মুশিদকুলি খ| বঙ্গের নবাৰ হইয়া সমগ্র বঙ্গদেশকে 
তেরটি চাকলায় 1 বিভক্ত করিয়া সেইগুলি পঁচিশটি জমিদারী ও তের জায়গীরে 
বন্দোবস্ত করেন, তথন শ্তামস্থুন্দর জমিদারের তালিকাভূক্ত না হইলেও, তাহার 
ক্ষুদ্র জমিদারী রীতিমত বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছিলেন। নৃতন প্রথানুসারে 
তিনি মন্সবদার নিযুক্ত হইয়া কিছু জায়গীর পান। সে সময়ের মন্সবদারগণ 
দেশের সীমাস্ত-জমিদারগণের মধা হইতে নির্বাচিত হইতেন; তীহাদিগকে 





* রাজারাম ১০৯৪ সালে বা ১৬৮৮ খষ্টাবে খোঁড়গাছির কৃঞ্ণদেব বিশারদকে যে ভূমি দান 
করেন, তাহার সনদ্দের প্রতিলিপি আমরা পুরে দিয়াছি (৮৭ পৃঃ)। ১৬৯৮ থণ্াঁন্ে যদ্ধমানে 
সভা(নিংহের বিদ্রোহ হয়, তখন নুরউল্যা গ মীর্জানগর হইতে সৈশ্য লইয়া গিয়াছিলেন। 
মুরউল] মুরনগর ত্যাগ করিপ়া মীর্জানগরে আসিবার পুর্বে শ্যামহুন্নর রামজীবনপুরে যান। 
স্ৃতরাং আনুমানিক ১৬৯* অন্দে রাজারাঁমের মৃত হয়। ্‌ 
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ধশোহর-রাজবংশা ৬৩ 


গাচ শত সেনা রাখিতে হইলেও নিজেরা . হাজারী নামে খ্যাত ছিলেন । « 
্ামস্ন্দর দক্ষিণবঙ্গের মন্সবদার হইলেন, তাহার পুত্র নন্দকিশোরও এ পদ 
পাইয়াছিলেন। ফৌজদার নুরউল্যা খীর সময়ে রামভন্্র রার তাহার দেওয়ান 
ছিলেন। ইনি এড়,গুহ বংশীয় সপ্তদশ পুরুষ, বাক্লার অস্তগ্গত কীচাৰালিয়ায় 
তাহার আদিম বাস। তথা হইতে আসিয়! তিনি প্রথমতঃ নুরনগরের পাশ্ববর্তী 
রুুনপুরে ( বর্তমান নাম রতনপুর ) গড়কাট! বাড়ীতে বাঁস করেন, পরে তথা 
হইতে বিথীরী গ্রামে উঠিয়! যান। উভয় স্থানের বাটা এখনও রায়ের গড়' 
নামে পরিচিত।+ রামভদ্র রায় সুদক্ষ কর্মচারী, অকর্মণ্য ফৌজদার ত তাহার 
হাতের তলে ছিলেনই, মুর্শিদাবাদ নবাব-সরকারেও তাহার বিশেষ প্রতিপত্তি 
ছিল। মুর্শিদিকুলি থার সহিত রাজ্য বন্দোবস্ত করা বিষয়ে রামতদ্্র, নীলকণ্ঠ ও 
শ্ামনুন্দরের পক্ষে বিশেষ সহায়তা করেন বলিয়া, রাজারা! নিজ অধিকৃত 
পরগণাগুলি হইতে কতকগুলি মৌজা লইয়। আমীরাবাদ পরগণার সৃষ্টি করেন, 
এবং উহা রামভদ্্রকে বৃত্তি দান করেন। রামভদ্রের বংশধরেরা এই সম্পত্তি 
এখনও ভোগ করিতেছেন। 


নম্ম আন্ীল্প্র হহশ-লভিন্ক। 
রাজ! বসন্ত রায় 


টরিটরাযানারিরলার নয রা রারারিররারা যারা 
ূ | ] 1 
রাঘব রায় চন্তরশেখর নারায়ণ রমাকাঞ্জ 
বা চাদ রায় | 
| রামচন্দ্র 
রাজারাম | 
] পুরুষোত্তম 


কি ূ 


টিজ্জিৎ ূ 
(১) নীলকণ্ শ্যামসুন্দর মুকুন্দরাম 
(মন্নবার ) | 
(রামত্ীবনপুর ) মণি 


পপি পপি ৭ পাপ সপ 





* বাঙ্কাজার ইতিহাস, নবাবী আমল ( কালী প্রসন্ন বন্দ্]োপাধ্যার ), ৪৮৬, ৫*০ পৃঃ, 
* বঙ্গীয় সমাজ, ২২৯ পৃঃ! 
৫€ 
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(১) ৪ | 
এ । না | 
মুকুন্দদেব নবনীত  ব্রজকিশোর (২) ব্রজমোহন 
/ খোঁড়গাছি ) ( মাণিকপুর ) 
| 
রা 
গোবিন্দদেৰ 
উলকি 
নুসিংহদেব ! দত্তক ) রঘুদেব (দত্তক ) 
| | 
বৈকুগ্চদেব (দত্তক ) গ্রকণ্ঠ (দত্তক ) 
| ] 
রাজেন্ত্রনাথ ( দত্তক) বরদাক 
ূ ] 


7 | ] | 
গিরীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথ যতীন্দ্রমোহন শৈলেন্ত্রমোহন 
(২) ব্রজমোহন ( মাণিকপুর ) 
| 
রিলিজ 
হরিফেব যুগলকিশোর 
| | | 
আনন্দচন্্র গৌরচন্ত্ 
| | 
সীল দুল রর 
ঈশ্বরচন্দ্র প্রসনচন্্ গিরিশচন্দ্র | 
| ূ | ললিতকুমার 
বজেশ্বর দক্ষিণাপ্রসাদ 77 | | 
| 1 প্রভাত ফণিভৃষণ |] |. | 
17:77 স্রচারুচনত্ অনস্ত অশ্থিনী বং 


নলিশমী পুঁলন 


যশোহর-রাজবংশ, . ৪৩৫. 


সাত আনশীল্স বহস্শশ্বান্প। 
মহল 


শশী পিটিশ টি শা শািশ্াশীশীশি ২ পিসি 


| পারি ৃ 
শরীক ঠা নন্দকিশোর (রামজীবলপুর ) 


| | 
হাযিত প্রাণকৃষ্ণ (রামনগর ) 

| | ৰ 
বৈগ্ভনাথ ্ সি 


(রামনগর ) দেবনাথ কালীকুমার প্রতাপনাথ চা 


| | 
ক্ষিতিনাথ ম্থরথনাথ যোগী নৃপেন্ত্র |. | 
| | মণীন্দ্রনাথ ফণীন্দ্রনাথ 
ভিডি পৃণেন্দু (দত্তক ) 


শীশ্পপীপি শীলা তিশা টো শিপ 


] | 
নুপেন্্ রবীন্্র 


হাননিস্মা লাজনলংস্ণ 
ঠামন্ছুন্দর ( মন্সব.দার ) 
(রামজীৰনপুর ) 


নন্দকিশোর ( মন্সব্দার ) 
| 
রাধানাথ 


রামনারার়ণ 
| 


| | 
জগদীশনারারণ জমনারায়ণ ভেদ 
( কাটুনিয়া ) ( কাটুনিয়! ) ( কাটুনিয়া ) 
| | | 
সিতাংশুভূষণ সা রমেশচন্ত্র 


হিমাংশুভূষণ এলি 2 না 
(দত্তক) যতীন্ত্রমোহন মতীন্ত্রমোহন শৈলেন্তর গুণেম্তর ভ্ানেন্্র 
| (২৬১ পুঃ) রর 
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ল্লাজ্যাং শব্বশিওত ল্রমান্গান্ডেলর ল্বান। 


রাজা বসস্ত রায় 
| 
রমাকাস্ত 
( ফতুল্যাপুর ) 
রি 
গোপীনাথ 
| 
রামশঙ্কর 
যার্র্র যারা তাজা 
বা | | 
কীন্ডিন্দ্র ] গৌরাঙ্গচন্্র 
|. | 
বৈগ্ধনাথ সখ 
] শিবনাথ রামকুমার হরচন্ত্র 
৮ বু হি এ বৈকুষ্ঠ | | 
শ্রীনাথ প্রতাপ বিপিন প্রিয় | কিশোরী রাইমোহন 
| |. | ূ 1 অশ্বিনী মোহন 21 
[রা সা ূ | | 
নবরৃ্ণ যাদবরৃষণ মনোমোহন রমণীমোহন এ কেদার সতীনাথ 
(প্রফেসর, 0 | | 
জয়পুর) | | | ]. রি ূ 


জগদীশ অখিল নুসিংহ কালিদাস হরিদান গৌরদাদ 

কচু রায়ের সময়ে তাহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা! রমাকাস্ত চাকশিরির সঙ্গিকটে 
খানপুরে বাস করিতেন। বসন্ত রায়ের আমল হইতে এখানে একটি রাজবাটী 
ছিল। এখনও দক্ষিণ থানপুরে একটি স্থানকে “হাতীর বেড়” বলে, এবং উহার 
পশ্চিমপাড়ায় এক প্রকাও পুরাতন দীঘির নাম “রাজবাড়ীর দীঘি” । দীঘর 
ূর্বপার্থে অট্টালিকার. নিদর্শন না! থাকিলেও যেখানে সেখানে ইষ্টকাদি পাওয়া 
যায়, এবং উহ্ন। বসস্ত রায়ের বংশীয় ছত্রধারী রাজাদের আদিম নিবাস বিয়া 
কথিত হয়। গ্রতাপাদিত্যের ভ্রাতুপ্ুতর মুকুটমণিও পলায়ন করিয়৷ এইথানে 
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মাসিয়াছিলেন, পরে মগের উৎপাতে উৎকূল গ্রামে উঠিয়া! যান। এই থানপুরের 
নিকটে কত সময়ে কত যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহা বলা যায় না। এখনও ঘোষের 
হাটের উত্তরে *্রণভূম” গ্রাম, পার-মধুদিয়ার পশ্চিমে “রণজিৎপুর” স্থান এবং 
পীলজঙ্গের সন্সিকটে পরণের মাঠ” নামক প্রান্তর প্রাচীন রণ-কাহিনীই ম্মরণ 
করাইয়া দেয়। রমাকাস্ত এই খানপুরের বাটা হইতে সপরিবারে যশোহর যান, 
কিন্তু চাদ রায় ত্রাতাকে রাজ্যাংশ দিলেন না; অধিকন্ত যশোহরের সন্নিকটে, 
এমন কি, আধারমাণিকে গুরুবশের আশ্রয়েও বাস করিতে দেন নাই] তখন, 
বর্তমান সাতক্ষীরার অন্তত কতুল্যাপুরের জমিদার বীশদহুনিবাসী নন্দকিশোর 
রায় চৌধুরী তাহাকে আশ্রয় দেন। নন্দকিশোর বিন্‌ গুহবংশীয় ১৮শ পুরুষ 
এবং বাকৃসা সমাজের অধিনায়ক ছিলেন। এই সময়ে পুঁড়া-খোড়গাছি, বীশদহ, 
শিবহাটি প্রভৃতি গ্রামগুলি ইছামতীর একটি শাখার উপর অবস্থিত সুন্দর 
স্থান ছিল। 

নূরউল্া খার নুরনগর ত্যাগ করিবার পর নীলকণ্ঠের পুক্র মুকুন্দদেব সেই 
অঞ্চলে কোথাও গিয়া বাস করিবার জন্ত উদ্টোগা হন। তখন পুঁড়া, খোড়গাছি 
প্রভৃতি স্থানের বঙ্গজ কারস্থগণ বিশেষ অন্তরোধ করিয়া তাহাকে লইয়া! 
খোড়গাছিতে বসাতি করান। তদদবধি নয় আন] অংশের রাজধানী খোঁড়গাছিতে 
প্রতিষ্ঠিত, হর। দ্বেওয়ান রামভদ্র রায়ের পুক্ত রুদ্রদেব নানাস্থানে বাস পরিবর্তন 
করিয়া অবশেষে বৃদ্ধ বয়মে পড়ায় আসিয়া বাস করেন। মুকুন্দদেব ও 
রমাকাস্তের বাস-গৌরবে উৎসাহিত হইয়া রুদ্রদেব পুঁড়া-খোঁড়গাছি অঞ্চলে 
বঙ্গজ কায়স্থের এক প্রধান নমাজ স্থাপন করেন, তাহার সমাজপতি বা গোষ্ঠিপতি 
হইলেন মুকুন্দদেব এবং নারেব গোষ্ঠিপতি হইলেন কুদ্রদেব রায়। ইহাতে আর 
এক গোলমাল বাধিল। এতাঁদন টাকীর বড় চৌধুরী বংশীয় জমিদারগণই 
নায়েব গোস্টিপতি ছিলেন; রুদ্রদেবের অভুযুদয়ে তাহারা প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়] 
মাত মানী তরছের গ্তামনুন্দরের বংশধরগণকে গোষ্টিপতি নির্বাচিত করিয়া 
নিজেরা থায়েব গোষ্টিপতি হইলেন । এইরূপে যশোর-রাজোর মত বশোহর- 
মমাঞ্গও দ্বিধা বিভক্ত হইয়া পড়িল। উত্তরকালে বহরমপুরের সেনবংশীয় 
দেওয়ান কৃষ্ণকান্ত টাকীর বড় চৌধুরীবংশায় স্বনামখ্যাত রামকান্ত মুন্দীর সহিত 
প্রতিদবদ্দ্িতা করিতে গিয়া বনু অর্থব্যয়ে নায়েব গোষ্ঠিপতি হন, তখন রামকাস্তী 
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ও কৃষ্ণকা্তী ছুই দলের সৃষ্টি হওয়ার যশোহর সমাজ তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া 
ষায়। বিশ্ববিখ্যাত প্রতুতাত্বিক ডাক্তার রামদাম সেন এই কঞ্ণকাস্তের 
্রাতুশ্পৌভ্র। পু'ড়ার রামভদ্র রায়ের বংশধর শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় ডাক্তার 
রামদাসের জামাতা । নিখিলনাথ প্রতাপাঁদিত্যের ইতিহাস সম্কলনে বহু চেষ্টা ও 
গবেষণা করিয়৷ সর্বসাধারণের ধশ্যবাদার্থ হইয়াছেন। 

রাজা নীলকণ্ঠের চারি পুন্র, তন্মধ্যে চতুর্থ পুত্র ব্রজমোহন নর আনী বিষয়ের 
পনর পাই ভাগী ছিলেন। তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহিত খোড়গাছি না গিয়া 
নুরনগরের অন্তর্গত মাণিকপুরে বাস করেন। তথ্ংশীয়গণ এখনও সেখানে 
বাস করিতেছেন । রাজ। মুকুন্দদেবের ধারায় তাহার প্রপৌন্র নুসিংহদেব হইতে 
রাজেন্ত্রনাথ পর্য্স্ত তিন পুরুষ দত্তক পুন্তর ছিলেন। অতি অল্প দিন হইল 
প্রায় সপ্তৃতিবর্ষ বয়সে রাজ! রাজেন্ত্রনাথ দেহ ত্যাগ করিয়াছেন। তিনি অতি 
সঙ্জন, ভক্তিমান ও বিদ্যোৎসাহী পুরুষ ছিলেন। তৎপুত্র রাজা গিরীন্দ্রনাথ 
এক্ষণে সব. রেজেষ্টারী চাকরী করিতেছেন। তিনি বংশগৌরব রক্ষার জন্য 
একান্ত অনুরাগী ; তাঁহার রাজোচিত সদাশয়ত। ও অমায়িক বাবহারে সকলেই 
মুগ্ধ হন। | 

সাত আনীর অংশে শ্যামসুন্দর হইতে তাহার £পৌল্র রামনারায়ণ পর্যান্ত 
সকলে রামজীবনপুরে বাস করিতেছিলেন। রামনারায়ণের সময় পার্ববন্তী 
কাটুনিয়া গ্রামে বাটা পরিবর্তনের ব্যবস্থা হয়, এবং তাহার পুত্রগণই তথায় বাস 
করেন। মধ্যম পুত্র জয়নারায়ণের পৌল্র রাজা বতীন্দরমোহনের কথা 
[বশেষভাবে পূর্বে বলিয়াছি, ( ২৬৯ পৃঃ )। . যতীন্দ্রমোহনের মধ্যম ভ্রাতা 
মতীন্ত্র রামনগরে বাস করিতেছেন। ব্রজেন্ত্রনারায়ণের পুত্র রাজা রমেশচন্ত্রের 
কথা আমর! বেদকাশীর শিলা-লিপি সম্পর্কে পূর্বে বলিয়াছি, ( ২৬৪ পৃঃ)। 
এখন শুধু নর আনী বা সাত আনী উভয় তরফের অংশীবর্গের রাজা নামই 
আছে) সে বিষয় সম্পদ বা! প্রবল প্রতিপত্তি কিছুই নাই, ছিন্নভিন্ন শতবিভক্ত 
সরিকী সম্পত্তির ভাগ যাহা কিছু যাহার ভাগ্যে পড়িয়াছে, তন্বারা অনেক 
পরিবারের ব্যয় নির্বাহ হয় না। তবু তাহারা রাজা,--বঙ্গদেশের শেষ স্বাধীন 
নৃপতির অশেষ কীন্তিকাহিনীর স্থৃতি লইয়া গৌরবান্বিত। ভাঁগা চিরদিন সমান 
থাকে না কিন্তু ভাগ্যবানের বংশধর হওয়াও সৌভাগ্যের বিষয় | 


ঈশ্বরীপুরের দুরবস্থা ৪৩৯ 


মাতা যশোরেশ্বরীই যশোহর-রাজবংশের ভাগ্যদেবতা । এই পীঠমৃত্তি যতদিন 
জাগ্রত থাকিবেন, ততদিত শত ভাগ্য-বিপর্যায়েও এই বংশের বিনাশ নাই। 
এই পীঠদেবতা কতবার জাগিয়। বিলু্ধ হইয়াছেন, কিন্ত একবারে অস্তহিত হন 
নাই। কতবার কত রাজাকে জাগাইবার জন্য ইনি জাগিয়াছেন, আবার সে 
সব রাজার পতনের সঙ্গে সঙ্গে ভূপ্রোথিত হইর! লোক চক্ষুর অন্তরালে গিয়াছেন। 
স্বননরবনের উত্থান-পতনের সঙ্গে মাতার আবিভাব তিরোভাব সম্পন্ন হইয়াছে। 
সে এক অভূত বাপার। 

যেমন প্রতাপাদিতের পতন হইল, অমনি এক আকন্মিক প্রাকৃতিক 
বিপর্ধযয় ঘটিল; পীঠস্ান ধৃমঘাট ক্রমে ক্রমে জলাকীর্ণ ও জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া 
মান্ষের বাসের অযোগা হইয়। পড়িল। শুধু মোগল ফৌজদার বা রাজবংশধরগণ 
নহেন, সাধারণ বাসিন্দারাও ঈশ্বরীপুর ছাড়িয়। নানাস্থানে পলাইয়া গেল। 
গ্রতাপাদিত্যের সময়ের মেবাইত অধিকারিগণ আর ইঈশ্বরীর পুজা করিতে 
পারিলেন না; প্রথমতঃ যমুনার পরপারে মামুদপুরে থাকিয়া পুজা করিয়া 
মাইতেন, শেষে দেখান হইতে গোঁপালপুর ও পরে পরমানন্দকাটিতে গরিয়। বাঁস 
করিলেন এবং তথা হইতে নিত্য অঙ্বপৃষ্ঠে একবার আসিয়া মায়ের চরণে পুষ্প 
দিয়া যাইতেন। অবশেষে তাহাও সম্ভবপর রহিল না, গ্রাসাচ্ছাদনের অসংস্থান 
হইল, দেশ ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। মায়ের নিত্যপুজা কত বৎসরের জন্য 
একেবারে বন্ধ হইয়া গেল। ঈশ্বরীপুরে ডাকাইতের আড্ডা হইল, মাতা 
ডাকাইতের পূজ! লঈতেন। সময়ে সময়ে দুঃসাহসিক ভক্তগণ দূরস্থান হইতে 
আসিয়া মায়ের পুজা দিয়া বাইতেন। এখনও মায়ের বাড়ীর সন্পিকটে সর্দার 
উপাধিধারী কয়েকঘর মুনলমান কতকগুলি নিফকর জমির অধিকারী হইয়া বাঁস 
করিতেছেন। লোকে বলে, উহারাঈ সেই আমলের বাসিন্দা এবং উহাদের 
পৃর্বপুরুষগণ দস্ট্বৃত্তি দ্বার জীবন যাপন করিতেন। বেশীদিন আর তাহাদের সে 
ব্যবসায় ভাল লাগিল না। তাহারাই নিজ্জন-প্রবাস ত্যাগ করিবার জন্য অন্ত 
লোক আনিয়া! বসাইতে চেষ্টা করিলেন। প্রবাদ এই, এমন সময় বর্তমান 
অধিকারীদিগের এক পূর্বপুরুষ জয়কু্ণ চট্টোপাধ্যায় ধান্ত সংগ্রহের জন্য দৈবাৎ 
এ অঞ্চলে আদেন, সন্দারগণ গ্রলব্ধ কবিয়া তাহাকে এখানে বসাইলেন। অষ্টাদশ 
শতাবার প্রারান্তে এই ঘটনা হগ্ক। 
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এদিকে দেশেরও অবস্থা একটু ফিরিতে লাগিল।. এই সময়ে হামনুন্দরের 
পুর নন্দকিশোর হুরনগরে রাজত্ব করিতেছিলেন। জয়ক্কষ্ণও খুব কর্পদক্ষ, 
বুদ্ধিমান ও কৌশলী লোক; কথিত আছে, তিনি ও তাহার পুভ্র পৌন্রের৷ 
ক্রমান্বয়ে নিকটবর্তী স্থানে প্রায় পঞ্চান্ন হাঁজাঁর বিঘা জমির উপর দখল বিস্তার 
করিয়া প্রবল প্রতাপে বাস করেন। তাহাদের বাটার ভ্রিমহল অট্রালিকা, 
সিংহদ্বার ও পুষ্ষরিণী এখনও বর্তমান । জয়কৃষ্ণের প্রপোত্র বিষ্ণরাম বা! তৎপুক্র 
বলরামের সময়ে ইংরাজ আমলের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয়. এই সময়ে অধিকারী 
মহাশয়দিগের নিষ্ষর তালুকের পরিমীণ অনেক কমিয়া যায়। এ সম্বন্ধে একটি 
গল্প আছে, উক্ত বন্দৌবন্তের আমলে একজন ইংরাজ কর্মচারী এখানে তদন্তে 
আসিয়াছিলেন। তিনি জিজ্ঞাস! করিলে, দখলী দেবোত্তরের পরিমাণ স্পষ্ট 
করিয়! পঞ্চানন হাজার বিঘা! না বলিয়া একটু কেমন অবজ্ঞাচ্ছলে হাজার পঞ্চা 
বিঘা বল। হয়। সাহেব নাকি তজ্জন্ত মাত্র এক হাজার পঞ্শন্ন বিঘা জমি 
দেবোত্তর সাব্যস্ত করিয়। বাকী জমি বাজেয়াপ্ত করিবার রিপোর্ট দেন। মোট 
কথা, তদন্তের সময় দলিলের অভাবে সম্পত্বির পরিমাণ কম করিয়া ধার্য, 
হইয়াছিল। এই বলরামই ৬মায়ের মন্দির এক প্রকার নূতন করিয়া! গঠন করেন 
এবং পরে নাট-মন্দির নির্মিত হয়। উহার ছৰি পুর্বে দিয়াছি ( ১৩১ পৃঃ ) নাট- 
মন্দিরের গাত্রে সংস্কৃত ও বাঙ্গাল! ভাবায় ষে শ্মারক-লিপি আছে, তাহা এই £-_ 
“ধরাপ্র্যদ্রিধরামানে শাকে শ্রীকালিকাপুরীং। 
নির্মীয় চৈতলী চট্টবংশপৌরন্দরে। মহান্‌ ॥ 
বলরামে৷ ক্ষিতিন্থর: সমর্গ্যাকিঞ্চনে ময়ি | 
বিভবঞ্চাপি তৎসেবামাননাতুবনং যযৌ ॥ 
তদগ্রজন্ুতঃ শ্রীমান্‌ কালীকিস্করঃ ভূম্থরঃ 
লিলেখতদরিরসসিন্ধুচন্্রমিতে শকে 1” 
[ধরা ০ ১, অগ্ি-৩, অদ্রি-৭, অরি-৬, রস-৬, সিন্ধু ৭, চন্ত্র-্১] 
অর্থাৎ ১৭৩১ শীকে (১৮০৯ খুঃ অঃ) চৈতলী টট্টবংশীয় পুরন্দরের সন্তান বলরাম 
বিগ্র এই কালিকাপুরী নিম্মাণ করিয়া মায়ের সেবা ও সম্পত্তি ভ্রাতুস্পৃত্র 
কানীকিন্করের হস্তে সপ্পণ করিয়া স্বর্গত হন। কালীকিন্কর ১৭৬৬. শ্ীকে 
(১৮৪৪ খুঃ) এই লিপি সংযুক্ত করেন। 


ঈশরীপুরের অধিকারী বংশ 88১ 
বাঙ্গালা লিপ্রিতে ইহাই স্পট্টাকৃত হইয়াছে, উহার অবিকল প্রতিলিপি 


এই :-- 
প্বঙ্গাৰ বারে। শ শোঁল শাল পরিমাণ, 
শ্রীমহাকালিকাপুরী করি সুনিম্মাণ, 
 চৈতলীয় চট্টবংশ পুরন্দর সস্তান, 
ক্ষিতিন্ুর বলরাম মহামতিমান, 
যে কিছু বিষয় সেবা অধমে অপিএ 
আনন্দে আনন্দধামে আছেন বসিএ। 
তাহার জোষ্ঠের স্ুত শ্রীকালীকিস্কর : 
বার শ একান্ন শালে লিপি ততঃগর ॥% 
বর্তমান অধিকারিগণ কাশ্তপগোত্রীয় চট্টবংশীয় ৷ দক্ষ হইতে জয়কৃষঃ পর্য্যস্ত 
বংশন্প্্ এইরূপ £- দক্ষ--লুলোচন-_মহাদেব-_হুলধর-_নারিদেব__লালো-_ 
গরুড়-_শ্রীক্ঠ বাঙ্গাল (আদি কুলীন )--কীত বা কীত্তিচন্দ্র-_নৃসিংহ-_আভো 
_তপন-চৈতলী (ইনি বংশের মুল )--রঘু-_পুরন্দর ( বল্লভী মেল তূক্ত )। 
এই জন্য জয়রুঞ্চ চৈতলীর ধারায় পুরন্দরের সন্তান বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। 
১ পুরন্দর-.২ জগনাথ--৩ জানকী--৪ নীলক্*--৫ নারায়ণ--৬ রামজীবন ; 
ইহার দশ পুত, তন্মধ্যে জয়কুষ্ সর্বকনিষ্ঠ । তিনিই প্রথম চব্বিশ পরগণাঁর 
অন্তর্গত দোগাছি-পাটতাঙ্গা হইতে ঈশ্বরীপুরে বাস করেন। 


৭ জয়কঞ্ণ চট্টোপাধ্যায় -- 
( বাস, ঈশ্বরীপুর ) 
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১৩ কুষঃ হরি বামাচরণ ১৩ ঈশান] জ্ঞানচন্ত্ 
১৩ দ্বিজবর ক্বপানাথ | 
ই: তা | ূ ১৪ শ্রীশচন্ত্র 
১৪ অনুকূল আগুতোষ ১৪ মথুরানাথ 
| (বা যোশীন্্র) 
১৫ অনঙ্গমোহন | | 


এক্ষণে এই তালিকার ১৪ পর্য্যায়ের প্রায় সকলেই জীবিত আছেন। 
ত্মধ্য মথ্রানাথ সর্বাপেক্ষ। বয়সে প্রবীণ এবং শ্রীশচন্ত্র দেশে বিদেশে 
সুপরিচিত । আজকাল শ্রীষুক্ত শ্রীশচন্দ্র অধিকারী ঈশ্বরীপুরের প্রাণথ। তিনি 
সরল ও অমায়িক, স্থুবস্তা ও ভক্কিমান, দর়ার্ডচিত্ব এবং অক্রীন্তশ্রমী। এমন 
অতিথি-বৎসল শরবং সেবাঁপরায়ণ লোক বড় বিরল। একবার ঈশ্বরীপুরের 
সীমান্তবর্তী হইলে বা তাহার দৃষ্টির গণ্ডীতে পড়িলে, সরকারী উচ্চকর্খচারী ব! 
সাধারণ শিক্ষিত তীর্থযাত্রী, স্বদেশী বা বিদেশী, হিন্দু বা মুসলমান, ধিনিই হউন 
না, কেহই তাহার আতিথেয়তার হাত এড়াইতে পারেন না, একদিন অতিথি 
হইলে বহুদিনেও তীহাকে ভুলিতে পারিবেন না। কিসে ঈশ্বরীপুরকে বড় 
করিবেন, প্রতাপের কীন্তিকাহিনী প্রচার করিয়া মাতা যশোরেশ্বরীর গীঠস্থানের 
গৌরব-বন্ধন করিব্নে--ইহাই তীহার জীবনের একমাত্র ব্রত বলিয়া বোধ হয়। 
সে উদ্দেস্তে স্ভিনি অসাধ্য সীধন করিতেও প্রস্তুত ; চরিত্রগুণে এবং সকল চেষ্টা 
প্রকান্থিকতার পরিচয় দিয়া তিনি সফলকে মোহিত করিয়া রাখেন। গন্ভ ছুই 
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বৎসরব্যাপী দুতিক্ষের সমর তিনি যে প্রাণপাত করিয়া বৃতূক্ষু ও আতুরের সেবা 
করিয়াছেন, তজ্জন্ত তাঁহার নাম সে অঞ্চলে চিরম্মরণীয় হইয়া রৃহিবে 4. তাহারই 
চেষ্টায় ঈশ্বরীপুরে পোষ্টাফিস হইয়াছে, দাতব্য ডিস্পেন্সারী বসিযাছে, রাস্তাঘাট 
ভাল হইয়াছে, মায়ের মন্দিরসংলগ্ন গৃহাদির সংস্কার হইয়াছে, উহার দোতালার 
একটি হ্বরকে তিনি আমাদের উপদেশে ছোটখাট যাদুঘরে পরিণত করিয়া তথায় 
প্রতাপের কীর্ডিচিন্ন সমূহ কুড়াইয়। রাখিয়া আকিওলজিকাল ডিপাটমেন্টেরও 
দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছেন ; আর যমুনার ক্গীণ শ্রোতের বাধ কাটিয়। ঈশ্বরীপুরের 
যাতায়াতের পথ খোলসা করিতে গিয়া কত স্বার্থপরায়ণ বন্ধুরও চ্গুঃশূল 
হইতেছেন। আবার কি যমুন! কূল ছাপাইয়া! জল ভারে ভাসিবে? আর শত 
সহঅ দূরাগত তীর্থযাত্রী আনিয়! মায়ের মন্দিরে কোলাহল তুলিবে? সে দিন কি 
আর আসিবে ? 
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প্রতাপাদিত্যের পতনের পর সেনাপতি ইনায়েৎ খা যশোর-রাজ্য শাসনের 
জন্ত বাদশাহী ফৌজসহ তথায় প্রতিষ্ঠিত হন ; আকবরের সময় হইতে এইরূপ 
্রতাস্ত রাজ কতকগুলি পরগণা একত্রযোগে একজন বিশ্বস্ত, হ্ঠায়পরায়ণ ও 
্বার্থশৃন্ত সেনাপতির শাসনাধীন করিয্া রাখিবার রীতি প্রবন্তিত হয়। * ইহাকে 
ফৌজদার বলিত, ইনায়েৎ খাঁ যশোহরের প্রথম ফৌজদার। এই সময়ে চাদ 
রায় পৈতৃক রাজ্যাংশের অধিকারী ছিলেন; 'ইনায়েৎ খা তাঁহাকে ধুমঘাটে 
আসিয়া বাস করিবার সম্মতি দেন। শেষ যুদ্ধে প্রতাপের ছুর্ণ ও রাজবাটার 
যথেষ্ট ক্ষতি. হয়, ঠাদ রায় আসিয়া সেহ ভগ্ন দুর্গসংলগ্ন বাটাতে বাস করেন। 
ইনায়ে থাঁ স্বয়ং টেঙ্গা মসজিদের নিকটবর্তী "হামামধানা” নামক গৃহে বাস 
করিতেন। ইহার বিবরণ পূর্বে দিয়াছি (১৫৭-৮ পৃঃ)| তখন উহা 
দোতাল! সদর গৃহ, উহার পোতা মাটা হইতে অনেক উচ্চ ছিল, এখন বাড়ীটি 
বসিয়া গিম্বাছে। এ গৃহের নিয়তলে হামামখানা বা ্ানাগার ও তোধাখানা 


রি টাটা জোটি রাগারাগি 
৮ 407০80211৮০], 1] (08056) 0 4০ 
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প্রভৃতি ছিল এবং উপর তালায় বাদ করা যাইত। ইনায়েং কতদিঃ 
যশোহরে ছিলেন, জানা যায় না। তবে ১৬১৮ অবে যে তাহার মৃত্যু হয 
তাহা আমর! জাহাঙ্গীরের আত্মকাহিনী হইতে জানিতে পারি। যশোহরে 
তাহার স্বাস্থ্যতঙ্গ হইয়াছিল, এবং তিনি অতিরিক্ত মাত্রায় অহিফেন ও গ্যসেবনে 
কঠিন রোগগ্রস্ত হইয়া একেবারে অস্থিচর্্াৰশিষ্ট অবস্থায় আগ্রীয় মৃত্যুমুখ 
পতিত হন * সম্ভবতঃ যশোহরে যে আকত্সিক প্রাকৃতিক বিপর্যয় উপস্থিত 
হয়, তাহার ফলে তিনি ও চাদ রায় উভয়ে ধূমঘাট পরিত্যাগ করেন? এখনং 
বর্তমান কালীগঞ্জের পুর্ববদক্ষিণ দিকে গড়ের ধারে ইনায়েৎপুর নামক একটি গ্রাঃ 
তাহার নাম রক্ষা করিতেছে । 

ইনায়েতের অব্যবহিত পরে কে ফৌজদার হইয়া! আসেন, তাহা জান 
যায় না। তবে কিছুদিন পরে যিনি আসেন, তাহার নাম সরফরাজ খাঁ । ইনি 
বঙ্গের শাসনকর্তী আজিম খা বা খাঁ আজমের ( ১৫৮২-৮৪ ) চতুর্থ পুন্র। 
ইহীর পূর্ব নাম মীর্জা আবছুল্যা। % জাহাঙ্গীরের রাজত্বের প্রথম ভাগে তিনি 
গুজরাটের শাসনকর্ত! হন এবং সেই কার্যে বশস্বী হইয়। ১৬১৭ অবে' বাদশাহের 
নিকট তিন হাজারী মন্সন ও সরফরাজ | উপাধি লাভ করেন। $ পরবৎসরও 


শপ িশিিশীিিিটি শা 
পপি 
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তাহার শরীরের এবস্িধ অবস্থ! দেখিয়া! চমকিত হন। এআ] ( [০8679 ) ৬০1. |. 
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1 ঞ0 91990, 00)- 328) 495. খা আজমের জ্যেষ্ঠ :পুতর 'মীর্জা সাম্সি যখন বঙ্গে? 
স্ববাদার হন (১৬৭-৮), তখন তাহার উপাধি ছিল জাহাজীর কুলি খা। 


& ইনি বঙ্গাধিপ নবাব সরফরাজ খ। (.১৭৬৯-৪১ ) নছেন। তিনি নবাব স্থজাউদ্দীনে। 
পুজ। 522 [1728 ৬০), 1 0,149. খই নামের নানাবিধ বানান দেখিতে পাই।| 
ভু্ধুফে 9:/ব9ি82 [008 ০00৪ এর হস্তলিধিত পু'থিতে 52152 আছে। হান্টার 
লান্ছেব- উহ! হইতে 54175 করিয়াছেন। 50. 40০,৮০1. 1, 0, 243. বাঙ্গালাঙে 

ইংরাজী 33136-092 হইতে সর্পরাজপুর পর্যন্ত হইর়াছে। [92৮] ৮০] [, 9,413. না 
(মাথ।) গ আক রাজ (উন্নত কর!) এই হুইটি শব্ষ হইতে সরফরাজ কথ। হইন়্াছে। 
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তিনি খেলাত ও সম্মান-ভারাক্রান্ত হইয়। গুঞ্জরাটে পুনঃ প্রেরিত হন। ১৬২২ 
অব্দ পর্যন্ত ভিনি বঙ্গে আসেন। সম্ভবতঃ তৎপরে অর্থাৎ আম্গুমানিক 
১৬২৫ খৃষ্টাব্দে তাহাকে ঘশোহরের ফৌজদার করিয়া পাঠান হয়। এ সময়ে 
চাদ রায় আধারমাণিকে থাকিয়া রাজত্ব করিতেছিলেন। 

সরফরাজ খ! বড় অর্থপিপান্থ ছিলেন, তিনি প্রজার সুখ-শাস্তির দিকে 
দৃষ্টিপাত না করিয়া, কিরূপে তাহাদের অর্থশোষণ করিতে পারেন, তাহারই 
জন্য চেষ্টিত ছিলেন। তিনি গোড়ের ঘশঃ হরণকারী যশোহরের ধনসমৃদ্ধির 
গল্প শুনিয়া আসিয়াছিলেন, যশোহরের ফৌজদারী চাকরীতে বেশ অর্থাগম হয় 
বলিয়াই আগ্রা, দিল্লীর আমীরের! শরীরের দিকে ন চাহিয়া স্ন্দরবনে আসিতে 
চাহিতেন। সরফরাজ শাসনকার্ধা যত করিতে পারুন বা না পারুন, সকল 
কার্ধ্যে অগ্রণী হইয়া! বাক্য-কৌশলে উপরওয়ালাকে বশাভৃত রাখিয়া অর্থপংগ্রহের 
পথ দেখিতেন1 শূন্তগর্ভ প্রগল্ভতাকে এখনও লোকে “সরফরাজী” কর! 
বলিয়া থাকে । বশোহরের ধনদৌলতের কথা তিনি একাকী শুনেন নাই, 
বহুদিন হইতে মগ, ফিরিঙ্গি প্রভৃতি দস্যুরা সেই লোভে এই দেশের উপর 
পড়িতে চেষ্টা করিত। কিন্ত গ্রতাপাদিত্য কতশত খগযুদ্ধে তাহাদিগকে 
পযুণদস্ত করিয়। নিরস্ত রাখিরাছিলেন। এখন প্রতাপ নাই, টাদ রায় স্থানান্তরিত 
এবং তাহার দশ্যুদমনের ক্ষমতাও ছিল না । অথচ ঘটনাক্রমে সেই সব দস্থ্যরা 
আবার নূতন করিয়া মাথ। উচু করিয়া যশৌহরে আনাগোনা! করিতেছিল। 
সরফরাজের সাধ্য কি যে তাহাদিগকে নিবৃত্ত করেন। অথচ তাহাদিগকে 
থামাইতে না পারিলে নিজের ভাগও কম পড়ে, হয়তঃ যশোহরে তিঠ্িবার ভাগাও 
উঠিয়া বায়। এজন্য, কথিত আছে, তিনি অর্থ দিয়! তাহাদিগকে বশীভূত করিয়া 
দূরবর্তী রাখিতেন। সে অর্থ তাহাকে ঘর হইতে আনিয়া দিতে হইত না। 

মগ, ফিরিঙ্গির অত্যাচার-কাহিনা আমর! পূর্বে বিশেষভাবে বিবৃত করিয়াছি । 
কিন্তু প্রতাপের পতনের পর তাহাদের অবস্থা! কি দীড়াইয়াছিল, কেন তাহারা 
এই সময়ে দন্যত্তিতে অধিকতর মনোযোগী হইয়াছিল, সংক্ষেপে সে কথা না 
বলিলে প্রকৃত অবস্থা বুঝ! যাইবে না।  সিবাষ্টিদ্বাও গঞ্জেলিস টিবো 
(98250120 00752155911১90 ) নামক একজন অজ্ঞাতকুলশীল পটু গিজ 
১৬৯৫ ধৃঃ অব বঙ্গে আসিয়া লবণের ব্যবসায়ে কিছু অর্থোপায় করে এবং ছুই 
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বৎসর পরবে ডিযাঙ্গায় ফিরিঙ্গি-হত্যার কালে আরও কয়েকজনের রঙ্গে পলায়ন 
করিয়! বাক্লায় রামচন্দ্রের রাজ্যে আশ্রয় লয় এবং দস্তা দ্বার. ধনবৃদ্ধি করিতে 
থাকে। কারালো৷ যখন যশোহরে আসেন, তখন মাটোস্‌ সন্দীপে ছিলেন। 
অচিরে তাহার মৃত্যুর পর তাহার উত্তরাধিকারী গোমেশের (6010 019৩5 ) 
হস্ত হইতে ফতে খা নামক একজন মুসলমান কর্মচারী সন্দীপ দখল করেন এবং 
পরে পটুগীজদিগকে সমূলে উৎখাত করিবার আশায় দক্ষিণ শাহবাজপুরের 
স্দিকটে গঞ্জেলিস্‌ প্রভৃতিকে আক্রমণ করেন। কিন্তু সে যুদ্ধে ফতে থা 
পরাজিত ও নিহত হন। গঞ্জেলিদ্‌ তথন রামচন্ত্রকে সন্দীপের রাজস্বের অদ্ধেক 
দিবার অঙ্গীকারে তাহার সাহাষো দ্বীপটি অধিকার করিয়! লয়। ধর্ম বা সত্যের 
সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ ছিল না।* অকৃতজ্ঞ গঞ্জেলিল্‌ অচিরে রামচন্্রের 
সহিত বিবাদ করিয়া তাহার অধিকারস্থ শাহবাজপুর ও পাত্লেভাঙ্গা, নামক 
ছুইটি স্থান অধিকার করে। এই সময়ে আরাকাণরাজের ভ্রাত! অন্নপরাম ভ্রাতার 
সহিত বিবাদ করিয়া স্ত্রীপুত্রাদিসহ সন্দীপে গঞ্জেলিসের শরণাঁপন্ন হন। কিন্তু 
পাষণ্ড তাঁহাকে গুপ্তহত্য। করে এবং তাহার ভগিনীকে খুষ্টান করিয়। বিবাহ 
করে। পরে তাহার বিধবার সহিত নিজ ভ্রাতা এণ্টনির বিবাহ দিবার উদ্ভোগ 
করিলে, আরাকাণরাজ কোন প্রকারে উহাদের সহিত সন্ধি করিয়! ত্রাতৃবধূর 
উদ্ধার সাধন করেন (১৬১০)। এই সময়ে ইনলাম থা ভুলুয়া সন্দীপ অধিকারের 
জন্য উদ্মোগী হন। এজন্য আত্মরক্ষার নিমিত্তও উত্ত দন্ধির প্রয়োজন 
হইয়্াছিল। মোগল সৈন্ঠ তুলুয়ার দিকে অগ্রসর হইলে, মাঁনরাজ গঞ্জেলিসের 
নিকট নব্বই হাজার সৈন্য ও ঢুই শত জাহাজ প্রেরণ করেন। ধূর্ত গঞ্জেলিস 
প্র সকল জাহাজের কাপ্তেনদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়! গুপ্ত হত) করিল 
এবং পরে মোগলপক্ষে যোগ দিয়া আরাকাণরাজকে বিপনন করিয়৷ তুলিল। 
১৬১২ অবে মানরাজের ও পর বংদর ইসলাম খাঁর মৃত্যু হয়। তখন গঞ্জেলিস 
আরাকাণের উপকূলে ভীষণ উংপাত আরস্ত করে এবং প্রতি বংসর এক জাহাজ 
চাউল দ্বিবার অঙ্গীকাবে গোয়ার শাঁসনকর্তীর সাহায্য লইয়া আরাকাণ জয়ের 


রি স্বজাতীয় লেখক গঞ্রেলিন মন্বন্ধে লিখিয়াছেন, '%0 1১0 06200059৪00 
104915009৩5: 01010710 ৪িন5-708170003) 7০070000656 17 86181) 0৮87. $%, 
815০ ০ 1৭6. | 
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সম্দীপের মসজিদ (পশ্চাৎ হইতে দৃশ্ ) 


শীসতীশচজ্র মিত্র প্রণীত বশোহ্‌র খুলনার ইতিহাসের জন্ 


81297561512 ৮6৫, ভি ০৮3. 


যশোহরের ফৌজদীরগণ ৪৪৭ 


চেষ্টা করে। কিন্তু তাহার সকল চেষ্টা ব্যর্থ হয। আরাকাঁণ তখনও প্রবল 
এবং রাজ! শীঘ্রই সসৈন্তে আসিয়া সন্দীপ জয় করিয়া গঞ্জেলিসকে দূরীভূত করিয়। 
দেন এবং সেই সময়ে সুন্দরবনের কয়েকটি দ্বীপ অধিকার করিয়া লন (১৬১৬) 
সঙ্গে সঙ্গে গঞ্জেলিসের রাজত্ব ছায়ার মত অপন্যত হয়। * 

এই স্থানে একটা কথা বলিয়া রাখিব। গঞ্জেলিসের' সহিত প্রতাপাদিত্যের 
বিশেষ সম্পর্ক বা সংঘর্ষ হইয়াছিল বলিয়া! মনে হয় না। ১৬০৭ হইতে ১৬১৬ 
পর্যন্ত ৯ বংসর কাল গঞ্জেলেসের গ্রতিপন্তির কাল, তখন গঞ্জেলিস সন্দীপের 
অধিপতি । ১৬৯৮ হইতে প্রতাগ ইসলাম খাঁর সহিত যুদ্ধের গুপ্ত আয়োজনে 
বাস্ত। তখনও জামাতা রামচন্জের সহিত তাহার সম্প্রীতি হইয়াছিল কিনা 
মন্দেই। সেই রামচন্ত্র গঞ্জেলিসের বন্ধু ; সুন্দরাং গঞ্জেলিসের সহিত প্রতাপের 
সন্ধি হওয়া অসম্ভব । আবার সে খন রামচন্দ্রের প্রতি কৃতজ্ঞতা দেখাইল, 
তখন তাহাকে তিনি বিশ্বাস করিতে পারিতেন না।+ পাদরাগণের যশোহর 


*. 07171১05, [১9110577656 10) 0671871১190, 31757, িওএ191) 38266669617 00), 17-29. 
গঞ্জলিসের পর দিলওয়ার নামক মোগল-নওয়ারার ভনৈক নেতা ঢাকা হইতে সপরিবারে 
গলাহয়। মন্দীপে গিয়া বাস করেন এবং জঙ্গল কাটিয়। দুর্গ নিশ্মাণ করিয়। দন্দাবৃত্তিবলে তথাকার 
রাজা হইয়া বসিয়াছিলেন। তাহার গুভাবে মগ বা ফিরিঙ্গি কোন জাতিই বারংবার চেষ্টা 
করিয়াও সেখানে প্রবেশ করিতে পারিল না। এই ভাবে দিলাওয়ার বনু বৎসর যাবত এক 
প্রকার ম্বাধীনভাবে পরম সুখে রাজত্ব করেন; এমন কি শাহ সুজার শাসনকালে (১৬৩৭) তিনি 
পুত্র দ্বারা উপহার পাঁঠাইয়। তাহার সহিত সন্ভাব স্থাপন করেন। অবশেষে € ১১৬৫-৬৬ অন্দে ) 
সায়েস্ত। খাঁর নবাবী আমলে তৎপ্রেকিত আবুল হাঁসাংনর আক্রমণে পরাজিত ও বন্দী হইয়! 
অশীতিপর বৃদ্ধ দিলাওয়ার ঢাকায় নীত হইয়। কারাগারে মৃত্যুমুখে পতিত হন। সমসাময়িক 
মুসলমান এতিহাসিক শিাবুদ্দীন তালীশের গ্রন্থে ইহার বিশেষ বিবরণ আছে। “নবনূর,” 
(মাঘ, ১৩১২) পত্রে অধ্যাপক যছুনাথ সরকারের “একজন বাঙ্গীলী মুসলমান বীর” নামক 
প্রবন্ধ ভ্ষ্টব্য। সন্দীপে এখনও সেই আঙলের একটি হন্দর মসজিদ আছে; উহাকে “ফুলধিবি 
নাহেবাশীর মসজিদ” বলে। মোগল স্থ(পত্যানুযার়ী এই প্রান মদঞ্িদটি আম শ্বচক্ষে 
কবিযাছি। ইহ!তে তিনটি শন্জ আগে । নাঁহিরের গাপ ৪5৮২৬ ভিত্তি ৫৬ 
১রি কোণে চীরিটি মিনার আছে। 

7 *বঙ্জাধিপ পরাজয়” গ্রন্থে আকবরের সময্নে গঞ্জেলিস ও অন্পরাম থঞ্জোহরে আসিয়া 
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ত্যাগের পর তিনি আর কোঁন পররদীজের সহিত সন্ধিহক্জরে আবদ্ধ হইতে 
চান নাই। 

১৬১৬ অবে গঞ্জেলিসের পতন হইল বটে, কিন্তু তাহার দলভুক্ত দন্যুদূল 
রহিল। সন্দীপ ও চট্টগ্রাম হইতে তাড়িত হইয়া তাহার! দক্ষিণবঙ্গের নদীবন্ষে 
ঘরবাড়ী করিয়! লইল। কোন প্রকার শাসন মানিয়া চল! তাহাদের অভ্যন্ত 
ছিল না, তাহারা অবাধে দন্ত করিয়া জীবন চাঁলাইতে লাগিল। প্রয়োজন 
বড় জিনিস; প্রয়োজন বশতঃ দন্থ্যতাই তাহাদের শিল্প, বাণিজা এবং জীবনের 
সাধনা হইয়া দাড়াইল। এই সময়ে তাহার! অবিরত যশোহর অঞ্চলে আসিত। 
সেই সময়ে সরফরাজ থা! “নবাব” বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়! সে দেশের শাসনবর্তী 
ছিলেন। তিনি কতদিন তাহাদের সহিত অর্থ বিনিময়ে সম্পীতি রাখিয়া দেশ 
শাসন করিলেন ; পরে তাহাও অসম্ভব হইয়া পড়িল। তখন তিনি স্থান ত্যাগ 
করিয়া আরও উত্তরদিকে ইছামতীর কুলবর্তী পু'ড়া পরগণায় * আসিয়। বাস 
করিলেন। এখনও পড়ার নিকটে সরদরাজপুর নামে একটি গ্রাম আছে। 
হয়তঃ সেইখানেই তাহার অস্থায়ী কাছারী স্থাপিত হইয়াছিল। এই প্রদেশে 
বাস করিবায় সময়ে তিনি পু'ড়। নামক পরগণার অস্তিত্ব লোপ করিলেন এবং 
কয়েকটা পরগণা হইতে কতকগুলি করিয়! মৌজা লইয়! নিজ নামে সরফরাজপুর 
নামক নূতন পরগণার স্থষ্টি করিলেন।+ এই পরগণ| চাদ রায়ের পুত্র রাজারাম 
ও তীহার বংশধরগণের হস্তগত ছিল। 

সরফরাজের পর যিনি যশোহরের ফৌজদার হইয়া আসেন, তাহার নাম 
মীর্জা সফসিকান। ইনি সম্্ান্ত ব্যক্তি, পারস্ত' রাজবংশে ইহার জন্ম। 


পপ ০ পশলা -০---পাতাতি পাশ পিপি এপ সাকা পাস পসপপপাপ সিটি ৯০ 


আছে। (এ পুস্তকের ৮৭-৯ পৃষ্ঠা )। এ সব বর্ণনার স্থিত এতিহাসিক সাসপ্রশ্য নাই। 
গঞ্জেলিসের দন্নাতা ১৬১৬ অব্ধের পরে ঘটিয়।ছিল। তখন প্রতাপার্দিতা জীবিত ছিলেন ন|। 

* আইন-ই- আফবরীতে সপ্তগ্রাম সরকারের অন্তর্গত এই পু'ড়াই পরগণা বলিয়া 
উল্লিখিত আছে। ৬০1. 1] (19750) 1১, কা, 

+101710 910)605 0১01 91 এক টা 0005 (18৭7 )।  উছ! হহতে জানি, 
ইছামতীর পূর্বপারে বুড়ন পরগণার পশ্চিমে, বালিয়ার উত্তরে ও কলারোয়ার দক্ষিণে বর্তমান 
সাতক্ষীর। মহকুমার মধ্যে এই পরগণা অবস্থিত। 4758 4,225 5৫, [71165 ; [২০৮০:0৪ 
24794-6১৭ 1790707) 96585086৭1 8০০০৪ 0৮৪ 9০1, ] ৮০ হব, 


যশোহরের ফৌজদারগণা ৪৪৯ 


পারন্তাধিপাঁত শাহ তমাম্পের ভ্রাতুণ্পুত্র-- স্থলতান হোসেন মীর্জা। তৎপুন্র রস্তম 
মীর্জা আকবরের সময়ে পাঁচ হাজারী মন্সব্দার এবং মূলতানের স্ুুবাদার ছিলেন | 
বঙ্গের নবাব শাহস্জা এই রস্তমের জানাতা। রন্তমের তৃতীয় পুত্র মীর্জা হুসেন 
সাফাবি কচ্ছের শাসনকর্তা ছিলেন। ১৬৪৯ অবে তাহার মৃত্যু হইলে বঙ্গাধিপ 
শাহ সুজা শ্তালকপুন্র মীর্জা সাফসিকানকে যশোহরের ফৌজদার করিয়া পাঠান। * 
সরফরাজপুরে বাস করা তাহার পছন্দ হইল না। তিনি আরও উত্তর দিকে 
যেখানে ভদ্র নদী কপোতাক্ষী হইতে বহির্গত হইয়! ত্রিমোহানার স্থষ্টি করিয়াছিল, 
সেই ব্রিমোহানী নামক স্থানের সন্নিকটে নিজ আবাসবাটী নিম্মাণ করিয়া বাস 
করিলেন। মীর্জার স্মরণচিহ্ন স্বরূপ সেই সময় হইতে উত্ত স্থানের নাম হইল 
মীর্জানগর | ত্রিমোহানী হইতে পূর্ব দিকে কেশবপুরে যাইবার পথে আধ 
মাইল দূরে রাস্তার পার্থে এখন মীর্জানগরের “নবাব বাড়ীর” ভগ্মাবশেষ আছে। 
এখন যেমন মোহানার কাছে মৃতভদ্রের খাত খুজিয়া পাওয়াও ছুষ্ষর হইয়াছে, 
তখন তাহা ছিল না। তখন ভদ্র মঙ্গলবারের মত বিপরীতার্থবৌধক, তরঙগসম্কুল 
প্রবল নদী। এই নদীর জলে ছায়াপাত করিয়া নবাববাড়ী নিশ্চয়ই ছবির মত 
সুন্দর ছিল। 
এখন তাহার কিছুই নাই। ১৮৭৫ খষ্টাবে শ্রীযুক্ত ওয়েষ্টল্যাণ্ড সাহেব যে 
বিবরণ দিয়! গিয়াছেন, তাহাও এখন মিলাইয়! লওয়া বায় না। ভদ্র ননীর কুল 
হইতেই নবাব বাড়ী আরব্ধ, প্রথমেই ভূতাদ্বিগের বাসোপযোগী কতকগুলি পাকা 
ঘর, উহার মধ্য দিয়াই প্রবেশ পথ ছিল। প্রবেশ করিলেই সম্মুখে উত্তর দক্ষিণে 
দুইটি চত্বর; উভয়ের মধ্যস্থলে এবং উত্তরের প্রাঙ্গণের উত্তরে ও দক্ষিণের 
প্রাঙ্গণের দক্ষিণে উচ্চ প্রাচীর ছিল, এখন তাহার চিহ্কমাত্র আছে। উত্তর 
প্রাঙ্গণের পশ্চিমদিকে যে তিন গুশ্বজওয়ালা গৃহটিকে ওয়েষ্ল্যাণ্ড সাহেব প্রক্কৃত 
বাসগৃহ মনে করিয়াছেন, আমাদের নিকট তাহা মসজিদ বলিয়া বোধ হয় এবং 
উহার সম্স্থিত ইষ্টকগ্রথিত চৌবাচ্চাকে আমর! স্নানের স্থান না বৃঝিয়া, নমাজ 
করিবার জন্ত হস্ত পদ ধৌত করিবার জলাধার মনে করি। সকল মস্জিদের 
মত উক্ত গৃহের পশ্চিমদিকে কোন দরজা নাই, বাসঘর হইলে সেরূপ হইত না। 
উহার পূর্বদিকে তিনটি এবং দক্ষিণে একটি দরজা আছে। মসজিদটির ভিতরের 
20 810০৮) 0,351 1২545) 6৮, 588, 197 7 1555০ 052066৩6888. 
৫ 


8৫৬ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 
মাপ ৫০4৪৮ ১৪--২% ভিত্তি ৩--১০% গণ্ুজের উচ্চতা ২২ ছিল। 
ইহার দেওয়ালগুলি কিছুদিন পূর্বেও খাঁড়া ছিল। অন্ত ইমারতের ইষ্টকগুলি 
অধিকাংশই স্থানাস্তরিত হইয়া. ১৮৯৬ থুষ্টাবের দূর্ভিক্ষকালে কেশবপুরের রাস্তা 
নিশ্মীণ করিবার জন্য ব্যবহৃত হইয়াছিল। তবু এখনও জঙ্গলের মধ্যে যেখানে 
সেখানে যথেষ্ট ইষ্টক ও অনেকগুলি কবরের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া ধায় । * 

মীর্জা সাফসিকানের সময়ে শাহ সুজার রাজ্ম্বসংক্রান্ত দ্বিতীয় হিসাব প্রবর্তিত 
হয়। উহার ফলে পরগণা৷ সমুহের অনেক পরিবর্তন ও সংখ্যাবৃদ্ধি হইয়াছিল 
এবং রাজারামের জমিদারী নান! কারণে সংকীর্ণ হইয়া পড়ে । মীর্জা সাফ্সি 
১৬৬৩ খুষ্টাব্ধ পর্যস্ত নির্ব্িবাদে কার্য্য করিয়া এই স্থানেই পরলোৌকগত হন। 
তৎপুজ্র সৈফউদ্দীন ফৌজদার হইয়াছিলেন কিনা জানি না, তবে তিনি 
আওরঙ্গজেবের অহীন একজন খ। বাঁ সেনাপতি ছিলেন, এমন উল্লেখ আছে।+ 
মীর্জার মৃত্যুর পর, নবাব সায়েস্তা খ চট্টগ্রামের ফিরিঙ্গি এবং আরাকাণী 
মগদিগকে ভীষণভাবে পরাজিত ও নির্ধ্যাতিত করিয়া পূর্ববঙ্গের সর্বত্র কঠোর 
শাসন প্রবর্তন করেন। তখন মোগল ফৌজদারদিগের পক্ষে দক্ষিণবঙ্গ শীসনতলে 
রাখা সহজ হইয়া পড়ে । 

বাদশাহ আওরঙ্গজেব কয়েক বংসর মধ্যে নূরউল্যা খা নামক একজন 
আত্মীয়কে ফৌজদার নিযুক্ত করিয়া পাঠান। তিনি কেবল মাত্র যশোহরের 
ফৌজদ।র নহেন, এক সঙ্গে যশৌহর, মেদিনীপুর, হিজলী, হুগলী ও বর্দমানের 
যুক্ত ফৌজদার, ছিলেন। ইহার অধন্তন বংশধরেরা ১৭৯৮ থুষ্টাৰে বৃটিশ 
গবর্ণমেণ্টের নিকট যে আবেদন করেন, তাহাতে নূরউল্যাকে বাদশাহ আওরঙ্গ- 
জেবের ছুধ্ভাই (195601-0100701) বলিয়া উল্লিখিত আছে। এই জন্ঠই 


পপ 





এক শীল চাপিিপপিস৯ত পি পাকিত০ এটি পাক তাতািশিশি শশা টিপি শিপ 


*₹ $/০১$18)'5 1২00৫ 700. 38-9. 

1 8১01-0টাজাও। টিতাভীজ 6ম ৮01. 111, 04787 36220-5-881501) ১197, 

রিয়াজের অনুবাদক মৌলবী আবদাম সালাম বলেন, মীর্জার বংশ এখনও আঁছে' “11০ 
[97119 51111 ২07৮1৮0৯006) 09087 709৩1151007, কিন্ত সে কোন্‌ বংশ তাহ। 
জ্জালিতে পারি নাই। নিকটবর্তী স্থানে মৌলনী সৈয়দ আবছুল ফজল মোলায়েম বকৃস বাস 
করেন' তিনি কোন্‌ বংশীয় জানি না। বিরাঞঙ্জের অনুবাদকের পাঁগিত্য ও গবেষণায় পিচ 
পাইয়া ছিন্মিত. হতে হয়। তাহার কথা অগ্রাহ নহে। 





মীর্জানগর [ ৪৫১ পৃঃ 


ঞীসতীশচন্র বিতর প্রনীত বশোহ্‌র খুলনার ইতিহাসের জন্য 


20915155151 (১6. ৬৮ ০18৬, 


যশোহরের ফৌজদারগণ ৪8৫১ 


নূরউলার এইরূপ প্রতিপত্তি ছিল। তিনি যে সব সরকারের ফৌঞ্দার নিযুক্ত 
হন, তন্মধ্যে যশোহর প্রধান রাজ্য এবং তাহার শাসন হুসাধ্য নহে বলিয়া অন্য 
স্থানে সহকারী কর্মচারী দ্বারা কাধ চালাইয়া, তিনি থশোহরেই অধিষ্ঠান করেন। 
মীর্জা সাফসিকানের বংশধরগণ তখনও মীর্জানগরে বাস করিতেছিলেন, এজন 
নূরউল্যা প্রথমে তধায় আসেন না। তিনি ধুমঘাটের সপ্লিকটবন্তী ধুলিয়াপুর 
পরগণা হইতে কতকাংশ বাহির করিয়া নিজ নামে নূরনগর পরগণার সৃষ্টি 
করেন * ও তন্মব্যবর্তী স্থানে বাস করেন। কারণ ত্রিমোহানী হইতে দক্ষিণ 
বঙ্গের শীসন চলে ন! এবং নূরনগরে বাস করিলে তথা তইতে মেদিনীপুর ও 
হিজলী পর্যবেক্ষণ করা যায়।1 সেখানে তিশি বেণী কাল বাস করিতে পারেন 
না; সেস্তানে স্বাস্থা রক্ষা করিয়! থাকা গেল ন! বলিয়া কয়েক বংসর পরেই 
তিনি ভ্রিমোহানীতে চলিয়া! আসেন। 

মীর্জানগরে যে নবাব বাড়ী ছিল, তিনি তাহা৷ হইতে এক মাইল দক্ষিণে, ভদ্র 
নদীর অপর পারে নিজের বাসের জন্ত স্থান নির্দেশ করেন। উহাকে এক্ষণে 
“কিল্লাবাড়ী” বলে এবং উহার দক্ষিণে তাহার নিজ নামে নূরউল্যানগর বলিয়! 
একটি গ্রামও আছে। কিব্লাবাড়ী বাস্তবিকই একটি বিস্তীর্ণ ছুর্গ, উহা পূর্ব 
পশ্চিমে দীর্ঘ। এঁস্থানে আ্বাকাবাকা ভদ্র নদী পশ্চিম ও উত্তরদিকের পরিখার 
কাঁধ্য করিয়াছিল, দক্ষিণদিকে যে স্থুবিস্বত পরিখা খনিত করিয়া উহার মাটি 
দ্বারা ছুর্গটিকে পার্ববর্তী স্থান হইতে প্রায় আট দশ ফুট উচ্চ করা হইয়াছিল, 
উহার নাম “মতিঝিল”; উহার একাংশে রাজহংস কেলি করিত, তাহাকে 
বিতকথানা+ বলে; ফারসী বতক শব্দে হাস বুঝায়। দুর্গের পূর্ব দিকে কোন 





«. ১৮৫৭ ধুঃ আবে উহার পরিমাণ ফল ছিল ২৬৭৮ বর্গ মাইল; কয়েক বৎসর পরে 
উহ্ায় আকার অদ্ধেক হইয়া গিয়াছিল। এই পরগণার প্রধান নগর রামনগর ও মামূদ্পুর । 
এই রামনগর গ্রামই সাধারণতঃ নূরনগর বলিয়া পরিচিত ; নূরনগর নামে কোন গ্রাম নাই। 


566 0181017 9777051১ 1২৪০০ (1857 ), 7870678 50905008] 80098755০01, 1, 
১৮- 238-9. 


1 নূরউল্যা খা! নূরনগনু বান করিয়াছিলেন, তাহার একটি প্রমাণ এই যে তাছার দেওয়ান 
রামভদ্র রায় বরিশাল বাসী, তিনি নুরনগরে কাধা করিবার সময় পার্বতী রুখুনপুরে বাসাৰাটী 
কারয়াছিলেন। উহ্ীদের বংশবিবরণ হইতে সে কথা জানা ধায়। বঙ্গীয় সমাজ, ২২৯ পৃঃ 
উবস্বপুরাণেও নুরনগর ব| নযুননগরের কথ। আছে £--*উপপত্তনমেকঞ্চ নগরং নুনপুরব্বকম্‌ 1” 


৪৫২ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


পরিথা ছিল না, সেই দিকেই ছিল সদর তোরণ। ছূর্গটির চারিধার নাকি 
প্রাটীর বেষ্টিত ছিল। কিন্তু এখন তাহার বিশেষ চিহ্ন'নাই। কিল্লাবাড়ী যে 
রীতিমত আগেয়ান্তে স্থরক্ষিত ছিল, তাহার প্রমাণ আছে। কিছুদিন পূর্বেও 
এখানে তিনটি বড় কামান পড়িয়াছিল, উহার একটি মাত্র আছে। অপর দুইটি 
যশোহরের ম্যাজিষ্ট্রেট বোফোর্ট সাহেব (711. 13010011) লইয়া! যান 
(১৮৫৪)। উহার একটি দ্বারা তিনি কয়েদীদিগের জন্ত বেড়ী প্রস্তুত করেন 
এবং অপরাটর দ্বারা রাস্তা মেরামতের রোলারের কার্য করাইয়া! লইয়| অবশেষে 
তাঁগ জনৈক ভদ্রলোকের নিকট তিন টাকা মুলে বিক্রয় করিয়৷ ফেলেন । * 
এইরূপ বুদ্ধিমান লৌকের নুব্যবস্থায় আমাদের অনেক প্রাচীন কীন্তিচিন্ত উড়িয়া 
গিয়াছে । যে ভদ্রলোক কামানটি খরিদ্র করেন, তিনি কে বা উহা! দ্বারা কি 
করিয়াছিলেন, জানিতে পারি নাই । ফেটা এখনও ছুর্গের ভিতর অন্ন জঙ্গলের 
মধ্যে পড়িয়! রহিয়াছে, উহ্ারই ছবি দিলাম । উহার দৈর্ঘ্য ৫ ৫” ইঞ্চি এবং 
নলের ভিতরের ব্যাস ৫” ইঞ্চি মাত্র। ূ 

একটি মাত্র ভগ্ন অট্রালিক! ছুর্গ-বাঁটার শেষ নিদর্শন রাখিয়াছে। ওয়েষ্টল্যাও 
বুঝিয়াছিলেন যে, সেটি হাবসিথান! বা কয়েদীদিগের বাসগৃহ। আমরা তাহা 
বিশ্বান করি না। প্ররুতপক্ষে ইহ! ম্নানাগার সম্বলিত বাসগৃহ। আমীর 
ওমরাহের বাসগৃহে সর্বত্রই এইরূপ হাণামথানা বা স্নানের স্থান সংযুক্ত থাকিত। 
এমন হাহামথান! ঈশ্বরীপুরে আছে, জাহাজঘাটায় আছে, তাহা! আমরা পূর্বে 
দেখাইয়াছি। ছুঃখের বিষয় গৃহের মধো কৃপ দেখিলেই লোকে উহাকে কয়েদী- 
নির্যাতনের ব্যবস্থা বলিয়া সন্দেহ করে, ওয়েষ্টল্যাও সাহেবও তেমন ভুল কেন 
করিলেন, বুবিয়। পাই না। এই গৃহটি পূর্বপশ্চিমে দীর্ঘ। পশ্চিম প্রান্তের 
ঘরটর দক্ষিণ ও পশ্চিমে . প্রবেশদ্বার, উহার মাপ ১৮--৮১৮ ১৮) পরবর্তী 
স্নান-গৃহটি ১৮--৮৯% ১৭) তাহার পশ্চিমে পাশাপাশি উত্তর দক্ষিণে ছুইটি 
ছোট ঘর (একটি ১০৩৮ ১১--১০, অন্যটি ১--৩৮৭) জুড়িয়া 
ঢুইটি উচ্চ চৌবাচ্চা ছিল, তাহাতে পার্ববন্ী ই্টকগ্রথিত ৯ ফুট বিস্তৃত বৃহ 
ইন্দিরা হইতে জল তুলিয়৷ সঞ্চিত রাখা হইত। প্রত্যেক চৌবাচ্চা হইতে 
চারি পাঁচটি নল স্বারা জল বাহির হইত, সে নল এধনও আছে। ক্লান-গৃতে 
৭ আন হ০০০৮ ০০351111000 





মীর্জানগরের কামান : [৪৫৩ পৃঃ 


ইীসতীশচন্্ মিত্র প্রণীত যোহর খুলনার ইতিহাসের অন্ত 


88815687518 006, 9 0৮, 


যশোহরের ফৌজদারগণ 8৫৩ 


অন্ধ মাপের জানালাগুলি এমন উচু করিয়া বসান যে, ক্নানকালে কেহ উলঙ্গ 
অবস্থায় দঁড়াইলেও বাহির হইতে 'দেখা যাইত না। ক্লানের এত বাবস্থা 
দেখিয়াও হাবসিণান। বলিয়া সন্দেহ হয় কেন? 

নুরউল্যা খা তথাকথিত নবাব বাড়ীতে বাম করিতেন বা! ছুর্গমধ্যে বাস 
করিতেন, তাহা নির্ণয় করা অসম্ভব । ছুর্গমধ্যে জেনানাসহ বাস করিলে বনু 
গৃভের প্রয়োজন, হয়তঃ তাহ! ছিল, এখন কোন চিহ্ন নাই। ত্রিমোহানীর 
বাজারের নিকট সাধারণের জন্ত একটি প্রকাণ্ড ঈদগা বা ইমামবার! ছিল, তাহার 
কিছু ভগ্রাবশেষ এখনও আগন্থকের দৃষ্টি আকর্ষণ কিয়া থাকে। * 

ত্রিমোহীনীতে নুবউলা! নবাবের মত বাস করিতেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি 
তিন হাজরা মন্সবদার এবং কয়েকটি চাক্লার ফৌজদার ; কিন্তু দেশের লোকে 
তাহাকে বঙ্গের নবাব বলিরা জানিত। টাকায় কে নবাব ছিলেন, সে খোজ 
পশ্চিম বঙ্গের অতি অল্প লোকেই রাখিত। নুরউলা1ও অপরিমিত ধনদৌলতের 
মালিক হইয়া নবাবী কায়দীয় বাস করিতেন । ফৌজদাররূপে ধনাঁগমের শত 
পদ্থ। থাকিলেও তিনি নানাবিধ বাবসা! বাণিজ্যে ও তেজারতী প্রভৃতিকার্েয 
মনঃসংযোগ করিয়াছিলেন ।+ সুযোগা দেওয়ান রামভদ্্র রায়ের উপর রাজস্ব 
সংগ্রহ এবং হিসাৰ পত্রের ভার এবং জামাতা লাল খার উপর সৈম্ত রক্ষার ভার 
দিয়া নিজে এক প্রকার কৃষি ও ব্যবসায়ে এবং বিলাসব্যসনে কাল কাটাইতেন। 

নূরউল্য! যোদ্ধা না হইলেও কৌশলী শাসনকর্তা ছিলেন। তাহার সময়ে 
পেশে শান্তি সংস্থাপিত হইয়াছিল। তিনি প্রজার উপর সন্বাবহার করিতেন, 
তাহাদের বিবাদ বিসম্বাদ এমন কি সামাজিক গণ্ডগোল মিটাইয়। দিতেন এবং 
লোককে মিঠা কথায় বশীভূত করিতেন। বিশেষতঃ মন্ত্রণাকুশল দেওয়ানের 
“গুণে সকল লোক তাহার বাধা ছিল। কথিত আছে, ব্রিমোহানীতে বাসের 
সময় নূরলার পিতৃবিয়োগ হয়; মুসলমানা প্রথান্ুসারে যখন তিনি ৪*শ 


পক তত পিল পা এত তত তত টিটি শীত ০০ শতশত শাসপপীশীশীসপাশা ১ 


* ঢাকা ক্ভিউ ও সম্ম্িমন, ১৩ ৯। অগ্রহায়ণ, ৩৩২-৩ পৃঃ। 

1. “বডা115 [িজা। 81107701 0৮ টালানা ০1 না (085501% ), 8021), 
30৬৭ &70. 9150010017 8110 জনন 6 01010161870 150 00101761017] 0১0৭176নৰ 
97060 ৮170 7150 17610 078 9010171৮017 95671777717 &০7২68704-5517077 2. 232, 
মুশিদাবাদের ইতিহাস, ২৯৩ পৃঃ । 


8৫৪ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


দিবসে স্বজা তীয়দিগের জন্ঠ বিরাট ভৌজনের আয্বোজন করিয়াছিলেন, তখন 
হিন্দুপদ্ধতিমত নিজ শাসনাধীন প্রদেশের অধ্যাপক ও ব্রাহ্মণপণ্ডিতকে সংস্কৃত 
গ্লোক দ্বারা নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন । নে গ্লোকট্ি এই £-_ 

“খোদ। পাপারবিন্দদ্বয়-ভজনপরঃ পশ্চিমান্তঃ পিতা মে। 

শ্রত্বাল্লাল্লেতি বাণীং মুরশিদ নিকটে মর্ত্যদেহং জহৌ সঃ। 

খাসীমুগগী-রহিতা। কছু-কচু-ভবিতা মংপিতুশ্চাল্সে খানা । 

শ্রীসেথো নুরনামা গলধূতবসনঃ শুদ্ধি সম্পাদনীয়া ॥ 

অর্থাৎ খোদার পাদারবিন্দযুগল ভজনকারী আমার পিত| মোল্লার নিকট 

আল্ল। আল্ল। বাণী শ্রবণ করিয়া পশ্চিমাস্ত হইয়! মর্ত্যদেহ পরিত্যাগ করিয়াছেন। 
তাহার ৪*শ দিবসীয় শ্রান্ধপ্রিয়া উপলক্ষে খাসীমুরগী-বজ্জিত সামান্ত কিছু 
কছ্‌-কচু-সম্থলিত (নিরামিষ) আহার যোগাড় করিয়া আমি শ্রীনুরউল্া সেখ 
গললম্বী্তবাসে নমন্ত্রণ করিতেছি, আপনারা সকলে সমবেত হইয়া! আমার শুদ্ধি 
সম্পাদন করিলে কৃতার্থ হইব। কেহ কেহ ৭খাসীমুর্গীস্বখানা” এইরূপ 
পাঠাস্তরের পক্ষপাতী, “রহিত” পাঠে ছনের কিছু গোলমাল হয়, “মুখানা” 
( উত্তম থানা ) রাখিলে ছন্দঃ ঠিক থাকে, তবে সে পাঠে নিরামিষ আহারের 
কথ! বুঝায় ন | নুরউল্যা যদি খাসী মুরগী খাওয়াইবার জন্ত হিন্দুদিগকে জোর 
করিয়! নিমন্ত্রণ করিতেন, তাহা হইলে সংস্কৃত শ্লোক রচনার আবশ্বাক বোধ 
করিতেন না। প্রবাদ আছে, তিনি খোল! মাঠে পৃথক ভাবে ব্রাঙ্গণ পণ্ডিতের 
জন্ত নিরামিষ আহারের স্ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, এবং বহু ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আসিয়া 
তৃম্বামী জ্ঞান করিয়া তাহার নিকট হইতে দান গ্রহণ করিতে দ্বিধা করেন নাই। 
এই প্রবাদ্দের কতটুকু সত্য বা অসত্য তাহা বলা যায় না, তবে শ্লোকটি এখনও 
অনেক স্থলে লোকে আবৃত্তি করিয়৷ থাকে এবং তন্থারা আর কিছু না হউক, 
সে যুগে ষে হিন্দু মুসলমানের ভিতর একটা! সম্প্রীতি সংস্থাপিত হইয়াছিল, তাহ! 
বুঝা যায়। নূরউল্যা যে জনপ্রিয় নুশীসক ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। 
লোকে বলে এই কৃতিত্বের জন্ত তিনি তাহার দেওয়ান রামভদ্র রায়ের নিকট 
বিশেষ ভাবে খণী। * 





* আমরা পূর্ব্বেই বলিগ্াছি দেওয়ান রামভদ্র সন্ভান্তবংশীয়। ইহার বংশধরগণ চগ্েশ্বর 
গুছের বংশীয় বলিয়। পরিচয় দেন। চণ্চেস্বর উচ্চ কুলীন বপিয়া খ্যাত। “রাজ্ঞা চ পুজিত? 
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কিন্তু সৈন্তাধ্যক্ষ লাল খাই তাহার শাসনের কলঙ্ক। জামাতা লাল খঁ 
ফৌন্বের ভার ও অসীম ক্ষমত্ত৷ হাতে পাইয়। বড় ছুদ্দাস্ত হইয়া উঠে। তাহার 
পাশবিক অত্যাচারের কত কাহিনী এখনও শুনা যায়। বর্তমান খুল্না জেলার 
সেনহাটা গ্রাম নিবাসী রাজারাম সরকার নামক একজন .মীলিক কায়স্থ 
নূরউল্যার হিসাব সেবেস্তীয় একজন বিশ্বস্ত কশ্চারী ছিলেন। কথিত আছে 
তাহার সুন্দরী নামে বে এক পরমাসুন্দরী বালবিধবা কন্তা ছিল, তাহার উপর 
লাল ধার পাপ দৃষ্টি পড়ে এবং সে ছলে বলে তাহাকে হস্তগত করিবার চেষ্টা 
করে। অবশেষে অকৃতকার্য হইয়। এক সময়ে ফৌজদারের অনুপস্থিতি কালে 





পোহপি স্বশ্রিয়ং লব্ধবান্‌ স্ৃতঃ।" রামভ্তত্র এই চণ্ডেস্বরের পৌল্র এড়, গুহের ধারায় ১৭শ 
পুরুষ এবং পু'ড়ীর জমিদারীর প্রতিষ্ঠঠতা। ইহার পুল রুদ্রদেব বিখাত বাক্ত, তিনিই প্রথম 
পু'ড়ার বাস করেন। রুদ্রদেবের পৌন্র কৃষ্ণদেবের সময় বিখ্যাত তিতুমীরের বিদ্রোহ ও 
লড়াই হপ়। ইংরাগ গবর্ণমেন্ট সৈম্ভ পাঠাইয়া গুলিগোলার সাহায্যে & হাঙ্জামা নিবারণ 
করেন। প্রসিদ্ধ এতিহাঁসিক মদীয় শ্রদ্ধেয় বন্ধু স্্রীবুক্ত নিখিলনাথ রায়, বি, এল, কৃঞ্ণদ্েবের 
ভ্রাতা গোবিন্দদেবের পৌন্র। এখানে বংশধারা দিতেছি ৫ 


১% রামভঙ্্র রায় 
| 
১ কুদ্রঙ্দেব 


[ 
১৯ দেবীপ্রবাদ 
| 
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| 
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২২ জানকীনাথ 
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রাজ্জারামকে কারারুন্ধ করে। তখন তাহার বুদ্ধিমতী কন্তা নুরউল্যার 
প্রত্যাগমনের আশায় লাল খাঁর প্রস্তাবে স্বীকার করিবার ভান করেন এবং 
কৌশলে লাল খার অর্থে সেনহাটাতে পিত্রালয়ের সম্মুখে একটি বিস্তৃত গভীর 
জলাশয় খনন করাইয়া লন এবং তাহারই জলমধে ডুবিয়। মরিয়া পাপের হাতে 
নিস্তার পান। পরে তাহার পিতাও নাকি ফৌজদারের কৃপায় মুক্তি পাইয়া 
গ্রামে ফিরি আসেন এবং কন্তার মৃত্যু-কাহিনী শুনিয়া '৪ দীঘিতে নিজেও 
আত্মহতা। করেন। এ দীঘির নাম “সরকার-ঝি।” * 

এই ঘটনার পর নুরউলা। জামাতার প্রতি অত্যন্ত ত্রুদ্ধ ও বিরক্ত হইয়া, 
তাহাকে ফৌঙ্জের কার্ধ্য হইতে দূরীভূত করেন।1 একে ত নিজে যুদ্ধবিগ্ঠায় 
অনভ্যন্ত, তাহাতে উপযুক্ত সেনাপতি ও পরিচালনার অভাবে তাহার সৈন্তের 
অবস্থা বড়ই শোচনীয় হইয়| পড়ে। তখন ইব্রাহিম খা! ঢাকার নবাব । ? 
তাহ!র শাসনকালে বন্ধমান অঞ্চলে ১৬৯৩ খুষ্টান্ে সভা সিংহের বিদ্রোহ উপস্থিত 
হয়। চেতুয়া-বর্ধার 8 তালুকদার সভা সিংহ একজন সামান্য ভূম্যধিকারা ; 
কিন্তু তিনি বদ্ধমানের রাজ! কৃষ্ণরামের সহিত বিবা?স্তত্রে অস্ত্রধারণ করেন এবং 


পপিপপিস্িপ ীাপপপীপিপীপিও এ ৮০ তিপাপি পিশীদাশপিশীশী পা এত শশী ভাপ পিপিপি শপিতটশীশীল শিপপীশিিশিল্দ পিশীটা? এসপি পাশ তা শিীপাশ পিপিপি পাত শিশির টিশকপিসপীীপিপপীপগজ। পা 


* সরকার কন্যার সতীধন্ম রক্ষার করুণ-কাহিনী বহন করিয়। “সরকার-বি” এখনও 
আছে। এখনও সে দীঘির উত্তর পাড়ে রাঁজারামের বাঁড়ীর টিপি ও তাহার সম্মুখে দীধির 
পাক! ঘাটের চিহ্ন বিলুপ্ত হয় নাই। দীঘিটি লাল খাঁর ও তাহ।র প্রেরিত লোক দ্বার খনিত 
হয় বলিয়। পুর্ববপশ্চিমে দীঘ। এখনও উহার জল ভাল ও গভীর, এবং তদ্গার সেনহাটার 
একটি পাড়ার জলকষ্ট নিবারণ হইতেছে । এবং যে কোন সহায় ব্যক্তি “সরকার-ঝির” প্রাচীন 
কাছিনী শুনেন, ঠাহারই নয়ন-কোণ অশ্রুসিক্ত হয়। “মাঁলঞ্চ,* ১৩২৭, ফাল্গুন, ৭৬৪-৭ পৃঃ। 

17 কেহ কেহ বলেন, নূরউল্যার কন্তার গন্তে লাল খার এক পুত্র হয়, তাহার নাম 
বছরম খা । লাল খাঁর নির্ববাদনের পর নুরউল্যা দৌহিত্রকে কিছু সম্পত্তি দেন। 
বহরমের পুত্র কিশোর থ"! ক্ষুজ্র জমিদীর ছিলেন। “মানসী ও মন্বাণী” (অস্ষিনীকুমার সেন) 
১৩২৩, পৌষ, ৫৪১-২ পৃঃ সপ্ভবতঃ এই কিশোর থাঁকেই ওষে্টল্যাও সান্েব “8 0768৫1 
91)0135০" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন । ]6$১০7৫, 0, 4০, 

$ ইনি আমীর-উল-ওমরা আলি মর্দানের পুত্র; ইনি দ্বিতীয় ইত্রাহিম খা, শাসনকাল 
১৬৮৮ ১৬৯৭ খুঠ। 110 97591000011 970 7 277010০7০৫০) 1২082 9 235. 

$ 015৮ ঠা উর 00থাও0 এরা) 11, 0, বন্দী মেদিনীপুরের অন্তর্গত। 
ঠিক পরিচয় পাওয়া যায় না। 
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উড়িষ্যার পাঠান সর্দার রহিম খাকে নিজ দলভুক্ত করিয়া মোগলদ্িগকে দেশ 
হইতে উৎখাত করিবার মানসে বিষম উৎপাঁত আরম্ভ করেন। কৃষ্টরাম নিহত 
ও তীহার পরিবারবর্গ শক্রহন্তে বন্দী হন। কেবল মাত্র জ্োষ্ঠ পুত্র দগৎত্রাম 
স্্ীবেশে পলায়ন করিয়! কৃষ্ণনগরের রাজা রামকুষ্ণের শরণাপন্ন হন এবং পরে 
তাহার সাহায্যে ঢাকায় গিয়া নবাব ইব্রাহিম খাঁকে সংবাদ দেন। শুনিবামাত্র 
নবাব ফৌজদার নুরউল্যা খাকে অনতিবিলম্বে সসৈন্ঠে গিয়া এই বিদ্রোহ দমন 
করিবার জন্ত কঠোর আদেশ দেন। তখন নূরউলা। বিয়ম সঙ্কটে পড়িলেন, 
কোথায় ব| সৈম্ত আর কোথায় বা সেনাপতি ও নৌ-বাহিনী ; নিজে ছিলেন 
স্খবিলাসে রত, আর পঠাহার সৈন্তেরা ত্যুদ্ধ-শিক্ষ। ভুলিয়া গিয়াছিল।” 
কুম্তকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ হইল বটে, কিন্তু সে শুধু পতনেরই নিমিত্ত । কোন প্রকারে 
কিছু সৈম্ত জুটাইয়! তিনি স্বয়ং ভাড়ীতাড়ি রওনা হইলেন এবং হুগলীতে গিয়া 
যখন শুনিলেন যে বিদ্রোহীদল সেই পথে আসিতেছে, তখন ফাপরে পড়িয়া 
আত্মরক্ষার জন্য সসৈন্তে হুগলী দুর্গে আশ্রয় লইলেন এবং চু'চুড়ার ওলন্দাজদিগের 
নিকট সাহাধ্য ভিক্ষা করিতে লাগিলেন । কিন্তু অচিরে বিদ্রোহীরা আসিয়া 
হুগলী অবরোধ করিয়া বসিল, তখন ফৌজধার মহাশয় প্রাণভয়ে ব্যাকুল হইয়া 
কোন প্রকারে নাক কান কাপড়ে জড়াইয়া রাত্রিযোগে প্রাণ লইয়া! পলায়ন 
করিয়। বশোহরে আসিলেন, পরদিন প্রাতে হুগলী দুর্গ তাহার বথাসর্কন্থসঃ 
শক্রহস্তে পড়িল। * তাহার পর পাপিষ্ঠ সভ! সিংহ বদ্ধমান রাজকুমারীর সতী 
নাশের চেষ্টা করিতে গিয়! তাহার গুপ্ত ছরিকার আঘাতে মৃতামুখে পতিত হ। 
তখন রহিম খ। নিজে “শাহ”? উপাধি গ্রহণ করিয়া স্বীয় ভ্রাত| হিম্মৎ খাঁর সঙ্গে 
নদীয়া ও মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে বিদ্রোহ-বহ্ছি জালাইয়া দ্রিল। দাক্ষিণাত্যে বাদশাহ 
আওরঙ্গজেব এই সংবাদ পাইয়া ক্রোধে অধীর হইলেন এবং অবিলম্বে নবাব 
ইত্রাহিমের পুত্র জবরদস্ত থকে বদ্ধমান অঞ্চলে ফৌজদার নিযুক্ত করিয়া বিদ্রোহ 
দমনের জন্য কঠোর আদেশ দিলেন। কাপুরুষতার জন্য তিনি নূরউল্যার প্রতি 
অত্যন্ত অসন্তষ্ট হইয়াছিলেন কিন্তু তাহাকে তৎক্ষণাৎ পদচ্যুত ও বিতাড়িত করা 


,শেশাশীিশীশাশিক্পী৮ পিটিশন রা 
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৪৫৮ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


হইয়াছিল বলিয়। মনে হয় না। সম্ভবতঃ; হুগলী, বর্ধমান ও মেদিনীপুর প্রভৃতি 
স্থানের ফৌজদারী তার জবরদস্ত ধাকে অর্পিত হইয়াছিল। তিনি ঢাকা হইতে 
নৌবাহিনী সাজাইয়া লইয়া আসিয়া ভগবান গোলার সন্নিকটে রহিম খাকে 
ভীবণ ভাবে পরাজিত করিলেন। বাদশাহ বে কেবল নূর উল্যার গতি তখন 
হইয়াছিলেন, তাহা নহে; তিনি অকন্মণাতা দৌষে ইব্রাহিম খাঁকেও পদচ্যুত 
করিয়া নিক্ধ পৌত্র আজিম উশ্বান্কে স্থৃবাদার করিয়া পাঠাইলেন | কিন্তু যখন 
সম্রাট-পৌত্র আসিয়। জবরদস্তের বীরত্বের কিছুমাত্র সমাদর করিলেন না, তখন 
তিনি অত্যন্ত ক্ষ হইয়া পিতার সহিত বঙ্গত্যাগ করিলেন। * 

সম্ভবতঃ এই সময় হইতে নূর উল্যা খা কেবল মাত্র যশোহরের ফৌজদারী 
পদে প্রতিষ্টিত রহিলেন; কারণ তিনি আরও কয়েক বৎসর কাল যশোহরের 
শাসন কার্ধে নিযুক্ত ছিলেন বলিয়৷ জানা যাঁয়। ১৭১০ খুষ্টার্ব হইতে হুগলীর 
ফৌজদারী সম্পূর্ণ পৃথক্‌ হইয়া যায়। বহুকাল পরে ১৭৯৮ খুষ্টাবে নূর উল্যার 
ছুই প্রপৌন। যশোহরের কালের সাহেবের নিকট বৃত্তবি-ভিথারী হইয়া যে 
দরখাস্ত করিয়াছিলেন, ওয়েষ্টল্যাণ্ড সাহেব তাহার অবিকল প্রতিলিপি 
প্রকাশিত করিয়াছেন। + উহ! হইতে যেটুকু সত্যের উদ্ধার করা যায়, 
তাহ। সংক্ষেপতঃ এই-_নূর উল্যার মৃত্ার পর তৎপুক্র মীর খলিল কিছুকাল 
ফৌজদার ছিলেন। তৎপুত্র দায়েম উল্যা ও কায়েম উল্যা নাবালক বলিয়া 
ফৌজদার পদ পান না এবং পরে উভয়ে বিবাদ করিয়া পরস্পরের হত্যা সাধন 
করেন। সম্ভবতঃ বঙেশ্বর নবাব সুজা উদ্দীনের সময় যশৌহরের ফৌজদারী 
মুরশিদাধাদে উঠি যায়। যশোহরের প্রধান প্রধান পরগণাগুলি চাচড়ার রাজা 
ও অন্তান্ত জমিদারের হস্তগত হইয়া পড়ায় এবং ুশিদকুলি খাঁর সময় এ সব 
পরগণার বন্দোবস্ত হয়; সে জন্ত যশোহরে কোন শাসন কেন্দ্র রাখিবার প্রয়োজন 
ছিল না। তখন উক্ত দায়েম উল্যা ও কায়েম উল্যার ছুই পুত্র হিদায়েৎ উল্যা 
ও রহমং উল্যা নিরাশ্রয় হইয়! পড়েন, তাহারা নবাব সরকার হইতে কোন 
সাহাযা পান না; বছুদিন পর্যন্ত টাচড়ার রাজার বৃত্তিতে তাহাদের জীবিকা 
রাহ হয়। পরে টাচড়ার ছদশা উপস্থিত হলে, উভয়ে শিরা হইয়া 


শপ পাটি পিশিসিপশিশিিসপি টি নর 
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যশোহরের ফৌজদারগণ ৪৫৯ 


প্রায় ৮* বণ্সর বয়সে নব প্রতিষ্ঠিত ইংরাজ গভর্ণমেন্টের শরণাপন্ন হন। 
যশোহরের কালেক্টরের অনুকূল মন্তব্যে উহাদের প্রার্থনা মঞ্জুর হয়, প্রত্যেককে 
মাসিক একশত টাক! করিয়া পেন্স্ন দেওয়া স্থিরীকৃত হয়। কিন্তু সে হুকুম 
'আসিবার পূর্তেই এক জনের মৃত্যু হয়, অন্ত জন মাত্র চারি বংসর কাল বৃত্তি 
ভোগ করিয়াছিলেন। উভয়ে নিঃসস্তান অবস্থায় মীর্জানগরে পরলোকগত 
হন। নূর উল্যার বংশে এখন আর কেহ নাই । 

ইংরাজ কোম্পানির রাজত্ব প্রবন্তিত হইবার পুর্বে যে যশোহরের ফৌন্জ- 
দারের পদ উঠিয়। গরিয়াছিল, এমন বোধ হয় না। কারণ মীরকাশেমের রাজত্ব- 
কালেও যশোহরের ফৌজদার মহম্মদ আসরফ খাঁর জায়গীর ৪১৬৬ টাকা 
ছিল বলিয়া জানিতে পারি।* তবে নুর উল্যার সময় হইতে এ সময় পর্য্য্ত 
কে কখন ফৌজদার হইয়াছেন, তাহার তালিকা সংগ্রহ করিবার পন্থা! নাই। 
এখন মীর্জা নগরের কিছুই নাই, কিন্তু উহা বছদ্িন পর্য্যন্ত সমুদ্ধ সহর ছিল। 
১৮১৬ অন্দেও যশোহরের জনৈক কালেক্টরের বর্ণনা হইতে জানা যায়, যে 
উহা তখনও যশৌহরের তিনটি প্রধান নগরীর অন্ততম। ত্রিমোহানীও এক 
সময়ে চিনির কারবারের জন্ত বিখ্যাত ছিল, এখন তাহার অবশেষ নাই। 
কেশবপুরের সমৃদ্ধিই ত্রিমোহানীর পতনের কারণ। এখন শুধু বারুণীর মেলার 
সময়ে চৈত্র মাসে এখানে বহু লোকদমাগম হয়। 


* বাঙ্গালার ইতিহাস ( নবাবী আমল ) ৫৭ পুঃ। 





৬৪ যশোহর-খুল্নার ঈতিহাস 


অট্ত্রিৎস্ণ পল্িচ্ছেদ_-শলডাঙ্গা লাজনবহস্শ। 


চতুর্দশ শতান্বীর শেষভাগে, ফরিদপুর জেলায়, তেলিহাটি পরগণার 
অন্তর্গত ভাবরান্রা গ্রামে আখগুল ভট্টাচার্যা বাস করিতেন * তিনি শাগ্ডল্য 
গোত্রীয় ভট্টনারায়ণ হইতে ১৩শ পুরুব। তাহার অসাধারণ বিগ্যাবত্তা এবং 
ধর্মনিষ্ঠা ছিল; তিনি দেবোপম চরিত্র ও পাণ্ডিত্য গৌরবে “কুলপতি' আখ্যা 
পান। তদবধি তদংশীয়ের৷ বঙ্গীয় সমাজে বিশেষ সম্মানিত। তাহারা নানা- 
স্থানে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছেন। বশোহরে নলডাঙ্গার “দেবরায়” উপাধিধারী 
রাজবংশ, স্তির রায় বংশ, ইত্না, মাট্সিয়া, কামালপুর ও ভখালির ভট্টাচার্যগণ 
খুলন! জেলার অন্তর্গত ঘাটভোগ প্রভৃতি স্থানের ভট্টাচার্য বংশ এবং 
ফরিদপুরের অন্তর্গত ফুক্রার ভট্টাচার্যাগণ আখগওল বংশীয়। আখগুলের তিন 
পু সমধিক বিখাত 2--তপন, প্রিয়ঙ্কর ও সন্তোষ; তন্মধ্যে প্রিয়ঙ্করের 
বংশে ফুক্র! ও ঘাটভোগের উ্টাচার্যগণ এবং তপনের ধারায় নলডাঙ্গার রাজ- 
ংশের উৎপত্তি । 1 


* প্রচলিত মত এই যে, হুলধর ভট্টাচার্যের উপাধি ছিল "আখগুল,” আখথগুল কাহারও 
নাম নহে। সে মতে হলধরই “আখগুল” ও “কুলপতি” এই ছুইটি উপাধি পাইয়! ছিলেন; 
কুলপতি উপাধির জর্থ বুঝি, কিন্তু আথগল উপাধি কাহারও দেখি নাই এবং উহ্ার সার্থকত। 
বুঝিনা । প্রচলিত মতের মুল কোথায় জানি না। আমার নিকট বন্দাঘটা বংশের যে কুলপঞ্জী 
আছে, তাহ! হইতে জানিতে পারি, আখগুলের পিতার নাম পণ্ডিত, ভাহার তিনপুভ্র ছিল-_ 
*তৎসতাঃ হলে। আখগুল কুশল কাঁঃ" অর্থাৎ হল, আখথগুল এবং কুশল নামে তাহার তিন পুত্র 
ছিল; আথগডল বদি হলের উপাধি হইত, তাহা হইলে “তৎসতা+” স্থলে দ্বিচবন প্রয়োগ হইত । 
শতরাং হলধর ভট্টাচাধা ও আথগুল ভট্টাচার্য্য ছুই ভ্রাতা; তাহার৷ অভিন্ন ব্যক্তি নহেন। 

1 পুর্ব্বোক্ত কুলপঞ্জী হইতে আখগুল পরাস্ত ধার এইরূপ £--১ ভট্টনারায়ণ_-( আদি ) 
বরাহ ( বন্দঘটা)-__ন্থবুদ্ধি_বৈনতেয় -বিবুধেশ_হুভক্ষণ_-অনিরুদ্ধ-_দিক্ষিত-_ধর্্মাংশ-_ 
দেবল--যোগী-পর্ডিত--হল, আথগুল ও কুশল। সম্ভবতঃ হলধর নিঃসস্তান। আখগুলের 
পাঁচপুত্র- প্রিযন্কর, সস্তোষ, তপন, চকো, মনে।; তপনের তিন পুত্র--“দাসে! নিমে। পভোক।” 
ঘটকের! বিভক্তির ভয়ে কন্‌ প্রতায় করিয়া লইতেন। পভোক অর্থাৎ পভে। বলিতে প্রভূরাম 
বা প্রসাকর এইরূপ কোন নাম হইতে পারে। পে! বা প্রভাকরের তিনপুত্র শিব, নারায়ণ 
গু গণপতি । শিবের পুত্র রাম এবং রামের পুত্র মাধব, বিদ্যাধর ও বিঞু। মাধবের যে শুভ 
রাজ খান উপাধি হইয়াছিল, কুলপঞ্জীতে তাহা স্প্টত: উল্গিখিত হইয়াছে । “৭1175 89) 


নলডাঙগ। রাঞ্গবং শ | ৪৬১ 


তপনের বৃদ্ধ প্রপৌল্র মাধব নবাব, গরকাযে চাকরী করিয়া গুভরাজ খান 
উপাধি লাত করেন। তিনি স্ুপ্রসিদ্ধ দেবীবর ঘটকের নিকট কুলমর্যাদ। 
পাইয়া পৃথক মেলতুক্ত হন। তিনি দেবীবর প্রবর্তিত ৩৬ মেলের মধ্যে 
শ্রভরাজ খানী মেলের প্রকৃতি । * স্থতরাং নলডাঙ্গার রাজবংশীয়েরা গুভরাজ 
থনী মেল তুক্ত। গুভরাজের বিষুদাস হারা, রামচন্ত্র শিকদার প্রভৃতি 
চারি পুত্র ছিল। উহার! নবাৰ সরকারে চাকরী করিয়া হাজরা, শিকদার 
ভৃতি উপাধি পান। বিষ্ুদাস প্রথম জীবনে যাহাই করুন, শেষ জীবনে 
ধন্মার্থ আত্মসমর্পণ করিয়া স্বকীয় উজ্জল বংশকে আরও পবিত্র করিয়া 
গিয়াছেন। তিনিই নলডাঙ্গা রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। 


টি 2 88-485 শাশাশাশীশাশিশীপিপপাশ ৮ পাশাশািাাটাটিিিশিশিশোীতিপিশীপীপাশীপি পপপতপীীীিপাীপীিপিপীপপিপাপপিসপপাপশ 


90111) পুস্তকের স্থকার ৬ অস্থিকা চরণ হয মুখোপাধ্যায় মহাশয় তপনেরই পুত্রের নাম শিব, 
ব্যান, বামন বলিয়াছেন (২৯পৃঃ), প্ীযুক্ত নগেন্ত্র নাথ বসু মহাশয়ও শিবকে আথগুলের পৌন্র 
বলিয়াছেন (ব্রাঙ্গীণকাণ্ড, ২৪৯ পৃঃ) হুতর1ং উভয়েই মধ্যবত্ী একপুরুষ ছাড়িয়া দিয়াছেন। 
বিশেষঃ নগেন্দ্র বাবু তপন পুত্র কৌতুক, তৎপুত্র কেশব, তৎপুত্র কমলাকাস্ত ভটাচাধ্য এইরূপ 
নির্দেশ করিয়া বংশপরিচয় বিপয্যস্ত করিয়া দিয়াছেন। (ত্রাঙ্গণকাণ্ড, ২৪৮, ২৫৫ পৃঃ)। 
এ বিষয়ে তাহার মূল প্রমাণ কি, জানি না। মুখোপাধ্যায় মহাশয় সম্ভবতঃ কোন কুলগ্রন্থের 
থবর না লইয়া * রামশঙ্কর মেন প্রণীত ইংরাজী রিপোর্টের অনুবর্ধন করিতে গিয়! ভ্রমের 
গরিম(ণ বাড়াইয়া দিয়াছেন। উক্ত রিপোর্টে আছে 
11781901171 810787021 585 00616890617 01 1015 58612 88100105179 09719170971 270 
18027 ৮6160185075, নাট সাও 9105 501) 710 17108 5017 ৮85 0150119), 
৭0187000 9010 918] 1607 (যা) উিনানা ১০7৯1060010 2006001% &) 05100), 
কিন্ত এখানেও একটি লাইন পড়িয়া গিয়াছে বলিয়া বোধ হয়; কারণ শিবের পুৰ্র রাম 
তাহা আছে, কিন্ত শিব যে কাহার পুত্র তাহা নাই। মুখোপাধ্যায় মহাশয় অবাধে ধরিয়। 
লইয়াছেন যে শিব তপণের পুত্র; কিন্তুইহা হইতে তাহা সপ্রমাণ হয়না। যাহা হউক, 
আমর! একখানি টা মতানুসারেই বংশাবলী লিখিলাম, এবং উদার সত্যতা সম্বন্ধে 


সঙ্গেহ করি না 
* মাধব 2 খানের পিত। রাম বন্দে! পীতমু্তী বিদ্তাধর রায়ের কন্। বিবান্থ করিয়। 
দু হন। 
“আধখণগুল বংশে নাম মাধব বাড়,রী 
ভরাজী খানী ছিল সে উপাধিধারী ; 
মাধবের বাপের বিয়ে পীতমু্তী হয় 
গৌরীবর গাঙ্গ যোগ পরেতে সে পায়।" ইত] দি, “মেলঙালা" 
লালমোহন বিদ্ঞানিধি কৃত “মনবন্ধ নির্ণয়” ৫৯৫ পুঃ 
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(১০) দেবল 
রা 


পা 
চু | 
(১৩) হল আথগুল কুশল 
| | | ূ | 


প্রিয়শঙ্কর সন্তোষ তপন চকে মনে! 











চি 
| | | 
দামো নিমো পভে। বা প্রতাকর 
টেক রা হি 
| | 
রা নারায়ণ গণপতি 
রাম 
নিরিবিলি 
| ূ | 
মাধব শুভরাজ থান্‌ বিদ্যাধর বিষু 
ূ | 
(১৯) বিষুদাস হাজরা রামচন্দ্র শিকদার 


প্রবাদ এই, বিষুলদাস প্রবীণ বয়সে সন্যাস গ্রহণ করেন এবং ভাবরান্ুরা 
হইতে যশোহরে বেগবতী বা ব্যাউ নদীর তীরে ক্ষাত্রস্থনি গ্রামে আসিয়া, 
নদীকুলে নিজ্জন বনের মধো আসন পাতিয়া তপস্তা আরম্ভ করেন। এখন 
ট্রস্থানের নাম হাজরাহাটি এবং উহার নিকটবর্তী স্থান নলনটায় সমাকীর্ণ 
বলিয়া নলডাল্প! নামে পরিচিত হয়। কথিত আছে, ষোড়শ শতাব্দীর 
শেষ ভাগে, মোগল কর্তৃক বঙ্গ বিজয়ের পর একদ। বঙ্গের এক সুবাদার বা 
ত্বাহার কোন বিশিষ্ট কর্মচারী কোন কাধ্যব্যপদেশে পূর্বাঞ্চল হইতে ফিরিবার 
সময় এ পথে যাইতে ছিলেন | খাগ্যাদির অভাব বশতঃ দৈবক্রমে ক্ষাত্রম্থনির 
পার্থে নৌকা লাগাইয়৷ রসদ সংগ্রহের জন্ত অনুচরদিগকে উপরে উঠিয়া 
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অনুসন্ধান করিতে বলেন। * বনমধো বিষুদাসের সঙ্গে উহাদের সাক্ষাৎ হয়; 
তিনি নাকি মন্ত্রবলে নবাব-সৈন্তের যাবতীয় অভাব পূর্ণ করেন। তখন 
রাজকর্মচারী সন্ন্যাসীর কার্যকলাপ দর্শনে ভক্তিযুক্ত হইয়া, তাহার স্থাপিত 
কালী বিগ্রঠ্রে বৃত্তিষ্বন্বপ নিকটবর্তী পা্খানি গ্রাম দান করিয়া যান। 
উহাই নলডাঙ্গা রাঁজ্যের তত্তি। 

বিষুদাসের এক পুত্র ছিল-শ্রীমস্ত। লোকে বলে এ পুত্র অকৃতদার 
সন্যাসীর মানসলন্ধ সন্তান এবং দেবানুগৃহীত বলিয়া তাহার উপাধি হয়-_ 
“দেবরায় 1” শ্রীমন্তের বংশধরগণ সকলেই “দেবরায়” উপাধিধারী বটে, কিন্তু 
তাহার চরিত্রে বিশেষ দেবত্বের পরিচয় পাই ন|, কারণ তিনি সাধারণ বিষয়ী 
লোকের মত পরের উপর অত্যাচার করিয়া সম্পত্তি বৃদ্ধি করেন। এজন্য 
বিষুরাস যে চিরকুমার ছিলেন, তাহা বিশ্বাস করি না। মনে হয়, সন্ন্যাসগ্রহণের 
পূর্বে তাহার সংসার-ধন্ম ছিল, পুত্র সম্তান ছিল। নবাবের কর্মাগরীর নিকট 
হইতে ভূসম্পত্তি পাইয়া, তিনি তাহার পুত্র শ্রীমস্তকে সংবাদ দিয়া আনিয়া 
সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত করেন। পুক্রও সে কার্যে দক্ষ এবং স্বয়ং 
ীরপুরুষ ছিলেন। তখন পাঠানশত্তি পরাজিত, কিন্ত মোগলরাজ্য প্রতিষ্ঠিত 
হয় নাই . দেশময় সর্বত্র অরাজকতা, “জার যার, মুলক তার” ইহাই তখনকার 
নীতি। এই সময়ে কোটটাদপুর ও উহার পার্শ্ববর্তী স্থানসমূহ পাঠীনজাতীয় 
ভূম্যধিকারীদ্দিগের হস্তগত ছিল, তাহাদের বাসস্থান ছিল স্বরূপপুর গ্রামে । 
মস্ত বাহুবলে তাহাদিগের কতককে নিহত করিয়৷ অন্ত সকলকে বিতাড়িত 
করিয়। তাহাদের সম্পন্তি দথল করিয়া! লন।1 এই সময়ে পাঠানদিগকে উৎখাত 
করিতে পারিলেই মোগলেরা খুসী হইতেন। তখন মানসিংহ বাঙ্গালার স্থবাদার 
এবং রাজমহলে তাহার রাজধানী ছিল। শ্রীমস্ত মামুদসাহী পরগণার অধিকাংশ 





*. এই হৃবাদার নিশ্চিতই হিন্দু, তবে তিনি কে, তাহার পরিচয় পাওয়া যায় না। এমন 
কয়েকখানি গ্রাম দান করিবার ক্ষমতা কোন সাধারণ ধর্দ্রচারীর ছিল না। সাধারণ প্রবাদ 
মতে এই হৃবাদার মানসিংহ। কিন্ত তিনি কেদাররায়ের পতনের পর, :৬*৩ গ.২ ভিন্র এ পথে 
ধাইতে ছিলেন, এমন কোন প্রমাণ পাই ন1। 


1 [ঝা 92110 971১ 1২600 07. 006 84000100171 90710506591 35৯5০৪ 
10175708750 0185818 59৮-৫151১1975), 1870 2০610888৮1৬ 
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দখল করিয়া সম্ভবতঃ রাজমহলে গিয়। মানসিংহের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং 
তাহারই নিকট হইতে «রণবীর খ* উপাধি পান। প্রতাপাদিত্যের রাজ্য 
আক্রমণ করিবার সময় রণবীর খ|। কি ভাবে মানসিংহকে সৈন্য দিয়া সাহাধ্য 
করেন, তাহা আমর! পূর্বে বলিয়াছি। 

বর্তমান নলডাঙ্গার সপ্সিকটে একটি স্থানকে 'কালিকাতলা' বলে এবং প্র স্থানে 
একটি পঞ্চমুণ্ডী আসন ও উহার পার্থে একটি দোহা আছে। এ স্থানে এক 
সন্ন্যাসী আসিয়া! মাঝে মাঝে অধিষ্ঠান করিতেন, তাহার নাম ব্রহ্মাগুগিরি এবং 
তিনি রণবীরের দীক্ষাপ্তরু। কথিত আছে, এঁস্থানের নিকটে কোন জলাশয় 
ন। থাকায় সন্ন্যাসী দীক্ষাকালে শিষ্যের স্নীনার্থ মন্ত্রবলে এ দোহার সৃষ্টি করেন। 
&ঁ দোহা এখনও খুব গভীর, উহীর মধাস্থলে এখনও ৪* হাত জল থাকে। * 

রণবীরের জ্রোষ্ঠ পুক্র গোপীমোহনের পৌজ্র চণ্তীচরণ দেব রায় একজন 
বিশিষ্ট জ্ঞানী, চরিত্রবান এবং প্রতাপশালী পুরুষ ছিলেন। তাহার রীতিমত 
সৈন্য সামস্ত ছিল। তিনি ফিরিঙ্কি পালোয়ান এবং গোলন্দাজদগকে নিজ 
সৈশ্ঠতুক্ত করিয়াছিলেন। এই সময়ে ফিরিঙ্গিরা সন্দীপ অঞ্চল হইতে তাড়িত 
হইয়া সমস্ত দেশীয় রাজনের অর্থদাস হইয়াছিল। ১৬৪৩ খুষ্টাৰে নিকটবত্তী 
এক জমিদার রাজা কেদারেশ্বরের সহিত চণ্ডীচরণের মনোবিবাদ হয় এবং তজ্জন্ত 
তিনি বেগবতী নদীতে এক শত যুদ্ধ-নৌক। সঙ্ভিত করিয়া, উক্ত জমিদারের 
সঙ্গে যুদ্ধ করেন এবং তীহাকে পরাজিত, বৃত ও নিহত করিয়, তাহার বাটার 
গোপাল বিগ্রহ আনিয়া নলডাঙ্গায় প্রতিষ্ঠিত করেন। নলডাঙ্গায়ও বিষুদ্দাসের 
সময় হইতে একটি গোপাল বিগ্রহ ছিল, সেটি ছোট বলিয়া তাহাকে পগালিম 
গোপাল” এবং নূতন আনীত বিগ্রহকে “বড় গোপাল”' বলা হয়। চণ্ডীচরণ 
নিজ বাটার পূর্বধারে একটি সুন্দর জোড় বাঙ্গাল! নিশ্মীণ করিয়া তন্মধ্যে উভয় 
গোঁপালকে প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি কেদারেশ্বরের জমিদারী দখল করিয়া লন 
এবং ক্রমে প্রায় সমগ্র মামুদশাহী পরগণার অধীশ্বর হন। তীহারই সময় 
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* ব্রন্ধাগুগিরি পরে নবগঞ্জীরতীরবর্তী কালিকাপুর মঠে অধিষ্ঠান করেন । সেখানে 
ডৎকর্তৃক সিদ্ধেস্রী মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। রণবীর খা! দেবীমুত্তির জন্ত মন্দির ও আশ্রম 
নির্মাণ করত; যথেষ্ট দেবোত্তর গেন। কালিকাপুঞ আশ্রমের কথা পরে বজিতেছি। 


_ নলডাঙগ রাজবংশ ৪৬৫ 


প্চাকৃলা” নামক স্থানে কাছারীবাটী শির্িতি হয়, উহা এক্ষণে নড়াইলের 
বাবুদিগের অধিক্ৃত। চণ্তীচরণ ১৬৫৬ অব্দে রাজমহলে গিয়৷ সুবাদার শাহ 
নুজার সহিত নানাবিধ উপহার দিয় দেখা করেন এবং তীহারই নিকট হইতে 
প্রাজা”” উপাধি ও খেলাত পাঁন। তিনিই এই বংশের প্রথম রাজা । 

চণ্ডীচরণের পুর ইন্ত্রনারায়ণের সময়ে সন্ন্যাসী ব্রহ্গাগ্তুগিরির আদেশে কাশী 
হইতে ভাস্কর আনাইয়া কালীমুষ্তি প্রস্তুত করা হয় এবং একটি সুন্দর পঞ্চরত্ব 
মন্দির নির্মাণ করিয়! সে মু প্রতিষ্ঠা করা হয়। মন্দিরে কোন লিপি নাই। উহার 
ব(হিরের মাপ ৩৯-_৩ * ৩৯--৩৭। দেবীর নাম দেওয়া হইয়াছিল *ইন্্েশ্বরী,” 
এখন তাহাকে “সিদ্ধেশ্বরী” বল! হয়। ইন্ত্রনারায়ণের পুণ্র স্থরনারায়ণের সময়ে 
দেবী পূজার নিয়মাবলী বিধিবদ্ধ হয় এবং তাহার ব্যয় নির্বাহের জন্য যথেষ্ট বৃত্তির 
বন্দোবস্ত হয়। সেই নিয়মে এখনও নিতাপুজা হয়, নিতা ছাগ বলি ও শিব! 
বলি দিতে হয়, মাঁয়ের প্রসাদে অভ্যাগতের সেবাও উঠিয়া যায় নাই। কিন্ত 
কর্তৃপক্ষের যে প্রাণের ভক্তি ও যন্ত্র লইয়া কার্ধ্য নির্বাহ হওয়া উচিত, তাহা! যেন 
এখন নাই । গতান্গগতিকের মত কোন প্রকারে নিয়ম পালন করা হয় মাত্র। 
মন্দিরটিও জঙ্গলাবৃত ও অপরিক্কত হইয়। পড়িয়াছে। এই মন্দিরে এক্ষণে যে 
একটি সুন্দর ছুই ফুট উচ্চ প্রস্তর নির্মিত গণেশ মুর্তি আছে, তাহার জন্য পূর্বে 
পৃথক মন্দির ছিল। নিত্াপুজিত এমন কোন গণেশমুত্তি এদেশে আর নাই। * 
১৬৮৫ অবে সুরনারায়ণের মৃত্যু হয়, তাহার ছয়টি পুত্র, তন্মধ্যে জ্োষ্ঠ উদয় 
নারায়ণ রাজ্যাধিকারী হন। তিনি বিলাস-বিভ্রাটে অঙ্গ ঢালিয়া দিয়া বিষয়ের 
তত্বাবধান করিতেন না, তজ্জন্। নবাব সরকারে বহু রাজস্ব বাকী পড়ে। তখন 
কনিষ্ঠ রামদেব রায়ের প্ররোচনায় নবাবের সেনাপতি সম্‌সের খাঁ তীহার দমনার্থ 
আসিয়া তীহাকে হত্যা করেন এবং রামদেবকে রাজতক্তে বসাইয়া যান 
(১৬৯৮)। রামদেব বড় দাতা ছিলেন, তিনি উপযুক্ত ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব প্রভৃতিকে. 
যথেষ্ট নিষ্ধর ভূমি দান করিয়া যান; এমন কি, শৃদ্র বা মুসলমান ফকিরগণও 
তাহার দানে বঞ্চিত হন নাই | রামদেবের সময়েই “রামেশ্বরী” মন্দির প্রতিষ্ঠিত 
হয়, উহা এখনও আছে। 


টিসি রানির 





পাপী 


অতি প্রাচীনকালে এদেশে গণেশের পু্গ। পদ্ধতি ছিল, এখন তাহ! নাঁই। 
৫৯ 





৪৬৬ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস. 


এই রামদেবের রাজত্বকালে রাঁজী সীতারাম রায়ের আবির্ভাব হয়। 
মামুদশাহী পরগণ! তখন ভূষণ! চাক্লার অন্তর্গত ছিল। সীতারাম তৃষণার 
অধিকাংশ অধিকার করেন। তিনি যখন মামুদশাহী পরগণার পূর্বব ভাগের 
কতকটা দখল করেন, তখন রামদেব শরণাপর হইয়া তাহার সহিত সন্ধি 
করেন। * এই জন্যই নলডাঙ্গ! রাজ্য রক্ষা পাইয়াছিল। তবুও রামদেবকে 
প্রভৃত অর্থবায়ে যথেষ্ট সৈল্ত রক্ষা করিয়া সর্বদা সতর্ক ও সন্দিগ্ধ থাকিতে হইত। 
কারণ ভবিষ্যতে দেশের ভাগ্য কি দীড়াইবে, তাহা অনিশ্চিত। এই সব কারণে 
নবাব সরকারে তাহার দেয় রাজস্ব বু কংসরের বাকী পড়ে। | 

তখন প্রসিদ্ধ মুর্শিদকুলি খা! বঙ্গের স্ুবাদার । তিনি ঢাকা হইতে মুর্শিদাবাদে 
রাজধানী স্থানাস্তরিত করেন (১৭০৪)। তিনি কঠোর হস্তে দেশ শামন 
করিতেন। তিনি বড় বড় জমিদারীর পত্তনও যেমন করিয়াছিলেন, তেমনই 
যাহার! রাজস্ব দিতেন না, তাহাদিগকে শীল্তিও সেইরূপ দিতেন। মুর্শিদকুলি 
অশক্ত বা বিদ্রোহী জমিদারবর্গকে শাস্তি দিবার জন্য নানা উপায় উদ্ভাবন 
করিয়াছিলেন। একটির সম্বন্ধে গ্রবাদ এই, মুর্শিদাবাদে একটি খাত খনন 
করাইয়া তাহ! পুরীষাদি নান! পৃতিগন্ধময় পদার্থে পূর্ণ করিয়া, হিন্দুধর্শের উপর 
বিদ্রপ কটাক্ষ করিয়া, উহার নাম রাখ| হয়_-?বৈকুঞ্ঠ” 11 রাজস্ব দিতে না 
পারিলে, জমিদারদিগকে ধরিয়া আনিয়া, কিছুক্ষণের জন্য এই বৈকু্ঠ-বাসের 
ছকুম দেওয়: হইত। বৈকুঠ্ের ভয়ে জমিদারের! থরহরি কম্পবান হইতেন। 

রাজ সীতারামের জীবদ্দশায় তাহাকে দমন করিবার জন্য যুদ্ধবিগ্রহে নবাঁৰ 
বিশেষ ব্যতিব্যস্ত ছিলেন, তিনি রামদেবকে সীতারামের পক্ষতুক্ত দেখিয়া অত্যন্ত 
অসন্তষ্ট হন। অবশেষে যখন নীতারামের পতন হইল এবং তাহার রাজ্য 





*. এরাজা সীতারাম রা ” (ছুনাথ ভটটাচারধা) ৯৮ ৃ | সীতার যে ৷ অংশ অধিকার করিয়া 
ছিলেন, তাহা ত্যাগ কবেন নাই । তাহারই মধ্যেত্তিনি যেখানে এক শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন, 
স্কাহার নাম হয় শিবলগর। সীতারাষের পতনের পর ভাহার রাজ্য নাটোরের অধিকৃত হয়। 
এখনও নলডাঙ্জার দক্ষিণে উক্ত শিষনগরে নাটোরাধিপতির ৬৫,*** টাকার সদর কাছারী 
অ।ছে, উহীরই পার্থে কালীগঞ্জ ছিল। সম্প্রতি কালীগঞ্জ রেলস্েশনের নাম পরিবর্তিত হইয়া 
শ্ষনগর হইক্সাছে। 

নবাবী আমলের বাক্গাজার ইতিহাস, ৯১পৃং, 35481 1) 9. 429-3%, 
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নলডাজ। রাজবংশ ৪৬৭ 


নবাবের অনুগৃহীত ভূতাবর্গের মধ্যে বিতক্ক করিয়া! দেওয়! হইল, তখন রা'মদেবের 
খবর হইল। সে খবরে তিনি না গেলে, সৈম্ত আসিল, বৈকুষ্ঠের ভয়ে রামদেব 
পলায়ন করিলেন, নবাবী ফৌজ রাজ্যমধ্যে যথেষ্ট অত্যাচার করিয়া ফিরিয়া গেল। 
তখন রামদেব নিজেই মুর্শিদাবাদে গিয়া হাজির হইলেন, এবং বৈকুষ্ঠের ভয়ে সমন্ত 
জমিদারী ইন্তাফা দিতে কুগ্ঠা বৌধ করিলেন না। কৃষ্ণচন্দ্র দাস নামক বৈদ্য 
বংশীয় তাহার একজন সুযোগ্য আম-মোক্তার তাহার পক্ষসমর্থনের জগ্ 
মুর্শিদাবাদে থাকিতেন, রামদেব যখন ইন্তাফাপক্র লিখিয়া নবাবের হস্তে দেন, 
তখন তিনি উপস্থিত ছিলেন না ; পরে ব্যাপার শুনিয়া তাহার চক্ষু স্থির হইল, 
প্রভৃ-রাজ্যের ধ্বংসবার্তী তিনি সহা করিতে পারিলেন না। তিনি ভাবিলেন, 
ইন্তাফা-পত্রখানি ধ্বংস করিতে পারিলে বুঝি রাজ্যোদ্ধার হইবে। কৃষ্ণচন্দ্র 
নবাবের নিকট উহা দেখিতে চাহিলে, যেমন তাহার হস্তে প্রদত্ত হইল, অমনি 
তিনি ইন্তাফা-পত্রধানি ভাজ করিয়া গালের মধ্যে পুরিয়া গিলিয়া ফেলিলেন। 
তখন ত্াহীর শান্তির হুকুম হইল । কথিত আছে, নবাবকর্মচারিগণ তাহাকে 
অত্যন্ত প্রহার করিয়। মূতকল্প অবস্থায় নদীতে ভাসাইয়। দিল এবং পরে রামদেব 
তাহাকে পাইয়! শুশ্রঘ! করিয়। বাচাইলেন। খবর শুনিয়া নবাবের দয়া হইল, 
তিনি রামদেবের সহিত মামুদশাহী পরগণার নৃতন বন্দোবস্ত করিলেন ( ১৭২২ )) 
স্থির হইল যে, রামদেব ক্রমে ক্রমে বাকী রাজন্ব পরিশোধ করিয়! দিবেন । 
বিষুরদাস হাজরা 


শ্রীমস্তদেব রায় 
চা হা রথ 


গোগীদেব 
বাসদের 
বালা চরণ দেবর 
মল ইনার 


রাজ! সুরনারায়ণ 
,* বাঙ্গালীর ইতিহাস (নবাবী জামল ) ৪৯৩পৃঃ, মুর্শিদাবাদের ইতিহাস ৫৯৫ পৃঃ, 


৪১৮ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


রাজা রি 


| ] 
রাজ| উদয়নারায়ণ রাজা রামদেব 
(১৪৮৫-১৬৯৮) (১৬৯৮-১৭২৭ ) 


২. | 
রাঁজা রঘুদেব রাজ! ককষ্ণদেব 


পাপী িতিপিপিশ। 


(১৭২৮-১৭৪৮ ) ( ১৭৪৮-১৭৭৩ ) 
» রাণী লক্ষীপ্রিয়া কে) 
» রানী মহিলা (খ) 
লিলি 
(খ) (খ) (ক) 
মহেন্ত্রদেব রায় রাজা রামশঙ্কর  গোবিন্দদেব রায় 
।%৮ অংশ 1%৮ অংশ ৯৪ অংশ 
( ১৭৭৩-১৮১২) 
| 
মোহনা? 
মৃত্যু, ২৪-১৯-১৮১১ 
রাজা শশিভৃষণ 
(১৮১২-৩৪ ) 


| 
রাজ! ইন্দুভূষণ দেবরায় 
( ১৮৫৩-৭০ ) 


ণ 
রাজ। বাহাদুর, প্রমথতুষণ দেবরায় 
(রাজ্যপ্রাপ্ত, ১৯৮৭৯) 
|. 


ূ ০ 
কুমার পন্নগ্ভুষণ কুমার মুগাঙ্কতৃষণ 
প্রতুতক্ত ভৃত্যের অদ্ভূত কার্ধ্যে বৈকুণ্ঠের শান্তি হইতে নিস্তার পাইয়া রামদেব 
নলডাঙ্গায় প্রত্যাগত হঈটলেন এবং কৃষ্টচন্দ্রকে যথেষ্ট ভূমিবৃত্তি দান করিয়া 
তৃপ্তিলাত করিলেন। * কৃষ্ণচন্ররের বংশীয়গণ এখনও *ইন্তাফা-গেল1” দাসবংশ 











* বাথরগঞ্জের অন্তর্গত মেলিমাবাদ পরগণার ইতিহাসে এইরূপ আর একটি ঘটন। আছে । 
মে পরগণার বাকী রাঁজন্ব পরিশোধ করিতে অসমর্থ হইয়া যখন রাঁজা জয় নারায়ণ নবাব, 
দরবারে ইন্তাফ1 পত্র লিখিয়। দ্বেন, তধল রাজার বুষোগা দেওয়ান কৃ্কর।ম সেন এ পত্রে দত্তগত 


নলডাঙ্গা রাজবংশ ৪৬৯ 


বলিয়া খ্যাত।* বর্তমান মহকুম। মাগুরার অপরপারে নান্দুয়ালী গ্রামে 
তীহাদের বাম। উহাদের কাগজপত্র হইতে জানিতে পারিয়াছিলাম, ১১২৮ 
সালের ১৫ই ফাল্গুন তারিখে (অর্থাৎ ১৭২২ খুষ্টাবে ) শ্রীগোপাল বিগ্র্থের 
নামে নলডাঙ্গ৷ হইতে দেবোত্তর পান। মুশিদকুলি খার রাজন্ব-হিসাব প্রস্তুত 
ও জমিদারী বন্দোবস্তও এ বৎমর হয়। এ বংসরই রামদেবের সহিত নলডাঙ্গার 
জমিদারী বন্দোবস্ত হয়। উহার কয়েক বংসর পরে কৃষ্চন্্র নিজ বাঁটীতে যে 
শিব-মন্দির নিশ্মীণ করেন, তাহা! দেখিয়াছি। উহার গায়ে যে ইষ্টক-লিপি 
আছে, তাহা এই £ - 

পঞ্চেষু তকেন্দুমিতে শকানে 

নত্বা! পুরারেশ্চরণারবিন্দে। 

শ্রীরুষ্তদীসেন শিবপ্রিয়েন 

নিরমায়ি যদ্বাম্মঠঃ শিবন্ত ॥ শকাব্দ ১৬৫৫ 

[ পঞ্চ » ৫, ইমু » ৫, তর্ক _ (ফড়দর্শন )৬, ঈন্দু - ১) অঙ্কের বাম! 

গতিতে ১৬৫৫ শক বা ১৭১৩ খষ্টাব্ হয়।] অর্থাৎ ১১৫৫ শকাবে পুরারি 
মহাদেবের চরণারবিন্দে প্রণাম করিয়া শিব5ক্ত শ্রীরুষ্থদাস যড্ভু করিয়া এই 
শিবমন্দির নিম্মাণ করেন। রাজ রামদেব কৃষ্টচন্দ্রকে যথেষ্ট ভূসম্পন্তি দিবার 
জন্য প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু প্রভৃতক্ত নিক্ষিঞ্চন কর্মচারী তাহ! লইতে স্বীকার 
কারন নাই। বাস্তবিকই তাহার আত্মোংসর্গ ভূমি-মূল্যে বিজ্রীত হইতে পাঁরে 


করিতে অসন্মত হইলে তাহাকে নবাবের কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়, এবং তথায় বহুদিন 
পথ্যস্ত তিনি নির্মম নিধ্যাতন ভোগ করেন। অবশেষে কু্করামের চরিত্র-গৌরবে যুগ্গ হইয়। নবাব 
সে রাজা প্রহ্যর্পণ করেন। রাজাও কৃষ্ণরাঁমকে যথেষ্ট ভূমম্পত্তি দান করেন। উহ! হইতেই কীর্তি 
পাশার বিধ্যাত জমিদারীর প্রতিষ্ঠ। প্রসিদ্ধ লেখক এরোহিনী কুমার সেন মহাত্মা কৃ্ণরামেরই 
কীন্রিমান বংশধর। নলডাঙ্গার কুষ্চচন্গ যাহা করেন, সেলিমাবাদে কুষ্ণরামও তাহাই করিয়া 
ছিলেন। উভয়েই বৈদ্য-সন্তান, উভয়েএই প্রভুভক্তি ও মহাগ্রীণঠ1 দেশের মধ্যে তাহাদিগকে 
প্রাতঃম্মরণীপ্প করিয়া রাখিয়াছে। “বাক্লা,” ২৩৭-৪৩ পৃঃ 

* এই বংশীষের। এখনও নান্দুয়ালীতে বাদ করিতেস্েন; বংশ-ধারা এই ৫ প্ীকফদস-- 
মৃত্যু্ঘ-_শিবনাথ-শভূ ও জয়চন্দ্র; শড়ুর পুত্র কাশীনাধ নিঃসন্তান । জয়চন্ত্র-_কালীন।ণ-_ 
জনার্দন__ প্রফুল্ল কমল (জীবিত)। 


৪৭০ যশেহর-শখুল্নার ইতিহাস 


না। রাজা কিছুতেই না ছাড়িলে কৃষ্ণচন্্র শ্রীগোপাল বিগ্রহের জন্ট সামান্য 
ভূসম্পত্তি গ্রহণ করিয়াছিলেন । * 

১৭২৭ অন্দে রামদেবের মৃত্যু হইলে তৎপুত্র রঘুদেব রাঞ্ পান। তিনিও 
পিতার মত যথেষ্ট নিষ্কর ভূমি দান করেন। ১৭৩৭ অন নবাব সথজার্ীদীনের 
সময়ে রঘুদেব একটি সরকারী তলৰ অমান্ত করিয়া রাজ্যচ্যুত হন। কিন্ত 
অচিরে সরফরাজ খাঁর সময়ে তীহার রাজ্য প্রত্যর্পিত 'ইয়।1 এই সময়ে 
পশ্চিম বঙ্গে মারহাট্রাদিগের উৎপাত অর্থাৎ প্ৰর্গীর হাঙ্গামা” উপস্থিত হয়। 
নবাব আলিবর্দী থা তাহাদের গতিরোধ করিবার জন্য বদ্ধমানা ভিমুখে অগ্রমর 
হন, ভাস্কর পণ্ডিতের অধীন বী সৈম্ঘদল অগ্নি সংযোগ করিয়া দিয় বদ্ধমানে 
ভীষণ অত্যাচার আরম্ত করিলে, বদ্ধমানাধিপতি রাজ! চিত্রসেন পলায়নপূর্ব্ক 
নলডাঙ্গায় আসিয়া রাজ! রঘুদেবের আশ্রয় লন। সেই সময় তিনি তৈলকুপি 
গ্রামের একাংশে গড়কাটা অস্থায়ী বাটা নির্মাণ করিয়! কিছুকাল বাস করেন। 
বেগবতী নদীর অপর পারে এ বাড়ী, গড় ও মৃত্তিকাপ্রোথিত্ত শিবমন্দিরের চিহ্ন 
এখনও আছে। তাহারই সন্নিকটে রাজা চিত্রসেন গুপ্জানাথ শিবলিঙ্গের জন্ত 
যে সুন্দর কারুকাধ্য-থচিত মন্দির নিম্মীণ করেন, তাহা এখনও তীহার কীন্তি ও 
স্থতি সজীব রাখিয়াছে।$ চিত্রসেন পাগড়ী বদল করিয়া রঘুদেবের সহিত 
বন্ধু স্থাপন করেন। ১৭৪৮ খুষ্টাবে রঘুদেবের মৃত্যু হয়। 

* অপুজক রঘুদেবের জমিদারী তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ককঞ্চদেবের হস্তগত হয়। 
এই সময়ে পলাশীর যুদ্ধ এবং ছিয়াত্বরের মন্বস্তর ঘটে। মনবস্তরের সময়ে কৃষ্ণদেব 


*. 19109765 7২91-191011) 0 79. 
1 ৮/650917015 [60০01৮ 9. 44 
; গুপ্রনাধের মলির এক্ষণে ভগ্রদশাগ্রন্ত। মন্দিরের বাহিরের মাপ ২৮৮২৮ফুট ) 

পুর্বদিকে উহার সদর; চারধারে উহীর বারান্দা আছে, তন্মধ্যে পূর্ধবদিকের বারান্দাই খোলা, 
সেদিকে চুইটি স্তনের উপর তিনটি ধিলান। বারান্দার বিভ্তুতি ৫৬। রাজ! চিত্রসেন 
মঙ্দিয়ের সেবা ব্যবস্থার জন্ত বৃত্তি দিতেন ; মহারাজীধিরাঁজ তিলক ট।দ বৃত্তি কমাইয়! দিলেও 
মছুতীব টের সময় পর্যাস্ত উই! বহাল ছিল। ওল্লানাথ শিবের নাে গ্রামটির নাম 
₹ইয়াছে গুষ্জানগর। 


নলডাঙ্গা রাজবংশ . ৪৭১ 


তীহার প্রজঞাবর্ের যথেষ্ট সাহীষ্য করেন।  তীহার ছুই স্ত্রীর মধ্যে রাণী 
রাজরাজেশ্বরীর গর্ভে মহেন্দ্র ও রামণক্কর নামক ছুই পুত্র এবং রাণী লক্ষী প্রিয়ার 
গোবিন্দ নামক এক দত্তক পুত্র ছিল। কৃষ্ণদেব মহেন্দ্র ও রামশক্করের প্রত্যেককে 
বিষয়ের অংশ এবং গোবিন্দদেব রায়কে £ অংশ দিয়া যান। কৃষ্চদেবের 
দেওয়ান ছিলেন নিকটবর্তী পন্মাবিলা নিবাসী বুধই বিশ্বাস) ইনি জাতিতে 
মুসলমান ; লেখাপড়ায় বিশেষ সুশিক্ষিত না হইলেও বুধই বিশ্বাস বুদ্ধিমান ও 
সুদক্ষ কর্মচারী। তিনি জমিদারীর যেমন সুব্যবস্থা করেন, নিজেও বেশ 
সঙ্গতিসম্পন্ন হন। * ১৭৭৩ থৃষ্টাবে কুষ্ণদেবের মৃত্যুর পর বুধই বিশ্বাসের 
তত্বাবধানে প্রথমতঃ গোবিন্দদেব রায়ের ৬৪ অ.শ অর্থাৎ তেঘানী জমিদারী 
বাটোয়ার!্ত্রে পৃথক্‌ হইয়। যায়। অবশিষ্ট ৮১৬ অংশ ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্স্ত 
এজমালী সম্পত্তি থাকিয়া পরে বিভক্ত হয়। এই সময়ে লর্ড কর্ণওয়ালিসের 


এ পপপপীশীপানদ 


* পদ্মবিলায় এগনও বুধই বিশ্বাসের প্রকাণ্ড পাক! বাড়ী আছে' তাঁহার পুল্র সলিমুল্য। 
চৌধুরী বুধন দৌলত পাইয়া বিলাস মাত্মবিরুয় করেন। তিনি এক নীচ জাতীয় হিন্ুরমণীর 
(প্রম মুগ্ধ ইইয়া তাহাকে নিক করিয়া আনেন ; তখন উহার নান হয়, বিবি আসরফ, 
উন্নিসা। সলিমুল্যা ঝিশাইদহের নিকটবতত মুরারিদহ গ্রামে নহগঙ্গার মধ্যপর্যস্ত বিস্তুভ এক 
হন্দর অট্টালিকা নিশ্মাণ করিয়া বিবির সঙ্গে ৬পায় বাস করেন। সে বড়ী এখন ও আছে 
এবং উহার গায়ে ( সম্ভবতঃ হিন্দুরা শিল্ত্রীর উদ্যোগে ) লিখিত আছে £-- 

“ীরাম। মুরারিদহ গ্রাম ধাম, বিবি আসরফনেছ নাম,কি কহিব পুরীর বাগান ।* 
ইন্দ্রের অমরাপুরী, নবগঙ্ীর উত্তরধারি, ৭৫*০* টাকায় করিল নির্মাণ | 
এদেশে কাহার সাঁধা, নদীর নিয়া অন্ধ, জলমধো কমল সমান। 

কলিকাতার রাজচন্জর(জ, ১২২৯ সরু করি কাজ, ১২৩৬ সালে সমাপ্ত দালান ॥” 
বাড়ীটি দেখিতে হন্দর, বিচিত্র ও শক্ত এবং নদীবক্ষে ঈড়াইয়া বহুঞ্জনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, 
তাই উল্লেখযোগ)। সলিমুল্যার মৃত্যু পর, বিবি যশোহর-জেলের জনৈক হিন্দস্থানী কর্মচারী 
বিহ্বেঙগর সিংহের শিকট এই বাঁড়ী ও জোত জমি বন্ধক দিয়া ৪২ হাজার ট।ক! ধার করে এবং 
উহা শোধ করিবার পূর্বেই হাহার মৃত্যু হয়। তখন বন্দকী দম্পতি বাদে সমন্ত অন্থ।বর 
গনর্ণসেন্টের হাতে যাঁয়। বিশ্বেশ্বর সপরিবারে আসিয়' মুরারিদহের বাটাতে বান করেন ও 
প্রাণ সকজেই ক্রমে মৃতযমুপে পতিত হন । এখন কেবল তাহার অপগণ্ড পৌত্র রাজেন্ড লাল 
কনিষ্ঠ ভগিনীসহ মাতুলের হদ্বাবধানে তথায় বাস করিতেছে । স'গত্তির 1, অংশ চাপালির 
কর মহাশয় দগের হস্তগত হইয়াছে। 


৪৭২ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


প্রবর্তিত প্চিরস্থায়ী বন্দৌবস্তের” নূতন নিয়মান্ুলারে সমস্ত রাজস্ব আদায় 
না হওয়ায় বঙ্গের বু জমিদারী প্রকাশ্ত নিলামে বিক্রীত হইতে থাকে। 
গোবিন্ধদেব রায়ের তিন আনী অংশ প্রথম ১৮০* অবে' নিলাম হয় ও পরে বনু 
হাত বদলাইয়া, উহা! ১৮৪০ খুষ্টাব্ধে নড়াইলের বাবুদিগের অধিকারে আসে। 
বড় রাজা! মহেন্দ্র দেবেরও নানাবিধ খামথেয়ালী অপব্যয় ও অযত্বে তাহার 
।৮৮ গণ্তা অংশও নিলামে চড়ে, এবং তাহাও ক্রমে নড়াইলের বাবরা থরিদ 
করিয়। লন। কেবল মাত্র রামশঙ্করের 1/৮ অংশ তাহার অধিকারে থাকে 
এবং তিনিই মাত্র রাজ1 বলিয়৷ পরিচিত হন। মহেন্ত্র ও গোবিন্দদেব রায়ের 
ংশধরগণ রাঁজাহার! হইয়! রাজা উপাধিতেও বঞ্চিত হন। এখন তাহাদের 
বংশধরগণ কেবল মাত্র সামান্য দেবোত্তর ও বৃত্তি-সম্পত্তির উপর নির্ভর করিয়া 
বহু পরিবারে নির্জীবভাবে নলভাঙ্গার পুরাতন ভগ্ন গৃহাবলীতে বাস করিতেছেন। 
আর ত্ঠাহাদিগের পৈতৃক মামুদ্রশাহী পরগণার |/১২ গণ্ডা অংশ এক্ষণে নড়াইলের 
বাবুদিগের অধিকৃত। উক্ত বাবুদের সম্পত্তির মধ্যে উহাই সর্বপ্রধান। বর্তমান 
নলডাঙ্গার রাজ। বাহাছুর রামশঙ্করের বংশধর । 

রাজা রামশঙ্করের জীবদ্দশায় তৎপুক্র মোহনটাদের মৃত্যু হয় (১৮১১)। 
তাহার অল্পবয়স্ক! বিধবা পত্রী রাণী তারামণির একটি শিশু পুত্র থাকে, তাহার 
নাম শশিতৃষণ। ১৮১২ অবে রামশস্করের মৃত্যু হইলে, তৎপত্বী রাণী রাধামণি 
সতী-ধন্্ম পালন করিয়! শ্বামীর চিতায় তন্বত্যাগ করেন। তখন দশ মাসের 
শিশু শশিভৃষণ রাজ্যের অধিকারী হন এবং সম্পত্তি কোর্ট-অব-ওয়ার্ডসের হাতে 
যায়। ১৮৩* অবে শশিতৃষণ প্রাপ্তবয়স্ক হইয়া জমিদারী গ্রহণপূর্বক সুন্দর ও 
স্ুনিপুণ ভাবে প্রজা পালন করেন এবং অল্পদিন মধ্যে এক নাবালক দত্তকপুত্র 
রাখিয়া অকালে কালগ্রাসে পতিত হন (১৮৩৪)। পুনরায় জমিদারী 
কোর্ট-অব-ওয়ার্ডসে যায়। ১৮৫৩ অবে উক্ত দত্তকপুত্র রাজা ইন্দৃভৃষণ স্বহস্তে 
জমিদারী পরিচালনা আরম্ভ করেন এবং কতকগুলি সংকাধ্যে দান করিয়া 
গবর্ণমেষ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। রামশঙ্করের সময় হইতে এই বংশের 
রাজোপাধি এক প্রকার লোপ পাইয়াছিল। : ইন্দুভৃষণ বহু কষ্টে মুর্শিদাবাদ 
রাজ্জ-দপ্তর হইতে চত্তীচরণের রাজ-সনন্দের প্রতিলিপি আনিয়া, উহা প্রদর্শপূর্বক 
ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের নিকট হুইতে নূতন খেলাত ও সনন্দ পান। তিনি 





গুঞ্জানগরের মন্দির, নলডাঙ্গা! [ ৪৭৩ পৃঃ 
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নলডাঙ! রাজবংশ | ৪৭৩ 


১৮৭* অন্দে অল্প বয়সে অিবেশীতে গঙ্গালাভ করিলে, হর দ্বাদশ বৎসর বয়স্ক 
দত্তক পুত্র প্রমথভূষণ সম্পত্তির অধিকারী হন, কিন্তু জমিদারী পুনরায় কোর্ট-অব- 
ওয়ার্ডসে যায়। ১৮৭৯ অবে রাজা প্রমথভূষণ দেবরায় প্রাপ্তবয়স্ক হইয়া সম্পত্তি 
হস্তে লন এবং তদবধি ৪* বংসবরেরও অধিক কাল কৃতিত্বের সহিত উহার 
রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া সর্বত্র সুনাম অর্জন করিয়াছেন। গবর্ণমেপ্ট হইতে তিনি 
“রাজা বাহাদুর” উপাধি ও খেলাত পাইয়া (১৯১৩) সম্মানিত হইয়াছেন। 
প্রমথভূষণই যশোহর-খুল্নার মধো একমাত্র সনন্দধারী রাজা । 

রাজা শশিতৃষণের সময় নলডাল্লার সম্পত্তি বদ্ধিত হয়); তিনি সাচানি, 
কনোজপুর, প্রতাপপুর ও কুশবাড়িয়ার অদ্ধাংশ খরিদ করেন। তৎপুত্র 
ইন্দুভূষণের সময় খামরাইল তালুক অর্জিত হয়। রাজ! প্রমথভূষণ নীলকুঠীর 
অধ্যক্ষ সেল্বী (1. 5০1 ) সাহেবের আমলের নহাটা কুঠি ও সম্পত্তি খরিদ 
করেন * রাজা ইন্দুভূষণের নানালক্‌ অবস্থায় তাহার পিতাঁমহী রাণী তারামণি, 
দেবী রাঁজবাটা নলডাঙ্গা হইতে জগন্নাথপুর গ্রামে স্থানাস্তরিত করেন এবং তিনিই 
গুঞ্জানাথ শিবের নামে জগন্নাথপুরের নাম গুঞ্জানগর রাখেন। রাজা ইন্দভূষণের | 
সময় বহু অট্রালিক| নির্মিত ও জলাশয় খনিত হয়। সিপাহা-বিদ্রোহবের সময় 
তিনি ইংরাজ গবর্ণমেণ্টকে কতকগুলি হস্তী দিয়া সাহায্য করেন। রাজা 
ইন্দুভূষণ সঙ্গীতাদি কলা বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তৎপুক্র র্জী প্রমথ 
ভূষণ সুবক্তা, কৃতবিগ্ঘ, শিল্পকুশল ও কন্মদক্ষ নূপতি। তিনি বহু দেশ ভ্রমণ 
করিয়াছেন, দেশের ও দশের কথ! জানেন, দেশীয় শিল্পের সমাদর করেন এবং 
সর্বদা নিজ বাটাতে কল কারখানা লইয়াই ব্যস্ত থাকেন। তিনি একটি উচ্চ 
ইংরাজী স্কুল, চতুষ্পাঠী ও দাতবা চিকিৎসালয়ের বায় ভার বহন করেন; তিনি 
পিতার নামে যশোহর স্কুলে “ইন্দুভূষণ” বৃত্তি এবং মাতার নামে দর্শন শাস্ত্রে 
চষ্চার জন্য “মধুমতী* বৃত্তি এতিষ্ঠা করিয়াছেন। তাহার দুইটি মাত্র পুত্র-_ 
কুমার পল্লগভূষণ ও কুমার মৃগাঙ্কভৃধণ, উতয়েই প্রাপ্তবয়স্ক এবং কৃতবিদ্য। 


শি 








* সেল্বী দাহেবের সম্পত্তি অন্ত সাহেব কোম্পানির নিকট বিক্ীত হয়। রাজ 

প্রমথ ভূষণ ১৮৯২, ২৯ জুন তারিখে উক্ত সম্পত্তি ৪. 4. [00ঘলা। 95711157) 1890 978 

1৩77 1079য73$ & ০০ এর নিকট হইতে ১,৬০,***, ট/কায় খোন কোবালার ধরিদ করেন। 
ও | 


৪৭৪ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


নলডঙ্গ। রাজ্যের এক্ষণে ছুইটি প্রধান বিভাগ--সদর জমিদারী ও নহাটা 
সম্পত্তি । উভয় সম্পত্তির সেম্‌ সমেত হস্তবুদ মোট আদায় ৩,০*১৩১ টাকা। 
তন্মধ্যে রাজস্বাদি বাবদ দেয় ১,৬২,০৩৭ টাক; সুতরাং আনুমানিক বাৎসরিক 
লভা ১,৩৮*৯৪ টাকা । উভয় সম্পত্তির জন্য দেয় রাজন্বাদির পৃথক পৃথক্‌ 
হিসাব দিতেছি £_-€১) সর্দর জমিদারী, গবর্ণমেন্ট রাজস্ব ৫,৩৯৯ টাকা, এ 
সেম্‌ ১৪,৭৮৮ টাকা; অন্ত মালেকের খাজনা ৩৬,৭৪৩ টাকা, এ সেস্‌ ২,৩৩৮ 
টাকা। মোট দেয় ১,০৪,২৬৮ টাঁকা। (২) নহাট। সম্প্ভি__ গবর্ণমেণ্টের 
রাজস্ব ৩১২ টাক এ সেদ্‌ ২০৬ টাক; অন্য মালেকের খাজনা ৫২,২৩৩ টাকা, 
পঁ সেস্‌ ৫,০১৮ টাঁকা, মোট ৫৭,৭৬৯ টাকা। উভয় সমষ্টি ১,৬২,০৩৭ টাকা। 

আজকাল সামান্ত জমিদার ব। তালুকদার পর্যন্ত দেশ ছাড়িয়া সহরে বাস 
করেন। প্রজারা বংসরের মধ্যে কখনও ভূম্বামীকে দেখিতে পায় কিনা সন্দেহ। 
রাজ। প্রমথভূষণ সে প্ররুতির বাক্তি নহেন। , তিনি বার মাস দেশে থাকিয়া 
প্রজার মঙ্গল বিধানের জন্য সচেষ্ট থাকেন। ম্যালেরিয়া-জর্জরিত যশোহরকে 
তিনি ঘ্বণার চক্ষে দেখেন না। পরস্ত নিজের দেশকে স্নেহের কোলে টানিয়া 
লইয়া, তিনি প্রকৃত স্বদেশ-ভক্তের আদর্শ দেখাইয়াছেন। সে আদর্শ বোধ হয় 
বঙ্গের সকল ভূম্যধিকারীরই অন্বকরণীয়। এজন্য রাজা বাহাদুর গবর্ণমেণ্টের 
নিকটও উচ্চ প্রশংসা লাভ করিয়াছেন। * 

আখগুল বিষুপাসের তপোবলে নলডাঙ্গ। জমিদারীর তিত্তি-পত্তন হইলেও 
সন্ন)াসী ব্রহ্মা্ডগিরির কৃপাবলেই এ বংশের রাঁজ-শ্রী-লাভ ঘটিয়াছিল। তিনিই 





“১৯১৩ থৃষ্টা্ধের ১ল! জানুয়ারী তারিধে রাজা প্রমথভূষণকে “রাজা বাহাছুর” উপাধির 


নন্দ প্রদ।নকালে বঙ্গেশ্বর লর্ড কারম।ইকেল যে প্রশংসাবাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তাঁহার 
কতকাংশ উদ্ধত করিতেছি; 
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রাজ। বাহাছুর প্রমথভূষণ দেব রায় 
নলডাঙ্গা | ৪৭৪ পৃ 


্লীসতীশ্চন্্র মিত্র প্রণীত যশোহর খুলনার ইতিহাসের জন্য 


13191552151) £02- ৬৮015, 


্রঙ্মাগুগিরি 8৪৭৫ 


নলডা্গার ইষ্টদেবত| ৮/সিন্বেশ্বরী দেবীর প্রতিষ্ঠা করেন; এখনও নলডাঙ্গা 
সর্বত্র বহু প্রসঙ্গে তাহারই নাম কীন্তিত হয়। সুতরাং তাহার সম্বন্ধে যাহা 
কিছু জানা যায়, তাহা না! বলা হইলে এ বংশের ইতিহাস শেষ হয় না । আমরা 
দেখিয়াছি, তিনি বনুবার নলডাঙ্গায় আবভূ্তি হইয়াছেন, কিন্তু কোথ৷ হইতে 
আসিয়াছেন, তাহা বলা হয় নাই। এইবার তাহা বলিব। সন্যাসী ত্রদ্মাও 
ব!ত্রঙ্গানন্দ গিরি নবগঙ্গা তীরে আঠারখাদার অন্তর্গত কালিকাপুর আশ্রমে 
অবস্থান করিতেন। কখন্‌ সেখানে আসেন, অগ্রে নলডাঙ্গায় আসিয়৷ পরে 
সেথানে যান কিনা, এ সব প্রশ্নের কোন সমাধান করা যাস্ঠুনা। বর্তমান 
মহকুম। মাগুরার অপর পারে প্রায় দেড় মাইল দুরে কালিকাপুর, উহ! সাধারণত: 
কালিকাতলার শ্মশান বলিয়া পরিচিত। কথিত আছে, অতি প্রাচীনকাল 
হইতে এই শ্মশানে একটি মঠ এবং ৬ সিদ্ধেশ্বরী মাতার যন্রাঙ্িত শিলাখণ্ড ও 
কানামুস্ি প্রতিষ্ঠিত ছিল। এক সময়ে রঙ্গমাচারধ্য নামে চট্টগ্রাম প্রদেশের এক 
সন্ন্যাসী তথায় মঠ-ম্বামী ছিলেন। বহুকাল পরে বখন ব্রহ্গাগুগিরি নলডাঙ্গা 
অধীশ্বর শ্রীমস্ত রায় বা রণবীর খাঁকে দীক্ষিত করেন, সেই সময়ে তিনি এই 
কালিকাপুর মঠে বাস করেন। তখন পূর্ববর্তী মঠ-মান্নর হীনাবস্থায় 
পড়িয়াছিল। গুরুর আদেশে রণবীর কালিকাপুরে 1সধেশ্বরা দেবীর প্রকাণ্ড 
ন্ির ও সাধুদিগের ব'সোপযোগী আশ্রম নিম্মাণ করিয় দেন এবং ২৫০ বিঘা 
নিঙ্কর ভৃ-সম্পন্তি দেবোত্তর স্বরূপ দান করেন। রঙ্গাগুগিবি বহুকাল জীবিত 
ছিলেন। রাজা চণ্তীচরণ, ইন্দ্রনারায়ণ ও ন্ুরনারায়ণ সকলেই তাহার শিষ্য । 
তাহার আদেশে ইন্দ্রনারায়ণের সময় নলডাঙ্গাতে কালিকাপুরের অনুকরণে 
৬নন্ষেতবী দেবার মন্দির নির্মিত ও স্বরনারায়ণের সময় উহার পুজার ব্যবস্থা 
হয়, সে কথা পূর্বে বলিয়াছি। 

্রহ্মাগুগিরির অন্তর্ধানের পর কালিকাপুর মঠের দিকে পরবন্তী রাজাদিগের 
সবদৃষ্টি আকৃষ্ট হয় নাই। মঠম্বামীদিগের নিযুক্ত গোমস্তাদিগের অযত্ব ও 
্বার্থপরতার জন্য যেন ক্রমে উহার পৃজাির অব্যবস্থা এবং মঠের দুরবস্থা হইতে 
থাকে। শিলাথগডখানি অপহৃত হয়, মন্দিরাদি ভগ্ন ৫ ভূমিসাৎ হয়, পৃজার 
খটটি পর্যন্ত স্থানান্তরে নীত হইয়া কোন প্রকারে বাতি-রক্ষা হইতে থাকে । 
মঠের স্থানটি পর্যন্ত নিজের সম্পত্তিতুক্ত করিয়৷ কত জনে লাভবান হইবার চেষ্টা 


৪৭৬ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


করেন, কিন্তু দৈবপ্রতিবন্ধকতায় উহ সফল হয় নাই | সকলেই কালগ্রস্ত ব! 
নির্বংশ হইয়া! গিয়াছেন। এ জন্ত স্থানটি ভীষণ জ্গলাকীর্ণ হইয়! পড়ে । 
প্রায় ছুই শত বর্ষ পরে, আজ .সাত আট বৎসর হইল অমলানন্দ নামক 

একজন ব্রাহ্মণ সাধু * সন্ন্যাস দীক্ষ। লইবার পর স্বপ্নাদেশ অনুসারে এই স্থানে 
'আসিয়! পুনরায় মঠ প্রতিষ্ঠ। করিয়াছেন। মায়ের কৃপাকটাক্ষপাতে আবার 
কালিকাপুর জাগিয়াছে। অমলানন্দ কালিকাপুর মঠের প্রাচীন মন্দিরের 
ভরনন্তূপের উপর নুতন পাকা মন্দির নির্মাণ করিয়! তন্মধো এক অপূর্ব্ব মৃগী 
ক।লিকা গ্রতিম| স্থাপন করিয়াছেন। ছুইটি শব-শিশত স্কন্ধে করিয়া নীলবরণী 
ঠামা শিব-বক্ষে নৃত্য করিতেছেন, 1 তীহার ভীষণা মুস্তির অগ্তরাল হইতে দিব্য 
করুণ দৃষ্টি বিচ্ছুরিত হইয়! পড়িতেছে। আমার যশোহর-খুল্নার মধ্যে এই 
ভাবের এমন মুর্তি আর নাই। মু্তির উপর প্রাচীরে উৎকীর্ণ আছে £-- 

“কৃষ্ণ ব্লভদ্রেণ গোপৈঃ কংস-জিঘাংসুভিঃ 

সক্কেতকং কৃতং তত্র মন্ত্রনিশ্চয়কারকম্‌। 

তদা সঙ্কেতকৈঃ স| চ সিদ্ধেশ্বরী প্রতিষ্ঠিত 

সিদ্ধিপ্রদা ভোগপা,চ তেন সিদ্ধেশ্বরী স্মৃতা ॥৮ 


সপ পালা 








* অমলাননের পূর্ব নাম নৃত্য গোপাল মুখোপাধ্যান্র। তিনি সেই নামেই পরিচিত 
এব আঠারখাদায়ই তাহ।র নিবাস ছিল। খড়দহ মেলের যোগেশ্বর পঙ্ডিতের সন্তান গোবিন্দ 
চন্দ ক্গীরগ্রাম হইতে আসির! আঠারধাদার চক্রবর্তী বংশে বিবাহ করিয়া তথায় বাদ করেন। 
_ এই চক্রবর্তী বংশে মনোহর চক্রবর্তী নামক একজন বিখ্যাত পালোয়ান ছিলেন। গোঁবিন্দের 
পুজ মধুন্থদন, তৎপুত্র পার্ববতীচরণ, তৎপুক্র গ্রোপালানন্দ ও নৃশ্যগোপাল। গোপাগানন্দ 
সন্ন্যাসী; বৃতাগোপাল নিজ মাতুল বিমলানন্দ সরম্বতীর নিকট মন্্যাস দীক্ষা লন এবং পরে 
সেই গুরুরই আদেশে দারপরিগ্রহ করেন। নৃতাগোপাল ৬শীতলা দেবীর ভক্ত সাধক 1 তিনি 
বসম্তরোগের অতি সুন্দর চিকিৎসা করেন; তজ্জগ্ত তিনি মাগুরা অঞ্চলে সর্বত্র বিখ্যাত । 

+ কালিক। দেবীর ধ্যানে “কর্ণাবতংসতানীতশবধুগ্মভয়্ানকাম্‌”' অংশে শব স্থলে শর 
এই পাঠাত্তর আছে। সেজন্ক শবধুগল কর্ণতূষসরূপে মূর্িতে দেওয়া হয় না। ধ্যানাত্তরে কিন্ত 
স্পইতঃ 'বগভান্বকিশোরাত্তযাং কৃতকর্ণাকতংসিনীম্‌ অর্থাৎ মাত। ছুইটি স্ব শিশুদ্বারা কণ 
ভূষণ করিয়াছেন, এইরূপ আছে। এখানে সেই ধ্যানের মুন্তি হুন্দর..প্রকটিত হুইয়াছে। 
বৃহৎ তন্্রসার, ২৩৯ পৃঃ | | 


 ঠাচড়া-রাজবংশ ৪৭৭ 


সাধুজী বলেন অতি পু্বকালে প্রাচীন মন্দিরে এই গ্লোকটি ইঞ্টক-ফলকে 
লেখ! ছিল। সে কথার মূল কি, জানি না।» যাহাই হউক, সিদ্ধেশ্বরী মাতা 
পুজা-প্রণালী দেখিয়। বড় আনন্দ লাভ করিয়াছিলাম। কালিকাপুরের 
মহাশ্মপানে আবার আশ্রম খুলিয়াছে ; সাধু সঙ্্যাসী বা অভ্যাগ্নতের আশ্রয়ের 
জন্য আবার সে আশ্রম উন্মুক্ত হইয়াছে । শুনিয়াছি, আধুনিক সেটেল্মেণ্টের 
নির্ধারণে এই মঠের নিষ্ধরের কতর্কাংশের উদ্ধার হইয়াছে, কিন্তু উহার কত 
ংশ মায়ের ভোগে লাঁগিবে, তাহা জানি ন!। সেনিষ্কর নলডাঙ্গা রাজবংশের 
একটি চিরস্থায়ী কীর্তি! সে দিকে রাজ বাহাছুরের দৃষ্টি আক হইবে কি? 


০ 


প্তল্রিংস্ণ পক্সিচ্ছেদ-চ্জাচ্ুড়1 আ্াজবংস্ণ 


টাচ্ড়ার রাজ-বংশীয্বের! বাংন্ত গোত্রীয় “সিংহ” উপাধিধারী উত্তর রাটীয় 
কুলীন কারস্থ। তাহার! মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত জেমো-কান্দী হইতে 
এতদঞ্চলে আসেন । তাহাদের গুর্ব ইতিহাস গৌরবময়। সংক্ষেপে সেই 
কথা অগ্রে বলিয়া লইব। উত্তর রাটীয় কায়স্থদিগের কুল-কারিকা হইতে জানা 
যায়, খুষ্টীয় নবম শতাব্দীর শেষভাগে বাৎস্ত গোত্রীয় অনাদিবর সিংহ অযোধ্যা 
হইতে আসিয়া উত্তর রাট়ের অন্তর্গত সিহেশ্বর গ্রামে বান করেন। * মোগল 
আমলে এই স্থান সরিফাবাদ সরকারের অন্তভূক্তি ফতেসিংহ পরগণা! বলিয়৷ 
উল্লিখিত।1 অনাদিবর অশেষ গুণান্বিত বলিয়া প্রশংসিত হইয়াছেন। ! 
অনাদিবর হইতে নবম পুরুষ ব্যাস সিংহ বল্লাল সেনের সহিত আহার-ব্যবহছারে 
অস্বীকৃত হওয়ায় করাতের দ্বারা দ্বিখণ্ডিত হন। এঞজন্ তাহার নাম “করাতিয়া” 


* মুশ্িদাব(দের ইতিহাস ( নিখিল নাথ) ১৫১ পৃঃ 
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£ “রাণ। তৃপাল পুত্রশ্চ রাঁণা গোপাল সংজ্ঞকঃ। তন্তাস্বজোইন।দিবরমিংহ থ্াতো| 
মহাবলী ॥ ধার্শিকঃ ঘৃতাবাদী চ জিতেন্ত্রিঃ়: সদাশয়; : মহাধনুর্ধরে। বীরঃ কুলশ্রেষ্ঠঃ কুলাধিপঃ ॥ 
রাজকার্ধ।পরিজ্ঞতা সর্ববকারধ্যবিশারদঃ | পঞ্চাননের কুল-কারিকা। বঙ্গের জাতীয় 
ইতিহাস, রাজন্তকাও, ১২৭প 2 





৪৭৮ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


ব্যাস। তৎপুত্র বনমালী সিংহ বন কাটিয়া কান্দীতে বুস্নতি করেন। বনমালীর 
পৌন্র বিনায়ক এঁ প্রদেশের রাজ! হইয়াছিলেন। পরে রাজা! বিনায়কের বংশীয় 
ছয় জন এবং ঘোষ বংশীয় ছয় জন, এই বার জন মাত্র উত্তর রাটীয় সমাজে মুখ্য 
কুলান বলিয়া গণ্য হন। ক্রমে এই সব কুলীনগণ কান্দী, জেমো, পাঁচথুপী 
প্রভৃতি নান স্থানে বিস্তৃত হইয়া! পড়েন এবং এই সকল স্থান উত্তর রাটীয় 
কায়স্থ সমাজের শীর্ষস্থান হয়। যোঁড়শ শতাব্দীর শেষভাগে জিঝোতিয় ব্রাহ্মণ 
বংশীয় সবিতা রায় মানসিংহের সাহায্য জন্য পুক্রপোত্রসহ বঙ্গে আসেন এবং 
কিছুদিন পরে এই ফতেমিংহ পরগণার রাজা হন। সবিতা রায় যে সকল 
হিন্দু মুসলমান জমিদারকে পরাজিত করিয়। এ পরগণা দখল করেন, তন্মধ্যে 
একজন কায়স্থ রাজার উল্লেখ আছে; * [তিনি সিংহ-বংশীয় কেহ হইতে পারেন। 
যাহা হউক, জেমেো ও কান্দীতে সিংহবংশীয়দিগের প্রধান স্থান ছিল। 
পাইকপাড়ার রাজগণ কান্দীর সিংহবংশীয় এবং চাচড়ার রাজারা জেমোর 
সিংহবংশীয় । 

ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে মাধো বা মাধব সিংহ জেমোতে বাস 
করিতেন। কথিত আছে, কয়েক বিবাহে তীহার ২৭ পুত্র হয়, তন্মধ্যে 
রাঘবরাম সিংহ একজন । রাঘবরামের ছুই পুক্র-জ্যেষ্ট যজ্ঞেশ্বর ও কনিষ্ঠ 
ভবেশ্বর। সম্ভবতঃ যজ্ঞেশ্বরের পূর্ব নাম রত্বেশ্বর। তিনি একদা কিরূপে 
প্রতাপাদিত্যের যজ্ঞ রক্ষা করিয়া হজ্জেশ্বর উপাধি পান, ভাহা৷ আমরা পূর্বে 
বলিয়াছি (২৩৯ পৃঃ )। সবিতা রায়ের ফতেসিংহ দখল করিয়া বাদশাহী 
ননন্দ পাইবার বু পূর্বে উভয় ভ্রাতাপ় চাকরীর অনুসন্ধানে বাহির হন। 
যজ্ঞেশ্বর বিক্রমাদিতর রাজসরকারে আমীন দগুরে মুনুরীগিরি কার্ধ্যারস্ত 
করেন; পরে প্রতাপাদিত্যের সুনজরে পড়িয়৷ তাহার চাকরীর উন্নতি হয়। 
তিনি শেষ পর্যন্ত প্রতাপের বিশ্বস্ত কর্মচারী ছিলেন। টোডরমল্লের পর খন 
খা আজম বঙ্গের, স্ুবাদার হইয়া আসেন (১৫৮২ ), তখন ভ ন ভবেসবর রায় বঙ্গীয় 


৯. পকাস্থাবনিপালঃ শুরসয়িদান্‌ যুদ্ধে তথা হড়ডিপান্‌। 

ফতোনিংহহুখক্ষিভারধিকৃতে। জীতোহি জিন্বেব তান” পুগ্ুরীক-কুলবাত্তিপঞ্টিকা। 
সাহিতারথী »রামেন্্দার ভ্রিবেদী এম, এ মহোদয় জক্মলাতে এই জিঝোতিয় ত্রাঙ্গণকৃল ইত 
করিক্াছিলেন। 


টাঁড়া'রাজবংশ ৪৭৯ 


দেন।-বিভাগে কার্ধা করিতন। * খাঁ আজমের সহিত প্রতাপাদিত্যের প্রথম 
ঘর্ষ হয় বলিয়৷ কথিত আছে; কেন হয়) তাহা জান! যায়না । এ সমগ্গে 
সম্ভবতঃ বদিরহাটের কাছে সংগ্রামপুরে এক যুদ্ধ হয়; সে যুদ্ধে ভবেশবর সিংহ 
বিশেষ বীরত্ব দেখাইয়] খ! আজমের মনস্তষ্টি করিয়াছিলেন। খাঁ আজম সে 
যুদ্ধে নিহত হন -ঘটককারিকার এ উক্তি মিথ্যা । তিনি যুদ্ধের পর প্রতাপের 
সঙ্গে সন্ধি করেন এবং পরে বহু বর্ষ বাঁচিয়া ছিলেন। তবে বঙ্গের জল বাঘু 
সহা করিতে ন। পারিয়।, তিনি বৎসরাধিক কালের মধ্য এ দেশ ত্যাগ করেন । 
প্রতাপাদিতা যে ক্রমে শক্তিশালী হইয়া রাজ্যবিস্তার করিবেন, এবং সর্বাগ্রে 
উত্তরদিকেই তাহার দৃষ্টি পড়িতে পারে, ইহা তিনি আশঙ্কা করিয়াছিলেন। 
এ নিমিত্ত তিনি গ্রতাপের গতিবিধি লক্ষা করিবার জঙ্্য, যশোর-রাজোর 
সামান্তে কেশবপুরের উত্তরধারে ভবেশ্বর সিংহকে কিল্লাদার নিযুক্ত 
করিয়া বলাইলেন এবং ব্যয় নির্বান্ার্থ তাহাকে উহভারই পার্শবর্তী সৈদপুর, 
মাদপুর, মুড়াগাছ। ও মর্িকপুব এই চারিটি পরগণার জমিদারী জায়গীর 
স্বরূপ দিয়া বাদশাহের নিকট হইতে পরে উহার সনন্দ আনিয়া 
১৫৮৪) ইহাই চাচড়া জমিদারারও ভিত্তি; তখন হইতে তবেশ্বরের 
“মজুমদার” উপাধি হয়। এ সময়ে ভবেশ্বর যেখানে আসিয়া ছাউনী 
করিলেন, তাহার নাম হইল--ভবহাটি এবং যেখানে তিনি প্রথম বাঁস করিলেন, 
তাহার নাম হইল__মুলগ্রাম। এই স্থান সৈদপুর পরগণার অন্তর্গত এখানে 
তাহার গড় কাট বাড়ীর চিহ্ন এখনও বিলুগ হয় না| ঢারি বৎসর পরে এইস্থানে 
ভবেশ্বরের মৃত্যু হয়। 
ভবেশ্বরের ছুই পুল্র-_মহতাব রাম বা মুকুট এবং বিনোদ সিংহ। মহতাঁব 

সাধারণতঃ মুকুটের অপত্রংশে মটুক বলিয়া পরিচিত। পিতার মৃত্যুর পর 


পাপ পাপন এস পিপি ০ পপ 
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« টাচড়। সংক্রান্ত প্রাচীন কাগজ পত্রে দেখ' যায়, ভনবেশবর মজুমদার ৯৭৫ সাল হইতে 
*৯৫ সাল পরাস্ত (১৫৬৭-১৫৮৮ খ্‌ঃ)২১ বৎসর জমিদারী করিয়াছিলেন । তাহা হইলে 
ধরিয়া লইতে হর যে পাঠান আমল হইছে তিনি থানাদারী ক।ধয করিতেন এবং মোগল আমলে 
পুরাতন কম্মচারীকে পরিং]াগ কর! হয় নাই। এ কথার অন্য কোন প্রমাপ নাই। তবেতিনি 
থে অযোধ্! হইতে থা আজমের দঙ্গী হইয়া এদেশে জাদেন লাই, তাহা মত্য। ঠাহার পূর্ব 
পুরুষের! বহু শতান্বী ধরিয়া এদেশে বাস করিয়াছেন এবং তিনিও হয়তঃ থ' আজমের 
আগমনের পুব্ধে যোগলদিগের কর্মচারী হইয়াছিলেন। 


8৮০ বশোঁহর-খুল্নার ইতিহাস 


মহতাবই কিল্লাদার হন। স্ৃতরাং মজুমদার উপাধি ও জীয়গীর তাঁহারই দখলে 
থাকে। বিনোদ জমিদারী পান না । তাহার বংশধরগণ নিকটবর্তী দেবিদাসপুরে 
ও তথ]! হুইতে সখ পুকুরিয়ার ধারে খড়িঞচা প্রস্থৃতি স্থানে বাস করেন। 

প্রতাপাদিত্যের সহিত মোগল-সংঘর্ষ ক্রমে ঘনীভূত হইবার উপক্রম হইলে 
মহতাঁবরাম মুলগ্রাম ত্যাগ করিয়া ৮ মাইল উত্তরে খেদাপাঁড়া নামক স্থানে 
আসিয়া এক বিস্তীর্ণ বাওড়ের সন্নিকটে গড়-বেষ্টিত প্রকাণ্ড বাটা নির্মাণ করিয়া 
বাস করেন। এখনও সেখানে রাজ বাড়ীর ভগ্নাবশেষ বিগ্কমান। মহতাঁৰ রাম 
সেই খাঁনেই ছিলেন। তিনি উভয় পক্ষ ঠিক রাঁধিয়৷ চলিতেন; মোগলের 
জীয়গীরদীর হইলেও প্রতাপের সহিত তাহার সম্প্রীতি ছিল এবং সম্প্রীতির মুল 
তাহার জোষ্ঠতাত যজ্ঞেশ্বর । যক্তেম্বর এই স্থানেই প্রথমে শ্টামরায় বিগ্রহ 
আনিয়া প্রতিষ্ঠা করেন । এই বিগ্রহের সেবার জন্ত প্রতাপ যে বিস্তীর্ণ দেবোত্তর 
সম্পত্তি দিয়াছিলেন, তাহা পূর্ব উল্লিখিত হইয়াছে ( ২৩৯পৃঃ )। 

মানসিংহ যখন সসৈন্তে প্রতাপের বিরুদ্ধে আসেন, তখন মহতাবরাম তাহার 
অধিকাংশ সৈন্য লইয়া গিয়া তাহার সাহায্য করেন। মোঁগলের কর্মচারী হিসাবে 
ইহা ত্বাহার কর্তৃবা ছিল; ভবানন্দের মত তাহার স্কন্ধে বিশ্বাসঘা*কতার দোষ 
চাঁপাইবার কিছুমাত্র কারণ নাই। প্রতাঁপের সহিত সন্ধি করিয়া যখন মানসিংহ 
প্রত্যাগমন করেন, সম্ভবতঃ তখনই মহতাব রাঁজোপাধি পান বংশ-পরম্পরায় 
যেমন ক্রমে ক্রমে যশোর-রাজোর অধিকাংশ পরগণ! মহতাবের বংশধরদিগের 
করায়ত্ব হইয়! পড়িতেছিল এবং নুরনগর রাজবংশের পতন হ্ইয়া গেল, তখনই 
তীহার৷ “ষশোহরের রাজা” বলিয়া কীর্তিত হইলেন। গ্রতাপের পতনের পর ১৬১০ 
খৃষ্টাব্দে যখন ইনায়েৎ খা যশোহর রাজোর প্রথম ফৌজদার নিযুক্ত হইলেন, তখন 
মহতাব রামের কিল্লাদার পদ আর রহিল না এবং তাহার নিষ্কর জায়গীরও বন্ধ 
হইল। তথন ইসলাম খা! মহতাবের জায়গীর প্ররুতভাবে জমিদারীতে পরিণত 
করিয়া দিয়। তাহার রাজস্ব নির্ধীরিত করিয়া দিলেন । ৭ বৎসর এইভাবে রাজস্ব 
সরবরাহ করিয়! রাজত্ব করার পর মহতাব রায়ের মৃত্য হয় (১৬১৯)। * তিনি 
পৈতৃক ৪ পরগণার জমিদার ছিলেন। - 
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টাচ্ড়! রাজবংশ ৪৮১ 


সহতাব রায়ের কন্দর্প, গোপীনাথ, মধুক্থদন, শ্রীরাম ও রাহ্গারাম এই পাঁচ 
পুক্সের উল্লেখ আছে। তন্মধ্যে কনর্প জ্যেষ্ঠ এবং তিনিই রাজ্যাধিকারী হন। 
অন্ত পুত্রগণের সন্তান ছিল কিনা জানা যায় না। কন্দর্প রায় ১০২৭ হইতে 
১৪৬৫ সাল পর্য্স্ত ( ১৬১৯-১৬৫৮ ) ৩৯ বৎসর রাজত্ব করেন। * তিনি 
পৈতৃক আমলের চারি পরগণা ব্যতীত আর পীঁচটা পরগণা নূতন লাভ করেন 7 
দাতিয়৷ ও ইসলামাবাদ ( ১৬৪৩), খলিসাখালি ( ১৬৪৭ ), বাগমারা ও সাহাজাত 
পুর। সুতরাং তাহার মোট জমিদারী ৯ পরগণ! | কনদর্গ রায় বাঙ্গালার 
নুবাধার শাহ সুজার দহিত সাক্ষাৎ ও উপহার প্রদান করিয়া বদ্ধিত সম্পত্তির 
সনন্দ গ্রহণ করেন। সেই সময় হইতে নিয়ম হইয়াছিল যে, প্রত্যেক ক্ষুত্ 
জমিদারকে পৃথকভাবে রাজস্ব প্রেরণ করিতে হইবে না; এ সকল জমিদারী 
নিকটবর্তী একজন প্রবল জমিদারের সামিল করিয়া দেওয়! হইত, রাজস্ব তাহার 
হস্তে দ্রিতে হইত এবং তিনি এ রাজস্ব নবাব সরকারে দিতেন । অনেক সময় 
ক্ষুদ্র জমিদারদিগের রাজস্ব বাকী পড়িলে, তিনি বাকী টাকার জন্য জমিদারী 
কোবলা করিয়! লইয়! নিজেই রাঞ্জস্বের সরবরাহ করিতেন এইভাবে অনেক 
জমিদারী প্রবল জমিদারের হাতে আসিত। কন্প্পের পাচ পরগণাও এইভাবে 
অর্জিত হয়। 1 

রাজ! কন্দর্পরায় খেদাপাড়! হইতে উঠিয়া আসিয়া! ইমাদপুর পরগণার অন্তর্গত 
 চীচড়া গ্রামে বসতি করেন। স্ুতর1ং চাচড়া রাজধানীর তিনিই স্থাপয়িতা। 
কখিত আছে, তিনি স্বপ্লাদেশে এইস্থানে আসিয়া একটি প্রাচীন ৬কালীতলার 

* ওয়েষ্টল্যা্ড সাহেব কদদর্পেয় রাজত্ব ১৬৪৯ খু পধ্যস্ত ধরিগ্াছেন, সম্ভবতঃ তিমি 
বাঙ্গাল! ১*৬৫ সালকে ব্রমক্রমে ১০৫৬ ধরিয়! লইয়্াছিলেন। বহু প্রাচীন কাগজে কন রায়ের 
রাজত্ব ৩৯ বৎসর বলিয়া! লিখিত আছে। 

+ প্রাচীন কাগজ পত্রে পরগণ। ধাতিক্গার ইতিবৃত্ত ঠিক এইরূপ লিখিত আছে $-. 
*মাষেক জমিদার আরজান উল্যা চৌধুরী ( নগরঘাট )1/* আনা অংশ, পরুষরাম সিজে /* ও 
রুল্সিনি কান্ত মিত্র %* আনা ফেল আনা এই ৩ জনের ছিল, কন্দ্প রায়ের সামিল ছিল পরে 
অনেক কর বাকি পড়িলে মরবরাহ্‌ করিতে ন1 পারিলে বাকিতে কবল! লিখিয়া দিলেন ১৪৯ 
সাল।” অন্তান্ত পরগণা দথলেরও এইরূপ বিবরণ পাওয়া বাঁয়, সবই একরকম, হুতরাং 
উদ্ধত করা অনাব্ঠক। 

৬১ 


৪৮২ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 
কাছে রাজধানীর স্থান নির্ধারণ করেন। * চীচড়া একটি সদর স্থান ) উহ্নার 
পার্বতী মুড়লী প্রাটীনকাল হইতে বিখ্যাত সহর ; ভৈরব তখন বেগবান প্রবল 
নদ; মূডুলী হইতেই খাঁজাহান আলির ছুইটি রাস্তা পূর্বব ও দক্ষিণ মুখে গিয়াছিল 
এখনও চূড়া হইতে খেদাপাড়া দিয়া ত্রিমোহানী পর্য্যস্ত এ রাস্তা বর্তমান আছে। 
& রাস্তায় উত্তরমুখে আমিলে ভৈরবের অদূরে চাচড়াই নির্বাচন করিবার মত 
উপযুক্ত স্থান। কন্দর্পরায় যেখানে রাজধানী করিবেন বলিয়! স্থির করিলেন, 
তাহার নিকটে চাদ খা নামক এক মুসলমান তালুকদারের বিস্তৃত গড় বেষ্টিত 
বাড়ী ছিল; তিনি অবশ্য কন্দর্প রায়ের অধীন স্বত্বাধিকারী, কারণ ইমাদপুর 
পরগণ|। বহুদিন হইতে ভবেশ্বরের জমিদারীভূক্ত । কন্দর্প রায় চাদ খাঁকে 
স্থানান্তরিত করিয়৷ রাজধানী প্রতিষ্ঠা করিলেন। সে রাজবাটার দৈর্ঘ্য প্রস্থ 
প্রত্যেক দিকে প্রায় সিকি মাইল হইবে। উহার চারি পার্খে প্রায় ৫০।৬* ফুট 
বিস্তৃত পরিখা দ্বার! পরিবেষ্টিত হইল। তাহার কোন কোন অংশে এখনও জল 
থাকে। চাদ খাঁর গড়কাটা বাড়ী এখন ফল বৃক্ষের বাগান, উহার চারিধারে 
গড় এবং মৃত্তিকার উচ্চ টিপি রহিয়াছে । 

প্রতাপের পতনের পর যজ্জেশ্বর আসিয়া! মহতাবরামের সহিত যোগ দেন। 
তৎপূর্বে শ্তামরায় বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত এবং তাহার বৃত্তির মহল অধিকৃত হইয়াছিল। 
পূর্বে বলিয়াছি, সৈদপুর প্রভৃতি চারিটি পরগণ৷ চাকরীর জন্ত ভবেশ্বরের জায়গীর ; 
তাহার মৃত্যুর পর সে চাকরীতে তৎপুত্র মহতাবই বহাল হইয়াছিলেন, সুতরাং 
জায়গীরও তাহার হয়। ইস্লাম খা! নবাবের সময় এ জায়গীরই জমিদারী স্বরূপ 
মহতাবের সম্পত্তি হইয়াছিল; স্্তরাং এ সম্পত্তিতে যক্তেশ্বরের কোন প্রাপ্য অংশ 
ছিল ন|। এঞ্ন্য তিনি বা তাহার পুত্র অংশ ভাগী হইতে পারেন নাই। তবে 
তিনি ভ্রাতুষ্পুত্রের সংসারভুক্ত ছিলেন এবং সম্ভবতঃ কন্দর্পরায় যখন চীচড়ায় 
উঠিয়া আসেন, তখন যজ্ঞেস্বর জীবিত ছিলেন। তিনি শেষ বয়সে চাচড়া 
রাঁজবাটীতে কারুকার্ধ্য যুক্ত সুন্দর বাঙ্গাল! মন্দির নির্দীণ করিয়া! উহ্নাতে তাহার 


কীনা 


* এখনও সেই কালীতলার প্রকাড প্রাচীন অশ্বখ বৃক্ষ সাক্ষিরূপ দাড়াইয়া জাছে। 
তেমন পুরাতন বৃক্ষ এ গ্নেশে কদাচিৎ দুষ্ট হয়। উহীরই পারে রাস্তার গায়ে যে পুকুরটি আছে 
তাহীর নাম কালীনাগর। বটবৃঙ্ষের অনতিদুরে কনর্প রায়ের আমলের কালীমন্ির আছে, 
সেখানে ঘবেবীমুস্ঠি না থাকিলেও ঘটে নিত্য পুজ। হয়। 


টাচড়া রাজবংশ 8৮৩ 


ইষ্ট-দ্ববতা শ্তামরায় বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন এবং জীবনের স্বপ্লাবশিষ্ট কাল ধর্ম 
সাধনায় কাটাইয়! দেন। 
এখনও শ্ঠামরায় বিগ্রহ আছেন, কিন্তু সে সুন্দর জোড় বাঙ্গালা নাই। সেই 
বাড়ীতে পূর্ব পোতার একটি আধুনিক মন্দিরে তাহার পূজ। হয়। চাঁচড়া রাজ-. 
বংশের অনেক জমিদারী হস্তচ্যুত হইয়াছে, কিন্তু গ্রতাপাদিত্যের প্রদতত শ্তামরায়ের 
দেবোত্তর এখনও আছে এবং সিদ্ধ নিষ্কর স্বরূপ গবণমেন্ট কর্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে। 
স্টামরায় কষ্টি পাথরের কৃষ্ণমূত্তি, তৎসহ রাধিকা নাই। আজ চাচড়া রাজবংশের 
হীনদশী হইলে কি হয়, শ্টামরায়ের সেবা রাজোচিত ভাবেই চলিতেছে । * 
যক্ঞেশ্বর এবং তীহার পুত্র ও পৌত্র চাচ্ড়াতে বাস করেন। তাহাদের বসতি 
বাটীর ভিট্র এখনও আছে! যজ্ঞেশ্বরের প্রপৌজ গোবিনারায় চাচ্ড়] ত্যাগ 
লাউড়ী গ্রামে এবং তৎপুত্র রামেশ্বর সাড়াপোলে আসিয়। বাস করেন। 1 
যজেশ্বরের বংশধরের! এক্ষণে সীড়াপোল, খড়িঞ্ি, মগ্ডলগাতি ও রূপদিয়। প্রভৃতি 
গ্রামে বাস করিতেছেন। 
রাজ! কন্দর্পরায়ের মৃত্যুর পর, তাহার একমান্ত্ পুল্র মনোহর রায় রাজতক্তে 
বসেন। তিনি ১*৬৫ সাল হইতে ১১১২ সাল পধ্যন্ত ( ১৬৫৮-১৭*৫ খৃঃ) ৪৭ 
বংসর রাজত্ব করেন। তিনিই এই বংশের সর্ব প্রধান ব্যক্তি, তাহার সময়ে এই 
রাজ্য উন্নতির পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হয়। তিনি পৈতৃক আমলের ৯টি পরগণা ব্যতীত 
আর ১৫টি নূতন পরগণা অধিকৃত করেন। এই পনরটির মধ্যে রামচন্ত্রপুর 


শত এ প্পপপিপপাজপটি | ১৮ পাশাপাশি শীত শিশাশ 


" ৬ষ্যামরায়ের পুজার প্রাতে ৩* মের চাউলের নৈষেস্: হয় এবং তচুপযোগী দ্রষ্যাদি 

থাকে । পুজান্তে সে নৈবেদ্ক ভাগ করিয়! নিকটবর্তী ১,।১১ শর ত্রাঞ্গণ বাড়ীতে বিতরিত হয়। 
[বিকালে /৮|* সের হু্ধী এবং সন্দেপাদি মিষ্টার দিয়! ৮ঠাকুরের বৈকালিক হয, তাঁছাঙ 
অতিথি ও ব্রঙ্গণগণের ভোগে লাগে। মহারাজ প্রতাপাদিত্য ৬গ্ামরায় বিগ্রহের জন্তু যে 
দেবোত্তর দেন, টাচড়াবংপের প্রবণ্তা রাজগণ কর্তৃক তাহা বহুল পরিমাণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় । এখন 
মে দেযোত্তরের পরিমাপ ২৫১*/ পঁচিশ স্থাজ।র বিধা। উহ এক্ষণে খুল্ন। কালেক্টরীর ৩২ বি 
তোজিতৃক্ত সিদ্ধ নিষ্কর। 
1 সাড়াপোল নিবাসী রামেশ্বরের ধার এই ;_-হস্তেশ্বর হইতে গণন| করিয়া ৪র্থ পুরুষ 
রাষেম্বর তৎপর ৫ রামচরণ ও রামনারারণ-৬ রামকৃঞ-_-৭ বিশ্বনাথ--৮ কীন্ডিচন্র--৯ 
নগীপ্র--১* হতীন্ত্ প্রভৃতি এখনও সাড়াপোলে বাস করিতেছেন। ৫ রা নারাযণ-_৬ 
পঞ্চা নন-..৭ গর ধর্ম নারারণ--» কালীপ্রলন্ন--১* সারদা প্রসন্ন । 





৪৮৪ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


চ্চাঙ্ড়া ক্লাজন্বৎ্স 
অনাদিবর সিংহের অধস্তন বংশধর, বাত্স্ত গোত্রীয়, উত্তর-রাটীয় কুলীন, 
০ সিংহ 


রাঘবরাম সিংহ 
(সাং জেমে৷ ৰ মুর্শিদাবাদ ) 


| | 
রত্বেশ্বর বাঁ যজ্ঞেশ্বর সিংহ  ভবেশ্বর সিংহ মজুমদার 
| ( সাং মূলগ্রাম, 
( বংশীয়গণের বাস, সাড়াপোল, মৃত্যু ১৫৮৮ খু) 
রূপদিয়।, মগুলগাতি প্রভৃতি স্থানে )' | 
| | 
মহতাব বা মুকুটরাম রায় মজুমদার বিনোদ রায় সিংহ 
(মুলগ্রাম ও থেদাপাড়া, ১৫৮৮-১৬১৯ ) | 
| ( বংশীয়গণের নিবাস খড়িঞ্চি, 
হত দেবিদাসপুর প্রভৃতি স্থানে ) 
রাজ! কন্দর্প রায় গোপীনাথ 
( টাচ্ড়া, নি ১) প্রভৃতি 


রাজ! মনোহর রায় 
( ১৬৫৮-১৭০৫) 
| [রন 7 | 
রাজা কষ্ণরাম রাম্ম শিবরাম রাজ শ্তামসুন্দর রায় 


(১৭০৫-১৭২৯ ) (চারি আনা অংশ ) 
02-52 কারাদ ১৭৩১-১৭৫০ 
| | | 
রাজ। শুকদেব রাস রামজ্ীবন রায় রামগোপাল রায় 
১৭২৯-১৭৪৫ (১৭৫০-১৭৫৭) 
( বার হয অংশ ) 
. ব্লাজ। নীলকণ্ঠ রায় 


(১৭৪৫ ১৭৬৪ ) 


ছড়া রাজবংশ | 6৮৫ 


রাজ। নীলকণ্ঠ রায় 


পাপ পপীশিশাশিশীশীশিপপপপিশতিসী পিপিপি টিটি তাটিশ পশাট্ীতিশি 


| 
রাঞজ শ্রীকণ্ঠ রায় তি রায় 
(১৭৬৪-১৮০২) | 
ৃ | রুদ্রকণ্ 
রাজা বাণীকণ্ঠ রায় 
( ১৮০২-১৮১৭ ) 
ূ 
রাজ! বরদাকণ্ঠ রায় বাহাছুর ] 
(১৮১৭-১৮৮০ ) 


৮৮ শশী পিপল নশিিতিত তি শতশত শিশপপপাপাতপাপীশাশিশিটিট 


| ই খা 
রাজা জ্ঞানদাক্ মানদাকণ হেমদীকণ্ঠ 





2 | 
কুমার ক্ষিতীশকণ্ঠ টিন ৯ 
(দক) রুমার সতীশক যতীশক নূুপতীশকঠ » 


পিপল পি লিপি লিপ পি শশীশশশশী শী শপসপিপপলিপপাপপীী পা নীশিশিপিাশীশীেিপিপিপিপীতি তাপ পি শপ পপ পাপী 


(৮৮৮), চেঙ্ুটিয়া ( ১৬৯* ১, ইশপপুর ( ১৬৯৬ রী এবং | মলই ( ১৬৯৯ ) এই 
চারিটি পরগণা খুব বড়, এবং কিসমৎ তালা, ভাটলা, শোভন!, ফলুয়া বাঁ ফর়লা, 
ও গ্রীপতি কবিরাজ এই ৫টি ক্ষুদ্র পরগণা। ইহা ছাড়া ১৬৮* থ্ষ্টান্বে কিসমৎ 
কলিকাতা, পাইকান, মানপুর, শিলিমপুর, পানওয়ান বা! পাওনগড় ও বোরো 
নামক ৬টি পরগণা কিছুদিনের জন্য তাহার ভাতে আসিয়া পরে তাহার পুত্রের 
সময় বেদখল হইয়া যায়। মনোহর রায় সাবেক ৯ ও নৃতন ১৫. এই মোট ২৪টি 
ছোট বড় পরগণার জমিদার ছিলেন। কেমন করিয়া তিনি এই সকল পরগণ! 
হস্তগত করিলেন, তাহা বুঝিতে হইলে তাৎকালিক দেশের অবস্থার একটু 
পর্ধ্যালোচন! করিতে হইবে । 

১৬৬৬ থৃষ্টান্ে নবাব সায়েস্ত! খা পটুীজ ও মগ দস্াদিগকে পধু/দস্ত ও 
উৎসর করিয়া দেশে শাস্তি আনিয়াছিলেন। তিনি দ্বিতীয় বার ১৬৭৯ অকে 
ঢাকায় আসিয়া পুনরায় ১* বংসরকাল নির্ব্িবাদে শাসন করেন। সে সময়ে 
দস্থাছুবৃত্ত কেহ মাথা উচু করে নাই ; শিল্প-সাহিত্যের উন্নতি হইয়াছিল; ঢাকার 
সুঙ্গবস্থ ও সায়েস্তাখানী স্থাপত্য খ্যাতিগ্লাভ করিয়াছিল; সর্বোপরি শন্তের মূল্য 


৪৮৬.  যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


অত্ন্ত সুলভ হইয়াছিল, টাকায় আটমণ করিয়া চাউল বিক্রয় হইতেছিল। 
শাস্তিস্থথে ক্রীড়া কৌতুকে লোকে যুদ্ধ বিগ্রহ ভুলিয়া যাইতেছিল। ফৌজদার 
মুরউল্যা! খা কিরূপে সুখাবলাসে তৈলাক্ত নাসিকায় ঘুমাইতেছিলেন, তাহ! আমরা 
পূর্বে দেখিয়াছি। সভাসিংহের বিব্রোহকালে স্বল্প সৈন্য সংগ্রহ করাও তাহার 
পক্ষে দুরূহ ব্যাপার হইয়াছিল। এ নুরউল্যার সহিত মনোহর রায়ের বন্ধু 
স্থাপিত হইয়াছিল। শুধু যে মনোহরেরই সে বন্ধুত্বের প্রয়োজন, তাহা নহে) 
তাহার মত প্রবল জমিদারেখধ সহিত সন্ভাব না রাখিলে শুরউল্যারই তিষ্টিয়। থাক। 
দায় হইত। নুরউলা'র সাহাধো ঢাকায় নবাব-দরবারেও মনোহরের প্রতিপত্তি 
হইল। নিকটবর্তী সমস্ত জমিদারের মাঁলগুজারি তাহার সামিল হইল। কন্দর্পের 
মত মনোহরও সেই সুবিধায় পরগণার পর পরগণা দখল করিতে লাগিলেন। 
ছোট বড় সকলকেই তাঁহার শরণাপন্ন হইতে হইত। যিনি রাজন্ব দিতে পারেন, 
ভালই, নতুব। মনোহর রায় ধার দিয় সময় মত টাক! পাঠাইয়া নবাব সরকারে 
বিশ্বাস অক্ষুগ্ রাখিতেন। যাহার! টাক! দিতে পারিতেন না বা বিরোধ করিতেন, 
মনোহর নিজ হইতে তাহাদের টাকা দিয়া পরে নিজের নামে তাহাদের 
জমিদারীব সদন্দ লিখাইয়া! লইতেন। সুতরাং যাহাদের সম্পত্তির উপর তাহার 
লোভ বা আক্রোশ হইত, গুপ্তভাবে তাতাদের সর্বনাশ সাধন করাও তাহার 
পক্ষে অসম্ভব ছিল নাঁ। মনোহর রায় যে সকল জমিদারী দখল করিয়াছিলেন, 
তাহার মধ্যে কোন্টি ন্যায়ত; বা কোন্টি অন্যায় ভাবে অর্জিত হইয়াছিল, তাহা 
এক্ষণে স্থির করিবার উপায় নাই। পরগণার প্রাচীন হিসাব খুলিলেই দেখা৷ যায়, 
সমুত্রে নদী পতনের মত জমিদারীগুলি মনোহরের করতলে পড়িয়াছিল। 
তিনিই চাচ্ডার জমিদারীর প্রধান প্রতিষ্ঠাতা । 

মনোহর যেমন নানাভাবে জমিদারীর অসম্ভব আয়বৃদ্ধি করিয়াছিলেন, তেমনি 
রাজধানীর সৌষ্টববৃদ্ধি কার্যে, ধর্মান্ষ্ঠানে এবং দীনধ্যানে যথেষ্ট অর্থব্যয় 
করিতেন। তীহারই সময় হইতে মহাসমারোহে ছুর্গোৎসবার্দির অনুষ্ঠান আরব 
হয়। তিনি রাজবাটীর পার্থ এক প্রকাণ্ড শিব মন্দির নিম্্াণ করেন। এবং 
উবার পার্থ "শিবসাগর” নামক দীঘি খনন করেন। মন্দিরটির সম্দুখভাগ 
প্রাচীন ধরখে নান! কারুকার্ধা-ধচিত। পূর্বদিকে উহার সদর, সেই দিকে 
দীত্বি। সন্ৃখে প্রাটীর গাত্রে উৎকীর্ণ আছে £_- 


ক রী পপ পাপ ০ পা পক ০০ লাগা 
রি /০% ৮11. নি রং 





টাচড়ার শিবমন্দির [ ৪৮৭ পৃঃ 


শীসতীশচন্্র মিত্র প্রণীত যশোহর খুলনার ইতিহাসের জন্য 


302150591১08 8৮, ৬০015, 


টাঁছড়া রাজবংশ ৪৮৭ 


“শাকে নাগ-শশাহর্ত ্বরে প্রাসাদ উত্তমঃ | 
শ্রীমনোহর রায়ে নিরমাগজি পিণাকিনে ॥ 
ৃ শুভমন্ত শকাব্দ ১৬১৮ ।৮ 
নাগ-৮, শশান্ক _ ১, খতু_৬, শ্মর (কামদ্দেব )-১7 অঙ্কের বামা গতিতে 
১৬১৮ শকাবা! বা ১৬৯৬ থৃষ্টাব্য হয়। এই বংসর সর্বাপেক্ষা বিস্তীর্ণ ইশপপুর 
পরগণা দখল করা হয়। & 
এই সময়ের মহম্মণপুরের রাজা সীতারাম রায় প্রবজ পরাক্রান্ত হইয়া উঠেন। 
যশোহর জেলার তখন তিনটি ভাগ ধরা যায়; দক্ষিণে চাচ্ড়া রাজ্য, পশ্চিমে 
মামুদপাহী বা নলডাঙ্গা রাজা, উত্তর ও পৃর্কে ভূষণা রাজা, সে ভূষণার জমিদার 
সীতারাম, তাহার কথা পরে বলিব। তৈরবনদের উত্তরাংশ গ্রায় সকলই তিনি দখল 
করিয়া লন। সেদিকে মনোহরের ও জমিদারী ছিল; সীতারাম তাহার রাজস্থের 
দাবি করেন; চতুর মনোহর রায় উদীয়মান সীতারামের সহিত সন্তাব স্থাপন করেন 
এবং তাহার কন্যার বিবাহকালে মীতীরামকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। উভয়েই 
উত্তর রাটীয় কায়স্থ। এ সময়ে সীতারাম রাজাজয় কার্ধো স্থানান্তরে ছিলেন এবং 
ছুইমাস পরে নিমন্ত্রণ রক্ষার্থ সসৈম্তে যশোহরের সন্নিকটে নীলগঞ্জে আসিয়া উপস্থিত 
হন। এই সময়কার একটি গল্প আছে। সীতারাম যখন শুনিলেন, সীতারামের 
আগমনের অপেক্ষা না করিয়া নির্দিষ্ট শুঁভদিনে বিবাহ হয়৷ গিয়াছে, “তর্খন 
তিনি অতান্ত রুষ্ট হইয়া কহিলেন ০শুভদিন! কিসের দিন আর ক্ষণ? যেদিন 
সীতারাম রায় পদার্পণ করিবেন, সেই দিন ঠাচ্ড়ার শুভদিন বলিয়া গণ্য কর! 
উচিত। ভদ্র লোককে নিমন্ত্রণ করিয়া অপমান ! রাজাকে বাইয়া বল আমাকে 
কর প্রদান 28 ক্ষমা প্রার্থন1 করেন, নচেৎ যুদ্ধের জন প্রস্তুত হন” 8 


" পুরাতন কাগজপত্রে ইস্পপুর জমীদারীর পতন প্রসঙ্গে অবিকল রি লিখিত 
আছে; “সাবেক জঙ্গিদার কাজিদাস রা ও পরমানন্দ রায় ও রামকৃষ্ণ দত, ঝাঁমমারায়ণ 
দত্ত, রাজীবণ দত্ত ইহার] ছিল । মালগুজারি মনোহর রায়ের সামিল ছিল! পরে অনেক 
বাকী আটকিলে সরবরাহ ফরিতে না পারিয়া বাকিতে কবঙা করিয়। দিলেক | বেক 
ভমিদারের সন্তান বেবাকদী ও শেকাটা গ্রামে বর্তমান আছে।” কালিদাস রায় ৫তাপা- 
দিতের সেনাপতি ও এঁতিহাপিক ব্যক্তি ৬৬ টানি পূর্বে ঠাহার হা কথ 
ব্লয়াছি। 


৪৮৮ যশৌহর-খুল্নার ইতিহাস 


কর্মচারীর প্রমুখাৎ এই সংবাদ শুনিয়া কর প্রদান করিয়া সীতারামের ক্রোধাগ্সি 
হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন।” * এই গল্পের আবার রূপাস্তরও আছে। কেহ 
বলেন, সীতারাম প্রবল হইয়া উঠিলে, একদা মহম্মদপুরে তাহার অনুপস্থিতির 
সুযোগ পাইয়। মনোহর ও ন্থুরউল্যা এই ছুই বন্ধুতে সৈম্ত সহ বুনাঁগাতি পর্য্ত 
অগ্রসর হন, এবং লীতারামের দেওয়ান যছুনাথ মজুমদারের ব্যবস্থায় বার্থ 
মনোরথ হইয়। রাত্রি যোগে পলায়ন করিয়া ফিরিয়া আসেন; তাহারই প্রতিশোধ 
লইবাঁর জন্য সীতারাম ইশপপুর পরগণার কতকাংশ দখল করিয়! সসৈন্ঠে নীলগঞ্জে 
উপস্থিত হন এবং মনোহর খাজন। দিয়। বশ্যতা স্বীকার করিলে ফিরিয়া যান। + 
শেষোক্ত বিবরণই সত্য বলিয়া বোধ হয়, কারণ ন্থুরউল্ার বীরত্বের কথা আমরা 
জানি, মনোহরের চতুরতা ভিন্ন বীবদর্পের কোন পরিচয় কথনও পাই না ।* 
১৭০৫ থুষ্টাবে রাজ! মনোহর রায়ের মৃত হয়। তাহার তিন পুত্র ছিল, 
কষ্খরাম, শিবরাম ও শ্ঠামসুন্দর। + তন্মধো জোষ্ঠ কৃষ্ণরাম রাজ্যাধিকারী হন; 
শিবরাম অল্পদিন পৰে অপুত্রক মারা যান; গ্ঠামসুন্দর রাজ্যাংশ পাইবার জন 
চেষ্টিত ছিলেন বটে, কিন্তু তখন কোন ফল হয়না। কৃষ্ণচরাম পিতার মত 
পরাক্রীস্ত এবং কৌশলী ছিলেন। তিনি ১১১৩ হইতে ১১৩১ সাল পর্যাস্ত 
(১৭০৫-১৭২৯ থুঃ ) ২৪ বসর রাজত্ব করেন। তীহার সময়ে পূর্বের ২৪ 
পরগণা ছিল এবং তিনি ২০টি নূতন পরগণা লাভ করেন। $ এই মোট 8৪ 


৮ িপিাপীটাশীশিটিশপাপিস্পীিটিিপিশীশাশি পিল 5০ পিপাসা শিট পাশপাশি আপস পিপিপি ৮০৭ 





* *বান্ধব” পত্রে (জগন্বন্ধু ভদ্র লিখিত ) রাজা সীতারাম রাফ প্রবন্ধ, ১২৮১। মাঘ. 

১৭ পৃঃ £ 
1 *অমৃত বাজার পত্রিক!” ( বঙ্গ তাঁষায় প্রকাশিত ) ১২৭৫। ১১ই বৈশাখ; “মানসী 
ও মর্দাযাণী,” পৌধ। ১৩২৩, ৫৩৭পৃঃ | 

£ ওর়েষ্টল্যাও মহাশয় ঠ্যমহন্দরকে কৃষ্করামের পুত্র এবং শুকদেব রায়ের ভ্রাত। 
বলিয়। উল্লেখ করিয়া একটি মন্ত তুল করিক্লাছেন। 0. 46 

$ পুরাতন হিলাব পত্র হইতে এই নব লব্ধ ২* পরগণণর নাম যাহ! পাইয়াছি, দখলের 
তারিখ সমেত তাহ দিতেছি £-_রাঙ্গদিয়া, রহিমাবাদ ও সৈয়দমামুদপুর (১৭১২) ; মাগুর! 
ঘোন| (১৭১৪); ভেরচি (১৭১৫ )) রায়মঙ্জল ও বন্দর মুকু্দপুর (১৭১৬); ্্পদগহ! 
(১৯২৭) ; হোসেনপুর নুরনগর, সাহদ, শোতনালি, বাজিতপুর, রহিষপুর, ইসলামাবাদ, 
রেকাব বাজ! (?), ধূলিয়াপুর, সহরতপুর, শাহাপুর, ও হোলেনপুর, (১৭২৬)। ইহার মধ্যে 
বাঁঞ্জিতপুর পরগণ| নদীয়ারাজজের নিট হইতে খরিদাসৃত্রে পাওয়া যার। উপরি উক্ত 


চাচ্ড়! রাজবংশ ৪৮৯ 


পরগণ|র মধ্যে ১৭১৫ হইতে ১৭২৯ খৃঃ মধ্যে ক্রমান্বয়ে কিসমত কলিকাতা, 
পাইকান প্রভৃতি ৬টি পরগণ! বেদখল হইয়া! যায়। সুতরাং অবশিষ্ট ৩৮ পরগণা 
তাহার দখলে ছিল। ইহাই রাজাবৃদ্ধির শেষ সীমা । মুর্শিদকুলি খা ১৭২২ 
ৃষ্টান্দে কৃষ্ণরামকে ইশপপুর বা যশোহর জমিদারীর সনন্দ প্রদান করেন। সে 
সময় ২৩টি পরগণায় ১,৮৭,৭৫৪ টাক! জম। ধাধ্য হয়। রৃষ্ণরামের বাকী পরগণা 
গুলি ১৭২২ খৃষ্টাব্দের পর অধিকৃত হয় বলিয়া মনে করি। 


রাজ! কৃষ্ণরামের মৃত্যুর পর তৎপুল্র শুকদেব রায় রাজা হন (১৭২৯ )। 
তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামজীবন নিঃসন্তান অবস্থায় মার। যান। শুকদেব ছুই 
বৎসর মাত্র ষোল আনা সম্পত্তি ভোগ করেন, পরে উহার বিভাগ হয়। 
মনোহর রায়ের বিধবা রাণী তখনও জীবিত ছিলেন। তিনি কনিষ্ঠ পুক্র 
ঠামসুন্দরের প্রতি পক্ষপাতিনী হইয়। তাহাকে চারি আনা সম্পত্তি দিবার 
জন্থ শুকদেবকে বলেন, তিনি বৃদ্ধা পিতামহীর বাক্য উপেক্ষা করিতে পারি- 
লেন না। সমস্ত সম্পত্তির বার আনা অংশ নিজের রাখিয়া অবশিষ্ট চারি 
আন অংশ শ্তামনুন্দরকে প্রদান করেন। এই বার আনা অংশের ২৯ 
পরগণার জমিদারীর ইশপপুর বড় পরগণা৷ বলিয়া বার আন সম্পত্তির নামই 
ইশফপুর জমিদারী এবং চারি আনা অংশে সৈদপুর পরগণার প্রাধান্ত অনুসারে 
উহাকে সৈদপুর জমিদীরী বলে। শুকদেব রায় ২বৎসর যোল আনা এবং 
১৪ বৎসর কাল বারো! আন! জমিদারী ভোগ করিয়া ১৭৪৫ অব পরলোক 
গতহন। * তখনও শ্যামস্ন্দর রায় জীবিত ছিলেন। রাজা শুকদেব রায়ের 
রাজত্ব কালে তাহ্ারই আনুকূল্যে রাঁজবাটার সন্নিকটে টাচ্ড়া-নিবাসী ছূর্গারাম 


শা পপপাপাস্পীপাপপাপপপপাপ পপ 





এপাশ 





কয়েকটি পরগণার বিশেষ পরিচয় জানা যায় না। তবে আইন আঁকবরীতে ফতেহাবা 
সরকারে ইশপপুর, খলিফাতাবাঁদে তালা, বাগমারা, গ্পতি কবিরাজ, বাজদিয়া, সাহস, 
ঈমাদপুর ও মল্লিকপুর এবং সপ্তগ্রাম সরকারে পানওয়ান ও শিলিষপুর প্রভৃতি নামোক্েখ আছে 
4১100 01 1] 00, 132, 734? 141 

* খুল্না জেলায় পীলজঙ্গের দক্ষিণে একটি বিখ্যাত হাট আছে, উহার নাম পশুকে 
রায়ের ছাট” । সাধারণ লৌকে উহ্থীই অপত্রংশ করিয়া “শুকদাড়ার হাট” করিয়া লইয়াছে। 
সর্বববিধ গরুর ক্রন বিক্রয়ের জন্ত এই হাট খাত। 

খ 


৯৪ যশোহর-খুল্ন!র হতিহাঁদ 


বা দুর্নানন্ন ব্রহ্মচারী কতৃক দখমহাঁবিগ্ভা ও আরও কয়েকটি দেব বিগ্রহ্র 
প্রতিষ্ঠা ও উহাদের জন্ত মন্দির নির্মিত হয়। শুকদেব ও তাহার পৌন্র রাজ! 
শরীক রায় এই সকল দেব দেবীর সেবার জন্য যথেষ্ট নি্ধর বৃত্তির ব্যবস্থা 
করিয়াছিলেন । সে কথা পরে বলিতেছি। যশোহরের সন্নিকটে এই দশমহা- 
বি্ভার বাটা, একটি বিশেষ ভ্রষ্টবা স্থান এবং ইহা হিন্দুর নিকট একটি তীর্থ- 
ক্ষেত্রে পরিণত ইহঁয়। রহিয়াছে । 

গুকদেবের পর রাজা হন তৎপুত্র নীলকণ্ঠ। তিনি অবগত বার আন! 
সম্পত্তির মালক। -তাহার রাজত্ব কাঁল ১৭৪৫-১৭৬৪ অর্থাৎ ১৯ বংসর। 
সাহার সময়ে খ্ামসুন্দর রার আরও ৫ বৎসর কাঁল চারি আনা অংশ ভোগ 
করেন। ১৭৫০ অবে তাহার মৃত্যুর পর তৎপুত্র রামগোপাল রায় সম্পত্তির 
অধিকারী হন। তিনি আরও ৭ বৎসর কাল জীবিত থাকিয়া নিঃসন্তান 
অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হন (১৭৫৭)। গ্তামসুন্দরের আমল হইতে এই 
সম্পত্তির রাজন্ব অনেক বাকী পড়ে। ব্গীর হাঙ্গামার সময়ে নবাব আলিবর্দী 
খা সমস্ত জমিদারদিগের নিকট হইতে রাজস্ব বাদেও যুদ্ধের খরচ বাবদ যথেষ্ট 
টাকা আদার করিয়। লইয়াছিলেন। এজন রামগোপালের ষ্টেট অত্যন্ত দায়িক 
হয়। তাহার সর্কেসর্বা নায়েব রঘুরাম ঘোষ উহার কোন কিনারা করিতে 
পারিতেছিলেন না । এই সময় বঙ্গদেশের বিষম বিপ্লবের যুগ। আলিবর্দীর 
প্রিয় দৌহিত্র সিরাজ উদ্দৌলা তখন নবাব। তাঁহার বিরুদ্ধে যে যড়যন্ত্রে 
হ্টি হয়, উহা! বঙ্গেতিহাসের প্রধান ঘটনা । উহারই ফলে পলাশীর যুদ্ধ 
ইংরাজদিগের হস্তে তাহার পরাজয় ঘটে। তিনি রাজাছ্যুত হইয়৷ পলায়ন 
করিবার পর ধৃত ও নৃশংসরূপে নিহত হন। তখন মীর জাফর আলি খাঁ 
নবাবতত্তে বসিয়া পুর্ব চক্রান্তের সর্তান্নসারে ইংরাজদ্িগের সহিত সন্ধি করেন 
এবং তাহাদিগকে তাহাদেরই নির্বাচন মত কলিকাতার সন্নিকটবর্তী ২৪টি 
পরগণাঁর জমিদারী অর্পণ করেন (১৭৫৭, ২০শে ডিসেম্বর )। এ সম্পত্তির মধ্যে 
কলিকাতাৰ নিকটবর্তী কয়েকটি স্থানে হুগলীর ফৌজদার মীর্জা মহম্মদ 
সালাহ-উদ্দীনের জায়গীর ছিল। স্ৃতরাং তাহাকে উহার ব্দলে অন্তত্র সম্পত্তি 
দেওয়ার প্রয়োজন হইয়াছিল। এমন সময়ে রামগোপাল রায়ের মৃত্যু সংবাদ 
পাইয়। নবাব তীহার চারি আনার জমিদারী বাজেয়া্ধ করিয়া লইয়া উহ 
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সালাহ-উদ্দীনের সম্পত্তিতুক্ত করিয়া দিলেন।* টাচ্ড়াসংক্রান্ত প্রাচীন 
কাগজ পত্র হইতে জানিতে পারি যে, রামগোপালের সম্পত্তির রাজস্ব ও 
অন্য দেনা অতিরিক্ত হইলে, তিনি "১১৬৪ সালে (১৭৫৭) নীলকণ্ঠ রান 
মহাশয়ের নিকট ৮৭,৯৭২৩/০ পণরাজী লইয়া! বিক্রী কবলা করিয়া দেন। 
নীলকণ্ঠ রায় উক্ত ৮৭,৯৭২/* পণ ও ১৯,০০২ টাকা সেলামি মোট 
৯৭৯৭২|৩/০ দিয়! উক্ত চারি আন! হিশ্তা দখল করিয়! লন "এবং ১১৬৫ সাল 
অগ্রহায়ণ মাঁস পধ্যন্ত (১৭৫৭, ডিসেম্বর ) তাহার দখলে ছিল। পরে হুগলীর 
ছলাউদ্দীন মহম্মদ খ|। নবাব মীর জাফরআলি খাঁর আমলে উক্ত কিং পং সৈদপুর 
ওগয়রহ চারি আন! হিন্তা বেওয়ারিশ বলিয়া খেলাপ এঞঙ্জাহার করিয়৷ সন 
১১৬৫ সালের পৌষ মাসে (১৭৫৮, জানুয়ারী ) খামখ! জবরদস্তি করিয়! দখল 
করিয়া লয়েন। সেই সময়ে উক্ত চারি আনা বাহির ভইয়! যায়।” এই বর্ণনার 
মধ্য অবিশ্বাস করিবার বিশেষ কিছু নাই। সময়ের হিসাবও ঠিক আছে। 
সালাহ-উদ্দীনের এই সম্পত্তির নাম সৈদপুর ষ্টেট এবং উত্তরকালে উহ্বার মালিক 
হইাছিলেন, হাজি মহম্মদ মোহসান। তিনি সমস্ত সম্পত্তি কিরূপে ধর্মার্থ 
উংসর্গ করিয়। অক্ষয় কীর্তি রাখিয়া গ্রিয়াছেন, তাহ] 'আামর! পরবস্তী পরিচ্ছেদে 
আলোচনা করিব। | 
রাজা নীলকঠের সময়ে ভাস্কর পণ্ডিত নামক দু্দান্ত সেনানীর অধীন 
মারহাট্রা ব| বর্গী সৈম্ত বর্ধমান অঞ্চল আক্রমণ করে। উহাকেই “বর্গীর 
হাঙ্গামা” বলে। বর্গীর উৎপাতে সমগ্র পশ্চিম বঙ্গ উৎমন্ন যাইতে বসিয়াছিল। 
নবাব আলিবর্দী খ! প্রথমতঃ তাহাদের কিছুই করিতে পারিতেছিলেন না। 
তখন ভয়ে পশ্চিম বঙ্গের সমস্ত রাজন্যবর্গ দেশ ছাড়িয়া যে যেখানে পারিলেন, 
পূর্বাঞ্চলে আশ্রয় লইলেন। সে সময়ে রর্ধমানের রাজা গঙ্গাপারে মুলাজোড়ের 
কাছে যেখানে গড়কাটা বাঁড়ী করিয়াছিলেন, তাহারই নিকটবর্তী আধুনিক 
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রেল স্টেশনের নাম সাম্‌নে গড় বাঁ গ্তামনগর। শুধু সেখানে নহে, বর্ধমানের 
রাজা নলডাঙ্গায় আসিয়া দীর্ঘকাল গড়বেষ্টিত বাট্ীতে বাস করিয়াছিলেন, সে 
কথা পূর্বে বলিয়াছি। নদীয়ার কৃষ্চচন্ত্র কষ্কণাকারে নদী বেষ্টিত করিয়া 
শিঝনিবাসে ছুর্গ ও বাসস্থান নির্মাণ করেন। এই সময়ে টাচড়ার রাজা 
নীলকণ্ও আশ্রয়ের স্থান খুজিতেছিলেন। তখন .তাহার দেওয়ান বাঘুটিয়৷ 
নিবাসী হরিরাম মিত্র স্বীয় কাধ্যদক্ষতা ও চরিত্রগুণে রাজার প্রিয়পাত্র ছিলেন। 
রাজা তীহাকেই ভৈরবকূলে কোন দুরবর্তী স্থানে গড়বেষ্টিত রাজবাঁটা নির্মাণ 
করিবার আদেশ দিলেন। হরিরামের নিজেরও কোন পাকা বসতিবাটী ছিল 
না। এজন্ত রাজা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাহার নিজের জন্তও একটি বাড়ী প্রস্তত 
করিতে বলিলেন। উভয় আদেশ সাতিশয় সত্বরতার সহিত প্রতিপালিত 
হইল। বাঘুটিয়ার কাছে বর্তমীন অভয়ানগরে হরিরামের নিজের বাড়ী এবং 
আরও দুরবর্তী খুলগ্রামে সুন্দর এক রাজবাটী নিশ্শিত হইল। সে এক যুগ 
ছিল; তখন দেব-মন্দিরই ছিল রাঁজবাটার প্রধান সৌন্দধ্য এবং দেব-বিগ্রহই 
ছিল তাহার প্রধান সম্পদ। ধুলগ্রামের বাঁটাতে নদীতীরে সারি সারি দ্বাদশটি 
শিবমন্দির এবং অভগ্লানগরে নর্দীর অদূরে এক প্রাঙ্গণের চারিধার বেন 
করিয়া একানশটি শিব-মন্দির নিশ্মিত হইল। দেওয়ানের বাটা বলিয়া! মন্দিরের 
সংখ্যা একটি কম। ধুলগ্রামের বাটাটি পাকা ও সুদৃঢ় প্রাচীরে বেষ্টিত; উহার 
সুন্দর তোরণ দ্বার এখনও বর্তমান আছে। অভয়ানগরের বাটাটির কাচ। 
গাথুনি ছিল এবং উহা! তেমন উচ্চ বা দৃঢ় প্রাচীরে বেষ্টিত ছিল নাঁ। উভয় 
বাটাই পরিখা-বেষ্টিত; একদিকে ভৈরব নদ ও অন্ত তিন দিকে গড়খাই ছিল, 
এখনও তাহার খাত আছে। বাটা নির্মাণের শেষ সময়ে রাজা আসিয়! উভয় 
বাটী পরিদর্শন করিলেন এবং বলিয়া গেলেন যে, রাজাদিগের অস্থায়ী নিবাস 
তেমন ভাল হইবার প্রয়োজন নাই, অতএব দেওয়ান যেন ধুলগ্রামের বাটীতে 
স্থায়ীভাবে বসতি করেন এবং রাজাদিগের জন্য অভয়ানগরের বাটই যথেষ্ট 


হইবে। দেশন্ুন্ধ লোকে আশ্রিতপালক রাজ বাহাদুরের উদ্বারত! দেখিয়। 
মোহিত হইল। * 

_.* এই ছুইটি বাটীয় বিশেষ বিবরণ পরে দিতেছি। অভয়নগরে আসিবার জস্ত যেখানে 
রাজ। সলনলে সরব ঝদ পার হ্ইয়াছিলেন, অপর পারে সে স্থানের নাম রাজধাট। 
পরবর্তী সময়ে দেওয়ান স্বরূপচন্তর মিত্র রাঁজঘাটে বাস করিয়াছিলেন । র 
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বঙ্গের সেই ভীষণ বিপ্লব ও বিগ্রহের যুগে কোন প্রকারে আত্মরক্ষা করিয়া 
নীলকঠ ১৭৬৪ খৃষ্টাব পর্যন্ত রাজত্ব করিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর রাজা শ্রীক 
রায় পৈতৃক রাজোর অধিকারী হইলেন। ইংরাজ রাজত্বে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের 
সময় তিনিই যশোহর জেলার প্রায় এক-চতুর্থাংশের প্রধান জমিদার বলিয়া স্বীকৃত 
হন। আবার অল্পদিন মধ্যে ত্াহারই সময়ে সে জমিদারী বিলীন হইয়া যাঁয়। 
এ ছুরবস্থার কারণ কি, তাহাই আমরা সংক্ষেপে বিচার করিয়া লইব। 

শুকদেব রায়ের সময় হইতে জমিদারীর আয় অপেক্ষা বায় বাঁড়িয়াছিল। 
আঁলিবর্দীর রাজত্বকালে মারহাট্টা যুদ্ধের চাদা ও অসংখা আবওয়াবের স্থষট 
হওয়াতে রাজস্ব পরিশোধ করিতে সকল জমিনারদিগেরই প্রাণাস্ত হইতেছিল। 
চারি আনি হিন্তার খরিদা দখল নবাব স্বীকার না করায় অনর্থক যথেষ্ট অর্থ নষ্ট 
হইল। জমিদারী যোল আন! থাকিল না বটে, কিন্তু সাজসরঞ্জাম ও 
ধ্মানুষ্ঠানের অনেক বায় পূর্ববৎ চলিতেছিল। ছুর্গোৎসবাদি বার মাসে তের 
পর্ব পূর্ববাপেক্ষা ক্রমেই জাকজমকের সহিত অনুষ্টিত হইতেছিল। শুকদেব, 
নীলক্ ও শ্রীকণ্ঠ তিনজনই অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ, দেবদ্িজভক্ত ও নিষ্ঠাবান্‌ হিন্দু 
ছিলেন। তাহারা অসংখা ব্রাহ্মণ 'ও কর্মুচারীবৃন্দকে নিষ্র ভূমি দান, দেবমন্দির 
ও বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা এবং তাহার সেবার জন্য ষে ভাবে অপরিমিত দেবোত্তর 
উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন, তাহা গুনিলে বিশ্মিত হইতে হয়। চীঁচড়ার নিষ্কর 
ভোগ ন| করিলে ত্রাহ্গণ কিসের ?_-এইরূপ উক্তি ছিল। গুকদেবের সময় 
টাচড়ার দশমহাবিদ্ভা প্রতিষ্ঠিত হন; নীলকণ্ঠের সময় অভগ়ানগরের একাদশ 
মন্দিরের জন্য যথেষ্ট ভূমি বৃত্তি দেওয়া! হয়; শ্রীকণ্ঠ দশমহাবিগ্ঠার সেবা ও 
অতিথি সংকারের জন্য আট সহশ্র টাকা আয়ের তৃসম্পন্তি দেবোত্বর 
করিয়া দেন; ইহা বাতীত বগ্চবের রঘুনাথ ও জগন্নাথ এবং মুড়লীর 
রাজরাজজেশ্বরী নামক কালী বিগ্রহের জন্ত ৬২০০ বিঘা নিষ্র দেওয়া হয়; 
ত্রিমোহানী, লাউজানি, মাগুরা, হরিহরনগর, মণিরামপুর, কালীগঞ্জ 
প্রভৃতি স্থানে মহাকালী মূর্তি প্রতিষ্ঠা ও সেবার জন্য যথেষ্ট বাবস্থা! 
হয়।* এই ভাবে অজম্র দেবোত্তর, ব্রদ্ধোশ্তর ও মহাত্রাণ নি্র 





" আতপুরের শিব ও চাচড়ার ব্রন্ধামী ঠাক্কুরাণীর কোন নির্চি্ট দেবোত্তর সম্পত্তি 
নাই। গঙ্জতীরে আতপুরে চীচড়ার রাজাদিগের গঞ্জাবামের বাটা ছিল। সে সম্পত্তি সম্প্রতি 


৪৯৪ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


দিতে দিতে জমিদারীর আয় অত্তাস্ত কমিয়া গেল); তখনও রাজারা রাঁজোচিত 
উৎসব অনুষ্ঠান ও ব/য় নির্বাহ করিতে গিয়া ক্রমে একেবারে খণগ্রন্ত হইয়া 
পড়েন। ১৭৮৪ খৃষ্টাব্ধে দেখ। গেল, রাঁজা শ্রীক্ঠ রায়ের প্রকাগ্ত ধণের পরিমাণ 
৩*,*০০ হাজার টাক! দাড়াইয়াছে। তবে যে রাজ! বার্ধিক তিন লক্ষ টাকা 
রাজস্ব দেন, তাহার পক্ষে এ খণ সামান্য বটে, কিন্তু পূর্বোক্ত কারণে আয় 
ংক্ষেপ হওয়ায় সামান্ত খণও ক্রমে বাড়িয়া চলিল। তিন বৎসর পরে যুশোহরের 
কালেক্টরের রিপোর্ট হইতে জানা যায় যে জমিদারীর বেবন্দোবস্ত -নিমিন্ত রাজা 
একেবারে নিংস্ব অবস্থায় পড়িয়াছেন। রাজ! শ্রীকণ্ঠ রায় “কল্পতরু” হইয়া 
রাজার রাজ্য লুটাইয়! দিয়াছিলেন। 

এমন সময়ে লর্ড কর্ণওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তিত হইল। উহাতে 
পুরাতন তৃমাধিকারীর জমিদারী থাকুক ব| ন! থাকুক, সে বিষয়ের কোন কথা 
নাই ) রাজত্ব সংগ্রহের দিকেই প্রথর দৃষ্টি পড়িল। নব বিধানে নির্দিষ্ট দিনে 
কিন্তীমত খাজান! আদায় না করিলেই জমিদারী নীলামে চড়িতে লাগিল ; এই 
ভাবে শ্রীকণ্ঠ রায়ের সম্পত্তি মধ্যে পরগণার পর পরগণা বিক্রীত হইয়া গেল। 
১৭৯৬ অবে রাজস্ব বিভাগ হইতে মলই পরগণ! বিক্রয় করিয়া বাকী ওয়াণীল 
করা হইল। দেনার দায়ে আদালত হইতে রম্থলপুর পরগণ| নীলাম হইল। 
পর বৎসর রাঙ্গদিয়!, রামচন্্রপুর, চেস্কুটিয়া, ইমাঁদপুর প্রভৃতি পরগণাগুলি বাকী 
খাজনার নীলামে, সৈদ্পুর এবং ইশফপুরের কতকাংশ দেনার ডিগ্রীতে এবং 
অবশেষে সাহস পরগণ! খোন কোবালায় বিক্রীত হইয়! গেল। তখন রাজা 
কিংকর্তব্যবিমুঢ় হইয়া আত্মরক্ষার জন্ত সদসৎ নানা উপায় অবলম্বন করিতে 
লাগিলেন ! তিনি ও স্তীহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা গোগীকণ্ঠ বা গোগীনাথ নিজেরা 
অবশিষ্ট কতক সম্পত্তি বাটোয়ারা করিয়া! লইলেন এবং একজনের কোন অংশ 
বন্ধকহ্থত্রে বিক্রয়ের পথে উঠিলে, অন্ত ভ্রাতা সরিকরূপে দীড়াইয়া নীলাম রদ 
করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। কতকগুলি তালুক স্থষ্টি করিয়া তাহা বন্দোবস্ত 
ক্রিয়া কিছু টাকা পাইলেন এবং পরে দখল ন! দিয়! শেষে বাঁকী খাজনায় উহা 
বিক্রয় করিয়া লইতে লাগিলেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় গবর্ণমেন্ট 


হত্তচাত হই! গিরাছে। রাঁজরাজেশ্বরীর বিগ্রহ এখন জঙ্গলের মধ্যে পড়িয়া আছে। রাঁজ। 
বয়দ্বাকঠের সমর চচড়ার যোগমায়। ঠাকুরাণী এবং বশোহরে কালীবাড়ী প্রতিষ্ঠিত হয়। 


টাছড়া রাজবংশ ৪৯৫ 


অনেকগুলি বৃত্তি ও চাকরাণ মহল বাজেয়াপ্ত করেন) উহার জন্তগভর্ণমেণ্টের 
নামে আদালতে না'লশ করিয়া পরাজিত হইলেন, আর লাভের মধ্যে যথোচিত 
অর্থদণ্ড হইল। কিন্তু মোট কথা কোন উপায়ে কিছু রক্ষা হইল ন1; 
১৭৯৮৯ অবে সব সম্পত্তি নানা ভাবে হ্তচুত হইয়। গেল। * এমন সময়ে 
রাজা শরীক একটি নাবালক পুত্র ও বিধবা রাখিয়া দেহত্যাগ করিলেন 
(১৮০২*)। 

তখন কোম্পানী বাহাদুর কালেক্টর সাহেবের অনুরোধে রাজপরিবারের জন্ত 
মাসিক ২০২ টাকা বৃত্তি মঞ্জুর করিলেন। ১৮০৭ অবে রাণীর মৃত্যুর পর « 
বৃত্তি ১৮৬২ হইল। সে সময়ও নিঃসস্তান গোপীনাথ ভ্রাতুপ্ুত্র বাণীকণ্ঠের 
অভিভাবক স্বরূপে বিষয়ের তত্বাবধান করিতেন। পরবৎসর স্ুগ্রীমকোর্টের 
মোকদ্দমার ফলে সৈদপুর পরগণার নীলাম রদ হওয়ায় বাণীকণ্ঠ জমিদার বলিয়া 
গণ্য হইলেন এবং সরকারী বৃত্তি বন্ধ হইল। কয়েক বংসর পরে বিলাত 
র্যাস্ত আপীল করিয়া ইমাদপুর পরগণার উদ্ধার হইল। গোপীনাথ মৃত্যুর 
পূর্বে তাহার সকল স্বত্ব ভ্রাতুষ্পুত্রকে লিখিয়া দিয়া যান। ১৮১৭ অব তিন 
বংসরের নাবালক পুত্র ব্রদাকগ্কে ধাখিয়। রাষ্তা বাণীক্ঠ অকালে মৃত্যুমুখে 
পতিত হন। 

এই সদয়ে সদাশয় টুকার সাহেব (1. (5. 10০17) যশৌহরের 
কালেক্টর । তিনি চীচড়! রাজবংশের ছুরবস্থা দেখিয়া! বাস্তবিকই মর্াব্যথিত 
হন এবং উহার কারণ নির্দেশ করিতে গিয়। গবর্ণমে্টের শালন নীতির উপর 
কটাক্ষ করিতেও ছাড়েন নাই।+ যাহা হউক তীাহারই চেষ্টার ফলে চীচড়া 
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৪৯৬ .. যশৌহর-খুল্নার ইতিহাস 
জমিদীরী কোর্ট-অব-ওয়ার্ডসের হস্তে যায় এবং রাজপরিবারের বার্ষিক খরচের 
জন্য ৬,**২ টাকা রাখিয়া অবশিষ্ট লভ্য হইতে দেনা শোধ ও জমিদারী 
উন্নতিসাঁধনের সুব্যবস্থা হয় (১৮১৮) কৃয়েক বৎসর পরে ১৮২৩ থৃঠা্ে 
আমর! দেখিতে পাই গবর্ণর জেনারেল বাহাছুরের আদেশে ১৮১৯ অবের 
নববিধানাম্থসারে বে-আইনী নিলাম প্রমাণিত হওয়ায় সাহস পরগণার 
কতকাংশ রাজাকে প্রত্য্পিত হয়। তদবধি পরগণা ইমাদপুর এবং সৈদপুর ও 
সাহসের কতকাংশ চীচড়া রাজেব প্রধান সম্পত্তি রহিয়াছে । ১৮৩৪ অবে 
রাজ! বরদাকঠ বয়: প্রাপ্ত হইয়। জমিদারী নিজ হস্তে গ্রহণ করেন এবং ৪৬ বৎসর 
কাঁল নিরুদ্ধেগে সুশীসন করিয়া ১৮৮০ অবে পরলোক গমন করেন। রাজা 
বরদীকঠ সিপাহী-বিদ্রোহের সময় হস্তী ও নানাবিধ যানবাহনের সাহাব্য দ্বারা 
রাজভক্তির পরিচয় দিয়। এবং বিভিন্ন সময়ে স্কুল, হামপাতাল প্রভৃতি সরকারী 
সদমুষ্ঠানের সাহায্যকল্পে জমি ও অর্থ দান করিয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে উচ্চ 
গ্রশংসার সঙ্গে ঢাল তরবারি খেলাত এবং “রাজ। বাহাদুর” উপাধি লাভ করেন 
(১৮৬৫ )। * 

রাজ] বাহাদুরের মৃত্যুর পর তৎপুজ্র রাজা জ্ঞানদাকণ্ঠ উত্তরাধিকারী হন। 
তিনি নিজে নিঃসস্তান। কিন্তু তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা কুমার মানদাকণ্ঠের চারি 
পুত্র ছিল :-কুমার সতীশকঠ, যতীশকণঠ, ক্ষিতীশকণ্ঠ এবং নৃপতীশক। 
রাজ! জানদাকঠ তাহার জীবদ্দশায় তৃতীয় ভ্রাতুষ্পুত্র কুমার ক্ষিতীশকণ্ঠকে দত্তক 
পুত্র লন। রাজার মৃত্যুর পর ক্ষিতীশকণ্ঠই জমিদারীর অর্ধাংশের মালিক হন 
এবং অপরার্দ তাহার অন্য তিন ভ্রাতার মধ্যে বিভক্ত হয়। এক্ষণে মাত্র জোষ্ঠ 
রাজকৃমীর সতীশকণ্ঠ জীবিত আছেন। ইনি কৃতবিষ্ক, সদাশয় এবং সকল 
মদনুষ্ঠানে উৎসাহশগীল। তবে তিনিও বৎসরের অধিকাংশ সময় স্থানাস্তরে বাস 
করেন বলিয়! চাচড়ার রাজবাটা শ্রীত্রষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছে। 

দেশ্েক্মহাবিদ্য।ছর্গীনন্দ ত্রদ্ষচারীই টাচড়ার দশমহাবিষ্ঠাবাটার 
মন্দির ও বিগ্রহ সমূহের প্রতিষ্ঠাতা, সে কথা পূর্বে বলিয়াছি। চাচড়া গ্রামেই 





+ জসিমুদ্দিন বিশ্বাস কর্তৃক ১৩৪ সালে লিখিত প্টাচ ড'-চন্দ্রিক” নামক ক্ষুদ্র কবিত। 
পুস্তকে রাজবংশের কিছু কিছু পুরাতন কিংবাদস্তী এবং সব্বজনপ্রিয় রাজ! বরদাক/ঠর উচ্চ 
গ্রণংল। শীতি লিপিবদ্ধ ইইয়াছিল। 


"5308 53 45452757522 
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টাছড়ঃরাজবংশ :. ৪৯৪ 


রাটায় ব্রাহ্মণ ভরদ্বাজগোত্রীয় দুর্ীরাম মুখোপাধ্যায়ের নিবাস ছিল, ত্রঙ্গচারী 
হইলে তাহার নাম হয় ছুর্গানন্দ। তিনি শিশুকাল হইতে ধর্প্রবণ ছিলেন ; 
প্রবীণ বয়সে ত্রঙ্ছচারীর বেশে ভারতবর্ষের বহু তীর্থ ভ্রমণ করেন। কিন্তু 
কোথাীয়ও দেবী তগবতীর দশধিধ মহামৃত্তির একত্র সমাবেশ দেখিতে পান না। & 
তাই তাহার প্রাণের এক তীত্র আকাজ্ষ৷ হয়, তীহার জীবনে এই সকল 
মহাবিষ্ঠার মুর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া যাইবেন। করুণাময়ীর কৃপাকটাক্ষে তাহার 
সাধুসংকল্প সিদ্ধ হইয়াছিল। কথিত আছে, স্বপ্লাদেশের বলে তিনি এই গুস্তাব 
লইয়| মুর্শিদাবাদের নবাব স্জাউদ্দীন এবং চাচড়ার রাজা গুকদেবের অনুগ্রহ 
লাভ করেন। একে শুকদেব ধর্নিষ্ঠ সদাশয় হিন্দু নৃপতি, তাহাতে নবাবের 
ইঙ্গিত, সুতরাং তিনি প্রতিষ্ঠার "যাবতীয় বায়ভার বহন করিতে প্রতিশ্ত 
হইলেন। ' ব্রহ্মচারী উপযুক্ত স্ত্রধর সংগ্রহ করিয়া নিন্দ বাঁটার এক প্রকাণ্ড 
নিন্ব বৃক্ষের খণ্ড কাষ্ঠ হইতে বিগ্রহগুলি প্রস্তুত করাইলেন। 

দশমহাবিদ্ভার দশটি মাত্র বিগ্রহ নহে, মুত্তির সংখ্য| তদপেক্ষা অধিক । 
উত্তরের পোতার প্রধান মন্দিরে পূর্বদিক হইতে আরস্ত করিয়া যথাক্রমে এই 
ষোলটি বিগ্রহ আছেন £_-গণেশ, সরস্বতী, কমলা, অন্নপূর্ণা, ভুবনেশ্বরী, 
জগন্ধাত্রী, ষৌড়শী, মহাদেব, কালী, তাঁরা, ভৈরবী, ছিত্নমন্তা, ধূমাবতী, বগলা ও 
মাতঙ্গী এবং তৈরব। পশ্চিমের মন্দিরে কৃষ্ণ, রাধিকা, রাম, শীত, লক্ষণ, 
হনুমান, এবং শীতলা বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হইলেন। পুর্ব পোতায় ভোগগৃহ এবং 
দক্ষিণে নহবৎখানা নির্মিত হইল) নহবৎখানার নি দিয়া মন্দিরগাঙ্গণে 
যাইবার সদর দ্বার। বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে সেবার ব্যবস্থাও হইল । 
শুকর্দেব ও শামসুর উভয়ে স্বীকৃত হইলেন থে, প্রত্যেকের অধিকারতুক্ 
জমিদারীতে প্রত্যেক প্রজ্জার নিকট হইতে বার্ধিক একসের চাউল ও ৫ গঞ্জ 
কড়ি হিসাবে আদায় করিয়! লইয়! দশমহাবিদ্ার (সেবার জন্য দেওয়| হইবে। 


পপ 





পসপাপাপপপাপপীলপ এত ০ ১তাটিশিিশিল 


* শাস্ত্ানুসারে দশমহাবিদ্ধ। ইঃ £-৮ 
“কালী তারা মহাবিদ্ধ! যোড়শী ভূবনেশ্বরী। 
ভৈরবী ছিরমন্ত চ বিদ্ভা ধূমাবতী তথা ॥ 
বগলা সিদ্ধবিদ্ত! চ মাতগ্লী কমলক্সিকা | 
এই। হশমহা বি্কাঃ সি্ধবিদ্ধাঃ প্রকীন্িতা2 1” মুণমাল। তস্ত। 





২ পপীশপিিশি। উপোস পি প০৮প৮। ০ পক 
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৪৯৮, যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


্তামন্ন্দর ও তাহার পুত্রের মৃত্যুর পর চারি আনি অংশ মীর্জ সালাহ-উদ্দীনের 
হস্তে গেলে, তিনিও অধিকদিন জীবিত ছিলেন না। তৎপত্রী মননজান্‌ খানম্‌ 
সম্পত্তির অধিকারিণী হইলে, ১১৭৭সালে তিনিও উক্ত প্রস্তাবে সম্মত হন। চারি 
'আনি অংশের দেয় বৃত্তি বাধিক ৩৫১২ টাকা স্থির হয় ) উহা ১২৪২ সাল পর্যস্ত 
অর্থাৎ ৬৫ বৎনর কাল রীতিমত পাওয়া গিয়াছিল। তৎপরে হুগলীর মোতউলাীর 
প্রস্তাবে উক্তবৃত্তি গবর্ণমেণ্টের রাজন্ব বিভাগ হইতে নামগ্ুর হয়। * রাজা 
শ্রীকষ্ঠ রায়ের রাজত্বকালে ১১৮৮ সালে (১৭৮২ থৃঃ) তিনি চাউল পয়সা বৃত্তির 
বদলে ৬*০০/ বিঘ| জমির দেবোত্তর সনন্দ লিখিয়। দেন। কিন্তু চিরস্থায়ী 
বন্দৌবস্তের পর সে দেবোত্তর সম্পত্তিও গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়। 

দুর্গীনন্দের মৃত্যুর পর তৎপুত্র যশোমন্ত এবং পরে যশৌমস্তের ছুইপুক্র হরিশ্চন্ 
ও কৈলাসচন্্র ক্রমান্বয়ে সেবায়ৎ হন। কৈলাস চন্দ্রের সময়ে দেবোত্তর সম্পত্তি 
বাজেয়াপ্ত হইলে, তিনি গবর্ণমেণ্টের নিকট খর বৃত্তিমহল খারিজ! তালুক স্বরূপ 
বন্দোবস্ত করিয়া লন। কিছু দিন পরে তাহাও বাকী খাজনায় নীলাম হইয়া 
গেলে, অদ্ধীংশ ঠাচড়ার রাজা এবং অপরার্ধ নরেন্দ্রপুরের ব্রাহ্মণ জমিদার মহিম 
চন্ত্র মজুমদার খরিদ করেন। তদবধি তাহারা সেবার জন্য কিছু কিছু মাঁসিক 
বৃত্তি দিতেন। মহিম বাঁবুর মৃত্যুর পর, তাহার বৃত্তি বন্ধ হইয়াছে, এখন ঢাচড়া 
রাজ সরকার হইতে সামান্ঠ কিছু পাঁওয়! যায়। 1 কৈলাস ব্রহ্মচারী নিঃসস্তান ; 
তাহার জীবদ্দশীয় তাহার একমাত্র ভ্রাতুষ্পুত্র শশিভৃষণের মৃত্যু ঘটিলে, কৈলাসচন্ত্ 
শেষ বয়সে যাবতীদ্ব সম্পত্তি স্বীয় গুরুদেব চন্দনীমহল-নিবাসী যন্তরেশ্বর ভট্টাচার্য্য 
মহোঁদয়কে লিখিয়া দেন। ভট্টরাচার্যা মহাশয় এক্ষণে পরলোকগত। তাহার 
ভ্রাতার! এক্ষণে দশমহাবিগ্ভার সেবায় আছেন। এখন নিষ্কর সম্পত্তি ও লোন্‌ 
আফিসের গচ্ছিত টাকার সদ বাবদ মোট বাধিক ৫৬ শত টাকা আয় আছে; 
উহ এবং সমাগত পুজার্থিগণের নিকট হইতে যাহা পাওয়া যায়, তন্বারা কষ্টে 
বিগ্রহগণের সেবা ও অতিথি সৎকার চলিতেছে । 

দুর্গোৎসবের সময় দশমহাবিগ্ভার বাড়ীতে এবং চাচড়ার রাজবাটাতে চত্ীমণ্ডুপে 
প্রতিপদাদি কল্পারস্ত করিয়া সপ্তশতী চণ্ডীও যেমন পঠিত হয়, কবিকস্কণ-কৃত চত্তী 


*. ১৮৩৭ খৃষ্টানদের ২*শে জীনুয়ারীর পরগরন] দ্বারা উত্ত বৃত্তির টাকা নামগ্জুর কর হয়। 
1 ভীরতবধ, ১৩২৬, আবণ, ২১১ পৃঃ ( অখ্িনীকুমার সেনের প্রবন্ধ )। 
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পুঁথিও তেমনি পাঠ করা হইয়া থাকে। এইজন্য রাজ! শ্রীকষ্ঠ রায়ের সময়ে 
কবিকষ্কণ চণ্ডীর যে গু'থি লিখিত হইয়াছিল, উহ! এখনও দশমহাবিগ্ভার বাড়ীতে 
আছে। পুঁথিখানি ১১৮৪ সালের ১৮ই বৈশাখ লিখিত হয়। আর এক খানি 
পুথি সেখানে আছে, উহার নাম শীতলা-মঙ্গল। উহা পরগণে ইমাদপুরের 
অন্তর্গত আম্দাবাঁদ নিবাসী রামেশ্বর ঘোষ বিশ্বাস কর্তৃক কবিতাকারে রচিত। 
উহার শেষ ভাগে আছে £_-“বাণ বসু রস ইন্দু শক পরিমিত 
হেনই সময় হৈল শীতলার গীত ।” 

অর্থাৎ ১৬৮৫ শক বা ১৭৬৩ খুষ্টাব্ষে এই পুস্তক রচিত হয়। এ পুঁথিখানি 
এখনও মুদ্রিত হয় নাই। 

অঅভ্ডজ্্।নগঞ্স_ এই স্থানটি অভয়ানায়ী বিধব! রাজকন্তার সম্পত্ভিতুক্ত 
করিয়া দেওয়া হয় বলিয়৷ ইহার নাঁম অভয়ানগর। কথিত আছে, এখানকার 
একাদশটি শিবলিঙ্গের প্রত্যেকের নামে ১২০*/ বিঘা নিষ্কর দেওয়। হয়। 
প্রতিদিন দেবসেবায় যাহ! ভোজ্য উৎস্থষ্ট হইত, উহা! পূজান্তে সিধা ভাগ করিয়! 
গ্রামস্থ প্রত্যেক ব্রাহ্মণ, বাটাতে রীতিমত প্রেরিত হইত এবং তদ্দার! প্রায় ৩, 
ঘর ্রাঙ্গণ পরিবারের সংসার নির্ব্বাহ হইত। এখনও অভয়নগরে সে সকল 
বাঙ্ধণ বাস করিতেছেন, কিন্ত নৈবেগ্ভ আর পান না । অভয়ানগরের রাজবাটা 
ভাঙ্গিয়! পড়িয়া বিলুপ্ত প্রায় হইয়াছে । কিন্তু মন্দির গুলি এখনও খাঁড়া আছে। 
এ প্রাঙ্গণে উত্তরের পোতার মন্দিরটি সর্বাপেক্ষ! বড়, তন্মধ্যে যে প্রকাগ শিবলিঙ্গ 
ছিল, তাহার ভগ্নাংশ গুলি এখনও আছে। পুর্ব পশ্চিমে প্রত্যেকদিকে সারি 
মারি চারিটি ও সদর তোরণের ছুইপার্থে ছুইটি-__-এই মোট একাদশটি মন্দির । 
অনেকগুলির মধ্যে শিবলিঙ্গ এখনও বর্তমান ; এবং ২।৩টির নিত পুজা হওয়ার 
কথা, ব্যবস্থাও আছে, কিন্তু কার্ধ্যতঃ নিতাপুজা হয় না; বৃদ্তির টাকা রাজসরকারে 
খরচ লেখা পড়ে এবং এখানকার বৃত্তিভূকৃগণ ফাকি দিয়া খায়। রাজসরকার 
হইতে এদিকে দৃষ্টি নাই। যাহা হউক মন্দিরগুলি বেশ দৃঢ় এবং বড় মন্দিরটি 
বড় সুন্দর; এমন কারুকার্য খচিত সুন্দর মন্দির নিকটবর্তী স্থানে আর নাই। 
মন্দিরটির বাহিরের মাপ ২৪৪৮ ২২৩) ভিত্তি ৩-৪%) সম্ুখে 
নাধারণ পদ্ধতিমত তিনটি খিলানের পশ্চাতে একটি ৪-৭ বিস্তৃত খোলা 
বাবান্দ। এবং ভিতরে গর্ভমন্দির, দুই পার্খে ৩-১০ বিস্তৃত আবৃত বারান্দা 


৫৪৪ যশোহর-খুল্নার ইতিহ!স 


আছে। এই মন্দিরগুলির চতুঃপার্খ দিয় প্রাচীর বেষ্টিত ছিল, উহ্থার ভগ্নাবশেষ 
আছে। প্রাচীরের বাহিরে পশ্চিমোত্তর কোণে বিস্তীর্ণ পুকুর ছিল এবং পুকুরের 
দক্ষিণে অনেক দুর লইয়৷ রাজবাটার ভগ্রাবশেষ কতকগুলি বরজ ও বাগানের 
মধ্যে বিলুপ্ত হইবার মত হইয়াছে । এখনও অনেক স্থানে স্ত পাকার ইট আছে, 
মারও অনেক ইট গ্রীমবাসীরা কিনিয়! লইয়৷ নিজ বাঁটীতে নির্মাণ 
করিয়াছেন। 

পুলগ্রানে ছেওয্ানেক্স াটী-নদীকূলে দবাদশটি শিবমন্দির 
ও উঠার মধ্যস্থানে সদর দ্বার ও বাঁধ! ঘাট ছিল। প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিলে উত্তরের 
পোতায় ৬কালীমন্দির ও দক্ষিণে নহবৎখান! ছিল। * এ প্রাঙ্গণেরই পূর্ব পোতায় 
পূর্বদ্ধারী জোড় বাঙ্গালায় গোগীনাথ ও রাধিকা বিগ্রহ ছিলেন। এই মনিরের 
মাত্র সম্মুখের একটি দীর্ঘ ও প্রস্থ দেওয়াল আছে, উহার পশ্চাতের সমস্ত অংশ, 
কালীমন্দির ও দ্বাদশটি শিবমন্দির সব নদীগর্ভে নিমজ্জিত হইয়া বিনষ্ট হইয়াছে। 
গোপীনাথের জোড়বাঙ্গালার প্রাঙ্গণে উত্তরদিকে একটি গৃহে জগন্নাথ, বলরাম ও 
স্ুভদ্রা বিগ্রহ ছিলেন, কিন্তু সে গুহ এক্ষণে নাই। সেই দিকে একখানি খড়ের 
ঘরে কালামুর্তির পুজ৷ হইতেছে । এ প্রাঙ্গণের দক্ষিণদিকে দোলমঞ্চ এবং একটি 
প্রাচীন তমালবৃক্ষ এখনও বত্তমান আছে; পূর্বপোতার বড় মন্দিরে রাম, সীতা ও 
হনুমান বিগ্রহ ছিলেন। এই ব্ড় মন্দিরটিই এক্ষণে বিদ্বমান আছেন এবং তাহারই 
ভিতর গোপীনাথ ও রাধিক1,এবং জগর্লাথ,সভদ্রা,বলরাম ও অনেকগুলি শাঁলগ্রাম 
নিত্য পুজিত হন। এই মন্দিরের বাহিরের মাপ ২৩-৬%৮২১৪%) সম্মুখে 
তিনটি খিলানের পশ্চাতে ১১-৬%৪-৯ পরিমিত একটি খোলা বারান্দা 
আছে। গর্ভমন্দিরের সপ্মুখের দেওয়ালে ইষ্টকে বু কারুকাধ্য ও জীবজন্তর ছবি 











পাশপাশি পিপিপি 


« কালী মন্দির কিছুদিন পরে প্রতিষ্ঠিত হয়। কথিত আছে, রাজ! জ্কঠ রায়ের 
মময়ে যখন চাড়া রাজধানীতে 'হিমসাগর নামক হথবিস্তীর্ঘ দীদি গনিত হয়, তখন মৃত্তিকার 
নিষ্নে দুর কালী মুর্তি পাওয়া যাঞ্প। হ্ীক্ রায় সে মূর্তি চ'চড়াতে প্রতিষ্ঠিত করিয়া পুজা 
করিতেন। কিন্তু শেষে নাকি হ্বপ্লাদেশ হয় যে দেবীঘুর্তি দেওয়ানের বাড়ীতে আসিতে চান। 
তখন রাঁজ। নিজ ব্যয়ে মহাসষাঁরোহে কালী মুর্তি আনিয়া! ধূপগ্রীমের বাটাতে নবনির্শিত 
মন্দিয়ে স্থাপন! করেন । সে ুর্ধি এখনও আছেন, কিন্ত রাজা প্রীক$ ব। হরিরাঁম কেছই নাই, 
নে ুর্তির মর্দন বুঝিধে কে? 


০ 





ধলগ্রামের কষ্ণমন্দির | ৫০১ পৃঃ 


শ্রীদতীশচক্ত্ মিত্র প্রণীত ষশোহর খুলনার ইতিহাসের জন্য 


01912 6521579 105. ৬০018, 


ছড়া রাজবংশ ৫*১ 


আছে। উহা! হইতে তাৎকাঁলিক অবস্থার ইঙ্গিত করে। * গোপীনাথের জোড়- 
বাঙ্গালার ষে দেওয়াল এখনও ফড়াইয়া আছে, তাহাতে নিয়লিখিত ইষ্টক-লিপি 
আছে £- ] 

ক্ষিতি মুনি রস চন্দ্রে শীকবর্ষেইতিভাগ্যাৎ 

হরিহর-পদযুগ্বং শ্রীযুতং স প্রণম্য। 

বৃষগত দিননাথে মিত্র-বংশোদ্তবোহন্ধো 

রচয়তি হরিরামো গোপিকানাথমঞ্চম্‌ ॥ শকাবা! ১৬৭১।১১1২৩ 


[ক্ষিতি-১, মুনি ৭, রস *৬, চন্ত্র-১) অঙ্কের বামগতিতে ১৬৭১ শীক 
বা ১৭৪৯ থষ্টাব। অর্থাৎ ১৬৭১ শকাবের জ্যৈষ্টমাসে মিত্রবংশীয়ু অন্ধতুল্য হরিরাম 
সৌভাগাবশে শ্রীযুক্ত হরিহর পাদদয়ে প্রণাম করিয়! গোপীনাথের এই মন্দির 
নির্মাণ করেন। গোপীনাথ নামক শ্রীরুষ্জ বিগ্রহের পরপ্রাস্তে লিখিত 
গাছে: | 

প্বাঞ্ধাপ্রদ গোপীনাথ ত্বয়ি যাচে। 
চিত্তং হরিরামন্তান্তাং তব পাদে।” 


এইরূপ রাধিকার পাদপদ্মে লিখিত আছে-ণ্যাচে তব পাদে ভক্তিং 
ইরিরামঃ।” হরিরামের ইষমুকতিদ্য় এখনও তীহার ভক্তির কাহিনী অঙ্গ 
রাখিয়াছেন। 


হরিরামের বংশ দেওয়ান বংশ, পুরুষানুক্রমে তাহার বংশধরের| চাচড়া 
সরকারে দেওয়ানী প্রত্থতি উচ্চপদে নিযুক্ত ছিলেন; টাচড়া-রাজের পতনকালেও 
শিবনাথের পুত্র দীননাথ পেশ্কার। দীননাথের তৃতীয় পুন্র খগেন্দ্রনাথ মিত্র 
এম, এ, প্রেমিডেন্সী কলেজের দর্শন শাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপক, সাহিতা-পরিষদের 
প্রধান সেবক, ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য, বিশ্ববিদ্যালয়ের সদ্য, নিজে যেমন 
সুলেখক, তেমনি স্থুরসিক ও স্থুগায়ক | বংশধারা এইরূপ £-_ 








পিপি 





সপ্ন 


* মন্দিরের গায়ে একদিকে উষ্টু, পালকী, নী ও হাওদ1 এবং অন্তদিকে বিতাড়িত হরিগের 
পালের পশ্চাতে বর্শ। হত্তে অন্ব পৃষ্ঠে শিকায়ী ও তাহার পশ্চাতে কুকুর ছুটিতেছে। তাহার 
পশ্চাতে শিকারী পালকীতে এবং শিফারলন্ধ হরিণ বাধিয়! কুলইয়া লইয়! চজিতেছে। 
সন্মরহনের সারিধ্যের লোকে যে এ ভাবে শিকার করিতে ভাল বালিতেন, তাক রিচিন্র নকে। 


৫২ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


হরিরাম মিত্র 


| 
বৈগ্যনাথ 


| 


| | | 
গোপীনাথ গৌরীনাথ শস্ত,নাথ 


| | | 
শিবনাথ ব্রজনাথ দেবনাথ 


| | | 
_ দ্বীননাথ ঢা টিন জা 
|... দ্বারকানাথ প্রসন্ন 


রাজেন্দ্র স্থরেন্্র থগেন্দ্রনাথ পঞ্চানন 


হা 
অরবিন্দ বিশ্বনাথ মহেন্দ্র শটীন্ 


অকষ্ঠাজিংস্প পল্িচ্ছেদ্-_-সৈৈছ্পুজ্প জম্মিছোল্লী | 


চীচড়! জমিদারীর চারি আন! অংশে কি ভাবে মীর্জা মহম্মদ সালাহ্উদ্দীনের 
হস্তগত হইয়াছিল, তাহ! পূর্বে বলিয়াছি। এক্ষণে উক্ত সালাহ্উদ্দীন কে, 
এবং তীহার সম্পত্তির পরিণামই বা কি দীড়াইয়াছিল, তাহাই আমরা দেখিব। 
াচ্ডার ইতিবৃত্তে বার আনার অবস্থা কাহিনী বলা হইয়াছে; অবশিষ্ট এই চারি 
আনার কথ! ন| বলিলে টাচড়ার ইতিহাস সম্পূর্ণ হয় না-। 

মুর্শিদকুলি খা যখন বঙ্গের নবাব, তখন আগা মুতাহর নামক একজন পারস্ত- 
দেশীয় ভদ্রলৌক ইন্পাহান সহর হইতে দিল্লী আসেন এবং রাজকার্ধ্যে প্রবেশ 
করিয়৷ কার্দাদক্ষতাগুণে বাদশাহ আওরঙ্গজেবের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হন। 
ঘটনাক্রমে তিনি কলিকাতার নিকটবর্তী স্থানে কিছু জায়গীর লাভ করিয়া 
সপরিবারে ছুগলীতে আসিয়! বাস করেন। কিছু দিন পূর্বে সপ্তগ্রামের বাণিজা 





তোরণদ্ার, দেওয়ানবাটা 
ধূলগ্রাম ॥ ৫৪০৩ পুঃ 


প্রীসতীশচন্জ মিত্র প্রণীত যশোহ্‌র খুলনার ইতিহাসের জন্য 


31081805815 906, ৬0185. 


মহম্মদ মহজীন ৫০৩ 


গৌরব হুগলীতে স্থানান্তরিত হইয়াছিল; হুগলী তখন সমৃদ্ধ সহর এবং আগা 
মুতাহার তথাকার একজন প্রথম আমলের বিশিষ্ট অধিবাসী। তিনিই প্রথম 
হুগলীতে একটি ছোট ইমামবারা এবং নিজ বাসোপযোগী গৃহ নির্মাণ করেন। 
তিনি ধীর স্থির চরিত্রবান লোক, ব্যবসা বাণিজ্যে যেই ধনসম্পত্তি অর্জন করেন। 
কিন্তু কলহপ্রিয় স্ত্রীর রূঢ় ব্যবহারে সংসারে তাহার শান্তি ছিল না। অবশেষে 
বৃদ্ধ বয়সে তাহার একমাত্র সন্তান, একটি কন্ঠার জন্ম হয় (১৭২২) ও তাহার নাম 
রাখেন মনূজান খানম্‌। এই কন্যাই তাহার স্নেহের পুত্তলী ছিল মৃত্যুকালে তিনি 
সত্ীকে বঞ্চিত করিয়! সেই কন্তাকেই সমস্ত সম্পত্তি দান করিয়া যান (১৭২৯)|* 

আগ! মুতাহর হুগলী আসিবার পর, তাহার ভগিনীপতি আগ! ফজলউল্লা 
এবং তৎপুত্র হাজি ফৈজউল্যাও পারস্ত হইতে বঙ্গে আসিয়। হুগলী ও মুর্শিদাবাদ 
উভয় স্থানে বাণিজ্য করিতেন; পরে পিতার মৃত্যুর পর হাজি ফৈজউল্যাও 
হুগলীতে বাস করেন। কিন্তু তিনি উচ্ছ্‌জঙ্খলতার জন্ত নানা ব্যবসায়ে আর্থিক 
ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া দারিদ্র্যদশায় পতিত হন। মুতাহর-পত্বী বিষয় সম্পদে বঞ্চিত 
হইয়৷ এই হাজি ফৈজউল্যার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া তাহাকে বিবাহ করেন। এই 
শুভ পরিণয়ের একমীত্র সন্তান--মহম্মদ মহসীন, হুগলীতে ভূমিষ্ট হন (১৭৩৯)। 
এই দানবীর সাধুপুরুষের জন্মলাভে হুগলী পনিত্র হইয়াছিল। 

ভ্রাতা ও ভগিনী, মহসীন ও মন্নজান উভয়ে মুতাহরের সংসারে 
 ফৈজউল্যার তত্বাবধানে প্রতিপালিত হইতেছিলেন। বালিকা মন্ল জান 
সম্পত্তির অধিকারিণী হইলেও হাজি ফৈজউল্যা তাহার পরিচালনা করিয়া 
সকলে সখ সমৃদ্ধিতে জীবিক1 নির্বাহ করিতেছিলেন। তিনি পুত্র কন্তার 
জন্ত আগ! সিরাজী নামক একজন ম্ুপপ্ডিত গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করিয়া 
দিয়াছিলেন। মন্নজান বৈপিতৃক ভ্রাতা মহসীন অপেক্ষা ৮৯ বৎসরের বড় 
এবং মহ্সীনকে বড় ভাঁল বাসিতেন। একটু বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে মহসীন 


পপ পাপ পি 














" কথিত আছে, মুতাহর মৃত্যুর পূর্ব্বে কন্তাকে একটি তাবিজ দিয়া বলিয়া যান বে, উহা 
যেন ভাঁছান মৃত্যুর পরে ভিন্ন খোলা না হয়; খুলিলে উহার ভিতর একটি অমূল্য জিনিম 
পাওয়া যাইবে । মৃত্যুর পরে তাবিজের মধ্যে একখানি দানপত্র পাওয়া! গেল, তদ্দাং| মুতাহার 
ভাহার যাবতীয় সম্পত্তি হইতে স্থীকে বঞ্চিত করিয়! উহা]! কণ্ঠাকে দান করিয় গিয়াছিলেন। 
514015)-8100 16155 [16০ ০ 87841, 9. 37. 


৫৯৪ যশোহর-খুল্নীর ইডিহাস 


মুর্শিদাবাদে গিয়। কোরাণ ও ধর্মশান্ত্রে বুৎপন্ন হন। সর্ব প্রকারে তাহাদের 
শিক্ষা সম্পূর্ণ করিবার চেষ্টা হইয়াছিল। এরূপ শুনা যাঁয়, ভ্রাতা! ভগ্মী উভয়ে 
ভোলানাথ ওন্তাপ্দের নিকট সঙ্গীত বিস্ত! ও সেতার শিক্ষ/ করিয়াছিলেন । 


কিছুকাল পরে মহ সীনের মাতা ও পিতা উভয়ে কালপ্রাপ্ত হইলেন। এ 
সময়ে মনন'জান অপূর্ব সুন্দরী, পূর্ণ যুবতী; ভ্রাতা ভিন্ন তাহার জগতে আর কেহ 
রহিল ন| ) কিন্তু রহিল বিপুল সম্পদ, তজ্জন্য বহু জনে তাহার পাণিগ্রার্থ হইতে 
লাগিল। এমন কি শক্রতে তাহার জীবন নাশেরও চেষ্টা করিয়াছিল, মহ সীনের 
কৌশলে তাহার জীবন রক্ষা হইয়াছিল। কিছুদিন মধ্যে ভুগলীর নায়েব 
ফৌজদার মীর্জা মহল্মদ সালাহ উদ্দীনের সহিত মন্নজানের বিবাহ হইয়া গেল। 
মীর্জা সালাহ উদ্দীন আগামুতাহারের সম্পকিত ত্রাতুস্পুত্র এবং তাহার জীবদশায় 
ইম্পাহান হইতে ভুগলীতে আসেন। আলিবন্দী খর সময়ে তিনি নবাব 
সরকারে চাকরী গ্রহণ করেন এবং মারছাট্রাচ্গের সহিত সন্ধি-সম্পা্দনের কালে 
রাজনৈতিক কুটবুদ্ধির পরিচয় দিয়া নবাবের অত্যন্ত প্রিয়পান্র হন। তাহার 
অনুরোধে বাদশাহ মীর্জাকে খেলাত ও জাক্সগীর দিয়া অনুগৃহীত করেন। * 
এই সময়ে তিনি মাসিক ১৫০০২ টাকা বেতনে হুগলীর নায়েব ফৌজদার নিষুক্ত 
হন এবং মন্নজানের সহিত তাহার বিবাহ হয় ( ১৭৫২ )। 


মনুজীন কয়েকবৎসরকাল সুখে শ্চ্ছন্দে দাম্পত্য জীবন সন্তোগ করিয়া- 
ছিলেন। তাহার কোন সন্তানাদি হয় নাই। স্বামী স্ত্রী উভয়েরই যথেষ্ট সম্পত্তি 
ছিল, হৃদয়ে উদারতা ছিল, তাই দানখয়রাতে তাহার] অনেক অর্থের সদ্যবহার 
করিয়াছিলেন। মক্ুজান পিতার নিকট হইতে যে ভূসম্পত্তি পাইয়্াছিলেন এবং 
তাহার স্বামী বাদশাহের নিকট হইতে যে জায়গীর পান, তাহার অধিকাংশই 
কলিকাতার নিকটবর্তী স্থানে ছিল। পলাশীর যুদ্ধের পর মীরজাফর যখন ইট্ট 
ইও্ডয়া কোম্পানিকে ২৪ পরগণ! জম| দেন, তখন কতকাংশ উভয়ের সেই সম্পত্তি 
হইতে লওয়া হয়। ইহারই পরিবর্তে সালাহ উদ্দীন কি ভাবে নবাবের আদেশে 
টাচড়া জমিদারীর বেওয়ারিশ চারি আন! অংশ দখল করিয়া লন, আমরা তাহা 


কাপ পা 
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সৈদপুর জমিদারী ৫4৫ 


পূর্ব্বে বলিয়াছি। * এ ঘটনার ৫1৬ বৎসর পরে সালাহউদদীনের ছা হয় 
(হিজরী ১১৭৬ বা ১৮৬৪ পৃষ্টা ) 1 | 

কিন্তু তৎপূর্ব্বেই মহসীন মুর্শিদাবাদ হইতে দেশত্রমণে হি হন। শৈশব. 
হইতে তাহার সুস্থ সবল কর্ক্ষম দেহ এবং স্ন্দর সংযত চরিত্র ছিল। নিষ্পৃহ 
স্বভাব এবং গভীর ধর্মপ্রাণত৷ গ্রারস্ত হইতেই তাহ'র জীবনকে ধন্ত করিয়াছিন। 
আগ! দিরাজীর মুখে সরস ভাষায় বহুতীর্ঘস্থানের বিচিত্র কাহিনী শ্ুনিয়৷ তাহার 
মনে দেশ-ভ্রমণের একটা তীত্র আকাজ্ষা জাগিয়াছিল। দরিদ্রের মত তাহার 
আহার, ফকিরের মত বেশ এবং প্রবীণ পণ্ডিতের মত ত্তাহার জানতৃফণ | 
তাহার হস্তলিপি এত সুন্দর ছিল যে, লোকে হাজার টাকা দিয়াও তাহার হ1তের 
লেখা একখানি কোরাণের পুথি কিনিত। ভ্রমণে বাহির হইয়া, ভিনি দিজী 
হইতে আরবে গিয়া, মক্ক! মদিনা প্রভৃতি পবিত্র তীর্ঘক্ষেত্র দর্শনের পর হাজি” 
উপাধিধারী হইলেন এবং পরে পারস্ত, তুরস্ক ও মিসরের মধ্যে থুরিয়া অবশেষে 
সমুদ্র পথে ভারতবর্ষে ফিরিলেন। এই সময়ে পারস্তদেশে নজফ. সহর প্রাচ্য 
জ্ঞানচষ্চার একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল, তথায় কয়েক বৎসর থাঁকিয়। তিনি 
অপামান্ পাণ্ডিত্য' লাভ করিয়্াছিলেন। $ লক্ষৌয়ের নবাব আসফ উদ্দৌলা 
তাহার যথেষ্ট সমাদর করিয্বাছিলেন। অবশেষে এইভাবে ২৭ বৎসর কাল 
নানাদেশ ভ্রমণ করিয়া তিনি গ্রায় ৬* বৎসর বয়সে ভগিনীর একান্ত অনুরোধে 
হুগলীতে ফিরিয়! আসেন। আসিয়া দেখিলেন বহুদিন পূর্বে মী্জার মৃত্ধ্ু 
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"* সরকারী রিপোর্টেও মাছে ২-- 
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1 ইমামবারারু পার্থে মালাই উদ্দীনের সমাধির উপর এই হিজরী তারিখ দেওয়া খাছ 
1 26155 8167 0€ 86782], ০, 41. 
গারন্কের অন্তর্গত ইস্পাহানের এক অংশকে নজফাবাদ বা নজফ, হর বলে। এই 
ইানেই মহসীন কিছুদিন শিক্ষা্ীত করেন । ভাহার পিতা কাজি কৈজ উল্যা ইস্পাহনের 
অধিবাসী। | 


৪ 


টা যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


হইয়াছে; তাহার ভগিনী আর বিবাহ ন! করিয়! হিন্দুবিধবার মত নির্মল জীবন 
যাপন করিতেছেন) তাহার কোন সন্থানাদিও নাই। মন্নজান অতি সুন্দর 
ভাবে তাহার সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ করিয়াছিলেন; তাহার সময়ে যশোহরের 
কাছে মুড়লীতে তাহার কাছারী বাটা ছিল এবং তথায় একটি সুন্দর ক্ষুদ্র 
ইমাম্বারা নির্মিত হয়, উহা এখনও আঁছে। তাহার সম্পত্তির আয় বার্ষিক 
প্রায় ৫* হাজার টাক! ; দানশীল| মহিলা নান! সংকার্ষে; বু অর্থ বায় করিতেন। 
মহসীন আসিয়া! ভ্রাতাভগিনীতে পুনরায় মিলিত হইয়! কয়েকবৎসর কাল স্বচ্ছন্দ 
কাটাইলেন। মহ্‌সীন তখনও অরুতদার এবং বিবাহ করিতেও চাহিলেন না। 
১৮০৩ খষ্টাবে মন্'জান থানম্‌ তাহার বিপুল সম্পত্তি ভ্রাতার নামে লিখিয়া দিয়া 
৮১ বংসর বয়সে পরলোকগত হইলেন। 

হাজি মহল্মদ মহসীন সন্যাসীর মত ত্যাগী এবং ধর্মনিষ্ঠ | তিনি ভাবিলেন, 
এ সম্পত্তি লইয়। কি করিবেন। অনেক ভাবিয়া কর্তব্য স্থির করিলেন। 
সাত্বিক দানের অপূর্ব মহিমা জগতে বিঘোষিত করিয়া উপযুক্ত পদ্থা নির্দিষ্ট 
হইল। ১২২১ হিজরী বা ১২১৩ সালের ১৯শে বৈশাখ (১৮০৬) তারিখে তিনি 
তাহার সমস্ত সম্পত্তি ধর্মার্থ উৎসর্গ করিয়! আরবী ভাষায় লিখিত এক তৌলত 
নাম বা দানপত্র লিখিয়। দিলেন। উহা! জীর্ণ অবস্থায় এখনও আছে এবং উহার 
প্রতিলিপি হুগলীর ইমামবারার গায়ে উৎকীর্ণ রহিয়াছে। এখানে তাহার 
সারমর্ম মাত্র দিতেছি £-- 

"আমার নাম হাজি মহম্মদ মহুসীন, পিতার নাম হাঁজি ফেজুল্যা, পিতামহের 
মীম আগা! ফজলুল্যা, নিবাস হুগলী । আমি স্বজ্ঞানে, ম্বইচ্ছায় ও সুস্থ শরীরে 
এই দানপত্র সম্পাদন পূর্বক এই বিধান করিতেছি। যশোহরের অধীন পরগণা 
সৈদপুর ও শোভনাল আমার জমিদারীতুক্ত ; * হুগলীর ইমাম্বারা, ইমাম্বাজার 





ক পিীসপিপিস্পী শী শপে স্পিা পাপী পাপী পাপী 





* মরজানের মময়ে তরফ শৌভনাল হুগলীর ইমামবারার বায় নির্ববাহার্থ পৃথকভাবে 
উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল । ৮/65:1810 9. 135. তখন হইতে চারি আনীর জমিদারীর 
অবশিষ্টাংশ সৈদপুর নামে অভিহিত হয়; এই সৈদপুর একটি পরগণা নহে, ইহার মধ্য 
সৈদপুর, ইশফপুর, রাসচন্ত্রপুর প্রভৃতি অনেকগুলি পরগণার কিছু কিছু লইয়া এই নূতন 
সৈঈপুর নাম গঠিত হইয়াছিল। এইভাবে বার আনী জমিদারীকে ইশফপুর ব! যশোহর 
জদদিদ।রী বলিত। শোভনাল ও সৈৰপুর খুল্ন। কাঁলেকউটরীর পৃথক্‌ পৃথক্‌ তৌজিতুক্ত। উওয় 





মহম্মদ মহমীন ৫৪৬ পৃ 


ঞ্রসভীশচজ মিত্র প্রণীত যশোহর খুলনার ইতিহামের জন্য 


সিদি 





সৈদপুর জমিদারী ৫৭ 


ও হাট, এবং ইমামবারার যাবতীয় সামগ্রীর মালিক আমি। আমি উত্তরাধিকারী 
সুত্রে এই সকল সম্পত্তির অধিকারী । আমার কোন উত্তরাধিকারী নাই। আমার 
যাবতীয় সম্পত্তি আমি ধ্্োদ্বেশ্তে বিনিয়োগ করিতেছি । আমার লিখিত 'বিধান 
অনুসারে আমার দ্বারা আচরিত সমুদ্রায় দীনকার্ধ্য চিরকাল চলিতে থাকিবে। 
আমার প্রিয় সুহৃদ রজবআলি খা ও সাকের আলি খাকে আমি মাতোয়ালী 
নিষুক্ত করিলাম। ইহারা গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব দিয়া অবশিষ্ট টাকা নিয় লিখিতরূপ 
নয় অংশে বিভক্ত করিয়া কার্ধ্য চালাইবেন। তিন অংশ ফতেয়া, মহরমোৎসব 
ও ইমামবাঁর! ও মস্জিদের সংস্কার কার্যে ; ছুই অংশ মাতোয়ালীগণের পারিশ্রমিক 
জন্ত ; এবং অবশিষ্ট চারি অংশ কর্মচারিগণের বেতন ও আমার স্থাক্ষরযুক্ত 
তালিক! অনুসারে মাসিক বৃত্তি দানে ও দৈনিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে ব্যয়িত হইবে। 
কোন মাঁতোয়ালী কার্ধ্যসম্পাদনে অক্ষম হইলে, তিনি 'মপর কোন যোগ্য 
ব্যক্তিকে আপনার স্থলবর্তী করিয়! লইতে পারিবেন। ইহা আমার চরম 
নান-পত্রূপে গণ্য হইবে ।” * 


বঙ্গপেশীয় মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন উচ্চশ্রেণীর সাত্বক সর্বন্বদীনের 
কথা আর শুন নাই; এক দান-পত্রের ফলে একটি সম্প্রদায়ের এমন চির-কল্যাণও 
বুঝি, আর কাহারও দ্বারা সাধিত হয় নাই। মহসীন নররূপী দেবতা । শুধু 
.যশোহর-খুলনার সর্বত্র কেন, বঙ্গের সকল লোকে তাহাকে দেবতার মত ভক্কি 
করিয়া থাকেন।., ঘান-পত্র সম্পাদনের পর মহসীন ৬ বংসর জীবিত ছিলেন। 
১৮১২ থৃঃঅে (১২১৯ সাল, ১৬ই অগ্রহায়ণ ) ভাজি মহচ্মদ মহসীন ৮২ বৎসর 
বয়সে পরলোক গমন করেন। 
অল্পদিন পরেই মহসীনের নির্বাচিত মাতোয়ালীদয় তাহার মন্থুর্তন কারেন। 
মাহারা নুতন মাতোয়ালী হইলেন, তাহাদের সময়ে সম্পত্তির তত্বাবধান লঙইয়া 





একত্রযোগে সৈদপুর ট্যাষ্ট ষ্টেট বলিয়া কথিত হয়; মুসলমানের! ই$াকে ওয়াকফ জমিদারী বা 


স্'স-সম্পত্তি (831 7:50 ) বলেন ; সাধারণ লোকে সহজ কথায় ইহাকে চারি আনীর 
জমিদারী বলেন। 


* রজবআলি ও সাকেরআলি নামক ছুই বন্ধুকে হাজি মহোদয় পারস্দেশ হইতে মঙ্গে 
আনিয়াছিলেন। ইহারা যেমন উ্চবংঙীয়, তেমনি উচ্চশিক্ষিত ও ধার্সিক। 


৫০৮ | যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


অত্যন্ত গণ্ডগোল, উপস্থিত হইল; তখন গবর্ণমেন্টের রাজস্ব বিভাগের আদেশমত 
সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের ভার যশোহরের কালেক্টরের উপর অর্পিত হইল; হুগলীর 
কালেক্টর সহকারীরূপে থাকলেন পূর্ববৎ মুড়নীতেই সদর কাছারী থাকিল, 
কিন্তু কিছুদিন মধ্যে সে কাছারী-বাটা দগ্ধ হওয়ায় কাগজপত্র বিনষ্ট হয় ; তখন 
যশাহরের কালেক্টর শ্রীযুক্ত টুকার সাহেব পুনরায় এই মহল জরিপ জমাবন্দী করেন 
(১৮১৭-১৯)। ১৮২৩ অবে ট্টের আঁধকাংশ পত্বনী বন্দোবস্ত করিয়৷ দেওয়ায় 
বাধিক আয়ও যেমন বাড়িয়। গেল, সেলামী প্রভৃতি বাবর নগদও ৫,৭*,০০০ 
টাক! আনায় হইল। ১৮১০ অন্ধের আইন মত গবর্ণমেন্ট সম্পত্তির কর্তৃত্ব হাতে 
লইলে মাঁতোয়ালীগণ প্রিভি কৌন্সিল পর্য্যন্ত মোকদ্দমা চালাইয়া৷ পরাজিত হন 
(১৮৩৫)। এ পধ্যস্ত উইলের সর্ভীন্ুসারে সকল থরচ না হওয়াতে আরও প্রায় 
৫ লক্ষ টাকা জমিয়া গিয়াছিল। উভয় দফায় মোট ১*১,৫৭,০০৭২ টাক। 
গবর্ণমেণ্টের হাতে সঞ্চিত হয়। ১৮৩৫ অবে যখন সার চার্লস্‌ মেটকাফ গবর্ণর 
জেনারাল হন, তখন এদেশে ইংরাজী শিক্ষার প্রবর্তনের প্রথম চেষ্টা হইতেছিল। 
তিনি স্থির করেন যে, মহসীনের সম্পত্তির উক্ত সঞ্চিত অর্থ উইলোক্ত কার্ষ্ে 
ব্যয়িত হইতে পারে না; ইমামবারার সংস্কারাদি বরচ বাদে "ই টাকার যাহ! 
উত্ত্ থাকিবে, তাহাদিক়, তিনি “মহসীন শিক্ষা! ভাণ্ডার” (101,510 চ১008:0017 
[1100%/07610 00100 ) গঠন করেন এবং উহ দ্বারা উচ্চশিক্ষা! প্রচারের 
সাহাধ্যকল্পে হুগলীর একটি কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। মহম্মদ মহ্দীন ধন্মার্থ সম্পত্তি 
উৎসর্গ করিয়। যান ) তিনি তাহার উইলে স্পষ্টত: শিক্ষার জন্ত কিছু দিয়া যান 
নাই। মেটকাফ, মনে করিলেন, উদ্ধুত্ত অর্থদ্বারা উচ্চ শিক্ষার বাবস্থা করিলে, 
উহা দ্বারা উইল-সম্পাদনকারীর অভিমত সদ্ধযয়ই (2. 71993 0056 ৮/10)17 
116 1950905  100611000% ) হইবে । মেটকাঁফের ব্যবস্থায় ছইজন 
মাতোয়ালী স্থলে একজন হইল এবং তজ্জন্ঠও বাধিক ৫০০০২ টাকা উক্ত 
ভাগ্তার ভুক্ত হইল। * পর বৎসর হুগলী কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইল (১৮ ৬)। 

নূতন মাতোয্কালী সৈয়দ কেরামত আলি খীর সময় (-৮০৭-৭৫) সমস্ত কার্য 
ন্ন্দরভীবে চলিতে থাকে। ত্তীহারই তত্বাবধানে ছইলক্ষাধিক টাকা ব্যয়ে 
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সৈদপুর জমিদারী ৫৯৯. 


হুগলীর অপূর্ব্ব ইমামবারা নির্মিত ও উহাতে প্রকাণ্ড ঘড়ি বসান হয় 
(১৮৪৮)। | ০ ৰ 
ইংরাজী শিক্ষার জন্য যে ভাবে মহসীন ফণ্ডের সঞ্চিত অর্থ বায়িত হইতেছিল, 
তাহাতে বঙ্গীয় মুসলমান সম্প্রদায় হইতে ক্রমে ঘোর আপত্তি উখাপিত হইতে 
লাগিল। তাহারা বলেন, পাশ্চাত্য শিক্ষার জন্ত অর্থব/য় উইলকারীর অভিমত 
হইতে পারে না; আরবী, পারসী ভাষা এবং ইস্লাম ধর্ম শাস্ত্র শিক্ষার জন্তই 
এই ফণ্ডের অর্থ নিয়োজিত হওয়া উচিত। সে প্রস্তাবে ছোটলাট মার জর্জ 
ক্যাম্পেল সন্মত হইলে, তাঁহার অন্ুরোধমত ১৮৭৩ অবে লর্ড নর্থক্ুক উহা 
মঞ্জুর করেন। তদবধি মহসীন ফণ্ড নূতন প্রণালীতে গঠিত হইয়া উহা হইতে 
বহু মাদ্রাসার সাহায্য, মুসলমান ছাত্রগণের জন্ঠ বিশিষ্ট মহ্সীন বৃত্তি, ও স্কুল 
কলেজের মুসলমান ছাত্রের বেতনের সাহাধ্যকল্পে প্রতি বর বহু অর্থের 
সদ্যবহার হইতেছে। | | 
সদাশয় গবর্মেণ্টের স্ব্যবস্থায় মহসীন ফণ্ড হইতে শিক্ষা প্রচারের সমধিক 
সাহায্য হওয়ায় বছীয় মুসলমান সম্প্রদায়ের যে প্রভৃত মঙ্গল সাধিত হইয়াছে, 
তক্জন্ত প্রত্যেক শিক্ষিত মুসলমান, শুধু স্বজাতিকুলপাবন দানবীর মহ্সীনের 
নিকট নহে, গবর্ণমেণ্টের নিকটও চিরখণী রহিবেন। এই সম্প্রদায়ের মধ্যে 
আধুনিক যুগে যে সকল মনীবীর আবির্ভাব হইয়াছে এবং তাহারা শিক্ষা-গৌরবে 
হিন্দুত্রাতৃগণের সঙ্গে যে সমকক্ষতা করিতে সক্ষম হইতেছেন, তাহার প্রধান 
কারণ এই মৈদপুর ট্াষ্ট-ক্রেট ; এই জমিদারী যশোহর-খুল্নার অঙগীভূত বলিয়া 
এই ছুই জেলার নিকট তাহারা অসীম কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ। তাই 
যশোহর-খুল্নার ইতিহাস হিন্দুর মত বঙ্গীয় মুসলমান সম্প্রদায়ের নিকটও 
গৌরবের ইতিহাস। আধুনিক বঙীয় মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রধান প্রধান 
শিক্ষিত ব্যক্তিগণ প্রায় মকলেই এককালে মহসীনের বৃত্তিভূক্‌ ছিলেন। কলিকাতা 
হাইকোর্টের ভূতপূর্বব জজ, বর্তমান বিলাতী প্রিভি কৌন্লিলের স্থযোগা বিচারপতি 
বহুগবেষণীপূর্ণ গ্রন্থের লেখক, স্পঙ্ডিত সৈয়দ আমীর আলি, বঙ্গীয় লাট 
কৌন্সিলের অন্যতম সদন্ত মহামতি স্তর আবদার রহিম, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক 
সমিতির সভাপতি, নবাব স্তর সৈয়দ সাম্নুল হুদা, রেকিষ্ট্েশন বিভাগের 
প্রধান কর্তা, মামীন্-উল ইদ্লাম্‌ প্রভৃতি, কতজনের নাম করিব, সকল 


৫১৩ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


প্রসিদ্ধ বাক্তিগণের শিক্ষার পথ এই মহ্সীনের বৃত্তি এককালে সুগম করিয়া 
দিয়াছিল। 

মন্নজানের সময় হইতে সৈদপুর জমিদারীর কাছারী মুড়লীতে ছিল। 
গবর্ণমেপ্ট উহা হাতে লওয়ার পরেও কাছারী সেখানে ছিল। সে গৃহ দগ্ধ 
হওয়ার পর আফিস যশোহর কালেক্টরীতে স্থানান্তরিত হয়। ১৮৮২ অবে 
খুল্ন! পৃথক্‌ জেলারূপে পরিণত হইলে, সৈদপুর স্টেটের সদর আফিস খুল্নায় 
উঠিস্! যায় এৰ' খুল্নার কালেক্টরই উহার এজেণ্ট হন।. কায নির্বাহের জন্য 
একজন স্বুযোগ্য ম্যানেজার নিযুক্ত আছেন। পত্তনী বন্দোবস্তের সময় মহেশ্বর- 
পাশা ও থালিসপুর পরগণ! ব্যতীত আর অধিকাংশ মহালই পত্নী দেওয়া হয়। 
এই ছুই মহলের খাস তহশীলের জন্ত দৌলতপুরে একটি প্রধান কাছারী আছে। 
সমগ্র ষ্টেটের হস্তবুদ আদায় এবং নির্দিষ্ট দেয় রাজস্বাদির হিসাব পৃথক্‌ পৃথক্‌ 
মহলানুযারী নিয়ে প্রদত্ত হইতেছে। 







তৌজির 
নম্বর 


গবর্ণমেন্ট 
মহল | খ ; 
হ জানা | সেস্‌ [মোট হস্তবুদ টার 

































































পরগণ! 
টি সৈদপুর ১৯,৭৭১৬১১ ২০,৫৪৭) ১৯৭,৬০৮) ৯৩,১৬২) ২৯,৩৭৯, ,১৫,৫৪১, 
১৭৫ ৷ শোভনাল ৷! ৩,৫৬৫) ৪৪৯ ৪৯১৪১ | ২,৯৪৩, ৪৯৭, ; ২,৫৪০, 
৯ টরজরনদী ্গ ৫) ৩৯) ৩০, | ৫, ৩৫ 
রা গিট উর 
সমষ্টি ১৮০,৬৬০) ২,১০১) ২,১১,৬৬১১ ৯৫,২৩৫, ২২,৮৮১, চর 

















বর্তমান সময়ের বাৎনরিক জমাখরচের হিসাব নিয়ে দিতেছি । উহা! হইতে 
দেখা যাইবে যে যাবতীয় খরচ বাদে এই ষ্টেটের প্রকৃত আয় ৬৮,৬৩২ টাকা । 
তন্মধ্যে মাসিক ৫০০৯২ টাকা হিসাবে বৎসরে ৬০,৯৭১ খুল্না হইতে হুগলীর 
মাতোয়ালীর নিকট প্রেরিত হয়। উহা দ্বারা ইমাম্বাড়ীর খরচ চলে। অবশিষ্ট 
আয়ের টাক! গবর্ণমেণ্টের নিকট জম! থাকে । হুগলীর খরচের জন্ত অতিরিক্ত 
টাকার প্রয়োজন হইলে, তাহ! মাতোয়ালীকে গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিয়া 





[৫১৬ পৃ 


মুড়লীর ইমামবারা 


শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র প্রণীত ঘশোহর খুলনার ইতিহাসের জন্ত 
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 সৈদপুর জমিদারী ৫১১ 
লইতে হয়। গবর্ণমেপ্ট যখন এই স্টেট প্রথম হাতে লন, তখন সেদ্‌ আদায়ের 
পদ্ধতি হয় নাই। তখন হস্তবুদ আদায় মোট ১,২৪,৬৮৯২ টাকা ছিল। এখন 


সেস্‌ বাদে শুধু হস্তবুদ খাজন| আদায়ই ১,৮০,৬৬০২ টাক! দীড়াইয়াছে। অর্থাৎ 
ঈবর্ণমেন্টের হাতে আসিয়। ষ্টেটের আয় ৫৫,৯৭১২ টাকা বাড়িয়াছে। 


১৯২০-২১ অব্দেক্স হিলা 


জমা খরচ 
খাজন! আদায় (সুদ সমেত ) * গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব .. ৯৫,২৩৫২ 
১৮৮০০০২ উপরিস্থ মালেকের খাজনা «৫২ 
সেন (স্্দ সমেত ) ২১।৭৪০২ সেস্‌ "৮ ২২০৮৮১৭ 
গবর্ণমেণ্টের নিকট সরঞ্জাম খরচা ... ১০১০১৮২ 
গচ্ছিত টাকার স্দ ৪১৫২ মৌকদ্দমা খরচ *** ১,৩০২ 
| _া পেনসন্‌ হিসাবে .... ১,৩০২ 
মোট :.. ২১০,৯১৫, স্কুল কলেজে বৃ্তিদান ৪,১১৬২ 
॥ ডিন্পেন্সারীর সাহাযা ১,২৭২ 
খুজুরা দান রা ১০০২ 
ট্যাক্স ও খুজুরা খরচা ৪৫২ 


আদায় ও হিসাব পরীক্ষ। 
জন্য সরকারী কমিশন ৬,৫০২ 


খারা ওররারররারারারা 


মোট খরচ '*. ১,৪২,৫২২ 
প্রকৃত আয় '"' ৬৮,১৬৩ 


সরি এসিড 


সমষ্টি ** ২,১০,১১৫৭ 


পেশি পিশপেীপপিপপাতিপিপপাশিপশিপাশীপিি শপ 





দিদা 





পাপা পপিসিশিপাশীপাসপাশী পিসী পপি 


* হৃদ লওয়! বা দেওয়া মুললমান সম্প্রদায়ের ধর্মবিরদ্ধ। স্বজাতির আচারনিউ হাজি 
মহশ্মন মহসীন কখনও এ পদ্ধতির পক্ষপাতী ছিলেন ন'। তাহার গুদত্ত াস-সম্পত্তির 
আদায় তহ শীল ব্যাপারে সুদ গ্রহণের প্রথা প্রবর্তিচ করা গবর্ণমেন্টের পঙ্গেও সঙ্গত হয় ৬ 
বলিয়া! মনে হয়। 





৫১২ যশোহরুল্নার ইতিহাস 


উনচত্বাপিৎস্ণ পল্রিচ্ছেদ্‌_স্লাজ। সীতা প্লাস ল্লাস্ম 
| (ক) সময় ও পরিচয় 


আমাদের ইতিহাস বাদশাহ আওরগ্গজেবের রাজত্বের শেষাংশে আলিয়া 
পড়িয়াছে। আকবরকে লইয়া মোগলরাজত্বের উত্থান, আওরঙ্গজেবের সময় 
তাহার চরম উন্নতি ও পতন। আকবরের সময় মোগল যখন বঙ্গে নুতন 
আদিতেছিল, পাঠান ও হিন্দুতে মিলিয়। তাহাদের গতিপথ রোধ করিবার চেষ্টা 
করিয়াছিল; সেই প্রতিদ্ন্দবীদিগের সর্বাগ্রগণ্য ছিলেন_মহারাঁজ প্রতাপাপ্গিত্য, 
তিনি যশোহর-খুল্নার দক্ষিণাংশের প্রধান এ্তিহাসিক চরিত্র। আবার 
আওরঙ্গজেবের সময়, মোগলের কঠোর শাসনের প্রপীড়নে, নিজ্জীব পাঠানদলের 
পুনরুখান চেষ্টার সহায়তায়, বঙ্গে যে হিন্দুশক্তির পুনরুন্মেষ হইয়াছিল, তাহার 
অন্যতম অগ্রদূত রাজা সীতারাম রায়, তিনি যশোহর-খুল্নার উত্তরভাগের প্রধান 
তিহাসিক পুরুষ । উভয়ের সহিত সমবন্ধ-সথত্রে, উভয়ের প্রতিপত্ভির ব্যাপকতায় 
সমগ্র ষশোহর-খুলন। বিজড়িত হইয়। রহিয়াছে। তাই এই উভয়ের কথাই 
দেশের কথা,--দেশের ইত্তিহাসের প্রধান অংশ্' অনেক দেশের ইতিহাসে দেখা 
গিয়াছে, ঠিক একশত বৎসরের পর এক একবার জাতীয় জীবনের সাড়া পাওয়া 
ফায়। বঙ্গেও তাহাই হইয়াছিল--১৫৯৯ খৃষ্টাব্দে প্রতাপাদিত্য স্বাধীনতা 
ঘোষণা করেন, ১৬৯৯ অব হইতে সীতারাম স্বাধীন রাজার মত রাজত্ব আরম্ত 
করেন। . প্রতাপের.কথা বলিয়াছি, এখন সীতারামের কথ! বলিব । বনু অপবাদ 
ও জাবর্জনার অন্তরাল হইতে অতিকষ্টে প্রতাপাদ্দিত্যের ইতিহাসের কতক উদ্ধার 
করা হইয়াছে, বহু উপন্টাস ও 'রচা কথা, সারাইয়া রাখিয়! সীতারামের কথা 
শঁনাইতে হছইবে। 

উপন্তাস ও ইতিহাসে বিস্তর প্রভেদ। অবিকৃত, অকৃত্রিম, কঠোর সত্য 
লইয়! ইতিহাস গঠিত; আর লামান্ত অস্থিমজ্জার উপর কল্পনার উন্মেষে কৃত্রিম 
ঘটনাবলীর ঘনসন্লিবেশে উপন্াস রচিত হয়। কন্ধরময় কঠোরই হউক, বা 
কোমল শ্বামল শম্পাচ্ছাদদিতই হউক, ইতিহাসের পথ একটি; মে পথ আছে, 
তোমাকে সেই পথে যাইতেই হইবে। উপন্যাসের পথ বু সংখ্যক) লেখক ও 
পাঠকের কৃচি অনুসারে, সে পথ ইচ্ছামত আঁকিয়! বাঁকিয়া চলিয়! যায়। 


খাজা সীতারাম রায় ৫১৬ 


ইতিহাসের লেখক ও পাঠক বড় স্বল্প; উপন্ভাসের লেখক ও গাঠক অস'ধ্য, 
পরসা ও পসাঁর উভয়ই ওপন্যাসিকের একায়ত্ব। ইতিহাসকে অতি সহজেই 
উপন্যাস করা যায়, ইতিহাসের ধতিহাসিকতা রক্ষা না করিলেই উপন্াস হইয়! 
পড়ে। কিন্তু উপন্তাসকে কোন মতেই ইতিহাস করা চলে না] আজ্কাল 
আমাদের দেশে “এতিহাসিক উপন্তাস” নামে এক জাতীয় পুস্তক প্রকাশিত 
হইতেছে । উহাদের নায়ক নায়িকা এ্রতিহাসিক ব্যক্তি হইতে পারেন, ছুই 
একটি প্রধান ঘটনাও সত্যান্থগত হইতে পাঁরে, কিন্তু বস্ত্ালঙ্কার ও পত্র-পল্পব 
অধিকাংশই ওপন্াসিক স্ত কাল্পনিক । এ জাতীয় গ্রন্থ বারা আমাদের যথেষ্ট ক্ষতি 
হইতেছে। সুপ্রিয় বাঙ্গালীর দেশে উপন্তাসের আদর এতই বৃদ্ধি পাইয়াছে 
এবং উপন্তাসের কৃত্রিম কৌশলে অনেক চিত্র এতই বিকৃত হইয়| পড়িয়াছে, যে 
এক্ষণে ইতিহাসের সত্যবার্তীও কাল্পনিক বলিয়া উপেক্ষিত হইাতেছে। বঙ্গদেশের 
্রক্কতিগুণে এ দেশের লোক কিছু কাবাপ্রবণ; এত নিরঙ্গর কবি অন্দেশে নাই ) 
একটি কোন নূতন ঘটনা পাইলে, তাহার সহিত অপ্রার্ৃত গল্প যো্দনা করিয়া 
কিন্বদস্তীর পর্য্যায়ে ফেলিয়া দেওয়! হয়, আর তথাস্তবাঁদিগণ উহাকে বাস্তব সতোোর 
মত পূজা করেন। সনিগ্ধ ব্যক্তির পক্ষেও সে কিন্বদস্তীর গুরুভার হইতে 
সত্যোদ্ধার করা সমন্তার বিষয় হয়। 

বঙ্কিম বাবুর «সীতারাম” একখানি এতিহাসিক উপন্তাস। কিন্তু এ পুস্তকে 
কয়েকটি নামধাম ব্যতীত আর প্রায় সকলই 'পন্তাসিক | বঙ্কিম বাবু ও স্বয়ং 
এ বিষয়ে "বেকসুর খাঁলাস হইবার ভরসায় কবুল জবাব দিয়া গ্রগ্থারস্তৈই লিখিয়া 
গিয়াছেন,_-*নীতারাম এ্তিহাসিক ব্যক্তি, এই গ্রন্থে সীতারামের এ্রতিহািকত। 
কিছুই রক্ষা করা হয় নাই) গ্রস্থের উদ্দেগ্ত এতিহ্থাসিকত| নহে।” কিন্তু গে 
ভূমিকার কথ ভূমিকাতেই আছে ; লোকে তাহা শুনে না বা মানে না, উপন্যাসের 
গল্পকে ইতিহাস বলিয়া! ধরিয়া ল়। “একে উপন্তাস, তাহাতে বন্িমের অবার্থ 
সন্ধান, সুতরাং লক্ষ্য বিদ্ধ হঈতে কিছুমাত্র বিলম্ব হয় না 1” * উপন্যাসের ফল 
ফজিয়াছে ; রঙ্গমঞ্চে সীতারামের দৌলন্ে বেশ ছু*পর়না উপাঙ্ষ্জিত হইতেছে । 
অবষ্ ধতিহাসিকত। লইয়। বিচার ন! করিলে, "সীতারা মণ গ্রন্থ যে সাহিত্য-জগতে 


শশী পপ পি 
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* সাহিত্য, ১৩*২। কার্তিক (প্রযুক্ত অক্ষয় কুমার মৈত্রের) 
৬ঃ ' 
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উচ্চাসন অধিকার করিয়াছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্ত ইহাতে 
ইতিহাস না থাকিলেও, ইহার প্রসারের প্রভাবে ধ্রতিহাঁসিকতা মাথা 
তুলিতে পারিতেছে ন| | * 


সীতারামের কোন প্রামাণিক লিখিত ইতিহাস নাই। বিয়াজু-স-সালাতিন 
ঝ৷ ্র্টের ইতিহাসে যাহা আছে, তাহা বিকৃত ও পক্ষপাতছুষ্ট এবং আত্মপক্ষ 
সমর্থনকারী মোগল শাসকের নিজের কথ! । সুতরাং প্রকৃত চিত্র তাহা হইতে 
সম্পূর্ণ ভিন্ন। অপর দিকে, প্রবাদাদিতে হিন্দুপক্ষের কথ! যাহা আত্মরক্ষা 
করিয়াছে, তাহ1র মধো এত মতবাদ এবং অবাস্তব গল্প পাওয়া যায় যে, প্রক্কৃত- 
কাহিনী বাছিয়া লওয়া] দুর । দুষ্কর হয় বটে, কিন্ত একেবারে অসম্ভব নহে। 
মন্দির গান্রে উতকীর্ণ কতকগুলি শিলালিপি, সীতারামের স্থাক্ষর-সম্ঘলিত 
কতকগুলি সনন্দ, তাহার সহচর বা সমসাময়িকগণের বংশ-কাহিনী, দেশের 
গান্ধে যেখানে সেখানে সীতারামের কীর্ডিচিহ- এই সকল বিষয়ের সহিত 
তদানীন্তন রাজনৈতিক ঘটনার সমন্বয় কথ্ধিলে, নীতারামের ইতিহাসের অন্ততঃ 
অস্থিপঞ্জর খাড়া করা যায়। আর আমি দেশের মধ্যে ুরিয়া ঘুরিয়৷ অসংখ্য 








পপি 


*  ম্্রণীত "্সীতার।মের ধর্মপ্রীণতা” শীর্ষক প্রবন্ধ, তিহাঁসিক চিত্র, ১৩১১। 
কার্তিক। যশোহ্‌র জেলায় মাগুর! মহকুমায় মহম্মদপুরে সীতারাম রাজত্ব করিতেন। বস্থিম 
বাবু কিছুকাল মাগুরার মহকুম! মাজিষ্ট্রেট ছিলেন। তখনই তিনি একদ! মীতারামের কীন্ড 
চিহ্ন দেখিবার জদ্ক মহপ্মদপুরে যান। তখন সেম্ান বড় জঙ্গলাকীর্ণ ছিল। সম্ভবকঃ সে 
জঙ্গলে ঢুকিয়। সকল চিহ্ন দেখিতে তাহার উদ্মোগ হয় নাই। তিনি তথাকার ৬ রাইচরণ 
মুখোপাধ্যায় দাধক এক দ্রক গল্প-রদিক কণ্মরকুশল ব্যক্তির সন্ধান পাইয়া াহার নিকট হইতে 
অনেক গল্পগজব শুনিয়। লন। ফেহ কেহ বূলন, রাঁইচরণ বাবু ২৩ মাল বক্ষিমচন্দ্রের যেতন 
ভূক হইয়া! মাগুরায় থাকেন ও উহাকে সময় মত গল্প শুনাইতেন। ইহার পূর্ব্বে বন্ধিগচন্র 
কিছুকাল হাজপুরে ডেপুটা ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন, দেখানক!র বৈতরণী নন্দী ও শৈলক্রেণীর চিত 
সাহার হৃদপাট অঙ্গিত হইয়া গিয়াছিল। ডাই মহম্মদপুর ও যাজপুরের অপূর্ধ্ব সংমিশ্রণ 
করয়। তিনি ছকীর় অনসামান্ঠ প্রতিভাবলে অতুলনীয় গল্প সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়াছেন।” 
নীতারামের প্রাকৃতিক বর্ধনার জনেক পংস্তি স্বর্ণমষ্টির মত মুল্যবান | রাইচরণ বাবু এ সমক 
বে জমম্পূর্ণ সীতারাম গল্প লিখিয়াছিলেন, » যুনাথ ভট্টাচার্য তাহা হইতে বীর পুণ্তকের জন্ত 
কছুক্উপাদান সংগ্রহ করিয়াছিলেন | 


রাজা নীতারাম রায় ৫১৫ 


সহৃদয় বন্দুবর্গকে বিরক্ত করিয়া চক্ষুষ প্রমাণের বলে যাহ! সংগ্রহ বা. আবিষ্কার 
করিতে পারিয়াছি, তাহাও সংক্ষেপে সতর্কভাবে প্রকটিত করিব। সীতারাম 
সম্বন্ধে ধাহার! গ্রন্থ বা মাসিক পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, কৃতজ্ঞতা সহকারে 
তাহাদের সাহায্য লইতে ভুলি নাই $ * তবুও ভুল অনেক করিতে পারি এবং 
তাহা সংশোধনের যোগ্য ; তবে স্বচ্ছন্দ বলিতে পারি, আমার চেষ্টা বা চিন্তার 
জ্রটি হয় নাই। 

মীতারাম উত্তর রাটীয় কায়স্থ। তিনি চিত্রগুপ্তের পুক্র বিশ্বভান্কুর বংশে জাত 
কাশ্ঠপ দাঁস বংশীয়। 1 উত্তর রাটীয় কায়স্থ্ের মধ্যে বাংস্ত সিংহ, সৌকালীন ঘোষ, 
বিশ্বামিত্র মিত্র, মৌদগল্য দাস ও কাশ্ঠপ দেব্দত্ত আদিশুরের সময় বঙ্গে আসেন; 
এই পীঁচঘরই প্রধান ও বীজপুরুষ বলিয়া খাত। কিছুকাল পরে আরও চারিঘর 
আসিয়া! উত্তর রায় শ্রেণিভৃত্ত হন_-শাপ্ডিল্য ঘোষ, কাগ্ঠপদাস, মৌদগল্য কর 
ও ভরঘ্বাজ সিংহ | উত্তর রাটীয় দিগের মধ্যে বল্লালী কোলীন্ত নাই বটে, কিন্তু 
তাহার। নিজেরা সামাজিক সম্মান স্থির করিয়। লন। তন্মধ্যে বাতস্য-গোত্রীয় 
সিংহ ও সৌকালীন ঘোষ এই ছুই ঘর কুলীন বলয়! উচ্চ সম্মানিত এবং অপর 
সকলে মৌলিক বলিয়৷ পরিচিত। মৌলিকদিগের মধ্যে মৌদগল্য কর ও ভরঘ্বাজ 
সিংহ সেরূপ প্রতিপত্তিশালী নঠেন বলিয়! প্রত্যেকে সিকিঘর বলিয়৷ কথিত হন। 
তীহা হইলে মোট উত্তর রাট়ীয় কায়স্থ সংখ্যা সাঁড়ে সাত ঘর। পাল রাজগণের 
সময়ে ইহীদের অনেকেই বঙ্গের নানাস্থানে সিংহাসন পাতিয়া স্বতত্ত্রভাবে রাজত্ব 
করিতেছিলেম। £ তন্মধ্যে কাশ্ঠপদাসবংশ কুনু! অঞ্চলে রাজা ছিলেন। 
ঠাচড়ার রাজগণ যে বাৎ্স্ত সিংহ বংশীয় ঝুলীন এবং" তাহার! মুর্শিদাবাদের 
[ফতেসিংহ অঞ্চল হইতে যশোহরে আসেন, তাহা! আমর! পূর্বে বলিষাছি। পাঠান 


* মধৃষ্দন সরকার কর্তৃক “নব্যভারতে” এবং বরদা কাস্ত দে কর্তৃক “হিন্বুপত্রিকার” 
প্রকাশিত প্রবন্ধাবলী, জীযুক্ত অক্ষয় কুমার মৈত্রেয সি. আই, ই ও ৬ বছুনাধ ভট্টাচার্য প্রণীত 
মীতারাম বিষয়ক গ্রন্থ, ওয়েষ্টল্যাগ ও হাণ্টারের বিবরণী, ইয়াটের বন্গেতিহাস ও গোলাম হুসেন 
সেলিম কৃত বিরাজু-স-সালাতিন, কালীপ্রসন্নবাবুর "নবাবী আমল", ও নিশিল নাঁথের 
“মুর্শিদ ।বাদ"--আরও অসংখ্য ইংরাজী বাঙ্গালা সাময়িক প্রবন্ধ আমার প্রধান উপলীবা 
হইয়াছে! লেখকদিগের বিশিষ্ট মত বথাস্থানে উল্লেখ করিব। 

1 “চিত্রপ্তপ্তাত্বজঃ গ্ীমান্‌ কারস্থে! বিশ্বভানুকঃ 

. সনবংশ মন্ভুতো গোজঃ কান্ঠীপে| দাস এব চ ৪" পঞ্চাননশর্ঘব-রচিত উত্তর রাড়ীয ফারিকা। 

1 বন্ধের জাতীয় ইতিহাস (নগেননাথ বহু), রাঁজগ্তকাঙ। ১৪+ পৃঃ 
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আমলে কাশ্তপদাসের৷ ও এ ফতেসিংহ গরদেশে বাস করিতেছিলেন। এই 
ংশে সীতারামের উদ্ভুব। এ 

এই কাশ্প দাস বংশে, ১৫শ শতাব্দীর প্রারস্তে এক বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন, 
রামপাস খা। বর্তমান কান্দী মহকুমার অন্তর্গত থল্ভগ্রাম থানায় কু'নে-সিদ্ধেস্বরী 
বা কুনিয়৷ নামক এক গ্রাম আছে, সেইস্থানে রামদাসের নিবাস ছিল। তিনি 
তাহার মাতৃশ্রান্ধে একটি সুবর্ণ নির্মিত ক্ষুদ্রকায় হস্তী দান করিয়া প্গজদানী* 
উপাধি পান। তছ্পলক্ষে বঙ্গ বারাণসী ও মিথিলা প্রড়ৃতি সকল. স্থানের. পণ্ডিত 
বর্গ নিমন্ত্রিত হইয়। ছিলেন, এমন কি কথিত আছে, বঙ্গেশ্বর রাঁজা গণেশ ৰা 
তৎপুন্র যছু পাওুয়া হইতে আসিয়। সভাশোভন করিয়াছিলেন। যেস্থানে সেই 
দানসাগর শ্রাদ্ধক্রিয়। সুুসম্পন্ন হয়, তাহা এখনও প্দানীতলা” নামে খ্যাত। * 
এখনও রামদাসের পরিধাবেষ্টিত দুর্গ বা' সানবান্ধ! রাস্তার চিহ্ন বিলুপ্ত হয় নাই । 
রামদাস যে সাতটি জলাশয় খনন করেন, তাহা এখনও আছে। তন্মধ্যে 
“সর্বন্‌ খা” 1 নামক স্বচ্ছ সলিলা বিস্তীর্ণ দীঘি রামদাসের জলদান পুণোর কাঙি 
কাহিনী বহন করিতেছে । রাজা সীতারামের জলদানপ্রবৃত্তি তাহার 
পৈত্রিক সম্পত্তি। ূ 

গজদানীর পুর অনন্ত রাম দাস দিল্লীর রাজসরকারে কানুনগো ছিলেন। 
ছিলেন। কথিত আছে, দিল্লী হইতে কটক পর্যন্ত বাঁদশাহী সড়কের বঙ্গীয় 
অংশ তাহার তত্বাবধানে নির্মিত হয়। অনস্তরামের ছুই.পুত্রের পরিচয় পাওয়া 
যায়--রামগোপাল ও ধরাধর। এই ধরাধরের ধারায় সীতারামের জন্ম হয়। 
ধরাধর ও তাহার পরবর্তী ৫ পুরুষের বিশেষ উল্লেখ নাই-। সম্ভবতঃ তাহার! 
ক্রমশঃ ভাগাদদোষে দারিদ্র্যদশায় পতিত হন। অনন্তরাম হইতে ষষ্টপুরুষ হিমকর 
দাস মুশিদাবাদ জেলায় কল্যাণগঞ্জ থানাব অধীন গিধিনা| গ্রামে বাস করিতেন-) 
তিনি একে মৌলিক কায়স্থ, তাহাতে নিঃস্ব, স্থৃতরাং কুলীনদিগের নিকট অত্যন্ত 
নিগৃহীত হন। টীচড়ার মনোহর রায় কুলীন সিংহবংশীষ় ) তাহার সমসময়ে 





+ এস্ান। এক্ষণে পরলোক গত মহাত্মা রামেন্র হুন্দর [ত্রবেদী মহ।শয়ের বাত নামক 
জমিারীর অন্তর্গত । 
1 রামদামের মাতুল সর্ববানবা বীর নামানুসারে এই দীধির নাম করণহয়। তাহার 
প্রত্যেক দীতিই আযীয স্বজনের নাষে হইয়াছিল । ছি 
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সীতারাম প্রাদুভূতি হন। সীতারামের প্রতিপত্তি দেখিয়া মনোহর অত্যন্ত 
ঈর্ষান্বিত ছিলেন, নিজে কুলীন বলিয়। সীতারামকে নীচবংশীয়ের মত দ্বণা করিতেন 
এই জন্যই তাহার আশ্রিত, যশোহরের নিকটবর্তী পু'ড়োপাড়ার ঘটকগণ 
শীতারামের পূর্ব পুরুষের সম্বন্ধে লিখিয়। রাখিয়াছেন £-_ 
“হাল চসে তাল থায় গিধিনাতে বাস 
তার বেট! কায়েত হ'ল বিশ্বাস খাস।” 

এই একান্ত নিঃম্ব, উপেক্ষিত মৌলিক হিমকরের পু শ্রীরাম দাস নবাব 
সবকারে চাকরী করিয়। “খাস বিশ্বাস” উপাধি পান। ইহা তখনকার দিনে সম্মান 
স্টক উচ্চ উপ'ধি এবং সীতারামও খাস-বিশ্বাসকুলসন্তৃত বলিয়। আত্মপরিচয় 
দিতে গৌরব বোধ করিয়াছেন।  “শ্রীমদ্িশ্বীসথাসোন্তবকুলকমলোস্তাসকো 
ভানুতুল্যঃ” | খাস-বিখ্বাসের পিতা যে একেবারে “হাল চসা, তাল খাওয়!* 
নিতান্ত নগণ্য কায়স্থ ছিলেন, এমন বিশ্বাস হয় না।* উক্ত বর্ণনা যে কিছু 
বিদ্বেষ-বিজূত্তিত, তাহাতে সন্দেহ নাই। 

ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে রাজ মানসিংহ যখন রাজমহলে রাজধানী 
স্থাপন করেন, সম্ভবতঃ তখন শ্রীরামদাদ তাহার নিকট হইতে পথাস-বিশ্বাস” 
উপাধি লাত করেন। তিনি স্ুবাদারের খাস সেরেন্তায় হিসাব বিভাগে বিশ্বস্ত 
কর্মচারী ছিলেন। তৎপুন্র হরিশ্ন্ত্র অল্পবয়সে পিতার সঙ্গে রাজ সরকারে 
কার্ধারস্ত ক্লরেন এবং রাজধানী গ্থানাস্তসিত হওয়ার সঙ্গে ঢাকায় যান (১৬*৯)| 
তিনি তথায় কর্মদক্ষতা দেখাইয়া “রায় রায়! উপাধি পান। তৎপুভ্র উদয় 
নারায়ণ ভূষণার ফৌজদারের অধীন সাজোয়াল বা তহশীলদার নিযুক্ত হইয়া 
ভূষণায় আসেন। ইনিই সীতারামের পিতা । সীতারাম পর্যন্ত বংশধার| এই £_- 


পপি পশপাশি সীতা ০ সপপাপপীতি ৮ শ সাপটি 


ট বছুনাথ ভ্টাচার্ধা 3 কত সীতার র রায়,” ৩৪ & পৃঃ়। চমধুহৃদন সরকার মহাশয় 
ঘটকের কবিতার দ্বিতীয় পংক্তির পাঠাস্তর করিয়া “তাহার হইল নম বিশ্বাস খাস” এইরূপ 
করিয়াছেন। অর্থাৎ তিনি হিমকরকে নিষ্কৃতি দিয়! হালচসা ব্যবসাট। ঞ্ররাম দালে অর্গণ 
করিয়াছেন। একেবারে হাল ছাড়ি গিয়া নবাবের থাস দপ্তরে বিশ্বস্ত কর্ণচারী হইয়। বসা 
অসন্ভব না হইলেও সহজ ব্যাপার নহে। সরকার মহাশয় সঙ্গে সঙ্গে খাস শব্দের ব্যাখ্য। 
করিতে গরিয। খশ. ভাঁতি হইতে মীতারামের বংশের কান হওয়ার কথ! সি ছাড়েন 
দই। এ জাতীর অডুত কঞ্জনার মমালোচনা অনাবস্তক | - 
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রামদাস খ1 গজদানী 
( আঃ ১৪০* থুঃ অঃ) 





অনস্তরাম ধনস্ত শিবর।ম 
বি ররেররনারারারারাারারাের 
| | 
রামগোপাল রা 
|. | 
কুষ্ণচন্্ ছা 
নন্দকিশোর হী 
গাও রা 
রি া 
এ চা শ্রীরামদান খাস-বিশ্বাস 
| 
শ্রীনাথ | 7] | 
| হরিশ্চন্্র রায় চত্তীচরণ রায় বাসুদেব রাম 
বুন্গুবন | 
| উদদয়নারায়ণ কুলচন্ত্ 
কুষ্ণবল্পভ | | 
| রাঁজাসীতারাম রায় রসিকলাল 
নন্দগোপাল | 
[ কতিচন্দ্ 
মভারাম | 
| বিশ্বনাথ 
কুড়োরাম ৰ 
| হরনারাম়ণ 
রাধাচরণ ০ ১ 
রামের 
রামলোচন (মুন্দেফ) 
৮. ৬, 


রানীর দাস নে গা নিন মাগুতোষ 
8. 8.1. (ইঞ্জিনিয়ার) (সবজজ) (0০৮. 7১1৩851, প্রভৃতি সাং. 
(জেপুা ম্যাজিগ্রেট) | পাটনা) রঃ 
ূ অমরেজ্র এস্‌ এ 1" তু  মুশিদাবাদ 
হবেন্ুাথ বিএ (ডেগুী মানি) মগের. 


রাজা লীতারাম রায় :€১৯ 


হরিশ্্ত্র ধধন ঢাকায় আসেন, তখন ভূষণা বারভুঞার অন্যতম মুকুদ্দরাম 
রায়ের রাঙ্জ্য ছিল। মুকুন্দরামের পর তৎপুত্র সত্রাজিং মৌগলের অধীন সামন্ত 
রাঁজা ছিলেন; কিন্তু তিনি নানাবিধ ফড়যন্ত্রে লিপ্ত হওয়ায় মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন। 
তখন, তৃষণা সংগ্রামসাহ নামক একজন মোগল কর্মচারীর জায়গীর হয়। সংগ্রাম 
ও তৎপুত্রের মৃত্যু হইলে এই জায়গীর খাস হইয়৷ একজন মোগল ফৌজদারের 
হস্তে স্থাপিত হয় সেই ফৌজদারের সময়ে রাজা সীতারামের অভ্যুদয় । সীতা- 
রাম তৃষণার অধিকাংশ দখল করিয়া লন এবং সেই সময় মোগল ফৌজদারের 
হত্যা ঘটে। সীতারামের পতনের পর সেই রাজ্য নাটোরের রাজার জমিদারী 
ভুক্ত হয়। স্থৃতরাং ফৌজদারের উদয় ও বিলয় ক্ষণিক মাত্র। প্রকৃত পক্ষে 
সংগ্রামের হাত হইতেই রাজ্য সীতারামের হাতে আসিয়া পড়ে। * এখনও 
ভূষণাঁর সর্বত্র সংগ্রাম সাহের কীর্ডি-চিহ্ন বর্তমান। স্থৃতবাং সংগ্রামের কথা 
আগ্রে না বলিয়। সীতারামের কথ! বলা চলে না। 

জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পর তৎপুন্র শাহ জাহান বাদশাহ হন। তিনি স্বীয় 
প্রি্পাত্র কাশিম খাকে বাঙ্গালার নবাব করিয়া পাঠান (১৬২৮ )। হুগলী 
প্রভৃতি স্থানের পটুগীজ দন্থাদিগকে দমন করা তাহার শাসনের প্রধান .কার্ধ্য। 
এইজন্য তিনি বাদশাহের নিকট হইতে সর্ববিধ সাহায্য পান। সম্ভবতঃ এই 
সময়ে বা কিছু পূর্বের রাজা সংগ্রাম সিংহ নামক একজন মন্সবদার বঙ্গে আসিয়া- 
ছিলেন 1 এবং বঙ্গীয় নওয়ার| বিভাগে অধ্যক্ষ হন। কিরূপে কাশিম খার নওয়ার! 





আপপপ্শিপাপ শী শাাশিপিশিশততী তত শি শপ পিপিপি 


* নাটোরের রাজত্বকালে ভূষণার এক ব্রান্মণের ব্রন্োত্তর বাঙ্গেয়াপ্ত হইলে, তিনি 
পুণ্যপ্লোক! রাণী ভবানীর নিকট নিষ্নলিখিত শ্লোক প্রেরণ করেন £-_ 
দপুর্ষ্বঃ সংগামসাহা নৃপতিপ্রভৃতিতিঃ পালিতা ভূষণ! য। 
সীতা রাষেগ গশ্চাত্বদনু রদবতী রামকান্তেন চোঢ়া। 
| ছেদানীং সপত্বীকরবুগলগত। স্বামিহীনা বিরূপা। 
ক্কেষাং বা নাঁনুগাসৌ নচ ভবতি কথং কেন বা নানুদম্যা।” 
যুক্ত আননানাথ রায় কৃত, “ফরিদপুরের ইতিহাস, ৭৬ পৃষ্ঠা। 
রাণী তবানীর স্বামী রাজা রামকান্ত ভূষণার অধিপতি ছিলেন, এস রাণী ভবানী তৃণার সগস্ধী 
বলি! বর্ণিত ছইয়াছেন। 
11 অনেক এ্রতিহামিক অনুসন্ধানের ফলে অনুমান হয়, এই সংগ্রাম কাশ্মীরের অন্তর্গত 
দুর জনৈক জমিদার। তিনি সাহসী ও 'রণকুপল বলিনা নানাস্থানে বিশোহ দমনের জনক 





৫২৪ যশোহর-খুল্নাঁর ইতিহাস 


ও অসংখা স্থল সৈন্য সাড়ে তিনমাস কাল হুগলী অবরোধ করিয়া প্টগীজদিগকে 
পযুদস্ত ও উৎসন্গ করে, তাহা বঙ্গেতিহীসের একটি প্রধান ঘটনা । এই ঘটনার 
পর কাশিম খাঁর মৃত্যু হইলে, সংগ্রাম সিংহ নওয়ার| মহলের তাধ্যঞ হইয়৷ পূর্ববঙ্গ 
স্থাপিত হন। নবাব ইসলাম খাঁ মাসেদদীর সময় যখন আলামবাসীদিগের বিদ্রোহ 
উপস্থিত হয়, সেই সংগ্রামের ঘুগে সংগ্রাম সিংহ বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। 
এই সময়ে সন্রাজিৎ রায় পার থানাদার ছিলেন; কিন্তু তাহাকে বিদ্রোহী 
দিগের সহিত নান ষড়যন্ত্রে লিপ্ত দেখিয়া নবাব তাহাকে ধৃত করিয়। ঢাকায় 
পাঠান, তথায় কিছুকাল কারাভোগের পর তাহার মৃত্যুদণ্ড হয় (১৮৩৬)।* তথন 
গ্রাম পূর্ববঙ্গের নানাস্থানে মধিষ্ঠান করিয়া মগ ও ফিরি দশ্থ্যদূলের হস্ত 
হইতে ঢাক। অঞ্চল রক্ষা করিতেন। এই সময়ে তিনি নওয়ারায় প্রধান আড্ডা 
স্বরূপ গঙ্গ। ও ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গমস্থলে একটি দুর্গ নির্শীণ করেন, তাহার নিজ 
নামানুসারে উহার নাম হয় সংগ্রামগড়। উহ্থারই নাম পরে আলম্গীর নগর 
হইয়াছিল। 
শুধু এই স্থানে নহে. পূর্ববঙ্গের আরও অনেক স্থলে তাহার প্রতিষ্ঠিত গড়ের 
নিদর্শন এখনও আছে। . বরিশীল জেলায় ঝালকাটির নিকটবর্তী রূপসিয়ায় এবং 
রাজাপুরের নিকট ইন্ত্রপাশায় দুটি মুন্য় ছুর্গের ভগ্নাবশেষ আছে। রেণেলের 
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প্রেরিত হইতেন। ১০০ "00005 ৬0111 1)0), (71, 193. কাশিম খাঁর সহিত ইহার বিশেষ 
সন্াব ছিল। ১৬২১ খুঃ অবে যখন কাঁশিম খাঁকে কাক্গড়ার বিদ্রোহ নিবারণ জন্ত পাঠান হয়, 
তখন ভীহারই অনুরোধে বাদশাহ সংগ্রামকে মানাবিধ খেতাব দিয় ত ুষ্ করিয়। কাঁশিম খাঁর 
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1 1. 8১. 919৩7, 0) 4০7. ১৬৯৭ খানে মহম্মদ দরিফ সংগ্রাম গড়ে থাদাদায 
হইয়। আসেন। সেই সময় ছইতে বাদশাহের নামে উহার নাম ংয় জালম্গীর নগর। 
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রাজ! সীতারাম রায় ৫২১ 


ম্যাপে এই জেলার দক্ষিণভাগে বাউফল থানার মধ্যে এইরূপ "আরও ছুইটি.গড় 
ছিল; উহার চিহ নাই .বটে, কিন্তু নিকটবর্তী সোণারকোট ও কিন্লাঘাটা 
নামক স্থান দুর্গস্থানের ইজিত করে** উত্তর সাহবাঁজপুরে মেহ দিগঞ্জ খানান্ন 
গান্ধিয়া গ্রামের পার্খে একটি সংগ্রাম গড় ছিল ।1 ঝালকাটি থানার “সংগ্রামনীগ” 
নামক গ্রাম ও পার্ববর্তী "সংগ্রামনীলের খাল” কোন এক সংগ্রামের কথাই বলিয়া 
দেয়। 1 নলছিট নদীর কূলে সুবাদার শাহ সুজার নামে মুজাবাদ নামক দুর্গ ও 
ছুইটি সুবৃহৎ জলাশয় আছে, আমাদের মনে হয় তাহার সহিত ও সংগ্রাম সিংহের 
কোন সম্পর্ক আছে। যাহা হউক, কাশিম খাঁর সময় হইতে প্রায় ৩০ বংসর 
কাল সংগ্রাম সিংহ পূর্ববঙ্গের নওয়ারা মহলের কর্তৃত্ে থাকিয়া মগ ফিরিঙ্গি 
প্রভৃতি দক্থ্যদূলন করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই কার্যের পুরস্কার 
স্বরূপ সত্রাজিতের মৃত্যু দণ্ডের পর তিনি ভূষণ! জায়গীর প্রাপ্ত হন। 3 

জায়গীর প্রাপ্তির পর সংগ্রাম নিজ দেশে ফিরিয়া যাইবার কল্পনা! ত্যাগ করিয়া, 
ভুষণার সন্নিকটে মথুরাপুর নামক স্থানে বাসস্থান স্থাপন করেন। তিনি রাজার 
মত রাজত্ব করিতেন, তাই সাধারণ লোকের নিকট মুসলমানী রীতিতে তাহার 
উপাধি হইয়াছিল শাহ, উহারই অপত্রংশে সাহা হইয়া! গিয়াছে। সংগ্রাম এদেশে 
বাস করিবার কালে এতদেশীয় সমাজে প্রবেশ লাভ করেন। এ দেশে যখন 
বাস করিতেই হইল, তখন সমাজের কোন উচ্চ শ্রেণীতে প্রবেশ না করিলে চলে 
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$ এই উত্তর স্থান এক্ষনে “বাক্নার” গ্রন্থকার ৬রোহিপীকুমার সেন মহোদয়ের জমা রীর 
অন্ত্গত। ইহ হইতে শ্রীধুদ্ত আনন্দনাথ রা অনুমান করেন 'সংগ্রাম সাহ একট! উপাধি 
মান্। নীলশকের দহিত অন্য কোনও শব যুক্ত ধাকিয়। তাহার নামকে পূর্ণানয়ব করিত, 
যেমন নীলকণ্ঠ বা নীলচন্ত্র ” ফরিদপুরের ইতিহাঁন। ৭২ পৃঃ। আমাদের মতে সংখামই 

তাহার নাম। ও | 
£ এই সময়ে শাহ জাহান বাদশাহ। সংগ্রাম .আওরঙ্গজেবের সমর ভারগীর পান, 

আনল বাবুর এই উদ্কি সত্য নহে। কারণ পরে দিতেছি। 
১৬৬ 


৫২২ বশৌহর-খুল্নার ইতিহাস 


না। জথুর জগিনার সংগ্রাম ক্ষত্রিয় ছিলেন। ভারতবর্ষের সর্বব্র ব্রা্মণের কেধল 
নিয়েই ক্ষত্রিয়ের আঁসন। এজন্য প্রবাদ আছে, সংগ্রাম মথুরাপুরে আসিয়া 
স্থানীয় লোককে জিজ্ঞাসা করেন, “এদেশে ব্রা্গণের নিম্নেই কোন্‌ জাতি 1” 
তদুত্বরে তাহাকে বলা হয় “বৈত্ই ব্রাহ্মণের পরবর্তী শ্রেষ্ঠ জাতি” তখন তিনি 
বলেন প্হাম্‌ বৈছ্” অর্থাৎ তবে আমি বৈগ্ভ। তখন হইতে তিনি অর্থবলে অথবা! 
( তাহাতে অকৃতকার্য হইলে, ) সৈম্ভবলে জোর করিয়া বৈদ্য-সমাজের সহিত 
উদ্বাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিতে থাকেন এবং তাহার সহিত সম্বন্ধস্থাত্রে “হাম বৈচ্চ। 
নামক এক পৃথক্‌ থাকের কৃষ্টি হয়। এখন সে থাকে কেহ জীবিত আছেন 
কিনা, জানিনা । তবে সংগ্রামের সময়ে তাহার উৎপাতে যে বৈছাসমাজের 
অনেকে ব্যতিব্যস্ত হইয়াছিলেন, তাহা সত্য।* ৬রামকান্ত কৰিকহার কৃত 
“সদ্ৈগ্ককুল পঞ্জিকা” এবং ভরত মল্লিক কৃত “চন্ত্র প্রভা” নাষ্হ কুলগ্রন্থে সংগ্রামের 
বিবাহ-সম্বন্গুলির পরিচয় লেখা আছে। | 
কবিকণ্ঠহার “পঞ্চসপ্ততিখোশাকে ক্রিয়তে কুল পঞ্জিকা” অর্থাৎ ১৫৭৫ শাঁকে 
বা ১৬৫৩ খুষ্টান্ে স্বীয় কুল পঞ্জিকা প্রণয়ন করেন । সেগ্রন্থে সংগ্রাম ও তাহার 
পুত্রকন্তা দিগের বিবাহ কথ উল্লিখিত আছে। তাহা হইলে বলিতে পারি, 'তিনি 
গ্রামের পুত্রের সমসময়ে পুস্তক লিখেন। সুতরাং ১৬৫৩ খৃষ্টার্ষের বহু পূর্বে 
অর্থাৎ শাহজাহানের রাজত্ব কালে যে সংগ্রাম ভূষণ! জায়গীর পাইয়াছিলেন, 
তাহাতে সন্দেহ নাই। স"গ্রাম সিংহ + মিজ্‌কে সালঙ্কায়ণ গোত্র-সম্ভৃত বলিয়া 
পরিচয় দিতেন। এ দেশীয় বৈদ্বকা যস্থসমাঁজে এ গোত্র নাই। তৃষণার 


শপ পলা পিপল পাপ পাল পাপ ৮ ৯ দি সাপ পা 


* সংগ্রাম সাহের ছয়টি কন্ঠা ছিল। তিনি উহাদিগের বিবাহ ধন্থস্তরি, শক্তি, প্রভৃতি 
গোত্রীয় প্রধান প্রধান কুলীন বংশের সহিত দেন। তিনি কিনধীপে বলপ্রকাশ করিয়া কন্তা 
বিনাছ দিতেন, কবিষণ্ঠহারের কবিতা হইতে তাঁহা জানা যাস £_ 
| শ্ুর্দেবাশনি সম্পাত প্রঘুনাথো যুবা মৃতঃ। 

সংগ্রাম সাহতনগ়া-পাণিগ্রহণ-গীড়িতঃ 1 €* পৃঃ ্‌ 
রতুনাধের জাত। দেশত্যাগী হইয়া ছিলেন। “হরিনাথো নিজদেশাদতিদূরমুপাগতঃ।” ৫১ পৃঃ 

+ সংগ্রা্ নাপীবহ গ্রামবাসী শব্ধিি-মাধববংশীয় সঙ্গাশিব সেনের কন্ত! বিবাহ করেন। 
সদাশিব প্রসঙ্গে কৰিকষ্ঠহারে আছে; “কল্তামেকাং ব্যুবাহ চ। মালক্কারপ-স্ভৃত সংগ্রাম 
সাহ তুপতি।” ৪, পৃঃ মর ্ 


রাজা সীতীরাম রায় ৫২৩ 


নিকটবর্তী কোড়কদি গ্রামের প্রখ্যাত ভট্রাচার্যগণ সংগ্রামের গুরুপদে বরিত 
হইতে বাধ্য হন। এখনও তাহাদিগের গৃহে সংগ্রাম প্রদত ভূমিবৃত্ির সনন্দ 
আছে। যশোহর কলেরীরীতে তপ্রদত্ত আরও কয়েকথানি ব্রহ্গোত্বরের, তায়দাদ 
পাওয়! গিয়াছে * সংগ্রামের অন্ত কীন্তির মধ্যে মথুরাপুরে তাহার সময়ে নির্মিত 
একটি উচ্চ দেউল ব| মন্দির বর্তমান আছে। গল্প আছে, তিনি একটি বিগ্রহ 
প্রতিষ্ঠার জন্ত মন্দিরটি নির্মাণ করিতেছিলেন, কিন্তু একজন রাজমিস্্ী দেউলের 
চূড়া! হইতে পড়িয়! মৃত্যুমুখে পতিত হয় বলিয়া! সে সংকল্প পরিত্যন্ত হইয়াছিল 1 


সংগ্রামের মৃত্যুর পর তাহার পুভ্র + কিছুকাল জায়গীর ভোগ করিয়া 
নিঃসন্তান পরলোক গমন করিলে, ভূষণা অঞ্চল খাস হয়। কিন্তু তখন দিল্লীর 
সিংহাসন লইয়া আওরঙ্গজেবের ভ্রাতৃঘাতী সমর চলিতেছিল, তাহার অন্যতম ভ্রাতা 
শাহসুজ! তখন বাঙ্গালার নবাব। তিনি প্রাণপণে যুদ্ধে নিরত ; দেশে তখন 
শাসন ছিল না। মজা পরাজিত হইয়া পলায়ন করিলে, শীরজুষ্না নবাব হইয়া 
পুনরায় ঢাকায় রাজধানী স্থাপন করিলেন ( ১৬৬০ ) তখনও দেশে অরাজকতা 
রহিল, কারণ মীরজুস্নার স্বল্প শাসন কাল বিদ্রোহ-দমনেই কাটিয়া গেল। তাহার 
মৃত্যুর পর আমীর-উল-ওমর! সায়েস্তা খ| সুবার্দার হইয়া ঢাকায় আসিলেন ১৬৬৪) 
এবং প্রায় পঁচিশ বৎসর কাল দোর্দগুপ্রতাপে বঙ্গ শাসন করিয়াছিলেন। তিনি 
প্রথমেই আসিয়া মগ ও ফিরিঙ্গিদিগকে সমূলে উৎখাত করিয়া চট্টগ্রাম গর্যযস্ত 
মোগল করতলে আনিলেন। দেশে আবার শাসন ব্যবস্থা হইল। তুষণা 


েপিপাশিসিশাশীশিদাপপিপীিিপিপেসীপিশিপীপিসটীলাকিশিলাশ পিপি পতি পাতিশীতি বাসি 


* ফরিদ পুরের ইতিহাস, ৭৭ পৃঃ 
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£ সংগ্রামের একপুত্র বাধাকাস্ত ধস্প্তরি-আাদিতবংশীয় কাশীনাথের কল্প! বিধাং 
করেন। "সংগ্রাম সাহ তনয়ে। রাধাকান্ত ব্যুবাহ তাং” কণঠহার ৮৩ পৃঃ) লম্ভবতঃ তাহার 
জোষ্ট পুজের নাম গোপীকান্ত। সংগ্রাম যে সদাশিবের কন্যা বিবাহ করেন, ঠাহার পৌতীর 
সহিত গোপীকাস্তের বিবাহ হয়। *“দাব্কায়ণ সন্ভুত গোপীকান্তেন তৃতুজ” ৪* পৃঃ । হত: 
প্রথম আমলে বধরের সহিত সম্বন্ধ করিতে ন। পারিয়া পিতাপুলে এক ঘরে বিবাহ করেন । 
“ভৃতৃজ।” কথ| হইতে বুঝ। যায় ইনি রাজাছিলেন এবং সংগ্রামের উত্তরাধিকারী । তং তিনি 
সদাশিবের দৌহিত্র নছেন, তিনি হয়তঃ সংগ্রামের পূর্বপক্ষের পুত্র। 


৫২৪ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


নওয়ার| মহল হইতে বিচ্যুত হইয়া, ফৌজ্দারের হাতে আমিল। এই সময়ে 
উদয় নারায়ণ ভূষণায় সাজোয়াল হইয়া আসিয়াছিলেন। ঞ 
উদয় নারায়ণ যখন প্রাজমহলে নবাব সরকারে চাকরী করিতেন, তখনই তিনি 
বর্দমান জেলার কাটোয়৷ মহকুমার অন্তর্গত মহীপতিপুর গ্রামে এক স্বশ্রেণীস্থ 
কুলীন ঘোষফন্ত! বিবাহ করেন। তাহার সেই স্ত্রীর নাম দয়াময়ী। সেই দয়ামনী 
দেবীর গর্ভে উদয়নারায়ণের যে প্রথম পুত্রের জন্ম হয়, তিনিই স্বপ্রসিদ্ধ সীতারাম 
রায়। দয়াময়ী দেবী * অত্যন্ত তেঙ্জন্বিনী রমণী ছিলেন। কথিত আছে, অল্প 
বয়সে একবার তিনি পিত্রীলয়ে থাকিবার সময় একখানি খড়ের সাহায্যে এক 
ডাকাইতের দলকে প্রতিনিবৃত্ত করেন +| যখন নবাব শাহ সুজার সহিত 
আওরঙ্গজেবের ভীষণ সংঘর্ষ চলিতেছিল, যখন নবাবের কার্য্যকারকেরা পধ্যস্ত 
নানাভাবে সেই তুমুল সংগ্রামের কার্যে লিপ্ত থাকিয়া! সর্বদা সন্ত্রস্ত ও ব্যতিব্স্ত 
ছিলেন, সেই যুন্ধবিগ্রহের যুগে উদয় নারায়ণের বীরপত্ভীর গর্ভে মহীপতিপুরে 
ৰীরপুত্র সীতারামের জন্ম হয়। আমরা অনুমান করি, যে বংসর আওরঙ্গজেব 
সিংহাসন আরোহণ করেন, ১৬৫৮ থৃষ্টা্ধে বা তাহার কিঞ্িত প্রান্কালে 
সীতারামের জন্ম হয়। ? 
উহার পরেই উদয় নারায়ণ ঢাকায় আঁসেন এবং তাহার কয়েক বৎসর পরে 
তহশীলদারের কার্ধ্যে তৃষণায় প্রেরিত হন। তখন তিনি পরিবারবর্গ আনেন 


সপ পাপা 











পপ ভি শাশিশাশাটোশীীাশিিসীপটাপিািিতি 


* এখনও মহম্মদপুরে “দয়াময়ী তলা” নামে একটি স্থান আছে; এখানে সীতারামের 
সময়ে মহীনমার়োহে বারোয়ারী মহোৎদৰ ও. দরিদ্র নারারণের সেবা হইত | দয়াময়ীর নামে 
উপযুক্ত উৎসবই বটে ! | 

1 যঙ্ুবাবুর লীতারাম, ৫ম সং, ৩৭ পৃঃ 

£ মুনিয়াম রায় সীতারামের উকীল ছিলেন। মুনিরামের প্রতিষ্টিত ধূল জুড়ীর মন্দিরে 
১৬৮৮ খ্‌ঃ তারিখ পাওয়। যার়। সীতারাম ধন তাহাকে নবাব সরকারে উকীল নিযুক্ত 
করিয়াছিলেন, তখন হার বয়স অন্ততঃ ২৫ বৎসর ধর! যার । তাহা হইলে খ্‌ঃ ১৬৫৮ ঠাহার 
বন্মাঝ, এ়প'অনুষান অযৌক্তিক নছে। ১৯৮৮ অব সীতারামের বয়স ২৫ ধরিয়া মধুক্দন 

| নয়কার খনুঙ্গান করেন বে,১৬৬৩ অক সীভারামের জন্ম হয়। কিন্ত মুনিরা উকীল হওয়া মার 
'ন্দিয় হয় নাই, তাহার অন্ততঃ ৪৫ বৎসর পরে হইয়াছিল । যুনিরামের উকীল হওয়ার কালে 
নীস্কারাঘের বয়ন ২৫ ধরিলে। ১৬৫৮ অবেই জন্য ধরিত্ে হয়। নৃত্য ভারত, ১২৯৪ ।পৌঁষ £পৃ৭৯০, 


সীতারাম রায় ৫২৫ 


মাই। প্রথমতঃ ভূষণার নিকটবর্তী গোপালপুরে তার বাস! বাটী ছিল। 
কিছুর্দিন পরে তিনি একটি ক্ষুদ্র তালুক এবং বর্তমান মহম্মদপুরের পার্বতী 
শ্তামমগরে একটি জোত বান্দাবস্ত করিয়৷ লন। তখন তিনি মধুমতীর অপর 
পারে হরিহর নগরে নিজের বাসস্থান নিশ্শীণ করিয়া পরিবার লইয়। আসেন। এ. 
সময়ে সীতারামের বয়স ১০।১২ বৎসর । এখনও হরিহর নগরে উদয়ের বংশধর- 
গণ বাস করিতেছেন। 


- চজ্বাক্রিৎস্ণ পল্লিচ্ছেদ-সীভাব্াম ল্লাস্ত 
(খ) প্রথম জীবন ও জমিদারী । 


সীতারামের বাল্য জীবনের কথা কেহ লিখিয়া রাখে নাই; তহশীলদারের 
পুত্রের কপালে যে রাজটাক| ছিল, তাহ! লোকে দেখে নাই। তাহার জীবনের 
প্রথম কয়েক বৎসর কাল কাঁটোয়া অঞ্চলে মাতুলালয়ে কাটিয়। যায়। তখন 
তিনি চতুষ্পাঁগীতে কিছু সংস্কৃত পড়িয়। ছিলেন। নিয়মমত বাঙ্গাল! সাহিত্যের 
পঠন-পাঠনের রীতি তখন ছিল না, তবুও লোকে সংস্কৃতের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গাল! 
শিখিত। সীতারামও বেশ বাঙ্গাল! জানিতেন, জয়দেব ও চণ্ডাদাস প্রভৃতি কবির 
পদাবলীর সুন্দর আবৃত্তি করিতে পারিতেন। * তাহার হস্তাক্ষর অতি সুন্দর ছিল, 
বহু সনন্দে তীহার স্বাক্ষর আছে। দেশের রেওয়াজ অনুসারে তিনি আরবী 





* এইরূপ আবৃত্তি করিবার শক্তি তাহার জীবনের শেষ পর্যন্ত ছিল এবং এ বিষয়ে 
তিনি অন্যের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে গৌরব অনুভব করিতেন। এইরূপ এক 
প্রতিযোগিতা॥ নিজে পরাজিত হইয়! তিনি জগন্নাথ চক্রবর্তী নামক এক ত্রান্ধণকে যে নিষ্কর 
তুমিদান করিঘ্বা ছিলেন, তাহার সনন্দ পাওয়! গিয়াছে। উহার প্রতিলিপি এই ১--*পরম 
পূজনীয় জীবুক্ধ জগন্নাথ চক্রবর্তী ্ীচরণেযু। আমার জমিদারী পরগণে মহিম সাহীর হোগল 
ডাঙ্গ| ও কল্যাণপুর গ্রামে বারপাধী ও পরগণে নস্গ্দীর নারায়ণপুর ও নহাট। গ্রামে জাটপাখী 
জমি আপনার চত্ীদাস ও জয়দেবের সুখস্থ কবিতা শুনিবার জন্য ভ্রন্গোত্বর ছিল!স আপনি 
পুরুষা ক্রমে আশীর্বাদ করিয়! ভোগ দখল করুন সন ১১১৩ সাল তাং ৫ই বৈশাখ ।”--ইছীতে 

এখয্টী১৭,৭ অব বুঝ। গেল। বদুবাবুর “দীতারাম” ২৭৭ পু: 


€২৬ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


ফারসীও শিখিয়াছিলেন। উহ! তখনকার রাজভাষা, রাজদরবারে কোন কার্য্য 
সিদ্ধি করিতে হইলে, ফারসী বা! উর্দতে দখল থাকা দরকার হইত। সীতাঙ্জামের 
তাহা ছিল। কাটোয়। হইতে ভূষণায় আদিয়। বহু সম্পর্কে মুসলমানের সহিত 
মিলিয়। মিশিয়া তিনি উদ্দূতে স্বন্দর ভাবে কথোপকথন করা শিখিম্। লইয়! 
ছিলেন। 

তবে সুকুমার শান্তর অপেক্ষা অস্ত্রশস্ত্র শানে তাহার অধিকতর দখল 
ধাড়াইয়াছিল। লাঠি তখন বঙ্গদেশে ধন-মান-প্রাণ রক্ষার প্রন অবলম্বন 
ছিল: লাঠির শাস্ত্ে সীতারাম পরম পণ্ডিত ছিলেন। তাহার স্বাভাবিকী 
প্রতিভা সেই দিকে খুলিয়াছিল। ভূষণায় আসিবার পর হইতে অশ্বারোহণে এবং 
অন্তর়ালনায় তিনি রীতিমত শিক্ষালাভ করিয়। ছিলেন। তিনি যখন প্রাপ্রবয়গ্ক 
যুবক, তখন টাকায় রাজদরবারে আনাগণা করিতেন। গুগগ্রাহী সায়েস্তা খা 
নান প্রসঙ্গে তাহার অস্্রশিক্ষা ও সাহসিকতার পরিচয় পাইয়া তুষ্ট হইয়াছিলেন। 
শুনিতে পাওয়া যায়, ভূষণার নিকটে সা-তৈর পরগণায় করিম খাঁ নামক 
একজন পাঠান বীর বিদ্রোহী হইলে যখন ফৌজদারও তাহার দমনের জন্য সৈ্ঠ 
পাঠাইয়। কয়েকবার বিফল মনোরথ হইলেন, তখন সায়ে্তা খা সে সংবাদ পাইয়া 
কাহাকে পাঠাইবেন ভাবিতেছিলেন। সীতারাম তখন স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়৷ এই 
হুঃসাহসিক কার্ধে; যাইবার জন্য আগ্রহ জানাইলেন। প্রতিভার পথ সহজে 
উন্মুক্ত হয়। নবাব তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন এবং কয়েক সহশ্র পদাতিক 
ও অশ্বারোহী সৈন্ত দিয়। তাহাকেই এই দুরূহ কার্যে পাঁঠাইলেন। ইহাই তাহার 
জীবনের প্রথম পরীক্ষা; ভাগ্যগুণে সীতারাম এ পরীক্ষায় সগৌরবে উত্তীর্ণ 
হইলেন। করিম খা পরাজিত ও নিহত হইল; যুদ্ধ-বিজরী সীতারাম ঢাকায় 
গিয়। নবাবের নিকট প্রশংসা ও অনুগ্রহ লাভ করিলেন। দন্যুহর্বত্ের দমনের 
জন্য নবাব তাহাকে ভূষণার অন্তর্গত নল্দী পরগণ! জায়গীর দিলেন। 

শুধু যে পাঠানেরা শেষ বার মাথ। তুলিবার চেষ্টা করিতে গিয়া স্থানে স্থানে 
বিদ্রোহ-বন্ধি প্রজ্ছলিত করিতেছিল, তাহা নহে ) দন্থয-দুর্বত্ত ও চোর ডাকাইতের 
উৎপাতে তখন যশোহর-খুল্নার লোক বিপনন হইয়া পড়িয়াছিল। মগের অত্যাচার 
তখনও ছিল ; এমন কি, দক্ষিণদিকের নুন্দরবন বাঁ নিকটবর্তী স্থানের ত কথাই 
নাই, উত্তব দিকেও তাহারা মধুমতী প্রভৃতি নদীপথে গ্রবেশ করিয়া যেখানে 
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সেখানে আড্ডা করিত, এবং গ্রামবাসীকে অস্থির করিয়৷ তুলিত। আমরা পূর্বে 
ইহার বিশেষ বিবরণ দিয়াছি (১৮৩পৃঃ) মাগুরা অঞ্চলে কত পরিবারের :ষে 
সামাজিক সর্বনাশ ঘটিয়াছিল' তাহ! বলিবার নহে । এমন কি, ধর্শদাস নামক 
মগ আরাকাণ হইতে সসৈম্তে আপিয়! গৌরী বা গড়ই নদীর কৃঙ্লে খুলুমধাড়ী 
প্রভৃতি কয়েকখানি মৌজা] দখল করিয়া স্থায়ীভাবে জায়গীর ভোগ করিতেছিল। 
উহাকে "মগ-জায়গীর” বলা হইত। আওরঙ্গজেবের নময় ধর্শ্দাস ধৃত হইয়া 
মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। & 

কেবল পাঠানরবদ্রোহ ব| মগের অত্যচার নহে, সুশীসনের অভাবে দেশের 
মধ্য চোর ডাকাইতের অত্যধিক উৎপাত হইয়াছিল। একাঠোকা দূরপথে 
তীর্থধন্মা্দি করিতে কেহ যাইত না) সন্ধ্যার প্রাক্কালেই পথিকেরা গৃহস্থবাড়ীতে 
অতিথি হইয়। প্রাণ বাঁচাইত) তরফের কাছারী হইতে জমিদারের বাড়ীতে 
খাজন! ইরশাল করাও আশঙ্কার ব্যাপার ছিল। সাধারণ গৃহস্থেরা যাহা কিছু 
অর্থ-সঞ্চয় করিতে পারিত, তাহাদ্বারা৷ সোগারূপার অলঙ্কার গড়াইয় স্ত্রীলোকের 
গায়ে পরাইত, আর সন্ধ্যার পর বাঁসনবাটী তৈজসপত্র সিম্ধুকে ব| মেজের মধ্যে 
মাটার গর্তে পুরিয়া তাহার উপর বিছান! পাতিয়! নিদ্রা! যাইত, সকলের শিয়রে 
লারটিসোটাই আত্মরক্ষার প্রধান সাধন ছিল। এই জাতীয় দুর্ব্‌ তুদিগের নৃশংস 
অত্যাচার হইতে ভূষণ! অঞ্চল রক্ষা করিবার স্বীকারোক্কিতে সীতারাম নবাবের 
নিকট হইতে নল্দী পরগণা জাক্গীর পাইলেন। নল্দী পরগণার অনেক লোক 
দেশ ছাড়িয়। গিয়াছিল, অরাক্ষক দেশ হইতে নবাব সরকারের বিশেষ কিছু 
আয়ও ছিল না । তবুও নল্দী একটা প্রকাণ্ড পরগণা! এবং উদীয়মান যুবকের 
সাহস ছিল, তিনি অচিরে এ পরগণা৷ শাসন-তলে আনিতে পারিবেন । 





* 09.]55817 ৮25 ০0118158119 21876 ০০ হ 2৪6 [ন]91) 09016010101 10835 
০1 110181) চ91000876 ( ক্যারি 01500 98509010001 160611107 810 01088 8 
5066 17 00619167068 01276295070 0০070561660 11700 [9াবগাা। 870 £৭55 
1110 00061708176 01 বাহিওা। 91780) 241 52782 5215 22০71) 0.1. তারা উ্গলিক্ 


পরগঁণার একটি কু অংশ লইয়| এই “মগ জারগীর” নামক পরগণার সৃষ্টি হয়। উহার মধ্যে 
বয়ড়ী, চামতালগাড়! ও খুলুমবাডিয়! প্রত্ৃতি ধশোহরের মধ্যে এবং অন্ঠ ৬ খানি মৌ 
করিদপুরের মধ্যে পড়িয়াছে। আইন আকবরীতে তাঁরা উদ্ধলিগার উল্লেখ আছে। 17 
৬০. 11, 0,133. এই পুষ্তকের ৪১৭ পৃঃ প্ষ্টব্। 
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সীতারাম জারগীর ত পাইগেনই, ঢাঁকা হইতে তিনি আরও ছুই রদ্ধ পাইয়া 
ছিলেন। এ দুইটি মনুযয-দ্ধ চিরকালু ত্ীহার কর্ণের সহায় ও প্রাণের বন্ধ 
ছিলেন। এক্জন মন্তিষকের লক্তিদিয়া এবং অন্তজন দৈহিক শক্তি দিয়া .আমরণ 
তাহার সাহায্য কৰেন। ছুই্নই তীহার স্বজাতীয় কায়ন্থ কিন্ত তাহার স্শ্রেণিস্ 
নহেন। উভয়ই চাকরীর অন্বেষণে ঢাকায় গিয়াছিলেন, তথায় তাহাদের সহিত, 
মীতারামেয় পরিচয় ও সপ্ভাব হয়। তিনি জায়গীর পাইবার পর উহাদিগকে 
নিজের জমিদারী সংক্রান্ত উচ্চ কার্য দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়! দেশে লইয়া আসেন। 

মীতারামের এই মন্ত্রণাদাতা' বন্ধুর নীম মুনিরাম্‌ রায় এবং ,অপর বীরপুরুষের 
নাম রঘুরাম ব! রামরূপ ঘোষ & উভয়ই ঘোষবংশীয় এবং সীতারামকে ধরিলে 
তিনজনের নামই রাম-সংযুক্ত।. মুনিরাম কার্য-ঘোষ বংণীয় বঙ্গজ কায়স্থ, তাহার 
পিতৃ-নিবাস খুল্না জেলার অন্তর্গত শ্রীপুর অঞ্চলে, সেখ্নে এখনও তাহার 
জ্ঞাতির। বাস করিতেছেন। রামরূপ দক্ষিণ রাট়ীয় কায়স্থ, আকৃনা সমাজভূক্ত 
বৃশজ ঘোষ; তিনি নবগঙ্গাতীরবর্তী রায় গ্রামের ঘোষবংশীয়দিগের পূর্ব-পুরুষ। 
এখনও তাহার জাতিগণ রায়গ্রাম, আউড়িয়া প্রভৃতি স্থানে বাস করিতেছেন। 
উভয়েরই বিশিষ্ট বংশ-বিবরণ আমর! পরে দিতেছি। রামরূপ শিশুকাল হইতেই 
অতস্ত বলিষ্ঠ -ও অসাধারণ শক্তিশালী ছিলেন। তখন জমিদার প্রভৃতি 
অবস্থাপন্ন লোকের গৃহে হিন্দুস্থানী পালোয়ান থাকিত। রামরূপেরও পৈতৃক 
অবস্থা নিতান্ত মন্দ ছিল না। তিনি শিশুকাল হইতে নানাস্থানে পালোয়ানের 
নিকট কুন্তী, লাঠিখেলা প্রভৃতি উত্তমরূপে শিক্ষ! করিয়াছিলেন। যৌবন দশায় 
উপনীত হইলে তাহার দীর্ঘোন্ূত বিপুল বপুঃ দেখিলে লোকে চমকিত হইত। 
তিনি তখনকার লম্বা লোক অপেক্ষাও পুর্ণ এক হাত অধিক উচ্চ ছিলেন। অর্থাৎ 
তাহার দেহের পরিমাণ পু পাঁচ হাত এবং তদম্থ্যায়ী মাংসল ও দৃঢ়। তিনি 





য়ায় গ্রামের ঘোষ মহাপরদিগের রে এই ব্যক্তির এই উভয় নাম পাইয়াছি। 
রঘুরামেরই নামান্তর রামরূপ, অথবা তাহার! ছুই ভ্রাতা, ইহা নিশ্চয় করিয়া বল! যায় না। বছ 
বাবু ্রস্ভৃতি লেখকগণ সকলই রামরপ নাম ধরিয়াছেম, আমরাও তাহাই ধরিলাম। মেনাহাতীর 
মাষের মুলা নাই, তাহার বীরত্ব ও প্রভুতদ্কি অযুল) পদ্ার্থ। উহ্ীর কমিষ্ঠ আতা রামশম্বর 
বর্তমান রায় খীমী ঘোবদিগের আদি পুরুষ্‌। সেখানে ততপ্রতিন্ঠিত মন্দির ও জোড় বাজান! 
সাছে। 
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ধখন নীতারাদের দেনা বিভাগে প্রবেশ করেন, তখন তাহাকে সাধারণ রোকে 
মেনা হাতী বলিতু। ষুদরান্কতি, এবং ক্ষুত্রস্ত স্ত্ীহ্তীকেই মেনাহাতী বলে। 
' রামর্ূপকেও সেইরূপ ছোট-ধাট হাতীর্‌ মত দেখা 1 যাইত বলিয়া! তাহারও নাম 
হইয়াছিল মেনাহাতী এবং এই 'নাম সর্বসাধারণের নিকট "এমন সুপরিচিত 
হইয়াছিল যে তাহার প্রন্কত নাম লোকে জানিত না। তাই সাহার নাম খুজিয়া 
পাওয়৷ দা হইয়াছে।. বিশেষতঃ তিনি চিরজীবন অক্ৃতদ্ার এবং নিঃসন্তান, 
স্থতরাং তাহার নিজের বংশ-ধারা নাই। . এইজন্য তাহার পরিচ়-সথত্র এমব 
বিলুপ্ত হইয়া পড়িয়াছে যে তিনি হিন্দু কি মুসলমান ছিলেন, ইহাই লইঙ্গা লেখক 
দিগের মধ্যে বাদানুবাদ চলিয়াছিল। আমাদের দেশের ইতিহাসের এই দুর্দশা 
দেখিলে ব্যক্তিমাত্রকেই ব্যথিত হইতে হয়। 

সীতারামের ঢাকায় বাওয়ার পূর্বে রামরূপ তথায় গিয়া নবাবী ফোর্জে 
চাকরীর চেষ্ট! করেন। করিম খার বিদ্রোহ দমন জন্য সীতারামের অধীন যে 
সৈন্ঠ প্রেরিত হয়, সম্ভবতঃ তাহার জনৈক সেনানী ছিলেন--রামরূপ এবং সেই 
প্রসঙ্গে তাহার বীরত্বের চাক্ষুষ পরিচয় পাইয়! সীতারাম তৎপ্রতি আকৃষ্ট হন। 
সীতারাম যে নল্দী পরগণার জায়ণীর পাইলেন, তন্মধ্যেই রামরূপের বাড়ী সুতরাং 
তিনি স্বচ্ছন্দচিত্তে সীতারামের সহচর হইলেন। ক্রমে তাহার বক্তার খা ও 
.আমল বেগ নামক আরও ছুইজন মুসলমান সেনানী জুটিয়! যায়। গল্প আছে, 
বক্তাঁর খা একজন বিখ্যাত ডাকাইত ছিল) সীতারাম রামরূপের সঙ্গে ঢাক। 
হইতে প্রত্যাগমন কালে একস্থানে নৌকা লাগাইয়া! রার্বাপন করিতেছিলেন। 
এমন সময়ে অদূরে গ্রামের ভিতর ডাকাইতী হইবার শব্দ শুনিলেন ; অমনি তিনি 
ও রামরূপ উভয়ে অসিহস্তে দৌড়িয়৷ গিয়া ডাকাইতদিগকে আক্রমণ করেন 
তখন দস্থাদলপতি বক্তারের সহিত সীতারামের থোর যুদ্ধ বাধিল। সে যুদ্ধে 
পরাজয় স্বীকার করিয়! বক্তার লীতারামের শিধ্যত্ব গ্রহণ করেন। তিনি নিজে 
ডাকাইত বলিয়! ডাকাইত দলের সন্ধি-কৌশল জানিতেন, এজন্য তাহার সাহাযো 
দন্ুদলন কার্ধা সহজ হইয়াছিল। আমল বেগ একজন মোগল, তিনি সন্তবতঃ 
নবাবী ফৌজ্জে কাধ্য করিতেন, সীতাঁরামের পরামর্শে তাহার দলভুক্ত হন। 
তাহার বিশেষ পরিচয় জানা যায় না। তবে তিনি শত্রসৈন্ত আক্রমণকালে 
বড় দুদ্ধর্ষ ছিলেন; এজন্য লোকে তাহাকে আমল বেগ লা বলিয়া “হাম্ল৷ 
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বাঘ! বলিত। মীতারামের দূলে ধখন মেন! হাতীই ছিল, তখন বাঘ থাকিবে 
ন| কেন? | 
 সীতারামের আরও দুইজন সেনানী ছিলেন, তাহারা নীচ জাতীয় ; এই সময়ে 
নিম্শ্রেণীর লোকেরাই লাঠিশড়কী প্রভৃতি অন্ত্রবিগ্ায় পারদর্শী হইত। এ্রছুই 
জনের নাম রূপা? ঢালা ও ফকিরা মাছকাটা। .রূপটাদ নমংশুদ্র জাতীয় এবং 
ধফকিরাদ মত্স্ত-বিক্রেতা নিকারী ছিলেন। তখন যশোহ্‌র খুল্নায় ম্যালেরিয়া 
প্রবেশ করে নাই; সকল লোকে স্বাস্থ্যবলে শক্তিশালী ছিল, প্রত্যেকে যথেষ্ট 
আহার করিত, যথেষ্ট শরম করিতে ব। পথ হাটিতে পারিত, তাহার! চ-কুইনাইনের 
অপব্যবহারে পাকস্থলীকে জালাতন করিত না। তখন দেশময় যুদ্ধবিগ্ঠার 
মালোৌচন। ও শিক্ষা চলিত। কেহ সে বিদ্যা শিখিয়া প্রশংসা অঞ্জনের সুযোগ 
সন্ধান করিত, কেহ দেশে বিদেশে নান। স্থানে গিয়া রাজাদিগের সৈম্দলে চাকরী 
লইত, আর কেহ দস্া-ডাকাইতরূপে পর গ্বাপহরণ করতঃ খরশ্বধ্যশীলী হইয়। জীবন 
যাপন করিত। ডাঁকাইত দলের মধ্যেও অনেক সৎপ্রবৃত্তির পরিচয় পাওয়া 
যাইত; কেহ ব| সবলের সম্পদ নুটিক্ক। লইয়! দুর্বল ও ছুঃস্থকে বিলাইর! দিত, 
কেহ ব! কপণের অর্থ করায়ত্ত করিয়া দানধ্যানে সদনুষ্ঠানে ব্যয়িত করিত। 
ধর্ম বিশ্বাস ইহার মৃলীভৃত কারণ। ভারতীয় লৌক-সমাজের নিয়ন্তরও ধর্মভাব- 
বর্জিত নহে। এদেশের দস্থ্হুর্বতের! নীতিবর্জিত উন্মার্গগামী হইলেও 
ঈশ্বরে অবিশ্বাসী বা ভক্তিবিহীন নহে। এজন্ট ডাকাইতেরও ই্টপুজা আছে, 
তাহারা ৮কালী পুজ! না করিয়া ডাকাইতি করিতে যাইত না। রামাশ্তামা 
ডাকাইত কিন্ধপে তৃষণায় অন্তর্গত কয়্ডার কালীবাড়ীতে সিদ্দিলাভ করিয়াছিল, 
সেগল্প সে দেশের লৌকে করিয়া থাকে । বঙ্কিমচন্দ্রের ভবানী পাঠককে দস্থ্য 
বলিয়। ঘ্বণা করিব, কি দানবীর বলিয়া ভক্তি করিব, তাহ। বুঝিয়া পাই না। এমন 
গল্প যশোহ্র-খুল্নায়ও অনেক আছে, তাহা প্রকাশের স্থান নাই। 
দেশে যখন অরাঞ্জকতা আসে ব| কু-শাসন প্রবর্তিত হয়, তথন সবলের কবল 
হানতে দুর্বলকে রক্ষার চেষ্টা ব্থজনে করিয়া! থাকে । .সেই সঙ্গে যদি নিজের 
কিছু ধনদৌলত বা! প্রতিপত্তি বাড়ে, অথবা অন্ততঃ বীরত্বের খ্যাতি রটে, সকলেরই 
পেদিকে নজর পড়ে । স্থার্থ-নিম্মুস্ত পরোপকার উচ্চন্তরের ধর্ম ; সাধারণলোকের 
ক্বাছে তাহ! প্রত্যাশা করা চলে না'। এই ভাবে যাহার! পাশ্টাত্য "লাইটের? 


রাজ! সীতারাম রায় - ৫৩১ 


(৮1181) মত বীর-ব্রতে দীক্ষিত হইত, তাহারা ফেহ দগ্যু ডাকাইত বলিয়! 
উপেক্ষিত হইত, আর কেহ হয়তঃ রাজ! বা জমিদার বলিয়া প্রখ্যাত হইত। 
অনেক সময়ে ছোট আর বড় এইটুকু ভিন্ন দস্থযতে ও রাজাতে অন্য বিশেষ কিছু 
পার্থকা দেখা যাইত ন|। সীতারামের সময় ভৃষণ। ও মহলদপুর অঞ্চলে এমন 
অনেক দস্থ্যু ছিল। যছু বাবু এমন অন্ততঃ বারজন দস্থ্ার নামোল্লেখ করিয়া- 
ছেন। * আরও কত নগণ্য অগণ্য ছুর্বত্ত ষে দেশের লোককে সর্বদা গ্রাগভয়ে 
কম্পাৰিত করিয়াছিল, ইত্তিহাসে তাহাদের তালিকা নাই। আমর! শুধু তাহাদের 
অপত্রংশ নামের সঙ্গে তাহাদের অপকারের কথাই জানি, তাহাদের, ধর্মভাব ও 
স্ুকীর্টি-কাহিনী আমাদের চক্ষুর অন্তরালে পড়িয়া গিয়াছে। এীকান্থিক ইচ্ছ! 
থাকিলেও এ্রতিহাসিকের পক্ষে তাহার পুনরুদ্ধার অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। 
যে দূল বা বলের প্রয়োগ করিয়া দস্থার! প্রবল হইয়াছিল, সীতারামও সেইরূপ 
দলবল জুটাইয়া & সকল দম্থাদলন করিয়া আত্মপ্রাধান্ত স্থাপনে সমর্থ 
হইয়াছিলেন। তিনি দেশে শাস্তি সংস্থাপন করতঃ প্রজাবংসল রাঞ্জার মত 
সুশাসন প্রবর্তন করিয়াছিলেন; তাই আমর! সেই স্বদেশীয় বীরকে এত ভক্ি 
করি, গ্রীতি-পুণ্পাঞ্জলি দিয়! থাকি? কিন্তু তিনি যাহাদের স্বার্থে হস্তক্ষেপ করিয়া 
শক্ররূপে (াড়াইয়াছিলেন, সেই মোগল শাসকের সীতারামকে দস্থারূপেই 
ব্যবহার করিয়াছিলেন এবং তাহাদের স্বজ্জাতীয় এতিহাসিকেরা সীতারামকে 
দগ্য বলিয়াই অধ্যাত করিয়াছেন। ইয়ার প্রভৃতি তর্্মমাকারী ইংরাজ লেখক 
সেই কথারই পুনরুক্তি করিয়াছেন মাত্র । 1 








সপ পিন পপ পা পপি পিপল তা পিস 


* রঘো, রাম।, শ্যাম।, শুস্তো। বিশে, হ'রে, নিমে, কালা, দিনে, ভুলো, জগা ও থেছে। এই 
বার জন দন্্য বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিল” “সীতারাম,” ৪৮ পৃঃ। বাঁরভূঞার দেশে 
বে দ্র তালিকায়ও বার সংখ্য; পুরাইতে হইবে, এমন কথ! নাই । বিশেষতঃ ইহারা সকলেই 
সীতারামের সমদাময়িক নহে। রাম।-হ্য।মা যে লীতারামের বন পূর্ধ্বের লোক তাহ! বলিয়াছি, 
রঘে। ও বিশে বিখ্যাত ডাকাইত। উক্ত বার জন নকলেই হিন্দু, কিন্ত অনেক মুললমানগ 
বিখ্যাত ডাকাইত ছিল। 
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৫৩২ যশোহর-ধুল্নার ইতিহাম 


সীতারাম কিছুদিন পর্য্যন্ত 'ক্রান্তপরিশ্রম করিরা কুদ্রমুত্তিতে দস্থ্যদলন 
করিয়াছিলেন। এজন্য তীহাকে অনেক সময়ে সশস্ত্র সৈন্ঘসহ রাত্রিকালে 
গুপ্ত ভাবে নৌকাযোগে বিচরণ করিতে হইত। বক্তার খাঁ প্রভৃতি সেনানীগণ 
তাহাকে অনেক গুধটসন্ধান দিতেন ও বীরের মত সাহাধা করিতেন; তাহার ফলে 
দস্থ্যগণ সুদুর সুন্দর বন পর্য্যন্ত পলায়ন করিয়াও নিস্তার পাইত না। তাহার 
চরগণ র্ধত্র ঘুরিয়া গুপ্ত খবর আনিত, বিপন্ন গৃহস্থ তাহাকে একমাত্র শরণ্য 
জানিয়া সকল সংবাদ দিত। সেকালে দগ্গারা পূর্ববান্থে পত্র দ্বারা সংবাদ দিয়া 
নির্দিষ্ট দিনে গৃহস্থ-ভবনে ডাঁকাইতি করিতে আসিত। সে বার্তা কোনও 
প্রকারে সীতারামের লোকের কর্ণে পৌছিলে, তাহারা যথাসময়ে আসিয়! দস্থ্য- 
দ্রিগকে আক্রমণ করিয়া বিনষ্ট করিত। এইরূপ নিশাক্রমণের জন্ত সে সময় 
সীতারামকে গ্রাম্য দেবত। নিশীনাথ ঠাকুরের * সহিত তুলন! কর হইয়াছিল। 
এবং নিশানাঁথের পার্খচরের মত তাহার সেনানীদিগকেও মোচড়া সিং, গাবুর 
ডালনপ্রভৃতি নাম দেওয়া হইত। এই সকল ছদ্ম নামের জন্ত এখন অনেককে 
চিন্িয়৷ লওয়া দুর হইয়াছে। 

এইভাবে সীতারামের প্রাণপণ চেষ্টার ফলে যশোহর খুল্নার অনেক স্থল 
দস দরবত্তের হাতে নিস্তার পাইল। তাহার বিস্তৃত বিবরণ অনাবশ্তক ; এবং 
আবগ্তক হইলেও তাহ! কল্পনা-বিজড়িত ন! হইয়া পারে না । এইরূপে মগ-দস্থারা 
দেশ ত্যাগ করিল, ছুই একজন মাত্র এদেশীয় লোকের সঙ্গে মিলিয়৷ মিশিয়া 
রহিয়া গেল। দেশীয় ডাকাইতের| কতক হত এবং কতক বন্দী হইয়া কারাগারে 
নিক্ষিপ্ত হইল, কতক ঝ! দুর্বৃত্তি ত্যাগ করিয়া শাস্ত গৃহস্থ হইল। দেশ আবার 
শাস্তির মুখ দেখিল, আত্মীয়স্বজন নির্ভয়ে পরম্পরের বাড়ীতে যাতায়াত করিতে 


উপল 


ক এধনও অনেক ন্ীগরামে এই নিশানাধ ঠাকুরের আস্তানা বা বটতলা আছে ইনি 
মহাদেবের কতকট! রূপান্তর, সেই ভাবে শনি মঙ্গলবারে ই'ছার পুঁজ! হয়। নহাটা, নড়াইল, 
গঞ্জারামপুর, বেন্দা, রায়গাম প্রভৃতি স্থানে নিশানাথের বটতল। আছে। কাণীর কালভৈরবের 
মত ইনি গ্রামের রক্ষাকর্তী। মৌচড়াসিংহ প্রভৃতি তাহার আরও একাদশ জ্বাতা এবং 
রণরঙ্গিলী নামে গনী ছিল। ভৃষণায় যে তথা কার অধিষ্টাত্রী দেবতার মন্দির:আছে, ভাহারও 
নাম রণরজিণী। সীতারাম ভীহার দেনানীদিগকে জ্রাতার মত দেখিতেন, “ভাই, বলিয়া 
ডাঁকিতেন, এজস্বা নিশ।নাথের সঙ্গে সাহার মিল ছিল । 





রাজ। সীভারাম রায় | ৫৩৩. 


লাগিল, শ্রান্তপথিক স্বচ্ছন্দ দীর্ঘপথ বাহন করিয়া গৃহস্থগৃহে অতিথি হইতে 
লাগিল। স্তব্ধ নিনীথে নদীপথে আবার দারীগান উঠিল, আবার পল্লীতে পল্লীতে 
বচ্ছন্দ-জীবিকাঁর আনন্দ-লহরী ছুটিল। হুসেন সাহের আমলে বন্ধের লোকে 
বহুকাল পরে সুখস্বাচ্ছন্দ্ের মুখ দেখিয়। হুসেনী যুগকে শ্মরণীয় করিয়া! রাখিয়াছে, 
সীতারামের আমলে ও ভূষণা অঞ্চলে গ্রজাবর্ণ "শীতারামী সুখ” সন্তোগ করিতে 
লাগিল। গ্রাম্য কবিরা গান রচনা করিলেনঃ-- 
প্রন্ত রাজ! সীতারাম বাঙ্গালা বাহাছুর 
ধা”র বলেতে চুরী ডাকাতি হ'য়ে গেল দূর । 
(এখন) বাঘ মান্থুঘে একই ঘাটে স্থথে জল খাবে, 
(এখন) রামী গ্রামী পৌট্ল! বেঁধে গঙ্গা ল্লানে যাবে ॥» 

ল্প কথায় অবস্থার আভাস দেওয়াই ধদ্দি কবিতার কৌশল হয়, তবে এ অতি 
সুন্দর কবিতা । শেষোক্ত ছুইটি পংক্তিতে এদেশের অবস্থা অতি সুন্দর ফুটিয়াছে। 
প্রকৃতই প্রতি পাদক্ষেপে লৌকের বাঘের ভয় ছিল; মোগলের কঠোর শাসন, 
জমিদারের গীড়ন, জায়গীরদারের জুলুম, মুকদ্দাম, পাটোয়ার বা সাজোয়াল প্রভৃতি 
করসংগ্রাহক কর্মচারীর রাজস্ব ছাড়া বুধিধ আন্ওয়াব বা বাজে শুন্ধ আদায়ের 
জন্য গ্রজারিগকে নিংডাইয়া রক্তশোষণ-এ সব ত প্রাত্যহিক কার্য! ইহার উপর 
দসু-দুর্বন্তের আকম্মিক অত্যাচার নিরাহ পল্লীবাসীকে সর্বদা রোমাঞ্চিত করিয়। 
রাখিয়াছিল। হিন্দুর পক্ষে শীর্থধর্ম অপাধ্য হইয়া পড়িয়াছিল; ধনীর বহু 
অর্থবায়ে সাঙ্গ সরঞ্জাম গুছাইয়া দলবল সহ নৌকা পথে তীর্থযাত্র। করিতেন বটে, 
কিন্তু গরিবের পক্ষে তাহা! সম্ভবপর হইত না। কিন্তু এখন রামী ্ঠামী প্রভৃতি 
সাধারণ নিংস্ব স্ত্রীলোকেরাও পৌটল! বাধিয়! পদত্রজে গঙ্গান্নানে যাইতে লাগিল। 

এইভাবে শান্তির মুখ দেখিয়া, নল্দী পরগণার প্রজাবর্গ সীতারামের প্রতি 
সমাসক্ত হইল এবং পরগণার আয় বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইল। সীতারাম 
রাতিমত জমিদার হইব! বসিলেন। কিছুদিন পূর্বে তিনি ভূধণার অন্তগ্গত সাতৈর . 
পরগণার কতকাংশ তালুক বন্দোবস্ত করিয়| লইয়া ছিলেন, শাসন-কৌশলে 
তাহারও আয় বাঁড়িল। 'বর্তমান মহম্মদপুরের নিকটবর্তী হুর্ধাকুওড গ্রামে পুর্ব 
হইতে নল্দী পরগণার যে কাছারী বাটা ছিল, সেখানে তিনি মনোমত অট্টালিকা 
দ্বারা আবাসবাটী সুশোভিত করিলেন; এখনও তাহার ভগ্রাবশেষ আছে। 
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াকুণড ও হরিহর নগর এট উভয় স্থানেই তিনি সৈল্ঠ সামন্ত সংগ্রহ করিতে 
লাগিলেন, উভয় স্থানে গড়বেষ্টিত বাড়ী ও সৈন্তাবাস স্থাপিত হইল। যুদ্ধবিষ্ঠ 
তখন সাধারণ লোকের এমন রুচিগত সহজ সম্পত্তি হইয়া গিয়াছিল যে, একবার 
বিশ্বস্ত সেনাপতি হইয়া দীড়াইতে পারিলে, দলে দলে সৈন্ত আসিয়া জুটিত। 
সীতারামের ইচ্ছা বা অনিচ্ছায় সৈম্ত সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। 


সীতারাঁমের পিতৃকুল শক্তি-মন্ত্রে দীক্ষিত, তিনিও গথম জীবনে শান্ত ছিলেন। 
পরে তাহার বৈষ্ণব-দীক্ষা হইলেও কখন তাহার শাক্ত-বিদ্বেষ ছিল না; রাজধানী 
স্থাপন করিয়। তিনি সর্বাগ্রে দশভূজার মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি নিষ্ঠাবান 
হিন্দু। হরিহর নগরে তীহাঁদের বাড়ী হইলেও তীহার পিত৷ কার্য্যোপলক্ষে 
তৃষণাতেই থাকেন, তথায় তাহাদের বাসা বাটা ছিল, সীতারাম সেখানে থাকিয়া 
লেখা পড়! করিতেন, যুন্ধবিদ্ভা শিখিতেন, জমিদারী পাইবার পরও তিনি সর্বদা 
সেখানে যাইতেন। তৃষণা হরিহর নগর হইতে বেশী দূরবর্তী নহে । বিশেষতঃ 
আধুনিক বঙ্গের কলিকাতা ব! টাকার মত সে অঞ্চলে ভূষণাই ছিল প্রধান সহর-_ 
সভ্যতার কেন্দ্র এবং বাণিজ্োর স্থান । * মুকুন্দরাম রায়ের সময়ে এই সহরের 
চরমোন্নতি সাধিত হয়। এখন ত ভূষণ! শ্বাশীন! তাহার অসংখ্য কীন্ডি-চিহ্ন 
ভীষণ জঙ্গলের অন্তরালে লুক্কায়িত হইয়া পড়িয়াছে। এখনও সেখানে রণরঙ্গিনী 
দেবীর মন্দির এবং গোপীনাথ জীউর আখড়া বাঁড়ীর ভগ্রাবশেষ আছে। 





* প্রাচীন কাল হইতে ভূষণ নানাবিধ সুগ্মবস্ ডি চাদর), কাগজ, গালা, মৌম, তামা 
পিত্ত ও কাদার জিনিম এদং সৌনারূপার কারু শিল্পের জন্ত বিখ্যাত ছিল। ভূষণাই খাসা 
ব্ত্র প্রসিদ্ধ । রামপ্রসাদ লিখিয়। গিয়াছেন_-"বনাত মখমল্‌ পটু ভূষণাই খাসা । বুটাদার 
ঢকাইয়! দেখিতে তামাসা।" (বিস্তামুন্দর ) ৪* বৎসর পূর্বেও যশোহরের উত্তরাংশে যাহ! 
কিছু লেখা পড়া সব ভূষণাই কাগজে হইত। এখনও গড়বেষ্িত ভূষণ] নগরীর জঙ্গলের মধ্যে 
বেড়ীইতে বেড়াইতে কতকগুলি স্থানকে বাজারের নামে অভিহিত করিতে শ্ুনিয়াছি। একটি 
স্বানকে বড়বাঁজীর বলে; সেখানে এখনও কামার ও কাঁচার নামক (কাচের চুড়ী প্রস্তুত কারী 
অনাচরণী়) একজাতীয় কয়েক ঘর লোক বাস করিতেছে । তাহাদের প্রধান ব্যবসায় রাঁশি 
রাঁশি তামার মাহুলী প্রস্তুত করিয়া! গৃহাগত ব্যাপারীর নিকট বিক্রয় কর! । যুকুন্দ রামের সময় 
ভূষণ সর্ব শ্রেণীর লোকের একটি প্রধান লমাজ হইয়াছিল। এখনও বারেন্ত ব্রাহ্মণ এবং 
তেলি মালী কামার প্রভৃতি নবশখ গণেন এক এফ সপ্পাদারকে ভূষণাই পটী বা! থাক বলে। 


রাজা সীতারাম রায় ৫৬৫ 


সীতারাম প্রথম জীবন হইতে এখানে আসিয়া! আনন্দোৎসব করিতেন। গোর্সাই 
গোরাাদের গ্রন্থে আছে £-- 
“স্ীরণরঙ্গিনী মাই, সীতারাম যাকে পাই, 
হইল দেখ রাজা রাজ্যেশ্বর |” 
এই ই গোসসাই গোরাষ্টাদ সীতারামের সমসাময়িক । তাহার 'জরীন্রীসনীর্তন 
বন্দনা” নামক পাঁচালী পুথি “সন ১১৩২ সাল, মাহে বৈশাখ, মোকাম ভূষণা” 
নগরে সমাপ্ত হয়। তাহা হইলে ১৭২৬ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ সীতারামের পতনের ১২ 
বৎসর পরে উত্ত পীঁচালীর লেখা শেষ হয় । * 
সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বিখ্যাত সাধক কামদ্বে তার্কিক ও তাহার 
উত্তর সাধক যাদবেন্ত্র যোষ ভূষণায় আগমন করেন এবং প্রথমেই তাহারা 
রণরঙ্গিনীর মন্দিরে উপস্থিত হন। গোরাঠাদের গ্রন্থে দেখিতে পাই £- 
“কামদেব বাদবেন্ত্র ছুই মহাজন-_ 
স্ততক্ষণে ভূষণায় হইল আগমন, 
শ্রীরণরঙ্গিনী মাই মন্দিরে বসিল, 
একসঙ্গে চন্দ্র সুর্য উদিত হইল। 
ধাওয়াধাই আইল লোক দেখিবার তরে 
রূপদেখি নয়ন ফিরাইতে কেহ নারে । 
সংবাদ গুনিয়া আইল রাজ। সাতারা 
যাদবেন্ত্র গান করে হরেকৃষ্ণ নাম ।” 
সম্ভবতঃ এ সময়ে মীতারাম জমিদার মান্র, তিনি তখনও রাজা হন নাই; 
লোকে সেই জমিদারকেই রাজ! বলিয়া সম্বোধন করিত। কামদেব ও ধাদবেন্্ 
ভূষণার নিকটবর্তী চম্পকদহের তীরে নানাস্থানে সাধনামন পাতিয়া বুবংসর 











* গোরাটাবের 'সংকীর্তন বন্দনা" বৈষ্ণব সম্পদাষের অপুর্ব ভকিগসথ। উহাতে ব্রক্ষ 
হরিদাস ঠাকুরের জনবস্থান ও জীবন-লীলার সুন্দর বিবরণ আছে। উহা! হইতে হরিদাসের 
সম্বন্ধে অনেক নৃতন তথ্য জানিতে পারিয়াছি। থুল্ন৷ জেলার সোনাই নদীর কুলে কল!গাছি 
বা কেন়্াগ।ছি গ্রামে ব্রান্গণকুলে যে তাহার জন্ম, তদ্ধিষয়ে অকাট্য প্রমাগ পাইয়াছি। এ সম্বন্ধে 
একটি বিস্তৃত প্রবন্ধ মৎসম্পাদিত “দেবাকরতন” পত্রে প্রকাশিত করিয়।ছিলাম। তাহার 
সারাংশ এই পুস্থকের প্রথম থগ্ডের পুনঃ সংক্গরণে গন্থিত করিব | 


৫৬৬ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 
তগস্ত। করিয়াছিলেন । তখন মাধব বিশ্বাস নামক একজন মৌলিক কায়স্থ 
গ্রাম সাহের সময় হইতে নওয়ার! মহলের একজন ক্ষুদ্র জায়গীরদার বা জমিদার 
ছিলেন। চন্বকদহ হের সহিত পদ্মার সংযোগ ছিল; উহার মধ্যে তাহার 
নওয়ারা থাকিত, পার্বন্্ী নওয়ারাপাড়ী নামক গ্রামে তাহার নিবাস ছিল, 
এখনও সে গ্রাম আছে। মাধব বিশ্বীস যাদবেন্ত্রকে ডাকিয়া আনিয়া একপ্রকার 
জোর করিয়৷ তাহাকে পিজি কন্তা ভগব্তীকে সম্প্রদান করেন * মাঁধবের 
গুরু কালীশরণ ভট্টাচার্যের কন্তা৷ রঙ্গিনী দেবীর সহিত মাধবের একান্ত অনুরোধ 
ক্রমে একইভীবে কামদেবের বিবাহ হয় + তাহার বংশধরগণ এক্ষণে মহীশাল| ও 
কুমারথালি প্রভৃতি স্থানে বাদ করিতেছেন। কামদেব কুমার নদের তীরবর্তী 
কয়ড়ার কালী বাড়ীতে সিদ্ধিলাভ কৰেন; পূর্বেই বলিয়াছি, এই সাধনপীঠে 
রাঁমা গ্তামার সিদ্ধি লাভ ঘটিয়াছিল। শেধ বয়সে কামদেব যখন জীবনের সাধন! 
শেষ হইয়াছে বলিয়! বুঝিলেন, তখন সহস্র লোকের সম্মুখে জলন্ত চিতায় প্রবেশ 
করিয়। ধরাধাম ত্যাগ করিলেন। কুমারের তুঙ্গ পাহাড়েব উপর কয়ড়ার 
কালীবাড়ী অতি অপূর্ব স্থান। $ সেখানে যাইবা মান্র প্রত্যেকের মনে এক 
অনির্বচনীয় ভক্তি ভাবের সঞ্চার হয় । উহারই আদুরে কামদেখের চিতা-স্থান 


নি 





* যাদবেন্ কি রী কায |  ভিনি পূর্বে কৃলীন ভি মাধবের কন্তা বিবাহে কুল 
কুল হাঁরাইয় বংশ হইয়াছিলেন। যাঁদবেন্দ্রের বংশধরগণ নিকটবর্তী ঘোষপুরে বা 
করিতেছেন। বিখ্যাত অবধূত সাধক, “কালীকুলকুগুলিনীর” গ্রস্থকার প্রযুক্ত ভুলুয়া বাবা 
(কাঁলিদ।ন ঘোষ) এই যাদবেন্দত্রের উপযুক্ত বংশধর । যশোঁহরের বিখাত উকীল ৬উমেশচন্রী 
ঘোষ এই ঘোষপুরের ঘোষ বংণীয়। ইহারা আকন সমাজের ঘোষ । বংশধারা৷ এইরূপ £-- 
জনার্দন ( আকৃনা )-নৃপিংহ _কামদেব-__রূপনারায়ণ _কৃষ্ণবন্্ুভ-যাদবেন্্র (যাদবানন্দ 
অবধৃত )। মাঁধব বিশ্বীসের কন্যা বিবাহ করিয়া ইহার কুল ভঙ্গ হয়। যাদবেত্র-_রামকৃ্+-_ 
রামচন্র-কৃপারাম_-গোলকচন্ত্র-নীলম্পি-কালিদাস ( তুলুয়া ঝুব! ), ভুবন, ব্রজেন্্র, মনো- 
রঞ্ন, নাং থোবপুর। 


1 কামদেবের এই বিবাহে পরকান্ত ( বিভ্তাবাগীশ ) ও গঙ্গাধর (স্তায়বাগীশ ) নামক ছুই 
পুলের জন্ম হয়। শ্রীকান্তের ধারা দোঁষপুরের নিকট মন্ঠীশালা গ্রামে এবং গঙ্গাধরের ধার 
কু্িগ্ার নিকটবর্তী কুমারখাঁলিতে আছেন। সাধককুল-গৌরব, '“তন্তর-তত্বাদি গ্রস্থের প্রসিদ্ধ 
লেখক, অনাধাঁরণ প্ডিত ৬শিবচন্ত্র বিদ্ধর্দব মহোদয় উদ্ত গঙ্গাধরের কুলপাবন বংশধর । 


£ কর়ড়া প্রস্ততি স্থান পুব্বে যশোহ্‌র জেলার মধ্যে ছিল, এখন ফরিদপুরে পড়িযাছে। 
কামদ্দেবের বংশীষ্কেরা কয়েক পুরুষ এই ৬কালী বাড়ীর অধিকারী ছিলেন, এখন সে সন্বদ্ধ নাই । 
ীকান্তের প্রপৌত্র রাম জীবন কর়ড়ার চক্রবত্তী দিগকে কালীবাড়ী দিয়া যান। সেই বংশীয় 
প্রতাপচন্্র চক্রদত্তী এখন উহার সেবায়ৎ। 


রাজ! সীভারাম রায় ৫৬৭ 


প্রদর্শিত হয়। কামদেবের স্বর্গারোহণের পরও যাঁদবেন্ত্র অনেকদিন জীবিত 
ছিলেন। গোর্সাই গোরা্টাদ তাহার শিষ্য হন এবং গোর্সাইজী পরে ভূষণার 
গোপীনাথের আখড়ার মোহস্ত হইয়াছিবেন। * তখন সীতারাম গোপীনাথের 
মন্দিরে আসিতেন এবং হরিনাম-রসে মজিয়। যাইতেন। ক্রমে তিনি বৈষ্ণব 
তাঁবাপন্ন হন এবং রাজ। হইবার পর মুর্শিদাবাদের টে'য়। গ্রাম নিবাসী কৃষণবল্পত 
গোস্বামীর নিকট বৈষ্ণবন্দীক্ষা, গ্রহণ করেন। কৃষ্বর্পতের বংশধরেরা এখনও 
মহন্মদপুরের নিকট ঘুল্লিয়া গ্রামে বাস করিতেছেন। বংশ কথা পরে বলিব। 
পূর্ব্বেই বলিয়াছি সীতারাম বৈষ্ণবমন্ত্রে দীক্ষিত হইলে কি হয়, কখনও কোন 
হিন্দুদেবদেবীর প্রতি তাহার বিদ্বেষ ছিল না। তিনি সার্ধজনীন হিন্দু। অন্য 
প্রসঙ্গে তাহার ব্যাধ্য। করিব। 

সাতারামের তিনটি বিবাহের বিশেধ উল্লেখ দেখ| যায় । বা্চম চক্্রও প্রবাদ 
ঠিক রাখিয়া! তাহার তিন মহিষীর চরিত্র অস্কিত করিয়াছেন। অতি অল্প বয়সে 
সীতারামের সহিত তুষণার অন্তর্গত ইদিলপুর-নিবাসী এক মৌলিক কায়স্থের 
কন্ঠার বিবাহ হইয়াছিল। এ পত্বীর কোন সস্তানাদি হয় লাই। সম্ভবতঃ 
ইহাকেই বঙ্থিমচন্ত্র শ্রী” নামে কীর্তিত করিয়! তাহার উপগ্তাসের সৌষ্টৰ সাধন 
করিয়াছেন। সীতারাম নল্দ্রী পরগণ! জায়গীর পাওয়ার পর অকন্মাৎ তাহাদের 
অবস্থা উন্নত হইয়া পড়ে। তখন তিনি বীরভূম জেলার অন্তর্গত দাস-পল্শ! 
গ্রামে সৌকালীন গোত্রীয় প্রসিদ্ধ কুলীন সরল খাঁ ঘোষের কন্ঠ| কমলাকে বিবাহ 
করেন। পূর্বেই বলিয়াছি মুশিদাবাদ জেলার ফতেসিং পরাগণ| উত্তর রাটীন় 
কায়স্থের একটি প্রধান স্থান। এই ফতেসিংহের কতকাংশ বীরভূম ও বন্ধমান 
জেলার মধ্যে পড়িয়াছে। €ে অংশ বীরভূম পড়িয়াছে, তক্মধো দাস-পল্পা 
গ্রাম অবস্থিত। সরল খাঁ তথাকার সর্ধাগ্রগণ্য কুলীন। সীতারামের পিত! 


শিপ শশা পিপপাপিপ পিপিপি 





* গোসাই গোরাচীদ নিজে লিখিরা গিয়ছেন “মদৃগুর প্ীজগদ্গুরু শ্রীযাগযানন্ন।' 
ধাদবেন্রও হাদবাননা নাম অভিল্প। যাদবেন্ত্রই গোগীনাধের মঙ্গিরের কর্তা ছিলেন, ভিনি 
উহা গোরাঠী্কে দ্বেন। গৌঁরাচটীদের নিজ কথ এই £--“'দয়া করি ত্েহ মোরে, কৃঞ্ণনাম দিল 
করে, দিল গোগীনাখের মন্দির ।”" ভূষণা হইতে ১$ মাইল উত্তর পশ্চিম কোণে ঘোপের বাট: 
সে গৌরাটায়ের নিবাস স্থিল। তিলি অদ্বৈত বংলীয় বারের র্রান্ধণ | মাডুলালয় হে 
+দেশে আসেন। স্ীহার বংশ নাই। ঃ 


১৫৪ 








৫৩৮ যশেহর-খুল্নার ইতিহাস 


মৌলিক কায়স্থ এবং অভিজাত্যে নি্ন। এই জন্তই অবস্থা ফিরিবামাত্র উদয় 
নারায়ণ সীতারামের সহিত প্রসিদ্ধ কুলীনের কন্তার বিবাহ দিয়াছিলেন। এই 
সরল খা কন্া সম্প্রদান কালে কমলাকে ওজন করিয়! পণের টাকা লইয়াছিলেন।* 
রাণী কমলাই হইয়াছিলেন সীতারামের প্রধানা মহিষী এবং তাহার গঞ্ডে 
সীতারামের প্রধান ছুই পুত্র শ্ঠামন্ন্দর ও হুরনার|য়ণের জন্ম হয়। কমলাকে 
বঙ্কিমচন্দ্রের নন্দা বল! যাইতে পারে। 

সীতারাম তৃতীয় বার বর্দঘমানের অন্তর্গত পাটুলী গ্রামে বিবাহ করেন। এই 
স্ত্রীর নাম বা অগ্ত পরিচয় জানা যাঁয় নাই। শুনা যায়, উহার গর্ভে বামদেব ও 
ও জয়দেব নামক ছুই পুজ্রের জন্ম হইয়াছিল। জয়দেব নাম যে সীতারামের 
প্রিয়কবি কেন্দুবিন্বের কবি-কোকিলের নামে হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। 
কিন্তু দুঃখের বিষয় উক্ত ছুই পুভ্রই অকালে মৃত্যুমুখে পড়ে । সুতরাং তাহাদের 
বংশ নাই। কালে জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্ঠামস্ুন্দরেরও বংশলোপ ঘটিয়াছিল। কেবল 
মাত্র স্থরনারায়ণের পৌন্র রাধাকাস্তের ধারায় কয়েকজন জীবিত আছেন এবং 
মীতারামের কনিষ্ঠ ভ্রাতা লক্ষমীনারায়ণের অধন্তন বংশধর শ্রীযুক্ত দেবনাণ রায় 
প্রভৃতি কয়েকজন এখনও হরিহরনগরে বাস করিতেছেন। এই তিন বিবাহ 
ব্যতীত সীতারামের অন্ত বিবাহ হইয়াছিল কিনা, ঠিক জানা যায় না; সম্ভবতঃ 
হইয়াছিল, কারণ বীরপুর গ্রামে তাহার নওয়ারাণীর বাটীর উল্লেখ আছে। যাহা 
হউক, এ সব বিবাহ উল্লেখ যোগ্য নহে এবং সেই মোগল'যুগে মুসলমান বা হিন্দু 
রাজন্তবর্ের বিবাহসংখ] ঠিক করিয়া! বলিতে যাওয়াই বাতুলত|। জেনানা 
মহলের পরিসর বৃদ্ধি যেন তখনকার রাজাদের ক্ষমতার নিদর্শন ছিল। সীতারামের 
প্রধাদে এ জীতীয় অপবাদের অভাব নাই? কিন্তু.প্রমাণের অভাবে আমরা 
সেদিকে দৃষ্িক্ষেপ করিব না। 


* গুধু পণের টাকা নহে। সীতারাম রাঁজা হওয়ার পর আপন শ্বশুর সরল খা! ঘোষ ও 
আয়ও করেকজম সঞ্জাপ্ত উত্তর রাট়ীর কাযস্থকে ফতেদিংহ পরাগণ! হইতে উঠাইয়া আনিয়া 
তাহাদিগকে বেষ্ট ভূমিবৃতি দিয়া রাজধানীর সন্নিকটে খুলিয়া গাঁমে বাস করাইয়া ছিলেন। 
খানে এখনও সরল খাঁর বাটীর তগ্বাবশেষ ও চুইটি দীঘি আছে। কথিত আছে, সরল ধার 
এক জ্ঞাতি জাতুপুহ গোপেশ্বর খা! বোধের সহিত সীতারামের ফনিষ্ঠ ভগিনী রাইরমিনীর 
বিষাহ হইগ্লাছিল। বহুবাবুর্ "সীভারাম,” ১৬৮ পৃঃ। 





রাজ! সাতারাম রাঁয ৫৩৯ 


একচ্ুত্ান্পিৎস্ণ পল্সিচ্ছেদ্‌--ল্লাজ। সীতাল্পান্স ল্লাস্ত 
(গ) রাজ্য ও রাজধানী । 


জমিদাররূপে যখন পীতারামের বিপুল প্রতিপত্তি, তখনই অল্পদিন অগ্রপশ্চাৎ 
তাহার পিতামাতা উভয়ে পরলোক গমন করেন। সীতারাম মহাসমারোছে 
তাহাদের দানসাগর শ্রান্ধ সম্পন্ন করিয়াছিলেন। * এতছ্পলক্ষে দূরদেশ হইতে 
বনু অধ্যাপক পণ্ডিত নিমন্ত্রিত হুইয়া আসেন এবং বহুসহত্র ত্রাঙ্গণ শ্রা্ধদিনে 
তাহার গৃহে ভোজ) ও দক্ষিণ! গ্রহণ করিয়! পরম পরিতোষ লাভ করেন। 
শুনিতে পাওয়া যায়, ভূষণ! অঞ্চলে পূর্বে শ্রাদ্ধদিনে ব্রাহ্মণ-ভোজনের রীতি ছিল 
না, সীতারামের সময়ে উহ! প্রথম প্রবর্তিত হয়। 

সীতারামের সহিত তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা লক্গমীনারায়ণের বিশেষ সৌহার্দি ছিল 
এবং তিনিও বিষয়কার্ধয পরিচালনায় অতান্ত সুদক্ষ ছিলেন। পিতৃশান্ের 
ব্ৎসরাধিক পরে সীতারাম লক্ষীনারায়ণের উপর জমিদারীর ভার দিয়! মুনিরাম ও 
রামরূপকে সঙ্গে লইয়া তীর্থ ভ্রমণে বহির্গত হন। কথিত আছে, তিনি গয়াক্ষেত্রে 
পিওদানের পর বহুবিধ উপহার দ্রব্যসহ রাজধানী দিল্লীতে উপনীত হন। নবাব 
সারেন্ত! খা তাহাকে ভাল বাসিতেন এবং জায়গীরদাররূপে তাহার কৃতিত্বের 
সংবাদ বন্ুপূর্ব্বে বাদশাহ-দরবারে পৌছিয়াছিল। তিনি যে দক্ষিণ বে দ্য 
দুর্বৃত্তের বিদ্রোহশান্তি করিয়া নিয়মমত শাসন ঠিক রাখিতে সমর্থ, তাহা! প্রতিপল্ন 
করিবার বিশেষ প্রয়োজন হইল নাঁ। যেটুকু বা বাকী. ছিল, তাহা মুনিরামের 
বাক্‌-কৌশলে সম্পূর্ণ হইল। এ সময়ে বাদশাহ আওরঙ্গজেব দিল্লীতে ছিলেন ন! 
কারণ তিনি ১৬৮৩ খৃষ্টাবধে শেষবার দিল্লী পরিত্যাগ করিয়! যান এবং এ ঘটনা 
তাহার ২৩ বৎসর পরে হওয়া সম্ভবপর । এ সকল ক্ষুদ্র বিষয়ে বাদশাহ 
সাধারণতঃ ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীর অভিমত অনুসারে কার্য করিতেন এবং সায়েস্তা 
খীর প্রশংসাবাদে সে অভিমত দুঢ় করিয়াছিল। যাহা হউক, যথাসময়ে 


পিপি এ আপ 


* দেওয়!ন যছুনাথ মজুমদারের গৃহে রক্ষিত ফার্দ হইতে জানা গিয়াছে ষে লীতারামের 
পিতৃজাদ্ধে ২৮,৯৭২, টাকা ব্যয় হয়। এখনকার দিনে উহা অন্যান ছুইলক্ষ টাকার সমান। 
ববাবুর “সীতারাষ” ( ৫ম সং ) ২৩৭পৃঃ রঃ 


প্ 


৫৪০ যশোছ্র-খুল্নার ইতিছাস 


ষীতারামের প্রার্থনামত তাহাকে 'রাজা” উপাধির পাঞ্জাসহি ফারমাণ এবং দক্ষিণ 
বঙ্গের আবাদী সনন্দ প্রদত্ত হইল। এই জাতীয় সনন্দ পাইলে রাজাকে কিছুকাল 
রাজন্ব দিতে হইত না, ততর্দিন তাহাকে আবাদ মহলে প্রজ্জাপত্বন করিয়! 
তাহাদিগকে রীতিমত শাসনতলে আনিতে হইত। এই সকল রাজারা 
মন্সব্দারের মত প্রত্যন্ত রক্ষার ভার পাইতেন এবং সামন্ত নুপতি বলিয়৷ গৃহীত 
হইতেন। সীতারাম ফারমাঁণ লইয়া! সর্ব প্রথম ঢাকায় গিয়! নবাবের সহিত 
সাক্ষাৎ করিলেন । * নবাব ইহাতে বরং মন্তুষ্টই হইলেন এবং বাদশাহী সনন্দে 
স্বাক্ষর করিয়! সুবাদারের সম্মতি দান করিলেন । | 

এই রাজোপাঁধের সনন্দ লইয়। যেদিন সীতারাম হ্বদেশে ফিরিয়া! আমিলেন, 
তখন হইতে হরিহরনগরে এক অপূর্ব আনন্দোৎসব চলিল। তিনি রাণী কমলার 
সহিত রাজতক্তে বসিলেন, শাস্ত্রীয় বিধানে যঙ্জানুষ্ঠান হইল। পানভোঁঞজন ও 
আমোদ প্রমোদদের বিরাট আয়োজনে অর্থরাশি উড়িয়া গেল। উৎসব উপশাস্ত 
হইলে, সীতারামের মনে সমন্তা উঠিল, তিনি রাজা হইলেন বটে, কিন্তু তাহার 
রাজ্য ব! রাজধানী কই? নল্দী ও সাতৈরের জমিদারী তাহার করায়ত্ত ছিল, এবং 
সে জমিদারী তিনি চারিদিকে কিছু বাড়াইয়! লইয়াছিলেন ; এখন আবার নৃতন 
আবাদী সনন্দের বলে ভাটিরাজ্য নি্বলে অধিকার করিয়৷ লইতে পারিলে 
রাজোপযোগী রাজ্য হইতে পারে। কিন্তু সর্বাগ্রে রাজধানী চাই ; কারণ 
উপযুক্ত স্থানে রাজধানী স্থাপন করিয়া তন্মধো নুদৃঢ় ছূর্গে সৈন্ত সংগ্রহ করতঃ 
আত্মরক্ষা বা পররাজাজয়ের সুব্যবস্থা করিতে না -পারিলে, রাজনামেও যেমন 
কলম্ক হয়, অরাজক দেশে রাজজত্বও বেশী দিন চলে না| তাই সীতারাম রাজধানীর 
উপযুক্ত স্থান অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন 


. পপেপিপপেশপিশ  পপিপিপপিপিপাপিপপপিপ শী শা 
পাশা 
৯০৯০ তপিপিালিপাপা? ০৯৭ শশী 


.* বন্থুবীবু বলেন, সীতারাম দিল্লী হইতে মুশিদাবাদে আসিয়। মুশিদ্কুলি খার অনুগ্রহ 
লাভ করেন। ১৭৪খ,: অন্দে মুশিদাবাদে রাজধানী হয় এবং ১৭*৭ অন্যে আওরলজেবের 
জেবের মৃত্যু ঘটে। কুতরাং স্বীকার করিতে হয়, সীতারামের রাজোগাঁধি ১৭*৪--৭ মধ্যে 
ছইয়াছিল। কিন্ত আমবা সনন্দ ও শিলালিপি হইতে দেখিতে পাই, সীতারাম উহ্থার পুর্ব 
সরে রাগধানী করিয়া! তথায় ১৬৯৯ অবে দশভূজ।র মন্দির, ১৭*৩ আবে কানাইনগরের 
মন্দির নির্বাণ করেন এবং ১৬৯৬ অব্যে গুরু পুত্রকে সনঙ্গ দান করেন। রাজা হইবার পুর্বে 
এ সব ঘটনা হয় নাই। আমাদের মনে হয় ১৯৮৭-৯্ষ্টান্ছে সীতারাম রাজোপাঁধি পান, 
ভখন হার বন্ধন শ্রায় ও৪বৎমর। তখনও সায়েন্ত! খ' ঢাকায় দবাঁব ছিলেন । ০৯1৮ 


* লীতায়ামের রাজধানী ৫৪১ 


তৃষশায় ফৌজদারের বাস; হরিহরনগর সেই তৃষণীর নিকটবর্তী বলিয়া 
সেখানে তাহার পছন্দ হইল না; সধধ্যকুণ্ডে পুরাতন কাছারী ছিল, অবস্থানের 
হিসাবে মেস্থানও তিনি মনোনীত্ত করিলেন ন| ; অনেক ৰিবেচন! করিয়া তিনি 
ূ্যাকুত্থের সন্নিকটে বাগ জাঁনি মৌজায় স্থান নির্ববাচন করিলেন। উহারই পাঙ্্ে 
এখনও নারায়ণপুর গ্রাম আছে; হয়ত; সেই নামেই তাঁহার প্রিয় ছিল, কিন্ত 
কার্যত: তিনি রাজধানীর নাম রাখিলেন _ মহম্মদপুর । এখন ছুইটি প্রশ্ন ম্বতঃই 
মনে উঠিতে পারে। সেখানে তিনি স্থান নির্বাচন করিলেন কেন এবং হিন্দুর 
রাজধানীর নৃতন নামই ব| মহম্মপপুর হইল কে ? বহুমতের সমন্বয় করিয়া আমি 
এই উভয় প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্ট! করিতেছি । 

স্থান নির্বধাচন প্রসঙ্গে কয়েকটি কৰা বলা যায়| প্রথমতঃ মহম্মদপুরের 
গবস্থান অতি সুন্বর। উহার তিন দিকে বিল, একদিকে নদী, মধ্যস্থানে উচ্চ 
স্বল। ভূষণার দিকে অর্থাৎ প্রধানত; যেদিক হইতে শক্ত আমিবার সম্ভাবনা, 
সেই পুর্ব্ব দিকেই নদী। কৃত্রিম পরিা দ্বারা দক্ষিণ দিক দুপ্তাবেস্ঠ কর! যায়। 
অপর ছুইদিকে দূরবিস্কৃত বিল, কিছুই করিবার আবশ্ঠক নাই। দ্বিতীয়তঃ স্থানটি 
নল্দীর পুরাতন কাছারী স্র্যাকুণ্ডের নিকটবর্তী এবং বব হইতে এখানে সৈল্তাবাস 
ছিল। তৃতীয়তঃ এইস্থানে একটি ভগ্নমন্দিরে সীতারামের ভাগ/দেবতা ৬ লক্ষমী- 
নারায়ণ শিলা আবিষ্কত হন। এই আবিষ্কার সমন্ধে অনেক মত আছে; কেহ 
বূলেন, সীতারাম যখন জায়গীরদার, তখন একদিন অস্বারোহণে এই স্থান দিয়া 
যাইবার সময় সহস| তাহার "অব ক্ষুর মাটীতে প্রোথিত হয় এবং তিনি পরীক্ষা 
করিয়। দেখেন একটি চক্র বা ত্রিশূল অশ্ক্ষুরে ফুটিয়! গিয়াছে, তখন সেইন্থান 
খুঁড়িয়৷ ক্রমে ভগ্মন্দির ব শীলগ্রাম শিলা পাওয়া যায়। আবার কেহ বলেন, 
এই ঘটনা সীতারামের আমলে না৷ হইয়া, তাহার বহু পূর্বে যখন তীহার পিত। 
সাঁজোয়াল হইয়। আসেন, তখন ঘটিয়াছিল। লম্ভবতঃ এই মতই ঠিক; উদয় 
নারায়ণই এইস্থান দিপা ভ্রমণকালে দৈবক্রমে ভগ্রমন্দিরে এক শালগ্রাম শিলা পান, 
এবং পরীক্ষায় স্থির হয় উহা লক্ষীনারায়ণ চক্র। ক্রমে তাহার চাকরীতে উন্নতি 
হওয়ায় তিনি এ শিলাকে ভাগাদেবতা স্থির করিয়া হরিহরনগরে প্রতিঠিত 
করেন; হয়ত: সেই সময়ে তাহার দ্বিতীয় পুত্রের জন্ম হওয়ায় সে পুজের নাম 
রাখিয়াছিলেন লঙ্গীনারায়ণ। উক্ত চক্র সীতাবামের পিতা পাইয়াছিলেন বলির! 


যশোহর-ধুল্নার ইতিহাস 


মনে করিবার আরও কারণ আছে। রাজধানী স্থাপনের কয়েক বৎসর পরে 
মীতারাম এই শিলা হরিহরনগর হইতে আনিয়া * নৃতন অষ্টকোণ মন্দিরে . উহার 
প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাহাতে লিখিয়! রাখেন £-_ 
| প্লক্মীনারায়ণস্থিত্যে তর্কাক্ষিরসভূশকে । 
নি্দিতং গিতৃপুণ্যার্থ, সীতারামেণ মন্দিরম্‌ ॥» 

[ তর্ক-৬, অক্ষি২, রস-৬, ভূ১) অঙ্কের বামাগতিতে ১৬২৬ শক বা 
১৭০৪ খৃঃ অব ।] অর্থাৎ সীতারাম ১৭*৪ খঃ অন পিতৃপুণ্যের জন্য 
লক্ষমীনারায়ণের প্রতিষ্ঠ| কল্পে এই গ্মন্দির নির্মাণ করেন। পিতৃদেবের সহিত 
এই বিগ্রহের বিশেষ কোন সম্বন্ধ না থাকিলে, তিনি “পিতৃপুণ্যার্থং* কথা 
ৰলিতেন না। আবার লক্গমীনারায়ণ যদি তাহার নিজেরই আবিষ্কৃত ভাগ্যদেবতা 
হইতেন, তাহা হইলে রাজধানী প্রতিষ্ঠার সময়ে সর্বাগ্রে সে মন্দির নির্মিত হইত 
এবং কানাইনগরের “হরেক্ক” বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা-লিপিতে যেরূপ প্রাণ খুলিয়া 
আস্তরিক ভক্তির ভাঁষ! ব্যক্ত করিয়াছেন, এ মন্দিরের লিপিতেও তেমন কিছু কথা 
থাকিত। আমর! দেখিব ১৬৯৯ খুঃ অবে দশতুজার মন্দির ও ১৭০৩ অবে 
কানাইনগরের বু শিললকল!-সমন্থিত পঞ্চরত্ব মন্দির নির্মিত হয়, এবং তাহারও 
পরে ১৭০৪ অবে কারুকার্ধ্য-বঞ্জিত লক্ষমীনারায়ণের মন্দির নির্মিত হইয়াছিল। 
স্তরাং লক্মীনারায়ণের সহিত রাজধানীর সম্পর্ক থাকিতে পারে, কিন্তু তদপেক্ষা 
অবস্থান কৌশলের জন্তই প্রধানতঃ স্থান নির্বাচন কর! হইয়াছিল, ইহাই 
আমাদের বিশ্বাস। 

এখন আমর মহন্মদপুর নামের কথ! বিচার করিব । এ বিষয়ে সাধারণ মত 
এই, ীতারাম যখন স্থান মনোনীত করেন, তখন এ স্থলে মহম্মদ আলি বা 
মহম্মদ শাহ নামে এক ফকির বাস করিতেন। সীতারম তীহাকে স্থান ত্যাগ 
করিয়। যাইতে বলেন, কিন্তু তিনি তাহাতে সম্মত হন না। অবশেষে অগত্যা 
তাহার নামে রাজধানীর নামকরণ করিলে তিনি স্থান ত্যাগ করিতে পারেন 





* হরির নগর হইতে ৮ জগ্মীনারাণ শিলা লইঙ্া আসিবার সময় সেখানে উহার বলে 
ধর চন্ত প্রতিষ্ঠা করা হইস্থাছিল, ভাহার কিছু দেবোত্বরও ছিল; মে শিলা এখনও সেখানে 


জাছেন। 





এলক্্ীনা রায়ণের অষ্টকোণ মন্দির 
মহম্মদপুর [ ৫৪২ পূঃ 


হ্ীদতীশচজ মিত্র প্রণীত যশোহর খুলনার ইতিহাসের জন্য 
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ধীতারামের রাজধানী ৫8৩৬ 


এইরূপ বলেন; সীতারাম সে প্রস্তাবে সন্ত হন। বহ্কিমচন্দ্র এই মত গ্রহণ 
করিয়াছেন, গল্পটও সেইজন্য বদ্ধমূল হইয়াছে। এমন কি, মহম্মদপুর হূর্নে প্রবেশ 
পথের বামদিকে পদ্মপুকুরের কূলে একস্থানে মহম্মদ শাহের আস্তানা ছিল বলিয়া 
প্রদর্শিত হয়। কিন্তু সেখানে সীতারামের প্রতিষ্ঠিত কোন ইমারত বা মস্জিদ 
নাই। একজন সাধু ফকিরের আস্তানা সেখানে থাকিলে বা তাহার জন্ত একটি 
মস্জিদ গঠিত হইলে, তাহাতে কি ক্ষতি হইত, তাহা বুঝিয়া পাই না। বিশেষতঃ 
যখন সীতারামেরও রাজনৈতিক তীক্ষ বুদ্ধি দেখি এবং তিনি প্রতাপাদিত্যের মত 
হিমু মুসলমানকে মিলাইয়া মিশীইয়! লইয়| স্বকাঁধ্য সাধনে তৎপর হইয়াছিলেন, 
তখন মনে হয় না ষে মুসলমান ফকিরকে স্থানান্তরিত করিবার জন্যই তিনি বাধা 
হইয়। মহন্মদ্পুর নাম রাখিয়াছিলেন। কোন একজন মুসলমান ফকির সেখানে 
থাকিতে পারেন, কিন্ত শুধু তাহার সন্তুষ্টির জন্ত বা! বিরাগের ভয়ে নহে, পার্খবর্তী 
সমস্ত মুসলমান সম্প্রদায়ের সহানুতৃতির প্রত্যাশায় এবং হিন্দু মুসলমানের গ্রীতি 
বন্ধন করিবার উদ্দেশ্তে সীতারাম মহম্মরপুর নাম রাখেন, ইহাই আমার নিকট 
সমীচান বলিয়া বোধ হয়। শতাধিক বর্ষকাল মোগলশাসন চলিলেও পাঠানগণ 
তখনও শান্ত হয় নাই) সাধাপক্ষে যেখানে সেখানে তাহারা বিদ্রোহী 
হইত; সা-ততৈরে সাতারাম যে করিম খাঁর বিদ্রোহ দমন করেন, তিনিও 
পাঠান; সীতারাম যখন ক্ষমতাপন্ন রাজা হইয়৷ বসিলেন, তখন পাঠানেরা : 
তাহার দিকে চাহিতেছিল; মোগলের কঠোর শাসন হইতে দেশরক্ষ। করা, 
যেটুকু স্থানে সাধ, দেশীয় শাসন প্রবস্তিত করা যে সীতারামের গুঢ় 
উদ্দেন্ত ছিল, তাহা অস্বীকার কর! যায় না। সেই দুর অভিসন্ধি সন্ভুখে 
রাখিয়া, সীতারাম অনেক পাঠানকে সৈম্তদলে আশ্রয় দিয়াছিলেন, 
অনেকে সাধিয়া আসিয়। তাহার শরণাপন্ন হইগ্াছিল। তাহাদের সকলের 
সহাম্থভৃতি দৃঢ়ভাবে আকর্ষণ করিবার জন্য, তিনি মোল্যাদিগের পরামর্শে 
রাজধানীর নাম হজরতের নামানুসারে মহম্মদপুর রাখিয়াছিলেন। 
সীতারাম তাহার মুসলমান সেনাঁপতিদিগের সহিত ত্রাতৃসম্ব্ধ 
স্থাপন করিতেন, তাহাদিগকে “ভাই' বলিয়া ডাকিতেন। হিন্দু মুসলমান 
প্রজার মধ্যে মৈত্রীবন্ধন: দৃঢ় করিরার অন্ত তিনি সর্বদা উপদেশ 
দিতেন। সে সব 'উপদেশ-বাণী লোকমুখে ও ভিক্ষুকের গানে দেশময় 


৫ রি, ধশোহর পুজ্নার ইজিহার 


প্রচারিত হুইয়। পড়িয়াছিল। *' গ্রাম্য কবির! সত্যের অপলাপ করিতে 
জানিতেন না।. 

যাহা হউক, এইভাবে স্থান নির্দেশ ও নামকরণের পর সীতারাম রাজধানী 
মহন্মদপুরে একটি মুগ দুর্থ নির্মাণ করেন। শুধু দুর্গ নহে, কয়েকটি সুপ্রশন্ত 
জলাশয়, সুন্দর মন্দির ও আবাসগৃহ, এই নব প্রতিষ্ঠিত রাজধানীর শোভাবর্ধান 
করিয়াছিল । আমরা অগ্রে ছুর্গের কথা বলিয়া পরে জলাশয় ও মন্দিরের 
কথ তুলিব। ও 

মহন্মদপুর-ূর্গের নিম্্মীণ-কৌশল পর্ধণালোচন! করিলে সীতারামের যুদ্ধনীতির 
পরিচয় পাওয়া যায়। হুর্মটি প্রায় সমচতুক্ষোণ, পূর্বদিকে উহার সদর প্রবেশ 
দ্বার। দুর্গাটর প্রত্যেক দিকের দৈর্ঘ্য সিকি মাইলের অধিক, স্ৃত্রাং সম্পূর্ণ 
ৰেষ্টন এক মাইলের বেশী। উহা চতুর্দিকে বিস্তীর্ণ পরিথা দ্বার! বেষ্টিত ছিল, 
এখনও কোন কোন স্থানের পরিথায় বার মাস জল থাকে 1 উত্তর ও পশ্চিম 
দিকের পরিথ! এবং উহীর প্রান্তবর্তী স্থান এমন ভীষণ জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া গীড়িয়াছে 
যে সুন্দরবনের মত তাহা ভীতি-বন্ুল। পরিথার মাটা দারা চতুর্দিকে মুল্য 
প্রাচীর রচিত হইয়াছিল, এখনও উহার অনেক টিপি আছে; ভিতরের খনিত 
পুকুরের মাটা দিয়! সবস্থানটা কিছু উচ্চ করা হইয়াছিল। উক্ত পরিখা বাতীত 
বাহিরে আরও কৃত্রিম বা স্বাভাবিক পরিথা ছিল। পুর্ব ও উত্তর দিকে 











* এখনও সে সব গান ছুপ্প্াপ্য নহে। যদ্থৃবাবু স্বীয় পুস্তকে ক উহা আট সংগ্রহ করিয়। 
দিয়া সকলের ধত্তবাঙগার্থ হইয়াছেন। মীগুরাঞ্চলে এই জাতীয় কবিতা! খুব বেশী গরয়া বায, 
কারণ তথায় বছ নিরক্ষর কবির আবির্ভাব হুইয়ছিল। ইদুবিশ্বাস ও পাগল! কানাই এর 
কথা জাময়। পরে বলিব। মীতারামের সময়ে প্রচারিত একটি ধু এইঃ-_ | 

“গুন সবে তজিস্ভাবে করি নিবেদন। দেশ গীয়েতে যা হইল শুন দিয়! মন। 
রাজাদেশে হিন্দু বলে মুসলমগানে ভাই । কাজে লড়াই কাটাকাটির নাহিক বালাই ॥ 
হিন্দু বাড়ীর পিঠে কাশন মুমলমানে খার়। মুসলমানের নস (রস) পাটালী হিন্দুর খাড়ী যায়! 
রাজা বলে আভাহরি নহে ছুইজন। তজন পুজন যেমন ইচ্ছ। করুকগে তেন ॥. 
মিলেমিপে থাকা লুখ, তাতে বাড়ে বল। ডরেতে গলায় মগ ফিরিঙ্গিরা খা 
' চুলে ধর নাযীগ রে চড়তে নাকে নায় । সীতা রাহুমুর নাম শুনিয়ে গলাইয়া যার 1" 
বাবর ” ভারা €ন নং). ১১২পৃং। 
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সীতারামের রাজধানী. ৫৪৫ 


জঙ্গলের মধ্যদিয়া কালীগঙ্গা নামক মরা নদী প্রবাহিত ছিল। পশ্চিম.দিকে বিল 
এবং ছত্রাবতী নদীর নিশানা এখনও পাওয়া যায়। শুধু দক্ষিণ দিকে এমন কিছু 
জল প্রবাহ ছিল না; এজন্য সীতারাম সেদিকে পূর্ববপশ্চিমে এক মাইল দীর্ঘ 
একটি বিস্তৃত ও গভীর গড়খাই খনন করেন। * উহার বিস্তৃতি প্রায় ২০* ফুট 
এই নদীর মত পরিথা পার্ববর্তী লোকের জল কষ্ট নিবারণ করিতেছে ।.. 
মহম্মদপুরের পূর্ব প্রান্তে প্রবল নদী মধুমতী ভূষণ! প্রদেশ হইতে উহাকে 
পৃথক্‌ করিয়! রাখিয়াছে। উত্তর বা পশ্চিম দিক হইতে কোন শত্রু সৈন্য 
আসিবার বিশেষ সম্ভীবন! ছিল ন! এবং সেদিকে চলাচলের পথবিহীন বহুবিস্তৃত 
বিল ছিল। শক্র আসিতে হইলে, ভূষণা! অঞ্চল হইতে বারাসিয়৷ বা মধুমতী নদী 
পার হইয়া, পূর্ব বা৷ দক্ষিণ দিক দিয়! ছুর্গাক্রমণ করিতে হইত+ দক্ষিণ দিক 
হইতে প্রবেশ করিবার পথে সীতারামের প্রশীস্ত জলাশয় রামসাগর । উহার 
উত্তর প্রান্তে প্রথম বাধ! দিবার স্থান । সেখান হইতে শক্রসৈন্ত অবাধে অগ্রসর 
হইলে, উত্তর মুখে আসিয়া ঠিক ছূর্গের সম্মুখে পড়ে, ধী পথের ডানদিকে বাহিরের 
পরিখা বিস্তৃত ছিল। ছুর্গের সগুখে সেনা নিবাস ছিল এবং পূর্বোক্ত রাজপথ 
পশ্চিম মুখে গিয়া! ভিতর ছুর্গের দ্বারে পৌছিয়াছিল। বাকের মুখে পরক্রর সংকারের 
জন্ত সাঁরি সারি কামান পাত! থাকিত ; ষদি তাহাতেও তৃপ্ত না হইয়া কাহারও 
অগ্রসর হইবার সামর্থ্য থাকে, তবে ছুর্গের সদর তোরণে অর্গলবন্ধ দ্বারের সুখে 
ভীষণ সংঘর্ষ বাধিত। 
এখন ছুর্গাভ্যন্তরের ভগ্ন গৃহাদি দেখিয়া! ভিতরের অবস্থা যাহা অন্থমান করিতে 
পারি, তাহ! বলিতেছি। মানচিত্র হইতে উহা! সহজে বুঝ! যাইবে । শ্মশীনের 
অস্থিখণ্ড হইতে জীবস্ত মনুয্যের অনুমান করার স্তার় ভগ্ন স্ত,পাঁদি হইতে সৌধ- 
সৌন্দর্য্য বুবিয়া! লইতে হইবে। প্রথম তোরণ দিয়া ইষ্টক প্রাটার বেষ্টিত দুর্গমধো 
প্রবেশ করিলে, ডানদিকে পুণ্যাহ ঘর ও পশ্চাতে কারাগার এবং বামে শরীররক্ষি 
সৈন্ের আড্ডা ছিল। সীতারামের পতনের পর শেষোক্ততস্থানে নল্দী জমিদানীর 





* পুর্ব্ব-পশ্চিমে দীর্য জলাশয়ের জল হিন্দুর] নিত্যনৈমিত্তিক কার্যে ব্যবঙার.করেন না 
বলিয়া সীতাাম এই বাহিরের পরিখাটির পূর্ববসীমায় উত্তর মূখে এবং গশ্চিমপ্রান্তে দক্ষিণ 
মুখে পর্জিধাটিকে একটু দূর পরাস্ত খনিত করিয়া জলাশয়টি উৎসর্গ করিয়াছিলেন। 

৬৪ 
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কাছারী বিয়াছিল। আর. একটু অগ্রসর হইলে ভান দিকে মালখানা ও 
কানুন্গো কাছারী এবং বামভাগে স্থবিস্তৃত গোলাবাড়ী দৃষ্টিপথে পড়িত। 
পরবর্তী অর্থাৎ তৃতীয় চন্থরে উত্তরদিকে দশতূজার মন্দির, পশ্চিমে কৃষ্ণজীর অশেষ 
কারুকার্ধ্য খচিত অপূর্বব মন্দির এবং দক্ষিণে নহবৎ খান! ছিল।. কৃষ্তজীর 
মন্দিরের দক্ষিণ, দিয়া সদর পথে অগ্রসর হইলে, বামে শিবমন্দির থাকিত। 
পরবর্তা অর্থাৎ রথ প্রাঙ্গণে উত্তরে লক্্ীনারায়ণের অষ্টকোণ দৌতাঁলা মন্দির, 
পশ্চিমে তোষাখান! * ও অন্ান্ঠ গৃহ, এবং দক্ষিণের. পোতীয় রাজার খাস 
বৈঠকখানা! ছিল। পরবর্তী চত্বরই অন্দর মহল, উহার এখন কিছুই নাই। 
ফেবল তাহার পশ্চাতে সাধুখ্বার পুকুর নামে একটি স্দীর্ঘ খাত আছে। + 
অঙ্গীর মহলের প্রবেশের বামভাগে-একটি টিপিকে লোকে “সবিল! বেওয়ার ভিট্রা” 
বলে। পাঠান সৈশ্গণ সীতারামের দক্ষিণ হস্তস্বরূপ ছিল; তিনি বাছিয়া 
বাছিয়! উহাদের মধ্য হইতে শরীররক্ষী সৈন্ঠ লন, উহীর। দুর্গমধ্যে বাস. করিত। 
এমন কি, অস্তঃপুরের পরিরক্ষা! কার্যেও তিনি পাঠান সেনানীকে ভার দিয়া 
ছিলেন'। সবিলা বেওয়া ধ্ীরূপ কোন দ্বাররক্ষকের উত্তরাধিকারিণী হইতে 
। : হত ইহা হইতেই ওয়েষ্টল্লাও সাহেব অনুমান করিয়াছেন যে 
সীভারামের অঞ্গুর মধো গণিকাদিগের বাস! ছিল। সে অনুমান অমুলক। 4 
দশতুজাক, ঈন্দিরের উত্তরদিকে একটি সুন্দর ছোট ,পুকুর আছে, উহার 
চারিপাঁশ এবং তলদেশ সানবান্ধা। এ তলদেশে ৭1৮টি চাড়িবসান কৃপ ছিল, 
উহা হইতে জল বাহির হইয়া পুষ্করিণীটিকে পূর্ণ করিয়া রাখিত। এই পুকুরকে 
লক্ষীনারায়ণের পুকুর বা! ধনাগার পুকুর বলে, কারণ প্রবাদ আছে, এই পুকুরের 


.. তোবাখানার অটালিকাঁটি সম্পূর্ণ খিলানে গঠিত জোড় বান্গলা। মোট ৪টি গৃহে 
বিত্ত) দক্ষিণ, দিকের ছুটি ঘর বড়, উহ্থীর প্রত্যেকটি ৩২-৪৯৮:১০। ডি 
থর হই ছোট, উহার প্রত্যেকটি ১৪-৯১৯৭-৩। প্রস্থ্দিকের ছাদের খিলানের উচ্চতা 
১১৩ইফি। | 

+ ক্ষথিত জাছে, যে বৎসর নে ভগিনীর সহিত গোপেশ্বর ধা! খোঁষের বিবাছ হর, 
দেই বৎনর এই পুকুর খনিত হুয়। গোপেশরের অন্ত নাম সাধু খা! । তজ্জপ্ত অন্দরের স্ত্রীগণ এই 
পুকুরকে।সাধুখার পুকুর বলিতেন। যন্থুবাবুর “সীত!রাম,” ১৩৮পৃঃ। 
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ং এটি 


রঃ 8১১ ৯৯৩০৭ চা 
এ 


চর 





কষণজী মন্দির, মহন্মদপুর [| ৫৪৬ পৃঃ 


শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র প্রণীত হশোহর খুলনার ইতিহাসের জন্ত 


817818681512 205. ৬৬ 01৮5, 





সীতারামের বাঁসগৃহ, মহম্মদপূর. [৫৪৭ পৃঃ 


ক্ীমতীশচন্দ্র মিত্র প্রণীত যশোহর খুলনার ইতিহাসের জন্য 


87915881519 00৮. ডি 0185, 


মীভারামের রাজধানী ৫৪৭ 


মাঝে সীতারামের ধনরাশি বিভিন্ন পাত্রে জলমগ্ন থাকিত। প্রবাদ অবিশ্বীস্ত 
নহে, অনেকে বহুদিন পরেও এখানে ধনলাভ করিয়াছেন, এবং কাহারও ঝা 
বিপুল চেষ্ট! বিফল হইয়াছে। * এই ধনাগার পুকুরের পশ্চিম পারে এখনও 
একটি দোতাল! অট্রাসিকা ভগ্রাবস্থায় দঁড়াইয়। আছে, লোকে বলে উহাই ছিল 
রাজা সীতারামের খাস বাসগৃহ। 1 উহারই সম্মুখে পশ্চিমদিকে একটি 
গোলাকার ইঞ্টকম্ত,প নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে লুক্কায়িত আছে, 'উহীক্কে তাহার 
বিলাসগৃহ বলিয়। ব্যাখ্যা কর! হয়। কিন্তু সে নর্ম-গৃহে একদিন বিলাসের কি 
সরঞ্জাম ছিল, তাহা কল্পনা-নেত্রে দেখিয়া লইতে হয়। এ স্তপেরই লর্যদেশে 
দাড়াইয়, যখন একদিন অপরাহ্ণ সীতারামের আবাসবাটিকার ফটো তুরিতে- 
ছিলাম, তখনই পশ্টাৎ হইতে এক বন্য বরাহ দ্বারা আক্রান্ত হইয়৷ আমার জীবনান্ত 
হওয়ার উপক্রম হইয়াছিল। অন্দর মহলের উত্তরদিকে একটি স্কানকে নয়ারাড়ী 
বলে; হয়তঃ সেখানে কোন নূতন রাণীর নৃত নূতন বাড়ী ও পুকুর ছিল৷ সীতারাষের 
পতনের পর সেখানে নড়াইলের কাছারী' বসিয়াছিল; এখন তাহ! -গভীর 
জঙ্গলের কুক্ষিগত হুইয়। পড়িয়াছে । 

দুর্পরিখার উত্তরে গ্রীতরাম সরকারের পুকুরও নি ছিল. পুকুরকে 
দেওয়ানের পুকুর বলে। সরকার মহাশয় সম্ভবতঃ নায়েব দেওয়ান ছিলেন? 
সরকারের বাটার উত্তর দিকে নারায়ণপুর গ্রাম; তথায় দেওয়ান যছুনাথ 
মজুমদারের বাটার ভগ্নাবশেষ জঙ্গলমধ্যে আবিষ্কার কর! যায়। মনিরের উপর 
বটবৃক্ষ জন্মিয়া কালে এত বড় হইয়াছে, যে মন্দিরের ভগ্নাংশ এক্ষণে বৃক্ষণীর্যে 
দৌছুল্যমান হইয়। রহিয়াছে। দেওয়ান বাটর পূর্বদিকে কামারপাড়া ছিল। 
তাহার! সীতারামের অস্তনির্মাণ করিত। কামার বাড়ীর অনেক ভগ্নগৃহ এখনও 





* এই পুকুরে এক সময়ে নলদীর নায়েবের পাচক একটি বাক্সে টেলি যোহর পায়। । 
এইরূপ আর৪ অনেকে অর্থ পাইক্াছে। কিগ্ত নড়াইলের বাবুর] “77906 11185705৫70). 
10 011৩ 00000 070 21) ১07 038৯০161101 10180 05 1710 7 57550573 9.31... 

1 গৃহচি দোতাল। । পশ্চিমদিকে সদর সেদিক হইতে ফটো লওয়! হয়। নিম্নতগে 
১ হট তিনটি কামরা ও একটি দরদালানে বিভক্ত। পার্থের ছইটি ঘর প্রত্োেক-২১:৯+ 
৮৯ মধ্যের ঘরটি ২:-৬৮৮-১* এবং দরদালান ২৫৬৯৮০১১ উপরের ডলেও 
এইরূপ ছিল। 





৫৪৮ | হশোহর-খুখুনার ইতিহাস 


জঙ্গলের মধ্যে আবিফার করা যায়। সে জঙ্গলে শুধু ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ইষ্টকরাশি 
প্রাচীন কাহিনীর বার্ভীবহ হইয়! রহিয়াছে। 

_ ছুর্গের সিংহদ্বারের সম্তুথে পূর্বদিকে উন্ুক্ত প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে সীতারামের 
ইষ্টক রচিত দৌলমঞ্চ ছিল; এখন উনুক্ত প্রান্তর জঙ্গলাবৃত হইয়াছে, কিন্ত 
দোলমঞ্চ আছে এবং নাটোরের আমলে একবার সংস্কৃত হইয়াছিল বলিয়৷ এখনও 
ভাল অবস্থায় আছে। এক সময়ে পরিথা বেষ্টিত এই প্রাঙ্গণের পূর্ব্ব ও উত্তর 
ধারে সেনা-নিবাস ছিল এবং মবাস্থলে কুচ্‌-কাওয়াজ. হইত । দোল মঞ্চের দক্ষিণ 
দিকে রামচন্্র বিগ্রহের বাটী। এই বাটাটি প্রাচীর বেষ্টিত চক, উহার কতকাংশ 
দৌতাল! ৷ উত্তরদিকে নি়তল দিয়া সদর পথ, পশ্চিমের পোতায় রামচন্র 
সীতা, লক্ষ্মণ ও হনুমানজীর মুত্তি প্রতিষ্ঠিত, পূর্বাপোতাঁয় কাছারীঘর এবং দক্ষিণ 
দিকের একপার্থে লোকজনের বাস গৃহ ও অন্তর্দিকে ভোগমন্দিরাদি ছিল। পশ্চাৎ 
দ্দিকে একটি পুকুর আছে। এই বাটা সীতারামের সময়ের নহে; তাহার রাজ্য 
বখন নাটোররাজ্যের অধিক্কৃত হয়, তখনই কাছারী বা কর্মচারীদের বাস গৃহের 
জন্ত রাজপুরীর মালমসল্য! দিয়া এই বাটা গঠিত হয়। শুনিতে পাওয়৷ যায়, 
রাণী ভবানীর সময়ে তাহার বিধবা কন্তা অপূর্ব রূপবতী তারাদেবী সিরাজ 
উদ্দৌলার অত্যাচার ভয়ে কিছুকাল গুপ্তভাবে এইস্কানে বাস করিয়াছিলেন * 
তাহার স্বামীর নাম-_রদুনাথ লাহিড়ী। এইজন্ত তিনি বহস্থানে রঘুনাথ বা 
রামচ্্র বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। মহম্মদপুরে বাস করিবার সময় তিনি এই 














৬ রীজসাহীর অন্তর্গত খাজুরাগ্রাম নিবানী রঘুনাথ লাহিড়ীর সহিত তারাদেবীর বিবাহ 
হয়। বিবাহের অল্পদিন পরে রঘুনাথের মৃত্যু ঘটে। যৌবনে তাঁর! অসামাপ্ত রূপলাবণো, 
শিক্ষাগৌরবে ও চরিত্রগুণে খ্যাত হন। তিনি প্রাতম্মরণীর় রাণী ভবানীর উপযুক্ত কন্ত1! এবং 
এবং একমাঁজ.সপ্তান-। : স্বর্গীয় কিশোরী চাদ মিত্র বলেন, রাণী ভবানী সিরাজের ভয়ে ব্যাকুল 
হইয়া! তারাকে লইয়া বারানসীধামে পলায়ন করেন। 0916868 [২5৮16%, %01 111, 187, 
$. :9. হ্ীঘুক্ত অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় মহাশয় বলেন, কলঙ্কতয়ে রাণী নিজ কন্তার মৃত্যু রটনা 
করিয়। দ্িক্নাছিলেন। পরাঁজসাহীর সঃক্ষিপ্ত ইতিহাস,” ১৭১পৃঃ। মহম্মপুরে তারার গুপ্ত 
বানের প্রবাদ এত প্রচলিত এবং রামচন্্র প্রভৃতি বিগ্রহ প্রতিষ্ঠ। এ প্রবাদকে এত সমর্থন কৰে 
বে, কাদগীধামে হওয়ার পূর্বে তাঁরার কিছুদিনের জন্থ মহম্মদপুরে বাঁস করিবার কথা সঙ] 
বজিগ্ন। বোধ হয়। 





রামচন্দ্রের বাট, মহম্মদপুর. [৫৪৮ পুঃ 


শ্বীসতীশচন্্র মিত্র প্রণীত যশোহ্‌র খুলনার ইতিহাসের জন্য 


3119185875002 206, ৬0185, 


সাতারামের রাজধানী ৫৪৯ 


কাছারী বাটাতে উক্ত বিগ্রহগুলি স্থাপন করি৷ উহার বৃত্তির ব্যবস্থা করেন। 
রামসাগরের জলকর ও অন্ত কয়েকটি তালুক এই বৃত্তির মহল ভুক্ত ছিল, পরে 
উহ গবর্ণমেন্ট কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়। 
দুর্গের বাহিরে পূর্ব ও দক্ষিণ দিকে বাজার ছিল। রাম সাগরের উত্তর প্রান্ত 
হইতে আরম্ত করিয়া দুর্গদ্বার পর্যন্ত ঠাদনা চকের মত নানাজাতীয় বিপণিমালায় 
পরিশোভি ঠ ছিল। দক্ষিণদিকের যে এক মাইল দীর্ঘ বাহিরের পরিখার কথা 
বলিয়াছি, তাহার উত্তর ধারেও বাজার ছিল, এখন উহার একটা স্থানকে বাজার 
রাধানগর বলে। বিশেষত্ব এই ছিল যে, এই বাজারের এক এক অংশ এক এক 
প্রকার দ্রব্যের জন্ত নির্দিষ্ট ছিল। উহাকে এক একটি পটা বলিত; যেমন 
কাইয়া পটী, কামার পটা ও কাষ্ঠঘর পাড়া প্রভৃতি । এখন দে.কানপাটের চিহ্ন 
নাই, কিন্ত লোকমুখে নামের খবর আছে। সীতারামের সৌভাগ্যরৰি 
সমুদিত হইলে, ভূষণাসহরকে নিশ্রুভ করিয়া মহস্মদপুরে বাণিজ্য-কেন্্ 
হইয়াছিল। সেই বাণিজ্যলোভে ব! রাজসরকারে চাকরির খাতিরে বহু বৈদেশিক 
জাতি আসিয়! জুটিয়াছিল। কাইয়! বা মাড়োয়ারিরা ব্যবস! করিতে মাসিয়াছিল, 
পাঞ্জবির! মৈস্ত দলে ঢুকিয়াছিল। এখনও কাঁষ্ঠঘর পাড়ায় ছুই একটা নিঃস্ব 
হিন্দুস্থানী পরিবার কোনরূপে দিনপাত করিতেছেন; এখনও দশতুজার পুজক 
তেওয়ারি ব্রাঙ্গণেরা হ্র্মধ্যে বসতি ক্রতেছেন। হিন্দস্থানীরা রাজধানী 
মহন্মদপুরে, কোড়কির নিকটবর্তী গন্ধখালিতে, এবং অন্ঠান্ত নানা মোঁকামে 
বসতি করিয়া এখন স্থানীয় বাসিন্দ। হইয়া! গিয়াছে। এখনও আমাদের দেশের 
প্রায় সকল জমিদ।র-গৃহে হিনুস্থানী ব্রাঙ্গণক্ষত্রিয়গণ বল ও বিশ্বাস উভয়ের 
যোলমান! পরিচয় দিয় অর্থ ও যশঃ উভয়ই অর্জন করিতেছেন । 
সীতারামের রাজধানীতে তাহার ইষ্টকগৃহসমূহ অপেক্ষা জলাশয়গুলি অধিকতর 
স্থায়ী .এবং শোভাময়। তাহাকে অতি অল্প সময়ের মধ্যে ব্যস্ততার সঙ্গে 
রাজধানীর গৃহ ও মন্দিরাদি নির্মাণ করিতে হইয়াছিল; এজন্য তাহার অধিকাংশে 
শিল্পকলার পরিচয় নাই। উৎকৃষ্ট মালমসলার পর্যাপ্ত সংস্কান ছিল না বলিয়া 
লবধাক্ত দেশের দোষে সৌধগুলি অচিরে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। সে ভগ্রপ্রায় 
ইষ্টকগৃহ শুধু হিংশ্রের আবাস-ভূমি হইতেছে ) কিন্তু তাহার দী্বিকাগুলি স্থদীর্ঘ- 
কাল ধরিয়। তাহার জলদান পুণের জীবস্ত সাক্ষী রহিয়াছে; এই “সাগরওড লির” 
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প্র 
মধ্যে রামসাগরই সর্বাপেক্ষা বৃহৎ, সর্বাপেক্ষা সুন্দর ও সুপেয় সলিলপূর্ণ। 
আমাদের দেশে সকল রড় জিনিসকে রামনামে আখ্যাত কর! হয়, (যেমন রাম 
দাও, বা রাম ছাগল )) তেমনি ভাবে ইহার নাম হইয়াছিল রামসাগর। * কেহ 
বলেন এই নামের সঙ্গে লীতারামের নিজ নাম বাঁ রামরূপের রামনামের সংশ্রব 
ছিল। এ সম্বন্ধে একট! কিংবদন্তী আছে। এ দীঘির উত্তর ধারে এক বুদ্ধ! রমণী ও 
সীতারাম নামে তাহার এক দরিদ্র পুত্র বাস করিত। একদিন যখন বুড়ী 
নিজপুল্র লীতারামকে নাম ধরিয়া ডাকিতেছিল, তখন রাজ! সীতারাম সেই পথ 
দিয়া ধাইতেছিলেন। একটা খেয়াল হইল, রাজ বুড়ীর বাড়ীতে গিয়। তাহাকে 
ডাঁকিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন । বুড়ী ভয়ে কাপিতে কীপিতে উত্তর করিল, 
সে রাজাকে ডাকে নাই, পুভ্্রকে ডাকিয়াছে ; তবু রাজা ছাড়িলেন না, রাজার 
আগমন ব্যর্থ হইতে পারেন না, জুতরাং বুড়ীর যদি কিছু অভাব থাকে তাহা 
জানাইবার জন্ত পীড়াগীড়ি করা হইল।. অবশেষে বৃদ্ধ! তাহার জলকষ্টের কথ! 
বলিল। তথন বুড়ীর জন্য একটা কৃপ খনন করিয়া দিবার আদেশ হইল। 
আদেশের সঙ্গে সঙ্গে কা্ধ্যারস্ত হইল, কিন্তু গল্প এখানে শেষ হইল না। বৃদ্ধার 
লান্উ গাছের তলাম্ কূপ খনন কালে তৃগর্ভে যথেষ্ট: অর্থ ভাণ্ডার পাওয়া গেল। 
তখন রাজা আদেশ দিলেন, এখানে দীড়াইয়। তাহার সেনাপতি মেনাহাতী 
দক্ষিণ মুখে আকর্ণ সন্ধানে তীর নিক্ষেপ করিলে, তাহা যতদূর গিয়া পড়িবে, 
ততদৃপ্ব পর্য্যন্ত একটা দীঘি কাটিয়া দেওয়া হইবে। 1 মেনাহাতীর তীর বহুদূরে 
নৈহাটি গ্রামের কাছে মধুমতীর তীরে পড়িল; উহার অভ্যত্তরে বু ব্রাঙ্গণের 
নিষ্ষর ও কর্মচারীদিগের বাড়ীঘর পড়িয়া গেল। ধর্মপ্রাণ নীতারাম সে সব 
ব্রাহ্মণের অনুরোধ এড়াইতে পারিলেন না, তাই দীঘির দৈর্ঘ্য কমিয়া গ্েল। 
তবুও যাহা থাকিল. তেমন জলাশয়, গধু এ জেলায় কেন, সমগ্র দক্ষিণ বঙ্গে 
আর নাই।$ 
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- শ্ীসতীশচন্দ্র মিত্র প্রণীত হশোহর খুলনার ইতিহাসের জন্য 
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সীতারামের রাজধানী ৫৫১ 
 রামসাগরের বিশেষত্ব এই যে, আজ ২২৫ বংসর মধ্যেও ইহার জল সমান 
আছে, দীমদল শৈবালের চিহ্ন মাত্র নাই, বিস্তীর্ণ হদের বক্ষে স্বচ্ছ সলিলে লহরী 
দেখিলে চিত্ত বিগলিত হইয়! যায় । ইহারই উত্তরের উচ্চ পাহাঁড়ের উপর এক্ষণে 
মহম্মদপুরের গ্রামা পোষ্ট অফিস অবস্থিত। একদিন মনে আছে, পোষ্ট আফিসের 
কক্ষে বসিয়া যখন রামসাগরের বক্ষে ক্ষুদ্র বীচি-বিক্ষোভ দেখিতে দেখিতে 
নীকর-সিক্ত সমীর সেবন করিতেছিলাম, তখন গ্রীম্য পোষ্ট মাষ্টারের সহিত 
ভাগ্য-বিনিময় করিবার সাধ হইতেছিল। এখনকার ডিষ্টাক্ট বোর্ডের ক্ষুদ্রকায় 
জলাশয় সমূহ ছুইবৎসরে বিশুফ হইয়া হুর্ক্ষপীড়িত দরিদ্র দেশে প্জলচুভিক্ষের” 
সষ্টিকরে, বিশখানি গ্রামের মধ্যেও একটি সুজলা সরসী দেখা যায় না) আর 
দ্বিশত বৎসর পূর্বের একটি রাজার জলদীনকীর্তি তাহার জনহিতৈষণাঁর কথা ব্যক্ত 
করিতেছে । রামসাগরের জলাশয়-ক্ষেত্র পর্ববাপেক্ষ! সন্্ীর্ণ হইলেও এখনও ১৬০০, 
হাত দীর্ঘ এবং ৬০০হাত প্রশস্ত আছে। পাহাড় লইয়া ইহার বেষ্টম ৬০০০হাঁতের 
কম হইবে না, অর্থাৎ পরিমাণ ফল অনুষ্ঠ ২০* বিঘা । জলের গভীরতা অন্যুন 
১২১৪ হাত; একবার চৈত্র মাসে যখন নৌকা! লইয়। সমস্ত জলাশয়ে জল মাঁপিয় 
দেখিয়াছিলাম, কোথায়ও ৮।৯ হাতের কম ছিল না। 
রাঁমসাগরের পশ্চিমদিকে বিলের মধ্যে আর একটি জলাশয় দেখা যায়, উহার 
নাম সুখসাগর। ইহাকে দীধিক! বল! চলে না, কারণ ইহার দৈর্ধ্য প্রস্থ প্রায় 
সমান, প্রত্যেক দিকে ২৫০ হাত হইবে। ইহার মধ্যস্থলে একটি দ্বীপের উপর 
এক প্রকাও ইষ্টকন্ত,প এক্ষণে জঙ্গলাবৃত হইয়া! বিষধর সর্পের আশ্রয়স্থল হুইয়াছে। 
শুনিতে পাওয়! যায়, এ খ্বানে এক সুন্দর ব্রিতল গৃহ সীতারামের গ্রীষ্মাবাস ও 
আরামের স্থান ছিল। এই জন্যই ইহার স্ুখ-সাগর নাম হইয়াছে । সেখানে 
নাকি সীতারাম শত যুবতী সঙ্গে বিলাঁস-ব্যসনের চুড়ান্ত করিতেন। স্থানাস্রে 
শামরা এ গল্পের যৌক্তিকতা বিচার করিৰব। স্খসাগরে মযুর-পঙ্খী 


পপি ০ সপ 











॥) 284, 1535005 0426:6:2. £61 আকারে আজিমগঞ্জের নিকটবর্তী সাগর দীঘির সহিত 
ইহার তুলন! হইতে পারে, কিন্তু সাগরদীধি মজিয়! গিয়াছে, রামসাগর মজে নাই। 
রামসাগরের জলে শৈবালাদি জমিতে না পারে, এজন সীতারাম নাকি প্রকাণ্ড প্রকাও 
হাথ এবং পারদপূর্ণ করিয়া গাছের গুড়ি ইহার জলে নামাইরা। দিয়াছিলেদ। কিছুদিন 
পূর্বে ইহ পরীক্ষিত হইয়াছিল । 
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নৌকা লজ্জিত থাঁকিত। বাহিরের দীর্ঘগড়ের পশ্চিম প্রান্তে কানাইনগর গ্রাম; 
সেখানে সীতারাম “হরেক” বিগ্রহের জন্ঠ অতুলনীয় পঞ্চরত্ব মন্দির নির্মাণ 
করেন; সীতারামের মন্দিরের মধ্যে সেইটিই সর্বোৎকৃষ্ট, উহার বিশেষ বিবরণ 
পরে দিব। কানাই নগরেও মন্দির সংলগ্ন ছুইটি পুফকরিণী আছে। প্রস্থান 
হইতে একটু পশ্চিমদিকে অগ্রসর হইল, হরেক্ষ্ণপুর গ্রাম। সেখানে ক্ৃষ্ণসাগর 
নামে একটি অতি সুন্দর দীঘি আছে; এখন উহার জলাশয়ের পরিমাণ ১০০৮ 
*৩৫০ফুট । জল অতি পরিস্ৃত, ঈষৎ কৃষ্ণাভ, হয়ত: সেই জন্যই ইহার নাম 
কৃষ্ণ সাগর। কেহ কেহ বলেন, ইহার জল রাম সাঁগর অপেক্ষাও ভাল। “সীতা- 
রাম ক্ৃষ্ণসাগর খনন করাইয়! তাহার মৃত্তিক! রাশি ইতস্তত? বিক্ষিপ্ত হইবার 
অবসর দেন নাই; তাহা সরোবর তীর হইতে প্রতি দিকে প্রায় এক বিঘা দুরে 
আনিয়া চারিদিকে প্রাটারের গ্তায় সাজাইয়া রাঁখিয়। গিয়াছেন। ইহাতে ফল এই 
হইয়াছে যে, সমতল ক্ষেত্র প্লাবিত করিয়া যে পঙ্কিল সঙ়লআৌত প্রত্যেক 
সরোবরকেই বর্যাকালে আবর্জনা য় পুর্ণ করিয়৷ ফেলে, তাহা আর কৃষ্ণসাগরের 
সীমাম্পর্শ কারতে পারে নাই; তাহার জল এখনও ঝক্‌ ঝকু তক্‌ তক্‌ 
করিতেছে ।” * ওয়েষ্টল্যাণ্ড বলেন, সকল পুফরিণী খনন কালে এই প্রণাণা 
অবলম্বন করা কর্তব্য ।1 
সীতারামের রাজধানীর মোটামুটি একটা আভাস দেওয়।৷ গেল। রাজধানা 
শরীৃদ্ধি জন্ত আয় বৃদ্ধির প্রয়োজন ; রাজ্/ব্যতীত আয়বৃদ্ধি হয় না। আবার 
রাজ্য-বিস্তার করিতে গেলেই মোগল-সংঘর্ষ অবশ্তস্ভাবী ; কারণ দেশীয় রাজ! বা 
জমিদার মোগলের হস্তে যতই অত্যাচারিত হউক না কেন, তাহাদের স্বাথে 
হস্তক্ষেপ হইবা মাত্র তাহার! যে মোগলের পক্ষতুক্ত হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ 
নাই। কিন্তু প্রজার মুখের দিকে চাহিলে, সে কথ! মনে থাকে না। প্রজা- 
বর্গকে রক্ষা করাই সীতারামের উদ্দেশ্ত ছিল; তিনি সেই উদ্দেশ্য মনে রলীখিয়া 
রাজধানীতে অর্থ সঞ্চয়, অন্ত্রসগ্রহ ও সৈন্যবৃদ্ধি করিতেছিলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি 
নিয়মিত বেতনের লোত দ্েখাইতে পারিলে, সৈম্ত-সংগ্রছে কোন অন্ুবিধা ছিন 


০. পি প্পপিিলশশীশিশত শিপ পপি জি শীত পাশাপাশি সী িশিলাশোিপেপীপিপিশ পিপিপি 
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না। দশ্থ্যতার পথ বন্ধ হওয়াতে অনেকের জীবনোপায় নষ্ট হইয়াছিল) চাষ 
ব্যবসায়ে তাহাদের অভ্যাস বা লোভ ছিল না। তাহারা সৈন্ঠদলে চুকিবার 
জন্যই চেষ্টা করিত। সাধিয়! আসিয়। ইহার! অনেকে সীতারামের সৈন্ুশ্রেণ 
পুষ্ট করিল। বেতনের সঙ্গে লুঠনের লোভ যে ছিল ন।, তাহা বলিতে পারি না। 
অন্তপ্রদেশ হইতে অন্ত্র শত্ত্র সংগ্রহ করিয়া আনিতে হইলে, নবাব বা 
ফৌঞদারের দৃষ্টিপথে পড়িতে হয়, আর সর্বদা পরমুখাপেক্সী থাকিতে হয়; 
সীতারাম তাহা করিলেন না। তিনি নিজের রাজধানীতে বাণিজ্য ব্যবসায়ের : 
উন্নতি করিবার জন্ত জমকাইয়া বাজার বসাইলেন ; সেখানে আসিয়! ব্যবসায় 
খুলিবার জগ্য নানাদেশের লোককে ডাকিয়া আনিলেন। তন্মধ্যে তৃষণ! ও ঢাকা 
হইতে যে ব্যবসান্নীর৷ আসিল, তাহারই প্রধান। উভয় সহরই তখন পূর্বব বঙ্গের 
মধ্যে প্রধান বাণিজ্য কেন্ত্র ছিল। ুঙ্বন্ত্র ও সোণারূপার কারুশিল্পের ত কথাই 
নাই, এই ছুইস্থানে অন্ত শিল্পেরও বথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল । ভুষণার কথ! 
বিশেষভাবে পূর্বে বলিয়াছি। ঢাকা ও ভূষণার শিল্পী আসিক়| মহন্পদপুরকে 
বিখ্যাত করিয়াছিল। শিল্পীকে উৎসাহ দান রাঁজাদিগের প্রধান কার্ধ্য ছিল। 
এখনও আমাদের দেশে যেখানে কোন প্রাচীন রাজার বাসস্থানের চিহ্ন আছে, 
তাহারই পারব এখনও নানাবিধ শিল্প সামগ্রী উৎপর হইয়। থাকে। কোন ফোন 
বিশেষ শিল্পের জন্য এখনও কোন কোন স্থান বিখ্যাত আছে; একটু খু'জিয়া 
দেখিলে উহারই পার্থ উৎসাহদাত। কোন পুরাতন রাজা বা জমিদারের সন্ধান 
পাওয়া ধায়। প্রতাপাঁদিত্যের যশোহর আজ_ শুশানে পরিণত হইয়াছে, কিন্তু 
উহার নিকটবর্তী কালীগঞ্জের কর্মকারের! এখনও স্ৃতীক্ষ অস্ত্র নির্মীধের জন্ত 
দেশ বিখ্যাত। তবে এখন তাহার! সুধার তরবারি ব! সুদীর্ঘ বন্দুকের নল না 
গড়িয়া, ছুরি কাচি জাতি, বড় জোর রাম দা ও খাঁড়! গড়ি! দিন কাটাইতেছে ; 
মুকুন্দপুরের থণ্ডিকারের! এখন আর পর্য্যাপ্ড হাতীর দীত পায় না, তবুও হরিণ বা 
মহিষের শিং দিয়! নানাবিধ সুন্দর আসবাব দ্রব্য তৈয়ার করে। সীতারাম ঢাকা 
হইতে কামার আনিয়! হুর্গের পাশে বসতি করাইয়াছিলেন, তাহারা ত সাধারণ 
ম্ত্রাদি বা অস্ত্র শন্ত্র গড়িতই, তস্তিপ্প রাজার ফরমাইজ মত যে বড় বড় কামান, 
গুলিগোল! ও সুতীক্ষ তরবারি গড়িয়াছিল, উহার "ব্যবহার দেখিয়া মোগলেরাও 
সত্তিত হইয়া গিয়াছিল। এখনও মহচ্দ পুরে কামারদ্িগের বাড়ীর ভগ্লাবশেষ 
ন্‌ 
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আছে; তাহাদের বংশধরগণ জঙ্গল হইতে সরিয়া গিয়! বাজারের কাছে বাস 
করিতেছে এবং এখনও তাহারা নানাবিধ গৃহান্ত্র গড়িয়! খ্যাতি লাভ করিয়া 
থাকে, . শুধু কামার নহে, নানাজাতীয় কারিকরগণ ম্হম্মদপুরে ব্যবসা খুলিয়া 
লাভবান হইতে লাঁগিল। “কেহ বন্ত্রবয়ন করিতে আরম্ভ করিল, কেহ চারু- 
শিল্পের আলোচনায় নিযুক্ত হইল, কেহ বা! যুদ্ধোপযোগী বিভিন্ন প্রকার অন্তর শন 
নির্মাণ করিতে শিক্ষা করিল। অল্পদিনের মধো সীতারামের বাঁজার আর সামান্ত 
বাজার বলিয়া মনে হইল না, শিল্পপ্রদর্শনীর সুবৃহৎ শিল্পাগার হইয়৷ উঠিল ।* 
বাঙ্গালী কর্মকারেরা কেমন করিয়। কামান নিম্মীণ করিত, এখনও তাহার 
নিদর্শন অপ্রতুল নহে। মুশিদাবাদে নবাব বাড়ীর সন্মুথে একটি স্ুবৃহৎ কামান 
পড়িয়া আছে, উহ! বাঙ্গালীর হাতে গড়া। উহার নাম "জাহান কোথা” ব। 
জগজ্জযী, দৈর্ঘ ১২ হাঁত, বেড় ৩ হাত, মুখের বেড় এক হস্তের উপর, ওজন ২১২. 
মণ, উহাতে প্রতিবারে.২৮ সের বারুদ লাগিত। কামান-গাত্রে পিস্তল ফলকে 
লেখা আছে, উহ! ১০৪৭ হিজরী বা ১৬৩৭ থৃঃ অন্দে ঢাকা নগরে জনা্দিন 
কর্মকার কর্তৃক গঠিত হয়। দেশের মধ্যে এমন কত জনা্দিন যেখানে 
সেখানে আবির্ভত ইইয়াছিল। আরও ৫০বৎসর পরে রাজা সীত্বারামের সময় 
এমন,কোন কোন জনার্দন এইরূপ কত জনার্দন বা জনধ্বংসী কামান নির্মাণ 
করিয়াছিলেন । বিপ্লবের পর বিপ্লবে, ম্যাক্সিম কামানের আবির্ভাবের পূর্বেই 
তাহারা তৃগর্ভে বা অগ্ততাঁবে বিলয় প্রাপ্ত হইয়াছে। সীতারামের দুইটি প্রধান 
কামানের নাম ছিল, কালে খ! ও ঝুম্‌ ঝুম্‌ খা। 1 দুইটার এইরূপ বিশেষ নাম 
থাকিতে পারে, কিন্ত তাহার আরও বহুসংখ্যক ছোটবড় কামান ছিল) নিকটবর্তী 
রাজ! বা জমিদারেরা উহার ভয়ে ব্যাকুল হইতেন। মহম্মদপুরের যে মালাকরগণ 
রাশি রাশি বারুদ প্রস্তুত করিয়। এই সকল কামানের বুকোদ্‌র পুর্ণ করিবার খাগ্চ 
জুটাইত, এখন তাহারা নলদী, কুলন্থর, বাটাজোড় গ্রন্থতি নানাস্থানে উঠিয়া গিয় 





* অক্ষয় বাবুর “মীতা রাম,” ৫১ পৃঃ। 

1 .বাগেরহাটের সম্থিকটে খাঁজাহানের দীবিতে বা অন্তত্ঞ বড় বড় রা এই সব নাষ, 
ছিলি , কামানগুলিও কুমীরের মত দ্লেখাইত বলিয়া সীতারাম তাহীদেরও এক্ধগ নামকর&, 
করেন। খ। উপাধি তখন হিন্দুমুসলমান জনেকের ছিল, কামানের থাকিবেন৷ কে+ ? 
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বারুদের আতঙ বাঙ্জী, শোলার থেলানা ও'ডাকের সাঙ্গ প্রস্তুত, এ জীবন 
ধারপ করিতেছে।  ' . ". ৮৮০ ১ 

সীতারাম জমিদ্রারীর সময় হে দস্যু ডারাইত দিগকে হিট রি 
শান্তিসংস্থাপন করিয়াছিলেন । শাসনহীন দেশে স্থশাসন প্রবর্তিত রিয়া. স্তায 
বিচারকে করুণার করিয়া, রাজা সীতারাম প্রজাবর্গের নিকট প্রিয়পাত্র হইয়৷ 
ছিলেন। তাহার শাসনতলে নিরাপদে স্বচ্ছন্দে বাস করিবাৰ আশায় পার্বর্তী 
জমিদারী হইতে প্রজাবর্গ দলে দলে তাহার এলেকায় আসিতেছিল ত্বাহার 
লৌকজনের! উহাদিগকে যদ্র করিয়া! চীষবাসের জমি দিয়! উপযুক্ত স্থানে বসতি 
করাইতেছিলেন। তখন দেশের কপাল পুড়ে নাই; [ম্যালেরিয়া রাক্ষমী 
মহম্মরপুরকে গ্রাম করিয়া বসে নাই এক ধারে নবগঙ্গা ও অন্যদিকে মধুমতী 
উভয়ের স্বচ্ছক্িপধ মিষ্ট সলিলের কুলে বাঁস কর! যে কি সুখের ছিল, তাহ! কর্ন! 
কর! যায় না। উত্তরাধিকারীর অভাবে বা অন্ত অন্থুবিধায় নিকটবর্তী ষে সকল 
জমিদারী বিশৃঙ্খল হইতেছিল, উহার তত্বাবধানের ভার সহজে আসিয়া সীতারামের 
হাতে পড়িল। কঠোর শাসনের ফলে যে সব জমিদারীর প্রজারা বিদ্রোহী, 
হইয়! সীতারামকে জানাইল, তিনি সসৈন্তে গিয়া! সহজে সে সকল স্থান অধিকার 
করিয়৷ বসিলেন। তিনি যে আবাদী সনন্দ পাইয়াছিলেন তাহাতে শ্ন্নরবন 
গ্রদেশের বিশেষ কোন সীম! দেওয়া ছিল না; নবাবানুগৃহীত অন্ত কোন প্রবল 
জমিদারের সঙ্গে বিবাদ না করিয়া তিনি যতদূর পর্যাস্ত রাজ্যবিষ্তার করিতে 
পারেন, তাহার বাঁধা ছিল নাঁ। এইরূপ নান! কারণে তাহার জমিদারী ক্রুতবেগে 
বাড়িয়া যাইতে লাগিল। সকল ঘটনা সময়ানুক্রমে সংগ্রহ. করিয়া দেওয়া 
স্বকঠিন। আমর! সীতারামের রাজাবিস্তারের কথঞ্চিৎ আভাস দিবার জন্য 
কয়েকটামাত্র অভিযানের উল্লেখ করিতেছি। 

সর্বারস্তে পশ্চিমদিকেই সীতারামের নজর পড়ে। নবগঞ্গার তীর পর্যন্ত 
তাহার অধিকৃত ছিল এবং বিনোদপুরে তাহার একটি আবাস-গৃহ ছিল। সেই 
বিনোদপু:বব অপর পাবে মন্্রাজিৎপুর । আমরা পূর্বে বলিয়াছি, ভূষণার বিখ্যাত 
ভুঞ্া মুকুন্দরামের পুত্র মত্রা্জিং এইস্থান প্রতিষ্ঠা করিয়া বাস. করেন। 'টাকায় 
তীহার প্রাণদণ্ডের পর ( ১৬৩৯ )- তাহার রাঞ্জবংশ নিশ্প্রভ হয়। ( ৫২২পৃ).. 
তংপূহ্ধ কাণী নাধানণ চাকণ ভূবন অন্তর্গত রূপাপাত, পোকতানি। :রকনপুর' : 
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্রস্থতি কয়েকটি ক্ষুদ্র পরগণ। এবং নলদীর অন্তর্গত তরফ ধচুবাড়িয়ার জমিদার 
ছিলেন। কালীন।রায়ণের পৌন্র কৃষ্ণপ্রসাদের মৃত্যুর পর তাহার নাবালক. 
পুত্রগণ মীতারায়ের সময় এ জমিদারীর অধিকারী ছিলেন। সীতারাম উহ নিজ 
রাষ্ধযতুক্ত করিয়৷ লন। ইহাতে নাবালকের! জমিদারীর উপন্বত্তে বঞ্চিত হয় নাঈ, 
ৰরং সীতারামকে অভিভাবক স্বরূপ পাইয়াছিল। নবাবকে রাজস্ব ন! দিয়া 
সীতারামকে দিতে হইত। এই বংশের ঘিশেষ বিবরণ পরে দিব। 
_ সত্রাজিৎপুরের পশ্চিমদিকেই মামুদশাহী পরগণা, উহা! নলডাঙ্গার রাজার 
জমিদারী, তখন রাজ। ছিলেন রামদেব। সেনাপতি মেনাহাতী গিয়। তাহার 
রাজ্যের পূর্বভাগ আক্রমণ করেন। রামদেব যুদ্ধ করিতে সাহসী হন নাই, 
পূ্ববাংশ সীতারামকে ছাড়িয়া দিয়া সন্ধি করেন। সে কথা পূর্বে বলিয়াছি। 
(৪৬৩) পৃঃ | পীতারাদের অধিকৃত অংশ পরে নাটোরের অধিকৃত হয়। এখনও 
সেইরূপ আছে। 

উত্তর দিকে মাগুরার নিকটবর্তী নান্দুয়ালীতে শ্রচীপতি মজুমদার নামক 
একত্বন বৈদ্ত জমিদার প্রবল হইয়া উঠেন। নলডাঙ্গার রাজা! সুরনারার়ণের 
সময় উহ! তাহার রাজ্যতৃত্ত ছিল। শচীপতি রাজ! রামদেব্র অধীনত অস্বীকার 
করিয়া নিজে রাজ। বলিয়া প্রচারিত হন। সীতারাম শচীপতির বিদ্রোহিতার 
সহায় হইয়। তাহার সহিত সন্ধি করেন) কারণ ভেদ-নীতির কৌশলে পার্বর্থী 
প্রবল জমিদারদিগকে নিজ করতলে রাখাই ত্বাহার উদ্দেশ্য ছিল। কিন্ত 
সীতারামের পতনের পূর্বেই রাজা শচীপতির সকল গর্ব নষ্ট হয়। এখনও 
নবগঙ্গার অনতিদুরে তাহার বাটির তগ্নাবশেষকে “মঠবাড়ী” এবং নদীর ঘাটকে 
"রাজবাড়ীর ঘাট বলে। * 


৮ বি সসপপপা  ০ পএ০৪৭ এপ ০০০ পল ০০ পপ 
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« এখন এই ঘাটে বিশ্ঞয়ার [দন সকল বাড়ীর প্রতিমার ঘট বিসর্জন হয়। রাজবাটীর 
মন্দিরে যে সকল বিগ্র্থ ছিলেন, তম্মধো তিনটি এখনও বর্তম।ন ৷ »ন্যামরায় নান্দুয়ালী নিবাসী 
তারক চত্ত্র সেন মহাশয়ের বাঁটীতে এবং কুফরা ও লক্্দী দেবী এ গ্রামের শ্রীযুক্ত প্রতাপ চন্ত্র 
চ্তবত্তায় বাটাতে পৃদ্ধিত হঈতেছেন। শচীপতির পুজ কুশলয়াম ও তৎপুত্র নায়ারণের নাম 
পাওয়া! যায়। নলডাঙগ।র রাজা'লানুয়ালী পরগণা! দখল করিয়! লইয়া! রাঁজবাটীর জমি রাম 
কৃখর ও হগকুনা? হারকে নিকনবেন। উহার! উদ্র নির্ধংপ। ভাহাদের অংণ জগাংমোহন 
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উত্তরদ্দিকে প্মা্পর্যয্ত স্থ্র ্ষুদ্র জমিদারীগুলি অধিকাংশই সীতারামের হস্তে 
আসে । এমন কি পদ্মার অপর পারে বর্তমান পাবন! জেলার কিয়দংশও তাহার 
অধিকার ভুক্ত ছিল, এরূপ প্রমাণ আছে। বর্তমান পাকৃসি রেল ষ্টেশনে 
সন্নিকটে পাক্‌সিয়া, পাত্লাখালি প্রভৃতি গ্রামে মোট ৮২৪২ কাঠা জমি সীতারাম 
তাঁহার দৌহিত্রদিগের গৃহে নিজ প্রতিষ্ঠিত কতকগুলি দেববিগ্রহের জন্য দেবোত্তর 
দিয়াছিলেন। * 

সীতারাম যেমন দ্য ছুর্ব তত দমন করিয়। নবাবের প্রিয় পাত্র হন, তেমনি 
নিকটবর্তী পাঠান বিদ্রোহীদিগকে নিঞ্জিত করিয়া মোগল-শাসকের মহায়ক 
হইয়াছিলেন। এই গন্ত তাহার রাজা|রস্ত হইতে তিনি পরগণার পর পরগণ! 
অধিকার করিয়া লইয়া নবাব সরকারে সেই সকল অরাজক প্রদেশের রানন্থ না 
পাঠাইলেও নবাব বিচলিত হইতেন না| এই জন্যই ফৌজদারের হতযার পূর্বে 
স্বাধীনতা প্রয্াসী সীতারামের বিরুদ্ধে নবাব কিছুই করেন নাই। পাঠান-পক্র 


পেপে পপ 





ও প্যারিমোহন মজুমদার প্রাপ্ত হন। ৮প্যারিমোহন বিখ্যাত কবিরাজ ছিলেন। তৎপুক্র 
তারকনাথ কলিকাত। করপোরেশনের উচ্চ কর্মচারী এবং তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা হরেন্্রনাথ 
মন্দার 11. 4৮, 0. 0.9. প্রচীন ভারতেতিহামের প্রখ্যাত অধ্যাপক ও যশোহরের 
গৌরবস্থল। 

* কালাঠাদ, রাঁধামাধব, রাধিকা, লক্ষ্মী জনার্দন, গণেশ, দশতুজ। ও সর্ববমঙ্গল।_এই 
কয়েকটি দেব বিগ্রহের অন্ত রাজ দীতারাম পরগণে নাজিরপুরে পাকৃসিয়া গ্রামে ১৭1১, 
পাতলাখালী গ্রামে ৪৫/* বিঘা এবং অগ্ত কয়েকটি গ্রামে ২০১ একুনে ৮২৭২ জমি সিদ্ধ 
দেন। ১২২৫ সালে ভাঁহার দৌহিত্র ভৈরবচন্তর ও গৌরচন্্ সেন সেবার জন্ত বিগ্রহগুলি এবং 
উক্ত দেবোত্তর সম্পত্তি সীতারামের পূর্বতন গুরুবংশীগ্প কোড়কদি নিবাসী গৌরমোকন 
ভ্টাচার্যকে সমর্পণ করেন। গৌরমোহুনের ছুই পুত্র ভগবান্‌ ও কালাা?। ভগবান 
নিঃসন্তান ; কালাাদের দৌহিত্র, করিদপুর-রুকুনী নিবাসী প্ীধুক্ত কুগ্লাণ মৈত্র মহাশর 
এক্ষণে & সম্পত্তির অধিকারী, ঠাহার নিকট দনন্দ খানি আছে। পাবনার থ্যাতন|ম। উকীল 
রা সাহেব সরারকনাথ মৈত্রের মহাপয়ের চেষ্টা আমি দেই লীর্ঘ দলিলের প্রতিলিপি সংগ্রহ 
করিয়াছি । নীতারামের বিগ্রহগুলির মধ্যে কাল।চ'।দ শিলামাত্র আছেন এবং তাহাও এক্ষণে 
কুগ্র বাবুর পুরোহিহ রুকুণী নিবাসী গ্রযুক্ত মধুস্দন ভটাচার্যোর বাড়ীতে রহিয়্াছেন। শিষ্কর 
সম্পত্তি ধাকিতেও যে বিগ্রহের দেবা হয় না, ইহাই ছুঃখের বিষয় | 
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এমন ভাবে দেশ মধ্যে ছড়াইয়! পড়িয়াছিল ও তাহাদের সহযোগে দেশমধো এত 
ষড়যন্ত্র চলিতেছিল যে, মোগল শীসনকর্তাদিগকে সর্বদাই উহাদের জন্য উৎকর্ণ 
হইয়। থাকিতে হইত, উহাদের পরাজয়ের সংবাদ পাইলে ত্তাহার! হাপ. ছাড়িয়া 
বীচিতেন। মহম্মদপুরের উত্তর দিকে পদ্মা পর্য্স্ত সমন্ত ভূভাগ এক প্রকার 
পাঠানদগেরই হস্তগত ছিল। এ প্রদেশের দক্ষিণাংশে সা-তৈর পরগণা, সেখানে 
করিম খাঁ! বিদ্রোহী হইলে, সীতারাম কিরূপে তাহাকে পরধ্যদস্ত করেন, তাহ 
আমরা পূর্বে বলিয়াছি * সাঁ-তৈরের উত্তরে দৌলত খ। নামক একজন পরাক্রান্ত 
পাঠান পশ্চিমে গড়ই হইতে পদ্মা পর্যন্ত বিস্তীর্ণ স্থানের মালিক ছিলেন। তাহার 
মৃত্যুর পর তৎপুত্র নসিব ও নসরৎ খাঁর নামানুসারে সেই প্রদেশ নসীবশাহী 
ও নসরতশাহী নামক ছুই পরগণায় বিভক্ত হয় এবং পরে উহা! হইতে মহিমশাহী 
ও বেলগাছী নামক আরও দুইটি পরগণ! বাহির হয়। এই সকল পরগণা 
এক্ষণে যশোহর ও ফরিদপুর উভয় জেলার মধ্যে পড়িয়াছে। + এই সকল 
পরগণার অধিকার লইয়া যখন -পুক্রগণের মধ্যে বিবাদ হয়, তখন 
সেই স্থযোগে উহাদিগকে দমন করিবার জন্ত সীতারামের উপর 
ভার অপিত হইয়াছিল এবং এইরূপে সীতারামের অধিকা'শ রাঞ্যজয় 
মোগলের জ্ঞাতসারেই হইয়াছিল।  নমীবশাহী জয় করিবার জন্য 
সৈম্ত সামন্ত লইয়া তিনি পদ্মার কুলে উপনীত হইয়া কয়েকস্থানে ছূর্গ 
স্থাপন করেন এবং ক্রমাগত যুদ্ধ চলিতে থাকে। বর্তমান পাংসা রেল ষ্টেশনের 
৩ মাইল দক্ষিণে মালক্ষীগ্রামে একটি স্ুবিস্তীর্ণ ভগ্ন স্তপকে এখনও লোকে 


* বোয়ালমারী হইতে * মাইল দুরে, সা-তৈরের কেন্রুস্থলে, ধোপাঘাটা নামক স্থানে 
করিম থার বাঁড়ীছিল। এপনও সেই আমলের একটি হুন্দর মসজিদ এবং বাৎসপ্িিক মেল। 
এ স্থানকে বিখ্যাত করিয়াছে। মন্দিরটি পাঠ।ন স্থাপত্যানুসারে গঠিত, মধ্যস্থলে ৫টি পাঁথরের 
থামের উপর »টি গুম্বজ, চারি কোণে চার্টি গান্রসংলগ্প মিনার । বাহিরে দেখিতে বাগের- 
হাটের যাট গুদ্বজের মত, তবে তদপেক্ষা! অনেক “ছাটি, মসজিদকুড়ের মসজিদ অপেক্ষা অনেক 
বড়। ভিতরের মাপ ৪৫১১৫ এবং বাহির ৫৫:৬৮ ৫৯৬) ভিত্তি &:৩। এখনও 
ভাল অবস্থায় আছে। 7 8 | 
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সীতারামের গড় বলিয়৷ থাকে । * পাংসার পূর্ববগায়ে কালিকাপুরেও তাহার 
একটি দুর্থ 'ছিল এবং সে দুর্গের সন্নিকটে পাগীনদিগের সহিত তাহার 
এক খড যুদ্ধ হইয়াছিল। এমন কত দিন ধরিয়া কতযুদ্ধ চলিয়াছিল, 
এখন তাহা নির্ণয় কর। যায় না। দেশের মধ্যে কত বিপর্ধ্যয়, কত ডাকাইতি 
ও গৃহদাহ ঘটিয়াছে যে যদি কেহ কোন বিবরণী লিখিয়। রাখিয়! থাকেন, তাহাও 
বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে । মোট কথা, দীর্ঘ চেষ্টার ফলে নসিবশাহী প্রভৃতি সব 
কয়েকটি পরগণা সীতারামের হস্তগত হইয়াছিল। 

সম্ভবতঃ এই সকল ঘটনা সীতারামের রাজত্বের প্রথমে ১৭০২-৪ খুষ্টাকে 
ঘটিয়াছিল। যখন সীতারাম দীর্ঘকাল রাজধানী ছাড়িয়া নসীবশাহী পরগণায় 
ছিলেন, তখনই চীঁচড়ার রাজা! মনোহর রায় মীর্জ।নগরের ফৌজদার নুরউল্লা খার 
সাহায্যে সীতারামের রাজ্য আক্রমণ করিবার জন্য সদলবলে মহম্মদপুরের দিকে 
অগ্রসর হন। 1 মুড়লী হইতে সাল্খিয়া, বুনাগতি দিয়া পলিতা পর্যন্ত রাস্ত। 
ছিল; সেই স্থানে নবগ্গা পার হইয়া নহাটা দিয়! মহম্মপুর যাইবার সোজা পথ। 
মনোহর নিজে কথনও যুদ্ধ করেন নাই, কৌশলে পরের জমিদারী গ্রাস করিয়াছেন 
মাত্র। তাঁহার পৃষ্ঠপোষক নুরউল্লা একই রকম বীর সেনাপতি, তিনি শুধু বিলাসে 
ব্যবসায়ে আত্মসমর্পণ করিয়া নবাবী দর্পে পরকে চমকিত করিতেন। এই সময়ে 
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* এ গ্রামে চক্রবর্তী মহাশয় দিগের বাটাতে যে *বৃন্দাধন চন্দ্র বিগ্রহ আছেন, ঠাহার 
জন্ট মীতারাম রাঁধামোহন চক্রবর্তীর নামে মালকী গ্রামে ১৯/ বিঘ! নিগ্কর দেবোত্তর 
দিয়াছিলেন। এখনও সে সনন্গ রাধামোহনের বৃদ্ধপ্রপৌত্র ৬রামমোহন চক্রবর্তী মহাশয়ের 
গৃহে আছে। ৩*1৪* বৎসর পূর্ব্বে রাসমোহন চক্রবস্তাঁ মহাশর নিজেই সীতারামের ছুর্গের 
ইট লইয়া নিজ বাটাতে বৃন্দাবনচন্দ্রের মন্দির ও অন্য গৃহ নির্মাণ করেন। এ বাটা পুর্বে 
পরিখা বেষ্টিত ছিল। ৃ্‌ 

+ ৬যছুনাথ ভন্টাচাধা বলেন, সীতারাঁম যখন রমপাল জয় করিতে যান, সেই সময়ে 
মনোহরের আক্রমণ হয়। ইছা সত্য বলিয়া বোধ হয় না। ১৭৫ খষ্টান্বে মনোহরের মৃত্যু 
ঘটে। উহার ছুই এক বৎসর পুর্বেধে এই ঘটন| হওয়1 সম্ভব। রামপাল জয়ের সময়ে রসদ 
সরবরাহ করিবার জন্য ১১১৭ সালে বা ১৭১১ পুষ্টাঝে সীতারাম যে সনন্দ দেন, যু বাবুর 
পুস্বক হইতে আঁত্বর! তাহ উদ্ধৃত করিতেছি। সদাশয় নৃপতির৷ গুণগ্রাছিতার পরিচয় দিতে 
বিজম্ব করিতেন না। রামপাল জয়ের অব্যবহিত পরেই এ সনন্দ প্রদত্ত হয় বলিয়া বিশ্বাস 
করি। তখন মনোহর জীবিত ছিলেন না। 
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সীতারাম মনোহরের নবার্জিত ইশপপুর পরগণার জন্ত রাজস্ব দাবি করিক্া- 
ছিলেন। উহা অসঙ্কু হওয়াতে মনোহরের একবার যুদ্ধ করিবার সাধ হইল। 
কিন্তু তিনি সীতারামের আয়োজনের পরিমাণ জানিতেন না মহন্মদপুরের বড় 
বড় কামান কিরূপে যুদ্ধের কৃতি বদলাইয়া দিতেছিল, সে জ্ঞান তাহার হয় 
নাই। তিনি নুরউল্লার ফৌজদারী ফৌজ এবং নিজের লাঠিয়াল সৈন্ঘ লইয়! ভৈরব 
পার হইলেন। এই সময়ে সীতারামের অনুপস্থিতি কালে রাজধানীর সকল ভার 
সুযোগ্য দেওয়ান যছুনাথ মজুমদারের উপর ন্ন্ত ছিল। তিনি মনোহরের 
গতিবিধির সংবাদ গাইয়া ব্যস্ত হইলেন। মেনাহাতী প্রভৃতি প্রধান সেনাপতি 
কেহই মহম্মদপুরে ছিলেন না। যছুনাথ তাহাদের অপেক্ষা না করিয়া, 
রাজধানী রক্ষার সুব্যবস্থা করিয়া, নিজে, কয়েকদল সৈন্য ও কতকগুলি ছোট বড় 
কামান লইয়া, নবগঙ্গা পার হইয়া কুল্লে-ঝুচিয়্ামোড়ার কাছে উপস্থিত হইলেন। 
দ্বেখিলেন, তাঁহার বামদিকে চিত্রানদী কিছুদুরে দক্ষিণ মুখে বীকিয়া গিয়াছে এবং 
ডানদিকে ফট্‌কী নদী উত্তর বাহিনী হইয়াছিল। উভয় বীকের মধ্যবর্তী স্থান 
দিয়া অবাধে শক্র সৈন্য পদব্রজে নবগঙ্গার কুলে উপনীন্ত হইতে পারিত, কিন্ত 
সেদিকে তাহাদিগকে অগ্রসর হইতে দিলে, রাজধানীর কোন আশঙ্কা হউক ব! না 
হউক, মামুদণাহী পরগণ! রক্ষা! করা যায় না; সে দিকেও যে মনোহরের নজর 
ছিল না, তাহা নহে। এত্ত ধছুনাথ চিত্রা ও ফ্টকীর উক্ত ছই বাঁক সংযুক্ত 
করিয়া দিয়া একটি খাল কাঁটিলেন, উহার নাম হইল দ্যদুখালি”; এখন তাহা 
সুন্দর নদীরূপে পরিণত হইয়াছে । খাল সম্পূর্ণ হইতে না হইতে মনোহর রায় 
বুনাগাতির দক্ষিণ দিকে এক বিস্তৃত প্রাস্তরের মধ্যে ছাউনি করিয়া বসিলেন, 
এ স্থানকে এখনও স্থানীয় লোকে গড়ের মাঠ” বলে, কারণ মনোহর রায় 
সেখানে চারিধারে গড় কাটিয়। মধ্যস্থীনে উচ্চ টিপির উপর সৈন্াবাস স্থাপন 
করিয়াছিলেন। সে গড়ের চিহ্ন এবং টিপির কতকাংশ আছে, তবে ভূতের ভয়ে 
সে উচ্চস্থানে এখনও লোকে বাস করিতে চাঁয় না। সারি সারি কামানের 
ভয়ে টাচড়ার সেনা সরশীনা বা সুরসেনা গ্রামের উত্তরে অগ্রসর হইল না। 
স্থানটিকে কে সুরসেনা (9915678) নাম দিল, জানি না। ৮... ও 
ছাউনি করিয়া! থাঁফিবার সময়ে যে উভয় সৈম্তের অগ্রবর্তী দলের মধ্যে যা 
একটি দ্র সংঘর্ষ হয় নাই, তাহা বলিতে পারি না। বরং মনে হয়, হইয়াছিল 
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এবং তাহাতেই মনোহরের দিব্যজ্ঞান আসিয়াছিল। তবে যাহাকে গ্ররুত যুদ্ধ 
বলে, তাহা হয় নাই। যদুখালিতে পথ বন্ধ, অপর পারে কামান সজ্জিত, 
মীতারামের সৈন্ভ সংখ্যা ক্রমেই বর্ধিত হইতেছিল--এই সব দেখিয়া মনোহর 
দেওয়ানের সঙ্গে একটা মিট্মাটু করতঃ রাত্রিষোগে সদলবলে প্রত্যাবর্তন 
করিলেন। হয়তঃ উহার পর, গতান্থুশে চন! ভুলাইবার উদ্দেন্টে, সীতারামের সঙ্গে 
কিছু অন্তরঙ্গতা দেখাইবার ছলে কন্তার বিবাহ উপলক্ষে তাহাকে চাচড়ার বাড়ীতে 
পদার্পণ করিবার জন্ত নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। সীতারাম তখনও 
রাজধানীতে অন্ুপন্থিত, সুতরাং দির্দিষ্ট দিনে আসিলেন না বাঁ কোন উত্তরও 
দিলেন না। যখন রাজধানীতে ফিরিয়৷ সকল অবস্থা স্বকর্ণে শুনিলেন, তখন 
মনোহরের দর্প চূর্ণ করিবার জন ক্রোধান্ধ হইলেন । এই সময়ে তিনি কিরূগে 
সসৈন্ঠে ভৈরবকুলে বর্তমান নীলগঞ্জের অপর গারে ঝুম্ঝুম্পুরে উপনীত হইয়া 
মনোহরের নিকট সংবাদ পাঠান, কি ভাবে তাহার প্রেরিত লোকের সহিত 
কঠোর ব্যবহার করেন এবং অবশেষে মনোহর বগ্তত স্বীকার করিলে কিরূপ 
সন্ধি হইয়াছিল, তাহা আমরা! পূর্বে বর্ণনা করিয়াছি ( ৪৮৭-৮ পৃঃ) লীতারাম 
মে সময়ে যেখানে আসিয়া ছাউনী করেন, এখনও বুম্ঝুম্পুরের সে অংশকে 
“কেল্লার মাঠ” বলে। * 

সীতারাম বহু পূর্বে স্ন্দরবনের আবাদী সনদ পাইয়াছিণেন। উহার জষ্জ 
তাহাকে যেমন কয়েক বংস্র কোন রাজস্ব দিতে হয় হয় নাই, তেমনি সে মহল 
হইতে আয়ও বিশেষ কিছু হয় নাই। কারণ সে অঞ্চল শাসনে রাখা সহজ 
নহে। কোন স্থানে প্রজা বিদ্রোহী হইলে, দুর হইতে দৈ্যদল লইয়! গিয়া 
শাসন করিয়া আসিতে হইত; জলের রেখার মত মে শাসনের চিহ্ন বেশী 
দিন থাকিত না। সুন্দরবনের মধ্যে শিবসা নদীর পশ্চিমাংশ যশোহরের 
ফৌজদারের শীসনাধীন ছিল; নীতারাম কেবল মান্্র উহার পর্ববাংশে অর্থাৎ 
ধ্তমান বাগেরহাটের দক্ষিণ ভাগে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। সে দিকে 
সমূর্ধর আবাদ সমূহের মধ্যে অবস্থিত রামপাল একটি প্রধান স্থান । ১১১৭ 
সালের (১৭১৭ খ্ঃ) প্রারস্তে সীতারাম সংবাদ পাইলেন যে এ স্থানের প্রজ্াবরগ 


০ সা শপিস্পীশীী দশ িপাশিটিতিপ শ্পীত 7 পালি পভ তা পীপাপিপিসপিনপযা 





* “সীভারাম” (ষছু বাবু) ৫ম নং, ৯৯, ১৪১ পৃঃ) 
খ১ 





৫৬২ বশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


স্থানীয় জমিদারবর্গের চক্রান্তে পড়িয়া বিদ্রোহ উপস্থিত করিয়াছে । উহা্দিগকে 
সময়মত সমুচিত শান্তি না দিলে, শাসন রক্ষা করা যাইবে না, ইহাই ভাবিয়া 
সীতাক্লাম রণ-বাহিনী লইয়। প্রস্তুত হইলেন। বর্ষাস্তে এই অভিযানের জন্ত 
মধুমতী নদী-বক্ষে বহু সংখাক দ্রুতগামী সুদীর্ঘ সিপ, সৈদপুরী বড় ব্ড় পান্সী 
ও ঢাকাই পলওয়ার, সৈন্য সামস্ত, অস্ত্রশস্ত্র ও রসদাদি লইয়া গ্রস্ত হইল। * 
সীতারাম সোজাসুজি মধুমতী নদী দিয়! দক্ষিণমুখে যাত্র! করিলেন। যান্রার 
পথে ছুই পারের জমিদারদিগকে ডাকিয়! রাজস্কের দাবি করিলেন। প্রথমতঃ 
_নল্দী, তেলিহাটি ও মকিমপুর তাহার অধিকারতুক্ত প্রদেশ। উহা পার হইলেই 
বামে দক্ষিণে ছুই দিকে স্থুলতানপুর-খড়রিগা। নামক [বসত পরগণা। উহার 
অধিকাংশই জল! ভূমি, তাহাতে শশ্তাদি বড় কম হয। শুধু নদীর কুলে কিছুদুর 
পর্য্যন্ত লোকের বসতি, তন্মধ্যেও ভদ্রলোকের সংখ্যা অল্প। এই পরগণার 
জমিদারী সনন্দ মহারাজ প্রতাপাদ্দিত্য জানকীবল্পভ বিশ্বাস মন্ভুমদীর নামক 
তাহার একজন বিশ্বস্ত বৈদ্ভ কর্মচারীকে দিয়াছিলেন।1 তিনি আসিয়া 


+ মংস্মপুরের উত্তরে কুমরুল গ্রাম মধুমতী হইতে বেশী দুরবর্তী নহে। তথাকার 
রাম নারায়ণ দত্ত সীতারামের একজন প্রধান কর্মচারী ছিলেন। তিনি এই অভিযানের জগ্য 
যথেষ্ট পরিমাণ রসদ সংগ্রহ করিয়া দিয়া সীতারামের তুষ্টি সাধন করেন। তাহার ফলে 
মীতারাম ঠাহাকে যে নিষ্কর দনন্দ দান করেন, তাহার প্রতিজিপি এই £-- প্রামপাল জয় 
কালে তুমি খাতের সরবরাহ কয়ায় তোমার দেল পুজার জগ্য তোমাকে পরগণে সা-তৈরের 
কুমরুল, দিধা, বাসো, নাগরিপাড়া, হাটবাড়িয়া গ্রামন্থায়ে ৯৮ অষ্টনর্ববই পাখি নিষ্কর শিবোতর 
দিলাম। তুমি পুরুষানুক্রমে সেবাইভ রূপে দেল পুজার জন্ত জমিতে দখিলকার থাকহ। ইতি 
মন ১১.৭ সাল কালন্তন।” ইহাতে সীতা রামের মোহর ও “আসল সনদ ভোগ দখল করহ” 
এইক্ধপ স্বাক্ষর আছে। 

1 জানকীবল্পত বিুদ্বাশবংশীয় কুলীন বৈভ। প্রতাপের পতনের প্রান্ধীলে জানকীবল্লভ 
যখোহর রাজধানী হইতে লক্মীনীরায়ণ ও রাজরাজেস্বর শিলা জয় মূলঘরে আসেন। হার 
পুত্রগণের মধো জমিদারী বিশুক্ত হয়] জ্যোষ্ের সম্তানগণ ২১ পুরুষ পরে এই পরগণার উত্তর 
ূর্ব্ব সীমান্তে বর্তমান ফরিদপুরের অন্তর্গত কাজুলিয়। গ্রামে বাস করেন। তথায় রাঁজরাজেখ্বর 
শিলা] এখনও পূজিত ধইতেছেন এবং জঙ্্মী নারাৰণ এখনও মুলঘরে "বড় বাড়ী”র বৈস্ত চৌধুরী- 
গণের কুলদেবতা হইয়। আছেন সবিশেষ বংশ বিবরণ পরে (দব। বৈধকুষে ইহ! অতি 
প্রসিদ্ধ বংশ। 





সীতারামের রাজ্যবিস্তার ৫৬৩ 


পরগণার দক্ষিণাংশে ভৈরব নদের কুলে মূলঘর নামক স্থানে বসতি স্থাগ 
করেন। প্রতাপের পতনের পর সে জমিদারী সনন্দ নবাব কর্তৃক স্বীকৃত হয়। 
জানকীবল্লভের পৌন্র হরিনাথ সকল সরিককে বঞ্চন! করিয়া সমস্ত জমি্ণারী 
দখল করিয়! লন এবং নবাব সরকার হইতে রাজোপাধি পান। তিনি এক 
কুল-বজ্ঞের অনুসন্ধান করেন বটে, কিন্তু তহার প্রপীড়িত জ্ঞাতিগণ বিরুদ্ধ হওয়ায় 
তাহার সকল চেষ্টা বিফল হয় এবং তিনিও ভগ্রাশ হইয়া অল্পদিন মধ্যে গতাস্থু হন। 
তৎপরে তাহার বৈমাত্রেয় ভাত। রামরামি রায় তাহারই মত অগ্য সকলের দাৰি 
উপেক্ষা করিয়। জমিদারীর বৃহত্তর অংশ ভোগ করেন। তিনি ৬জগদেক নাথ 
বিগ্রহের জন্ত যে সুন্দর জৌড়বাক্ষালা মন্দির নির্মাণ করেন, উহার গান্জলিপি 
হইতে ১৫৯৩ শক'বা ১৬৭১ খষ্টাবব পাই। কিছুদিন পরে তাহার মৃত্যুর পর, 
জমিদারী তৎপর কৃষ্কান্ত ও রামকেশন শিরোমণির হস্তে আসে। ইহাদেরই 
সময়ে নীতারাম খড়রিয়া পরগণার রাজস্ব দাবি করেন। উঠারা ছুইজনে এবং 
কাজুলিয়ার সরিকগণ সীতারামের বগ্ঠতা 1 স্বীকার করিতে বাধ্য হন বটে, কিন্ত 
প্রকৃত পক্ষে তাহার সরকারে রাজস্ব সরবরাহ করিয়া ছিলেন কিনা, তাহা ঠিক 
ভাঁবে জানা যায় ন!। 

তদনন্তর সীতারাম বাগের হাটের পথে রামপালে উপনীত হইয়া বিদ্রোহী 
দ্রিগকে যুদ্ধে পরাজিত করেন। যুদ্ধ হইয়াছিল সত্য, নতুবা তিনি স্ব গ্রদত্ত মননো 
 প্রামপাল জয়” করিবার কথা উল্লেখ করিতেন না। কিন্তু সে যুদ্ধ কোথায় কি 
ভাবে হইয়াছিল, তাহা ঠিক জান! যায় না। পারমধুদিয়ার কাছে 'রণতূম' বা 
“রণের মাঠের” সঙ্গে প্ সংযর্ষের কোন সম্পর্ক আছে কিনা, জানিনা । তবে 
দ্ধ যেখানেই হউক, উহার ফলে থে সীতারাম নিকটবর্তী চিরুলিযা, মধুদিয়া 
প্রভৃতি পরগণার জমিদবারীর স্বামিত্বলাভ করিয়াছিলেন, ইহ! সত্য কথা। যছুবাবুর 
পুস্তক হুইতে জানিতে পাঁরি, এই সময়ে চিরুলিয়৷ জমিনারীর অংশভাগী দেবকী 
নন্দন বস্তু চিরুলিয়! ত্যাগ করিয়া মহম্মদপুরে যান এবং তাহার বংশধরগণ এখনও 
তন্নিকটবর্তা ধুলজুড়ী গ্রামে বাস করিতেছেন । 

এইভাবে আমর! দেখিতে পারি, সীতারামের রাজ্য পল্নার উত্তর পার হইতে 
আরস্ত করিয়া বঙ্গোপসাগরের প্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তবে পূর্বদিকে সে 
রাজ্য হগন্দরবন পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইলেও পশ্চিমাংশে তাহা ভৈরবের দক্ষিণে যায় নাই। 


৫৬৪ যশোহির-খুল্নার ইতিহাস 


তাহার রাজ্যকে মোটামুটি উত্তর ও দক্ষিণ এই ছুই ভাগে বিভাগ করা যায়। 
উত্তরের ভাগ জনপদাংশ ; উহা! উত্তরে পাবনা হইতে দক্ষিণে ভৈরব নদ এবং 
পশ্চিমে মামুদশাহী পরগণ| হইতে পূর্বদিকে মধুমতী পারে তেলিহাটি পরগণার 
শেষ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। দক্ষিণভাগ সুন্দরবনের ক্ষণস্থায়ী আবাদমহল ) উহা 
উত্তরে ভৈরবনদ হইতে আবাদের দক্ষিণ সীমা পধ্যস্ত এবং পূর্বদিকে পশরনদ 
হইতে পূর্বদিকে বলেখর পারে বরিশালের কিয়দুর পর্য্যন্ত বিস্তুত। কেহ কেহ 
বলেন, তাহার রাজ্য ৪৪টি পরগণা৷ লইয়া গঠিত এবং উহার হস্তবুদ আয় কোটি 
টাকার উপর। নাটোর রাঁজা সাধারণতঃ ৫২ লক্ষ ৫৩ হাজারের জমিদারী বলিয়৷ 
খ্যাত। ৬মধুস্দন সরকার মহাশয় স্থির করিয়াছিলেন যে, সীতারামের জমিদারী 
নাটোর রাজ্যের ত অংশ ছিল। সুতরাং রাজন্ব ৩৫ লক্ষ টাকা। আর 
সীতারামের অদ্ধাংশ মা জমিদারী নাটোরের গ্রাসে পড়ে, অবশিষ্টাংশ অন্তের 
সঙ্গে বন্দোবস্ত হয়। হুতরাং সীতারামের জমিদারীর রাজস্ব ৭* লক্ষ টাকার 
কম নহে। নবাবের রাজস্ব কথনও হপ্তবুদ আদায়ের উ অংশের অধিক হইত না। 
মোট কথা, গঠনের সঙ্গে সঙ্গে যাহার পতন হয়, তাহার আকারের পরিমাণ স্থির 
কর। যায় না। রাজ্যের আয় হইতে তাহার সমৃদ্ধি স্বল্পনকালের জন্য যতই বৃদ্ধি 
পাউক, তাহা অচিরে ছিন্ন ভিন্ন ও উৎপন্ন হইয়! গিয়াছিল। উহার উতান পতন 
উন্কার মত আকশ্মিক এবং তাহার রাজা-সৌধ তাসের ঘরের মত ক্ষণিক। 


ন্বিচ্ুত্রাক্িহস্ণ পল্সিচ্ছেদ_স্ীতাল্সাম ল্রাস্ত 
(ঘ) রাক্তত্ব ও ধন্মপ্রণতা 


সীতারাম আদর্শ হিন্দু নূপতি। তীহার রাজ্য যতই ক্ষুদ্র হউক, তিনি সেই 
ত্র গণ্তীর মধ্যে হিন্দুরাজত্বের আদর্শ সন্মুথে রাখিয়া প্রজা পালন করিবার 
মমধিক চেষ্টা! করিয়াছিলেন । হিন্দু রাজার মত তিনি রাজস্ব সংগ্রহ করিতেন, 
জনপ্রিয় €লাকপালের মত তাহা বায় করিতেন। তাহার সম্বন্ধেও বলা যায় £-_ 


সীতারামের রাজত্ব ৫৬৫ 


প্রজানামেৰ ভূত্যর্থং স তাভ্যো৷ বলিমগ্রহীৎ। 
সহঅগ্ুণমুৎ্ট,মাদত্তে হি রসং রবিঃ ॥” (রঘুবংশ ১-১৮) 

সহম্রগুণ বর্ষণ করিবার জঙ্ঠাই হু্্যদেব ভূমি হইতে রস গ্রহণ করেন, তিনিও 
প্রজার মঙ্গলের নিমিত্ত তাহাদের নিকট হইতে কর গ্রহণ করিতেন। প্রজাদের 
নিকট হইতে যাহা! লওয়। যায়, তন্মধো যে রাজা যত বেশী পরিমাণে তাহ! 
প্রজাদ্িগকে কোন না কোন প্রকারে প্রত্যর্পণ করিতে পারেন, তিনি সেই 
পরিমাণে বড় রাজা । রাজ্যের পরিমাণ দ্বারা রাজত্বের কৃতিত্ব সুচিত হয় না, 
প্রজাপালন বিষয়ক নীতির প্রকর্ষই রাজার সিংহাসনকে উচ্চ করিয়! দেয়। প্রজার 
মখ-সমুদ্ধি বুদ্ধির জন্য সীতারামের যে সৃষ্টি ছিল, তাহাই তাহাকে সর্বজনপ্রিয় 
করিয়াছিল; সেই জন্যই দলে দূলে লোক আসিয়া তাহার শাসনতলে বান করিতে 
ভাল বাসিত। তাহার স্বল্স্থায়ী রাজত্বের কোন প্রামাণিক লিখিত বিব্রণী 
না থাকিলেও যতদিন তাহার বেশ-হিতৈষণার চিহ্ন থাকিবে, ততদিন তাহার 
স্থৃতি কেহ মুছিয়া ফেলিতে পারিবে না। অশোক ব| হর্ষের সঙ্গে সীতারামের 
তুলনা করা চলে না, কারণ স্বাধীনতা ব্যতীত কেহ রাজার পর্যায়েই গড়ে না। 
আর সীতারামের মত ক্ষুদ্র রাজা! মৌধ্য-সমআ্াটের বিরাট জন-হিতৈষণার গৌরব 
লাভ করতে পারেন না। তবে ভাগাগুণে যদি তাহার স্বাতন্ত্টলাভের চেষ্টা ব্যর্থ 
না হইত, তাহা হইলে ক্ষুদ্রাধিকারের মধ্যে তিনিও অশোক-তর্ষের মত প্রজার 
শোকছুঃখ নিবারণ করিয়া, তাহাদের হ্ন্থখ বিধান করিতে সমর্থ হইতেন। 
_নীতিই মানুষকে বড় করিয়া দেখায়, কাধ্যক্ষেত্র উহার সফলতার জন্য দায়ী। 

প্রজাদদিগের এহিক পারত্রিক উভয়দিকে তীহার ঢৃষ্টি ছিল। সেই কথাই 
এখন বলিব। প্রজাদের স্বচ্ছন্দ জীবিকার জন্য তাহাদের খাচ্ পানীয় স্থল 
করিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। সায়েন্ত| খার রাজত্বে টাকায় আটমণ চাউল বিক্রয় 
হইত। উহ! কেবল রাজধানী ঢাকার কথা নহে; আবার তাহার প্কষক প্রজা 
যেমন বেনী, কৃষিক্ষেত্রও প্রচুর ছিল । বিশেষতঃ তিনি আবাদী সনন্দের বলে 
অনেক নূতন স্থল শাসন তলে আনিয়া প্রজাপত্তন করিয়াছিলেন; তাই উৎপন্ন 
শস্তের পারমাণ বুদ্ধির জন্য শশ্তের মূল্য হ্রাস হয়। এক্ষণে সে অবস্থা কল্পনা 
করাও দুষ্কর হইয়াছে। 

রাজধানী মহল্মদপু রেমনোরম রাজোর সংস্থাপন করিয়৷ উহাকে একটি গ্রধান 


৫৬৬ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


বাণিজ্যের কেন্দ্র কর! হইয়াছিল) তজ্জন্য সকল স্থানের সব রকম জিনিস এখানে 
আসিয়৷ বিরুয় হইত। লোকে রাজধানীতে আসিলে সর্ধবিধ প্রয়োজনীয় ও 
অপ্রয়োজনীয় পদার্থ স্থলভে সহজে কিনিতে পারিয়া নানাবিধ বিলাস-ম্থধের 
কল্পনা করিত। মে 

এদেশ পূর্বে সম্পূর্ণ নদী-মাতৃক ছিল; নদীর কুলে ভিন্ন বসতি ছিল না। 
তখন লোকের জলকষ্ট ছিল ন। কালে বহুস্থানে নদীর ভূমি-গঠন কার্য; সম্পন্ন 
হওয়ায় এবং কৃত্রিম খাল নাল! দ্বার! স্বাভাবিক গতির ব্যতিক্রম হইলে, অনেক 
স্থলে নদী মরিয়। মজিয়া৷ বাইতেছিল, পানীয় জংলর জন্য সে সব স্থানের লোককে 
পুকুর ব! দীঘি খনন করিতে হইত; এব* সর্বত্র সম্পন্ন লোক ন। থাকায়, জলকষ্ট 
উপস্থিত হইত। সীতারাম স্বীয় রাজ্যমধ্যে সকল স্থানের জলকষ্ট নিবারণ করিয়া 
ছিলেন। তিনি একদা! এক প্রসিদ্ধ জ্যোতিষী পণ্ডিতের নিকট শুনিয়া(ছিলেন যে, 
পূর্ববজন্মে জল-দান-পুথ্য-ফলৈ তিনি এ জন্মে রাজা হইতে পারিয়াছেন। জলদান 
প্রবৃত্তি তাহার পূর্ব পুরুষের কিরূপ ছিল, তাহ! আমর! পুর্বে বলিয়াছি (৫১৬ পৃঃ)। 
এই সব নানাকারণে, তাহার রাজ্যমধ্যে যাহাতে “জল-ছুভিক্*” ন! থাকে, তাহার 
ব্যবস্থার জন্য তিনি বিশেষ ব্যাকুল হইয়াছিলেন। শুধু হিন্দু রাজা বলিয়াই যে 
কথা, তাহা নহে ; এইরূপ জলদান-প্রবৃত্তি কিরূপ ভাবে পাঠান দলপতি খাজাহান 
আলির ছিল, তাহা আমরা! প্রথম খণ্ডে সবিস্তর বর্ণনা করিয়াছি । খাঁজাহানের 
একদল ব্লেদার বা খনকসৈন্ঠ ছিল; তিনি যে পথ দিয়া সমারোহে অগ্রসর হইতেন, 
তাহার ছুইপার্খে অচিরে প্রকাণ্ড প্রকাঁও জলাশয় খনিত হইয়! তত্তৎস্থানের জলকটট 
নিবারণ করিয়া দিত। এখনও যশোহ্র-খুল্নায় অনেক স্থানে বড় বড় াঞ্জালি 
দীঘি স্থানীয় লোকের জীবনোপায় হইয়! রহিয়াছে । শীতারামেরও এইরূপ এক 
দল বেলদার সৈন্য ছিল, শুন! যায়, উহাদের সংখ্যা ২২০০ এবং উহাদের নায়ক 
ছিলেন, পলাশনাড়িয়ার বন্থবংশের পুর্ব-পুরুষ, কায়স্থবীর মদন মোহন বসু । এই 
সৈত্দল আবশ্ঠক হইলে মুদ্ধ করিত, আর সময় পাইলে পুষ্করিণী খনন করিত। 

সর্ধত্রই জলাশয় প্রতিষ্টা দ্বারা সীতারামের শুভ/গমন ও শুভৃষ্টি বিজ্ঞাপিত 
করিত। আর কিছুতে না হউক, তিনি জলদান- -পুণ্যে অমর হয়া রহিয়াছেন।* 





রং নিত প্রতিষ্ঠার জন্য তি এডমগু চি কর্ণাট-রাজগণের সন্বদ্ধ যাহ1 বলিয়া, 
ছিলেন, নীতারামের মন্থদ্ধেও ঠিক তাহা খাটে $ _ 


্পাপাশা 


সীতারামের রাজত্ব ৫৬থ 
প্রবাদ মাছে, তিনি প্রতিদন নূতন পুরিণীর জলে স্নান করিতেন এবং 
প্রতাহ নানাস্থান হইতে এই সব খনিত জলাশয়ের জল রাজধানীতে আনীত হইত 
উহাৰ প্রকৃত কারণ পুষ্ধরিণী খনন কার্যের উৎসাহদান ভিন্ন কিছু নহে। কিন্ত 
সাধারণ লোকে উহার মধ্যে তাহার বিলাসিতার স্বপ্র দেখিত। নূতন পুকুরের 
জলে স্বাস্থ্য বা বিলাসিতা বৃদ্ধি পায়, এমন কথ! আমরা শুনি নাই; বরং উহার 
বিপরীত ফলই আমাদের অভিজ্ঞতা । সীতাঁরাম যে সকল ক্ষুদ্র বৃহৎ জলাশয় 
প্রতিষ্ঠ। করিয়া গিয়াছেন, এখনও তাহার অনেক গুলি বর্তমান থাকিয়। তদঞ্চলের 
জলকষ্ট নিবারণ করিতেছে । রামসাগর, কৃষ্ণসাগর এভতির কথা বলিয়াছি; 
তগ্থির অনেক জলাশয় এখনও নানাস্থানে আছে। মহম্মদপুর হইতে ৫৬ ক্রোশ 
দুরে বলেশ্বরপুর ও লক্করপুরে দুইটি প্রকাণ্ড দীধিকা আছে। রাজধানীর উত্তর 
পশ্চিমকোণে দেড় ক্রোশ দূরে শ্তামগঞ্জে সীতারামের জোষ্ঠপুতর শ্তামস্ুন্দর রায়ের 
প্রাসাদ ছিল,তথায় এবং অদুরবন্তী দিগ নগরে কতকগুলি উৎকৃষ্ট সরোবর আছে। 
্ষ্যকু্ড গ্রামের প্দাসের পুকুর” এখনও তাহার মহিমাকীর্তন করিতেছে । বাশ 
গ্রাম বগুড়ায়ও দীঘিক! এবং গড় আছে। এতটিন্ন কানুটিয়া, ঘুলরিয়া, যশপুর 
গঙ্গারামপুর, মিঠাপুর ও সিঙ্গিয়৷ ( হাঁড়িগড়া ) গ্রামে, নড়াইলের পূর্ববদক্ষিণে 
মরখলডাঙ্গীয় ও হরিহর নগরে সীতারামের জলাশয় আছে। 
জ্ঞানচচ্চা ও শিক্ষা-সৌকর্য্যের জন্তও মহম্মদপুর খাত হইয়াছিল। সীতারামের 
রাজসতায় বহু পণ্ডিতের সমাগম হইত ; তিনি বহু অধ্যাপককে বৃত্তিদানে পোষণ 
করিতেন। তাহার গুরু-পুরোহিত উন্ভয় কুলই পাঙ্তোর জন্য সন্মানিত। 
দুগ্নয়ার গোস্বামিগণ তাহার গুরুবংশীয় এবং গোকুল নগরের বংশজ চট্টোপাধ্যায় - 
গণ তাহার পুরোহিতের ধারা । শেষোক্ত বংশে বহু পণ্ডিতের আবির্ভাব 
হইয়াছিল | তাহার সময় হইতে বাগজানি, ধুপড়িয়া, ঞগারামপুর ও 
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৫৬৮ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 
বারুইখালি প্রভৃতি স্থান বু অধ্যাপক-পণ্ডিতের নিবাসস্থল হইয়াছিল। 
বারুইখালি, নালিয়, বানা, নহাটা ও বাটাজোড় প্রভৃতি, স্থান পাশ্চাত্য- 
বৈদিক ব্রাক্ষণ-সম্প্রদায়ের একটি প্রধান কেন্দ্র। সীতারামের পতনের 
পরও এই সব স্থানের বিগ্ভাগৌরব নিশ্রভ হয় নাই। বরং কালে বারুইখালি 
পাগ্ডত্য-গরিমায় নবদ্বীপের নিয়েই আসন পাইয্লাছিল। এই. স্থানে ঘরে 
ঘরে বে কত অসাধারণ পগুতের আবির্ভাব হইয়াছে, তাহার সংখ্যা 
করা যায় না। পলিতা-নহাটার বৈদিক ভষ্টাচার্য্যগণের পূর্বপুরুষ ভাস্করাননা 
আগমধাগীশ অনেক সময়ে সীতারামের সভাশোভন করিতেন। তাহার স্বহস্ত 
লিখিত কবৰিত| হইতে জানা বায়, তিনি সীতারামকে ইন্ত্রতুল্য রাঁজেন্্র বলিয়া 
বর্ণনা করিয়াছলেন ১-- 

“তাস্করে উদয় ভাস, উদ নারায়ণ দাস, তনয় রাজেন্দ্র সীতারাম। 

গুণেন্ত্র দেবেন্দ্র তথি, ভূ-অধিপতি, ভূষণে-ভূষিত গুণগ্রাম ॥৮* 

বনু অধ্যাপককে বৃত্তিদিয়া বিচ্যোত্সাহী রাজা মহম্মদপুরে অসংখ্য চতুষ্পাঠ 
খুলিয়াছিলেন। সে সকল টোলে কাব্য, ব্যাকরণ, স্থৃতি, দর্শন প্রভৃতি বহুশাস্ত্রের 
অধ্যাপনা হইত। এমন্‌ কি, জ্যোতিষ বা আমুর্কেদ শান্ত্রও বাদ পড়ে নাই। 
বৈগ্থকুল-প্রদীপ আভরাম কবাগ্রশেখর প্রসিদ্ধ কবিরাজ এবং রাঁজনভার অলঙ্কা« 
স্বরূপ ছিলেন। অসাধারণ পাগ্ডিতে/র জন্য তিনি রাজার নিকট হইতে “মহামহো- 
পাধ্যায়” উপাধ পাইয়াছিলেন।1 কলিকাতা-পাথুরিয়াঘাটার প্রসিদ্ধ কবিরা 
মহামহোপাধ্যায় দ্বারকানাথ সেন অভিরামের উপযুক্ত বংশধর $ সীতারাম 

* যছুবাবুর “সীতারাম,” ৭৮ পৃঃ। 

1 ষছুক্তং রামতনু হড়-কবিশেখরেণ৮- 

“অভ্িরামঃ কবীন্দ্রোসৌ দীতারামাদ্ধি ভূপতেঃ 
মহোপাধ্যা্নপদ্দবীং মহৎপূর্ববামবাপ্তবান্‌ ॥” 

+ খুলনা জেলার পর্োগ্রাম নিবাদী হিঙ্কুবংশীয় চন্দ্রশেখর সেনের পুত্র জয়র!ম 
ফরিদপুরের অন্তর্গত খান্দারপাড়াক়্ বিবাহশত্রে বাস করেন। তৎপুদ্র মধুহ্দন কালক্রমে 
বংশীনুক্রমিক ''কবিরাঞ্জ” উপাধি পান। এই মধুতুদনের পুভ্র অভিরাম সীতারামের সভার 
রাজপঞ্জিত এবং মহানক্কৌপাধ্যায় উপাধি-ভুষিত।  অভিরামের পুঞজ্জের বংশ নাই। 
অভিরামের জ্রাত। রতিরামের পুত্র শঙ্কর বাচন্গতি প্রসিদ্ধ পঙ্ডিত ও কবিরাজ ছিলেন! 





৫৬৯ পৃঃ 
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জার মন্দির__মহম্মদপুর 


জ্রীসতীশচন্ত মিত্র প্রণীত যশোহর খুলনার ইতিহাসের জন্ 


৬০1৮৩, 


800815৮8180 208, 


সীতারামের রাজত্ব ৫৬৯ 


অভিন্ামকে যে হমবৃত্তি দিয়াছিলন, তাহা! এখনও “কবিরাজের তালুক” বলিয়া 
পরিচিত। এইন্ূপ আরও অনেক কবির।জ রাজধানীতে চিকিৎসা বাবনায়ে 
লিপ্ত ছিলেন। 
উদ্ধার নৃপতি হিন্দুদের শিক্ষ! ব্যবস্থা করিয়! ক্ষান্ত হন নাই; তিনি মুসলমান 
প্রজার শিক্ষার জন্য মৌলবীদিগের দ্বারা বহুসংখ্যক মকৃতব খুলিয়াছিলেন। 
বালকদিগের বর্ণজ্ঞান ও বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা দিবার জন্য যে সব পাঠশালা ছিল, 
হিন্দু মুসলমান উভয় জাতীয় লোকে তাহার শিক্ষক হইতেন। মৌলবীদিগকে 
হিন্দুরা বিশ্বাস ও ভক্তি করিত, রাজাঁও উহাদিগকে প্রয়োজন মত উচ্চ রাজ 
নৈতিক কার্যে নিয়োজিত করিতেন । 
প্রজাবর্ণের অন্নজল ও শিক্ষার সুব্যবস্থা করিয়৷ সীতারাম প্রকৃত রাজসম্মান 
লাত করিয়াছিলেন। কিন্তু ধর্মপ্রাণতাই তাহার চরিত্রের বিশেষত্ব । কৈশোর 
কাল হইতেই তিনি ধাশ্মিক ও ভক্তিবিহ্বল ছিলেন। ক্রমে বয়োবৃদ্ধি ও 
রাজপ্রতিপত্তির সঙ্গে ধর্্ননিষ্ঠা বাঁড়িতে লাগিল। তিনি রাজধানী প্রতিষ্ঠার 
অব্যবহিত পরেই তথায় সর্বাগ্রে তাহার কুলদেবতা ৮দশভূজ! ছুর্গাদেবীর মন্দির 
স্থাপন করেন। * এ মন্দিরের গায়ে লিখিত ছিল £__ 
“মহী-ভুজ-রস-ক্ষৌণী শকে দশতুজালয়ম্‌। 
অকারি শ্রীমতা সীতারামরায়েণ মন্দির )” 


পপি পপ পাপী পপ ক পেশী পপপপপপাপাপপা পাপা াশাশিীিিশিশি টিপিপি পপি পপ পাতা পপ পাশিীশিও তা ২০ তা ০১৪০০০০৪৭০৪ 


ইহাই শিশ্ত গোপাল কর “রমেন্দ্রসার-সংগ্রহ* নামক রিদ্ধ আমুনেদ ্ন্থ-প্রণেত। | 
শঙ্করের ত্রাতুষ্পু্র রামহুন্দর মহামছোপাধ্যায় দ্বারকানাথের পিতামহ । বংশধার! এই ১-- 

চক্রশেধর--জয়রাম-_মধুনু দন-_অভিরাম ও রতিরাম-রামমোহন--রামহদ র--রাজীব- 
লোচন-_গঙ্গাচরণ ও দ্বারকানাথ। গঙ্জাচরণের পুত নগেন্দ্রনাথ বি, এল ( উকীল, খুলনা ), 
জানেন্রনাথ কবিরদ্ব বি, এ (কবিরাজ), সত্ো্্রনাথ বিভ্তাবাগীশ এম, এ (প্রফেসর, 
সিটি কলেজ ) প্রভৃতি । দ্বারকানাধ-_যোগীন্ত্রনাথ বৈদ্করদ্ধ এম, এ, বতীন্ত প্রভৃতি । 

* ৬দশভুজার যে মুর্তি ছিল, তাহ! পিত্তল-নির্টিত। সীতারাম শবর্ণ-প্রতিম। গঠনেরই 
ব্যবস্থ। করিয়াষ্টিলেন। কথিত আছে, রাঁজ-কর্পকার কোন প্রসঙ্গে গর্ব করিয়া বলিয়াছিল 
যে, ইচ্ছা করিলে সে যোল আনাই চুরি করিতে পারে। রাজা তাহাকে পরীক্ষা করিবার 
জন্ত রাজবাটীতে প্রহ্রি-বেষ্টিত রাখিয়া, তাহাম্ারা নুবর্ণ-সুর্তি গঠন করাইতেছিলেন। 
কশ্মকার প্রত্যহ মিজ বাটীতে গিষ়্া রাত্রিষোগে সেই একই আকার প্রকারে অন্ত এক পিস্তল 
প্রতিম! গড়িত এবং প্রতিষ্ঠার পূর্বদিন রাঁতিসেগে নে প্রতিমা রামঙাগরের জঙো ডুবাইয়া 

ণ 


৫৭৬ _ যশোইর-খুল্নার ইতিহাস 


মহী-১, ভুজ-২, রস-৬, ক্ষৌণী (পৃথিবী ) -১) অঙ্কের বামগতিতে 
১৬২১ শক বা ১৬৯৯ খুষ্টাবব হয় । মন্দিরের মধো ইহাই সর্ব প্রথম | কয়েকবার 
সংস্কারে এই মন্দির-প্রাচীরের অনেক পরিবর্তন হইয়াছে, তবুও ইহার গায়ে কিছু 
চিত্রকল! ছিল। তন্মধ্যে পাল্কীতে রাজা চলিয়াছেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে সৈন্তাদল 
যাইতেছে, এরূপ একটি ছবি দেখা যায়। লৌকে বলে, এ রাজার ছবিটি 
সীতীরামের নিজমূর্তি। সেই ইষ্টকের ছৰি ভিন্ন সীতারামের অন্ত কোন 
চিত্র নাই। 

পূর্বেই বলিয়াছি, সীতারাম তাহার নৃতন গুরু-দেব কৃষ্ণবন্লভ গোস্বামীর নিকট 
বৈষ্ণব-দীক্ষা গ্রহণ করেন। দশভূজার মন্দিরের পর তিনি সেই একই প্রাঙ্গণে 
পশ্চিমের পোঁতাঁয় কারুকার্য খচিত এক অতি সুন্দর জৌোড়বাঙ্গাল৷ মন্দির 
নির্মাণ করিয়। তন্মধ্যে কৃষ্ণ বিগ্রহ স্থাপন করেন। এই মন্দিরে কোন ইঞষ্টক লিপি 
ছিল বলিয়া জানা যাঁয় নাই। জোড়বাঙ্গালাটি এখনও ভগ্নাবস্থায় দণ্ডায়মান 
আছে। এই কৃষ্ণজীর মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াও তাহার সাঁধ মিটে নাই। তিনি 
পিতৃপুণ্যার্থ যেমন রাজধানীতে ৬লক্মীনারায়ণের অষ্টকোণ মন্দির স্থাপন করেন, 
গুরুদেবের তোষাভিলাধী হইয়া সেইরূপ কানাইনগর গ্রামে এক অপূর্ব পঞ্চরদব 
মন্দির নির্শীণ করিয়া, তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ হরেকষ্জ-বিগ্রহ স্থাপন করেন। কৃষ্ণজীর 
মন্দিরের মত এ মন্দিরও পুর্বদ্বারী, উহার সদর দিকে একফুট পরিসর বিশিষ্ট 
একখানি কণ্রিপাথরের গোলাকার প্রস্তরে নিয়লিখিত শ্লোকটি উৎকীর্ণ ছিল। * 
রাখিয়াছিল। প্রতিষ্ঠার দিন প্রাতে যখন কর্মকার ব্বর্ণ-প্রতিম। মন্তকে করিয়া মহাসমারোহে 
রামসাগরে স্ীন করাইতে গেল, তথন জলে ডুব দিয়া মূর্তিটি বদলাইয়া লইয়াছিল। প্রতিষ্টা 
শেষ হইলে যখন সে প্রকৃত ঘটনা রাজাকে বুঝাইয়। দিল, তথন তিনি তাহার হুকৌশল ও 
নির্দাণ-চাতুরীর পুরস্কার স্বরূপ দবর্ণ-প্রতিমাথানিই তাহাকে দান করিয়্াছিলেন। ছুঃখের 
বিষয় এখন মহম্মদপুরে সে পিত্বলময়ী মৃত্ধিখানিও নাই। 

* আসি এই প্রস্তরখানি গ্ষচক্ষে দেখিয়াছি। কানাইনগরের মন্দির ভগ্র্দশায় পড়িলে 
্রশ্তরখানি. খুলিয়া লইয়া! *রামানন্ত্র বিগ্রহের বাটার মধ্যে দেবোত্বরের কাছারী ঘরে, উহ রাখা 
হইক্সাছি। সেখানে ১৩০৯ সালের পৌষ মাসে, নায়েব গঙ্গাচরণ দাম মহাশয়ের অনুগ্রচে 
আি-উহ! দেখিতে পারিয়াছিলাম। পাঁথরখানি পর্রস্কত ও তৈলাভ কারয়া উহা! হইতে যে 
গাঠ়োদ্ধার করিয়াছিলীম, অবিকল তাহাই এখানে প্রকাশ করিলাম। দান মহাশকের পর 
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পবাণনদবন্বাঙ্গচন্দ্রেঃ পরিগণিত-শকে কৃষ্ণতোষাভিলাষঃ 
শ্রীমদ্িশ্বাসথাসোদ্তবকুলকমলোদ্তাসকো৷ ভান্তৃতুল্যঃ । 
ভ্রাজচ্ছিল্লৌঘযুক্তং রুচিররচি হরেকষ্ণগেহং বিচিত্রং 
শ্রীসীতারামরায়ো যপতিনগরে ভক্তিমানুৎসসর্ভ ॥৮ ॥ 
বাণ ৫, দবন্ব- ২, অঙ্গ ৬, চন্ত্র-১) অঙ্কের বিপরীত ক্রমে ১৬২৫ শক 
বা ১৭০৩ খৃষ্টাব্দ পাওয়া যায়।  পকৃষ্ণতোধষাভিলাবঃ” সীতারামেরই বিশেষণ। 
এস্থলে শ্রীরুষ্ণের তুষ্টির জন্য অথবা গুরুদেব কৃষ্ণবল্লভের তুষ্টির জন্, এই উভয় 
অর্থ ই প্রচ্ছন্ন আছে। সীতাব[মের পূর্বপুরুষের উপাধি ছিল পবিশ্বাস খাস” 





অ!রও কয়েক জন নায়েবী করিয়! গিয়াছেন। শুনিয়াছি, পাবনা জেলায় গয়েশবাড়ী নিবাসী 
ঞনিতা।নন্দ নন্দী মহাশয় ১৩১৪ হইতে ১৩১৮ সাল পর্যন্ত উক্ত কাঁছারীর নায়েব ছিলেন। 
তিনি কাধ্যে ইন্তাফ! দিয় যাইবার পর এ পাথরখাঁনির আর কোন সন্ধান পাওয়। ঘাস নাই। 
* এই হন্দর লোকটির নানাবিধ অশুদ্ধ পাঠ এ পর্যন্ত চলিয়া আমিতেছে। প্রকৃত 
ধ্নোকটিতে কিন্তু কোন অগুদ্ধি নাই। পরিগণিত-শকে' স্থলে পুর্ববাপেক্ষিত পরিগণিত শব্দের 
সহিত (বামনের মতে ) শক শব্দের সমাস হইয়াছে। সর্বপ্রথমে ওয়েষ্টল্যাও সাহেবের 
বিকৃত পাঠে “বিশ্বাস ভাস” “অজন্্র সৌধযুক্তে” প্রভৃতি পাঠ ছিল। ছুঃখের বিষয় শ্রদ্ধাম্পদ 
'খ্রযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহোদয় ফলকথানি শ্বচক্ষে না দেখিয়া সাহেবের অনুকরণ করিতে 
গিয়। *“অজ্ত্রং পৌধযুক্তে” *কুচির রুচি হরে” এই অংশকে যদ্ূপতি নগরের বিশেষণ করিয়! 
দেন এবং বহুকষ্টকল্পনা করিয়া “রুচিররুচিহরে" “অংশের “হুন্দর হইতেও মন্দ" 
এইরূপ অর্থ করিয়া লন। (সীতারাম, ৬২ পৃঃ)। নিখিল বাবু উহ্হারই অনুবর্ধন 
করেন। প্রকৃত অর্থ তাহা নছে। বিগ্রহটির নামই “হরেক,” ইহা শুদ্ধ 
ংস্কত কথা ন| হইলেও বিগ্রহের নাম বলিয়া অবিকল রাখ! হইয়াছে। গোসাই 
গে|রাঠাদের গন্থে “ঞ্রহরেকৃফ্ণ রায় স্থাপন করিল" এইরূপই আছে। এই বিগ্রহের জন্য 
উৎসৃষ্ঠ গ্রামের নাম “হরেকৃঞ্ণপুর”।  পুচিররচি' শব্দটা 'হরেকৃফগেহং পদ্দের বিশেধণ ) 
এখানে রুচি শব্দে (স্থাপত্য ) পদ্ধতি খুঝিতে হইবে; অর্থাৎ মন্দিরটি সুন্দর পদ্ধতিমত 
রচিত। মূলে “জ্াজৎ” অর্থাৎ উজ্জল 'শিল্পোধধুক্তং' এইরূপই আছে, অজশ্রং কথা নাই। 
বছুবাবু সরকার মহাশয়ের অনুবর্তন করিয়া “ভ্রাজৎ স্নেহোপযুজং” এইরূপ :পড়িয়াছেন, 
ইহার অর্থবোধ হয় না। »বরদাকান্ত দে মহাশয় পাখরখানি স্বচক্ষে দেখিলেও পরের মুখে 
পাঠোদ্ধার করিয়াছেন । তবুও তাহার পাঠে 'ভ্রাজচ্ছিলোবঘুক্রে' আছে, উহ্ান্বারা তিনি 
ষছুপতিনগরকে বিশেধিত করিয়াছেন । 


২ ্পিপপপপপাসি 
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সে কথা পূর্বে বলিয়াছি ; তিনি জন্মলাভে মেই বংশ উজ্জল করিয়াছিলেন। 
শ্লোকটির সরলার্থ এই :-_হুর্ধ্ের মত যিনি বিশ্বাস-খাঁস-কুল কমলকে প্রস্ফুটিত 
করিয়াছিলেন, সেই ভক্তিমান্‌ শ্রীসীতারাম রায় স্বীয় গুরুদেব কৃষ্ণবল্লভের তুষ্টির 
নিমিত্ত ১৬২৫ শকে যছুপতি (কানাই ) নগরে সমুজ্জল-শিল্পরাঁজি-সমদ্ধি ত 
সুরুচিসম্পন্ন বিচিত্র এহরেকৃষ্জ-মন্দির উৎসর্গ করেন । 

কানাইনগরের মন্দিরটি বাস্তবিকই সুন্দর কারুশিল্পসমন্বিত এবং সীতারামের 
সকল মন্দির অপেক্ষা বৃহৎ ও উচ্চ। পূর্বদিকে উহার সদর ; সে দিকে তিনটি 
খিলানের পশ্চাতে বারান্দা এবং পার্খ্ঘয়েও এরূপ খিলান ও বারান্দা আছে। 
গর্ভমন্দিরে কৃষ্ণ-রাধিকা মুন্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। মন্দিরের পোতা৷ ছুই হস্ত উচ্চ 
এবং উহ্বার শ্রীর্দেশে চারি কোণে চারিটি এবং মধ্স্থলে একটি, সর্বসমেত 
পাঁচটি চূড়া আছে, এই জন্য এই জাতীয় মন্দিরকে পঞ্চরত্ব মন্দির বলে। 
সাধারণতঃ বঙ্গদেশের সকল উৎকৃষ্ট মন্দির এই প্রণালীতে রচিত। পূর্ব্বদিকের 
মন্দিরগান্রই সর্বাপেক্ষা অধিক কারুকাধ্যমগ্ডিত; সে দিকে প্রত্যেক দরজার 
উপর চতুষ্কোণক্ষেত্রে দুইটি সিংহ একটি মঙ্গল ঘট রক্ষ! করিতেছে, উপরে সারি 
সারি ভাবে মধ্যস্থলে কৃষ্ণ বলরাম ও ছুইপার্থে উপর হইতে নিয় পর্য্স্ত সখিবৃন্দ 
ও নাঁন৷ দেবদেবীর ছবি অস্কিত ছিল। ** এমন্দিরকে সুন্দর ও অপ্রতিদ্বন্দী 
করিবার জন্ত রাজা কোন প্রকার চেষ্টা, আয়োজন বা অর্থ-ব্যয়ের ক্রটা 
করিয়াছিলেন বলিয়! বোধ হয় না। ইহার অপূর্ব মাধুরী তাহার তত্ত হৃদয়ের 
ন্ন্দর চিত্র রচনা! করিয়াছিল। 

কানাইনগর হইতে এক মাইল দূরে গোপালপুর গ্র“মে সীতারামের প্রতিষ্টিত 
বুড়া শিবের এক তগ্ন মন্দির এখনও বর্তমান আছে। অবশ্ঠ শিবলিঙ্গের পূভ। 
সে মন্দিরে হয় না, নিকটবর্তী একখানি ক্ষুদ্র টিনের ঘরে উক্ত লিঙ্গের দৈনিক 
পৃজাদির কার্য কোন প্রকারে সমাহিত হয়। সীতারামের রাজপ্রাসাদের 
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শ্রীতীশচন্ত্র মিত্র প্রণীত যশোর খুলনার ইতিহাসের জন্য 


13101958191 202. ৬০০5, 
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সম্মুখে কৃষ্ণ বিগ্রহের দৌলোতসবের জন্য যে মঞ্চ নির্মিত হইয়াছিল, তাহ 
এখনও মন্ুমেন্টের মত দীড়াইয়। আছে। দেবভক্ত নুপতি এই সকল বিগ্রহের 
প্রত্যেকের সেব। ও পর্োৎসবের জন্য রাজোচিত ব্যবস্থা করিয়াছিলেন । 
প্রত্যেক বিগ্রহের জন্য কদেকখানি করিয়া গ্রাম দেবোত্তর দেওয়! ছিল। 
কানাইনগরের ব্যবস্থাই ছিল সর্বোৎকৃষ্ট, কারণ এখানে ভিনি বৈষ্ণববৃন্দের 
একমাত্র আরাধ্যক্ষেত্র শ্রীসুন্নাবনের কল্পন|! করিয়াছিলেন । স্থানটির নাম 
রাখিলেন যছ্ুপতিনগর বা কানাইনগর ; সেই স্থানেই কৃ রাধার যুগল রূপ 
বর্তমান ; মন্দিরপ্রীঙ্গণে বহু অনুষ্ঠানে দিবারাত্র অষ্ট প্রহর সমভাবে হরিনামানু- 
কীর্তন হইত। “কানাইবাঢীর কীর্ভন” কিছুতেই থামিত না । * পূর্ববপার্থবর্তী 
প্রশস্ত অট্টালিকার ছুইটি প্রক্ষোষ্ঠে ছুই দল কীর্ভনওয়ালা বেতনভোগী হইয়া 
বাস করিত, একদল বিশ্রাম করিবার সময়ে অন্য দল গান গাহিত। মন্দির- 
প্রাঙ্গণ দিবানিশি ভক্তমণ্ডলীর প্রেমোচ্ছাসে কোলাহলময় থাকিত। প্রাচীন 
বন্দাবনে গোপগণের বসতি ছিল; সীতারামের নববৃন্দাবনেও গোঁপগণের বসতি 
হইল। যে পাড়ায় তাহার! বাস করিত, তাহার নাম গোকুলনগর। এখনও 
সেখানে কয়েক ঘর গোপের বাস আছে। কানাইনগরের হরেকুষ্চ বিগ্রহের 
সেবক গোপ বাতীত আর কেহ হইতে পারিত না । কিছুদিন পূর্বেও সেই 
নিয়ম চলিতেছিল। কানাইনগরের চতুঃপার্খে যে অন্ত সকল গ্রাম আছে, 
তাহাদের নাম শ্যামনগর, রাধানগর, মথুরাঁনগর প্রভৃতি । তথাকার বিগ্রহগণের 
ৃত্িম্বরূপ যে তিনখানি গ্রাম উৎস্থষ্ট হয়, তাহাদের নাম হরেকৃষ্ণপুর, লক্ষ্মীপুর 
ও বলরামপুর। পূর্বে বলিয়াছি, এই হরেকৃষ্ণপুরেই অপূর্ব জলাশয়, 
কষ্ণসাগর ) উহাই কালীয় হুদ বলিয়া কল্লিত হইত। কানাইনগর হইতে 
রাজছুর্গের রাস্তা পর্য্যন্ত যে এক মাইল দীর্ঘ বাহিরের পরিথার কণা বলিয়াছি, 
তাহাই ছিল যমুনা! নদী। রাজপ্রাসাদে প্রতিষ্ঠিত লক্মীনারায়ণ শিলাকে 
রখোৎসবে ও অন্ঠান্ত পর্ধে উক্ত পরিখার তীরবর্তী প্রশস্ত পথে রথারোহণে 
লইয়া! যাওয়া হইত, পরে তিনি সুন্দর মযুরপঙ্ঘী তরণীতে কল্পিত যমুন| পার হইয়া 





০৯৯ 





চে 


কথাটা! দেশময় রাষ্ট্র হইয়া পড়িয়াছিল। এখনও লোকে যাহা কিছু একভাবে 
অনবরত চলিতে থাকে তাহার সহিত “কানা গাড়ীর কার্থনের* তূলন। করিয়। থাকে। 


৫৭৪ যশোহর-খুল্নার ইতিহীস 


কানাইনগরে গিয়৷ কিছুদিন রাস করিতেন। প্রবল শক্রর সহিত যুদ্ধবিগ্রহের 
মধ্যেও এই সকল পুরাণ-সম্মত আনন্দলীল! সীতারামের পরমভক্ত প্রজাবর্গকে 
সর্বদা! আনন্দসাগরে নিমজ্জিত করিয়া রাখিত। সীতারামের এই সকল 
উৎসবের গ্ররুত তত্ব অনুসন্ধান করিলে তাহাকে উর গরম হিন্দু বলিয়! 
সন্দেহ করিবার কারণ থাকে না। 

সীতারামের বিলাসিতা সম্বন্ধে কতকগুলি প্রবাদ প্রচলিত আছে। উহার 
সবগুলিই যে কিছু অতিরঞ্জিত, তাহাতে সন্দেহ নাই । চিরকালই এই জাতীয় 
প্রসঙ্গে রাজাদের সম্বন্ধে লোকমুখে অদ্ভুত গল্প রচিত হইয়। থাকে; প্রামাণিক 
বিবরণী ন! থাকিলে, এই সকল গল্প কালসহকারে ক্রমেই রঞ্জিত হইয়৷ ইতিহাসের 
স্থান পূরণ করে। নীতারামের সম্বন্ধেও তাহাই হইয়াছে। উক্ত প্রবাদগুলির 
মধ্যে কতক সীতারামের অশনবসনাদি সম্বন্ধীয় কতকগুলি তাঁহার নৈতিক 
চরিত্র বিষয়ক । আমর! পৃথক ভাবে এই ছুই জাতীয় প্রবাদের বিচার করিব। 
প্রথমতঃ প্রবাদ এই, সীতারাম নিত্য নৃতন স্ুক্মবন্ত্র পরিতেন, নিত্য নৃতন পুকুরের 
জলে স্নীন করিতেন, নিত্য নৃতন বিছানায় শয়ন করিতেন, প্রত্যহ তাহার জন্ত 
সগ্য ছুপ্ধ হইতে দ্বৃত মাখন দধি ক্ষীর ও অন্ঠান্ মিষ্টান্ন প্রস্তুত হইত, তিনি কোন 
বাসি বা পধুঠযুসিত, অজানিতভাবে প্রস্তত, বৈদেশিক বা দূরবর্তী স্থান হইতে 
আনীত খাগ্চাি গ্রহণ করিতেন না। সামান্য অতিরঞ্রন বাদ দিয়া, আমর! এমকল 
কথা বিশ্বাস করিয়! লইতে পারি। এখনও অনেক এদেশীয় রাজ! বা বড় জমিদারের 
সম্বন্ধে এ সব কথ! খাটে । কেবল সগ্য খনিত পুকুরের জলে ম্নান করা! সকলের 
ভাগ্যে ঝা সাধ্যে কুলায় না। উহার মধ্যে সীতারামের বিলাসিতা কতটুকু ছিল, 
তাহা! পূর্ব বিচার করিয়াছি। অন্তগুলির মধো বিলাসিতা যেমন আছে, তাহার 
সঙ্গে হিন্দুয়ানী রক্ষা, স্বাস্থ্য বিষয়ে সাবধানতা ও শিল্পিগণকে উৎসাহদান, ইহাও 
আছে। দেশের মধ্যে যে রাজা স্বাধীন হইবার নাম করেন, তাহাকে শিল্প 
সাহিত্যের সহায়তার জন্য তজ্জাতীয় বিলাসের প্রশ্রয় দিতে হয়। অধযোধ্যার 
নবাব গাঁন ভালবাসিতেন বা শুনিতে জানিতেন বলিয়া সে দেশে সঙ্গীত চষ্চার 
উৎকর্ষ ছিল, এখন তাহা নাই। ঢাকার নবাবী প্রাসাদের উপকণ্ঠে বা! কৃষ্ণচন্ত্রে 
রাজধানীর পারে শান্তিপুর প্রভৃতি স্থানে, যে সুশ্ষ বস্ত্র, সোনারূপার কারুশিল্প ও 
ও পুতুল গড়ার অতুযান্নতি হইয়াছিল, তাহার প্রক্কত কারণ রাজ-পরিবাবের 


সীতারামের ধণ্মপ্রাণতা ৫৭৫ 


বিলাসিত। । সীতারামের দেশেও অনেক কাল পরে দস্থার উৎপাত গেল, শান্তি 
আসিল, শস্ত[দি সুলভ স্থৃভিক্ষ হইল, শিল্পাদির শ্রীবৃদ্ধি হইল, ধন সম্পদ নিরাপদ 
হইল, এক কথায় প্রজার! সুখের মুখ দেখিল। আমরা পূর্বে বলিয়াছি, এই 
স্ুথের নামই সীতারামী সখ। 

দ্বিতীয়ত; প্রবাদ এই, সীতারামের নৈতিক চরিত্র কলুষিত ছিল, 
কতকগুলি বিবাহিত স্ত্রী বাতীত তাহার শত শত উপপত্বী ছিল, তিনি উহাদের 
সঙ্গে চিত্ত-বিশ্রামের নিভৃত নিকুগ্ডে বা স্ুখসাগরের গর্ভস্থ দ্বিতল গৃহে বিলাস রঙ্গে 
মঞ্জিয়া থাকিতেন। “দাতার মধ্যে খেলারাম, * বদমায়েসে সীতারাম”-- এমন 
সব প্রবার্দোক্তিও অপ্রতুল ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্র সীতারামকে কু রমণীর 
সংস্পর্শে আনিলেও, একটি মাত্র বিবাহিতা স্ত্রীর বূপমোহে পাগল করিয়! তাহার 
সর্বনাশের পথ দেখহিয়| গিয়াছেন। পুরুষের সেবায় রমণী পরিচারিকার নিয়োগ 
এদেশে নূতন নহে। মৌর্যা-চন্ত্প্প্ত স্ত্রীরক্ষিসেনাদ্বাব! পরিবৃত হইয়৷ দরবারে 
বা মুগয়ায় যাইতেন, বারনারীকে গুপ্তচর শিযুক্ত করিতেন; তাহার অনারের 
বিশেষ খবর আমরা রাখি না। মোগল-কেশরী আকবরের অন্দরের খবর রাখিলেও 
তাহার বেগমের সংখ্যা বলিতে পারিব না) তিনি নুত্যগীতে, মৃগম্বায়, মত্শ্ত- 
শিকারে, দশপঁচিী খেলায় অসংখ্য রমণীকে ক্রীড়নক করিয়া লইতেন। কিন্ত 
চন্ত্রগুপ্ত ও আকবর. উভয়ই প্রসিদ্ধ বীর ও সামাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা । রমণী- বর্গের 
সংশ্রবই যে রাজার পতনের একমান্্ কারণ, তাহা নহে। হয়ত সীতারামের 
পতনেরও অন্য কারণ ছিল। তাহার কয়েকটি বিবাহিত! স্ত্রী ছিল, তাহার ৩।৪টির 
উল্লেখ করিয়াছি; ইহা ভিন্ন তাহার উপপত্ধী ছিল কিনা বা কতগুলি ছিল, তাহা 
বলিতে পারিন| । অন্ততঃ ছিল বলিয়া পরিচয় পাই নাই। স্ত্রীলোক সংগ্রহের 
দিকে যে তাহার লালস! ছিল, রাজ্য দখল করিবার সমর তিনি কাহাকেও জোর 
করিয়৷ বিবাহ করিয়াছেন বাঁ রাজবলের অপবায়ে কোন পরক্ত্রীকে করায়ত্ত 


৬২০ 

* খেলারাম ঢাকার অন্তর্গত টাদপ্রতাপের একজন প্রমিদ্ধ ধনী। চাঁচড়ার মনোহর 
এয নিজে উত্তর রাটী় উচ্চ কুলীন এবং মীতাঁরাম সেই সমাজের নিয়শ্রেণীর কাঁয়স্থ অথচ 
ধ" জন সম্পদে ঠাহার অপেক্ষ! উন্নত। হৃতরাং উভয়ের মধ্যে দ্বেষাদ্বেষি ছিল । তাহ! হইতে 
অনেক অপবাদের স্ষ্টি হইত । 





৫৭৬ __. যশোহর-খুল্নার ইতিহাঁস 


করিয়াছেন, এমন কোন প্রমাণ নাই । * - তাহার মৃত্যুর পরে ও বন্দী পরিবারের 
মধ্যে অধিক সংখ্যক স্ত্রীলোক ছিল না । সুতরাং পঞ্চাশ বৎসরের রণক্লাপ্ত বার 
শত যুবতী সঙ্গে হাঁমোদ গ্রমোদে দিনক্ষয় ব! দেহক্ষয় করিতেন, এমন “রচ।” গল্প 
আমি বিশ্বাস করি ন|। ৰ 
তাহার এবনিধ ক্রীড়া কৌতুকের সময় কখন্‌ ছিল? তাহাকে পরগণার 
পর পরগণ! জয় করিয়া! রাজ্য গড়িতে হইয়াছিল; দুর্গ, রাজধানী বা কামানাদি 
দ্ধান্ত্র, সবই তাহাকে গড়িয়া! তুলিতে হইয়াছিল, কিছুই সঞ্চিত ছিল না। রাজ 
সিংহামন গড়িয়া তাহাতে বসিতে না বসিতে দুর্দান্ত মোগলের সহিত সংঘষ 
বাধিল। শুধু রাজ্যের খাতিরে নহে, প্রাণের দায়ে দিবারাত্র তীহাকে সেজন্ঠ 
বাপৃত ও চিন্তিত থাকিতে হইত। উহার মধ্যে তিনি দেবমন্দির গড়িয়া, 
বিগ্রহ রচন। করিয়া, শত শত জলাশয় প্রতিষ্ঠ। করিয়া! ধর্ম প্রাণতা দেখাইয়া! ছিলেন; 
নিজে দেবদ্বিজভক্ত সন্ধ্যাহনিকপরায়ণ পরম হিন্দু ছিলেন, ধন্মোৎসবে ও শাস্তা- 
লোচনায় যোগ দিতেন, কীর্তন-রঙ্গে রাজধানী মুখরিত করিয়৷ রাখিয়াছিলেন। 
কানাই বাড়ীর অষ্টপ্রহর কীর্ভনের কথা আমর! পুর্বে বলিয়াছি। সুতরাং 
ংক্ষিগ্ত পনর বৎসর রাজত্ব কালের মধ্যে যাহাকে এই সকল কাঁধ্য করিতে 
হইয়াছে, তাহার অনিয়মিত বিলাসিতা বা ইন্দ্রিয় সেবার সময় কোথায় ? 
সীতারাম অত্যন্ত ধর্মতীক ছিলেন এৰং শীস্ত্রান্ুশীসন মানিয়া চলিতেন, 
এজন্ঠ ব্রাঙ্গণদিগের প্রতি অত্যন্ত ভক্তিমান ছিলেন। তিনি তাহাদের অনু্ঞা 
পালনে সাধ্যপক্ষে কোন মতে দ্বিরুক্তি করিতেন না। রাজার নিকট কোন 
বিষয়ে দরবার করিবার ইচ্ছ। করিলে, প্রজার! সাধারণতঃ কয়েকজন ব্রাঙ্মণকে 
অগ্রণী করিয়! পাঠাইত। তিনিও সংক্ষিপ্ত রাজত্ব কালের মৃধেয যখন তখন 
যেখানে সেখানে ত্রাহ্মণকে নিষফর তৃমিদান করিয়। গিয়াছেন, এখনও উহার 
শত শত জীর্ণ সনন্দ আবিষ্কৃত হইতেছে। উত্তর কালে তাহার দান যাহাতে 





* সীতারাম কারস্থসমাজের মধ্যে আস্তর্গণিক বিবাহ প্রচলন করিবার উদ্দেগ্তে তাহার 
দৃষ্টান্ত নিজেই দেখাইবার জন্য, স্বকীয় উকীল বঙ্গজ কায়ন্থবংঈীয় মুন্রাম রায়ের কন্ত। বিবাহ 
করিবার প্রত্তাব করেন। মুনিরাম আভিজাত্যে গ ব্বত ছিলেন, সুতরাং তাহাতে রাজী হন 
নাই। তিনি তখন বাড়ী ছিলেন না) গজ আছে, তর পুত্র নাকি বিষগ্রয়োগে ভগিনীকে 
ছুত্তযা করিয়া সামাজিক গৌরন রক্ষ! করিয়াছিলেন ! 


সীতারামের ধর্ম প্রাণতা ৫৭৭ 


বজায় থাকে, তজ্জন্ত তীব্র ভাব! প্রয়োগ করিতে ছাড়েন নাই।* এইরূপ 
ধন্মভীরুতা৷ হইতে সীতারামের প্রকৃত চরিত্র ফুটিয়া উঠে, তাহার সঙ্গে কলুষিত 
চরিত্রগত অপবাদের সামঞ্জন্ত হয় না। আর সর্ধোপরি তিনি পরম ভক্ত ছিলেন। 
আমরা ভক্ত চুড়ামণি গোর্সীই গোরা্টাদের সমসাময়িক উক্তি অবিশ্বাস করিতে 
পারিনা । তিনি লিখিয়! গিয়াছেন ;_- 

“হরিনাম সংকীর্তভন ভজনের সার, 

চিন্ত শুদ্ধ বাহে হয় আনন্দ অপার। 

প্রত্যক্ষ সাক্ষী দেখ রাজ সীতারাম, 

দেবের সমান হইল শুনি কুষ্চনাম | 

রাজ! হঞ&1 রাজ্য পাট সব দিল ছাড়ি, 

কাঙ্গাল হইয়৷ আইসে গোগীনাথের খাড়ী। 

শ্রীহরেকৃষ্ণ রায় স্থাপন করিল, 

গৃহী হএ বৈরাগ্য সে রাজধি হইণ॥” 

যে রাজ! গৃহী হইয়াও বৈরাগ্য-গৌরবে রাজধির মত অনাসক্ত হইয়াছিলেন 

বলিয়৷ এই ভক্তের সাক্ষ্য পাইতেছি, তাহাকে কেমন করিয়! বিলাসী বা ত্বণিত 
কামুক বলিয়া ধরিয়া লই: 2 * তাং স্বচ্ছন্দে ঝলিব, “সীতারামী সুখের” 





রি সীতারামের একখানি সনন্দে আছে "এই ব্রহ্মোত্বর জমি বে খাস করিবে, হিন্দু 
গো-গোস্ত থাবে। মুসলমান শৃয়ার খাবে” ইত্যাদি যু বাবুর “'সীতারাষ” ২৪৬ পৃঃ। ইহ! 
কঠোর অশিষ্ট ভাষা বটে, কিন্তু ইহার মধ্যে নিজের দান অক্ষু্ রাখিবার জন্ক একট! প্রবল 
আকাজ্। আছে। সনম্দদীত। সকল রা্ন্তই এই প্রণালী অবলম্বন করিতেন। আবার 
গিনি সনন্দের মর্ষা।দা রক্ষা! করিবেন, তাহার নিকটও “দাঁসামুদাস" হইবার প্রবৃত্বি জানান 
হইত। শ্তামল বর্দার একখানি ভূমিদীন পত্রে দেখিতে পাই £-- 

প্বদত্াং পরদত্বাং বা যে! লভেচ্চ বন্ুদ্ধরাং। 
সবিষ্টারাং কৃমি ভূত্ব। পচতে পিতৃভিঃ সহ ॥ 
মনা দত্তামিমাং ভূমিঃ ষঃ করোতি হি পালনং। 
তশ্ত দাসম্ত দাসোহহং ভবেয়ং জন্মজন্মনি ॥” 

* যেগেনাই গোরাচাদ মীতারামের সম্পর্কে এই সতর্ক মন্তব্য লিখিয়।ছেন, বৈধবের 
কামুকতার প্রতি তিনি কি তীব্র কটাক্ষ করিতেন, তাহ! তাহার অসংখ্য গানে ব্যক্ত হইয়াছিল। 
একটি গান এই $-. 

৭৩ 


৫৭৮ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


'অর্থ অন্ত প্রকার। সীতারামের কামুকতার অপবাদ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। বাঙ্গালী 
স্বদেশের কীর্তি রক্ষা করিতে জানে না; কীত্তিমানের চরিজ্র বিরুত করিয়া গল্প 
করিতে ভাল বাসে। 


ক্রিচ্চত্বান্লিৎস্শ পল্লিচ্ছেদ_সীতাল্লাম ল্লাস্তর 
(উ) মোগল সংঘর্ষ ও পতন। 


সীতারাম রাজার মত রাজ! হইয়াছেন। চারিদিকে তাহার রাজ্য দূর বিস্তৃত 
হইয়াছে। সুশাসন গুণে যেমন তাহার প্রজাবৃদ্ধি হইতেছিল, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে 
তাহার .রাজ্যমধ্যে শিল্পবাণিজ্য, শিক্ষারদীক্ষা ও সমাঁজধন্মের শ্রীবৃদ্ধি হওয়ায় 
প্রজাবর্গ সমৃদ্ধি ও শাস্তিস্থখে বাস করিতেছিল। তাহার রাজধানী সুরক্ষিত 
হইয়াছে, সৈম্তসংখ্যা যথেষ্ট বর্ধিত হইয়াছে, অন্ত্রশস্ত্রাদি সমর-সঙ্জার পধ্যাপ্ত 
আয়োজন হইয়াছে। সময় বুঝিয়! তিনি স্বাধীনতা লাভের প্রয়াসী হইলেন। 
লোকমত তীহার সে প্রয়াসের অনুকূল ছিল, কারণ মোগলের কঠোর শাসন 
সকলেরই নিকট অত্ন্ত অপ্রিয় হইয়! উঠিয়াছিল। 

তবে কথা এই, সীতারাম ত মোগলের অধীন নগণ্য সামন্ত নৃপতি মান্র। 
তিনি এতদুর পরাক্রান্ত হইবার অবদর পাইলেন কিরূপে? তিনি বখন অবাধে 
চাঁরিপাশে রাঞ্য বিস্তার করিতেছিলেন, তখন মোগলের পক্ষ হইতে বাধা দেওয়া! 
হইল না কেন? এই কথার প্রকৃত উত্তর নির্যয করিতে হইলে, আমাদিগকে 


এপ পিিপিপপসপিপািশপপপিপাপিশি পপি পাপ 





“বৈষ্ণব হঞ নারা সম্্ব যার। 

মে গৌড়দেশে হয় কলস্ক জাতিনাশ। কুলাজার | 

গৌঁরপ্রেম কি সহজে হয়, বৈরাগা যাঁর মুলীধার। 

মারীর নফর বৈরাগী নাম হাঁড়িমার! সে নচ্ছার ॥ 

গেশসাই গোরাচণাদে বলে ফেলায়ে নয়নের ধার। 

ধার। মণ্ডপে পায়খ।না বনায়, তাদের নাম করো না আর।” 

রাজা ীতারামের এই জাতীয় দোষ থাঁকিলে নীতা রামের মৃত্যুর পর খন গৌরাচীদ গ্গ্থ 
রুনা করিতেছিলেন, তখন তিনি কিছুতেই তাহাকে ক্ষমা করিতেন না। 


মোগল-সংঘর্ষ | ৫৭৯ 


বঙগদেশের তদানীন্তন রাজনৈতিক অবস্থা একটু সংক্ষেপে পর্যালোচনা করিয়া 
লইতে হইবে। ১৬৮৯ থুষ্টাবে সায়েস্ত| খার ঢাকা ত্যাগ করিয়া যাইবার পর 
হইতে ১৭১৩ অবে মুর্শিদকুলি খার সুবাদার হইয়া বসিবার পূর্ব পর্য্যন্ত, ২৪ 
বৎসর কাল বঙ্গদেশের সব্ধর শাসন-শৃঙ্খলা ছিল নাঁ। ঠিক এই সময় মধ 
সীতারাম রায়ের উত্থান ও প্রতিপত্তি স্থাপন সম্তাবিত হইয়াছিল। প্রকৃত শাসন 
প্রবর্তিত হইব। মাত্র অচিরে তাহার পতন ঘটিয়াছিল। 


সায়েস্তা খার পরবর্তী নবাব ইব্রাহিম খার সময়ে পশ্চিমবঙ্গে সভা সিংহ ও 
রহিম খাঁর বিদ্রোহ-বাঁহ জলিয়া উঠে) বৃদ্ধ নবাব বা তাহার অকর্মা ফৌজদারগণ 
সে বনি নির্বাপিত করিতে পারেন নাই। তখন বাদশাহ আওরঙ্গজেব নিজ 
পৌন্র আজিম উত্বানকে বঙ্গ বিহার উড়িষ্যার নাজিম ব| স্বাদার নিযুক্ত করিয়া 
পাঠান। পুর্ব হইতেই নাজিম ও দেওয়ানের পদে পৃথক্‌ ব্যক্তি নিযুক্ত হইয়! 
আসিতেছিলেন। ১৭০১ খষ্টান্ে মুর্শিদকুলি খা * দেওয়ান হইয়া ঢাকায় 
আসেন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই আজিম উশ্বীনের সহিত তাহার অসন্ভাব 
উপস্থিত হয়। বাদশাহের ও তাহাই অভিপ্রেত ছিল; তিনি কখনও একমতের 
দুইজনকে একস্থানে উচ্চপদে নিযুক্ত রাখিতেন না। ১৭০৩ থুষ্টাবে যখন ঢাকায় 
মুর্শিদকুলির প্রাণ বিনাশের চেষ্টা] হয়, তখন তিনি দেওয়ানী সেরেস্ত। মুক্সুদাবাদে 
স্থানান্তরিত করেন এবং তথা হইতে রীতিমত রাজস্ব সরবরাহ করিয়৷ বাদশাহের 
প্রিয়পাত্র হন। এই সময় নায়েব নাজিম পদের সৃষ্টি হয়; ১৭৪ অব 
ুর্শিদকুলি দেওয়ানী পদের সঙ্গে বঙ্গ ও উড়িষ্যার নায়েব নাজিম হন। উভয় 
পদ্দের বলে তিনি ক্রমে প্রবল পরাক্রান্ত হইয়। উঠেন। ঢাকায় থাকিয়া আজিম 
উত্বান ইচ্ছা করিলেও তাহার কিছুই করিতে পারিতেন না। এই সময়ে 


পিপিপি পিপি শশী পে পাশ শশী শীশ্াশীশর্শীশিটিটিতীশিিি তি্ািটিশীশিশি টিশীশীশিশিশিশাীতি শীশিশিপিশাশিশিপশিশশীপশিিশীশিিত তি শিরা 


* এই ব্রাহ্মণ যুবক যখন এক মুসলমান বণিক কর্তৃক ত্রীত হইয়া ইস্পাহানে গিক্ব| 
মুসলমান হন, তপন তাহার নাম ছিল মহম্মদ হাদি। যখন তিনি দাক্ষিণাত্যে আসিয়] 
বেরারের হিসাব দপ্তরে কাষ করেন, তখন নাম হইয়াছিল জাফর থা। যখন তিনি বাদশাহ 
আওরঙজজেবের কৃপাপাত্র হইয়৷ হায়স্্রাবাদের দেওয়ান হন, তথন উপাধি পাইয়াছিলেন, 
করঙতলব খা। বঙ্গের দেওয়ান হইবার সময় ডি মুর্শিদকুলি খ"! উপাধি প্রাপ্ত হন। 
এই নামেই তিনি বিশেষ পরিচিত। 


৫৮০ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


মুক্সদাবাদের নাম পরিবর্তিত হইয়া! দেওয়ানের নামে মুহ্শির্দাবাদ হয়। প্রায় ৭০ 
বৎসর কাল উহ! বঙ্গের রাজধানী ছিল। 

টাকায় মূর্শিদকুলির জীবনাশঙ্কার বার্তা শুনিয়৷ বাদশাহ আজিম্‌ উশ্বীনের 
প্রতি অত্যন্ত রুষ্ট হন এবং তাহার রাজধানী বিহারে স্থানান্তরিত করিবার আজম! 
দেন। তানুসারে তিনি কিছু কাল রাজমহলে বাস করিবার পর যখন দেখিলেন 
যে স্বাস্থ্যে আর কুলায় না, তখন পাটনায় আসিয়া রাজধানী, স্থাপন করিলেন 
এবং এ স্থানের নাম রাখিলেন আজিমাবাদ। 

১৭০৭ খুষ্টাবে দাক্ষিণাত্যে বাদশাহ আওরঙ্গজেব মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। 
সঙ্গে সঙ্গে দীর্ঘ রাজত্বের সকল কুটিল নীতি সমাধিস্থ হইল ; যে মোগল-সাত্রাজ্যকে 
তিনি উন্নতির শীর্বস্থানে তুলিয়াছিলেন, তাহ| বালির বাধের মত তাঙ্গিয়৷ পড়িতে 
লাগিল, তীহার চিরনিদ্রার সঙ্গে বিরাট সাম্রাজ্যের পতন আরব্ধ হইল। মোগল 
শক্কির প্রথম উন্মেষের যুগে যেমন যশোহর প্রদেশে প্রতাপাদিত্যের উদ্ভব, সে 
শক্তির পতনের প্রাকৃকালেও তেমনি সেই প্রদেশে সীতারামের আবিভাব 
হইয়াছিল। বাদশাহের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ভ্রাতৃঘাতী সমর চলিল, অবশেষে 
জো পুক্র বৃদ্ধ বাহাদুর শাহ মম্তরাট হইলেন। তিনি আব্িম উশ্বীনের পিত|) 
সুতরাং তাহার .পীঁচবৎসরব্যাগী রাজত্বকালের মধ্যে আজিম উশ্বান পুর্বববৎ বর্গ 
বিহার উড়িষ্যার শাসনকর্তা রহিলেন। দক্ষতাগুণে মুর্শিদকুলি খীরও পদ- 
গৌরবের ব্যতিক্রম হইল না, কারণ তিনি দেশ নিংড়াইয়। কর-দংগ্রহ করিতেন 
এবং যিনি যখন তুজবলে দিল্লীর তক্তে বসিতেন, তিনি বেওজর তাহারই নিকট 
বন্ততা স্বীকার করিয়৷ রাজস্ব বাঁ পেশকস্‌ পাঠাইতেন। অর্থের মত মুনিবকে 
খুনী রাখার আর কিছুই নাই। ১৭১২ থুষ্টাবে বাহাছুর শাহের মৃত্যুর পর 
আবার তাহার পুত্রগণের মধ্যে বিবাদ বাধিল, ব্হ রক্তপাতের পর আজিম্‌ উশ্বান 
নিহত হইলেন এবং তাহার আট ভ্রাতা জেহান্দর শাহ এক বৎসর মাত্র রাজ 
করিলেন। আজিম্‌ উশ্বান বঙ্গ হইতে আসিবার সময স্বীয় পুত্র ফরখ.শিয়রকে 
প্রতিনিধি রাখিয়। আসেন ; জেহান্দরের হত্যার পর নানা চক্রান্তের ফলে তিনিই 
আসিয়া দিদ্ীশ্বর হইলেন। ফরথ. শিয়রের সঙ্গে কুলি খার বিরোধ এবং এমন 
কি, ুদধবিগ্রহ পরযযস্ত হইয়া গেলেও, সযাট হইব মাত্র দেওয়ান তাহার নিকট 
বন্ততার প্রমাণ দিরেন। সস্তাট ও স্তাহাকে বঙ্গবিহার উড়িষ্যার নাজিম নিষুক্ক 


মোগল-সংঘর্ষ ৫৮১ 


করিয়। নানাবিধ খেলাত পাঠীইলেন (১৭১৩)। দেওয়ান ও নাজিমের পদের 
আবার শুভ-সংযোগ হইল। মুর্শিনাবাদেই রাজধানী রহিল। 


'দওয়ানী আমল হইতে মুর্শিদকুলি কঠোরভানে কর সংগ্রহ করিতেন) 
এজন্য রাজ! বা জমিদারদিগকে পীড়ন করিতে দ্বিধা করিতেন ন।। রাজস্ব 
বাকী ফেলিলে তাহাদিগকে সাধারণ লোকের মত ধরিয়া আনিয়া! কারাগারে 
নিক্ষেপ করা হইত) সেখানে তাহাদের কারান্ত্রণা ভোগ ত ছিবাই, অধিকত্ত 
উপযুক্ত থাগ্ধ পানীয়ও তাহাদিগকে দেওয়। হইত না। ইহাঁতেও করাদায় না 
হইলে, জমিদারী খাস হইত বা অন্ঠের সহিত বন্দোবস্ত কবিয়া অর্থাগমের পথ 
হইত । নবাবের ভাজ্ঞামত বা তাহার জ্ঞাতসারে হয়ত; এই পর্যন্ত হইত। 
টিস্ত।তনি কর সংগ্রহের জন্ত যে সব প্রধান কর্মচারী নিষুক্ত করিয়াছিলেন, 
প্াহাদের অত্যাচার সম্বন্ধে এতিহাসিকগণের বিবরণী পাঠ করিলে শরীর 
চণ্টাকত হইয়া উঠে ।” * এই জাতীয় কর্মচারীর মধ্যে সর্বপ্রধান ছিলেন-__ 
নাজির আহম্মদ ও সৈয়দ রেজা খাঁ । নাজির আহম্মদ জমিদারদিগকে ধরিয়া 
এানিয়া, কখনও উহাদ্দিগকে পা বাধিয়। ঝুলাইয়া, কখনও বা কোড়া প্রহারে 
নির্যাতন করিতেন । গ্রীঘ্নকালে বৌদ্রে খাঁড়া করিয়। রাঁখ| এবং শীতকালে 
শীতল জলে নিমজ্জন প্রভৃতি শাস্তির কথাও শুনা যায়। রেজা খা নার 
, অপেক্ষা আপনাকে অধিক জাহির করিয়াছিলেন। তিনি সৈয়দবংশীয় 
মুদলমান, তাহাতে আবার নবাবের দৌহিত্রীপতি, স্থতরাং জাত্যভিমান 
ও আম্পদ্ধ। খুব বেশী ছিল বলিয়া হিন্দুদের উপর অত্যন্ত কঠোর হইতেন। 
পূর্বেই বলিয়াছি (*৬৬পৃঃ ) তিনি পুরীধাদদিপুর্ণ এক থাতের নাম রাখিয়াছিলেন 
“বৈকু্ঠ* এবং উহাতে জমিদার দ্িগকে নিনজ্জিত করা হইত, সে ভয়ে তাহারা 
কম্পান্বিত হইতেন। ইহ! ভিন্ন কখনও বা হতভাগাদিগের টিল৷ ইজারের মধ্যে 
বিড়াল প্রবেশ করাইয়া দেওয়া! হইত, কখনও | তাহারা বাধ্য হইয়া লবণমিশ্রিত 
মেয বা! মহিষ দুগ্ধ খাইয়া উদরাময়ে কষ্ট পাইতেন। মুসলমান এঁতিহাসিকের 
বর্ণনা হইতে এমন' আরও কত গল্প শুন। যায়, সবগুলি বিশ্বাসযোগ্য নহে। 
তবে টাকা আদায়ের জন্ত যে কাহারও কোন মান-সন্ত্রম বা স্বত্ব-স্বামিত্বের দিকে 


-১পসপীপাসশি শি পপ পা 











* মূর্শিবাবাদের ইতিহাস, (নিখিল নাথ রায় ) ১ম থণ্ড, ৩৭৫ পৃঃ 


৫৮হ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


লক্ষ্য কর! হইত না, তাহা সত্য কথা । মুরশিরদকুলি যতই কার্য্যদক্ষ বা স্তায়নিষ্ঠ 
হউন, বাদশাহ-দরবারে তাহার তই সুনাম থাকুক না কেন, জমিদারদিগের 
প্রতি কঠোরতার জন্য দেশময় তাহার কলঙ্ক রটিয়াছিল। বহু জমিদার এইজন্য 
ত্রাহার বিরুদ্ধাচারী হইয়া দ্রাড়াইয়াছিলেন, কিন্তু সকলের সামর্থ্য বা বুকের 
পাট! সমান ছিল না। তন্মধ্যে ছুইজনের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য । একজন 
মহম্মদপুরের কায়স্থ জমিদার রাজ! সীতারাম রায় এবং অন্তজন রাজসাহীর 
ব্রাহ্মণ জমিদার উদ্নয় নারায়ণ রায় । ইহাদের মধো সীতারামের বিদ্রোহ অগ্রে 
ঘটে এবং এ গ্রন্থে তাহাই আমাদের আলোচ্য । 


আজিম্‌ উশ্বান্‌ বঙ্গেশ্বর হইয়া ঢাঁকায় আপিবার পর তাহার এক ঘনিষ্ট 
আত্মীয় মীর আবু তোরাপকে ভূষণার ফৌজদার করিয়া পাঠান। পরাক্রান্ত 
জমিদার সীতারামের প্রতি তীব্র দৃষ্টি রাখাই তাহার এক প্রধান কার্য্য ছিল। 
কিন্তু কয়েকটি কারণে মুর্শিদ্কুণি খার সহিত তাহার সন্ভাব না থাকায় সে উদ্দেশ্ঠ 
সিদ্ধ হয় নাই। প্রথমতঃ মীর সাহেব বাদশাহের বুটুন্ব, উচ্চ সম্মানিত সৈয়দ- 
বংশে তাহার জন্ম এবং নিজেও সমসাময্ষিক বা সমধর্মীদিগের মধ্যে বিদ্যাবস্তা ও 
কাধাদক্ষতায় বিশেষ খ্যাতিসম্পন্ন । * এজন্য তিনি বড় গর্বিত ছিলেন ; সহজে 
কাহারও নিকট বশ্তা স্বীকার করিতেন না। দ্বিতীয়তঃ তিনি জানিতেন আজিম্‌ 
উশ্বানই তাহার নিয়োগ কর্তা; এজন্য তিনি মনে করিতেন দেওয়ান বা নায়েব 
নাজিমের কোন ধার ধারিবার তাহার প্রয়োজন ছিল না। তৃতীয়ত; মুর্শিদকুি 
আজিমের নিন্দাবাদ বাদশাহের কর্ণে তুলিয়৷ শাহজাদার পরম শত্রু হইয়া 
ঈাড়াইয়াছিলেন ; সুতরাং আবু তোরাপও মুর্শিদকুলিকে শক্রর মত মনে 
করিতেন। চতুর্থতঃ মুর্শিদকুলি পূর্বে হিন্দু-ব্রাহ্গণ ছিলেন, পরে মুসলমান ধন্মে 
দীক্ষিত হন) এজন্য জাত্যভিমানী আবু তোরাপ্‌ তাহাকে অত্যন্ত ঘ্বণা করিতেন। 
ইহার ফল এই দীড়াইয়াছিল যে আবু তোরাপ, মুর্শিদাবাদের সহিত বিশেষ সম্বন্ধ 
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রাখিতেন ন| ; আজিম্‌ উশ্বীনের সঙ্গে তাহার পত্র ব্যবহার চলিত । তবে নিজামৎ 
সেরেস্তা পাটনায় চলিয়া গেলে, সকল খবর সেখানে পৌছিত না। 

অন্যপক্ষে দেওয়ান ভূষণার বিশেষ খবর রাখিতেন না, শুনিয়াও শুনিতেন না; 
€রং সীতারাম প্রথম আমলে পাঠান বিদ্রোহীদিগকে দমন করায় মুশিদকুলি 
হাহার উপর খুসী ছিলেন এবং তীহার কথাই অধিক বিশ্বাস করিতেন। 
সীতারামের উকীল মুনিরাম রায় মুর্শিদীব।দে থাকিয়া আবু তোরাপের অত্যাচার 
ও কলঙ্ককাহিনী বুঝাইয় দিতেন। দেওয়ান অবশ্তঠ আবু তোরাপের গোস্তাঁকি 
মাঁপ করিতে রাজি ছিলেন না, কিন্তু নানা রাজনৈতিক সমস্তার মধ্যে এদিকে 
দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবার তাহার সময় ছিল না। তাই সময় বুঝিয়া আবু তোরাপ, 
সেই নিভৃত এবং দুর্গম মহলে সর্বস্ব হইয়। বসিলেন। লোকে তাহাকে 
নবাব বলিত এবং তিনিও নবাবী কায়দায় কঠোর ভাবে শাসন-দণ চালনা 
করিতেন। দেশীয় প্রবাদ হইতে জানা যায়, তিনি বড় অত্যাচারী ছিলেন এবং 
প্রজার জাতিধর্মে হস্তক্ষেপ করিতেন। সে সব কথা শতমুখে সীতারামের কর্ণ- 
গোচর হইত । তিনি সেই অত্যাচারী ফৌজদারকে মানিতেন না। 

ফৌজদারকে অন্য কোন ভাবে মানিবার কোন প্রয়োজন ছিল না, শুধু কর 
দিলেই তিনি সন্তষ্ট থাকিতেন। কিন্তু সীতারাম তাহাতেও সম্মত হইলেন না। 
ফৌজদার তর্জন গর্জন করিয়া পত্র লিখিলেন, অবশেষে সীতারামের রাজসভায় 
লোক পাঠাইস্জ' বাকী রাজন্বের জন্ত সর্ধজনসমক্ষে তাহাকে তিরস্কত করিলেন । 
সীতারামের ক্রোধের পরিসীমা রহিল না) তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিলেন, 
অত্যাচারী মোগলকে কর দান করিবেন না। অনেক জমিদারী আপনিই 
ত্রাহার হাতে আসিয় পড়িয়াছে, কতক তিনি বাহুবলে জয় করিয়াছেন, সুতরাং 
মোগল ফৌজদার তাহার নিকট রাজস্ব দাবি করিবার কে? ফৌজদারের অবস্থা 
বা শক্তি কি, তাহা সীতারাম জানিতেন। অন্থত্র হইতে সাহাষ্য না পাইলে, 
ফৌজদ্বার যে তাহার কিছুই করিতে পারিবেন না, তাহা তিনি বুবিতেন। 
বঙ্গের আজিম্‌ উান তখন দিল্লীতে, তাহার পুত্র ফরথুশিয়র প্রতিনিধিরূপে 
টাকায় ও পরে পাঁটনায় ছিলেন বটে, কিন্তু তিনিও দলীয় সিংহাসন লইয়! যে 
বিরোধ চলিতেছিল, তাহার চিন্তায় ব্যতিব্যস্ত; কারণ তাহার নিজের পরিণাম 
তাহার পিতার জয়পরাজয়্ের উপর নির্ভর করিত। কোথায় কোন্‌ ফৌজদারের 


৫৮৪ যশে।হর-খুল্নার ইতিহাস 


ফৌজ কম ছিল ব। কোন ক্ষুদ্ররাজ্য শাসনত্রষ্ট হইল, সে থোজ লইবার তীহার 
সময় ছিল ন।। সুতরাং আবু তোরাপকে একাকীই সীতারামের বিরুদ্ধাচার 
নিবারণের জন্ত দীড়াইতে হইল। কিন্তু সীতারাম বীর ও কৌশলী যোদ্ধা, 
আবুতোরাপ, তাহার কি করিবেন? 

অ্ঞাতনাণা। মুসলমান এঁতিহাসিকের “তারিখ্‌-বাঙ্গালা” নামক পারসীক 
গ্রন্থের অনুবাদ হইতে দেখিতে পাই £--“জঙ্গল, 'খাল, বিলি প্রভৃতির আশররে 
থাকিয়া সীতারাম বাদশাহের কর্মাকর্তুগণকে গ্রাহ্থ করিতেন না, এবং নিজ 
জমিদারীর সীমার মধ্যে তাহাদিগকে প্রবেশ করিতে দিতেন নী। তীহার 
অনেক তীরন্দাজ ও বর্ষাধারী রাঁয়বংশী সিপাহী থাকায় ফৌজদার ও থানাদারের 
লৌকজনের সঙ্গে সর্বদাই হাঙ্গামা বাঁধিত। তিনি উহাদদিগকে দ্খল দিতেন না, 
অন্তান্ঠি পার্শ্ববর্তী ভীলুকদারের সম্পত্তিও লুণ্ঠন করিতেন। সৈল্ত সংখ্যা অল্প 
হওয়ার মীর আবু তোরাপ এই ছুদ্ীস্ত জমিদারকে দমন করিতে অক্ষম 
হইলেন |” * এইভাবে কয়েক বৎসর গরিয়াছিল। অবশেষে ১৭১৩ খৃষ্টান 
যখন মুর্শিদকুলি খা নাজিম হইলেন, তখন আবু তোরাপের পক্ষে. শরণাপন্ন হওয়া 
ভিন্ন উপায়ান্তর ছিল না; তখন তিনি গর্বিত ফৌজদারকে হাতে পাইয়া! তাহাকে 
কিছু শিক্ষা দেওয়'র প্রয়োজন বোধ করিয়াছিলেন। “তারিখ.বাঙ্গালায়" 
আছে £--“ (আবু তোরাঁপ..) পরিশেষে সাহায্যের জন্ত অগত্যা! নবাব মুর্শিরকুলির 
নিকট প্রার্থনা করিলেন; কিন্তু নবাব এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ উপেক্ষা গ্রদশন 


শা পপি পাপ পিপিপি টিশিপীশীদাশিিশিস্পীপা শশা শিপ াশিা পাপা াপী্পপীপপপপাপশ শিপ পিপিপি 


শপ 


*. *তারিখ-বালালা” বঙীয় গবর্ণর ভান্সিটার্টের আদেশে (১৭৬০-৪) রচিত হয়। 
রস্থকারের নাম নাই। ১৭৮৮ অন্দে গ্লাডউইন্‌ সাহেব উহার ইংরাজী অনুবাদ করেন, 
পরবর্তী লেখকের উহার সাহাযা লন | রিয়াজের গ্রন্থকার ও অনেক স্থলে “তারিখ-বাঙ্গল।" 
পুখির সাহায্য লইয়াছেন। তনে এ গ্রস্থের উক্তি অস্ত বিবরণীর সহিত মিলাইয়া সাবধানে 
ব্যবহার করিতে হয়, সব কথ প্রাাণিক নহে। আমি এস্থলে কালীপ্রদন্ন বাবুর অনুবাঃ 
্রন্ছগ করিলীগ। "'নবাঁধী আমল” +৮পৃঃ | এই ঘটনা রিয়াজে এইরূপ আছে £- 
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করিয়াছিলেন। মীরসাহেব সীতারামকে ধৃত করিবার জন্য সৈন্ত পাঠাইয়াছেন, 
তিনি শৃগাল-বৃত্তি অব লম্বন করিয়া জঙ্গল ভূমির আশ্রয় লইতেন, তাঁর তরবার 
যোগে যুদ্ধ করিয়া ফৌজদারী সৈম্তগণকে হয়রান করিতেন। প্রকাশ স্থানে 
সনু যুদ্ধ দিতেন নাঁ, ফৌজদারী সৈম্যবল বেশী দেখিলে, গভীর বনভূমি ও নদীমধ্যে 
আশ্রয় লইতেন | সৈম্তগণ উহ! অতিক্রম করিতে অসমর্থ হইয়া ফিরিয়া 
আসিত । তিনি পরক্ষণেই বাহির হইয়৷ লুষ্ঠনে ক্ষিপ্রহস্ততা প্রদর্শন করিতেন। 
কেহই তাহাকে আয়ত্ত করিতে সমর্থ হয় নাই, তিনি কখনও কাহারও হস্তে 
পড়িতেন না।”* অজ্ঞাতনামা লেখক বাহাই লিখুন, পাতারাম সময় বুৰিয়া 
উপযুক্ত যুদ্ধনীতি অব্লম্বন করিয়াছিলেন, উহাকে শুগাল-বৃত্তি বল! উচিত নহে। 
সীতারামেব বাল্যকালে মহারাষ্্রদ্দশে শিবাজী এ একই নীতি অবলগ্বন করিয়া- 
ছিলেন। ইতিহাস পাঠক জানেন বুয়র যুদ্ধের সময় ছুর্দমনীয় ডিওয়েটের এই 
কঠোর নীতি প্রবল পরাক্রান্ত শক্রর কি বিষম ছুর্গতিই করিয়াছিল। বাঙ্গলার 
রাজনৈতিক গগন তখন কুক্াসাচ্ছন্ন ) দিল্লীর উত্তরাধিকারঘটিত বিরোধের 
ফলে কে বঙ্গেশ্বর হইবেন এবং তিনি কি ভাবে আবু তোরাপ্‌কে সাহাধ) 
করিবেন, সবিশেষ না জানিয়া ফৌজদারের সঙ্গে প্রকাশ্ঠ যুদ্ধ করা সীতারামের 
নিকট সঙ্গত বলিয়। মনে হয় নাই। এই জন্য তিনি অব্যবস্থিত রণ-নীতি অবলম্বন 
' করিয়া*সময় কর্তন করিতে ছিলেন মাত্র। ফৌজদারকে রাজস্ব দেওয়া হইবে 
না) কিন্ত সেকথা তখনও তিনি মুপিদাবাদে রটিতে দেন নাই। সম্ভবতঃ 
এখন পর্যন্ত তাহার উকিল মুনিরাম যথাভাবে তাহার পক্ষসমর্থন করিতেছিলেন। 

মীর আবু তোরাপ্‌ সীতারামকে দমন করিবার ভার নিজ সেনাপতি, 
আফগানবীর পীর খাঁর উপর ন্যস্ত করিলেন। তারিখ-বাঙ্গালায় দেখি তাহার 
অধান ছুই শত মাত্র অশ্বারোহী ছিল? হয়ত সে গণনা ঠিক নহে। সীতারামের 
সৈন্বল যথেষ্ট বেশী ছিল, ছুই শত সেনা লইয়! তাহাকে যে পরাস্ত করা যাঁয় না, 
তাহা আবগ্ত ফৌজদার বুঝিতেন। ফৌজদীরের সৈন্ঠ যাহাতে মধুমতী পার 
হইতে ন। পারে, তাহাই সীতারামের উদ্দেন্ত ছিল! পারথাটায় তিনি কামান 
পাঁতিয়াছিলেন, তাহা বঙ্ষিমচন্দ্রও বলিয়া গিয়াছেন। সীতারামের অগ্রগারী 





বাঙ্গালার ইতিহাস ( নবাৰী আমল )৭৮-নপৃঃ 
চু 


৫৮৬  যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


সৈন্ত মধুমতী ও বারাসিয়া নদীর মধ্যবর্তী ভূভাগে জঙ্গলের মধ্যে লুক্কায়িত থুকিত, 
এবং হরিহরনগরের দিকে যাহাতে পীর খা ধাবিত হইতে না পারেন, তদ্দিকে 
দৃষ্টি রাখিত। মধ্যে মধ্যে ছুই একটি ক্ষুদ্র খণ্ড যুদ্ধ যেনা হইত, তাহা নহে; 
তবে তাহার কোন ইতিবৃত্ত ব৷ বিশেষত্ব নাই। অবশেষে একদিন বারাসিয়ার 
কুলে অকল্মাৎ উভয় সৈম্ত সম্মুখীন হইল, নদীর উচ্চ পাহাড় রক্তাক্ত করিয়া ভীষণ 
যুদ্ধ হইল। এই যুদ্ধে আবু তোরাপ, স্বয়ং নিহত হন। তারিখ-বাঙ্গাল৷ বা 
রিয়াজের অন্থুকরণ করিয়া ়ার্ট বলেন, আবু তোরাপ যুদ্ধ করিতে আসেন নাই, 
মুগয়া় আসিয়! ছিলেন, সীতারামের লোকের! তাহাকে পীর খ। মনে করিয়া 
্রমক্রমে নিহত করিয়া ফেলিয়াছিল। * একথা বিশ্বাস করি না) বারাসিয়ার 
তীরভূমি এমন কিছু মূগয়ার জায়গা, নহে এবং যেখানে মাঝে মাঝে বিরোধ 
ঘটিতেছিল, সেখানে বেশী লোকজন সঙ্গে না লইয়া আবু তোরাপ যে বাহির 
হুইয়াছিলেন, এমন বোধ হয় না। রীতিমতই যুদ্ধ হইয়াছিল; সে যুদ্ধে তিনি 
একাকী নহেন, উভয় পক্ষের ৫৬ শত লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। এই 
যুদ্ধের ফলে সীতারাম ভূষণ! দখল করিয়া লইয়াছিলেন। ফৌজদারের নিতান্ত 
মৃগয়ায় যাওয়ার ব্যাপার হইলে, এত সহজে সুরক্ষিত ভূষণ ছুর্গ অধিকৃত হইত না। 
আবু তোরাপকে প্রাণে মারা সীতারামের অভিপ্রেত না হইতে পারে, কিন্তু 
যখন সেনাপতি রামরূপ তাহাকে নিহত করেন, তখন সীতারাম পদস্থ এবীরের 
প্রকৃত সম্মান রক্ষা! করিয়াছিলেন; যুন্ধান্তে তাহারই ব্যবস্থায় আবু তোরাপের 
মৃতদেহ ভূষণীয় লইয়া বথোচিত সমাদরে সমাহিত করা হয়। যুদ্ধক্ষেত্রে যে 
বন সংখ্যক মুসলমান হত হয়, তাহাদিগেরও সমাধির ব্যবস্থা সেই স্থানে 
হইয়াছিল। বারাসিয়ার তীরে এখনও যুদ্ধ ক্ষেতের স্থান প্রদর্শিত হয়। 1 

বঙ্কিম চন্দ্র লিখিয়! গিয়াছেন “ভূষণা! দখল হইল। যুদ্ধে সীতারামের জয় 
হইল। তোরাব খ| * * * মারা পড়িলেন। সে সকল এ্রঁতিহাসিক 


টি 





৮. 05885072606) 55৮2:001150015 901 850851 ( 7367819851 701692) 1১, 433. 
1 ম্বাবু লিখিয়াগিক্সাছেন “এই যুদ্ধে ৬**শত মুদলমান নিহত হইয়াছিল, তাহাদিগকে 

এক মমাধিতে লমাধিস্থ করা হ্ন্ন। তাহাদের সমাধি-স্তস্তের ভগ্রাবশেষ অগ্ঠাঁপি বারাসিয় 
ন্দীতীরে বিভ্তমান আছে"। সীতারাম, ৫ম সং, ১৬৭ পৃষ্ঠা । 


মোগল-সংঘর্ষ ৫৮৭ 


কথা । কাজেই আমাদের কাছে ছোটি কথা |” * উপন্তাপিকের কাছে উহা 
ছোট কথ! হইতে পারে, কিন্তু ধরতিহাঁসিকের নিকট উহা বড় কথা আর এ 
ছোট কথার অসি না হইলে উপসাসর বু বু গড়িয়া উঠিতে পারিত 
না। স্থানে স্থানে & অস্থিমজ্জাকে বিকৃত করিয়! ওপন্তাসিক নিজের হাতের গড়া 
মানুষটিকে যে বদলাইয়! ফেলিয়াছেন, . তজ্জম্য সনাক্তদারগণ আপত্তি উখ্বাপন 
করিবার অধিকার রাখে । সীতারাম ভূষণা চুর্গ দখল করিয়া স্বয়ং তথায় অবস্থান 
করিলেন, মহম্ম্রপুরের ভার প্রাধান সেনাপতি রামরূপের উপর প্রদত্ত হইল। 
অন্তান্ত সেনানীরা বিভক্ত হইয়া! উভয় স্থানে এবং মধুমতী নদীর পাহারায় 
রহিলেন। আবু তোরাপের হত্য। বা ভূষণ! বেদখল হইয়া বাওয়। মোগল 
স্থবাদাব কিছুতেই সহা করিবেন না ; স্থতরাং এইবার মোগলের সঙ্গে প্রকাশ্ত 
সমর বাধিবে, তাহা সকলে জানিতেন। এই জন্য লীতারাম ও তাহার সেনানীবৃন্দ 
নানাভাবে সৈম্ত সংখা! বুদ্ধি ও গুলি বারুদ প্রভৃতি সরঞ্জাগ সংগ্রহের বিপুল ব্যবস্থা 
করিতে লাগিলেন ।1 এই সময়ে "মুসলমান ই তিহাস-লেখক তাহাকে সৌতারামকে) 
যেরূপ ভীত ও আতঙ্গযুক্ত বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, তিনি সেরূপ ভীত 
হইলে অবশ্ঠই সন্ধি-স্থাপনের আয়োজন করিতেন। মুসলমানকে কর প্রদান 
করিতে সম্মত হইলে সকল বিবাদ মিটিয়৷ যাইত; রাজ্য থাকিত, রাজদুর্গ 
থাকিত, রাজশক্তি অব্যাহত ভাবে সীতারাঁমের গৌরব ঘোষণা করিত; এবং 
হয়ত আজিও মহম্মদপুরের রাজপ্রাসাদে প্রভাতে সায়াহ্ছে সশস্ত্র দ্বাররক্ষিগণ 
সীতারামের বংশধরদিগকে মহারাজ, রাজ। বা নিতাস্ত পক্ষে রায় বাহাছবর বলিয়! 
অভিবাদন করিবার অবসর পাইত। একটু পদানত হইলে, একটু ক্ষমা ভিক্ষা 
করিলে, একটু অধানতা। স্বীকার করিলে হান্তময়ী পুরী এমন. শ্বশীন-ভূমিতে 
পরিণত হইত না। বিনি স্বহস্তে বিস্তৃত রাজ্য গঠন করিয়। বাহুবলে সেই রাজা 
শীসন করিতেন, তিনি যে এতটুকু বুঝিতেন না, তাহা কে বিশ্বাস করিবে ? 


তপন পপি শী পপি? 











শিসিিলিশীত সপ সা শি পিশিপিতি পাস শশা এক পপ ০. 


* বস্কিমচন্ত্রের '“সীতাঁরাম,* ৩য় খ্, ১ম পরিচ্ছেদ। 

1 এই সময়ে সীতারাম বাণকানা নদীর তীরে দিঘলিয়া গ্রামে নিজের পরিধারবর্গের 
শিরঠপদ-বাসের জন্ক একটি গুপ্ত বাঁটী নির্মাণ করিতেছিলেন। একটি দীঘি ও ভৃপ্রোথিত 
কয়েকটি ইট ট।লির পাঁজা এখনও মে চেষ্টার নিদর্শন রাখিরাছে। স্থানীয় লোকে সীতারামের 
বাটার বাদি স্পর্শ করিতে এখনও ভয় করে। 


৫৮৮ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


তথাপি এতটুকু করিতেও সীতারাম সম্মত হইলেন না *কেন? এই জন্তই মনে 
হয় যে, আত্মবংশ বা আত্ম-পরিবারকে ধন-গৌরবে গৌরবান্ধিত করিবার জন্ত 
সীতারাম ব্যাকুল হন নাই ;. বাহুবলে স্বাধীন রাজ্য গঠন করিবার জন্যই অগ্রসর 
'ছুইয়াছিলেন। . এই অনুমান নিতান্ত কাল্পনিক নহে; সীতারামের ইতিহাস 
'গড়িতে বসিলে, ইহা ভিন্ন অন্ত কোন অনুমান সম্ভব বলিয়া স্বীকার করা যাঁয় ন|।» 
'(শ্রীসক্ষয় কুমার মৈত্রেয়-গ্রণীত “দীতারাম,” ৬৯-৭০ পুঃ)। আমরা এ পর্য্যন্ত 
সীতারামের কার্যযাবলীর যে পরিচয় দিয়াছি, তাহা পর্যালোচনা করিলে পাঠক 
মাত্রই প্রবীণ এঁতিহাসিকের এই সিদ্ধান্তকে সমীচীন বলিয়া গ্রহণ করিবেন । 
এদিকে মুর্শিদাবাদে আবু তোরাপের মৃত্/ুর সংবাদ পৌঁছিল। অন্পদ্দিন হইল 
ফরথ্‌শিয়র দিল্লীশ্বর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মুর্শিদকুলি খাঁ বঙ্গের মসনদে সমাসীন 
হইবার আদেশ পাইয়াছেন। ব্যক্তিগত ভাবে আবু তোরাপের উপর তাহার 
বিরক্তি থাকিতে পারে, কিন্ত আজ. মোগল ফৌজদার নিহত হওয়ায় তাহার 
অবস্থ। সমন্তা-সঞ্কুল হইয়। দীড়াইয়াছে। আবু তোঁরাপ, বাদশাহের ঘনিষ্ট 
আত্মীয় এবং দিল্লীর দরবারে অনেক বড় বড় আমীর তাহার আত্মীয় বন্ধু ছিলেন। 
এতদিন কুলি খ। ভূষণার ব্যাপারে উদ্দীসীন ছিলেন, ফৌজদারের প্রার্থনামত 
কোন সৈন্য সাহাঁধ্য পাঠান নাই, একজন নগণ্য জমিদার মোগলের হাত হইতে 
তৃষণার ছুর্গ কাঁড়িয়! লইয়াছে, এ সকল কণা দরবারে উঠিলে, মুর্শিদিকুলি নিশ্চয়ই 
তাহার অমনোযোগিতার জন্তর্শ তরস্কৃত হইবেন ; আর বাদশাহের কুটুম্বের প্রতি 
তাহার মানসিক আক্রোশের কথা প্রকাশ পাইলে, অনর্থের উৎপত্তি হইতে 
পারে। সুতরাং অতিরিক্ত কর্মতৎপরতার দ্বারা ব্যাপারটাকে একেবারেই চাপা 
দিবার জন্ত দৃঢ়চিত্ত কুলি থা উঠিয়! পড়িয়া লাগিলেন। তিনি অবিলথে স্বীয় 
শ্তালীপতি বক্স আলি খাকে * ভূষণায় ফৌজদার নিযুক্ত করিয়া সৈন্তসহ 
পাঠাইলেন। মহম্মদপুরের নিকটবর্তী সমস্ত জমিদারের উপর কঠোর পরওয়ানা 
জরি হইয়া! গেল যে, সকলেই যেন মোগল ফৌজদারকে সাহায্য করিবার জন্ 
প্রস্তুত থাকেন, কেহ যেন সীতারামকে কোন প্রকার রসদ বা সৈন্ঠ দিয়! সাহায্য 








0. ঈ. রিঘীজে এই নামটি হাসান আলি খা বলিয়া আছে। য়া প্রভৃতি সকলেই বক 
আলি ধারয়াছেন। - 





মোগল-সংঘর্ষ ৫৮৯ 


না করেন, কাহারও জমিদারীর মধ্যদিয়া যেন সেই মোগলশক্র পলায়ন করিতে 
ন! পারে, কেহ তাহাকে পলায়ন করিতে দিলে তাহার জমিদারী বাজেয়াপ্ত ও 
তাহাকে সর্বস্বান্ত করা হইবে।* জমিদার গীড়নকারী মুর্শিদকুলিকে সকলে 
চিনিতেন, তাহার কড়া হুকুম পাইয়া সকল জমিদার কম্পান্বিত হইলেন। 
হিন্দুরাজত্বের কল্পন! নিমেষে উড়িয়া গেল। 

বিশেষতঃ নলডাঙ্গার রাজা রামদেৰ সীতারামের সঙ্গে সন্ধি করিয়াছিলেন 
বলিয়া নবাব আরক্ত-নয়ন হইলেন। রাগদেব এবার ফাঁফরে পড়িলেন; তিনি 
উচ্চবাচা না করিয়! আত্মরক্ষার জন্য যথাশক্তি বল সঞ্চয় করিয়া অপক্ষপাত ভাবে 
প্রস্তুত থাকিলেন। এমন কত জমিদার যে মোগলের ভষে সীতারা'মের বিরুদ্ধাচারী, 
অগত্যা নিক্ষিয় হইয়! বসিলেন, তাহা বলিবার নে । বাঙ্গালী জাতির পতন 
এইভাবে হইয়াছে। বাঙ্গালীতে শক্রপক্ষে সাহাধ্য না করিলে কোন যুগেই 
বাঙ্গালার স্বাতন্ত্য রক্ষা ছুঃসাধ্য হইত না। কর্তিত বৃক্ষ সত্যই কুঠারকে 
সম্বোধন করিয়া বলিতে পারে মে তাহার স্বজাতীয় ভ্রাতা অর্থাৎ কাঠঠথও 
কুঠারের পশ্চাতে সংলগ্ন না হইলে, কুঠার কথনও বুক্ষছেদন করিতে পারিত না। 
কুলি খাঁর কড়া হুকুম শুনিয়া অনেক জমিদার তুদুর্ভরে কাকুতি মিনতি 
জীনাইলেশ। সীতারাম তাহাতে বিচলিত হইলেন না। তিনি অগ্রসর হইয়। 
যেখানে আসিয়া পেছিয়াছেন, আত্মসন্ত্রম লইয়া আর পিছাইবার উপায় নাই। 
সুতরাং পরিণাম চিন্তা করয়া, সর্বস্ব পণ করিয়া, যুদ্ধের জন্য ও মৃত্যুর জন্য প্রস্থ 
হইলেন। হয়ত তিনি যখন সহজে নানামতে রাঁজাজয় করিতেছিলেন, তখন 
তাহার এতদূর কঠোর প্রতিজ্ঞ! ছিল না। অবস্থার গতিকে তেজস্বী ব্যক্তিকে 
উগ্রতপন্থী করিয়া তুলে। 

বঙ্ধিম বাবুর নভেল হইতে দেখি, এই সঙ্কট-সময়ে সীতারাম চিন্তবিশ্রামের 
প্রেম-বিলাসে মত্ত থাকার, তাহার সৈন্ত সামন্ত লোকজন সময় বুঝিয়া সব সরিয়া 
পড়িল, অবশেষে মোগলেরা আসিয়া অনায়াসে তাহার গ্রাস-কবলিত রাজ্য 
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৫৯৩ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


লুটিয়া৷ লইল | ব্যাপার এত সোজা নহে। -সকল যুদ্ধের খাঁটি খবর ৫০1৬০ 
বৎসর পরে লিখিত মুসলমানী ইতিহীসে ন! থাকিতে পারে, কিন্ত হিন্দু মুসলমানের 
সংঘর্ষ যে ভূষণ! ও মহন্মদপুরের বহু ক্ষেত্রে হইয়াছিল, স্থানিক অনুসন্ধানে এখনও 
তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রচলিত প্রবচনে ও পাঁড়াগীয়ের কবিতায় এখনও 
অনেক খবর আছে। বিলাসে অনেক রাজ্যের ক্ষয় হইয়াছে, তাহা মানি) 
সীতারামও যে বিলাসী ছিলেন, সে কথা একেবারে অস্বীকার করিতেছি না। 
কিন্তু বিলাসীর পক্ষে বশ্ঠতা স্বীকারই ত স্বাভাবিক হইত। সীতারাম তাহা 
করিলেন না কেন? নানাস্থানে যুদ্ধ হইল, সেনানীর! একে একে মরিল, রাজধানী 
রক্তরঞ্জিত হইয়া গেল, ছুর্গ অবরুদ্ধ হওয়ার পরও যুদ্ধ চলিল, ইহার কেন্ত্রে কোন 
নেতা! নাই, ইহা কি বিশ্বাস যোগ্য ? ধাহার মর্রুধিরের জন্য মুর্শিদাবাদের শূল 
শাণিত হইতেছিল, ধাহার প্রধান সেনানীকেও গুপ্তহত্য! করা হইয়াছিল, তিনি 
কিনা স্থরক্ষিত দুর্গের অনতিদুরে অরক্ষিত চিত্তবিশ্রামের পর্ণকুটীরে বিশ্রস্তালাপে 
আত্মবিশ্বৃত হইয়া রহিলেন, ইহাঁও কি বিশ্বাস করিতে হইবে? চিত্তবিশ্রামে 
এখন কোন রাজবাটার শেষ চিহ্নত্বরূপ কোন ইষ্টকথণ্ড খুঁজিয়া পাওয়াও 
পণ্শ্রম হয়। সাহিত্য সম্রাট ত তাহার নভেলের এতিহাসিকতা! বিশ্বাস করিতে 
নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু আত্মবিস্ৃত বাঙ্গালী পাঠক কি সে নিষ্ধে 
শুনেন ? না, নভেলী গল্পকে ইতিহাসের উপর স্থান দিয়া সীতারামের মুখে কালিমা 
মাখিয়! দ্িতেছেন ? উপন্াস ইতিহাসের সর্বনাশ সাধন করিতেছে, বলিয়াই এত 
কথ! বলিতে হইল। 

বন্মআলি খঁ! যখন ফৌজদার হইয়া আসেন, তখন তাহার সহকারী হইয়! 
আসিয়াছিলেন ছুইজন সেনানী,--একজন মুর্শিদাবাদের স্বাদারী সৈন্তের 
অধিনায়ক সংগ্রাম সিংহ, অন্যজন জমিদারী ফৌজের কুর্তা দয়ারাম রায়। এই 
সংগ্রাম সিংহের বিশেষ পরিচয় আমর! জানি না। * তবে যে সংগ্রাম সাহার 


* যছবাবু সংগ্রাম সিংহ না বলিয়া ওয়েষ্টল্যাণ্ডেব অনুকরণে ইহাকে সিংহরাম 
বলিয়াছেন। “বিশ্বকোষের'' সীতারাম প্রবন্ধে সিংহরাম নাম দেখি। সীতারামকে 
পরাজর করিতে দয়ার।ম প্রভৃতি যিনিই আমন, তাহারই যে রাম-যুক্ত নাম থাকিতে হয়, 
ইহ স্বীকার করি না। অক্ষয় বাবু নিধিল বাবু বা কালীপ্রসন্ন বাবু প্রভৃতি প্রসিদ্ধ 
ঈ(ঠহালি কান লংগ্রম নামই নিপাহেন, পিংহরাম দেন সাই। 


মোগল-দংঘষ ৫৯১ 


কথা আমরা পূর্বে বলিয়াছি ৫১৯-২০ পৃঃ), ইনি যে সেই সংগ্রাম নহেন, তাহা 
নিশ্চিত। সংগ্রাম সাহা এত দিন পর্য্স্ত জীবিত থাকিতে পারেন ন!। স্ুপ্রসিদ্ধ 
দয়ারাম রায় বর্তমান দিঘাপাতিয়! রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি নাটোরের 
আদি পুরুষ রঘুনন্দনের রাজ্জা-প্রতিষ্ঠা৷ বিষয়ে দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ ছিলেন। বারেন্্র 
ব্রাহ্মণ বংশীয় রঘুনন্দন বাল্য পুটিয়া-রাজ-সরকারে প্রাতিপালিত, তথা হইতে 
সামান্ট চাকরী লইয়া অল্প বয়সে মুর্শিদাবাদে আসেন। (৩২ পৃঃ) সেখানে 
স্বকীয় অসাধারণ প্রতিভাবলে ক্রমে অত্যধিক উন্নতি লাভ করেন । উহা! হইতেই 
“্রঘুনন্দনী বা" কথার স্থষ্টি হইয়াছে । জমিদারী বন্দোবস্ত প্রভৃতি ব্যাপারে 
তিনি মুর্শিদকুলি খর সাহাধ্য করিয়া তাহার অত্যন্ত প্রিয় পাত্র হন এবং 
বহু জমিদারের করচ্যুত সম্পত্তি নিজ ভ্রাতার নামে লিখাইয়৷ লন। সাহসে, 
বারত্ে, বুদ্ধিমত্তা ও কাধ্যদক্ষতায় দয়ারাম তাহার প্রধান সহায় ছিলেন। নবাব 
যখন জমিদারদিগের নিকট হইতে ফৌজ সংগ্রহ করিয়া সীতারাগের বিরুদ্ধে 
পাঠাইবাঁর জন্ত রঘুনন্দনের উপর আদেশ করিলেন, তখন নিজের অসুস্থতা বশতঃ 
রদুনন্দন এই কার্ধ্য তীহার প্রধান কর্মচারী দয়ারাম রায়কে পাঠাইয়া দেন। 
বন্সমআলি ও মংগ্রাম সিংহ পূর্ব রওন| হইয়াছিলেন, দয়ারামের আসিতে কিছু 
বিলম্ব ঘটিয়াছিল। 


বন্সমআলি খা! নিজ সহকারী সংগ্রাম সিংহের সঙ্গে সর্বাগ্রে তৃষণা দখল 
করিবার উদ্দেশ্তে পল্মা দিয়া জলপথে যাত্র। করেন) উহার! সম্ভবতঃ বর্তমান 
ফরিদপুর প্রভৃতি কোন স্থানে অবতরণ করিয়া স্থল পথে ভূঘণার উত্তর দিকে 
উপনীত হন। তখন সীতারাম সসৈন্তে অগ্রসর হইয়া গতিরোধ করেন) যে যুদ্ধ 
হয়, তাহাতেও সীতারাম জয়লাভ করেন। ছূর্গদখল করিতে না পারিয়৷ ফৌজদারী 
সেনা ক্রমে ভূষণার চারিদিক থেরিয়। অবরোধ করে এবং পাশ্ববর্তী জমিদারদিগকে 
লোঁকজন লইয়! অগ্রসর হইবার জন্ত উত্ত্যক্ত করিয়া তুলে। সীতারাম বিপন্ন 
হইয়া দেখিলেন ভূষণ ও মহম্মদপুর এই উত্য স্থান দখলে রাখা হুর । কিন্ত 
কোন উপায় স্থির হইল না। | | 

এদিকে দয়ারাম রায় মহন্দপুর আক্রমণের জন্য জমিদারা ফৌজ লইয়া 
অগ্রনর হন। যত দুর বুঝ যায়, তিনি পল! হইতে গৌরী নদীতে পড়িয়া লাঙ্গল 


৫৯২ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 
বাধ দিয়া কুমার নদের তীরে বরীশাটে ( বীরসাত) * পৌছেন. 'বরীশাট 
নলডাঙ্গার রাজ।র মামুদশাহী পরগণার উত্তরাংশে কুমার ও বারাসিয়! নদীর সঙ্গম , 
স্থল অবস্থিত একটি প্রধান স্থান। এখান হইতে উত্তরবাহী কুমার হনু নাম 
ধারণ করিয়া মধুমতীতে পড়িয়াছে এবং বারাসিয়৷ দক্ষিণবাহিনী হইয়া মাগুরার 
নিকট নবগঙ্গায় মিশিয়াছে। এখন কুমারের গ্রাটান খাত শুক্প্রায় হওয়ায় 
লোকে বারাসিয়াকেই কুমার বলে। বরীশাট হইতে দয়ারাম কোন পথে আসেন, 
ঠিক জানা যায় না। বাঁরাসিয়া দিয়া নব গঙ্গায় পড়িয়া বিনোদপুরের অপর পারে 
ছাউনী করিতে গ্ারেন ; অথব! কুমার ও মধুনতী দির ঘুরিয়া মহম্মদপুরের পূর্ব 
সীমায় পৌছিতে পারেন। শেষোক্ত পথে আদাই অধিকতর সম্ভবপর, কারণ 
সেই দিকেই ফৌজদীরী সেনার সহিত মিলিত হওয়ার কথা। প্রবাদ আছে, 
মধুমতীতীরে গন্ধথালিতে যে সব ক্ষত্রিয় বাসিন্দা ছিল, তাহাদের নিকট হইতে 
দয়ারাম মহম্মদপুর দুর্গ সম্বন্ধীপ্ন অনেক খবর সংগ্রহ করেন, কারণ উহাদের সহিত 
মহম্মদপুরবাসী বহু ক্ষত্রিয় সৈনিক ব! ব্যবসায়ীর কুটুম্বিতা ছিল। * গন্বখালি 
ছাড়িয়া একটু দক্ষিণে মধুমতীর পূর্ববকূলে দয়ারামপুর গ্রাম সম্ভবতঃ দয়ারামের 
ছাঁউনী করিয়া থাকিবার স্থান নির্দেশ করিতেছে। 

মহম্মদপুরের দুর্গীব্যক্ষ ছিলেন সেনাপতি রামরূপ বা মেনাহাতী। তাহার 
ভীষণ মুগ্তি ও বীর বিক্রমের জন্য সব লোকে তাহাকে ভয় করিত) তাহার নির্মল 
চরিত্র ও বীরোচিত সদাশয়তার জন্য সব লৌক তীহাঁর বাধ্য ছিল; তিনি আজীবন 
অকৃতদার, সংসারে অনাসক্ত, দেবদ্িজ ভক্ত ও ধন্মপ্রাণ_- এজন্য সকলে তাহাকে 
তক্তি করিত। তিনি নিজেও যেমন সুনিপুণ যোদ্ধা, সৈশ্সামস্ত তেমনি তাহার 
একান্ত বাধ্য, এজন্য কামান দ্বার! সুরক্ষিত দুর্গ তাহার নিকট হইতে দখল করিয়া 
লওয়া সহজ ব্যাপার নহে। সকল অবস্থা বুঝিয়া দয়ারীম গুপ্তঘাতক দ্বার 


* বরীশাটের অন তিদু.ড আমতৈল-নহাটায় ফছুবাবুর জন্মস্থান। তিনি বলেন, বরীশাটের 
পূর্বতন নাম 'বীরসাত'; দরারাম বন বীর সাথে করিয়া খস্থানে আড্ডা করেন, বলিয়! স্থানের 
নাম বীরমাত হুইয়াছিল। কথাটা! অমস্তব নছে। এখনও দয়ারামের বংশের সহিত বরীশাটের 
স্ধন্ধ আছে। সেখানে দীঘাপাতিয়ার একটি কাছাী আছে। 

*। যছুষাবুর সীতা রাম ১৮৭ পৃঃ | 
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মোগল-সংঘষ ৫৯৩ 


সর্বাগ্রে রামরূপের প্রাণবিনাশ করিবাব কল্পন। স্থির করিলেন। হতভাগ) দেশে 
এই অপকর্ম্ম করিবার জন্য লোকের অভাব হইল না। সেনাপতি সাধারণতঃ 
ুর্গ দবারবর্তা গৃহে রাত্রিতে শয়ন করিতেন ; প্রাতে ৰারের মত সশস্ত্র হইয়। নগর 
পরিভ্রমণ করিতেন, সে সময়ে তিনি কোন লোকজন সঙ্গে লইতেন না। কিন্তু 
তিনি একক হইলেও সম্মু হইতে যুদ্ধ করিয়া তাহাকে আঘাত করা এক প্রকার 
অসম্ভব ছিল। তিনি গুত্যুষে উঠিয়। শৌচান্তে সন্ধাহ্িক করিতেন। একদিন 
কুজ্মটিকাময় প্রভাতে যেমন তিনি উঠিয়৷ সম্ভবতঃ শৌচের জন্ত দোলমঞ্চের পারব 
দিয়! যাইতেছিলেন, এমন সময় গুপ্তঘাতকেরা পশ্চাৎদিক দিয়! আসিয়৷ তাহাকে 
শূলবিদ্ধ করিয়া, ফেলিল; মহীবার যখন মৃত্যু-যন্ত্রণায় ছট্‌ফটু করিতে লাগিলেন 
তথন ছুর্ব তের! তাহার ছিন্নমুণড লইয়া প্রস্থান করিল। * দয়ারাম রায় বাহাদুরী 
পইবার জন্য এই ছিন্ন মুণ্ড নবাবের নিকট প্রেরণ করেন। নবাব সে গ্রকাণ্ড 
মুও দেখিয়! শিহারয়। উঠ্রিয়াছিলেন এবং তেমন মহাবীরকে সশরীরে কারারুদ্ধ 
কারবার চেষ্টা না কারয়া গুপ্তভাবে কেন নিহত কর! হইল, এইরূপ অনুযোগ 
করিকাছিলেন।1 নবাব সম্মানে সে বীরমুণ্ড মহম্মদপুরে ফেরত পাঠাইয়া 
ছিলেন। এদিকে পূর্বেই বীরের কবন্ধ দেহের সৎকার করিয়া! ত্বাহার অস্থিথও 
সমূহ সমাধিতলে রক্ষা কর! হইয়াছিল, ছিন্ন মুণ্ডও সেই স্থানে সমাহিত হয়। 
পীতারাম নিশ্মিত এক উচ্চ ইঞ্টক স্তম্ভ এ সমাধিস্থান বিজ্ঞাপিত করিত। 
মহম্মদপুরের বাজার হইতে উত্তরদিকে যাইয়৷ কাষ্ঠঘর পাড়া হইতে যে" রাস্তা 
পূর্বমুখে ভূষণার দকে গিয়াছে, উহ্থারই পার্খে মেনাহাতীর সমাধস্তস্ত ছিল। 


২ পপি পিপিশপপীপপাপিলাত পিপিপি পিপি পপপাপপসীপিপিপ 





পপ সপপপশ পাপ পাপা তশিপীশিিতিলিও ০০ 


* মেনাইতীর গুপ্তহত্যা সম্বন্ধে কয়েকটি কিন্বদস্তী আছে। ঘাতকের দোএমঞ্চের 
চন্ত্রাতপ কাটিগ৷ দরিয়া তন্তারা তাহাকে চা(পয়া ধরিয়া পরে অস্ত্রাধাতে তাহাকে হত্যা করে। 
কঠিন আঘাতেও নাকি গাহার মৃত্যু হয় না) তাহার দক্ষিণ বাছতে মৃত্যু নিবারক কবৰচ ছিল। 
অবশেষে যখন অস্ত্রাধাতে বা শুলাঘাতে অনর্গল রক্তআাব হহতে থাকে, তখনবীর পুরুষ তাহার 
ক্বচ খুলয়া ফেলিয়া মৃত্যুর সন্ধাণ বণিপন। দেন। বহুবাবুর গ্রন্থ, ১৭৮*৯ পৃঃ, অক্ষর 
বাবুর “সীতারাম” 4৫ পৃঃ 


1 1106 2/2)0 59606 009 10855195805 5810--4 2081) 11006 0746 59৪ ১০০1৫ 
1,৪৮৩ 8:০1 8116 870 1700 1081160%, 116 01650000 (176 17880 (0 06 19161) 1৪০1৫ 
(০ 81010091010780007 2701 35 0756 ০০160 8170 ও. £757 0017 75155006716), 
৮1৩৪1470015 ৮১০৮০৫৮, ৮, 27. 


দ€ 


৫৯৪ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 
৩৯।৪* বৎসর পূর্বেও উহা৷ সিক্তনেত্র দর্শকের মনে কত পুরাতন কাহিনা 
জাগাইয়! দিত। এখন সে স্তস্তের চিহ্ন মাত্রও নাই।* কতবার বলিয়াছি 
আমরা বড় ইতিহাস-বিমুখ আত্মবিস্থৃত জাতি | নতুবা রামরূপের মত মহাবীরের 
স্থৃতিচিহ্নটি পর্ধাস্ত বিলুপ্ত হইত না। আমাদের দেশের কত ধনীর কত অর্থ 
অপকর্দের ধবজারোপণে ব্যয়িত হয়) এই গ্ররুত বীরের জন্ত একটি স্মারকলিপি 
গ্রতিষ্ট। করিবার মত প্রাণ কি কাহারও নাই? 

ভূষণায় থাকিয়া সীতারাম যখন রামরূপের হত্যার খবর পাইলেন, তখন 
তাহার মস্তকে যেন বজ্াঘাত হইল। ভ্রাতা লক্ষণের মত তিণি অকলম্ক-চরিত্র 
রামরূপের প্রত নেহশীল ছিশেন, তাহার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর ও বিশ্বাস করিতেন । 
সেনাপতির আকম্মিক মৃত্যুতে সীতারামের দক্ষিণ হস্ত ভাঙগয়া গেল, রাজ্যরক্ষার 
আশ। উড়িয়৷ গেল, তিনি অত্যন্ত বিপন্ন ও কিংকর্তব্যবিমুঢ় হইয়। পড়িলেন। 
ভূষণ! ও মহম্মপপুর এই উভয় ছুর্গ রক্ষ। করিবার কল্পনা তাহাকে ত্যাগ করিতে 
হুইল। কোন প্রকারে ভূষণা-ছুর্গে অল্পপরিমাণ সৈন্ত জনৈক সেনানার হস্তে 
রাখিয়া, নিতান্ত বিপদে তাহাদের আত্মরক্ষার পরামর্শ দিয়া, তান তথাকার 
অবশিষ্ট সৈন্তসামস্তদিগকে রাত্রিযোগে পলায়ন করিয়৷ মহম্মদপুর যাইবার পথ 
বলিয়। দিলেন। নিজেও পরে ছদ্মবেশে অতিকষ্টে মধুমতী নদী পার হইয়া 


রাজধানীতে আসিয়া পৌছিলেন। সে দেশের সমস্ত পথঘাট তাহার 
নখদণে ছিল। 


পাশপাশি পল স্পা এ পিল পতি পিপা পাশপাশি পিল শশী ০৯ পপ 


* আমি যখন প্রথম বার ( ১৯৯৩ ১) ) মহস্মাপুর দর্শন করিতে যাই, তখনও বাজারের 
উত্তরে কেয়েপটাতে ২। ৩ ঘর ক্ষাজয়ের বসতি ছিল। চৌহান বংশীয় বুদ্ধ কমলাকা্ত রায়ের 
বয়দ তখন ৮৪ বৎসর; তিনি আমাকে লইয়। গিয়। ভাহার বাটার অনতিদুরে পূর্বতন 
উদবনগঞ্জের বাজারে কালীগঞ্জার খাতের উত্তরকুলে মেনাহাতীর সমাধি স্থান ও তাহার ইষ্টক 
চিহ্ন দেখাইয়া দেন। সমাধি স্থানের ভগ্ন ইষ্টকন্তুপ অ.নক কাল ছিল। ওয়েষ্টলয।গ সাহেবও 
তাহা হ্বচক্ষে দেখিগ়াছিলেন। উহা পরে ভাাঙ্গিয়। পড়ে এবং জোকাল বোর্ডের রাস্তা 
নির্দাণ করিবার সময় রাস্তাটি গ্রায় উহার উপর দিয়া চলিয়া ঘায়। কমলাকাস্ত গাহাঃ 
যৌবনকালে & ভগ্ন লমাধি হইতে যে ইট আ'নয়। নিঞ্জ বাটাতে বাঁহরের প্রাচীরের কতকাংশ 
গ্রাধিয়াছিলেন, তাহ! আমাদিগকে দেপাইয়ী দয়াছিলেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যে আক্রমণের 
আশঙ্কা লইয়। মীতারামের লৌকে তাড়াত|ড় কগয! এহ সম স্স্ত গাখিয়াছিল.বলিয়। উই 
ীর্ঘসথারী হয় নাই। | 


মোগল-সংঘর্ষ ৫৯৫ 


সীতারাম যখন মহল্মদপুবে আিলেন, তখন চারিদিকে দয়ারাশের ফৌজ ভরা 
করিতেছিল, ফৌজদারী সৈন্ঠদল ভূষণার জঙ্গলভূমি পরিত্যাগ করিয়া মহন্মদপুবের 
দিকে ধাবিত হইতেছিল। রামরূপের জন্য চক্ষুজল ফেলিতে ফেলিতে, তাহার 
সকার ও সমাধির জন্য রাজোচিত হুকুম দিয়া, বীরাগ্রগণা সীতারাম ছুর্গমধ্যে 
প্রবেশ করিলেন। রাজাগমনে পরীর লোক আশ্বস্ত হইল । তখনও রাজধানীর 
উপর আক্রমণ হয় নাই। রামরূপের সহকারী সেনানীর! বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়া 
চর্গরক্ষার জন্য যথাসম্ভব আয়োজন করিতেছিলেন ! সীতারাম বুঝিলেন, জয়ের 
শার আশা নাই, এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা । শেষ পর্য্যন্ত বীরের মত আত্ম 
নান রম্ম। করিতে হইবে । কন্ধেহি মানুষে অধিকার, ফলে নহে । মোগলের 
কবল হইতে স্বদেশ রক্ষার জন্য তাহার কুত্রশক্তি লয়! যাহা সাধ্য, তিনি তাহা 
করিয়াছেন । পাশ্ববর্তী কাপুরুষ জমিদারদিগের ভরসায় ছিলেন বলিয়া তাহার 
নকল চেষ্টা বিফল হইতে চলিল। এখনকি তিনি সেই কাপুরুষতার সাগরে 
ভাসয়! সকলের সঙ্গে এক হইয়া যাইবেন, মোগলের পায়ে শিরঃ নোয়াইয়৷ 
অসার রাগী বজায় বাথিবেন ? না, শেষ পর্য্যস্ত যুদ্ধ করিয়া বীরপদবীর অনুসরণ 
করিবেন? উহাই এখন একমাত্র প্রশ্ন। সকল প্রশ্্ের সমাধান হইলেও, 
বামরূপের নৃশংস হতার প্রশ্রের সমাধান হয় না। রামরূপের প্রাণ যে পথে 
গিয়াছে, তত্তিনন লীতারামের অন্য পন্থা নাই। মন্ধ অবগ্স্তাবী; সে যুদ্ধে 
নিস্তার নাই, তাহাও নিশ্চিত। সুতরাং ছূর্গমধাস্থ আত্মীয় শ্বজন, স্ত্রীপুরষ, 
বালকবালিকা যাহাদের প্রাণে ভয় উপস্থিত হইয়াছিল, পলায়ন করিয়া যাওয়ার 
ইচ্ছা বা কোন শ্ুবিধা যাহাদের ছিল, তাঁহাদিগকে অবিলম্বে রাত্রিষোগে সাধ্যমত 
ান-বাহন ও রক্ষিসহ ছুর্গের গুপ্ত দ্বার দিয়া বাহিরে পাঠান হইল। কে কে 
গিয়াছিল বা কে কে ছিল, হিসাব দিবার উপায় নাই। তবে তাহার কতক 
্বীপু্র ও নিকট আত্মীয়ের যে নৌকাযোগে কলিকাতা অভিমুখে প্রস্থান 
করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ পরে দিতেছি । রাজমহিষীদিগের মধ্যে কে 
শেষ পর্যন্ত দুর্গ পুরীতে ছিলেন, জানা যায় নাই। তবে প্রবাদ এই, একজন 
ছিলেন, এবং তিনি শেষ চেষ্টায় সীতীরামকে উদ্বোধিত করিয়াছিলেন। .. , 

মধুমতীর কূলে কামান পাতিয়৷ শক্রর পথে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করা 
হইয়াছিল, কিন্তু তাাতে কুলায় নাই । সীতারামের ঘৃদ্ধায়োজনের একটা গ্র ধান 


৫৯৬ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


অতাব ছিল, ভাহার কোন রণতরী ছিল না। দ্রুতগমনের জন্য 'বলিয়? বা সিপ 
এবং ভারবহনের জগত পললওয়ার বা পান্সী ছিল, কিন্তু যুদ্ধের জন্ কামানযুক্ত 
উপযুক্ত ফোশ! বা অন্তবিধ রণতরী ছিল ন1। সুতরাং শক্রকে জলপথে মহন্মদপুরে 
পৌছিবার পূর্বে বা মধুমতী পার হইবার সময়ে কোন বাধা দিবার সুব্যবস্থা হয় 
নাই। দয়ারামের সৈন্য একটু উত্তরদিক দিয়! এবং বক্আলির ফৌজ অনেকদূর 
দৃক্ষিণে গিয়া ন্দীপার হইল । নবাবের পরওয়ানা অনুসারে জমিদারের নৌকা 
দিয়া সাহাধ্য করিয়াছিলেন । সকল সৈন্ঠ পূর্ব ও দক্ষিণ দিক হইতে এক সময়ে 
মহম্মদপুর আক্রমণ করিল ; কয়দিন ধরিয়া কিভাবে যৃদ্ধ চলিয়াছিল, তাহার কোন 
চাক্ষুষ সাক্ষী নাউ। সুতরাং আমি সে যুদ্ধের কোন বিবরণ দিতে পারিতেছি না। 
পাঠককে তাহা অনুমান করিয়া লইতে হইবে) কার্পনিক বর্ণনার জন্ 
এ্তিহাসিকের আবগ্তক নাই। বঙ্কিমচন্দ্র সীতারামের বীরজীবনের শেষ 
নাট্টীভিনয়ের অতীব সুন্দর চিত্র দিয়া গিয়াছেন। উহার মধ্যে ভাবিবার 
কথা আছে। 

মহম্মদ্পুরের ছুর্গের বাহিরে যে সকল অধিবাসী বা বাবসায়ী ছিল, সকলেই 
পলায়ন করিয়া স্থানত্যাগ করিয়াছিল ; মোগল সৈন্ত তাহাদের ঘরবাড়ী শুন্যপুরী 
অগ্রিমুখে দিতে দিতে দুর্ণদ্বারে উপনীত হইল । রামসাগরের কুল হইতে দুর্গের 
পূর্বতোরণ পর্য্যন্ত ভীষণ যুদ্ধ চলিয়াছিল। সীতারামের গুলি বারুদের বিশেষ 
আয়োজন থাকিলেও মৌগলের। কামানগুলি একে একে জিতিয়! লইল, সেনানীবুন্দ 
একে একে যুদ্ধক্ষেত্রে ধরাশীয়ী হইল। তখন সীতারাম স্বশ্লাবশিষ্ট সৈন্যদল 
লইয়! হুদার উন্মোচন পূর্বক বাহির হন এবং কতকক্ষণ পর্যন্ত ছু্্যভাবে যুদ্ধ 
করিবার পর আহত হইয়া ধৃত হন। প্রচলিত প্রবাদ হইতে জানা যার, রাণী 
দ্বিগের মধ্যে একজন শেষ পর্য্যন্ত হুর্গমধো ছিলেন। নীতারাম ধৃত হইবার পর 
ধখন মোগল সৈন্য বিজয় ছুন্দুন্তি বাজাইয়া সাগর তরঙ্গের মত ছর্গমধ্যে প্রবেশ 
করিয়া, লুঠপাট করিতে লাগিল, তখন নাকি দয়ারাম রায় উহাদিগকে দেবমন্দিরও 
অন্দর মহলের দিকে যাইতে দেন নাই। তবে তিনি নিজে কৃষ্ণজী বিগ্রহের 
অপূর্ব মুগ্তি দেখিয়া! লোভ সম্বরণ করিতে পারিলেন না। লুষ্ঠনের কোন অংশ 
ভাগীই তিনি হন নাই, ইহা সন্তা কথ! ; একমাত্র সুন্নার কৃষ্ণভী বিগ্রহটি তিনি 
বন্্ীভ্যন্তরে করিয়া. লইস্কা প্রস্থান করেন। এখনও দিঘাপাতিয়! রাজবাটীতে এই 


সীতারামের পরিণাঁম ৫৯৭ 


সুন্দর বিগ্রহের সেবা চলিতেছে । “এতিছাসিক ঘটনার ম্মারক চিহ্ন কিছুই 
বর্তমান নাই, কেবল কৃৰ্চজীর পাদপন্মে ক্ষোদিত আছে-_দয়ারাম বাহাদুর |” * 
মুলমান এঁতিহাসিকদিগের গল্প নকল করিয়া ষ্টয়ার্ট সাহেব সীতারামের 
শেষফল অতি সংক্ষেপে লিখিয়াছেন। তিনি বলেন, বন্সআলি মীতারামকে 
সপরিবারে '3 অন্ুচরবর্গ সহিত শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়। মুর্শিবাবাদে চালান দিলেন। 
সেখানে সীতারাম ও দঙ্থাগণকে জীবন্ত অবস্থায় শুলবিদ্ধ করিয়া মার| হইল এবং 
তাহার স্ত্রীপুক্র্দিগকে দাসরূপে বিক্রয় করিয়া ফেলা হইল। 1 রিয়াজে আছে, 
নবাব গোচর্দ্মে সীতারামের মুখ বাঁধিয়া তাহাকে মুর্শিদাবাদের পূর্ববাধশে ঢাকায় 
যাইবার রাস্তার পার্থ শুলে চড়াইয়৷ দেন এবং সাহার পরিবারবর্গকে যাবজ্জীবন 
কারাগারে নিক্ষিপ্ত করেন। ;: “তারিখ-বাঙ্গালায়” আর একটু আছে, “নবাব 
মীতারামকে শুলে চড়াইবার পর সেই মৃতদেহ নিকটস্থ বৃক্ষে লুকান হইল এবং 
অপরাধীর রক্ত ভূমিতে না পড়ে, এজন্। নিয়ে একটি পাত্র স্থাপিত হইল। 
সীতারামের পরিবার বর্গকে যাবজ্জীবন মহন্দীবাদে কারারদ্ধ করা হইল।” & 
এই তিন খানি পুস্তকই ঘটনার অনুমন ৫০1৬* বৎসর পরে লিখিত। গ তন্মধো 
হারিথ-বাঙ্গালা সর্বাগ্রে, রিয়াজ তপরে এবং ষয়ার্টের পুস্তক সর্বশেষে সঙ্কলিত 
হর। অজ্ঞা নাম! লেখক গল্প শুনিয়া অনেক কথা লিখিয়াছেন, অন্ত দুইজন 
কিছু অতিরঞ্ন করিয়া তাহা নকল করিয়াছেন। তিন জনেরই সার কথা এই 
ঘে নবাবের মাদেশে সীতারামের প্রাণদণ্ড হয় এবং তাহার পরিবারবর্গ যাবজ্জীবন 
কারাষন্ত্রণা ভোগ করেন। “তারিগ_বাঙ্গালায়” স্পঈতঃ মাছে, উভভারা মামুদাবাদেই 
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৫৯৮ শোহর-খুল্নার ইতিহাস 


ছিলেন, বিরাঙ্গ তাহাদিগকে মুর্শিদাবাদে রাখিয়াছেন, ঈ.য়ার্ট গোলমাল চুকাইবার 
জন্ট তাহাগিগকে দাসরূপে বিক্রয় করিয়াছেন ওয়েটলাও সাহেব ই়ার্টের 
এ উক্তি বিশ্বীস করেন নাই । নবাব মুর্শিদকুলি জমিদারদিগের প্রতি কঠোর 
হইলেও সাধাবণতঃ তাহাদিগকে শুলদও দিতেন বলিয়া গুন! যায় নাই। সম্ভবতঃ 
বাদশাহ-দববারে নবাব সুবিধামত আত্মপক্ষ সমর্থন করিয়া যে বিবরণ দাখিল 
কবেন, উহারই উক্তি হইতে লীতাবামের পরিণাম নির্ণাত হইয়াছে । + 

দয়ারাম রায়ই সীতারাঁমকে বন্দী করিয়া নিজের সঙ্গে আনিয়াছিলেন। ভিনি 
মুর্শিাবাঁদে পৌছিবার পূর্ব নিজবাঁটী থুরিয়া) আসিয়াছিলেন। কৃষ্ণজী বিগ্রহ 
লইয়| দিঘাঁপাতিম়ায় যাবার পথে তিনি বন্দী লীতারামকে নাটোর রাজবাটার 
কারাগারে রাখিয়া যান। কোন্‌ কক্ষে তাহাকে আবদ্ধ রাখা হয়, তাহা এখনও 
লোকে দেখাইয়! দিয়া থাকে এবং জনরব এতদুরই রটিয়াছিল যে, সীতারাম সেই 
কারাগারে মুড্ামুখে পতিত হন। প্রকৃত কথা তাহা নহে; মুর্শিদাবাদে 
সীতাবামের মৃত্যু হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ 'আছে। দয়ারাম শীঘ্বই তাকে 
মুর্শিদাবাদে হাজির করিয়। দিয়াছিলেন। দয়ারাম যে সীতারামের পরিবার 
বর্গকে বন্দী করিয়া আনেন নাই, উহ! সা কথ। ; তাহা হলে উহারাও নাটোরে 
আদিতেন এবং রাজসাহীর জনশ্রুতি উহ্বাব সাক্ষ্য দিত। রুষ্ণভক্ত দয়ারাম 
হিন্দু স্বী পরিবারের প্রতি কোন অত্যাচাৰ করিতে পারেন না। শেষ মুহুর্তে 
সীতারামের বন্দী হওয়ার পূর্ব্বে পব্বারবর্গ সকলে পলায়ন করিতে পারিয়াছিলেন, 
ইহা সম্ভবপর | দয়ারাম মীত্র বীরবর সীতারামকে বন্দী করিয়! নবাব দরবারে 
পৌছাইয়! দিয়াছিলেন এবং স্বীয় অসাধারণ বীরত্বের জন্য “রায় রায়ান”' উপাধি 
এবং রঘুনন্দনের কৃপায় কতকগুলি জমিদারী লাভ করেন। 1 

সীতারাম নাটোর হইতে মুশিদীবাদে নীত হইবার পর কয়েক মান কাল 














51750521001 ড010 ও 0810601717501656018007 01711 075 01108ত- 
(8108১ 00 076 £701১6015 0150৮% টাও ০৬) 09070006177 0106 17050 90018016801 
১ ৮16৮৮, 96৮41 [05 404. 24১8 10 0005 17009101185 70010117125550 15 0৮5, 5011 
1 9795 21015. 00817 0005 13410151067) %00100 10১86 জা] বিল৪৮ 0101081) 
1091060 07 2610 07ান ৮৮770 চন 91162 17 77697 5107 025171526575 7950157 


7). 28, , 
1 /701 টিনা ০6181919171) 081 £6%. ৬০1. [৮1 (8873) ০. 38. 


২ পপি ও) পপ শ্ীপপীপ পপ পপ» পপ 


সীতারামের পরিণাম ৫৯৯ 


সেখানে কারাগারে ছিলেন। * নুশিধাবাদেই তাহার মৃত্য হয়। সেমৃত্যু 
কি ভাবে হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে অনেক মতামত আছে, তন্মধ্যে তিনটি উল্লেখযোগ্য 
মনে করি। (১) নবাব কর্তৃক সীতারামের মৃত্যুদণ্ড হয়; (২) কারাগারে 
বিষপান কারয়। সীতারাম আত্মধাতা হন। (2) যঠবাবু লিখিয়! গিয়াছেন “কোন 
শালবিক্রেতাদিগের সহ্তি যুদ্ধ করিয়। গঙ্গাতীরে মৃত্যুর কথাই সাতীরামের গুরু- 
কুল পপ্রিকায় লিখিত আছে।”1 কিন্বদস্ত। হইলেও তিনি ইহা “বিশ্বাস যোগ্য” 
বলিয়। মনে করির়াছেন। আমি গুরুকুলপঞ্া দোখ নাই এবং এক্ষণে উহ 
খুজিয়৷ বাহর করতেও পারলাম না । ৩বে উহাও গগ্প শুনিয়া লেখা, তাহ 
যছুবাবু নিজেই স্বাকার করিতেছেন; (সে গল্পও কেমন অধ্বাভাবিক বলিয়া বোধ 
হয়, সুতরাং এ মতের উপর আমাদের কোন আস্থা নাই। দেখীর প্রবাদান্ুসারে 
অক্ষয় বাবু প্রভাত দ্বিতীর মণের পারপোধক। [কন্ত কয়েকাট কারণে উহার 
সত।তায় সন্দেহ হয় ;-( ১) বিবাঙ্থুরার চায়! সাতানামের মৃত্যু হইলে, পধিমথো 
সে ঘৃত্যু হইতে পারত, মুর্শদাবাদে আমিব। মাও তাহার মৃত্যুদণ্ডের গুজব 
সব্বত্র ব্যাপ্ত হইঘাছল, মৃত্যুর উপার তাহার হাতে থাকলে, তিনি দীর্ঘকাল 
কারামন্ত্রনা ভোগ কারতেন না । (২) ধাম্মক হিন্দু নুপানত আত্মহত্যাব্ূপ 
পাপকার্ধ হচ্ছ। পুথ্বক কাঁররা ছলেন বলির! মনে হয় না। (৩) শ্মার্ত ভট্টাচার্য 
রঘুনন্দনের মতে আন্মধা তীর শ্রাদ্ধ নাই; কিন্ত মুর্শদাবাদে গঙ্গাতীরে যথাবিধি 
তাহার শ্রাদ্ধ হইয়াছিণ তাহার প্রমাণ আছে।$ সুতরাং তাহার মৃত্যুদণ্ড বা 


২০ শি ও তা িশশীপপপিিত। 





* সন্ভবত ১১২* সালের মাঘ ফান্তন মাসে (১৭১৪, ফেব্রুয়ারী) সাতারাম বন্দী হন। 
মার্চ ম(নের প্রথমে তাহার পরিবারবগ কলিকাতায় ধরা পড়িয়া মুর্শিদাবাদে প্রেরত হন, 
সেকথা পরে বালব। ১১২১ সালের আস্বন মাসে ধুশিদ।বাদে সাতারামের মৃত্যু হয়। 
হাহ হইলে ১৭১৪, ফেব্রুয়াদী হহতে অক্ট বর পবান্ত কয়েক মান ডিনি কারারুদ্ধ ছিলেন, 
ধরতে পার। 

+ নীতাকাম ( ধহুনাথ তষ্চাষা ) ৫দ সং, ১৯১ পৃঃ 

$ সীতারামের শ্রাঞ্ধেপলক্ষে ঠাহার পিতৃণুরু বংশীয় গ্ররাম বাচন্পতিকে ভূমিদানের 
ননম্দ এই $--*পরমারাধ্যতম শ্রীযুক্ত গুরান বাচম্পাঁ৬ ঠাকুর গ্রঠরণেযু- পরগণে নল্দীর জয় 
রামপুর গ আঠার বকা এষে আমার জমিদার তাহাতে ৮পিত। মহাশয় মুক £হদাবাদে ৮ গঙ্গা 
প্রাণ্থ হন। ভৎশ্রান্ধে এ জুহ গ্রামের মধ প্রভুরামের মুদ[কতের 1* আট আনা ১২/ 


৬৫০ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


স্বাভাতিক মৃতু হইয়াছিল, ইহাই সিদ্ধান্ত । মৃত্যুদণ্ড হইয়! থাকিলে, ত্রাহার যে 
শ্লদণ্ড হয় নাই ইহ! ধরিয়া! লওয়া বার, সম্ভবতঃ মুর্শিরকুলি খা সে নিষ্টুরতা দেখান 
নাই । তবে গুপ্তহত্যা হওয়া! বিচিত্র নহে; সে যুগে ঘাতকের অভাব হইত না, 
গুরুকুলপঞ্জিকায় শালবিক্রেতার গল্প উহারই ইন্সিত করে। আবার অন্যপক্ষে 
স্থখবিলাসী সীতাঁরামের থুক্ষে বর্ধাকালে অস্বাস্থ্যকর কারাগৃহে রোগাক্রান্ত হইয়া 
মৃত্যু হওয়াও অস্থ(ভাবিক নহে। যেভাবেই মৃত্যু হউক গঙ্গাতীরে তাহার 
শবদাহ ও রীতিমত শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছিল । এ শ্রাদ্ধোপলক্ষে সীতারামের পুত 
গুরুদেবকে যে ভূমিদান করিয়াছিলেন, তাহার সনন্দ পাওয়া গিয়াছে। * 
উহ! হইতে জান। যায়, সীতারামের জ্যেষ্ঠ পুত্র সীতারামের গুরুপৌ্র আননাচন্ত্ 
ও গৌর$রণ গোস্বামীকে এবং সীতারামেব পিতৃ গুরুবংশরীয় শ্রীরাম বাচস্পতিকে 
১১২১ সালের কাৰ্তিকমাসে ( ১৭১৪, নভেম্বর ) শ্রাদ্ধজন্ত ভূমিদান করিয়াছিলেন । 
নুতরাং *১২১। আশ্বনে (১৭১৪, অক্টবর ) বা ভাহার কিছু পুর্বে সীতীরাম 
রায়ের মৃত্যু হইয়াছিল, বলিতে পারি । 


১৪১৯৮, ্ » পশীশপপাশীশিশীশীশীতি শিট ৯.8: উকিিউইট ও টি সপ সিনিদ ললিপপ ৮ শশী ১৮ শীত শত 


বিঘ। ঞ্র্মীচরণে উত্গীকৃ 5 হইল। দন তুম্যধিকাগীকে আশীর্বাদ করিয়৷ পুরুষানুক্রমে 
ভোগ করিতে রছন। ১.১২ দাল, ২৩শে কাত্তিক।” যছুবাবুর গ্রস্থ, ২৪৪ পৃঃ। শ্রাদ্ধন্থুলে 
ভূমির পরিম।ণ মাত্র উল্লিখিত হইয়াছিল, পরে বাটা আিয়। উহার স্থান নির্দেশ করিয়! সনন্দ 
দিতে বিলম্ব হয়্। সীতারাম আত্মঘাতী হইলে “৩গঙ্গ! প্রাপ্ত” হন, সনন্দে একথা থাকিত ন|। 
আত্মঘতীর অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়। নাই । বাচল্পাতকে ভু.মদানের যে অন্য সনন্দ আছে, তাহার 
তারিখ ১১২১, ২৬শে কাত্তিক। 


& গুরুদেবকে তৃমিদানের সনন্দ এই £--"আনন্দচন্্র গোস্বামী প্ীচরণেযু প্রণামা আগে 
মুকঃম্দাবাদ মোকামে ৬1পতামহাশয়ের শ্রাদ্ধে উত্পর্গ ভূযমদানে পং নলদীর কানুটীয়া গমে 
।* চারি পাখী খুলিয়া গ্রামে 1”* পাখী বিনোদপুর গ্রামে ।* পাখী ও নারায়ণপুর গ্রামে ।/, 
পাখী ভূমি দান কারপাম। »পিতাঠাকুরের ্বর্গাধে পুত্র পৌত্রাদক্রমে ভূমিদান জমিতে দখল 
করিতে থাকুন ইতি ১১২১ তাঁরিপ ২২শে কাত্তিক।” আননদচন্ত্রের ভ্রাতা গৌরচরণকেও 
একই তারিখে উত্ত একই স্থানে সমপরিমাণ অর্থাৎ মাট ১1/* পঁচিশ পাখী জমি দান কর! 
ইইয়াছিল। এই সকল ননশ্দে “শ্রীল, বলরামদাম” এহকপে মুন্সার স্বাক্ষর আছে। মোহর 
ও মুন্সীর খাক্ষরেই কাষ। হইত। শ্রান্ধকালে গুরুত্র[তৃঘ্বয়ের প্রত্যেককে ২৫ গাখী জমি দান 
করা হয়, পরে আদ্ধাস্তে বাটা আরসয়। সনন্দ লিখি দেওয়া হয়। সুতরাং মৃত্যুর সময় আশ্বিন 
মাসে ন। হইক। উহার [কছু দিন পুঞ্বেও হইতে পারে। যদছ্ুববু শ্রান্ধের সনন্দগুলি প্রকাশিত 
করিয়। সকলের ধন্তবাঁদ তাজন হইয়া গ্রিয়াছেন। কহ দুঃখের বিষয় কোথায় কোন্‌ থানি 
ছি ভাবে পাইক।ছেন তাহ! উল্লেখ করেন নাই। 


সীতারামের পরিণাম [৬০১ 


বঙ্গে হিন্দু রাজনের পক্ষ হইতে স্বাধীনত| লাভের শেষ চেষ্টা সীতারাম দ্বার| 
হইয়াছিল। পরবর্তী দ্বিশত বর্ষ মধ্যে সে চেষ্টা আর নাই। জীবনের প্রথম 
হইতে সীতারামের সে উদ্দোশ্ঠ ছিল কি না, জান! যায় না। তবে জমিদারী ও 
শক্তিবৃদ্ধির সঙ্গে স্বাধীনতার কল্পনা যে জাগিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। 
মীতারাম জাগিতে পাঁরেন, কিন্তু দেশ জাগে নাই। জ্রুকে তাহার বশীভূত হইত 
স্বার্থের খাতিরে ব| দ্থ্য-ছুর্বত্তের অত্যাচার হইতে নিস্তার পাইবার জন্য, দেশের 
জন্য নহে। শতবর্ষ পূর্বে প্রতাপাদিত্যের সময়ে দেশ যতটুকু সাড়া দিয়াছিল, 
সীতারামের সময়ে তাহাও দেয় নাই । শতবর্ধবাঁপী মোগল-শাসনের কঠোর 
নিষ্পেষণে দেশের স্পন্দনের শক্তি বিলুপ্ত হইয়াছিল। সীতারাম একক চীড়াইয়৷ 
ছিলেন, নিজের বৈদ্যুতিক শক্তিতে লৌক সংগ্রহ করিয়াছিলেন মাত্র ; সুতরাং - 
নবাবের একবারের চেষ্টায় তাহার পতন হইল, পতনের সঙ্গে সঙ্গে অগ্নি নিভিয়া 
গেল, প্রতিবেশিগণ সুষুপ্তির ক্রোড়ে অবসন্ন হইয়া পড়িল; সে অবসাদ এত 
বিঘোর ষে, অদ্ধশতাব্দীর মধ্যে যখন বঙ্গের শাসনদণ্ড জাত্স্তরে হস্তাস্তরিত হইল, 
তখন দেশ মধ্যে পূর্ববশীসনের বিশেষ বাতায় হইল না । 
সীতারাম নাই। তাহার বংশ একপ্রকার নির্বংশ হইয়াছে । কীন্তি-চিহ্নও 
বিলুপ্ত হইতে বসিয়াছে। গল্প-রসিকের মস্তিষ্কের ফলে তাহার ইতিহাসের উপর 
“রচা কথা” স্ত,পীকৃত হইতেছে । কতক অন্তছিত করিবার চেষ্টা হইতেছে 
মান্র। তবে সকল কথার অস্তরাল হইতে সীতারামের একটি চরিত্র-চিত্র দেখ। 
যায়; তিনি ধর্মপ্রাণ, স্বদেশ-প্রেমিক হিন্দু নূপতি ; তিনি শাসকের সহান্ত বদন 
ব। মোগলের খেলাতের লোভে আত্মগোপন করেন নাই ; নবাব বা ফৌজদারের 
ব্্রদৃষ্টি বা রণসঙ্জা তীহাকে দমিত বা নমিত করিতে পারে নাই ; তিনি দেশের 
জন্ত শেষ পর্যযস্ত বীর-ধর্মের জলস্ত দৃষ্টান্ত দেখাইয়া নিজে যশশ্বী হইয়া নিজের 
দেশ যশৌহ্রকে ধন্য করিয়া গিয়াছেন। তাহার জলদান পুণ) ও ধর্ানুষ্ঠানের 
কীত্তিকাহিনী চিরদিন তাহাকে অমর করিয়৷ রাধিবে। 





খ্৬ 


৬৯২ যশোহর-ধুল্নার ইতিহাস 
পল্লিশিক্ত 
(গ) সীতারামের বংশ, রাজ্য ও কীত্তির পরিণাম 


সীতারামের পরিবারবর্গ_-সীতারাম যখন ধূত হন, তখন তাহার জোট 
পুত্র গ্তামনন্দর ঠামগঞ্জের বাটীতে * এবং দ্বিতীয় পুত্র সুরনারায়ণ ৃর্ধ্যকুণ্ডে 
ছিলেন। তাহারা মহল্পদপুরে আসিবার অধিকার পান নাই। সীতারামকে 
বন্দী করিয়! দয়ারাম রা প্রস্থান করিলে, বন্সআলি খা ভূষণায় গিয়া ফৌজদারের 
কার্য করিতে থাকেন। মোগল সৈনেরা মহম্মপুর লুট করিয়া লইয়াছিল। 
যুদ্ধের পূর্ব্বে অধিবাসিগণ নানাস্থানে পলায়ন করিয়াছিল। বক্স আলি যুদ্ধান্তে 
প্রজাদিগের উপর কোন অত্যাচার করেন নাই। তিনি সকল প্রজাকেই 
্বস্থানে ফিরিয়া আসিয়৷ বাস করিবার জন্য পরওয়ান! জারি করিয়া দেন। 
সকলেই মনে করিতেছিল, হয়ত সীতারাম পুনরায় স্বরাজ্য ফেরত পাইবেন, 
এজন্য আশার আশ্বীসে অনেকদিন কাটাইল। সীতারামের ভ্রাতা লক্মীনারায়ণও 
হরিহরনগর হইতে পরিবারবর্ণ স্থানান্তরিত করিয়া কিছুদিন গুপ্ততাবে ছিলেন, 
পরে বক্পআলির অভয়বাণী পাইয়া গৃহে ফিরিলেন। শ্তামগঞ্জ বা হুরধ্যকুণ্ডের 
বাটার উপর তখন কোন অত্যাচার হয় নাই। কেবল মাত্র একদল মোগল সৈন্য 
মহল্মদপুর দুর্গের শ্বশান-পুরীর প্রহরী হইয়৷ থাকিল। 


* এই স্থান মহপ্মঙপুরের উত্তর পশ্চিমে দেড় ক্রৌশ দূরে অবস্থিত। এখনও পরিধা, 
বিস্তীর্ণ রাজবাটির ভগ্রাবশেষ ও ছুইটা দীঘি আছে। লোকে বলে ১১টা চক সিল, ভগ্ন স্ত,প 
যেরূপ ছড়াইঞ্জা! রহিম্নান্ছে, তাহাতে উহ! অসস্ভব বোধ হয় না। ঠ্ঠাম সুদ্বরের তিন স্ত্রী এবং 
উহাদের স্নানার্থ পার্থবন্তী দ্িগ নগরে তিনটি বন পুদ্ধরিণী ছিল। কোন রাণী নাকি ধান্ঠের চাষ 
আবাদ দেখিতে চাহিন্বা। ছিলেন, এজন অন্ারের মধ্যে যে স্থানে ধান্চচাষের ব্যবস্থা করা 
হইয়াছিল, তাহীকে এখনও “বিল বাড়ী” বলে। নল্দী পরগণার মধাব্তী শ্ঠামগঞ্জ নাটোরের 
অধিকারে আসে, পরে সে রাজ্যের পতন হইলে এ পরগণ! পাইকপাড়ার রাজগণের হস্তগত 
হয়। ভাহাদের নিকট হইতে নীলকর টমাস ত্রে সাছ্ছেব (10185 778৩) পত্বনী লইয়া 
নীলের কারবার করেন। ্টামগঞ্জে এখনও কুঠির ভগ্ন চিহ্ন আছে। নীল বিদ্রোহের পর 
তরে সাহেব এই স্থান হাইকোটের উকীল প্যারিমোহন গুহের মাত। হুরছুর্গ। দাসীকে দরগত্তনী 
দেন এবং তিনি উহা ধুলবুড়ীর ইন্মুভূষণ বহু মহাশরকে মেপত্তনী দেন? ইন্দুবাবু অঙ্সমূল্যে 
মমন্ত লম্পত্তি স্থানীয় সাহাদিগের মিকট বিক্রয় করিয়াছেন। 


লীতারামের পরিণাম ৬৩ 


সীতারামের প্রথমা প্তীর কোন খবর নাই ; বস্থিমবাবুর শ্রীর মত তিনি 
নিরুদ্দেশ হইতেও পারেন। তাহার দ্বিতীয়! পত্রী রাণী কমলা অত্যন্ত অনুরক্ক! 
এবং প্রক্কৃত রাঁজমহিষী ছিলেন ; তিনি শেষ মুহূর্ত পর্য্যন্ত স্বামীর পার্খ পরিত্যাগ 
করেন নাই। সর্বশেষে তিনি ছুর্গত্যাগ করিয়৷ পলায়ন করেন, এবং প্রবাদ 
আছে, তিনি জলে ডূবিয়া আত্মঘাতিনী হন। তাহার সম্বন্ধে ইহার অধিক কিছু 
বলিতে পারা যায় না। আমর পূর্বে বলিয়াছি, ৫৯৫পৃঃ, শেষযুদ্ধর পূর্বে একদিন 
রাত্রিযোগে সীতারামের পরিবার বর্গের মধ্যে কেহ কেহ পলায়ন করিয়া নৌকা- 
যোগে দূরবর্তী স্থানে প্রস্থান করেন। তাহাদের সঙ্গে কিছু ধনদৌলত ছিল। 
উহ্বারা যে কলিকাতায় পৌছিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। ইট্ট 
ইপ্ডিয়া কোম্পানির প্রাচীন দপ্তর হইতে জান! যায়, মুর্শিদকুলি খা কোন সুত্রে 
এই পলায়নের খবর পান। তাহার আদেশে হুগলীর ফৌজদার মীর নাসির 
কলিকাতার ইংরাজ কোম্পানির প্রেসিডেন্টের নিকট সংবাদ দেন, যে সীতারাম 
রায়ের পরিবার বর্গ ৩০লক্ষ টাকার সম্পদ লইয় কলিকাতায় গুপ্তবাস করিতেছে; 
কোম্পানির লোকেরা যেন অতি সত্বর উহাদ্দিগকে খুঁজিয়া বাহির করিয়! হুগলীতে 
প্রেরণ করেন। * এ সময়ে সীতারামের মৃত্যু হয় নাই, তবে মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞ। 


শশী দশ পপপপপী শীল পপ শী ্পীশশী টিটি? শিশ্শীশীশীশ্গীশ শি শাশিশি্টাশীপাশীশীটশতিতি শশী পিপি শিিপাপাপশিটি তলত শি ও পশশিপ্পশাীশীশীিতশি ৭ ৮৩০ পাশ 
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০810963) 1715-14, 11501715227) 47721526761 87215%2% 1 827£21. ৬01, 


11 0. 166. "কলিকাতা সেকালের ও একালের,” ৪২২-২৩ পৃঃ। সীতারামের় মৃত্যু যে 
১৭১৪ অক্ধের সেপ্টেম্বর বা অক্টোবর মাসে হইয়াছিল, তাহাসনন্দ হইতে আমর! পূর্ব্বে 
দেখাইয়াছি। সীতারামের স্ৃত্যুর পরবর্তী মার্চ মানে এই ঘটনা হইলে; উদ! ১৭১৫ 
হে পড়ে, কিন্তু কোম্পানির দপ্তরে ১৭১৩-১৪ অব্ের বিবরণী মধ্যে এই ঘটনার 
উল্লেখ আছে। হৃতরাং সীতারামের মৃত্যুর গূর্বেব পরিবারবর্গ ধৃত হয়। মুর্শিদাবাদের 
ইতিহাস, ৩৮%পৃঃ 


৬০৪ যশোহর-খুল্নার ইতিহাদ 


হইয়াছিল বলিরা তাহার মৃত রটন! করা হয়, ইংরাজ কোম্পানি জাফর খীঁকে 
বড় ভয় করিতেণ, কারণ তিনি উহাদের প্রতি বড় বিরক্ত ছিলেন, সুযোগ পাইব! 
মাত্র বাণিজ্য ব্যবসার হ্যত্রে উহা্দিগকে লাঞ্ছিত করিতেন। সুতরাং মীর 
নাসিরের আদেশ প্রতিপালন না করিলে, নবাব যে কোম্পানির উপর উৎপীন্ুন 
করিবার নৃতন ছল খুলিয়া পাইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই | এজন্ত কোম্পানিব 
লোকের! সীতারামের পরিবাঁরবর্গকে ধায়! দিবার জন্ত একশত টাক! পুরস্কাখ 
ঘোষণা করিলেন এবং সকলে মিলিয়! উহাদিগকে খুঁজিয়৷ বাহির করিবার জন্ 
প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। চারিদিকে এই ব্যাপার লইয়া একট! হুলুস্থূল 
পড়িয়া গেল। অবশেষে কোম্পানির অধীন গোবিন্দপুরের পাটোয়ার বা গোমস্তা 
রামনাথের বাড়ীতে উক্ত পরিবারবর্গের সন্ধান পাওয়া গেল। রামনাথ উহাদের 
সম্পর্কিত আত্মীয় ছিলেন । তৎক্ষণাৎ হুগলীর ফৌজ্দারের নিকট সংবাদ দেওয়। 
হইল। তিনি সাহেব রায় নামক একজন কর্মচারীকে কতকগুলি বরকৃন্দাজসহ 
কলিকাতায় পাঠাইলেন। সকলের সম্মুখে উহাদিগকে ধরা হইল এবং কাঁজির 
উপস্থিতিতে প্রাপ্ত জিনিস পত্র ও ধনরত্বের তালিকায় উপযুক্ত সাক্ষীর দস্তখত 
করান হইল, পাছে নবাব কোম্পানির লোকের উপর কোন সন্দেহ করেন। 
১৭১৪ অব্দের ৫ই মার্চ তারিখে সীতারামের পরিকারদিগকে প্রহরিবেষ্টিত করিয়া 
নৌকাষোগে হুগলী পাঠীন হইল) *ই তারিথে প্রহরীর৷ ফিরিয়। আসিয়! নিরাপদে 
পৌছাইবার সংবাদ দিল এবং মীর নাসিরের সন্তষ্টির কথা বলিল। 

মীর নাসির অবিলম্বে উহাদ্দিগকে মুর্শিদাবাদে পাঠাইয়! দেন। তথনও 
সীতারাম কারাগারে জীবিত ছিলেন, তাহার রাজ্য প্রত্যর্িত হইবে কিনা 
তদ্ধিষয়ে কথাবার্তা উঠিয়াছিল। মূর্শিদকুলি খা উক্ত পরিবারবর্গের ধনসম্প্তি 
বাজেয়াপ্ত করিয়। লইয়। তাহাদিগকে নিষ্কৃতি দিয়াছিলেন বলিয়া বিশ্বীস করিতে 
পারি। ইহার কয়েকটি কারণ আছে। প্রথমত: মুর্শিদকুলি খাঁ কাহারও 
পরিবার ভুক্ত ভ্রীলোকের উপর অত্যাচার করিয়াছিলেন বলিয়া জান! যায় না! 
তাহার নৈতিক চরিত্র নিষষলঙ্ক ছিল; “তিনি তাহার একমাত্র বিবাহিতা পত়্ীতে 
অন্থুরক্ত ছিলেন।” * দ্বিতীয়তঃ তারিখ-বাঙ্গালা৷ হইতে দ্রেখ! যায়, তিনি 


্ পাপা পিপল পাপী ত। তি পপ পি বাশি 
শীল পপ ্ 


* মুর্শিদবাদের ইতিহাস, এ৭৩পৃঃ, নবাবী আমল ৫৭পৃঃ 


সীতারামের পরিণাম ৬৫ 


সীতারামের পরিবারবর্গকে মহম্মাবাদে যাবজ্জীবন কারারুদ্ধ রাখিয়াছিলেন 
ইনার অর্থ এই যে সীতারামের পরিবারবর্গ নবাব পক্ষীয় লোকের দৃষ্টির অধীন 
হইয়া মহন্মদপুরেই ছিল। তৃতীয়তঃ মুর্শিদাবাদে সীতারামের সম্মুখে তাহার 
পরিবাঁরদিগের প্রতি কোন 'দীরাত্য আচরিত হইলে, তিনি সেই সময়েই 
আত্মহত্যা করিতেন। কিন্তু তাহা করেন নাই, উহার ৬৭ মাস পরে তাহার 
মৃত্যু হইয়াছিল। চতুর্থতঃ আমরা দেখিতে পারি, সীতারামের পরিবারবর্গ 
আরও অনেকদিন জীবিত ছিলেন, এবং নলডাঙ্গা ও পাইকপাড়ার 
রাগবংশীয়গণ দুরবস্থা দেখিয়া তাহাদিগকে বহুকাল ধরিয়া! বৃত্তি দিবার 
ব্যবস্থা করিয়াছিলেন । * স্ৃতরাং স্বচ্ছন্দে ধরিয়া লইতে পারি, সীতারামের 
পরিবারবর্গ মুর্শিদাবাদ হইতে, অবশ্ত নিঃস্ব অবস্থায়, মহম্মদপুরে ফিরিয়া 
আসিয়াছিলেন, এবং সম্ভবতঃ লক্মীনারায়ণের আশ্রয়ে হরিহরনগরে বাস 
করিয়াছিলেন। + 

এক্ষণে কথা এই, উক্ত পরিবারবর্গ কাহারা / ইষ্টইপ্ডিয়া কোম্পানির 


সল শীলা পপ 





শশপপপাাশাশীিশিসপাশাশি পাস্পীসপাপিপীতা পাপী পিপীিপিপাশীশিশি শা 


পপ পা এ রর 


* শ্বনামখ্যাত গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ নলদীপরগরণ! ক্রয় করিবার পর দীতারাম রায়ের 
বংশধরগণের ছুর্গতির সংবাদ শুনিয়া তাহাদিগকে বাণিক ১২০* টাকা বৃত্তি দেন। 
সরনারায়ণের প্রপৌত্র নবকুমারের মময় উহ! ৬** টাক! হয়; তাহার বৃদ্ধদশায়ও ৩৬০ টাকা 
বৃত্তি ছিল। নবকুমারের স্ত্রীও মাসিক ১*. টাকা করিয়া বৃত্ত পাইতেন। গঙ্জাগোবিনের 
পুর্বে নলডাঙ্গ। রাঁজবংশীয়েরা সীতারামের পরিবারবর্গকে বৃত্তি দিতেন। যদুবাবুর 
“সীতারাম,” ২০৩ পৃঃ 
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৬৪৬. যশোহর-থুল্নার ইতিহাস 


সেকালের কৌন্সিলের রিপোর্ট হইতে জানিতে পারি, এ পরিবারদিগের মধ্যে 
সীতারামেয় ছুইটি শিশু পুত্র, একটি বালিকা কন্যা, পরিবারতুক্ত ৬টি স্ত্রীলোক 
এবং ৪জন পুরুষ ভৃত্য ছিল। সীতারামের পুত্রগণের মধ্যে শ্ঠামন্থন্দর ও 
স্নরনারায়ণ প্রাপ্ত বয়স্ক, তাহার! পলায়ন করেন নাই। অবশিষ্ট দুইটি নাবালক 
পুত্র, বামদেব ও গরয়দেব এবং তাহাদের এক কনিষ্ঠ ভগিনী এবং মাতা অর্থাৎ 
সীতারামের তৃতীয় স্ত্রী পলায়িত দ্রিগের মধ্যে ছিলেন। অপর পাঁচটি স্ত্রীলোক 
তৃতীয় রাণীর আত্মীয় বা পরিচারিকা হওয়া সম্ভবপর । এই বামদেব ও 
জয়দেবের বংশ নাই, তাহারা বয়স্ক হইয়া নিঃসন্তান অবস্থায় মার যান। 
শ্রামনুন্দরের পৌন্র নিমাইরায় বংশহীন .হইলে, তাহার ধারা শেষ হয়। 
স্থরনারায়ণের পুল্র প্রেমনারায়ণ রাণী ভবানীর নিকট হইতে কিছু ভূসম্পন্ধি 
পাইয়াছিলেন। তীহার একমাত্র পৌজ নবকুমার নিঃসন্তান হওয়ায় সীতারামের 
বংশের পুরুষ-ধার! সেইস্থানে ব্যাহত হইয়াছে। নবকুমারের ভগিনী অলকমণির 
সহিত যশোহর-মোক্তারপুর নিবাসী মহেশচন্ত্রদাসের বিবাহ হয়; তাহাদের পুত্র 
গিরিশচন্ত্র দাস কৃর্ধযকুণ্ডে আসিয়া বাস করেন। গিরিশচন্দ্রের পুত্র উমাচরণের 
শোচনীয় অবস্থা আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি। তাহার কন্তার সন্তানেরা এখন 
সীতারামের শেষ নিদর্শন স্বরূপ সৃর্য্যকুণ্ড গ্রামে আছেন। 


সীতারামের ভ্রাত। লক্ষমীনারায়ণের বংশধরের। এখনও হরিহরনগরে বাঁস 
করিতেছেন। তন্মধ্যে দেবনাথ রায় প্রধান বটে, কিন্তু তাহার সামান্ধ সম্পত্তির 
আয় হইতে বর্তমান দুর্দিনে গ্রাসাচ্ছাদনের সংস্থান কর! দুফর হইয়াছে। তবুও 
নদী মরে, তাহার রেখ থাকে ; অতিথি অভ্যাগত দেবনাথকেই খুঁজিয়া বাহির 
করে। আমর! পূর্ে সীতারামের পূর্বপুরুষের যে বংশ-লতিক! দিয়াছি '৫১৮পৃঃ) 
. উহ! হইতেই দেখা যাইবে ষে রামদীস গজদানীর পৌল্র রামগোপালের ধারা 
ুর্শিদকুলি খার সময় জায়গীর পাইয়া মেদিনীপুরের অন্তর্গত চন্দ্রকোণায় বাস 
করেন। তত্বংশীয় রামলোচন মুন্সেফরূপে সরকারী কার্ধো খ্যাতি লাভ করেন 
এবং তাহার পুত্রপৌব্রগণ বিগ্যা-প্রতিভা ও পদ-গৌরবে প্রাচীন বংশকে সমুজ্জল 
করিয়াছেন। নীতীরামের খুল্পপিতামহ বাস্থদেৰ রায়ের ধারা এক্ষণে মুর্শিদাবাদের 
অন্তর্গত জামালপুর প্রভৃতি স্থানে বাস করিতেছেন । 
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সীতাক্সামেল্র বুবলী 


উদয়নারায়ণ রায় 
চিনির রা রা ররর ররর যারা ররর 
1... 1 ] 
বাজ সীতারাম রায় * লক্গীনারায়ণ রায় কন্। কন্ত! 
-(ক) ইদ্দিলপুর কন্তা (হরিহরনগর ) -রঘুনাথ দাস -গোপেশ্বর খা 
₹(খ) রাণী কমলা 


- (গ) তৃতীয়! স্ত্রী 
| | ] | 
(খ) (খ) (গ) (গ) 
শ্যামসুন্দর রা স্বরনারায়ণ রায় বামদের জয়দেব 
| | 
7 প্রেমনারাষ়ণ 
আনন্দচন্দ্র কীত্তিচন্ত্ | 
| (নিঃসন্তান) রাধাকাস্ত 
নিমাই রায় | 
(নিঃসস্তান ) | 
নবকুমার স্ুন্নরমণি অলকমণি 
(নিঃসন্তান ) -মহেশচন্ত্র দাস 


( মোক্তারপুর, মশোহর ) 
| 
গিরিশচন্দ্র দাস 
| 
উমাচরণ দাস 
( সু্যযকুণ্ড, মহল্মদপুর ) 
| 


চি 


| 7]. র্‌ 
কষ্ণকান্ত ব্গলা সুরবাল! 
( দত্তক ) | 
হননি 
কান্তিচন্র কিরণচন্ত্ কেশব্চন্ত্র 
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* লক্ষমীনারায়ণ রায় 
| 
হর ররর মারা 
খাদু রায় বা নবনারাঁয়ণ জয়নারায়ণ বিজয়নাঁরায়ণ 
যছুনাথ | 
7 
মনস্ুখচন্দর নেহালচন্দ্র 

বা! মুনুকঠাদ | 

| কুষ্ণকান্ত ( দত্তক ) 


চৈতন্যচরণ ' রমানাথ প্রাণনাথ টি 


চৈতন্তচরণ গুরুদয়াল 
| 


ূ ইবি 
হুর্য্যনীথ দেবনাথ রায় 


( হরিহরনগর ) 


নাটোর রাজবংশ ও সীতারামের রাজ্য-_শুধু সীতারামের রাজা 
নহে, বঙ্গের এমন বনু জমিদারী করায়ত্ত করিয়া নাটোর রাঁজ্যের উদ্ভব হয়; 
আবার শতাব্দ মধ্যে সেই রাজ্যের পতনারস্ত হইলে, উহা! হইতে বঙ্গের বহু 
জমিদারীর সৃষ্টি হইয়াছে । স্থতরাং সীতারামের রাজ্যের পরিণাম দেখিতে 
হইলেই আমাদিগকে সংক্ষেপে নাটোরের উত্থান পতনের আলোচনা করিতে 
হইবে। কাশ্তপ গোত্রীয় স্থষেণমণি নামক একজন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ আদিশুরের 
সময়ে কান্তকুজ হইতে আসিয়! বরেন্ত্রভূমে বাস করেন। ততংশীয় মতু নামক 
এক'ব্যক্তি মৈত্র উপাধি পান। নাটোর রাজবংশের আদি পুরুষ কামদেব 
উক্ত মতু মৈত্রের বংশধর । তিনি পুঁটিয়ার রাজা। নবনারায়ণ ঠাকুরের সময়ে 
তাহার অধীন লন্করপুর পরগণার বারুইহাটি মৌজার জনৈক তহশীলদার ছিলেন । 
কামদেবের তিন পুত্র £-_রামজীবন, রঘুনন্দন ও বিষ্টরাম। উহারা পুঁটিয়ার 
রাজধানীতে থাকিয়া লেখাপড়া করিতেন। উহাদের মধ্যে মধ্যম রঘুনন্দন 
সর্বাপেক্ষা মেধাবী ও. অসাধারণ প্রতিভাসম্পর্ন । তিনি কিনূপে অল্প বয়সে 
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পুটিয়ার রাজ সরকারের উকীলরূপে ঢাকায় ও মুর্শিদাবাদে অধিষ্ঠান করিয়া 
ক্রমে কাধ্যদক্ষতা গুণে নবাব মুর্শিদকুলি খার অশেষ অনুগ্রহভাজন হইয়! 
রাজকাধ্যে অত্যধিক উন্নতি লাভ করেন, তাহা৷ আমরা পূর্বে দেখিয়াছি । 


লাজোব্র লাজ বহস্ণ 


কামদেৰ মেঙ্জ 
রান টিটি নিটল রাতারাতি 
| | | 
রানা রামজীবন বুনন নিষ্কুব|ম 
| | 
টি ৮, ইহ ্‌ দেবা প্রসাদ 
কালিকা প্রসাদ র।জা রামকাস্ত দত্তক) * 
কালু কোঙর) - রাণীভবানা 
| 
মহারাজ রামকষ্চ (দর্তক) 
| তি উনি 
| | 
রাজা বিশ্বনাথ রাজ! শিবনাণ 
-রাণী কুষ্কমণি প্রভৃতি | 
(বড় তরফ) (ছোট তরফ) 
| | 
বাজা গোবিন্দচন্ত্র (দত্তক) রব।জা মানন? পথ 
রাণী শিবেশ্বরী ০. ১.1, 
। ] 
রাজা! গোবিন্দনাথ 2 
(দত্তক) রাজ! চন্দ্রনাথ রাজ! যোগেন্র 
ও নারায়ণ 
মহারাজ জগদিক্্রনাথ [ 
|  . রাজা জিতেন্্র নাথ 
কুমার যোগেন্জনাথ | 


৭৭ 


কুমার ধীরেন্দ্র নাথ 
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সীতারাম কারাগারে থাকিবার সময়েই তাহার জমিদারী প্রত্যপ্রিত হইবে, 
এরূপ কথা উঠিয়াছিল। এমন কি, প্রবাদ আছে, এই উদ্দেস্তে কোন ক্রমে 
ঢুই লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিয়৷ লইয়া, সীতারামের ভ্রাত। লক্মীনারা য়ণ ও জ্যো্টপুত 
শ্টামসুন্বর মুর্শিদাবাদে গিয়াছিলেন। কিন্তু কি কারণে, ঠিক জান! যায় না, 
অর্থও ব্যয়িত হয়, অথচ জমিদারীও পাওয়া গেল না। রঘুনন্দনের চক্রান্তে 
এইরূপ ঘটে বলিয়৷ নিন্দাবাদ আছে। বিষয় বাসন! যে রঘুনন্দনের অত্যধিক 
মাত্রায় ছিল এবং তিনি ছলেবলে নানাস্ছত্রে বহুজনের জমিদারী নিজ জযষ্ঠ ভ্রাতার 
নামে লিখিয়া লইতেছিলেন, ইহা মিথ্যা কথা নহে। তবে সীতারামের জমিদারী 
পাইবার জন্ত তিনি কুটিল পথে কত দুর অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাহার কোন 
অকাট্য প্রমাণ নাই, মাত্র পরিণাম ফল দেখিয়া! যতটুকু অনুমান করা যায়। 
লক্ষমীনারায়ণ ও শ্ঠামসুন্দর মুর্শিদাবাদে থাকিবার সময়ে সীতারামের মৃত্যু হয়.এবং 
তৎপরে তাহার জমিদারী খারিজ হইয়! যায়। ছুই বৎসর পরে, ফরখ.শিওয়ের 
দস্তখতী সনন্দে দোখতে পাই, "স্থবে বাঙ্গালার অস্তর্গত ভূষণ! জমিদারী বিমজ্জিম 
তপৃশীল বেশী জমা ও পেস্কস্‌ প্রদান স্বীকারে রামজীবনকে প্রদত্ত হইতেছে ।”* 

১৭২৫ অবে রঘুনন্দন নিঃসন্তান পরলোক গমন করেন। রামজীবনের 
একমাত্র পুত্র কালিকা প্রসাদও শীঘ্রই তাঁহার অনুবর্তন করেন। রাজা রামজীবন 
১৭৩ অবে, রামাকাস্ত নামক দত্তক পুত্র রাখিয়া দেহত্যাগ করেন। দয়ারাম 
রায় দেওয়ানরূপে সমস্ত রাজ্যরক্ষার ভারপ্রাপ্ত ছিলেন। তৃতীয় ভ্রাতা বিষ্টুরামের 
পুত্র দেবীপ্রসাদ সম্পত্তির ।%* ছয়আনা অংশ লইতে অস্বীরৃত হওয়ায়, সমস্ত 
সম্পর্তিই ১৭৩৪ অন্দে যখন রাজ। রামকান্ত বয়ঃগ্রাপ্ত হন, তখন তাহার হস্তে 
আসে। এই রামকাস্তের পত্থীই স্বনামধন্তা প্রাতঃম্মরণীয়৷ রাণী তবানী। ১৭৪৪ 
খষ্টাবে রাজ। রামকাস্তের আকম্মিক মৃত্যু ঘটিলে, রাণী ভবানীই বিপুল রাজোর 


% 
| রর 


* বাঙলার ইতিহাস (নবাবী আমল ), +5৫-৯পৃঃ। উক্ত সনদের পৃষ্ঠে লিখিত আঁছে 
যে মুশিদকুলিখার রোবকাবী অনুসারে দৃষ্ট হয় যে, ভূষণার খারঁরজ| জমিদ্বারী জমাবৃদ্ধি ও 
দজরান। স্বীকারে রামজীবনকে প্রদত্ত হইয়াছে, তাই তাহাকে সনন্দ দিবার হুকুম মঞ্জর করা 
গেল। নুতরাং দেখ। যাইতেছে যে জগ্রে বন্দোবস্ত হইয়া যাঁর এবং পরে সনন্দ আনাইরা 
দেওয়। হয়। 
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একমাত্র অধীশ্বরী হন। তারা নামক একমাত্র কন্ঠা| ব্যতীত তাহার কোন পুত্র 
সন্তান জীবিত ছিল ন1; দয়ারামের সহায়তায় রাজ্য পরিচালিত হইতেছিল। 
অবশেষে রাণী যাহাকে দত্তক পুত্র গ্রহণ করিলেন, তিনিই মহারাজ রামকৃষ্ণ । 
বাদশাহ শাহ আমল তীহাকে “মহারাজাধিরাজ পূর্থীপতি বাহাদুর*__এই উপাধি 
দিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি নামে মাত্র মহারাজ; কার্ধ্যতঃ তিনি সাধক, সর্বদা 
জপতপ পুজাচ্চা লইয়! থাঁকিতেন, সংসার সম্পদকে তৃণবং জ্ঞান করিতেন। 
প্রকৃত রাজকাধ্য পর্যালোচনা করিতেন স্বয়ং রাণীভবানী ; তিনি যেমন 
রাজনৈতিক কার্ধ্যে তীক্ষুবুদ্ধিশালিনী, তেমনি দানশাল!, ধর্্নগত প্রাণা আদর্শ 
হিন্দুরমণী ; তিনি বঙ্গের অহল্যা বাই, দানপুণো তিনি সমগ্র বে প্রাতঃম্মরণীয়া 
হইয়। রহিয়াছেন। বিশেষতঃ সীতারামের ধর্মাকীর্তি সুব্যবস্থিত করিয়৷ 
তিনি যশোহরবাসীকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়৷ রাধিয়াছিলেন। রাণী 
ভবানীর কীর্তিকাহিনী লিপিবদ্ধ করিতে গেলে লেখনী পবিভ্র হয়, কিন্তু সে 
ম্যোগ এখানে নাই । সীতারাম প্রসঙ্গে যেটুকু প্রয়োজন. তীহার সম্বন্ধে 
(সইট্ুকু মাত্র এখানে বলিতেছি। রামকৃষ্ণ যখন বিশাল রাজাকে অনিত্য ভাবিষ়। 
উপেক্ষায় উড়াইয়! দিতে বসিরাছিলেন, তথনই এদেশে ইংরাজ-রাজত আরব হয়। 
বাণীতবানী তখন বিপুল সম্পত্তির যেটুকু বারাণসী প্রভৃতি বহুস্থানে ধানধ্যানে, 
ধর্গীর হাঙ্গাম! নিবারণে, মন্বস্তরের প্রতিবিধানে অন্নদানে ব্যয়িত করিয়! পরকালের 
জন্য সঞ্চয় করিতে পারেন, ছুইহন্তে তাহা করিতেছিলেন। এই সময়ে লর্ড 
কর্ণওয়াঁলিসের শীসনকালে বঙ্গদেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবন্তিত হয়। উহার 
ফলে অধিকাংশ জমিদীরেরই বিষয়ের আয় অপেক্ষা রাজস্বের পরিমাণ বেশী 
দাড়ায়; রামকৃষ্জও সময়মত সমস্ত রাজকর পরিশোধ করিতে পারেন না। 
স্থতরাং নূতন আইন অনুসারে তিনি নির্দিষ্টদিনে “লাটের কিন্তী” দিতে না 
পারায় তাহার জমিদারী ক্রমে রাজস্বের নিলামে খণ্ডে থণ্ডে বিক্রীত হইয়া যাইতে 
লাগিল। * তাহার আমল! কর্মচারী, এমন্‌ কি, ভৃত্যগণ পর্্স্ত তাহাকে ফাঁকি 


পপশাপপসপীপিপীপীপপপ পক 


পিপিপি 


* মহারাজ রামকৃ্ক বিষয়ে এতই বিরক্ত ছিলেন যে, গন্ন আছে) তাহার জমিদারীগুলি 
ধেমন লাঁটে নীলামে চড়িতে লাগিল. ভিনি মমনি *জয়কালীর বাড়ী সমারোহে পৃজ। ও 
বলদিয়| আনন প্রকাশ করিতেন। এমন মহাপুরুষকেও রৃতঘ্র ভূতোর! ফাকি দিয়াছিল, 
ইহাই একাস্ধ ছুঃধের বিষয়। পি 
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দিয়া অর্থ সঞ্চয় করিতে লাগিল। ইহাদের মধ্যে নড়াইল জমিদারীর প্রতিষ্ঠাত। 
কালীশঙ্কর রায় সর্ব প্রধান; তিনি বন্ধু ও অমাত্যরূপে রাজসরকারে প্রবেশ 
করিয়! অবশেষে শনির মত সে রাজাধ্বংসের কারণ হইয়াছিলেন। * নাটোরের 
সকল জমিদারীর কথা এখানে আমাদের আলোচ্য নহে। আমর! শুধু ভূষণার 
কথাই বলিব। গল্প আছে, একটি গানের জন্য মহারাজ রামকৃষ্ণ কাদিহাটি 
পরগণ| কালীশঙ্করের নিকট বিক্রয় করেন, এবং ভূষণার অবশিষ্ট অংশ তাহাকে 
ইজারা দেন (১৭৯৩) কিন্তু কালীশঙ্কর ভূষণার আয়বৃদ্ধির জন্য অত্যন্ত গ্রজাপীড়ন 
করিতে আরম্ত করিলে, ছুইবৎসর পরে, ১৭৯৫অবে মহারাজ ভূষণ! জমিদারী নিজ 
নাবালক জোস্টপুক্র বিশ্বনাথকে রীতিমত হেবানামা (দীন্পত্র ) লিখিয়! দিয়া 
দান করেন এবং এ বৎসরই সাধককুলগৌরব রামকৃষ্ণ প্বালির শয্যায় কালীর 
নাম” করিতে করিতে গঙ্গাতীরে দেহত্যাগ করেন। 

তখন জোষ্ঠ পুত্র বিশ্বনাথ নাবালক বলিয়। সমস্ত সম্পত্তি কোর্ট-অব-ওয়ার্ডসের 
হস্তে স্তস্ত হয়। কয়েক বৎসর পূর্বে ( ১৭৮৬ ) ষশোহর পৃথক জেল! হইয়াছিল 
বটে, তখন চাকৃলা ভূষণা উহার সামিল ছিল না; ১৭৯৩ অবে চিরস্থারী 
বন্দোবস্তের সময় ভূষণ! যশোহরের অন্তভূক্ত হয়। আরনেষ্ট সাহেব (. 
15811)6১1 ) যশোহর হইতে ভূষণার কমিশনার নিযুক্ত হইয়া, উহার রাজন্বাদি 
নিদ্ধারণ ও বন্দোবন্তের ভারপ্রাপ্ত হন। রাজস্ব বাকী পড়িলেও কোট-অব- 
ওয়ার্ডনের হাতে যাওয়ায় জমিদারী নিলাম হইতে রক্ষা পায়। কালীশঙ্করকে 
সমন দিয়াও তাহার নিকট হইতে ইজারার প্রাপ্য আদায় হয় নাই। রাজ 
বিশ্বনাথ যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেন, তখন তিনি লোকসানের সম্পত্তি বলিয়া 
ভধণ। জমিদারী গ্রহণ করিলেন না। স্ৃতরাং উহ! যেভাবে ১৭৯৯ অব 
যশোহর কালেক্টারী হইতে খণ্ডে খণ্ডে নীলাম হইয়া! গেল, তাহ! দেখাইতেছি £. 
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সীতারামের পরিণাম ৬১৩ 


পরগণা রাজস্ব নীলামের তারিখ খরিদ্দার 
হাবেলী (ফরিদদপুর)--৩৬,৬১৩২ ১৫১ ২, ১৭৯৯ রামনাথ রায় 
মকিমপুর-_ ২৫,৩৪৭, ২৫, ২, ১৭৯৯ এ 
নসিবশাহী-- ১৬,৯৩৭২ এ ভৈরব নাথ রায় 
সাঁতৈর -- ৩৯,৯৬৮ ২৮, ২, ১৭৯৯  শিবপ্রসাদ রায় 
নলদী -- ৬৬,৭৬০২ ২৩, ৩, ১৭৯৯ ভৈরব নাথ রায় 


উল্লিখিত খরিন্দারগণ প্রায় সকলই বেনামদার, উহাদের নামে মাত্র অন্ত 
ব্যক্তিরা এসব সম্পত্তি ক্রয় করেন। ইহার মধ্যে হাবেলা ফতেহাবাদ এবং 
নমিবশাহী পরগণা এক্ষণে সম্পূর্ণভাবে ফরিদপুরের মধো পড়িয়াছে ; শ্থৃতরাং 
তৎস্থন্ধে আমাদের কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। অবশিষ্ট তিনটির মধ্যে 
মকিমপুর:পরগণ| কলিকাতা! জানবাঁজারের জমিদার বংশের আদিপুরুষ শ্রীতিরাম 
দাস খরিদ করিয়া লন; তাহারই পুত্রবধূ স্বনামধন্ঠ| রাণী রাসমণি। সা-তৈর 
পরগণা৷ রাণাবাটের পালচৌধুরী বংশের প্রতিষ্ঠাতা কৃষ্ণচন্দ্র পালের হস্তে যায়। 
অত্যধিক দেনার জন্ত তিনি উহা রাখিতে না পারিয়া বিক্রয় করেন। 
তদবধি অর্দেক শ্রীরামপুরের গৌসাঈ বাবুরা এবং অর্দেক ফরিদপুরের 
সাহাবাবুরা খরিদ করিয়। লন। গৌসাই বাবুদিগের কাছারী এখনও 
মহম্মদপুরে আছে। 

নল্দী পরগণা৷ সীতারামের মৃত্াণ পর কিছুদিন পধাস্ত গোলমালের অবস্থায় 
ছিল; সীতারামের পুক্রগণ উহার কতক দখল করিতেন, নাটোররাঞ্গণ যে 
কারণেই হউক, জোর করিয়! উহাদিগকে বেদখল করিতেন নাঁ। এমন কি, 
াণীভবানীর সময়ে এই পরগণ। সীতারামের পোল্র প্রেম নারায়ণের সঙ্গে 
বন্দোবস্ত হইবার কথা হইয়াছিল, প্রেম নারায়ণ এজন্ত কয়েকবার নাটোর 
রাজধানীতে যাতায়াত করেন। কিন্তু প্রকৃত প্রন্তাবে কোন ফল হয় না। 
তবে সীতারামের পুত্র পৌত্রগণের আমলে এই পরগণার কতক উপস্বত্ব হইতে 
তাহাদের জীবিক। চলিত। রামরুষ্চের সময়ে যখন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে 
নল্ধী পরগণ! নাংটারের জমিদারী তুক্ত হইয়! যায়, তখন রাণীভবানী কৃপাবশে 
কিছু ভূসম্পত্তি পৃথক্‌ করিয়া প্রেস নারায়ণের পুত্রকে দেন। শীতারামের পুত্র 
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বা পৌন্রগণ যে সকল ভূমিরান করিয়াছিলেন বলিয়া এখনও সনন্দ দেখা যায়, 
উহার সকল জমিই নল্দরীপরগণার অন্তর্গত বলিয়া উল্লিখিত আছে। 

মহারাজ রামকৃষ্ণ যখন ভূষণ! ইজার| দিতে যাইতেছিলেন, তখন যে বাকী 
করের দায়ে সে জমিদারী আর বেশীদিন থাকিবে না, তাহ৷ বৃদ্ধা রাণী ভবানী 
বুঝিয়াছিলেন। এক্সন্য তিনি সীতারামের প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহগুলির সেবা! নির্বাহের 
জন্ত কতকগুলি মৌজ পৃথক্‌ করিয়া একটি দেবোত্তর মহলের স্থষ্টি করেন এবং 
উহ্বাই পৃথক্‌ করিয়া! দেবসেবার জন্য উৎসর্ম করেন। ১৭৯৯ অব ভূষণা খণ্ডে 
থণ্ডে নীলাম হইয়া! গেলেও এই দেবোত্তর সম্পত্তি নীলাম হয় নাই। মহারাজ 
রামরুের মৃত্যুর পর লাধিরাজ ও দেবোত্তর মহল সমস্তই তাহার দ্বিতীয় পুত 
শিবনাথের হস্তে যায়। বিশ্বনাথের উত্তরাধিকারিগণই নাটোরের বড়তরফ এবং 
শিবনাথের ধারাই ছোটতরফ বলিয়! খ্যাত হন। বিশ্বনাথ বা শিবনাথ উভয়েই 
নিঃসস্তান। বিশ্বনাথের মৃত্যুর পর তাহার এক পর্বী রাণী কৃষ্ণমণি যে দত্তক 
গ্রহণ করেন (১৮১-) তিনিই গোবিন্দচন্্র নামে রাজ্যের কর্তৃত্ব পান এবং তাছাব 
মৃত্যুর পর (১৮৩৬) তৎপত্বী রাণী শিবেশ্ববী রাজা গোবিন্দনাথকে দত্তক গ্রহণ 
করেন। রাণী ভবানীর মত রাণী কৃষ্ণমণি ও শিবেশ্বরী উভয়েই অত্যন্ত বুদ্ধিমতী 
এবং বিষয়কার্য্য পর্যালোচনায় সুদক্ষা ছিলেন। নাটোর রাজবংশেরই একটি 
বিশেষত্ব এই যে পুরুষ অপেক্ষ! স্ত্রীগণই অধিকতর প্রতিভাশালিনী। শিবনাথের 
দত্তক পু্রগণের মধো রাজা আনন্দনাথ বুটিশ গবর্ণমে্ট কর্তৃক স্বীকৃত হন এব' 
পরে প্রাজাবাহীছুর”” ও দি, এস, আই উপাধি লাভ কবেন। মহম্মদ পুরের 
দ্বেবোত্বর মহল ছোট তরফের সম্পত্ত ছিল, কিন্ত কিছুকাল পরে মোকদ্নামার 
বিধানমত উহ! রাণী শিবেশ্বরীর অংশভূক্ত হইয়। যায়। ত্দবধি তাহার দত্তক 
পুত্র রাজা গোবিন্দনাথ ও পরে গোবিন্দনাথের দত্তকপুত্র মহারাজ জগনিজ্ত্রনাথ এ 
সম্পত্তির মালিক হন। 

সীতারাঙ্গের কীর্তিলোপ- প্রাতঃন্মরণীয়৷ রাণী ভবানী মহন্দপুরের 
দেবোত্তর মহলের সৃষ্টি করিয়৷ দেব-বিগ্রহগুলির সেবার সুন্দর ব্যবস্থা করেন। 
পূর্বেই বলিয়াছি, তাহার সময়ে দুর্ধারের সন্পিকটে স্ুরম্য চকমিলান বাড়ী গঠিত 
হয় এবং উহার মধ্যে তারাদেবীর ইচ্ছানুত্রমে ৬রামচন্ত্র নিগ্রহের প্রতিষ্ঠা হয়; 
প্র সময়ে কানাই নগরেও পৃথক্‌ মন্দিরে বলরামমূত্তি স্থাপিত হইয়াছিল। বাণী 
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সীতারামের কীর্তিলে'প ৬১৫ 


ভবানী এই উভয় স্থানের বিগ্রহের জন্য পৃথক দেবৌত্বর সম্পত্তি নির্দিষ্ট করিয়া 
তাহা সীতারামের দেবোত্তরের অন্তভূক্ত করিলেন। ১৮৪৫ থুষ্টা্দে গবর্ণমেণ্ট 
কর্তৃক জরিপ হইয়া! নূতন বন্দোবন্তের তলব হয়। তখন চিরস্থায়ী বন্দোবন্তের 
পরবর্তী দেবোত্তর বলিয়! রামচন্তরের বৃত্তির মহল বাজেয়াপ্ত হয়। এই সময়ে রাণী 
কষ্ণমণির পক্ষে মহন্মদপুরের দেবোত্তর সম্পত্তির অছি ম্যানেজার ছিলেন__ 
নড়াইলের রাঁমরতন রায়। এই সময়ে রাজী আনন্দ নাথ যখন দেবোত্তর 
সম্পত্তির পূর্বতন মালিক বলিয়া গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে উহার নূতন 
বন্দোবস্ত লইবার দাবি করেন, তখন রামরতন তাহার পক্ষ সমর্থন করিতে 
থাকেন। উহা দেখিয়া রাণী কষ্চমণি রামরতনের হস্ত হইতে দেবোত্তর 
সম্পত্তি নিজ হস্তে লইয়া তন্মধ্য হইতে পাইকের ডাঙ্গা, হরেক্কষ্ণপুর প্রভৃতি 
কয়েকখানি মৌজা মীরগঞ্জের সদর নীলকুঠীর মালিক ভম্বল (19101 1)৩ 
1)8101)21) সাহেবের সহিত মৌরসী বন্দোবস্ত করেন। বলা বাহুল্য, রাজ! 
মানন্দনাথের দাবি টিকে নাই, রাজ! গোবিন্দনাথের পক্ষের অনুকূলেই দেবোত্তর 
সম্পত্তির বন্দোবস্ত হয়। তাই উহার দত্তকপুত্র সীতারামের কীন্তিলোপের কারণ 
হইবার স্থযোগ পাইয়াছেন। 

_ সমস্ত দেবোত্তর সম্পত্তির মোট আয় ৮০০০২ টাকা; তম্মধো দেবসেবার জন্য 
২৩০০২ চাঁকরাণ, সরঞ্রাম ও মোকদাম! প্রভৃতির জন্য ৪২০০২ টাকা ব্যয়িত 
£ইত। অবশিষ্ট আনুমানিক ১৫**২টাঁকা মাত্র ষ্েটের লভাংশ ছিল। দেব 
(সবার জন্য উৎসবাদির তালিকা নির্দিষ্ট করিয়া যে বাধিক ব্যয়ের হিসাব স্থিরীককত 
ছিল, তাহা এই £-- 

ুর্মধ্স্থ ৬লক্মীনারায়ণ ও ৬ দশভূজার সেবা ১০৩৩২ 


/রামচন্ত্র বিগ্রহের সেবা -- --৬৫১২ 
কানাই নগরের ৬হরেকৃষ্ঃ বিগ্রহের সেবা --৫৯৮২ 
গোপাল পুরের ৬বুড়াশিবের সেব! __ ৩৬২ 

সমষ্টি ২৩১৮২ টাকা 


১৩২৫ সালের পোষ্ট পর্যাস্ত এইভাবে চলিয়া আসিতেছিল। তখন হইতে উহ 
একেবারে বন্ধ হইয়াছে । 


৬১৬ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


 মহন্সদপুর রাজধানী ছিল) ইংরাজ-রাজত্বের প্রথম আমলে ইহা একটি বড় 
সহর, সেখানে যশোহর জেলার সদর মহকুমা স্থাপনের কথা হইয়াছিল। কিন্ত 
কার্ধ্যতঃ তাহা হয় নাই। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ইহার পতন আরম্ভ হয়। 
রাজধানী গৌড়ের যাহ! হইয়াছিল, মহম্মদপুরেরও তাহাই ঘটিল, এক ভীষণ 
মহামারীতে পুরাতন সহর ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়৷ গিয়াছিল। যশোহর হইতে ঢাকা 
যাইবার যে বড় রাস্ত মহ্মদপুর" দিয়া গিয়াছে, ১৮৩৬ অন্দে সেই রাস্তায় 
মহম্মদপুরে রামসাগর ও হরেকৃষ্ুপুর গ্রামের মধ্যবর্তী স্থানে ৫৭ শত কয়েদী 
রাস্তার কার্ধ্য করিতেছিল ; হঠাৎ উহাদের মধ্যে এক ভীষণ সংক্রামক জর আরস্ত 
হয়। অল্পদিনে ১৫* কয়েদী, কুলি মৃত্যু মুখে পতিত হয় এবং ঠিকাদার ও 
কর্ম্মচারীগণ পলাইয়৷ যায়। স্থানীয় অধিবাসীরা কতক ব্যাধির আক্রমণে মরিল, 
কতক দেশ ছাড়িয়া পলাইল। সাত বৎসর ধরিয়! ভীষণ মহামারা 
মহন্মদপুর জুড়িয়৷ বসিয়া! উহাকে শ্মশানে পরিণত করিয়া দিল। * এই 
ভীষণ মহামারী মহম্মদপুরে জন্মগ্রহণ করিয়! ম্যালেরিয়া দস্থ্যুক্ূপে ষশোহরের 
সব পুরাতন পল্লী পরিভ্রমণ করতঃ কিরূপে উহাদের ধ্বংস সাধন করিয়াছে, 
তাহা আমরা পরে দেখিব। এখন মহম্মদপুরের দুর্গতি দেখিয়৷ অশ্রুপাত 
করিতেছি। মহামারী আমিবার কয়েক বংসর পরে ছুই চারিঘর পুরাতন 
অধিবাসী ফিরিয়া আসিল বটে, কিন্ত সে সমুদ্ধ সহর আর রহিল না, স্থানটি 
ক্রমশঃ ভীষণ জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া শুকর ব্যাদ্রের আবাস স্থান হইয়া! পড়িল। 
জমিদারদিগের যে সব কাছারী এখানে ছিল, অধিকাংশই স্থানান্তরে উঠিয়/গেল। 
কীর্ডিচিহ্ুগুলি ভাঙ্গিয়! পড়িতে লাগিল) যাহ! বাঁকী ছিল, শীত-বাঁত.বদ্পাতে প্রায় 
নিঃশেষ করিল। কানাই নগরের অপূর্ব পঞ্চরত্ব মন্দির কিছুদিন পূর্ব্র রত্বহীন 
হইয়াছিল; ১৩১৬ সালের ঝড়ে উহার অনেক স্থান ভগ্ন হওয়ায় বিগ্রহগুলি 
রামচন্দ্র বাটাতে স্থানান্তরিত হয়। তবুও কিছুদিন ছিল) পুণাশ্নোক রাণী 
ভবানীর ক্বপায় পূর্বোক্ত বিধানে সেবার কার্ধ্য চলিতেছিল; ব্যাত্র-শৃকর-সেবিত 
অরণ্যানী মধ্যে তবুও প্রাতঃসন্ধ্যায় শঙ্খ-ঘণ্টা বাজিত, দুরাগত অভ্যাগতের অন্ন 
ভুটিত, সব গেলেও সীতারামের দেব-মেব৷ ছিল। মহম্মদপুরের আবাল-বৃদ্ধ-বনিত। 
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" সীতারামের কীন্তিলোপ ৬১৭ 


মীতারামের ভাগ্যদেবতার চরণে ভক্তিভরে নিত গ্রণত হইয়া ইস্ট প্রার্থনা 
করিত, অতিথিগণ আশ্রয় পাইয়! চরিতার্থ হইত, দর্শক দেবার়তনে আত্মরক্ষা, 
করিয়া প্রাচীন কাহিনীর আলোচনা লইয়! এক স্বপ্ররাজ্যে ভ্রমণ করিত। সে 
স্বপ্ন ভাঙ্গিয় গিয়াছে। 

১৩২৫ সালের আধাটের প্রথম সপ্তাহে আমি জনৈক মহচ্মদপুরবাসীব নিকট 
নিকট হইতে যে পত্র পাই, তাহ! হইতে কয়েক.পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছিঃ-_ “গত 
৩০শে জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার রাত্রিকালে রাজ! সীতারাম রায়ের বাড়ী হইতে বিগ্রহ 
গুলিকে নাটোর মহারাজ জগদিন্্র নাঁথ রায় বাহাদুরের কর্মচারিগণ, শিবনগরের 
নায়েব এবং সদর নিকাশ-নবীশ স্থধন্ব! বাবু প্রভৃতি মহন্মদপুর হইতে কোথায় 
লইয়৷ গিয়াছেন, তাহা কেহই এ পর্যন্ত জানিতে পারে নাই। শুনিলাম বিগ্রহ 
গুলির কতক বাক্সে প্যাক করিয়া ্টীমারে, কতক মুটিয়ার মাথায় দিয়। হাটাপথে, 
লইয়া গিয়াছেন। এবং কতকগুলি নাকি মধুমতী নদীগর্ভে নিক্ষেপ করা 
হইয়াছে 1” * কিছুতেই বুঝিতে পারিলাম না, এই কালাপাহাড়ী দৃপ্ত 
মহারাঞ্জের মত শিক্ষিত ব্যক্তির কর্তৃত্বাধীন স্থানে কিরূপে অনুষ্ঠিত হইল) 
ভাবিলাম এ সংবাদ অসত্য বলিয়া প্রমাণিত হইবে। কিন্তু ১৩ই শ্রাবণ 
তারিখের 'যশোহর পত্রে যখন সম্পাদকীয় স্তন্তে দেখিলাম, *সীতারামের 
বিগ্রহগুলি নাটোর-রাঁজ কর্তৃক স্থানান্তরিত হইয়াছে, উহার যথেষ্ট প্রমাণ 
পাওয়া! গিয়াছে” তখন বুঝিতে বাকি রহিল না| সীতাবামের কী শেষ 


পিপিপি 











* মহন্মদপুর বাঁসীর হৃদয়-বিদারক আর্তনাদ সম্বিত এই পত্র ও সংবাদ ১৩২৫। ৮ 
আধাঢ় তাঁরিধে "যশোহর” পত্রে প্রকাঁশিত করিয়া সত্যনির্ণয়ের জন্য ব্যাকুলতা! জানাই । কি 
মানীধিক মধ্যেও মৃর্তকল্প যশোহর হইতে কোন সাড়! পাওয়া গেল না। এমন কি, বগোছরের 
মকল সাঁধীরণ কার্যে অগ্রবর্তী রায় যছুনাথ মন্ুমদার বাছাছুরও যখন এই বিষয়ের কোন 
তথ্যানুসন্ধান বাঁ প্রতিবিধান-চেষ্টায় বিরত্ত রহিলেন, তখন বুঝিলাম 'হশোহরের পুরাকীন্তির 
অস্ত্ে্টির জন্ত উপযুক্ত ব্যবস্থাই হইগ্লাছে। যশোহর-পত্রের” সম্পাদক মহাশয় (১০ই আব) 
প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে একটি কীন্তিসংরক্ষণ কমিটি গঠন করিয়া! মহারাজের নিকট আবেদন 
নিবেদন চলুক অধব। দেযোত্তর মহলের প্রজাগণ রাজন্ববদ্ধ করিয়া বিগ্রহগুলির প্রত্যর্পণ অন্ত 
চেষ্টা করুন; কি উহীর কোনই হয় নাই। রামচন্দ্র হুন্দর মন্দিরে সেটল্যেপ্টের জাফিস 
বসিযাছিল; অগ্ত মন্দিরগুলি বস্থজস্তর বাগতৃমি হইয়াছে। সীতারাের কীর্তি আর নাই। 


৮ 





৬১৮ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


কৌধায় এবং "রঘুননদনী বাড়ের" কোথায় পরিণতি! সত্য সত্যই কি 
মহারাজ দগমিজ্রনাথ স্বীয় নামে ছুরপনেয় কলঙ্ক লেপন করিয়া, মহচ্মদপুর 
অঞ্চলবাসীর হৃৎপিণ্ড নিশ্পেষিত করিয়া, সীতারামের শেষকীর্ডি মুছিয়া 
ফেলিলেন1 মহারাজ জগণিজ্রনাথ রাণী ভবানীর বংশধর, ব্রাঙ্মণকুলতিলক, 
সমা্জপতি, উচ্চশিক্ষিত, গ্রবীণ সাহিত্যসেবী, কবিত্ব ও সম্ধিস্তা-গৌরবে 
গৌরবাদ্িত; তাহাকে আর বলিব কি, তবে তাহার মত ব্যক্তির সংস্পর্শে 
এপ কার্ধ্য সম্পন্ন হইলে আমাদের ছুঃখ রাখিবার স্থান থাকে না। এই কীর্তি 
লোপ করিয়! লাভের মধ্যে ত বড় জোর বাঁধিক আড়াই হাজার টাকা । যে 
বংশের মহারাজ রামকৃষ্চ বায়ান লক্ষের জমিদারীর লোভ ত্যাগ করিতে 
পারিয়াছিলেন, সেই বংশের দ্বিতীয় মহারাজ আড়াই হাজারের লোভ ত্যাগ 
করিতে পারিলেন ন|! কালের কি বিচিত্র গতি ! 


_ শীভারামের গুরুবংশ-_শ্চৈতন্তদেবের পরিকরদিগের মধে। সাত জন 
হরিদাসের নাম পাওয়া যায়) তন্মধ্যে যবন হরিদাস বা ব্রদ্ধ হরিদাম ঠাকুর 
সর্বপ্রধান ; তিনি এবং বড় ও ছোট হরিদাস নামক ছুই ' কীর্তনিয়া' আর দ্বিজ 
হরিদাস নামক পদকর্তা--এই চাঁরিজন সমধিক উল্লেখ যোগ্য । রাজা! সীতারাম 
দ্বিজ হরিদাসের পৌত্র কৃষ্চবল্লভ গোম্বামীর নিকট মন্্গ্রহণ করিয়াছিলেন। 
প্রথম দৃষ্টিতে ইহা! যেন অসম্ভব বলিয়! বোধ হয়, কারণ চৈতন্ত দেবের অগ্রকটের 
প্রায় ১৫০ বৎসর পরে সীতারাম রাজ| হন, তিন পুরুষে দেড়শত বংসর পার হয় 
কিরূপে? ইহার উত্তরে ধলা যায়, বৈষ্ণব দাধক দিগের মধ্যে অনেকেই অত্যন্ত 
দীর্ঘদীবী ছিলেন; ঈশান নাগর অদ্বৈতাচারধয-সন্বন্ধে বলিয়| গিয়াছেন, “সওয়! শত 
বর্ষ প্রভু রহি ধরনাধামে, অনন্ত অর্ধ লীলা কৈলা হধাক্রমে।” দ্বিজ হরিদাস 
মহাগ্রভূর পার্ধদ হইলে কি হয়, তিনি তাপেক্ষা বয়সে অনেক ছোট এবং তাহার 
তিরৌধানের ৪৯ বংনর পরে হরিদাসের মৃত্যু হয়; ক্ষ্চবাললতেরও বার্ধক্যকালে 
মীতারাম দীক্ষিত হন। 
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৬২০ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


দ্বিজ হরিদাস, কুলীন ব্রাহ্মণ, ফুলিয়ার মুখটি, নৃসিংহের সন্তান এবং গৃহস্থ 
বৈষ্ণব ছিলেন। কাঞ্চনগড়িয়া গ্রামে তাহার বাস ছিল; এই গ্রাম মুশিদাবাদ 
জেলায়, টেঞা-বৈস্যপুরের এক ক্রৌশ উত্তরে অবস্থিত। * নরহরি দাস কত 
প্রসিদ্ধ ও প্রামাণিক ভক্তিগ্রস্থ ” ভক্তি রত্বাকরে * দেখিতে পাই 


« দ্বিজভরিদাসাচাধ্য প্রভু অদর্শনে 
দেহত্যাগ করিবেন করিলেন মনে ।” 


কিন্তু তখন দেহত্যাগ করা হইল ন|; স্বপ্নে মহাপ্রভু তাহাকে বৃন্দাবন ধামে 
যাইতে অনুমতি করিলেন। তিনি যাইবার সময়, নিজ পুত্র গোকুলানন্দ ও 
প্রীদাসকে বলিয়া গেলেন যে তাহার! ধেন যাঁজীগ্রম নিবাসী শ্রীনিবাসের নিকট 
দীক্ষা লন। ১৪৩৮শকে শ্রীনিবাসের জন্ম হয়; তিনি নীলাচলে যাইবার পূর্বে 
মহাগ্রভূর অন্তর্ধান ঘটে। বৃন্দাধনে গিয়! তক্তিশান্ত্র অধ্যয়ন করিবার জন্য 
তাহার উপর মহাপ্রভুর আদেশ ছিল। কিন্তু নানা কারণে বিলম্ব করিয়া তিনি 
সেখানে.পৌছিবার পূর্বেই সনাতন ও রূপ গোস্বামী দেহ্রক্গ! করিয়াছিলেন 
(১৪৮০-৮১ শক )। গ্নিবাস ১৫০৪ শক পর্যন্ত বুন্দাবনে থাকিয়৷ শ্রীজীব 
গোস্বামীর কৃপায় বৈষ্ণবশান্ত্রে অসাধারণ অধিকার লাভ করতঃ “ আচার্য্য * 
উপাধি পান, এবং বহৃতক্তিগ্রস্থ সংগ্রহ করিয়া সঙ্গে লয় স্বদেশ যাত্রা করেন। 
সবি হরিল্পাস তখন মুমূর্্‌ং তিনি তাহার পুত্রকে দীক্ষিত করিবার ভন 
প্রীনিবাসকে অনুরোধ করৈন এবং সেই বৎসরই তাহার মৃত্যু হয়। 
নিতনন্দ দাস কৃত প্রাচীন বৈষ্ঞব গ্রন্থ « প্রেম-বিলাসে ” আছে £-- 
« কাঞ্চনগড়িয়াবাসী হরিদাসাচার্ধ্য। 
শ্রীমহাপ্রতুর শাখা সর্ব-গুণে বর্ষ্য॥ 
তার পুত্র গোকুলানন্দ আর শ্রীদাস। 
প্রীনিবামীচাধ্য স্থানে কৈলা বিদ্যাভ্যাস ॥ 
জ্যেষ্ঠ শ্রীগোকুলানন্দ কনিষ্ঠ শ্রীদাস। 
পিডআজ্ঞায় দীক্ষা! নিল! শ্রীনিবাস পাশ ॥ 





পিপি 


* বিশ্বকোষ, ২২ খণ্ড, ৪৮৯ পৃঃ | 
1 গ্রগৌরপদ তরক্িনী, ৪৫-৪৬, ১৯৮ পৃঃ 
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রী চে ক 
গোকুলানন্দের পুত্র কৃষ্ণবল্লভ হয়। 
তাহারে করিলা রুপা আচার্য্য মহাশয় ॥* 

প্রেম-বিলাস, ২০শ বিলাস, ৩৫০ পৃঃ 
প্রেমবিলাস “একখানি উচ্চ দরের কাব্যেতিহাস' এবং বৈষ্ণব-সাহিত্যে 
বিশিষ্ট প্রামাণিক গ্রন্থ। ইহ! ভিন্ন ভক্তি-রত্বাকব, নরোত্তম-বিলাস, অন্থুরাগবল্লী 
প্রভৃতি গ্রন্থে হরিদাস এবং তৎপুত্র গোকুলানন্দ ও শ্রীদাসের প্রসঙ্গ আছে। 
গোকুলানন্দ টেঞা-বৈদ্ধপুরে এবং শ্রীদাস সাটিগ্রামে বাস করেন। এই 
টেঞা-বৈস্থপুরেই "পদকল্পতরু” গ্রস্থের সঙ্কলয়িতা বৈষ্ণবদাসের নিবাস ছিল। 
কুষ্ণবল্লভ বাল্যাবস্থায় সম্ভবতঃ সাবিভ্রী-দীক্ষার সঙ্গে আচার্ধযরত্বের কৃপালাভ 
করেন; পরিণত বয়সে তিনি একজন পরমতক্ত সাধক হইয়াঁছিলেন। বুদ্ধাবস্থায় 
বদ্ধমান ও যুশিদাবাদ অঞ্চলে পাঠান-বিদ্রোহীদিগের অত্যাচারতয়্ে তিনি 
দেশত্যাগ করিয়া মহম্মদপুরের পার্শ্ববর্তী পুরে আসিয়! বাস করেন। টেঞা 
হইতে আসিবার পূর্বেই তাহার একমাত্র পুত্র কষ্তপ্রসাদের মৃত্যু হয়। কেহ 
কেহ বলেন, পাঠান-দস্থাদিগের হস্তে এ মৃত্যু ঘটে এবং সেইজন্তই বৃদ্ধ কৃষ্ণবল্পাত 
পৌন্রগণকে লইয়। পলায়ন করেন। ইহা অসম্ভব নহে। কৃষ্ণবল্লভের খধিকল্প 
ুন্তি দর্শন করিবা মাত্র সীতারাম দীক্ষ! লইতে ব্যাকুল হন। কিত্ত কৃষ্ণবন্লভের 
বংশে পূর্ব কখনও ব্রাক্মণেতর জাতীয় শিশ্যু ছিল না, এজন তিনি সীতারামকে 
মন্ত্র দিত স্বীর্কৃত হন নাই। কিন্তু অবশেষে সীতারাম নাদাকৌশলে ও আত্তরিক 
তক্তিতে তাহাকে বাধা ও তুষ্ট করিয়া মন্্রগ্রহণ করেন এবং গুরুদেবের মৃত্যুর 
পরও তীহার তুষ্টির জন্য €কৃষ্ণতোাভিলাফ') পীতারাম গুরুদেবের নামে কানাই 

নগরের অপূর্ব মন্দির নির্ীণ করেন। * 


পার পপ 


* ১৫৯৪শকের পর গোকুলানন্দ প্রীনিবালের শিল্ত হন তিনি হরিদাসের বৃদ্ধ বয়সের 
পুত্র। হুয়তঃ তখনও কৃফবলসতের জগ্প হয় নাই। আচার্য মহাশয় ৯»* বৎসর জীবিত ছিলেন 
ধরিলে ১৫৩* শকের সমকালে তাহার মৃত্যু হয়। তৎপুর্ব্বে বালক কৃফবল্পদ্তকে উপনীত 
করিলে, ১৫২*শকে তাহার অন্ত ধরা ধার । তিনি বদি নর্বই বর্ষ বয়সে বা তৎপরে মীতা- 
রামকে দীক্ষিত করিয়! থাকেন, তাহ! হইলে দীক্ষার.দময় আনুমানিক ১৬১*শকে ব1 ১৬৮৮খ ১ 
ঠাডার এবং তাহা অযৌক্তিক নয়। | পু 


৬২২ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


সীতারামকে দীক্ষিত করিবার পর ক্ৃষ্ণব্পভ অধিক দিন জীবিত ছিলেন 
না, তাহার নামে 'সীতারাম-গ্রদত্ত কোন নিফর-সনন্দ নাই। কৃষ্ণপ্রসাদের 
চারিপুত্র ; তথুধ্যে কৃষ্ণকিন্কর ও মুরলীধর পিতামহের মৃত্যুর পর পূর্বনিবাস 
টেএগ গ্রামে চলিয়। যান ) মুরলীধর নিঃসস্তান, কৃষ্ণকিস্করের বংশ এখনও আছে। 
আনন্দচন্ত্র সীতারামের পতন পর্যন্ত যশপুরে ছিলেন, পরে পূর্বনিবাসে 
চলিয়৷ ধান। কনিষ্ঠ পুত্র গৌরচরণ যশপুরে থাকিয়া! যান; ঘুল্লিয়া গ্রামে 
তাহার পোল্র রাসানন্দের বাসস্থান হয়। সেখানে এখনও উহার প্রপৌন্র 
যুক্ত ভূদেব গোশ্বামী ঠাকুর মহাশয় জীবিত আছেন এবং দেশময় লোকের 
নিকট ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি পাইয়া থাকেন। ১১০২ হইতে ১১২১ সাল পধ্য্ত 
মীতারাম ও তাহার পুত্র গ্রদত্ত তূমিদানের বহু সনন্দ আনন্দচন্ত্র ও গৌরচরণের 
নামে দেখিতে পাওয়! গ্িয়াছে। * আমি শ্রীধুক্ত ভূদেব গোম্বামী মহাশয়ের নিকট 
গৌরচরণের নামীয় যে ছুই খানি প্রামাণিক সনন্দ দেখিয়াছি, তাহা এতভীর্ণ যে 
শিল্পিগণ উহা! হইতে ব্লক প্রস্তুত করিতে স্বীকৃত হইলেন না। উহার অবিকল 
প্রতিলিপি প্রকাশ করিতেছি £-“ধিরাগ্রগণ্য সকল মঙ্গলালয় শ্রীযুক্ত গৌরচরণ 
গোস্বামী সদুদদারচরিত্রেযু--লিখনং কার্যযঞ্চ আগে আমার অধিকার পরগণে 
সাতৌরের কানোটিয়া ওগয়রহ গ্রাম হায়তে তোমাকে ১৩৭ একথাদ! পোনার 
কাঁনি জমীবাটী ব্রঙ্গোত্তর দিলাম তুমি মাফীকৃ জায় জমীবাটি মজকুরাঁতে 
দখিলকার হষয়া পুত্রপৌত্রাদী ক্রমে নিধর তৌগ করিতে রহ ইতি সন ১১০২ 
এগীরশত দুই সাল তারিখ--১৩ শ্রাবন।” সনন্দের উপরি ভাগে-ক্ভ্ীদ্র্ণ 
শরণম্‌্” এবং সীতারামের নামের মোহর আছে। তাহার পার্থ “ভ্রীক্ঃ” 
এবং «এক খাদা পোনারো। কানি মজকুরা ইতি” এই কয়েকটি কথায় সীতারামের 
হন্তবিপি আছে। পূর্বতন হিন্দু জমিদারগণ নিজের নাম দম্তখত না করিয়া 
উ্রসহি করিতেন ব ইষ্ট দেবতার নাম লিখিয়া দ্রিতেন। সীতারামের ইষ্টনাম 
দ্ত্ীকৃ্কণ* অতি সুন্দর পাকা হাতের লেখায় লিখিত। উহা! সীতারামের 
বিস্তাবত্তার পরিচায়ক | উক্ত স্বাক্ষরের পার্ে মুন্দীর হস্তলিপিতে জমিবাটার 





* আননচন্রের নামীয় ১১১৬ মালের একখানি সনন্দের প্রভিলিপি বছুযাবুর গ্রে 
জাছে। ২৩৮ পৃঃ 
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জায় আছে। যথাঃ “কানোটিয়া।%০ খাজুরা ৬০ পাচুরিয়া %* জাপকাতলা 
₹৩/* আমগ্রাম /* আকছিডাঙ্গী ।* মোট - ১২৩৮ 

দ্বিতীয় সনন্দখানি এই :-_ 

“ধিরাগ্রগণ্য সকলমঙ্গলালয় শ্রীযুত গৌরচরণ গোস্বামী সছদার চরিত্রেধুঁ 
লিখনং কার্য্যাঞ্চ আগে আমার অধিকার পরগণে নলদীর দীগুলিয়৷ ওগয়রহ গ্রাম 
হায়তে দ* বারোপাকি জশীবাটা গ্রহণে উৎসর্গ করিয়। তোমাকে ব্রহ্গোত্তর 
দিলাম। তুমি জমীবাটীতে মাফীগ জায় দখিলকার হইয়! পুত্র পৌত্রাদিক্রমে 
নিষ্ধরে ভোগ করিতে রহ ইতি সন ১১০৫ সাল তারিখ ১৫ই বৈশাখ ।”” এই 
তারিখে সুর্য বা চন্ত্রগ্রহণ হইয়াছিল কিনা তাহ! নির্ণয় করিবার বিষয়। দলিলের 
উপরিভাগে মোহর ও শ্শ্রীরাম শরণং* আছে এবং সীতারামের স্বাক্গরে “প্ীকষ:” 
ও প্বারো পাকিজমি ইতি” লিখিত আছে এবং পার্থে জমিবাটার জায় 
দেওয়া হইয়াছে । * 

সেনাপতি মেনাহাতী _পৃর্বেই বলিয়াছি যে সীতারামের প্রধান সেনাপতি 
মেনাহাতী মুসলমান নহেন, তিনি হিন্দু কায়স্থ, তাহার প্রক্কৃত নাম রামরূপ বা 
রঘুরাম ঘোষ। তিনি চিরকুমার এবং নিঃসন্তান, এজন্ঠ তাহার নাম ও পরিচয় 
লোকে তুলিয়া! গিয়াছে । তাহার চরিত্র এবং বীরত্বের কথা আমর! পূর্বে 
বলিয়াছি, এখানে শুধু তাঁহার বংশের পরিচয় দ্রিব। রামরূপ দক্ষিণরাচীয়, 
আকৃনা সমা্জতুক্ত বংশঞ্ কাযস্থ । আকৃনা সমাজের আদি প্রভাকর ঘোষ হইতে 
বংশধারা এইকপ £_-৬ প্রভাকর-_৭ গ্রদুয-_-৮ বনমালী-__৯ ভাস্কর--১০ অন্ত 
। মহানিয়োগী )। ক্রমান্বয়ে ইহার! সকলেই প্রবল মুখ্য কুলীন। এই অনস্তের 
কনিষ্ঠ পাঁচ ভাই কুলত্রষ্ট হইয়া পঞ্চপ্রেত আথা! পান। হয়তঃ অপস্তের 
কনিষ্ঠ পুত্র অরবিনোর ও এইরূপ কোন কারণে ঝুলনাশ হ্য়। সেজন্ত অরবিন্দের 
ধারা কারস্থ-কারিকায় নাই। ১০ অনস্ত--১১ অরবিন্দ--১২ স্থিরঘোষ-_১৩ 
দবানন্য -১৪ মহেষবর ঘোষ--১৫ রামানন্দ_১৬ হরিনাথ--১৭ বিশ্বনাথ ৷ এই 





এ 


* জমির পরিমাণ বুঝিতে হইলে জানা উচিত, ৩, ক্ানিতে এক পাখি ও ১৬ পাখিতে 
এক খাদ! হয়। এক খাগার পারষাণ ঠিক ২৫ বিাজমি। এখন বশোহরের উত্তরভভাগে 
হই পদ্ধতিতে জমির মাঁপ হয় এবং তপ্ত “তেরখাদা,” “যোলখাদ।" * ্বাঠারখাদা” রা 
হাষের নাষ দ্বেখিতে পাওয়া বাঁয়। 





৬২৪. ধশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


বিশ্বনাথই কোন কারণে যশোহরে আসেন। তাহার ছুই পুত্র মহেন্ত্র নারায়ণ 
ও দুল্ল নাায়ণ। মহেন্ত্র নারায়ণের সন্ততিগণ “রায়” উপাধিধারী এবং তাহারা 
এখনও চিত্রানদীর কূলে নড়াইলের নিকট আউড়িয়া গ্রামে বাস করিতেছেন এবং 
ছল্ল ভ নারায়ণের বংশধরগণ নবগঙ্গার তীরবর্তী রায়গ্রামে বাস করিতেছেন। 
লন ভের প্রপৌত্র রামরূপই সীতারামের গুধান সেনাপতি । মহপ্মনপুর অবরোধের 
সময় ১৭১৪ খুষ্টাবে তাহার মৃত্যু ঘটে। তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামশঙ্কর রায়গ্রামের 
বাটাতে একটি অতি সুন্দর জোড়-বাঙ্গাল! নিম্মীণ করিয়া তন্মধ্যে ৬নারায়ণ 
বিগ্রহ স্থাপন করেন এবং পার্খে একটি শিবমন্দিরে শিব প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন । 
সে জোড় বাঙ্গালা ও শিবমন্দির এখনও বর্তমান আছে। শিবমন্দির যে শ্লোকটি 
উৎকীর্ণ আছে, তাহ! এই £__ 
“্ষষ্ঠবেদাঙ্গ চন্ত্রমে শাকে শ্রীশক্করালয়ঃ | 
অকারি শঙ্করাধ্যেন ঘোষেনাপি স্ুভক্তিতঃ |” 
"নন ১১৩১৮ 

বট..৬, বেদ.৪, অঙ্গ -৬, চন্ত্র-১; অঙ্কের বামাগতিতে ১৬৪৬ শক বা 
১৭২৪ খৃষ্টাব। ১১৩১ সালে ও এ একই বৎসর হয়। অর্থাৎ ইহা হইতে বুঝ! 
যাইতেছে, দীতারাম ও মেনাহাতীর মৃত্যুর দশ বৎসর পরে উক্ত মন্দির নির্শিতি 
হয়। মন্দিরটি বড় সুন্দর, উহাতে এবং জোড় বাঙ্গালায় যে শিল্প-কলার 
পরিচয় পাওয়! যায়, তাহা ঠিক সীতারামের মন্দিরের অনুরূপ এবং দেখিলে 
ঠিক সীতারামের শিল্পিগণ কর্তৃক রচিত দেবনিকেতন বলিয়া ভ্রম হয়। 
জোড় বাঙ্গালার প্রত্যেক বাঙ্গালার বাহিরের মাপ ২৮৫১১০৫% এবং 
মন্দিরের মাপ ১৪-৪১৫১৪-৪ ইঞ্চি। রামশঙ্করের জো পুত্র ব্রজকিশোর 
কৃতী লোক ছিলেন, তিনি নাটোর রাঞজসরকারে প্রবেশ করেন এবং 
কাধ্যগ্ুণে লোকের নিকট থ্যাত্তি এবং নিজের জন্য যথেষ্ট অর্থ সঞ্চয় করেন। 
সম্ভবতঃ মহারাজ রামক্কৃষ্খ যখন লক্্মীপাশার ৬কালীবাড়ীতে আসেন, 
তখনই ব্রজ্রকিশোর তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের শীসন 
. কালে দশসাল! বন্দৌবস্তের সময় মহারাঞ্জ যে ডৌল বা রাজস্ব-হিনাব দাখিল 
করেন, তাহ! ওীধানতঃ ব্রজ্জকিশোরের গুরুতর পরিশ্রমের ফল।  ব্রকিশোরের 
কনিষ্ঠ ভ্রাতা রাঁমকিশোরের গ্রপৌজ্র সীতানাথ ঘোষ বৈজ্ঞানিক ডাক্তাররূপে 
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সীতারামের সেনাপতি ৬২৫ 


বছরোগ চিকিৎসার নব নব প্রক্রিয়। ও নানাবিধ যন্ত্রের আবিষ্কার করিয়া অকাল 
মৃত্যুর পূর্বে দেশময় খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। তাহার প্রতিভার পরিচয় 
স্বতন্ত্র স্থানে প্রদত্ত হইবে। রামকিশোরের বৃদ্ধপ্রপৌন্র প্রসন্নকুমার সবজজ, 
ছিলেন, নবগঙ্গার কুলে তাহার সুরমা হন্ম্য দেখিবার যোগ্য । রামকিশোরের 
দ্বিতীয়পুত্র ব্দনচন্ত্র সংস্কৃত শাস্ত্রে বিশেষ পণ্ডিত ছিলেন। বংশাবলী নিয়ে 
প্রদত্ত হইল । উহাতে তুলনার জন্ত আউড়িয়া শাখার মাত্র একটি ধার! দিলাম। 
'আউড়িয়ায়ও প্রাচান রুষ্ণ-বিগ্রহের জন্য আধুনিক সুন্দর মন্দির আঁছে। 


১৭ বিশ্বনাথ ঘোষ 
্‌ ] চা, 
মহেন্দ্র নারায়ণ হুল্ল ভ নারায়ণ 
(আউড়িয়া) রা 
| রি 
০ রায় রামেশ্বর ঘোষ 
রনি রা 
রামমোহন রিনার র্যা 
| [:.--4.+4 
নীগধৰ রামূপ রামশঙ্গর শ্ঠামরাম 
ৃ (মেনাহাতী) (বড়বাড়ী) (ছোটবাড়ী) 
রা া ৰ 
| 
তারক্নাথ ব্রজবিশোর 01 রাধার 
. | জরি হারুলাতে 
অমুতলাল রায় বি,এ রঘ্ধুনাথ ৃ | 
(প্রফেসর, নড়াইল কলেজ) | কৃষ্তন্ত্ বদনচন্দ্র 
ূ হরমোহুন 1] 
] ্‌ ] নাগাদ গিরিধর 
সত্যরঞ্জন জ্ঞানরঞ্রন ব্রজলাল [ | 
্ঃ বি, এ, দ্বারকানাথ সীতানাথ 
(ডাক্তার) 
হরনাথ প্রসন্নকুমার 


৬২৬ বাশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


উকীল মুনিরাম রায়-_মুনিরাম কার্্যঘোষবংশীয় বঙজ কায়স্থ। 
কান্তকুজ হইতে আগত মকরন্দ ঘোষের পুত্র স্বভাষিত বঙ্গজ সমাঁজের আদিপুরুষ। 
তাহার বৃদ্ধ প্রপৌন্র কার্াঘোষ হইতে বঙ্গ ঘোষগণের একটি পৃথক্‌ থাক্‌ 
হইয়াছে। বসন্তরায় কর্তৃক যশোহর-সমাজ প্রতিঠিত হইলে, কার্ণ-ঘোষবংশীয় 
কয়েকপ্রন প্রসিদ্ধ কুলীন রাজবংশীয়দিগের সহিত সম্বন্ধস্তত্রে বা অন্ত প্রকার 
স্বচ্ছন্দ-জীবিকার প্রলোভনে টাকী শ্রীপুরের নিকটবতী শিবহাটিতে বাস 
করেন এবং : প্রচুর ভূমিবৃত্তি পাইয়া প্রায়” উপাধিধারী হন। এখনও 
সেখানে তছংশীয়েরা বাম করিতেছেন। রামভদ্ররায় ধীবংশীয় একজন 
বিশিষ্ট ব্যক্তি। তাহারই পুত্রের নাম মুনিরাম রায়। বংশ-ধারা 
এইবূপ :--* ১ মকরনা_২ সুভাষিত--৩ চতুভূ'জ_-৪ গঙ্গাধর__৫ শুভ- 
৬ কার্য ও কালশী ঘোষ। ৩ কার্ট ঘোষ_-৭ পুপী --৮ বিভাঁকর-_ 
৯ ভগীরথ--১* শ্রীক্-_১১ শুভন্কর-_১২ ত্রিবিক্রম__১৩ শ্রীক্ক্চ--১৪রামভন্ত্ররায় 
--১৫ মুনিরাম রান্ন প্রভৃতি । শিবহাটি শিবাসী মুনিরাম চাঁকরীর অনুসন্ধানে 
ঢাকায় যান এবং তথায় সীতারামের সহিত তাহার পরিচয় ও বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়। 
তিনি নবাব সরকারে উকীল ছিলেন এবং সীতীরাম জমিদার ও পরে রাজা 
হইরে, তিনি তাহার পক্ষীয় উকীলরূপে প্রথমে ঢাকায় ও পরে মুণিদাবাদে 
থাকিতেন। আইন বিষয়ে তীক্ষ প্রতিভ| বোধ হয় কার্্যঘোষ বংশের একটি 
বিশিষ্ট চিহ্ন। হাইকোর্টের গজ ৮চন্্রমমধব ঘোষ এবং স্বনীমধন্ত ব্যারিষ্টার 
ত্রাতৃঘ্ধয় মনোমোহন ও লালমোহন ঘোষ এই বঙ্গজ কাণ্যকুল পবিত্র করিয় 
গিয়াছেন। মুনিরামও উকীলরূপে সমধিক বিখ্যাত ছিলেন। এমন কি, তাহার 
নামেই নবাব দরবারে সীতারামের পরিচয় হইত। “কোন্‌ সীতারাম” এই প্রশ্ন 
উঠিলে “যেস্কা' উকীল মুনিরাম”- ইহাই উত্তর দেওয়া হইত। সীতারামের 
মত মুনিরামও নবাব সরকার হইতে জায়গীর পাইয়াছিলেন এবং তাহারই বলে 
তিনি মহম্মদপুরের নিকটবর্তী ধুলজুড়ী গ্রামে বাস করেন। তথায় তিনি নিজ 
বাটাতে শ্রীকষ্ণ-বিগ্রহের যে মন্দির নির্মাণ করেন, তাহারা 
শ্লোকটি উৎকীর্ণ ছিল :- 


* “বঙ্গীয় সমাজ।) ২০৯ ও ২৯১ পৃঃ 


উকীল মুনিরাম রায় ৬২৭ 


“শূন্য চন্ত্র রস ইন্দৌ কৃষ্ণন্ত্রস্ত মন্দিরং। 
| ইং কৃতিমুনিরামো রামভদ্্রম্ত নন্দনঃ ॥৮ * 

শূন্য, চন্্র-৯, রস-৬, ইন্দু১ ) উপ্টাইয়া লইলে, ১৬১* শক বা 
১৬৮৮ খুষ্টাৰ হয় (৫২৪ পৃঃ)। তাহা হইলে বুঝা যায়, মহম্মদপুর রাজধানী 
প্রতিষ্ঠার বহু পূর্বে ধূলজুড়ীতে মুনিরামের দেবালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল! মুনি- 
রামের সহিত সাধারণ বন্ধুত্ব অপেক্ষা আরও ঘনিষ্ট সম্বন্ধ স্থাপন করিবার উদ্দেশ্রে 
রাজ! সীতারাম তাহার কণ্ঠ! বিবাহ করিতে চান। কিন্তু উচ্চকুলীন মুনিরাম সে 
প্রস্তাবে রাজি হন নাই। কথিত আছে, মুনিরামের পুত্র মৃত্যুপ্রয় নাকি 
ভগিনীকে বিষ-প্রয়োগে হত্য। করিয়া জাতিকুল রক্ষা করেন (৫৭৬পুঃ)। 
শেষ যুদ্ধে সীতারাম পরাজিত ও বন্দী হইয়া মুর্শিদাবাদে নীত হইলে, মুনিরাম 
সীতারামের জন্ত বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং কয়েক লক্ষ টাকা দিলে 
সীতারাম কারাগৃহ হইতে নিষ্কৃতি পাইবেন, এমন কথা উঠিয়াছিল। কিন্তু তাহ 
কেন হইল না, কেন সীতারামের মৃত্যু ঘটিল, এসব বিষয় এঁতিহাসিকের সম্মুখে 
সম্পূর্ণ ুয়াসাচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে । কেহ কেহ বলেন, সীতারাম তাহার কন্তা 
বিবাহের প্রস্তাব করিবার পর হইতে, মুনিরাম শক্ররূপে পরিণত হন; এবং 
মুখ্যতঃ তীহারই চেষ্টার সীতারামের শোচনীয় পরিণাম ঘটে।+ কিন্ত 
ইহার কোন বিশেষ প্রমাণ নাই । সুতরাং রথুনন্দনকে রেহাই দিয়া মুনিরামের 
উপর সকল আক্রোশ চাপাইবার কারণ দেখি না। মুনিরামের পুক্র মৃত্যুঞ্জয় 
পরম ধার্মিক ছিলেন; রাণী ভবানীর শাসনকালে তিনি চাক্ল! ভূষণার নায়েব 
হন এবং প্রভৃত সম্পত্তি অর্জন করেন। তিনিই ধুলজুড়ী ত্যাগ করিয়া! 
কালীগঙ্গার তীরবর্তী কূর্্যকুণ্ড গ্রামে অট্টালিক! নির্মাণ করিয়া বাস করেন ; 
তদবধি তথংশীয়েরা ৭ কূর্য্যকুণ্ডের রায় ৮ নামে খ্যাত। মৃত্যুঙ্য় নিজবাটীতে 
শিব ও দশভূজার মন্দির স্থাপন করেন। মৃত্য্রয়ের কনিষ্ঠ পুত্র কাশীনাথ 
প্রবল প্রতাপশালী লোক ছিলেন। তাহার সময়ে “হুর্যযকুণ্ডের রায়গণের ” 
সম্পত্তির আয় ৩ হাজার টাকা দীড়ায়। কিন্তু কালের কঠোর গ্রাসে সব 


শীল শীীশশিীিশিপশী শীিশিািটািশীরীিিিশশিিিটিটি এ 


* মধুতুদন সরকারের সীতারাম প্রবন্ধ, নব/ভারত, ১২৯৪ ৪৭৯ পৃঃ 
1 বছুবাবুর “মতা রাম" ১৬৫-৬ পৃঃ 


৬২৮  যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


চূড়ান্ত হইয়াছে। কুধ্যকুণ্ডের প্রকাও বাড়ী ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, বিষয় সম্পদ 
উড়িয়া! গিয়াছে । কাশীনাথের ভ্রাতুণ্পুত্র কৃষ্ণচন্ত্রের প্রপৌন্র জগদব্ধু এক্ষণে 
মহম্মদপুরে বাস করিতেছেন। তাহার সম্পত্তির আয় ৮৯ শত টাকার অধিক 
হইবে না। মুনিরামের জো্ঠ ভ্রাতা অনিরামের বংশে-_পার্তীচরণ ও রসিকলাল 
রায় অপুত্রক অবস্থায় ধুলজুড়ীতে বাস করিতেছেন। 


রামভদ্র রায় 
(সাং শিবহাঁটি ) 
| 
মুনিরাম রায় 
( সাং ধুলভুড়ী ) 
| 
মৃত্যুঞ্জয় রায় ( সৃর্যকুণ্ড ) 
রানির িযারারারারা রা 
] | | 
গঙ্গাগোবিন্দ কেবলরা'ম কাশীনাথ 
[ | | 
কৃষ্ণচন্দ্র দিগম্বর অভয় নাথ . 
| (দত্তক ) ( দত্তক ) 
হরিশ্ন্দ্ 
| 
যজ্ঞেশ্বর 
| 
জগদ্বন্ধু ( জীবিত ) 
| 
রণজিৎ কুমার 


দেওয়ান যছুনাথ মন্জুমদার-_ইনি গঙ্গোপাধ্যায় উপাধিধারী কুলীন ব্রাহ্মণ- 
বংশীয় । যছুনাথের অন্ত নাম ছিল পরমেশ্বর । সীতারামের সরকারে দেওয়ানের 
পদে নিযুক্ত হইবার পর, ইনি কিছু ভূসম্পত্তির মালিক হইয়৷ মহম্মদপুর দুর্গের 
নিকটবর্তী নারায়ণপুর গ্রামে বাস করেন, এখনও সেখানে জঙ্গলের মধ্যে তাহার 
বাড়ী ও মন্দিরের ভগ্নাবশেষ আছে (৫৪৬ পৃঃ)। সম্ভবতঃ ঈতনি দেওয়ানী 


দেওয়ান যছুনাথ মজুমদার ৬২৯ 


কার্যে খ্যাতিলাত করিবার পর মজুমদার উপাধি লাভ করেন, তখন উহা! বিশেষ 
সম্মানের উপাধি ছিল। দেওয়ান যছুনাথ যেমন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ, তেমনি 
কর্তব্যণীল ও ন্তায়বান কর্মচারী ছিলেন। সীতারামের অনুপস্থিতি কালে 
তিনিই তাহার নামে রাজ্যশাসন করিতেন, আবগ্তক হইলে তিনি যুদ্ধাভিযানে 
রাজারক্ষা করিতে পরাঘুখ হইতেন না; সে দৃষ্টান্ত আমর! পূর্বে দিয়াছি 
( ৫৬৬ পৃঃ)। যছুনাথের একমাত্র পুণ্র গিরিধরের অন্নপ্রাশন কালে ১১১৪ সালে 
(১৭০৮ খুঃ) সীতারাম ভিক্ষান্বূপ যে ১ থাদা বা ২৫০ বিঘা তুমিদান 
করিয়াছিলেন, তাঁহার সনন্দ এখনও কানুটিয়ার মজুমদারবংশীয়গণের গৃহে 
আছে। নসীতারামের স্বাক্ষর-সম্ঘলিত এ সনন্দের প্রতিলিপি যদছুবাবুর পুস্তকে 
ও অন্ান্ত গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে । গিরিধরের পৌত্র কাশীনাথ ও গুরুপ্রসাদ 
অদুরবন্তী কানুটিয়া গ্রামে আসিয়া বাস করেন। তথায় তাহাদের বংশধরগণ 
এখনও আছেন। কাশীনাথের প্রপৌত্র আশুতৌষ বরীশাট কাছারীর নায়েব 
এবং গুরুপ্রসার্দের পৌল্র জানকীনাথ ৯ বৎসর বয়সে এখনও জীবিত আছেন । 


কানুটিয়ার মজুমদীর বংশ 


দেওয়ান বছুনাথ মজুমদার 
[ 


গিরিধর মজুমদার 
| 
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| 
ক্ষিতীশচন্্ 


৬৩৪ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


মুন্দী বলরাম দাস--যখন বল্লাল সেনের সহিত বিবাদ করিয়! বারেন্ত্ 
কায়স্থ তিলক কর্কট ও জটাধর নাগ যশোহরের অন্তর্গত শৈলকৃপা অঞ্চলে রাজ্য- 
প্রতিষ্ঠা করেন, তখন বারেন্ত্র কুলীনত্রয় দাস, নন্দী ও চাকী উহাদের আশ্রয়ে 
আসিয়। বাম করেন। ইহাদের মধ্যে দাস কুলীনগণের বীজপুরুষ ছিলেন, 
অত্রিগোল্্রীয় নরদাস; কেহ কেহ তাহাকে নরহরি বা নরদেব দাস বলিয়াছেন। 
তীহার বংশধরের| যুদ্ধ বিগ্রহের ফলে এবং ভাগ্যের বিবর্তনে নানাস্থান ঘুরিয়া 
অবশেষে শৈলকূপার একাংশে দেবতলাঁয় বাঁস করেন। নবাব সরকার হইতে 
কালক্রমে ত্াহার্দের মজুমদার উপাধি হয়। বনুপূর্ধব হইরে শৈলকুপায় জনৈক 
সন্ন্াসীর প্রতিষ্ঠিত ৬রামগোপাল বিগ্রহের সেবা! চলিতেছিল; এক সময়ে উহার 
সেবার ভার এই দ্রাসবংশায় ভবানন্দ ঝা কুষ্ণানন্দের উপর ন্তন্ত হয়। তখন তিনি 
দেবতলায় নিজভবনের পার্থ উক্ত বিগ্রহের জন্য যে সেবাবাড়ী নির্মাণ করেন, 
তাহার চিহ্ন এখনও আছে। নদীতীরবর্তী দেবতলায় যখন মগফিরিঙ্গিদিগের 
অত্যাচার আরম্ত হয়, তখন কৃষ্ণানন্দের পৌন্র রাজীব লোচন সপরিবারে হু 
নদীর তীরবর্তী দ্বারিয়াপুর গ্রামে ও পরে কাদিরপাড়ায় সম্পত্তি পাইয়া তথায় 
আসিয়া স্থায়িভাবে বাস করেন। রাজীবলোচনের তিনপুত্র £ হরিরাম, রামরাম 
ও দুর্গীরাম। তিন ভ্রাতাই বিপুলদেহশীলী ও অত্যন্ত বলবান ছিলেন এবং 
সেইজগ্যই তাহার! রাজ! সীতারামের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কথিত আছে, 
রামরাম ও ছুর্নারাম অসীম সাহসের সহিত ডাকাইতদিগের আক্রমণ নিবারণ 
করায় সীতারাম সন্তষ্ট হইয়া! বিলপাকুড়িয়।৷ নামক একখানি গ্রাম ছুইত্রাতাকে 
দুগ্ধ খাইবার জন্য নিফর দীন করেন। * এই গ্রাম খানি পরগণে বেলগাঁছির 
অস্তূক্ত এবং ফরিদপুরের বালিয়াকান্দি পুলিস ষ্টেশনের অধীন) গ্রাম 
এখনও রামরামের নামীয় থারিজা তালুক বলিয়া! ফরিদপুরের কালেক্টরীর 
তৌজিতৃক্ত ও উহা মুন্সীদিগের দখলে আছে। দুর্গীরাম যখন সীতারামের দপ্তরে 
মুন্সী নিযুক্ত হন, তখন সীতারাম বা তাহার গোস্বামী গুরু মহাশয় আদর 
করিয়া উহাকে বলরাম বলিয়া ডাঁকিতেন। তদবধি ছুর্গীরাম দাস মজুমদার 
মুন্সী বলরাম দাঁস বলিয়। খ্যাত। বলরামের হম্তলিপি যেমন সুন্দর, চরিত্র 


*. যদ্ুবাবুর সীতারাম, ৬৯ পৃঃ 


মুন্সী বলরাম দাঁস ূ ৬৬১ 


তেমনই মধুর; তিনি যেমন বিশ্বীসী, তেমনই কশ্মক্ষ। সীতারাম প্রদত্ত প্রায় 
সকল সননে মুন্সী বলরামের শ্রীসহি দেখিতে পাওয়| যাঁয়। বলরাম নিঃসস্তীন ; 
তাহার জোষ্ঠভ্রাতা হরিরাম ও রামরামের বংশধরগণ এখনও মুদ্দী উপাধিধারী 
হইয়া সম্পত্তিশালী তালুকদার রূপে কাদিরপাড়ায় বাস করিতেছেন। 

মহাত্মা নরহরি দাস হইতে বংশধার এইরূপ £ (১) নরহরি-বিগ্ঠানন্দ-_ 
কাশীশ্বর--কংসারি-_বলাইরত্ব_-(৬) কৃষ্জানন্দ--(৭) জনার্দন/-(৮) রাজীব- 
লোচন; ইনি প্রথম কাদিরপাড়ায় বাস করেন। কার্দিরপাড়ার মুন্সী 
বংশয়দিগের প্রদত্ব তালিক। হইতে এই ধার! লিখিত হইল | কিন্তু বল্লাল সেনের 
সমসাময়িক নরদাস হইতে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে আবিভুতি রাঁজীবলোচন 
পর্যযস্ত অন্ততঃ পাঁচশত বর্ষ হয়। উহার মধ্যে অন্ততঃ ১২৯৩ পুরুষ হওয়া 
উচিত; সেস্লে আমর! মাত্র আট পুরুষের নাম পাইতেছি , এইজন্য মনে হয় 
এই তালিকার কোন স্থানে ৩৪ পুরুষ বাদ পড়িয়। গিয়াছে। রাজীবলোচন 
হইতে বংশাঁবলী দেখাইতেছি £-_ 


রাজীবলোচন দাস মজুমদার 
(সাং কা্দিরপাড়া ) 
| 
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পপ পাপা 


রিম রামরাম দুর্গীরাম বা বলরাম মুন্দদী 
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তেঞ্জেন্ হেমেন্্র যতীন্ত্রনাথ গোপেন্ত্র 


০ 


চতুস্চন্দার্সিংশ পৃত্রিচ্ছেদ-ইংল্সসজ আমলেল্র 
পুর্বধবস্তী কম্েকটি প্রাীন্ন আাজন্যা-বহস্ণ 


সত্াজিৎপুরের সিংহ বংশ-- ইহার! বাংস্ত-গোত্রীয়। দক্ষিণ রাটায় 
মৌলিক কায়স্থ। অতি প্রাচীন কাল হইতে বাংস্ত-গোত্রীয় সিংহগণ বন্ধের 
যেখানেই গিয়াছেন, প্রায় সর্ধত্রই রাজদও পরিচালন করিয়। দেশের ও সমাজের 
মধ্যে উচ্চ গ্রতিপত্তির সঙ্গে বাস করিয়াছেন । সন্ধ্যাকর নন্দী-কৃত “রাম চরিত' 
পাঠে অবগত হওয়! বায়, ষে বঙ্গে পাল রাজগণের সময় উত্তর ও পশ্চিম রাটের 
অধিকাংশ এই সিংহ বংশের করায়ত্ত হয়। সেন রাজগণের সময়ে উত্তর রাঁটীয় 
সমাজে এই বংশীয় কয়েকজন কৌলীন্ত লাভ করেন, চড়ার রাজাদিগের প্রসঙ্গে 
আমর! তাহার উ্লেথ করিয়াছি (9৭৭ পৃঃ)। এই উত্তর রাঢ় হইতে রাজা 
কেশব সিংহ দক্ষিণ রাট়ে আন্দুল সমাজ প্রতিষ্ঠা করিয়৷ বাস করেন এবং তথায় 
রাজাস্থাপন করিয়৷ রাজত্ব করেন। তাহার কৌনীন্ত ছিল না, এজন্য তথ্ংশীয় 
দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থগণ মৌলিক শ্রেণিতৃক্ত। উহার! যেখানে গরিয়াছেন, সেই 
স্থানে উচ্চ কুলীনের সহিত সমব্বস্থাপন এবং স্বজ্জাতি ও সমাজ পোষণের হেতু 
হইয়৷ গোষট্টাপতিত্ব লাভ করিয়াছেন। আন্দুলের সিংহ এ দেশে মাধারণতঃ 
“'আম্ুলিয়ার সিংহ” বলিয়া পরিচিত। হুগলীর অন্তর্গত মহাঁনাদ, যশোহরে 
পাজিয়া, ভেরচি ও সত্রাজিৎপুরে, খুলনার মধ্যে মাগুরা! ও আমাদি প্রভৃতি স্থানে 
এবং বরিশালের অস্তগ্গত রায়েরকাটিতে আনুলিয়ার সিংহগণ বাস করিতেছেন। 

বারতূঞকার অন্ততম, ভূষণাধিপতি মুকুন্দরাম রায় এই ৰাংস্ত সিংহ-বংশীয় 
এবং রাজা কেশব সিংহের বংশধর । তিনি কিরূপে তৃষণায় রাজ্য স্থাপন করেন 
(৩৪-৪১ পৃঃ) এবং তৎপুত্র সত্রাঞ্জিৎ বা৷ শীহজাদা। রায় কিরূপে মোগলের অধীন 
থানাদার হইয়া! কুট-নীতির প্ররোচনায় স্বীয় মরণের পথ প্রশস্ত করেন (৫২১ পৃ: 
তাহা আমর! পূর্ব্রে দেখাইয়াছি। সত্রাজিৎ ভিন্ন মুকুন্দরামের শিবরাম প্রভৃতি 
আরও কয়েকটি পুত্র ছিলেন। সন্রাজিং নবগঙ্গা কূলে নিজনামে স্াজিৎপুর 
: নগরী স্থাপন করিয়া তথায় বাস করেন (১৬৩৭) ) শিব্রাম মধুমতী তীরবর্তী ইট না 
(ইতনা) গ্রামে বামস্থান নির্দেশ করেন। জত্তা্জিতের বংশধবের! 'সন্রাজিংপুরের 





সত্রাজিৎপুরের মন্দির [ ৬৩৩ পৃঃ 


প্রীসতীশচন্দ্র মিত্র প্রণীত যশোহর খুলনার ইতিহাসের জন্ত 


81914158151), 66, ৬০০৮৪, 


সত্রাজিতপুরের সিহুবংশ ৬৬১ 


সিংহ বলিয়া! চিহ্নিত ) শিবরামের বংশধরগণ রায় উপাধিধারী আছেন) কেহ 

কেহ তাহাদিগকে “ইতনার রায়*-বংশীয় বলিয়া ভুল করিতেছেন। ্ 
পক্ষে ইতনার রায় বংশীয়ের৷ রাহী-উপাধিধুক্ত বঙ্গজ কাযস্থ। উহাদের সংক্ষিপ্ত 
বিবরণ পরে দিতেছি । রাজা সীতাঁরামের রাঞ্জত্ব কালে শিবরাম ও তাহার 
কনিষ্ঠ ভ্রাতারা জীবিত ছিলেন বলিয়! বোধ হয়। উহাদের বংশধরগণ অনেকে 
সীতারামের সরকারে ও ভূষণার ফৌজদারের অধীন. ঢালী সৈগ্ভবিভাগে কার্ধা 
করিতেন। সীতারামের পতনের পর শিবরাম সপরিবারে ভাতৃড়িয়ায় পলাইয়া 
যান এবং কিছুকাল পরে পুনরায় ইতনায় আসিয়া বাম করেন। সেখানে 
এখন তাহাদের বংশ আছে। ৮. 


এদিকে সন্রাজিতের প্রাণদণ্ডের পর, তাহার বংশের রাজগৌরব ও স্বাধীনতা 
বিলুপ্ত হয়। তাহার পুত্র কালীনারায়ণ সিংহ তথন নিতান্ত অল্পবয়স্ক ; তিনি 
টাকার নবাবের অনুগ্রহে চাক্ল! ভূষণার অন্তর্গত তরফ. কচুবাড়িয়ার ( নলদী 
পরগণী) জমিদীরী ম্বত্ব তোগদখল করিতে থাকেন। কালীনারায়ণের পুত্র 
রামনারাঁয়ণ অল্পবয়সে মারা গেলে তীহার ছুই পুত্র থাকে; জয়কু্ণ ও কৃষ্ঃপ্রসাদ | 
তন্মধ্যে কৃঙ্প্রসাদ বরাটের গোঁচীপতি রামহরি গুহ রায়ের কন্া সরস্বতী দেবীকে 
বিবাহ করেন এবং উক্ত রামহরির পুল্র রঘুদেব গুহকে তরফ, কচুকাড়িয়ার 
অধীন জয়পুর গ্রাম মহাত্রাণ দান করিম! তাহার বানস্থান নির্মাণ করাইয়া দেন। 
রঘৃদেব প্রায়ই সন্রাজিৎপুরের বাটীতে বাস করিতেন এবং তাহারই বন্ধে 
কষ্প্রসাদ সন্রাজিৎপুরের ৮মদনমোহন বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার জন্ত একটি 
কারুকার্ধয-খচিত সুন্দর মন্দির নির্মাণ করেন। এ মন্দির এখনও আছে। 
১৮৯৩ খৃঃ অন্ধে উহার জীর্ণ সংস্কার হয়, তাহাতে উহার গাত্রের কারুকাধ্যাি 
একপ্রকার লোপ পাই্কাছে। তবুও সে উচ্চ মন্দির তাহার গঠনসৌঠব লইয়া 
এখনও দীড়াইয়। আছে ; লোকে বলে, উহা! এত উচ্চ ছিল যে উহার- শিখ্র- 
কলসী নহাটা হইতে দেখা যাইত। আহ্বমানিক ১৬২০ শকে বা! ১৬৯৮ খৃষ্টাখে 
এই মন্দির গঠিত হয়। প্রাচীন জমিদারী-চিঠায় পাওয়! যায়, সহাজিৎপুরের 
বাড়ীতে সিংহবার, জোড় বাঙ্গালা ও দোলমঞ্চ ছিল; কিন্তু এখন তাহার চি 
নাই ) তবে রাবণের পুরীর কত যে প্রকাণ্ড বাড়ী ছিল, তাহ! অন্থমান করিবার 

৮৬ 


কারণ. আছে। ১৮৭৭ অব্য সারি: মড়কে 98 বহু জন 
কাদতে গতি হম 

ক্বষ্প্রসাদের মৃত্যুর পর তাহার নাবালক পুক্র চতুষ্টয়ের অভিভাবক স্বরূপ 
রঘুদেব গুহ সত্রাজিৎপুরে খাকিয়া উহাদের জমিদারীর তত্বাবধান করিতেন। * 
তিনিও অল্পকাল মধ্যে এ বাটাতে গুপ্রশত্রকর্তৃক রাত্রিকালে গোপনে নিহত 
হন। এই সময়ে সীতারাম রায় একপ্রকার স্বাধীন রাজার মত পার্বতী 
জমিদারীগুলি হস্তগত করিতেছিলেন। তখন সিংহদিগের জমিদারীও তাহার 
হস্তগত হয় (৫৫৬পৃঃ), তবে তিনি কার্যত: নাবালকগণের অতিভাবকত্ব 
করেন মাত্র। সীতাবামের পতনের পর এ জমিদারী নাটোরের হাতে গেলে, 
সিংহবংশীয়েরা রাজ-সরকারে রাজস্ব দিয়া কচুবাড়িয়া জমিদারী ভোগ করিতে- 
ছিলেন। পরে ইংরাঁজ আমলে নাটোররাজের রাজত্ব অনাদায়ের জন্য উহা 
নীলাম হইলে, দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ খরিদ করিয়। লইয়া সত্রাজিৎপুরের 
সিহদদিগকে উচ্ছেদ করেন। তদবধি সিংহবংশ একেবারে হীনদশাপনন 
ভালুকদাররপে সত্রাজিংপুরে বাস করিতেছেন। 

এই সিংছবংশীযবের! চি্নদিনই বীরত্বের জন্য প্রসিদ্ধ। তাহারা অরাজক 
দেশে আত্মরক্ষার জন্ত রীতিমত সৈন্য রক্ষা করিতেন। বর্গীর অত্যাচার 
'নিবারিত হওয়ার বা পলাশীর যুদ্ধের প্রাকাল পর্য্যন্ত সিংহগণ সৈষ্ভ পোষণে ক্ষান্ত 
হন নাই। কৃষ্গগ্রসাদের কনিষ্ঠ পুর কুঞ্জবিহারীর শেষকাল পথ্যস্তও সৈম্ত ছিল, 
বল প্রতাপ ছিল, দেশের লৌকে উহ্াদিকে ভয় করিতেন। চনিত্রগত কোন 





* রঘুদেব নিজেও প্রভৃত বলশালী ও সাহসী পুরুষ ছিলেন। তাগিনেক্সদিগের একে 
বীয় বংশে জন্ম, তাহাতে আবার মাতুল ক্রম পাইয়াছিলেন। রঘুদেহ উদ্থাদিগকে বীরোগযোগী 
শিক্ষা দিক্াছিলেম। রঘুদেষের নিজবংশের অধস্তন পুরুষের|ও বীরখ্যাতি রক্ষা করিয়াছিলেন । 
আধুনিক কালে গ্ঠীহায়াও অনেকে গবর্ণমেন্টের পুলিম বিভাগে চাকরী করিয়া হশস্বী 
হইয়াছেন। তন্মধ্যে ইন্স্পেক্টর কেশবলাল গুদের দাম কর! যাইতে পারে। তিনি যে 
উদ্ভিন! ক ই্েটে পুলিস হুপারিণ্টেওডেন্টের পদ্ধে উন্নীত হন। বিশবৎসর পুর্বে তিমি বর্তমান 
্রন্থকারকে এই ইতিহাস সম্ধলন করিবার জন্ত হথেষ্ট উৎসাহিত করিয়াছিলেন। রধুদেব 
হইতে ভীহায় বংশধায়! এই ;-রঘুদের-_ রাদেব-_রামরাম--ফুনিরাম-_নীলাম্বর গু পীতাত্বর ; 

: মীলানবর ৃতার-_ফেখষ, বনুধারী ও হীরালান। 


সত্রাজিৎপুরের সিংহ-বংশ ৬৩৫ 


বৈশিষ্ট্য থাকিলে তাহ! 'বংশধারার় থাকিয়া যায়, সম্পূর্ণ সুযোগ না পাইলেও 
অনুকূল পথের অনুসরণ করে। ইংরাজ-আমলেও সিংহবংশীয়ে রা ফৌজনারী বা 
পুলিস বিভাগে চাকরী করিতে অত্যন্ত সমুসক এবং সে কাধ্যে অনেকে বিশেষ 
কতিত্ দেখাইয়া! ষশম্বী হইয়াছেন। উহাদের মধ্যে কুঞজবিহারীর বৃদ্ধপ্রপৌত্র 
হীরালাল সিংহ মাহাশয়ের নাম সমধিক উল্লেখযোগ্য । তিনি পুলিস লাইনে 
ডেগুট সুপায়িণ্টেণ্ডেণ্টের অস্থায়ী পদ লাভ করিয়া অবসর গ্রহণ করেন এবং 
কার্ধ্যকুশলতায় সে সময়ের একজন অগ্রগণ্য কর্মচারী ছিলেন) শুধু তাহাই নহে, 
তিনি শেষ বয়সে চরিত্রমাধূর্যে, অমায়িকতায়। সদালোচনায় ও পরোপচিকী্ষায় 
পল্লীজজীবন মধুময় করিয়া তুলিয়াছিলেন। : 
রাজ মুকুন্দরাম রায় ( ডুঁষণ! ) 


| 
রাজা সত্রীজিৎ রায় ( সত্রাজিৎপুর ) 
বি রায় 
যা রায় 


| . | 
জয়রুফণ রায় কষ্খগ্রসাদ রায় 
| ৃ চারার 

| | ] | 
মীতারাম সিংহ লক্ষমীনারার়ণ কৃষ্ণরাম সিংহ রামসন্তোষ কুষ্ণমঙ্গল কুপ্তবিহারী সিংহ 


গা টা বা 


| রাধাকাস্ত বা 
শ্তামাচরণ হানি | ] 
ৃ | দ্বারকানাথ কষ্ধন কষচরণ 
রমাপ্রসাদ দেবেজে | | | 
| (ডেঃ ম্যাজিস্ট্, রামবরঙগ প্রি হীরালাল সিংহ 
রবীন ময়ুরতঞ্জ ) ] | এ 
বিজয় হের  কন্তা 
| (স্উপেজনাধ বনু 


৬৩৬ বশোহক-খুলুনার ইতিহাস 


.. ইত্নার রায় বংশ-_মধুমতিকূলে ইত্‌লা গ্রাম অভি প্রাচীন স্থান। 
শত বৎসর এখানে লোকের বসতি আছে। ইহার পুর্ব নাঁম ইটনা! ; সমন্ত 
স্বটক-গ্রন্থে এবং দলিল পত্রে ইটনা! নামই দেখা । সম্ভবতঃ ষোড়শ শতাবীর 
শেধ ভাগে এইস্থানে আখগুল-বংশীয় ভট্টাচার্য্য, রাহা-বংশীয় বঙ্গজ কাযস্থ এবং 
মন্ুমদার-উপাধিধারী বঙ্গজ বৈদ্ববংশ আসিয়া বাস করেন। এই তিন ঘর 
এখানকার প্রাচীন ভূম্যধিকারী। তন্মধ্যে বীরত্বে ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ব্জ 
রাহাকুলতিলক. পরমানন্দ রায় তাঁহার সমসাময়িক প্রতাঁপাদিত্য ও যুকুন্দরাম 
রায় প্রভৃতি ভূঞ্াগণের সঙ্গে সমপদবীতে ফাড়াইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, এইজন্য 
তাহার কথাই এখানে বলিতেছি। 


: এই ৰঙ্গজ রাহা কায়স্থগণ শাগ্ডল্য-গোত্রীয়। তাহাদের বীজপুরুষ কৃষ্ণ 
রাহ! বর্ধমানে বাস করিতেন তৎপরে তত্বংশীয় দুর্গাবর তেলিহাঁটি-উজানীর 
জমিদার বংশীয় শ্রীযুক্ত খা আদিত্যকে কন্তা্দান করিয়া এ অঞ্চলে আসেন। 
দুর্গাবরের পুত্র গোবিন্দ রাহার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া পড়ে এবং তিনি 
জীবিকার জন্য নীচ ব্যবসায় অবলম্বন করেন। কোন কোন ঘটককারিকায় 
গোবিন্দ ম্পষ্টতঃ প্ঘরামি” বলিয়া আখ্যাত হইয়াছেন। দেশীয় প্রবাদেও 
আছে £ _-"আগে রায় ছাপ্পর বন্দ, শেষে রায় পরমাঁনন্দ।” গোবিন্দের ছুই 
পুত্র, কুষুদ্ধ ও পরমানন্দ। পরমানন্দ নিজ প্রতিভায় স্বীয় কুল উজ্জ্বল করিয়া 
গিয়াছেন। তিনি ভূষণাধিপতি মুকুন্বরামের একজন সেনাপতি ছিলেন, সেই 
কার্যে প্রতিষ্ঠা ও অর্থলাভ করিয়া! মকিমপুর পরগণার জমিদার হইয়া বসেন। 
মুকুন্দ রায় ভূষণায় ষে নৃতন সমাজ ব! পট়ী গঠন করেন, পরমানন্দ তাহার প্রধান 
উদ্মোক্তা ছিলেন (৫৩৪পৃঃ)। মুকুন্দের পতনের পর পরমানন্দ সেই সমাজের 
একাংশ রক্ষা করিবার চেষ্টা করেন এবং ইতনাকে তাহার কেন্ত্র করিয়া বু 
বঙ্গজ কুলীন আনয়ন করিয়া তথায় বাস করাইয়াছিলেন1 গুহ, ঘোষ, বন্ধু 
প্রস্ততি ইত.না রায়ের আনীত অনেক বঙ্গজ কুলীন রায়ের আশ্রিত ভাবে এখনও 
ধ্ী স্থানে বাস করিতেছেন। 


. মরকিমপুর. পরগণার অধিপতি হইলে পরমানন্দের “রায় উপাধি হয়। সাধারণ 
লোকে তাহাকে রাত্ধ! পরমানন্দ বলিত। তিনি যে মকিমপুরের জমিদার ছিলেন, 





ইহ্নার রায়বংখ .. ডি 


তাহা ১২০৯ সালের যশোহর কালেক্টরীর ৩২৬৫০নং তারা হইতে জানা 
যায়। পরমানন্দ চন্্ত্বীপের অন্তত ভাতশাল! নিবাসী. ( পদ্মনাত-ঘোষ বংশীয় ) 
কমললোচন ঘোষের কন্তা! দয়াময়ীকে প্রথমা পর্ীরূপে গ্রহণ করেন। *. তাহার 
অপর স্ত্রী মধ্যল্য নাগের কন্ঠ ) এজন্য নিজে উচ্চ কুলীনের কন্ঠ! ব্লিয়া দয়াময়ীর 
কিছু গর্ব ছিল। তিনি পতির নিকট যেমন আদর পাইতেন, দশজনেও জমিদার- 
পড়্ীকে “ঘোষ ছুহিতা' বলিয়া মন্জান করিত। এখনও অনেক পরিবারে বধূকে 
পিতৃবংশানুসারে পরিচিত ও সম্মানিত হইতে সচরাচর দেখা যাঁয়। রায়- 
পরিবারের যখন অত্ন্ত উন্নত অবস্থ, তখন ঘোষ-ছুহিতার অভিলাষমত রায় 
নিবাসের সংলগ্ন স্থানে একটি দীর্থিকা' খনিত হয় এবং উহার পশ্চিমতীরে এক্টি 
সুন্দর শিল্পকলা-সমন্বিত মঠ নির্মিত হয়; উহার নাম ঘোষ-ছহিতার মঠ এবং এই 
নাম সর্বজন বিদিত। মঠের গাত্রে যে ইষ্টক লিপি জাছে, তাহ! এই £_ 
| « শুন্যবেদে শরেন্দৌ চ শাকে মকরগে রবৌ 
সপ্ডদশোত্বরে.বেদে সন্মিতে চ জগদ্‌ গুরু- 
শ্রীজানেঃ পরিতোষায় শ্রীঘোযছুহিতুর্মঠ £1৮ 

শূন্য -০, বেদ-৪, শর- ৫, ইন্দু-১, সপ্তদশোত্তরে বেদে_ ১৭4৪০ 
২১শে তারিখে। অর্থাৎ ১৫৪০ শ্রকে (১৬১৮ খুঃঅবে ) ২১শে মাঘ তারিখে 
জগদগুরু শ্রীপতি নারায়ণের পরিতোষের জন্য ঘোষ-দুহিতার এই মঠ (স্থাপিত 
হইল)। মঠটির দক্ষিণ দিকে সদর, উহার ভিতরের মাপ ১৩৮৯৩ ফুট, 
বাহিরের মাপ ২১% ২১? ভিদ্তি ৪এবং উচ্চতা প্রায় ৩* ফুট । গঠন খুব 
দৃঢ় এবং গায়ে ও কার্ণিসে বিচিত্র শিল্প-চাতুরী আছে। মাগুরার অন্তর্গত 
রাইনগরের মন্দির (১৫৮৮ খঃ ) ব্যতীত এমন সুন্দর প্রাচীন মন্দির যশোহরের 
পূর্বসীমায় আর নাই। রায়দিগের প্রাচীন বাটা সমেত এই মঃসংলগন ৩১/ বিঘা 


পপ গপ্পো পপ প পিসী পপ পপ পাপ 





* এই দয়াময়ী কমললোচনের কন্ত। বা পৌত্রী সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। একখানি 
ঘটক গ্রন্থে তিনি কমল নয়নের পুত্র শিবরাষের কণ্ঠা বলিয়! উল্লিখিত হইয়াছেন। পদ্মনাতের 
পৌঁত্র রাঘব হুত রমানাথের কমল ও নয়ন নামক ছুই পুত্রের পরিচয় আছে। সম্ভবতঃ কমল 
নিজ কল্তা বা পৌত্রীর বিবাহ দিয়া ইটনায় উঠিয়া আদেন। রাঘবের প্রপৌত্র রামজীবন 
রাজ। বসপ্ত রায়ের পুত্র কমল রায়ের কন্তা বিবাহ করিয়া শিবছাটিতে বাস করেন। শিবছাটি 
ও ইটনায় যোষ বংশ আছে। 


৬৪৮ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


জঙ্গি সম্ভবতঃ দেবোত্তর ভুক্ত ছিল এবং তজ্জন্যই মকিমপুরের জমিদাতী হত্তাস্তরিত 
হওয়ার পরে ও উহ! এখন পর্যাস্ত নিফরভাবে রায়দিগের ভোগদখলে আছে। 
ঘোষ-দুহিতার নামীয় আর একটি মঠ খুল্ন৷ জেলার মোল্যাহাট থানার অন্তত 
আটভুড়ি গ্রামে ছিল, উহা এখন নদীগর্ভস্থ।* ্‌ 


ঘোষ-দুহিতার গর্ভে পরমাননের চারিগুত্র হয়,_-গোপীকান্ত, মদন, রাজীব ও 
রূপনারায়ণ। ইহা ব্যতীত নাগকন্তার গর্ভজাত আরও চারি পুত্র ছিল। 
পরমাননের দ্বিতীয় পুত্র মদন রায় মহারাজ প্রতাপাদিত্যের পৌত্র বিজয়াদিত্যকে 
কণ্ঠাদান করেন, সে কথা আমরা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি (৪২৫ পৃঃ)। ইহা 
ছাড়া যশৌহর-রাজবংশের সহিত ইত.নার রায়-বংশের আরও অনেক বৈবাহিক 
সম্বন্ধ হইয়াছিল। আখগুল-বুশীয় রূপনারায়ণ ভট্টাচারধ্যকে জমিদার মদন রায় 
১০৪১ সালে (বা ১৬৩৫ খৃঃ) যে ব্রদ্গোত্তর দিয়াছিলেন, তাহার সনন্দ এখনও অতি 
জীর্ণ অবস্থায় তংশীয় শ্রীবাস্থদেৰ ভট্টাচার্য মহাশয়ের গৃহে রক্ষিত হইতেছে। 
গোপীকান্তের প্রপৌজ নরেঞ্জ নারায়ণ রায় ইট্‌না-নিবানী যজ্জেপ্বর চক্রবর্তীর 
পূর্বপুরুষ রামদেবকে যে ত্রন্ধোত্তর দেন, তাহারও সনন্দ আছে । উহার তারিথ 
১১০৫ সাল (বা ১৬৯৯ থুঃ), যশোহর কালেক্টরীর ১২৮৩৬ নং তায়দাদ | 
সম্ভবতঃ এই নরেন্্র রায়ের নিকট হইতে রাজ। সীতারাম রায় মকিমপুর পরগণা 
কাড়িয়া লন। তদবধি ইত নার রাক্র-বংশ নিতান্ত নির্জাীবতাবে বাস করিতেছেন। 
তবে তাহাদের:সামাজিক সম্মান এখনও)আছে। বংশধারা এইরূপ £._-১ কৃষ। 

রাহা --কুবের--গদাধর-__বিষুদ্দাস--অরবিনা--কুদ্র--ছুর্গীবর - গোবিন্দ রাহা-_ 

৯ কুমুদ্ধ ও পরমানন রায়। ৯ পরমানন্দ -১* গোপীকান্ত, মদন প্রতৃতি। 
১* গোপীকাত্ত---১১ রামভদ্র__-রামগোপাল-- -নরেজ্নারায়ণ নিঃসন্তান | 
১* গোপীকাস্ত-_-১১ ভেন্তপু্র) রমাবল্লত-_-চন্্রনীরাযণ__-উদয়নারায়ণ_-রাম- 
নাখ__কংসনারারণ-_লক্দীনারারণ-_.-রামপ্রসাদ _ দ্ীপচন্্রব_রাজচন্ত্র | একটি 
ধারা মাত্র দেখান গেল। ইহার পরেও ২৩ পুরুষ হইয়াছে। 





পিসি 


্ বরিশালের অন্তর্গত মাধবপাশ! রাজধানীতে এট * ঘোষিত দবীধি ও ম$ 
আছে।” সে ঘোষ ডুছিত! রাজ! শিবনারায়ণের দ্বিতীয়! পন্থী । 





রায়েরক্ষাটির রাজবংশ-_ইহারা বানুকি-গোত্রীর সেন-কুলোডু দক্ষিণ 
রায়ীয় মৌদ্দিক কায়স্থ। ইহাদের আদিনিষাস বর্তমান চব্বিশ গরগণা জেলার 
অন্তর্গত প্রাচীন দবিগঙ্গা নগরী । * এ জন্ত ইহার! *দ্বিগঙ্জার সেন” বলিয়া খ্যাত। 
হিগঞ্গা নগরী গঙ্গার কৃলবর্তী নহে; ইহা যমুনার এক শাখা গল্ার তীরে অবস্থিত 
ছিল। এখন সেখানে কয়েকটি দীঘি ও টিবি ব্যতাত অন্ত কোন ভগ্নীবশেষ 
নাই। কথিত আছে, আদিশুরের সভায় আগত রমানাথ সেন এই স্থানে বাঁস 
করেন। রমানাথের গ্রপৌত্র রাম নারায়ণ মহারাজ বিজয়সেন দেবের মন্ত্র 
ছিলেন। রাম নারায়ণের এপৌত্র শ্রীমান্‌ সেনের সময় দ্বিগঙ্গ বিখ্যাত সহর ও 
সভ্যতার কেন্ত্র হইয়! দীড়ায়। শ্রীমান সেন রমানাথ হইতে ৭ম পর্যায় তৃক্ত। 
১৩শ পর্ধ্যায়ে শিবশস্কর সেন সুবিখ্যাত পুরন্দর খা কর্তৃক মৌলিক গ্রধান বলিয়া 
গণ্য হন। ইহার পর হইতে সুন্দর বনের অবস্থা বিপর্যয়ে প্রতাপশালী সেন 
বংশীয়েরা দবিগঙ্গ! তাগ করতঃ যশোহর-খুল্ন! প্রভৃতি নানাস্থানে বসতি করেন। 
তন্মধো রায়েরকাটির রায়চৌধুরী-উপাধিধারী রাজন্য-বংশ সর্বাগ্রে উল্লেখ 
যোগ্য । তাহার্দের কথাই এখানে বলিব। তত্তীত যশোহরে সিরিজদিয়া। 
আফরা, চণ্ডীবরপুর এবং খুল্নায় পীলজঙ্গ, চন্দনীমহল ও বারাকপুর প্রভৃতি স্থানে 
বাস্ুকি-সেনবংশ আছে। 
পূর্বোক্ত শিবশঙ্কর সেনের পৌত্র কিন্কর সেন মোগল আমলে “তু” বলিয়া 
খ্যাত । ভূঞা কিঞ্কর ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে দক্ষিণ রাটীয় কাযস্থ মুখ্য 
কুলীনন্দিগের ১৮ পর্য্যায়ের একযাী বা! নির্ববাচন-তালিকা স্থির করিয়া৷ গোষ্ঠীপতি 
মৌলিক বলিয়া সন্মানিত হন। অন্য যে এক কিন্কর সেন মুশিদ কুলিখার দরবারে 
অসপ্মান দেখাইয়া তীহার বিযদৃষ্টিতে পড়েন এবং কারাগারে লবণ মিশ্রিত 
মহ্ষীতগ্ধ পান করিয়। উদরাময়ে প্রাণ ত্যাগ করেন, ইনি সে কিন্কর সেন 
নছেন। + আমর] যে কিন্বর সেনের কথ! বলিতেছি, ইনি বাদশাহ আকবরের 








* এই দ্বিগঞ্গা সম্বন্ধে আমাদের মন্তব্য এই পুস্তকের প্রথম খণ্ডে ( ১ম সংহরণ ) 
১৭১ পৃষ্টায় দিন্নাছি। বন্লালী বুগে দ্বিগঞ্গা! বা দীর্ঘগ্জা বাগড়ী উপরিস্ভাগের একটি প্রধান 
স্থান ছিল। | 

1 বিশ্বকোষ, হর্থ খণ্ড, ১৪৪পৃঃ) সু্শিদাবাদের ইতিহাস ( নিখিল নাথ ), ৩৭১পৃঃ; 
বাঙ্গালার ইতিহাম (নবাবী আহল ) ৪৮-৯পৃঃ। হগলীর নিকটবর্তী চন্মননগরে এই দ্বিতীয় 
» ফিন্বুর সেনের গড় " আছে। ১৭০৮ খু্টাত্মের পর উহার মৃত্যু হ়। 


আমলে পূর্ববঙ্গে কতকগুলি পরগণ। দখল করেন। সে কথ! পূর্বে বলিয়া'ছি 
(৩২৯ পৃঃ)।  ক্ষিঙ্কর-পুত্র মদনমোহন মহাবীর প্রতাপাদিত্যের সঙ্গে যুদ্ধ 
করিতে বাধ্য হন। তাহার ফলে মধুময় ও চিরুলিয়। ব্যতীত সমস্ত পরগণাই 
তাছার হস্তচুত হয়। প্রতাপের পতনের পর, যুবরাজ শাহজাহান যখন 
পিতৃবিদ্রোহী হুইয়! বঙ্গে আসেন (১৬২২ খৃঃ), তখন মদন মোহন উপহার জব্য 
সহ তাহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। যুবরাজ সন্তষ্ট হইয়। তাহাকে মোগল সরকারে 
কার্ধ্য প্রবিষ্ট করিয়! দিয়! তাহাকে খেলাত প্রদান করেন। ক্রমে তিনি 
কার্াঃক্ষতা-গুণে ঢাকার নবাব বাহাছুরের স্ুদৃষ্টিতে পড়েন এবং ফৌজদার 
সুবি খার সহিত পূর্ববঙ্গের পরগণ| সমূহের রাজন্ব আদায় করিতে আমিয়! বিশেষ 
কৃতিত্ব দেখান। উহার ফলে তিনি নিজপুজ প্রীনাথ রায়ের নামে সেলিমাবাদ 
পরগণার সনন্দ পান। সেলিমাবাদ অতি বিস্তৃত পরগণ| ; পূর্কে চন্ত্রতধীপ, 
উত্তরে বাঙ্করোড়া, পশ্চিমে বাগেরহাট ও দক্ষিণে বুজর্গউমেদপুর-__এই চতুঃসীমার 
মধ্যে অবস্থিত। ইহার রাজস্ব ৪*১৯০২) * ফতেছাবাদের নিমকমহুল হইতে 
ই্থার উদ্ভব এবং আকবর পুত্র সেলিমের নামানুসারে ইহার নাম রাখা হয়। 
শ্রীনাথ রায় ভাগাবান্‌ পুরুষ ; তিনি আরও কয়েকটি পরগণ!। লাভ করিয়া! সমাট 
শাহজাহানের সময়ে “রাজা” উপাধি লাভ করেন। নথুল্যাবাদে তাহার রাক্জকাছারী, 
গড় ও দ্েবমন্দির ছিল। তৎপুত্র শ্রীরাম রায় মগের অত্যাচার নিবারপ করিয়া 
বীরত্বের পরিচয় দেন। ইহার পুত্র রুদ্রনারায়ণ বলেশ্বরের পূর্ববতীরবর্তী এক 
অরণ্যানী আবাদ করিয়! রায়েরকাটি নামে তথায় রাজধানী স্থাপন করেন এবং 
তবিগঙ্গ। হইতে আত্মীয় পরিবার আনিয়া স্থায়িভাবে বাস করেন। ইনিই 
রায়েরকাটি রাজ-বংশের প্রতিষ্ঠাতা। রমানাথ হইতে রুদ্রনারায়ণ পর্যন্ত ১৯ 
পুরুষের তালিকা দিতেছি; ১ রমামাথ সেন-_পুরন্নর-_মাধব -রামনারায়ণ-_. 
দিবাকর-__-ভাম্কর--_-প্ীমান্-___মালাধর- --হরিহর--_-রামগৌপাল-_-শিবদাস 
( দৈত্যারি )--যজ্তেশ্বর--১৩ শিবশঙ্কর সেন_রত্ষেশ্বর ১৫ (ভূঞা ) কিন্কর সেন 
মদনমোহন রার-_রাজ। শ্রীনাথ রার _রাজা! শ্ীরামরার চৌধুরী-_-১৯ রাজ। 
রু্নারায়ণ রার। ১১৪২ ধৃষ্টাবে রুদ্র নারায়ণের রাজত্বারস্ত হয়। 1 
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1 বাক্লা, ২৩১-২পৃঃ 


রাঁয়েরকাটির রাজবংশ ৬ 


রাজা হইবার পূর্বেই রুদ্রনারায়ণ যশোহর-সাগরদীড়ীতে আসিয়! পিতৃতুরু 
স্ববিধ্যাত অবিলঘ্ব সরম্বতীর নিকট রীতিমত দীক্ষা গ্রহণ করেন (২৪৪ পৃঃ )। 
পরে তাহার কুল পুরোহিত ৬রূপরাম চক্রবর্তীর স্বপ্রীদেশ ক্রমে রায়ের টিতে 
পঞ্চমুণ্তী রত্বদেবীর উপর ৬কালিকা মুর্তি-গ্রতিঠিত হয় (১০৫০ সাল)। স্থানে 
সাঁধকপ্রবর রূপরাম সিদ্ধিলাভ করেন বলিয়া ৬মায়ের নাম সিদ্ধেশ্বরী রাখ! হয়। 
কিছুদিন পরে মন্দিরমধ্যে দেবীর উদ্বোধন ক্রিয়া সমাহিত এবং প্রস্তর লিপি 
সংযোজিত হয় (১,৬৫ সাল বা ১৩৫৯ খৃঃ)। * রুদ্র রাম কাশীধামে দেহত্যাগ 
করিবার পর তাহার চারিপুলের মধো মনোমালিন্ত উপস্থিত হয়। জ্যষ্ঠ রাজা 
নরোত্বমনারায়ণ রায়ের কাটিতে থাকেন, মধ্যম রাজ! নরেন্দ্র নারারণ বনগ্রামে, 
তৃতীয় রাজা কন্দর্পনারায়ণ পরগণা! কাশিমপুরের অন্তর্গত চিংদাখালি গ্রামে, এবং 
সর্ব কনিষ্ঠ রাজা গন্ধরর্ধ নারায়ণ পরগণা চিরুলিয়ার অন্তর্গত কোদলা-খাসকাটাতে 
বাদ করেন। কিছুদিন পরে রাঞ্জা গন্ধধর্ব নারায়ণ কোদলা হইতে উঠিষ়্া 
ভৈরব তীরবর্তী মধিয়! নামক স্থানে বাস করেন।1 উহার বংশধরের! মধিক্লার 
রাজ! বলিয়৷ খ্যাত। এই ভাবে এই প্রসিন্ধ রাজবংশের জ্যোষ্ঠ মাত্র বরিশাল 
জেলায় থাকিলেন এবং অপর তিনজন বর্তমান খুল্না জেলায় আসিয়া বসতি 
করেন। শেষোক্ত তিনজনের কথা মৃখ্যভাবে আমাদের বর্ণনীয় হইলেও 
প্রথমজনের কথ! গ্রাসঙ্গত: বাদ দেওয়া যায় না) বিশেষতঃ রায়েরকাটির 
অবস্থান বরিশাল জেলায় হইলেও সামাজিক হিসাবে উহা সম্পূর্ণরূপে খুল্না 
জেলার অংশ বলিয়! ধরা যায়। 

নরোত্বমের ঘটনাঁবিহীন রাজত্বের পর তৎপুত্র সত্রা্িৎ কিছুকাল রাজস্ব 
করেন এবং বত্িশীলের সঙ্সার্জিৎপুর গ্রাম স্থাপন করিয়াছিলেন। তৎগুর 
জয় নারায়ণ তে্জস্বী ব্ক্তি। এই সময়ে বুজরগউমেদপুরের জমিদার আগা 
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1 এই কোদলার একাংশে অযোধ্যা নামক স্থানে একটি উত্ত্ হন্দর মঠ আছে। 
উদ্ধাফে সাধারণতঃ কোদলার মঠ বলে। উহা ভপ্লাবশিষ্ট লিপি হইতে জানা বায, থে 
যঠটি কোন ব্রাক্গণ কর্তৃক নির্টিত হইয়াছিল । এই মঠের কখা জামর| বিস্বৃততাষে স্থাবাছায়ে 
আলেটন। করিব 1 এখানে বক্তব্য এই যে, উদ্ধার সহিত রাজ। গদ্ধর্বেগ কোদজ1-ঘাচ51 
কোন সম্পর্ধ আছে কিন! বিশ্চিতরপে স্থির করিতে পায়ি লাই। 
৮১ 


৬৪২ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


বাথর * ঞোর করিয়া সেলিমাবাদ দখল করিতে আসিলে হয় নাঁরায়ণের সহিত 
তাহার কয়েকটি রীতিমত যুদ্ধ হয়; শেষ যুদ্ধে জয়নারায়ণ বাঁথরকে পরাস্ত 
করিয়া ,২২টি কামান জিতিক্া লন। 1 বগীয় হাঙ্ামার জন্য প্রজা পলাইয়৷ 
যাওয়ায় জয়নারাযণ কিছুকাল নবাবের রাজস্ব সরবরাহ করিতে ন৷ পারিয়া 
ঢাকায় কারারন্ধ হন। কারা-যন্ত্রণা সহাকরিতে ন! পারিয়! তিনি জমিদারী 
ইন্তাঁফা দিয়া আসেন। কিন্তু তখনকার নিয়ম ছিল, শুধু জমিদারের ইস্তাফা 
দিলে চলিত না, তাহার দেওয়ানকে এ ইন্তাফা পত্রে সহি করিতে হইত | এই 
সময়ে কীত্রিপাশার জমিদার বংশের আদিপুরুষ ক্ষ্ণরাম সেন জয়নারায়ণের 
দেওয়ান ছিবেন। তিনি কিরূপে মনিবের সম্পত্তি ইন্তাফ! করিতে রাজি ন! 
হইয়। কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন, এবং পরে স্বীয় অসামান্য উদ্ারত! ও দানশীলতার 
গুণে শুধু নিজের নিষ্কৃতি নহে, রাজার জমিদারীরও উদ্ধার সাধন করেন, তাহা 
আমর! অন্ত প্রসঙ্গে সমালোচন! করিয়াছি (৪৬৮৯ পৃঃ) জরনারায়ণ স্বতঃ 
প্রবৃন্ত হইয়া প্রায় ত্রিশ হাজার টাকা আয়ের একটি তাঁলুক দান করিয়া 
প্রভৃতক্ত দেওয়ানকে পুরস্কৃত করেন। ইহাই কীন্তিপাশার জমিদারীর মূল। 

জয়নারারণের মৃত্যুর পর নবাব সিরাজ উদ্দৌলার প্রিয়পাত্র পূর্বোক্ত আগ! 
বাখর সেলিমাবাদ গ্রাস করিয়া বদেন। অনেক কষ্টে উহার।১* অংশ মাত্র 
রাজাদের হাতে থাকে। জয়নারায়ণের পুত্র শিবনারায়ণ বাখরের মৃত্যুর পর 
(১৭৫৮) ইংরাজ গবর্ণর ভেরেলষ্ট সাহেবের অনুগ্রহে ও কোম্পানির দেওয়ান 
গোকুল চক্র ঘোষালের সাহাযো অবশিষ্ট |১/১০ অংশের পুনরুদ্ধার করেন। 
এই গৌোকুল ঘোষাল ভূকৈলাস-রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা । শিবনারায়ণ পুরষ্কার 
স্বরূপ গোকুলকে নষ্ট-রাজ্যের অর্ধাংশ অর্থাৎ ।/১৫ অংশ দান করেন। গোকুলের 
মৃত্যুর পর তাহার পৌল্র কালীশঙ্কর আরও ১৭০ অংশ খরিদ করেন। 
সুতরাং এক্ষণে সেলিমাবাদের ॥১২।* অংশ ভূকৈলাসের ঘোষাল রা'জগণের 
হস্তগত এবং ঝালকাটিয় নিকট গুরুধামে তাহাদের সদর কাছারী। 


আপগপীশপপা পাপী শিশিপিন শি পিপিপি পিপিপি শিশির 


ইনিই প্রথম নিজ পরগণা বুজরগ উমেদপুরের মধো বাখরগঞ্জ নাষক বাঞঙ্জার স্থাপন 
করেন। উহা হইতে সমগ্র জেলায় নামই বাখরগঞ্র ছইক়্াছে। 85/৩112৩. 1১. 43. 
1 বাকলা, ২৩গপুঃ | 
? প্রসিদ্ত লেখক ৬রোহিনী কুমার লেন কীহিপাশা-জমিদার বংশের কৃতী পুরুধ। 


রায়েরকাটির রাজবংশ ৬৪৩ 
ক লাস্সেবব্টিল্প অংস্পচলতিক্তা 





১৯ রাজা 5 
চি | * 
২* রাজা নরোত্বম রাজ! নরেন রাজ! কনর রাজ গন্ধর্বা 
নারায়ণ নারায়ণ নারায়ণ নারায়ণ 


( ৪ কাটি) (বনগ্রাম ) ( চিড়াখালি) (মঘিয়া) 


| ্ 1. 
২১ রাজ সত্্াজিৎ রাজ। শ্রনারায়ণ 
| 

২২ বাজা জয়নারা য়ণ 

নটি হিরিারারাভারারারারাররা 

| | | | 
২৩ শিবনারায়ণ 4 চর্লতনারায়ণ লক্গমীনারায়ণ 

| 


কমল গৌর 
| | 
বাজকুমার তর্গীনারায়ণ ( ত্বক ) 
যোগেজ চণ্তীচঙ্জ শ্রভৃতি 
| 
জিতেন্্ 


২৩ দিন 


টি ০55 
২৪ প্রাণনারায়ণ গোপীচন্্ বিশ্বনাথ দেবনারায়ণ 
| | | | 
২৫ মহেজ্নারায়ণ রসিক মহেশ 


২৬ 7 নরনারায়ণ ভি তা 
২৭ গিরীক্, নগেম্র. তৃপেন্্র ও সত্যোন্রনাথ বি, এল উপেক্সনাথ বি, এ 
প্রন্থৃতি দ্বিজেক্ রায় বাহাদুর 


৬৪৪ যশোছর-খুল্নার ইতিহাস . 


(খ) বনগ্রাম লাজবহশ্েল্প ব্রশপলতিক্। . 


রাজা নরেন্্ 
রাজ সন্োব 
| 
য়চন্দ 
| 
০ 
রা উভৈরবচন্্ তিলকচন্ত্ 
শরসমণি চৌধুরাণী. |  " ্‌ 
৩ ০ এ 
বিশ্বেশ্বর. কাশীখ্বর মহিমা  নবীনক্ 
| | সরাঁণী কমলকুমারী | 
1771 নকুলেশ্বর (দত্তক) সন 
ক্ষেত্রমোহন ভুবনেশ্বর ূ 
ৰ জি যাদবচ্ত্ 
পশিতৃষণ যোগেন্ত্র উপেন্্ রাজেন্দ্র | 
প্রভৃতি ্রভৃতি ৪ 


শিবনারায়ণের পৌত্র মহেন্ত্রনারায়ণ কতকগুলি জমিদারীর উদ্ধার করেন। 
তৎপুজ্র মাধব ও নরনারাযণ উভয়ে বিখ্যাত ব্যক্তি। মাধবনারায়ণ যেমন 
কর্দদক্ষ, কৃতবিগ্ঠ ও ধার্মিক, তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা নরনারায়ণ তেমনি কলাবিগ্যায 
অসাধারণ পারদর্শা। নরনারায়ণ পাখোয়াজ ও মৃদক্গ বাছ্ধে সিষ্বহন্ত ; তীহার 
রচিত অনেকগুলি নৃতন বাজার গদ্‌ এ দেশে প্রচলিত। তিনি মুদর্গকে যেন 
কথা কছাইতে পারিতেন;? তীহার অঙ্গুলি-সম্পাতে মৃদক্জ-মুখে সঙ্গীত ও সংস্কৃত 
স্বোজ যেন ধীরে ধীরে স্পষ্টভাবে উচ্চারিত হইত। তিনি নিজ রচিত 
প্রাণস্পর্শী গানে ও বাস্ধবন্ত্র হরিনামামৃত অন্ুরণিত করিয়া শ্রোতৃবর্গের চিত 
হরণ করিতেন । এই বংশের অপর সকলের মধ্যে রাজকুমার ও দুর্গা নারায়ণের 
নাম উল্লেখষোগা। শিবনারায়ণের এক বৃদ্ধ গ্রপৌত্র রায় বাহাছর সত্যেন্ত্রনাথ 
য়ায় চৌধুরী বি,এল পিরোজপুরের খ্যাতনাম! উকীল ও জেলার মধ্যে একজন 
বিশিষ্ট সম্মানিত ব্যক্ধি। এই রাজবংশের মহিলাগণ দানধ্যান যাগধন্ঞ 





পঞ্চরত্ব মন্দির__বনগ্রাম। খুলনা [ ৬৪৫ পৃঃ 


শীসতীণচন্তর মত্ত প্রণীত যশোহর খুলনার ইতিহাসের জন্য 


81818587908 606. ৬৬০1৩, 


রায়েরকাটির রাজবংশ ৬৪৫ 


তীর্থদর্শন ও বরিগ্রহ-স্থাপনদ্বার! বন অর্থব্যয় করিয়! গিয়াছেন। . ইহার মধ্যে 
লক্ষী নারায়ণের কন্ত। ত্রিপুর| ও অন্নপূর্ণা! এবং মহেন্দ্র নারায়ণের কন্তা হরনুন্দরীর 
স্থায়িনী কীন্তি আছে। ত্রিপুরা সুন্দরীর পঞ্চরদ্ব মন্দির, অননপূর্ণার উত্তজ মঠ 
ও হর সুন্দরীর নবরত্ব মন্দির এখনও সাক্ষিস্বরূপ ফ্ীড়াইয়! প্রতিষ্ঠাকালীন 
যাগযজ্জের কথা শ্মরণ পথে রখেয়াছে। ্‌ 


রায়েরকাটি রাজবংশের খ্যাতি আছে কিন্তু পূর্ববৎ সম্পত্তি গৌরব আর 
নাই | কাঁলবশে সকলেই প্রায় নি:ম্ব হইয়া পড়িয়াছেন। একমাত্র বনগ্রামের 
রাজবংশের অবস্থা ভাল। স্বর্গীয় রোহিণী বাবু লিখিয়া গিয়াছেন, “নরেন্দ্র 
নারায়ণ রায়ের বংশধরগণের মধ্যে পায় সকলেই কৃতী পুরুষ ছিলেন; তন্মধ্যে 
্বর্গীয় মহিমাচন্ত্র রায় এবং নকুলেশ্বর রায় বিশেষ উল্লেখযোগা। ইহারা স্ব স্ব 
ক্ষমতায় বিপুল সম্পত্তি অর্জন করিয়াছেন। মহিমাঁচচ্দ্বের মৃত্যুর পর তৎপত্বী 
রাণী কমলকুমারী*চৌধুরাণী বিষয় কার্য নির্বাহ কাঁরতেছেন। এই রমণী যে 
প্রকার বুদ্ধিমতী, তদ্রপ তেজস্থিনী। ষ্টেটের সমস্ত কার্ধ্যভার কর্মচারিবর্গের 
উপর নির্ভর না করিয়। তিনি স্বয়ং পর্যাবেক্ষণ করিতেছেন ; ইহার কার্ধ্য কুশল- 
তায় অনেক ভূসম্পত্তি বৃদ্ধি হইয়াছে। দুর্ভাগ্যবশতঃ ইহার কোন পুত্র নাই; 
দুইজন দৌহিত্র বর্তমান আছেন, উভয়েই শিক্ষিত, বিনয়ী এবং ধার্িক |” & 
এই বংণীয়ের! ক্রিয়াকর্থ্মে যাগযজ্ঞে ও মন্দিরাদি নির্মাণে যথেষ্ট সদ্য করিয়াছেন। 
একটি উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয় ও একটি দাতব্য চিকিৎসালয় উহাদের বায়ে 
চলিতেছে । রাজা জয়চন্ত্র ৬কালী প্রতিষ্ঠার জন্য এক অতুযুচ্চ সুন্দর পঞ্চরত্ব 
মন্দির নিন্মাণ করেন; এ মন্দিরের গায়ে ঘুরান সিড়ি-যুক্ত একটি গোলাকার 
সতস্ত ছিল। মন্দিরটি এখন জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া ভাঙ্গিয়৷ পড়িতেছে । বনগ্রামে 
আরও একটি আধুনিক পঞ্চরত্ব শিব-মন্বির আছে। উহা জয়চন্ের পুত্র রাম- 
চন্ত্রের পত্রী রসমণি চৌধুরাণী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। মন্দিরটি ভাল অবস্থায় আছে 
এবং তথায় নিত্য পৃজা হয়। উহার ভিতরের মাপ ১৮৮১৮ ফুট। রসমণি 





* বাঁকৃলা, ২৫১২ পৃঃ। 


৬৪৬ যশোহর-ধুল্নার হীতিহাস 


পতিপুত্র বিহীনা হইয়া তুলাযজাদি বহু সংক্রিয়ায় প্রচুর অর্থবায 
করেন। মহিমাচন্দ্র বাগেরহাট কাছারীর সন্ভুখে প্রকাও পাকাঘাট নির্মাণ 
করিয়া দেন। রি 


চিংড়াখালি শাখা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু লিখিবার নাই । সেলিমবাদের ।১, 

ংশ মাত্র রুদ্র রায়ের পুক্রষতুষ্টয়ের পৈতৃক সম্পত্তি । উহার মধ্ো জ্যেষ্ঠ নরোত্বম 
/১৭॥ গণ্ডা এবং অপর তিনজন প্রতোকে ১৭ গণ্। অংশ পাইতেন। অবশিষ্ট 
॥/১* আনার অংশ রায়ের কাটির শিবনারায়ণ নিজে অর্জন করেন। মঘিয়ার 
ইতিহাসের কিছু বিশেষত্ব আছে। প্রথমতঃ উহার নামের উৎপত্তি বংশ-বীরত্বের 
'আভাষ দেয়। রাজা কুদ্রনারায়ণ যখন চন্ত্রদবীপাধিপতি প্রেমনারায়ণের সহিত 
মিলিত হইয়া আরাকাণী মগ দস্থ্যদিগকে দমন করিতেছিলেন, তখন একদা 
পরাভূত মগের! নাছিরপুবের জঙ্গল মধ্যে আশ্রয় লয়। এ সংবাদ পাইয়া যখন 
কদর সসৈন্তে তাহাদিগকে চারিদিকে আটক করেন, তখন মট্গিরা রাত্রি মধো 
এক খাল কাটিয়! বলেশ্বর নদে পড়িয়! পলাইয়া যায়। এ খাল দিয়! « মগ্‌ গিয় ” 
বলিয়। উহ্নার নাম মগিয়। বা মঘিয়ার খাল এবং উহার উভয়পার্স্থ স্থান মঘিয়! 
বলিয়! খ্যাত। পূর্বেই বলিয়াছি রাজা! গন্ধের পুত্র এই মঘিয়ায় আসিয়া বাস 
করেন। রাজচন্দ্র অল্পবয়সে কিরূপে সাংঘাতিক পড়ায় মুমুূ দশায় পড়িলে 
ব্রন্মাগুগিরি নামক সন্নাসীর * কৃপায় তাহার প্রাণরক্ষা ও তান্রিকদীক্ষা হয়, 
তাহছ। আমর! পাঁণিধাটের অষ্টাদশতূ্জ! দেবীর প্রসঙ্গে প্রথমখণ্ডে বিবৃত করিয়াছি 
(১ম খণ্ড, ১সং, ১৬৪-৫ পৃঃ)। রাজচন্জ স্বধর্মানিষ্ঠ দানশীল নৃপতি ছিলেন। 
তিনি নিজ এলেকার মধ্যে গোহত্য। নিবারণ করেন। কথিত আছে, এইজব্য 
তাহার বিরুদ্ধে নবাব সিরাজ উদ্দৌলার নিকট নালিশ হয় এবং তীহাকে দমন 
করিবার জন্ত এক দল নবাবী সৈম্তও .আসে। রাঞ্চন্ত্র বীরপুরুষ, তিনিও 
সৈন্ঠাধ্যক্ষ দেবী দেবের সাহায্যে নবাবী ফৌজের সঙ্গে যুদ্ধ করেন এবং 





* নলডান্বার রণবীর খাঁর দীক্ষাপ্তর এবং এই বরন্ধাও-পিরি অভির বাস্ধি হই 
পাঁষেদ না । উত্তরের মধ সনম্ষবের পরতে প্রায় ১৫৭ বংসর| 
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সে যুদ্ধে নবাবী সৈন্য সম্পূর্ণ নিজিত হয়। কিন্তু এই সমরে পলানী ক্ষেত 
সিরাজের পরাজয় ঘটায় রাগচন্দ্রের উপর কোন প্রতিশোধ লওয়ার স্থযোগ 
হয় নাই। 


রাজচন্ত্রের ছুই রাণীর গর্ভে ছুই পুত্র হয়, জোট প্রেমনাব্রায়ণ ও কনিষ্ঠ 
ভাগ্যনারামণ। জ্যো্ট ভ্রাতা রাজ্যাংশে কনিষ্টকে বঞ্চিত করিবার জন্ত নবাব 
সরকারে খাজনা বাকী ফেলেন এবং জমিদারীর অংশ নিলামে বিক্রয় করাইয়। 
কোম্পানির দেওয়ান গোকুল ঘোষালের ৰিনামে খরিদ করেন। কথিত আছে, 
এই কার্য্য তাহার ঘনিষ্ট বন্ধু খেলারাম মুখোপাধ্যায়ের যোগে সম্পর হয়। 
এই খেলারাম বর্তমান গোবরডাঙ্গ৷ জমিদারীর প্রতিষ্ঠাতা । নীলামের পর 
খেলারাম ভৃকৈলাসে গিয়া ঘোষাল বাবুর নিকট হইতে কৌশলক্রমে প্রেম- 
নারায়ণের জমিদারী নিজপুত্র কালীপ্রসন্নের নামে কোবলা করিয়া লন এবং 
অবশেষে পূর্ব-বন্ধুরে সম্পূর্ণ ভাবে বঞ্চিত করেন * চিরুলিয়্না পরগণ| এখনও 
খেলারামের বংশধরগণের হস্তগত আছে। ভাগ্যনারায়ণ প্ররুতই ভাগ্যবান 
ও প্রতাপশালী ব্যক্তি। তিনি রামা ঠেটা নামক প্রবল দস্থ্যকে পরাজিত ও 
নিহত করিয়৷ দেশের লোককে উৎপাত হইতে রক্ষা করেন।+ তিনি জলাশয় 
খনন করিবার কালে যে অপূর্ব পাষাণময়ী দেবীমূর্তি পান, তাহা একটি নূতন 
মন্দিরে পঞ্চমুণ্ডী আসনে প্রতিষ্ঠা করেন। ভাগ্যনারায়ণ স্বয়ং সাধক ছিলেন, 
তিনি এই মন্দিরে সিদ্ধিলাত করিলে দেবীর নাম হয় ভাগোশ্বরী। এই মন্দির 
এখনও আছে, এবং সম্প্রতি তাহার প্রপৌত্র স্বুকবি হেমচন্ত্র উহার সংস্কার 
করিয়া দিয়াছেন। ভাগ্যনারায়ণ নিজ পৌল্র আনন্দলালের জন্মবৎসরে (১২২১ 
সাল) নিজের সিদ্ধত্বের স্বৃতিম্বরূপ, সেই মধুরুষ্ণা ত্রয়োদশী তিথিতে বারুণী ্লান 
উপলক্ষে, ভাগোষ্বরীর মন্দির সমীপে এক বাধিক মেলার প্রবর্তন করেন। 
উহ্াই বিখাত “মঘিয়ার মেলা,” উহা! এখন প্রতিবৎসর উক্ত তিথিতে চৈস্ত 
মাসে বসে এবং উহাতে ৩৪ সহত্র লোকের সমাগম হয় । 


. পিপি পাশাশী দী্পিষ্পীিিপাীিশিতীশিতা তাপ শিিসীশপিসাপপস 


* স্বিগঞ্জা রাজবংশষ্‌, ৮ম অধ্যায়, বাঁসুকি খুল গাঁথ! ৫৮৬৬ পৃঃ। 
1 মধিক্ার পার্থ * রাম ঠেটার খাল ” এখনও উহীর স্তৃতি রাবিক্াছে। 
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(গ) চ্িংডাখালিন ল্লাজবহস্শ 
২৯ রাজা কন্দর্প নারায়ণ 


1 
রাজ। মনোহর 

বি [2 
1 | | 
কৃষ্ণরাম রাজনারায়ণ 
শিবচন্্ পা রস ও 

| ব্রজনারায়ণ চন্ত্রনারায়ণ 
শতৃচনদ | 


| | এ শা 
গোবিন্দচঞ্জ অমুপনারায়ণ নিতে নবীন ভারতচন্তর 


| | | 
উমেশচন্ত্র |]. বসম্ত গোপাল কাশীশ্বর ও 
প্রভৃতি রাধানাথ কৈলাসচন্ত্ ও বিপিন হরিচরণ 


সীতানাথ দেবেন্দ্রনারায়ণ 


(খ) স্মম্তিম্ত্রাঝ বাজ লংস্ণ 
২* রাজা গন্ধর্বনারায়ণ 


] 
রাজ টি 
প্রেমনারায়ণ 8157 
পাস না 
ধন্মনারায়ণ এ যি বাত 
মহিমাজ্জ 77 আননদলাল 7 
| হরিমোহন রাজমোহন | মদন উপেন্ত্র রজনী 
শশিড়্ষণ ] | - রামলাল মোহন মোহন 1 
| ভুবন যোগেন্র | | | নীরদবিহারী 
রাম ও | দক্ষিণালাল পুলিন হেমচন্দ্র এম, এ 
নরেজনারয়ণ 'জিতেজ্ | চারি 
্‌ ও সতীন্ত্রনাথ রী বন্কিম, অক্ষয় 


বীরেছ কুমার এম, এ প্রভৃতি 
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রা রায় 
রা | 
মহাদেব 
2071 
| রি 1 রামেশ্বর 
| টিরিযাররা রাতে | 
* মুনিরাম | | রত্মেস্বর 
(1%ৎ অংশ) * রামকষ্ঃ রঘুরাম ূ 
| (/* অংশ) | ৮৬৭ 
_রামগোবিন্দ | ভাগ্যধর * রথুনন্দন কনর্পনারায়ণ 
রর গঙ্গাপ্রসাদ | 01/* অংশ) | 
গোবিন্দচন্ত্ | ফকিরঠাদ | শিবপ্রসাদ 
| শভৃচন্দ্র | রামনারায়ণ | 
আনন্দলাল | কালী প্র 


ণ হরিনারায়ণ | 


রুরারারাজার ূ 
(১) ভারতচজ্জ তিলকচন্দ্র হরচন্দ্র 
কুঞ্জলাল (দত্তক) নু ৃ 

| 


| [ 
বদনচন্ত্র পার্বতী 
| | কমলাকাস্ত | /. 
| [| অন্দ। | * নিকুগ্গ যোগেশ 
চন্দ্র রজনী | জগদীশ বিহারী 
| | বামাচরণ | রায়সাহেব 
অক্ষয় অবিনাশ নকুলেশ্বর ণ 
প্রভৃতি মুরারী, 
বনবিহারী 
প্রভৃতি 
(১) ভারতচন্ত্র 
সি | ূ 
ক বাতি রামতারণ ক রঃ 
] টার্কির ররর রর রান 
দিবাণ 1 লা 
1 * তে তি রা হেমচন্জ রঃ তূপেশ দীনেশ 
প্রত 
| সুধীর প্রণব বিমল 


মোক্ষদ! 


১ 
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কাড়াপাড়ার রায়চৌধুরী বংশ-_ইহার! গাভ-বস্ু বংশীয় ব্জ কারস 
কান্তকৃজ হইতে আগত শর বন্ুর পুত্র পরম বস বঙ্গজ বন্ুবংশের আদি পুরুষ। 
তৎপুত্র গুষণ বনু বনল্লাল সেনের সভায় কৌনীন্ত পান এবং তাহা হইতে 
পরধ্যায় গণনা হয়। পুষণ হইতে ১৪শ পর্যায় পরমানন্ম বন্থু যশোহর-সমাজপতি 
রাজ! বসন্ত রায়ের ভগিনী ভবানী দেবীকে বিবাহ করিয়া, পূর্ববঙ্গ হইতে বশোহরে 
যান এবং ভূমিবৃত্তি যৌতুক পাইয়! তথায় রাজধানীর সন্নিকটে পরমানন্দকাটিতে 
বাস করেন (২৫৮-৩৩*পৃঃ)। এখন একটি পুরাতন বাঙ্গাল! মন্দির পরমানন্দ 
কাটির সেই আবাস বাটীর নিদর্শন রাখিয়াছে। হাবেলী প্রভৃতি পরগণা 
জমিদারী পাইয়া পরমাননোর “রায়” উপাধি হয় এবং ঘটককারিকায় তাহার নাম 
রাজকুমারী ভবানীর নামে যুক্ত হওয়ায় তিনি ভবানী-পরমানন্দ রায় বলিয় 
আখ্যাত হন ( ১০৬পৃঃ)। পুষণ হইতে পরমানন্দ পর্যন্ত বংশধারা এই 
১ পুধণ__দিবাকর-_-বাগ ভট__-তমোপহ-_-৫ অর্থপতি---বনমালী-_-মধুহ্দন-- 
মুক্তিরাম_৯ গাতবন্থ। অহ্পতির অন্ত প্রপৌক্র ৮থাক বনু বংশীয় বলত 
বস্থ চ্্রত্বীপের বস্ুরাজগণের আদি পুরুষ । বলভদ্রের প্রপৌন্র রাজ! কন্দর্প 
নারায়ণ বারভুঞাার অন্যতম ( ৪১পৃঃ)। ৯ গাঁভবস্-_খধীকেশ--তিনকড়ি-- 
নারনার়ণ--১৩ বিস্ভানন্দ কবিরাঞ্জ। এই কবিরাজের ১৭ ভ্রাতার মধ্যে একজনের 
নাম কমলাকান্ত বাচম্পতি। তিনি কাড়াপাড়ার সন্নিকটে বাস করিতেন। 
জমিদার বংশ ব্যতীত কাড়াপাড়ার অন্ত বঙ্গজবন্গণ উক্ত কমলাকান্তের সন্তান। 
বিদ্বানন্দ কবিরাজের তিন পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ছিলেন পরমানন রায়। তিনিই 
কাড়াপাড়া জমিদার বংশের প্রতিষ্ঠাতা । উহারই বংশ-ত|লিকা প্রদত্ত হইল। 

কথিত আছে, ভবানী ঠাকুরাণীর সঙ্গে তাহার ভ্রাতৃজায়! অর্থাৎ বসন্ত রায়ের 
মছিহীদিগের মনোমালিন্ত হওয়ায় পরমানন্দ নিজ যৌতুক-প্রাপ্ত হাবেলী পরগণায় 
বাাবাটা গ্রামে বাসস্থান করিয়া কিছুকাল বাম করেন।* প্রস্থানে নদীতীরে 





* জাদশাহ আকবর হুবা বাঙ্গালাকে যে২৪ সরকারে বিভক্ত করেন, তল্বধো 
খালিফাতাধাদ অস্ততম। ইহার উৎপত্তির ইতিহাস খা জাহান আলির গ্রসক্গে এই পুণ্তকের 
প্রথম খণ্ডে দিযাডি। সরকার খাঝিফাভাবাদ ৩৫ট মহলে বিভক্ত, মোট রাজস্ব ৫৪*২,১৪* 
স্বাহ ধাঁ ১,৩৫,,৫৩৪, টাকা) উহার মধ্যে একটি মহলের নাঁষ পরগণা হাবেলী। এই 
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নানাপ্রকার চৌর ডাকাইতের উৎপাত থাকায় বাসস্থান পরিবর্তন করিয়া 
দেয়ালবাটা গ্রামে প্রাচীর বেষ্টিত বাড়ীতে বাস করেন। সেস্ানও নিয় জলাতৃমি 
বলিয়৷ পরমানন্দের বংশধরেরা পরে বর্তমান কাড়াপাড়া৷ গ্রামে কাড়া পিটিয়া 
জঙ্গল কাটিয়া ঘরদরজা! প্রস্তত করিয়াছিলেন। তদবধি উহা হাবেলী খালিফাতা- 
বাদের কাড়াপাড়া নামে অভিহিত। পরমানন্দ যে সব পরগণা যৌতুক পান, 
তন্মধ্যে পরগণা হাবেলী ও রামপুর-শিবপুরের নাম শুনা যায়। প্রতাপাদিত্য 
কিরূপে রায়েরকাটির রাজগণের হস্ত হইতে হাবেলী পরগণ! অয় করেন, তাহা 
পূর্ধ্বে বলিয়াছি (৩৩০পৃঃ)। বিবাহ সময়েই এই পরগণ! প্রদত্ত হয় বলিয়া 
বোধ হয় না। উহারা যশোহর ত্যাগ করিয়া আসিবার সময়ে এই পরগণ! 
দেওয়া হয়। সম্ভবতঃ পরমাননের সঙ্গে প্রতাপাদিত্যের সন্ভাব ছিল এবং 
বসন্তরায়ের সঙ্গে তাহার যখন বিবাদ উপস্থিত হয় তখন হয়তঃ প্রতাপের 
পক্ষতুত্ততার জন্যই পরমানন্দকে যশোহর ত্যাগ করিতে হয়, এবং গ্রতাপাদিত্য 
তাহাকে হাবেলী পরগণ! দিয়া প্রত্যন্ত-সামস্তের মত রাজ্যসীমায় প্রতিঠিত করেন। 

১১৩২ সালে (১৭২৬ খৃঃ) এই বংশীয় মুনিরাম, রামকুষ্ণ ও রঘুনন্দন রায় 
বন্থু সকল সম্পত্তির বাটোয়ারা (বিভাগ ) জন্য যে মুচলকা-পত্র সম্পার্দন করেন, 
উহা এধনও জীর্ণ অবস্থায় আছে। উহা! হইতে জান] যায়, (১) হাবেলী পরগণ। 
(২) রামপুর-শিবপুর পরগণা এবং (৩) মধুদিয়া, চিরুলিয়া, জামির ও বন্দোয়ার 
প্রভৃতি পরগণ! ভূক্ত কতকওলি তালুক--এই বংশের বিভিন্ন জনের নামীয় 
নানা ্বত্যুক্ত এই সকল সম্পত্তি একত্র ধরিয়! উহার ।%০অংশ মুনিরাম, 1/*অংশ 
রামকৃষ্ণ এবং অবশিষ্ট 1/*অংশ রঘুনন্দন নিজ নিজ অনুজগণ সহ আপোযো 
নীমাংস| করিয়া প্রাপ্ত হন। রামপুর ও শিবপুর পরগণা সুন্দর বনের মধ্যবর্তী 
প্রতাপািত্যের রাজ্যতুক্ত । এ দুই পরগণাই বিবাহ কালে ভবনীকে যৌতুক 
দেওয়া হর। অন্তান্ত তালুক বা জমিদারীর অংশগুলি পরবর্তী সময়ে অঙ্জিত 


সরকার হইতে পূর্বে বন্তহপী ধৃত হইত এবং লঙ্কব। মরিচ সংগৃহীত হইত 1 /17-1-402101 
(]ঝ6$6) ৮০1, 1], 00, 120, 134. পারসীক হাবেলী শবের অর্থই বানাবাঁটী। হাবেলী 
পরগণার বাসাব্টাী গ্রাসে প্রথম জমিঘারের। বাদ করেন। সাধারণ লোকের মুখে হাবেলী 
ধক্ষণে হাউলী হুইয়াছে। 


৬৫২ বশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


হইয়াছিল এবং ইংয়াজ আমলের প্রথম ভাগে কর আদায়ের কড়া আইনের ফলে 
উহা! করচ্যুত হইয়া গিয়াছে । এখন মাত্র হাবেলী পরগণাই তাহাদের প্রধান 
সম্পত্তি। তবে রামপুর-শিবপুরের জন্য তাহারা ইংরাজ গতর্ণমেণ্টের নিকট 
হইতে কিছু মালিকান! পান। সেই কথাই বলিয়া লইতেছি। ূ 
রামপুর ও শিবপুর পরগণ! পশর ও রায়মঙ্গল নদীর মধাবর্তীস্থানে সমুদ্রসানলিধ্ 
অবস্থিত। উহার! নিমক-মহল যা লবণ উৎপাদনের প্রধান স্থান ছিল। এজন্ত 
১৭৮০ খুষ্টাব্বে যখন বঙ্গদেশীয় লবণের কারবার একচেটিয়া! ভাবে ইংরাজ 
কোম্পানি নিজ হস্তে লন, * তখন জমিদারদিগফে ২০০০২ টাক! মুনাঁফা দিবার 
সর্ডে কোম্পানি এ ছুই পরগণ! ইজারা লন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর 
ওঁ ছই পরগণার সদর খাজনা দাবি কর! হয়, জমিদারেরা উহ! যৌতুক 
সম্পত্তি বলিয়া নিফর মনে করিতেন। কিন্তু সে জবাব গ্রাহ না হইয়। 
উহাদের অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোকের পরওয়ান| বাহির ইয়। জমিদীর মহিমাচন্্ 
রায়চৌধুরী ও তাহার দেওয়ান রাখালগাছী নাগ-বশীয় শ্রীরাম নাগচৌধুরীর 
সময় এই ঘটনা .ঘটে। পূর্বেই জমিদার বংশের সরিকগণ রামপুর-শিবপুরের 
প্রায় ।/* নয় আনা অংশ উক্ত নাগ-চৌধুরীদিগের নিকট থণ্ডে খণ্ডে বিক্রয় 
করিয়৷ ফেলিয়াছিলেন। স্থতরাং রায়চৌধুরী ও নাগচৌধুরীগণ একত্র যোগে 
জবাব দেন যে, গভর্ণমেণ্ট পরগণা ছুইটি ছাডিয়। দিলে সদর খাজনা দেওয়া হইবে। 
তখন কমিশনার সাহেব পরগণাঘয় ছাড়িয়া! দিবার মত প্রকাশ করেন, কিন্ত 
লাট সাহেব (স্তর রিচার্ড টেম্পল ) স্বয়ং সুন্দর বন পরিদর্শনে আসিয়া এই 
বিষয়েরও তদন্ত করেন। সমস্ত সুন্দরবন বিলি বন্দোবস্ত ও আবাদ ন! করিয়া 
অন্ততঃ কাষ্ঠাদির জন্ত উহার জঙ্গলাংশ গবর্ণমেণ্টের হস্তে থাক! সম্বন্ধে তাহার 
দৃঢ় মত ছিল।1 তজ্জন্ত তদীয় গবর্ণমেণ্ট এই বিষয়ে মীমাংসা করেন যে, 
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(১) পরগণাদয় গবর্ণমেণ্টের হাতে থাকিবে, (২) উহ্বার সদর খাজনা মাপ হইবে 
এবং ৩) মালিকগণ প্রতি বৎসর গবর্ণমেন্টের নিকট হইতে ২,০০*২ ছুই হাজার 
টাক| মালিকানা স্বরূপ পাইবেন। সরিক সংখ্যা বৃদ্ধি এবং হস্তাস্তরের ফলে 
মালিকানার সমন্ত টাকা বছ অংশে বিভক্ত হইয়াছে। প্রত্যেক অংশীদার খুল্না 
জেলার ০]] 9? 12601916118 01 19671781161) 1171119177১ নামক 
হিলাব-তূক্ত হইয়়। ট্রেঞগারী হইতে বৎসর বৎসর নির্দিষ্ট টাকা পান। প্রাপ্য 
টাকার পরিমাণ কম হইতে পারে, কিন্তু গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে মালিকান! 
পাইবার সম্মান সামান্ত নহে। 

কাড়াপাড়ার এই জমিদার বংশ গ্রায় ৩:০বংসর খুল্নার অধিবাঁসী। 
তাহারা বঙ্গ সমাঞ্জের বিশিষ্ট কুলীন। এঞ্জন্ত আর ও অনেক বঙ্গজ পরিবার 
তাহাদের কুটু্ঘ ও আশ্রিত ভাবে কাড়াপাড়ায় ও পার্বতী গ্রামসমূছে বাস 
করিতেছেন। শুধু তাহাই নহে, অন্তজাতি ও সমাজের সঘংশীয় ব্যক্তির! 
তাহাদের বাটাতে চাকরীবৃত্তি-স্থত্রে হাবেলা পরগণায় আসিয়। বাস করিয়াছেন। 
কাড়াপাড়ার জমিদারদিগের দেওয়ান বংশীয় বাসাবাটার নাগ, দশানির বিশ্বাস, 
কাড়াপাড়ার দত্ত, কৃষ্ণনগরের বন্থু, ফুলতলার ভঙ্গ প্রস্ৃতি বংশসমূহ উপনিবিষ্ট 
হইয়াছেন। ইহাদের মধ্যে অনেকে এক্ষণে ধনসমুদ্ধিতে খ্যাতিসম্পর | 
বর্তমান রাজপুরোহিতগণ এবং অন্যান্ত কুলীন বংশজ ব্রাঙ্মণবর্গ এই জমিদারদিগের 
বৃত্তিভোগী হইয়া এখানে সমাজ-কেন্ত্র স্থাপন করিয়া বাস করিতেছেন। 

এই বংশে বু ভাগ্যবান কৃতীপুরুষের জন্ম হইয়াছে । মুনিরাম একজন 
সাধক বলিয়। খ্যাত। তীহার নামে বাগেরহাটের একাংশকে মুনিগঞ্জ বলে, 
তথায় তিনি মুনিগঞ্জেশ্বরী ৬কালী ও শিবের মন্দির নিশ্ধাণ করিয়াছেন। তদংশীয় 
৬মহিমাচন্দ্র রায় একবার উহার সংস্কার করেন; কিছুদিন হইল দশানী নিবাসী 
বাবু মহেন্দ্রনাথ বিশ্বাস পুনরারর উহার সংস্কার করিয়া দিয়াছেন। রহিমাবাদে 
( বয়্নাবাজে ) যে গোবিন্দগঞ্জ বাজার ছিল, তাহ! মুনিরামের পৌর গোবিন্দ 
চন্দ্রের কীর্তি। বাগেরহাটের বাজার উক্ত গোবিন্দের পৌত্র মহিমাচন্্ রায় 
কর্তৃক প্রতিষিত; তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা মাধবচন্ত্রের নামে এ বান্ারের অস্ত নাম 
মাধবগঞ্জ। ১৮৬৩ খৃঃ অন্দে যখন বাগেরহাট একটি সবডিতিলন হয়, তখন 
মহিমাচন্তর রায় এ জন্ত ৫৫ বিঘা! জমিদান করেন এবং পরবসর এঁ স্থানে একটি 


৬৫৪ ধশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


সুন্দর রা্ত! নির্মাণ করিয়া দেন। ১৮৬৬ অন্ধের ভীষণ ঝড়ের গর মহিমাচজু 
রায় বিপন্ন জন সাধারণ এবং নিজ প্রজাবর্গকে অকাতরে সাহাঁধ্য করেন। এই 
সকল কারণে জেলার ম্যাজিষ্রেট স্থুবিখ্যাত ওয়েটল্যাওড সাহেব এবং বঙ্গের লাট 
বীডন মহোদয় গতর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে তাহাকে ধন্তবাদ দেন এবং পরে ১৮৭৭ 
অবে' ম্হারাণী ভিক্টোরিয়ার « ভারতরাজ-রাজেশ্বরী ” উপাধি গ্রহণের সময় 
মহিমাচন্দ্রকে প্রশংসা পত্র প্রদান করেন (10 16005716107. ০01 1115 
8951918110৮ 161106160 97061 (176 05901017801 1867) 21717] 
1100917110 2170 17061656900 17 076 01010060101) 01076 ৮0114 ০01 
[1১110 0011106 ). 

মহিমাচন্দ্রের ভ্রাতুপ্পুত্র শরচ্চন্র ও নিকুঞ্জবিহারী রায় সাধারণের হিতকর 
কার্ধের জন্ত তাহারই অন্ুবর্ভন করিয়াছেন। ইহাদেরই সমবেত চেষ্টার ফলে 
কাড়াপাড়া গ্রামে হাই স্কুল, কো-অপারেটিভ ভাণ্ডার, পোষ্টাফিস, লাইব্রেরী 
স্থাপিত হইয়াছে । ব্রহ্মদেশে ইঞ্জিনিয়াররূপে কর্ম্মনিপুণতা৷ দেখাইয়া নিকুঞ্জ- 
বিহারী যে স্থখ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন, তাহার ফলে গভর্ণমেণ্ট হইতে তাহাকে 
* রায়সাহেব ” উপাধি ভূষিত কর! হইয়াছে। তিনি যেমন সুশিক্ষিত ও সঙ্জন, 
তেমনি বিদ্যোৎসাহী এবং প্রানশীল ; তিনি মেমন অমায়িক ও সামাজিক, তেমনি 
নিজের গ্রাম ও সমাজের সর্ব্ববিধ উন্নতি বিধানের জন্য সর্বদা উদ্বিগ্ন ও চিন্তাযুক্ত। 
গ্রাম্য স্কুলেব স্থুন্দর অট্রালিক! নির্্মীণের জন্ত তিনি যথেই অর্থনান করিয়াছেন। 
তাহারই উদ্যোগ ও ব্যয়বাহলো বাগেরহাট শিক্ষক-সম্ম্েলনের প্রথম অধিবেশন 
কাড়াপাড়ায় হয় এবং সে মহামিলনের কর্ণধার হইয়াছিলেন আমাদের খুল্ন! 
জেলায় গৌরবন্তস্ত, জগঘ্বরেণা বিজ্ঞানাচারধ্য প্রফুল্পচন্্র রায়। উহার কার্ধ্য 
বিবরণীর পৃব্বাভাঁষে রায়লাহেব নিকুপ্ত বাবু সম্বন্ধে যাহ! লিখিয়াছিলাম তাহা 
সতা-_« ষে সকল সচ্চিন্ত। লইয়! তিনি প্রবামের কঠোরতা মন্দীভূত করেন, 
দেশে আসিলে কষ্টোপার্ষিত অর্থের সন্থায়কল্পে সেই সকল চিস্তার কর্ধাতিব্যক্তি 
হয়।” ও সন্মেলনেই বাগেরহাটে কলেজ স্থাপনের প্রথম প্রস্তাবনা হয় এবং 
্রফুল্লচন্ত্রের সহযোগিতায় এবং সাধারণ নেতৃবর্গের অমাগুষিক প্রচেষ্টায় বংলর 
মধো উহা! কার্যে পরিণত হয়। নিকুঞ্জবিহ্বারী হাবেলী পরগণার একটি 
* সামাজিক সংঘ + সংস্থাপন করিয়া! এ পরগণার অধিবাসী শিক্ষিত ও পদস্থ 


মূলধরের বৈদ্যচৌধুরী জমিদারবংশ 8 ১৪ 


বাঞ্জিগণকে সমবেত করিয়া জনহিতৈষণার উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন। কাড়াপাড়া 
জমিদার বংশীয় পূর্ণচন্্র রায় চৌধুরী সব জজ্‌ ছিলেন এবং আননদলাল রায় চৌধুরী 
৩০ বৎসর যাবত লক্ষৌ ওয়ার্ডস্‌ ইন্ফ্টিটিউশনের অধাক্ষত| করিয়াছেন। এই. 
জমিদার বংশের কাহারও “রাজা” উপাঁধি ন ধাকিলেও নিজ পরগণার 
মধ্যে তাহারা রাজার মত সম্মানিত এবং রাজোচিত সুশাসন প্রবর্তিত করিয়া 
সমাজপতিত্ব লাভ করিয়াছেন। তাই এই রাজন্ত-পংক্তিতে তাহাদের বিবরণ 
প্রদত্ত হইল। 

মূলঘরের বৈষ্ঠাচৌধুরী জমিদার বংশ-_ইহারা বঙ্গজবৈপ্ত কুলীন, 
মৌদ্গলা গোত্রীয় এবং বিষুদাসের সন্তান বলিয়। পরিচিত। ইহাদের কুলগত 
উপাধি প্দাসগপ্ঠ*, নবাব আমলে চাকরীর খেতাব “বিশ্বাস, সরফার বা 
মন্তুমদার” এবং জমিদারীলাতের নিদর্শন প্রায়চৌধুরী” উপাধি । বঙ্গজ বৈগ্থ 
দিগের মধ্যে যে ৮ জন বল্লাল সেনের সভায় মুখ্যাষ্টকুলীন বলিষা৷ চিহ্নিত হন, 
তন্মধ্যে মৌদ্গল্য গোত্রীয় চাষু অন্ততম। চাযুর বৃদ্ধ প্রপৌ্র প্রজাপতির ছুই 
পু্র অরবিন্দ ও বিষণ বিশেষ বিখ্যাত। তন্মধ্যে মূলঘর বিষ্ুবংশীয় দিগের 
প্রধান স্থান। তাহার মূল কারণ, এই বংশীয় জানকীবল্লত জমিদারীলাভ 
করিয়া তথায় প্রতিপত্তির সহিত বাস করিতেন। চায়ু হইতে জানকীবর্পত 
পর্য্যন্ত বংশধারা দিতেছি-_১ চায়ু--পুরন্দর--নরসিংহ নারায়ণ - প্রজাপতি--৬ 
বিধুদদাস-_শড়ুদীস__রামদাস-_নিমদাস _শ্রানায়কদাস --১১জানকীবন্লত বিশ্বাস 
ও গোপীবর্নভ প্রভৃতি অন্য ৬ পুক্র। 

প্রতাপদিত্যের রাজত্বকালে জানকীবল্লভ মুলঘরে একটি পাঠশালায় সামান্ত 
শিক্ষকত! করিতেন।  প্রতাপাদিত্য স্থলতানপুর-খড়রিয়৷ পরগণা৷ দখল করিয়া 
লইবার পর মুলঘরের প্রজাবৃন্দ জলকষ্টের জন্ত তাহার নিকট আবেদন করে। 
কথিত আছে, তাহাদের প্রার্থনা মঞ্জুর হয় এবং একটি পুফরিণী খনন করিয়া 
দিবাব জন্ত জনৈক রাজকর্মচারী, দেওয়ান রামদাস, সেখানে আসেন %। 
ধোগাতার পথ চিররুদ্ধ থাকেনা) দৈবযোগে জানকীবল্পভের সহিত উক্ত 


পপি পপ 





* এই পুকুরটিই কয়েক বৎসর পূর্বে খুলন৷ ডিহ্রিট বোর্ড কতৃক খনিত হইয়া 
সুরক্ষিত হইয়াছিল। তখন কেহ কেছ গবর্ণষেণ্টের নিকট উহাকে জাহাঙ্গীর ট্যান্য বলির! 
ব্ণত করিতে কুঠিত হন নাই। 


৬৫৬: যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


কর্মচারীর পরিচয় হয়। তিনি উহার সুন্দর মুত্তি ও তীক্ষ প্রতিভ! দেখিয়৷ মুগ 
হন; তিনি পুষ্করিণী খননের ভার জানকীরল্পতের উপর দিয়া প্রস্থান করেন 
এবং পরে পুনরায় আসিয়! দেখেন কার্ধ্যটি অতি সুগরুদ্ধগে সম্পন্ন হইয়াছে । 
তখন তিনি জানকীবল্লভের উপর অত্যন্ত সন্তষ্ট হইয়া তাহাকে আশ্বাস দিয়া 
রাজধানীতে লইয়া বান) তথায় তিনি প্রথমে জরিপ সেরেন্তার মুহুরী কার্ধ্ে 
প্রবেশ করেন এবং ক্রমে কানুনগোপদে উন্নীত হইয়। « মজুমদার ” হন। 
যাগযজ্ঞ ও মোগল-সংঘর্ষ-কালে নানাস্থান হইতে রসদ ও সরঞ্জামাদি সংগ্রহ করা 
তাহার প্রধান কার্ধ্য ছিল; সেই কার্য তিনি স্ুসম্পন্ন করিয়া! মহারাজের 
সান্ুগ্রহ দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। উহার ফলে তিনি সুলতানপুর-খড়রিয়ার জমিদারী 
লাভ করেন। শেষ যুদ্ধে জানকীবল্লত যুদ্ধক্ষেত্রেও অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। 
গ্রতাপ ইসলাম খার সহিত সন্ধি করিবার লুব্ধ-আশ্বাসে ঢাকায় রওনা হইলে, 
যখন মোগলের| রাজধানী লুঠ করিবার অন্ত হল্লা করে, তখন অপর সেনানীগণের 
মত জানকীবল্লভও রাজপরিবারের মানরক্ষা! করিবার জন্ত যুদ্ধ করেন) যখন 
সকল চেষ্টা বিফল হইল, তখন তিনি প্রতাপের দেবালয়ে প্রবেশ করিয়া! « রাজ- 
রাজেশ্বর” ও "লক্ষমীনারায়ণ” নামক ছুইটি চক্র লইয়া প্রস্থান করেন। * এখনও 
শিলাদ্বয় কালি! ও মূলঘরে নিত্য পুঁজিত হইতেছেন। সে কথা আমরা 
পূর্বে বলিয়াছি ( ৫৬২ পৃঃ )। 

জানকীবল্লভের তিন পুত্র, রামভদ্র কবিকর্ণপুর, ব্লভদ্র কৰিচন্ত্র, এবং 
রামকৃষ্চ কবিকন্কণ। তন্মধ্যে রামভদ্র জোষ্টোত্তর এক আনা ধরিয়া! |%* আন! 
অংশীদার, অপর দুই ভ্রাতা প্রত্যেকে জমিদারীর 1/* আন! করিয়া পাইয়া 
ছিলেন। কিন্তু বলভদ্ত্র বলপ্রয়োগে রামকুষ্ণকে বিষয়-বঞ্চিত করেন। তখন 
রামকৃষ্ণ সেনহাটি গিয়া বাস করেন, বলভদ্র ॥/* অংশ দখল করেন। জোনের 
বংশধরগণ কতক নিজ পরগণার উত্তর-পূর্ববাংশে কাজুলিয়ায় বাস করেন, কতক 
মূলঘরে ছিলেন। বলভদ্রের তিন পুত্র হরিনাথ, রামরাম মজুমদার ও লক্ষণ রায়, 
তন্মধ্যে লক্ষণ নিংসস্তান। হরিনাথ বড় তেজস্বী এবং উদ্ধত প্রকৃতির লৌক 
ছিলেন। তিনি সকল ভ্রাতাকে বঞ্চিত করিয়া প্রবল জমিদার হন এবং নবাব 


* সাহিতা-পরিধৎ পঞ্জিকা, ১৬২৩ সাল, ২৩* পৃঃ । 


মূলখরের রাঁয়চৌধুরীবংশ ৬৫৭ 


সরকার হইতে “রাজা” উপাধি পান [ ৫৬৩ পৃঃ )। বৈষয়িক প্রতিপত্বির 
সঙ্গে সমাজের উপর আধিপত্য করিতে তাহার প্রবল লালসা হয়।' গ্রাজা 
হরিনাথ তাহার বংশের পূর্বন্কত কুক্রিয়াঁ বিধৌত করিবার জন্য খড়রিয়া গ্রামে 
এক ইষ্টকনির্মিত মঞ্চ প্রস্তুত করেন; তাহার আশ। ছিল যে, & মঞ্চে সর্বোপরি 
স্তরে মহাসম্মানের সহিভ কুলীন সমাজে শ্ররেষ্টত্বলাভ করিয়া বসিবেন।৮ ও কিন্তু 
কাণ্যবংশাবতংস ঘটকপ্রবর রামকাস্ত হরিনাথের পূর্বপুরুষ ফুল্লশ্ীতে বিবাহ 
করায় তীহার কুল নষ্ট হইয়াছে বলিয়! প্রচার করায়, রাজ। হরিনাথ অত্যন্ত ক্ষুন্ধ ও 
অপমানিত হন। তিনি ঘটকের শিরচ্ছেদ করিবার চেষ্টা করিলে, ঘটক বংশীয়েরা 
সকলে বেন! হইতে উঠিয়া! বিক্রমপুরে চলিয়া! যান। রাজা হরিনাথের বংশধরের! 
পুরশ্চরণাদির ফলে অবশেষে সমাজে কুলীন বলিয়৷ গৃহীত হইয়াছিলেন। রাজ! 
হরিনাথ অধিক কাল জীবিত ছিলেন না, এবং তাহার বংশে আর কেহ রাজোপাধি 
গান নাই। তবুও এই বংশ পরবর্তী সতক্রিয়ার জন্ত সমাজের সর্বত্র রাজবংশের 
মত সম্মানিত হুয়া আমিতেছেন। 

রাজ! হরিনাথের মৃত্যুর পর তাহার কনিষ্ঠ ভ্রঃতা রামরাম বিষয়ের অধিকারী 
হন। তিনি দ্নেববিগ্রহ রক্ষার জন্য নিজ গৃহে একটি সুন্দর জোড়বাঙ্গলা মন্দির 
নির্মাণ করেন) উহা এখনও আছে। মন্দিরটি সীতারাম্ের মন্দিরের মৃতু 
কারুকার্ধা খচিত। ভগ্নীবস্থায়ও উহার স্থুরচি ও সৌন্দধ্যের পরিচয় আছে 
সমস্ত মন্দিরের বাহিরের মাঁপ ২৫৯২৫৭ পশ্চিমন্ধারী মন্দিরের খোলা বারান্থা. 
১৮৮০৭ ছাদের উচ্চতা ১৬? মধ্যবর্তী জোড়া দেওয়ালের ভিত্তি ৪৯ 
রামরাম মন্দির মধ্যে গৃহদেবতা লক্মীনারায়ণ শিলার সঙ্গে, জগদেকনাখ, শিবলিল 
ও কাত্যা়নী নুর্তি প্রতিষ্ঠা করেন।  জগদেকনাথ বড় সুদের কৃষি 
ফরিদপুরের অন্তর্গত পিছলিয়ায় যে অপূর্ব্ব জগদেকনাথ দেখি্বাছিলাম, এ সুষ্ধি 
ভাহারই অনুরূপ। এই সকল মূর্তির জন্ত এখনও এই বংশীয়েরা ৭২১১ কাঠা: 
জমি দেবোত্তর নিষ্কর ভোগ করিতেছেন। 1 উহা ছাড়া আরও ৫*০1৬০* বিঘা 





* ্রীন্তামল[ল সেন মুলি-কৃত “ অশ্বষঠ-তত্ব-কৌমুদী,' ২৩৮ পৃঃ 
+ হশোহ্য়-কালেক্টরীয় ১২*৭ সালের ১২৪২৫ নং, তার়ঘাদে ভিনথানি সনন্দের উল্লেখ 
দেখিতে পাই। ১ম, সনন্ধ-ন্থাত1 “রাঙা প্রত।ণাদিতা, জশর 7 বিগ্রহ-_ছীঞীলগ্মীনারায়ণ 
৮৩ 


৬৮ ধশোহরধুল্নার ইতিহাস 


দামি বেদখল আছে।' মন্দির গাত্রে যে ইষ্টকলিপি ছিল তাহা খসিয়া: পড়িয়াছে.। 
যে. কয়েকথানি স্থলিত ইষ্টক এখনও সযদ্বে রক্ষিত. হইতেছে, তাহা হইতে 
নিষ্নলিখিত ক্লোকাংশ-এবং ১৫৯৩ শকাব] বা ১৬৭১ ধৃঃ পাওয়! বায় ১... 
 বগুভমন্ত1 * * শাকে ভ্রীরামেণ যশস্থি *: 1 | 
&. * সনিবাসায় প্রাসাদ «. * ত:॥-১৫৯৩।৬ 
রারচৌধুরী বলিয়া! উল্লিখিত এবং এখনও শিরৌমণির পুকুয় তীহার স্থৃতি জাগাইয় 
দেয়। শিরোমণিই সীতারাম রাজার সমসাময়িক । রামরাঁম হইতে 
জীদিদারগণপের বংশতালিক! এই £-_রামরাম_-রামকেশব-_-মনোহর--রঘুদেব-_ 
কৃঙ্চজ। এই সকফচকতের সময় ৯৭৭৪ অব্য ১ জমিযানী হাটখোলা 
তচৌধুরীগণের হত্তে যায়।. 
. শুধু এক জানকীবন্নভ নহেন, মুলঘরে তিন জানকীবল্লতের অপূর্বব মিলন 
হইয়াছিল। জমিদার জানকীবল্পত গ্রামের উত্তর ভাগে জঙ্গল মধ্যে সর্ববিস্ভাৰংশ- 
তিলক জানকীবননত ভট্টাচার্যের দর্শন পাইয়া হার নিকট মন শ্রহণ করেন। 








ীরাদয়াজেশ্বর ও ছবংগীবদন। হয়, সনদ দাত! রামরাম মজুমদার ) বিএহ--*জগদেকনাখ, 
»পিষঠাকুর ও ৬কাত্যারী। ৩য়, সনগ্গ ধাত। শিরোমণি রায় চৌধুরী, বিএহ উম দমোহন, 
ঞ্রগোপাল, এলপ্রীজমার্দন গুভৃতি। “্বর্তঘান দখিলফার কৃষ্চত্র: রায়ের জাতা নদহুললি, 
রীমনয়রসিংহ রাজ ও উক্ত জাতুষ্পুর গোবিলপ্রসার, মোট জমি ৭২১৪১, এই ভারা 
এক্স খুল্বার : আছে। ১৮১৯ অবের ছুরেম কান মত উদ্ত গোবিন্য প্রসাদ, ঝ্বাধামোহদ 
্রস্থৃতির নামে সরা হইতে যে সোকদ্ছম| হয়, তাহার ১২৪৪ সাল.১৫ই মাথের রাংয়র একাংশে 
জা "উহার ফিগ্ের,মৌরাস 'জানকীবত মনুযুদার নাজেমারের আমলের রব... হইতে 
দেরস্য ইড্যাির জন পরাপাদিতোর আমলে জি: হাসীন কিবা রায় ২** কি. ২৫5 
খর কেহ খাজনা না দিয়! নাখেয়াজ রূপে উহার ধিগের মৌরান একের পর জার দখিলকার 
ছিল"-_হইরপ বণনা আছে।: ইহার জন্ত ৭২১৪, বিধা জঙ্গি দেবোত্তর নিষ়্. বহাল 
সখা ই)... 

্ পাজি রচিত বাল 

.. বেজঞ্রহেধিনৃপাকে ভীয়াষেখ হশছিনা।. 

'ছইদিধাস-নিবাসার শ্বীসাদোহয়ং বিনির্ছিভ 1 


মলষরেররারচৌবরীবংস 


এ জনবল এক্ষণে পুকুর বাগান” বমির খ্যাত।  ্গানকীবয়ত যখন কষক-মগডরীর 
নিকট দবি্বাস মহাশয়* বলিয়! পরিচিত, তখন প্রতাপাদিত্যের সরকার হইতে 
তহসীলঘার হইয়া জানকীবন্নত ঘোষ খড়রিয়ার আসেন। উভবের মধো সৌহসক 
ঘটিল। তহশীলমার ঘোষ মহাশয় বন্ধুবরকে বিশ্বাদ ও মভূমার উপাধি পার হইয়া 
রায়চৌধুরী হইতে দেখিলেন। কিন্তু জমিদার জানকীবন্নভ বন্ধুত্বের, অবমাননা 
করেন নাই। ভিনি মূলঘরে আসিয়াই ঘোষ মহাশযকে স্বীয় দেওয়ান করিয়া 
কার্ধ্যারস্ত করিলেন। এই জানকীবল্পভ ঘোষ মৃলঘরের প্রসিদ্ধ বংশ ঘোষ 
কারন্থগণের আমিপুরুষ এবং অন্তান্ত কুলীন কারম্থগণের আশ্রয়দাতা |: জমিদার- 
দিগের নিকট হইতে তিনি কর্ণদক্ষতার পুরস্কার স্বরূপ কতকগুলি তালুক 
পাইয়াছিলেন, উহা তীহার বংশধবেরা এখনও ভোগ করিতেছেন। জানকীবমূত 
ঘোষের পর ক্রমে তীহার পুত্র রত্েখর, গৌন্র রামপ্রসাদ এবং পরে ককগারাম, 
সহতরাম প্রভৃতি পুরুষানক্রমে জমিদারীর শেষ পর্যন্ত অকুরিঠ, গ্রগরে 
বৈপ্যচৌধুরীগণের দেওয়ান স্বরূপ প্রতৃতক্তি ও আত্মত্যাগের পরাকাষ্ঠা দেখান। 
এমন কি, উহাদের জমিদারী গেলে মুতন জমিগজারের অধীন উচ্চপদের প্রত্যাশা 
ত্যাগ করিয়াছিলেন এবং .. এখনও ছুরবন্থ চৌধুরীবং শীয়দিগের প্রতি সম্মান 
দর্শন ত্যাগ করেন নাই। 


ধরব জাধুনিক যুগ অনেক কবি কৃতী পুরুষের আবি 
হইয়াছে । তাহার! কেহ গবর্ণমেণ্টের অধীন উচ্চ কর্মচারী, কেধু স্বাধীন 
বাবসায়ে কীর্ডিমান। স্থানাভীবে এখানে ছুইচারিজনের মাত্র নামোরেখ করিয়া 
কান্ত হইতেছি। খড়রিয়া উদ ইংরাজী বিষ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা! উমেশচক্র রায় ও 
বোলপুর শাস্তি-নিকেতনের প্রধান শিক্ষক মনীষী নেপানচন্্ রায় বিশেষ বিখ্যাত 
ব্যক্তি। কবিরাঞ্জ প্রাপনাথ ও কালীপ্রসর় রার স্বীয় স্বীয় জীবদ্দশায় দেশের 
লোকের প্রাণদাত! ছিলেন। পয়োগ্রাম নিবানী কবিরাজ পঞ্চানন রায় 
কৰিচিন্তামণি এবং তপু যামিনীভৃষণ রায় কবিরদ্ধ এম্‌, এ, এম্‌, বি, সমগ্র 
বঙগদেশে খ্যাতি সম্পন্ন। যামিনীভূষণ কলিকাতার ওষ্টাঙ্গ আমূর্কেদ কলেজের 
প্রতিষ্ঠাতা । অতি সংক্ষেপে এখানে এই বিস্তৃত বংশের কয়েকটি ধারা মান 


প্রদর্শন করিতেছি। 


৬৬৭ যখোহর-খুম্নার ইহা 
১ ীবাড উর: 
১ * || 


.() দলামভন্তর কবিবর্ধুর.. ছবজতগ্ কবিচন্ রামকৃষ্ কবিকন্ধণ 
রি ররর সাং সেনহাটা . 
এ |... রর ০1 | 

(৩) কাশশ্বর দর্গাদাস 

মরন | রঃ 

(8) মদে ডি সা 
বির ».. গঙ্গারাম রধুনন্দন 


৫ , 1:71 নন্দরাম 
1... রামশরণ রামমোহন | 
(৬) রাম | | জগমোহন 
10111 কনা ১ জগল্াথা | 
(৭) হরিগ্রসাদ ( স্রাজা রাজবর্নীত ) | শিবচজ 

চির রা 


শত ৰ | হান 
(৮) রি ভৈরব স্বূপচন্তর | 


টি 0... কামান | 
রাত 1 কাশনাথ 
ৃ | টের ূ 


. এ পার. | ৰ 
সাং বান্থুলিয়া | | | গোপাল নেপাল 
কান্তি হেম চার বিএ বি,এ 

এমএ বি,এ প্রতি 


যুল্হর়ের রায়ফীধুরীরংখ ৬৬১ 








_ *বলভদ্র কবিচন্ত্র 
পীর রীতি 
ৃ ] |... 1 
৬ রাজা হরিনাথ * হামযাম . ক 
| |. বরা 

রঘুদেব কৰীন্ত ঢু... + 

| রুষ্ণনাথ +রামকেশব শিরোমণি 
নরোত্বম রায় | 1 
| | রামজীবন . *মনোহর 
.লক্মীনারাযণ | . ] 

সাং খান্দারপাড়া লক্্ীনারায়ণ ধ্রঘুদেব 

| | | 


শল্গুনাথ. বিশ্বনাথ 1্া 
ণ | ঞ্কৃষ্চন ননছুলাল 
» হরিম্চন্জ  রামনিধি |. 
( পয়োগ্রাম ) ও রামনরসিংহ 
| মদনমোহন | 
পধশনন রায় | . 777 
কবিচিন্তামণি. ঈশ্বরচন্্র ননদকুমার.. রাধামোহন 


| | | | 
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ললিত এল্‌, এম্‌,এস্‌ দেবীপ্রসন্ন বিশ্দৃভূষণ 
অনন্ত (ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ) | 


বোধখানার চৌধুরীবংশ--ইহারা মৌ্গলা-গোত্রীয় দেব উপাধিযারী 
দক্িণরাটীয় মৌলিক কাঁয়স্থ। কপোতাক্ষী-তীরে বোধখান| একটি অতি প্রাচীন 
পল্লী। এক সময়ে এই দেষবংশীয়ের! জমিদারীর অধিকারী হইয়া রাজোচিত 
সামাজিক প্রতিপত্তিতে এই 'বোধখানায়' বাস করিতেন। ” এখনও সেখানে 
ইহাদের এক শাখা বর্তমান। অনেকেই এই বোধখান' হইতে নীনাস্থানে উঠিয়া 
গিশ্বাছেন। এত্ত এই বংশ বোধখানার চৌধুরী বনিযা খ্যাত। 

এই দেব-বংশের কিছু বিবরণ প্রথম খণ্ডে দিয়াছিলাম ( ১ম খণ্ড, ১ম সং, 
২৮০ পৃঃ)। তৎ প্রসঙ্গে বলিয়াছি যে দ্েব-বংশায়েরা সপ্ত গোত্রীয়-_-শাগ্ডিক্য, 
মৌ্গল্য, বাত, পরাশর ভরদ্বাজ, ঘ্বতকৌশিক ও আলমান। & তন্মধ্যে শাণ্ডিল্য 
দেবগণ কিরূপে পূর্ববঙ্গ চন্ত্বীপে রাজাস্থাপন করিয়া! বহু পুরুষ রাজত্ 
করিঘ্লাছেন, তাহা! সেই স্থানে বলিয়াছি। এখানে পরবর্তী গোত্র-“র্থাৎ 
মৌদ্্জ্য-বংশের বিবরণ দিব.। এই একমাত্র মৌদ্গল্য-শাখাই এমন ভাবে 
সর্বত্র বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে, যে ইহারই সংযোগ-সুত্রগুলি স্থির রাখ! কঠিন। 
তবুও একান্ত ভাবে চেষ্টা করিলাম। ভ্রম ও ক্রুটি অনিবার্য, তজ্জন্ত আমি 
একক দায়ী নহি। পূর্বে যেমন বলিয়াছি, এই বংশের আদি পুরুষ বিজয় হরিদেৰ 
হরিবার হইতে এদেশে আসেন, বহু আলোচনার পর এখন সে বিষয়ে সন্দেহ 
উপস্থিত হইতেছে। এখন দেখিতেছি, তিনি কোনাঞ্চ দেশ বা দাক্ষিণাত্য 
হইতে আসেন। কুলগ্রন্থে এই ক্লোলাঞ্চকে কান্যকুজ. ধরিয়া লওয়ার গোলযোগ 
, ঘটিয়াছে। ঘটকের! লিখিয়াছেন £__ ্‌ 
: * কুলঞ্চে বনতি, রাজার সস্ততি, তি 
কুল ত্যাজিযা, নিবামী হইয়া, দক্ষিণ রাড়ে করিলেন ধাম ।* 1 





* “বেববংশ হহাবংশ, কাপসোনার অবতংস, খ্যাতিভাতি সর্ববলোকে কয়। 
কতই রাজ! মত্ত্রী পাত্র, কত ব| ঝুল স্থপবিভ্ঞ, সপ্তাগোত্র গৌঁড়ে প্রচার । 
মৌহ্খল্য, শাসিগ্য-রাজ, পরাশর ভরস্বাজ, বাস, হৃতকৌশিক, আলমান। 
রাটীষধ্যে সবে গণ, আলঙান বারেছে ধ্ত, রাঁজসন্ভার বহুত নম্থান $ 
্ কাশীদাস কৃত বারেক ঢাকুয়। 
নর ফোলা বলিতে ফেছ কলিজ, কেহ বিডি রা কোলাচঙ মান 


সপসপী 
তা 





র্বীধখানারদৌধুরীরংখ চি 


: এই বংশীয়েরা দক্ষিণ রাড়ে আসিবে হরিনের, প্রথমে সে কষঞ্চলে আসেন 
নাই। বারেন্্র ঢাকুর হইতে জানিতে. পারি, ইহারা? ক1ণসোনার দেব. 
বলিয়া খ্যাত। *. কাণযোনা বৰিতে শ্রাদীন রণ বর্ণ ব! আধুনিক ুরশিদাবার 
জেলার রাঙ্গামাটি প্রবেশ বুঝায় । -* শব্বকল্নদ্রমে ” আছে $- 

| . শআসীৎ শ্রীহরিদেবাধাঃ শ্রীহরেরংশরূপকঃ।. 

 কারস্থানাং কুলে দেব-বংশত্তোন্তবহেতুকঃ-॥. 
. মুর্শিদাবাদ নগরাসল্ধে স্বজন পালকঃ। 
. কণন্বর্ণ নামধের সমাজে বাসকারকঃ ॥.. 1. 

এই. হরিদেব হইতে অষ্টম পুরুষে পীতান্বর দেব এই বংশের একজন বিশিষ্ট 
শক্তিশালী পুরুষ । তিনি নবাব সরকারে চাকরী করিয়া খাঁ উপাধি পাঁন এবং 
ধনবলে সমৃদ্ধ হইয়| এক কুলযজ্ঞের অচুঠান করেন। উহাতে তাহার. দ্বজাতীর 
বহু কুলীন ও সামাজিকের সমাগম হয় এবং তিনি সকলের. নিকট সেবা মাহাস্মো 
বিশেষ ভাবে ধন্তবাদার্হ হুইরা৷ ৭ ধন্য পীতান্বর ” নামে গোহীপতিত্ব লাত করেন । 
এমনও গল্প শুনিতে পাওয়া যায় যে তিনি সভায় আগত ষমান্িকদিগের 
অভার্থনার.জন্ত বর্ধাকালে নিজগৃছের নিকটবর্তী একটি জলাতৃমির. উপর ান্থমিসা 
রাস্ত। বাধিয় দিয়াছিলেন বলিয়া “ ধান্ত-পীতাত্বর , আখ্যা পান। সকিত্ত মনে 
হয়, ধনধান্ত তুলযার্থবোধক হইলেও ধান্তের কথাটা গল্পমাজ, ধন্ত 'শল্ের. 
অপত্রংশেইধান্ত ঈীড়াইয়াছে। টু 

এরই, ধন্ত  পীতান্বরের অধস্তন এক শাখা নদীয়া জেলার গ্রে 

মুড়াগাছার রাস: করেন)... তংপীয়. দেবিদাস তখন মুড়াগাছার কাহছনগো! 
ছিলেন। মনেই মুড়াগাছার ধার! হইঠে শোতাবাজারের . রাজবংশের 
আবির্ভার, ছিল সে কথা পরে খলিতেছি।, ঘটকদিগের মুখে, 


করেন; প্রসিদ্ধ টাকীকার 'মরিনাথ ৫ কোলাচলের ফালাচবের অধিবাসী ছিলেদ। সম্ভব চালুকা- 
রাজগণের প্রভাবকালে দাক্ষিণাত্য হইতে বাহার কান্তকুজাদি প্রদেশ ঘুরি বন্ধে উপমিবেশ 
স্থাপন করিতে আনেন, ত্।হারা কোলা হইতে, আগত বলিয়া পরিচয় দিতেন। (শবে 
জাতীয় ইতিহাস.” রাজগ্ত-কাও, ১৩৩১ পৃঠ। ্‌ 
€ মৃরিষাবাদের ইতিহাস ৮৯-৯) পৃ, রাজস্তকাও ২২৫ পৃঃ। 
1 পথ সবর, প্রথম কাও, 9/, ৃ্টা। 








শুনিতে পাওয়া যায়,--« বালী হ্বিগঙ্গা আর মুড়াগাছ, আর যত সব কাদা 
ধেোঁচা।” অর্থাৎ বালীর দত, দ্বিগঙ্গার সেন ও সুড়াগাছার দেঁব-বংশ মৌলিক 
কারস্থের মধ্যে বর্বাগ্রগণ্য ঘর । ধন্ত পীতাথরের অধস্তন পঞ্চম পুরুষে শিবদাস 
দেব সরকারের নাম পাই। তাঁহার নিবাস ছিল চৌখণ্তী। এঞ্ন্য তিনি 
সাধারণতঃ শিবদাস চৌখ্ভী নাদে খ্যাত। এখন প্রশ্ন এই, এই চৌখত্ী 
কোথায় । রাটীয় ব্রাক্ষণগণের গাঞ্চিমালার মধ্যে চৌত্ধ্তী দেখিতে পাই। 
কান্তকুজাগত বাংস্ত-গোত্রীয় ছান্দড়ের একটি পুক্র নীলার্বর বা ভানু চৌতখ্তী 
গ্রামে বাস করিতেন * এই চৌতধর্তী বাঁ চতুর্থী শব্বের অপত্রংশে চৌধখ্তী 
হইয়াছে। ৭ বাংন্ত-গোত্রীয় পরিতোষ রাজ! জয়পালের নিকট ষে শাসন প্রাপ্ত 
হন, উহ্বার এক অংশকেও চতুর্থ খণ্ড বা চৌৎখণ্ড বলিত। 1 .ছান্দড়ের 
ধংশধরগণের অন্ত শাঁসনগুলির মত চৌখ্্তী গ্রাম বর্তমান মুপিদাবাদের কোন 
অংশে গঙ্গা-তীরে প্রতিষ্ঠিত ছিল বলিয়া! বোধ হয়। ইহ! একটি প্রসিদ্ধ কুলস্থান। 
এই স্থানে দেব-দিজতক্ত শিবদাস দেব বাম করিতেন। সুপ্রসিদ্ধ পুরন্দর খঁ 
ধখন গৌড়াধিপ হুসেন শাহের রাজম্ব সচিব ছিলেন, তখন শিবদাস তাহার 
অধীন চাকরী করিয়া সরকার উপাধি পান এবং বিশ্বস্ততাঁগডণে তাহার অতান্ত 
অন্ুগ্রহভাজন হন। বিশেষতঃ পূরম্দর যখন স্বীয় আবাস স্থান (ছগলীর 
অন্তর্গত) সেক্নাখাল! গ্রামে দক্ষিণ রাটীয় সকল কুলীনকে একত্র ( একযায়ী ) 
করিয়৷ নৃ্ন কুলবিধি প্রণয়ন এবং মৌলিকগণের সহিত কুলীনের আদান 
প্রানের বিশেষ ব্যবস্থা করেন, তখন তাহার অনুগত শিবদাস সামাজিকদিগের 
অভার্থনার সুব্যবস্থা করিয়া সকলের নিকট সমাদৃত: এবং বংশগৌরবে উচ্চ 
সন্মানিত হন। ইহারই অব্যবহিত পরে শিবদাস চৌথণ্ডী ( খুল্নার অন্তর্গত ) 
মলই পরগণীর জমিদারী পান) সম্ভবতঃ উহাও পুরদারের অনুগ্রহের ফল। 
তখন তিনি কপোতাক্ষী কূলে হাজিয়ালি গ্রামে $. আসিয়া বনতি করেন। 


৪ সনির (লানমোহন ) ৩৩৮-৯ পৃঃ। 
1 বঙ্গের জাতীর ইতিহাস, ব্রাক্মপকাও, ১২৮, ১৪৫ পৃঃ । 

$ এ ত্রাক্ষণকাও, ৬ অংশ, ২১-২৩ পৃঃ। | 

$ কপোতাক্ষকৃলবর্তী রেলস্টেশন ঝিকারগীছা হইতে হাজিযালি দুরে নছে। রর খাঁ 
শিষধীসের গৃহে আগমন করিয়াছিলেন বলির গজ আছে। 


: বোধখানার- চৌধুরীবংশ ৬৬৫ 


এই শিবদাস হইতেই “চিত্রপুর ও কর্ণপুরের দেব” নামক দেব-বংশের ছুইটি 
প্রধান শাখার উৎপত্তি হইয়াছে । ঘটকেরা বলেন শিবদাস কর্ণপুর বংশ এবং 
এবং তাহার পুত্র মুরারি বা মুরলীধর হইতে চিত্রপুর শাখ! বাহির হইয়াছে । * 
আমার মনে হয়, উভয় শাখাই শিবদামের ছুই পুত্র হইতে উদ্ভূত, কারণ উভয় 
শীখাই শিবদাসের পরিচয় দেয়। এই সকল শাখা দক্ষিণ বঙ্গে দেশময় ছড়াইয়া 
পড়িয়াছে। রার, সরকার, হালদার প্রভৃতি নানা উপাধিযুক্ত শিবদাস সন্তানগণ 
যে কতস্থানে কতভাবে বাস করিতেছেন, তাহা বলিবার নহে। রাজা হইতে 
ভিখারী পর্য্স্ত বহুস্থানে শিবদাসের পরিচয় দিয়! ধন্য হন। দেববংশীয়গণ নানা 
গোত্রীয় বলিয়া ইহার অন্তভূক্ত হওয়া সহজ ব্যাপার ছিল।| অনেক অমুলজ 
কায়স্থ গুপ্তভাবে.দেব-বংশের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। কিন্তু তাহার! মাথা 
তুলিতে সাহসী না হইয়! “দেব” স্থলে “দে” মাত্র উপাধিধারী হইয়া কায়স্থ 
সমাজের নিয়তম স্তরে নিজেদের মধ্যে পুথক্‌ সমাজ করিয়া বাস- করিতে লাগিল। 
হয়তঃ কেহ ব্যবসায় বা চাকরীর পয়সার জোরে দরিদ্র মুখ্যকুলীনের ঘাড় ভাঙগিয়৷ 
সরকার, বিশ্বাস প্রভৃতি খেতাবের অন্তরালে “দে”্-চিহ্ন লুকাইয়! আবার গ্রীবা 
উন্নত করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। অপরদিকে আবার যাহার! প্রকৃত পক্ষে 
দেব-বংশ হইতে উদ্ভূত, তাহার! ভাগ্য-বিপধ্যয়ে দারিদ্র্য-দশায় পড়িয়া বহু পুরুষ 
ধরিয় পরিচয়-হত্র হারাইরা বসিলেন এবং বহুকাল পরে অদৃষ্টের পুনরাবর্তীনে 
সংকর্ম্শীল হইতে পারিয়া সমাজানুগ্রহে বংশগৌরব ফিরাইয়া পাইয়াছেন। 
একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি । ১৩শ পর্যায় তুক্ত শিবদাস সরকারের বংশধর অধস্তন 
২২ পর্ধ্যায় ভুক্ত বলরাম দেব সরকার দমদমার নিকটবর্তী স্থানে পাঠশালার নগণ্য 
খরুমহাশয় ছিলেন |, তৎপুত্র রামছুলাল দেব ব! স্বনামধন্য ছলাল সরকার 
ভাগ্যস্ফীতি বশতঃ ধনকুবের হন এবং লক্ষ লক্ষ টাকা দান ধর্মে বয়িত করিয়া 
কোটি টাকার উপর.ধনসম্পদ রাখিয়া! দেহত্যাগ করেন। তৎপুত্র আগুতোষ ও 
প্রমথনাথ ( সাতুবাবু ও লাটু বাবু) অর্থবৃষ্টি করিয়া কলিকাতায় “বাবু” বলিয়া 
খ্যাত হন। উহার! নিজ বাটাতে ২৪ পর্য্যায়ের কুলীনবর্গের একযায়ী করেন। 
 * কাযহকুলদর্গন, হয় বও, ৪৩ পৃঃ । দেবগণের ১৩টি সমাজ-_কর্ণহবর্ণ, গা বহষ, চাপা, 
চিত্রপুর, বৈরাটি, নীলগুর, ভূষালি, আন্দুল, কর্ণপুর, দেবগ্রাম চৌরগা, ইন্ত্রানী ও গ্রৌরাপুরা 
কারস্থকারিকা, উপ, ১৬ পৃঃ। 
৮৪ 


৬৬ যখোহরধুল্নার ইতিহাস 


প্রমথ নাথের হই পোষ পুত্র ২৫ পর্য্যায় উক্ত কুলীনের একধায়ী করিয়া গো 
গতি লাভ করেন। ইহার! কায়স্থ-কুল-ভূষণ। 

_ শিব্দাসের মনোহর দামোদর. নামে অন্ত ছুই ভ্রাত। ছিলেন হায় 
মুসলমান সরকারে চাকরী করিয়া যথাক্রমে “মল্লিক *নিয়োগী” উপাধিযুক্ত 
হন। যশোহরের অন্তর্গত আল্তাপোল এবং খুল্নার নধ্যস্থ মিকৃসিমিল ও 
শোলগাতি প্রভৃতি স্থানের মল্লিক কায়স্থগণ মনোহর মল্লিকের ধারা। 
দামোদর নিয়োগীর অধস্তন কেশব ও রঘুদেব হইতে খুল্নার অন্তর্গত 
উত্তর পাদ্ার নিয়োগী বংশের উৎপত্তি হইয়াছে।* হরিদেব হইতে 











ঈ রঘুদেব নিযোগী হাজিরালি ব! বোধখানা হইতে ুজ্নার অন্ত ফকির হাটের 
নিকটবর্তী উত্তর পাড়ায় আসিয়া বাস করেন। রধঘুদেব সম্ভবতঃ দামোদর নিয়োগী ইইতে 
অধস্তন ৫ম পুরুষ। তাহার বংশধরগণ এখনও ধন্য গীতাদ্বরের সন্তান পরিচয়ে সম্মানিত 
কাযস্থ বংশ। তাহাদের বংশ-লতিকা এই £- 


উত্তর পাড়ার নিয়োগী-বংশ 
রঘুদেব নিয়োগী 
ণ 
| | | 
রামগ্রসাদ কৃষণকিদ্কর 
নাহি ভীতি তা ও 
1 | গা নারায়ণ 
'ঝাষচন্ত্র বিশ্বনাথ 1 
1 | ঈশাদচন্্র 
| | দে 
এ রাখরতন দলাকুমার কমল।কাস্ত ৫ পরেশনাথ 
| | | 1. 
চি ছুর্গাদাস দীনায়াল অন্ভতলাল হত্ষিমাথ 
দির | | (মোক্তার) 1. 
তীর | || গোপাল | কেছাক্ননাথ 
কেশব মহ্লে | | প্রস্থ 
| 1 ফণিভৃষণ শপিভুষপ: 
তারাপদ নয়েজ 1 বিধুত্ুণ 
বত ্রস্কৃতি 


| 
হরেন 


বযোধখানার় চৌধুরীবংশ ৬৬ 


শিবদীস পর্ধাস্ত মোট ১৩ পুরুষ। উহাদের জ্রনিক তালিষা এই -. 
১ হরিদেব-_২ কষ্খানন্দ__৩ গৌবিন্দদেব-_৪ হূর্গীবর _€ বিশ্বস্তর_৬ তবানন 
৭ প্রীধর-৮ পীতান্থর খাঁ বা প্ধন্ত পীতা্বর*_৯ পৃথথীধর-_১০ পুর্ণীনদ--১১ 
পুরুযোত্তম-_১২ কুরুনন্দন--১৩ শিবদাস চৌধর্তী।* শিবদাসের কয়েক ভত্রীর 


আপিলে পাশ, 











িশীকিশাশ পপ 


* হরিদেব হইতে ৮ম পুরুষে গীতার এবং ১৩শ পুরুষে শিবদাম, ইহা! সঞ্চত্র প্রঙারিড 
এবং ঘটক-গ্রন্থে উল্লিখিত । বিশ্বেশ্বরের “কায়স্থ-কুলদর্পণে” দেখিতে পাঁই, “চৌখণ্ডী নিষাঁসী 
৮ শিবদাস দেব দরফার ১৩শ পধা]য়ে হবিখযাত মনুষ্য ছিলেন,” ( ২য় খণ্ড, ৩৯ পৃঃ) ) রাজ। সবার 
রাধাকান্ত দেব মহোদয় ন্বপ্রকাশিত "শককল্পদ্রমের” প্রারস্তে নিজের বে বংশ.পরিচন্ 
দিয়াছেন, তঙ্জধ্যে আমাদের প্রঙ্গত্ত তালিকার ২, ৩, ১* ও ১১ একেবারে বাদ দিয়াছেম; 
৫ এবং ৬ স্থলে বিশ্বেশ্বর ও বিদঘ্বেখ্র এবং ৭ স্থানে ১* এর নাম দিক্লাছেন। কাঁধেই 
শিবদ|সেয় পর্য!ার সংখা ১৩ স্থলে » দীড়াইগাছে। এই জন্য তিনিযে (৯) নিত্যানন্দ হইতে স্বী় 

ংশধার! স্থির করিয়াছেন, তাকে শিবদাসের ভ্রাত। বলিতে হইয়াছে । আমার মনে হয় 
(৮) গীতাদ্বরের কতিপয় পুত্র ছিলেন, তগ্মধ্যে একমাত্র পৃধীধরের নাম আমর! ছিয়াছি; 
নিত্যানন্দ ( সাং সোদপুর ), চতুর্ত জ রায় (লাংতাল1) ও ঞ্ীনাথ ( সাং ধুলিয়াপুর ) অপর 
তিন পুক্র ধইতে পারেন। নিত্যানন্দকে নবম পর্যায় ধরিলে, স্যার রাধাকাত্ব দেষের ২৬ 
পর্যায় হয়, ইহাই সম্ভবপর । কারণ তিনি ধখন একধায়ী করেন, তখন গঙ্গানন্গপুরের 
(২১) রাধামোহন ও তৎপুতর ছুর্গাদাস হাঁজিরালির (২২) কালীনাধ রাঁয় চৌধুরী সে সভা 
উপস্থিত ছিলেন এবং রাধামোহন বরস ও পর্যায়ের জোষ্ঠন্বগুণে জ্ঞাতিবর্গের মধ্যে সর্বোচ্চ 
মন্থন পান। নিত্যানন্দকে ১৩ শিবদ্দাসের ক্রাত। ধরিলে, স্যার রাঁধাকান্তের পর্যায় ২" দাড়ায় 
. এবং ভাঙার বংশ এক্ষণে ২৯।৩* পর্যায়ে অবতরণ করে। বিশেষতঃ ২৭ পর্যায়ের রাধাকান্ত 
কখনও ২১ পর্য]ায়ের রাঁধামোহনের সঙ্গে সমসাসর়িক হইতে পারে না। সুতরাং আমর! 
রাধাকান্তের আভ্মপরিচয় জামূল সত্য বলিয়া ধরিতে পারিলাম নাঁ। জামানের অনুমানে 
শোভাবাজারের ধার। এইকপ ্ীড়ায় ৫ 

(৮| ধন্ত পীতান্বর-__পৃ্ীধর-_-ও নিভ্যানন্দ প্রভৃতি; (৯) নিত্যাননা-_ীন্ত--চ্তীবর-_ 
পরমানন্দ _বিজয়াবন্বত রার- কৃকানম্ম--রছুনন্দন-বিভ্ভাধর রায় ( নিতড়াগ্রাম )--(১৭) 
দেবদাস মজুমদার (সুড়াগাছাঁর কাঁনুনগো )_রুত্সিনীকাত্ত ব্যবহর্তা_রামেশ্বর ব্যবহ্তী_ 
দেওয়ান রামচরণ দ্েব--(২১) মহারাজ নযকৃ্ণ দেব--(২২) রাজা গোপীমোহন (দত্তক)--(২৬) 
রাজ! স্যর রাধাকান্ত দেব বাহাছুর-ঝাজ। রাজেভ্র নারারণ। ( গোপীমোহনকে দত্তক অইণের 
পর নবকৃক্ষের এক পুর হন ) ; (২২) রাজ! রাঁজকফ-_(২) রাজা শিবকৃক, মহারাজ কমলকৃ, 
মহারাজ দ্র নরেন ক্। (২৩) মহারাজ কমলকুক-_-২৪ রাজা বিনয়কৃ্ণ | রাজ। ভর 


৬৬৮ যশোহর-্খুল্নার ইতিহাস 


গর্তে অনেকগুলি পুক্র-ছিল ; তাহারা সকলে ষশোহরে আসেন-নাই। পূর্বেই 
বলিয়াছি,মুরারি প্রভৃতি পুক্রগণ কর্ণপুর ও চিত্রপুর গ্রভৃতি ধারার প্রতিষ্ঠাত। 
হইয়া মুপিালাদের মধ্যে বাস করেন'। মুরারির পুত্র চিত্রপুর হইতে হালিসহর 
আসেন। সেখানে তাহার ঘংশ আছে। শিব্দাসের যশোহর-খুল্নাবাসী 
ছুই পুত্রের উল্লেখ আছে- শ্রীরাম খা ও নীলাম্বর খা । শিবদাস সম্ভবতঃ 
মলইপরগণার পর বর্তমান যশোহরের উত্তরাংশে শাহউজিয়াল পরগণারও মালিক 
হন এবং নিজের জীবদ্দশায় উক্ত ছুই পরগণা ছুই পুত্রকে দিয়া যান। নীলাম্বর 
মলইপরগর্ণা পাইয়া প্রথমতঃ হাঁজিরাঁলি এবং পরে তাঁহার বংশধর হরিঢালী গ্রামে 
গিম্বা বাস করেন। শ্রীরাম থার ভাগে শাহউজিয়াল প্রভৃতি সম্পত্তি পড়িয়াছিল 
এবং তিনি বার-বাজারে গিম্া গড়কাটা প্রকাণ্ড বাড়ী নির্মশীণ করিয়া সেখানে 
বাস করেন। + 
মুলমীন ধর্ম প্রচারক গাজীর অত্যাচার প্রসঙ্গে আমরা প্রথম খণ্ডে 
(৩৮২ পৃঃ) যে শ্রীরাম বাজার গল্প লিখিয়াছিলাম, তিনি ও শ্রীরাম খা অভিন্ন 
ব্যক্তি হওয়া বিচিত্র নহে। মুসলমানী কেচ্ছাপূর্ণ কেতাবের অতিরপ্রিত বর্ণনার 
সাহায্যে আমর। গর্প করিয়াছি, কিভাবে গাজী গিয়া বারবাজারে শ্রীরামরাজ্জার 
বাড়ীর দক্ষিণে জাহির হইয়া তাহার উপর অমানুষিক অত্যাচার করেন, এমন কি, 
জ্রীরামরাজাকে 'মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য কর! হয়। এই কথার সত্যতা 
আর একথার এই প্রসঙ্গে বিচার করিয়া দেখিব। অন্যদিকে প্রবাদ মুখে শুনিতে 
পাই এবং রটলযাও সাহেবও লিখিয়া গিযাছেন, * রাজা মী যখন 


পপ 


'রাধাকান্ত দেব বাহাদুর অপেষবিধ দেশহিতকর এবং হ্বজাতিগৌরব কার্য ভি 
করিয়। অমরস্থ লাভ করিয়াছেন। তিনি দুইবার যথাত্রমে ২৪ ও ২৫ পর্যায়ের দক্ষিণরাটীয় 
কুলীনবর্গের একযায়ী করিয়া! গোঠীপতিত্বের অতুল সম্মান লাভ করেন। “শবাকক্পক্রম" 
অভিধান ষ্ঠাহার অন্যতম কা্তিপ্তস্ভ। দেব-বংপের এই রাঁজশাখা «ন্ট গীতাম্বরের সন্তান 
বলিয়। পরিচয় দেন এবং সমগ্র বঙ্গে স্বজাতির মুখোজ্ঘল করিয়াছেন। 
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বোধখানার চৌধুরীংংশ ৬৬৯ 


প্রতাপাদিত্যকে দমন করিতে আসেন, তখন দেব-বংশীয় শ্রীরাম খা তাহাকে 
সৈস্ভাদি দিয়া সাহাষ্য করেন; উহার ফলে মানসিংহ তাহাকে হলদহ ও মুূলঘর 
প্রতৃতি পরগণার জমিদারী ও রাজা উপাধি দেন। এই উভয় গল্পের সমন্বয় 
কর! যায় না এবং গাজী ও মানসিংহের আক্রমণের মধ্যে যে ৫৬০ বংসর 
সময় ছিল, তাগারও মীমাংসা হয় না । প্রথমতঃ গাজীর অত্যাচার কাহিনীতে 
কিছু অতিরঞ্ন থাকিতে পারে, কিন্তু তাহ! একেবারে উড়াইয়! দেওয়! চলে না । 
বারবাজারে শ্রীরামরাজার বাড়ীর যে ভগ্নীবশেষ আছে. তাহাও একটা অত্যাচারের 
চিত্র প্রকটিত করে। উহার পার্থে বা নিকটে কোনস্থানে শ্রীরামরাজার কোন 
ংশধর বা স্বজাতিও নাই। বারবাজারে থাকিয়! শ্রীরামরাজা৷ যদি মানসিংহকে 
সাহায্য করিবার মত অবস্থাপনন হইতেন, তাহা! হইলে উক্ত স্থানের আজ এমন 
ঢুরবস্থা দেখিতাম ন। | দ্বিতীয়তঃ শ্রীরামরাজ! মানসিংহের আক্রমণ কালে 
জীবিত থাকা সম্ভবপর নহে। গাজীর অত্যাচারে শ্রীরামরাজার মত লাউজানির 
্রাহ্মণ-নৃপতি মুকুটরারও সবংশে উৎসন্ন হন। তাহার একটি মাত্র শিশু পুত্র 
কামদেব ব৷ ঠাকুরবর মুসলমান হইয়া চারঘাটে ছিলেন। তিনি বৃদ্ধ বয়সে 
কি তাবে প্রতাপের রাজত্বকালে ( ১৬০ খৃঃ) হরি শুড়ির বিরুদ্ধাচারী হন, তাহ! 
আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি ( ২য় খণ্ড, ৩১৯-৩ পৃঃ), স্থতরাং উহ্নার অন্ততঃ ৫1৬৪ 
বতমর পূর্বে গাজীর অত্যাচার হয়, অর্থাৎ পাঠান আমলের শেষ দশায় নসরং 
শাহের রাজত্বের পর যখন দেশমধ্যে নাম] অরাজকতা চলিতে ছিল, তখনই 
'গাঙ্গীর অত্যাচার ঘটে। তখন শ্রীরামরাজার বয়স অন্ততঃ ৪* বৎসর ধরিলে 
মানসিংঠের আক্রমণকালে তাহাকে বাঁচাইয়৷ রাখ! যায় না। স্থতরাং শ্রীরাম 
রাজ! মানসিংহকে সাহাযা করেন নাই তাহার কোন অধস্তন বংশধর করিতে 
পারেন; কারণ পূর্বোক্ত হলদহ, মূলঘর পরগণা একসময়ে শ্রীরাম খর 
বংশধর দিগের হস্তগত ছিল। এখন প্রশ্ন এই, মানসিংহকে কে সাহায্য 
করিয়াছিলেন? | 
বোধখানার চৌধুরীগণ শ্রীরাম খীর বংশধর তাহা! সত্য। কিন্ত প্রীয়ামের 
অজিতনারায়ণ নামক একটি নাবালক পুত্র বাতীত আর কোন সন্তানের সন্ধান 
নাই গাজীর অতাচার অবশ্ত এজন দারী। যুকুটরায়ের মত প্রীরামরাজাও 
সেই অত্যাচারে সপরিবারে নিহত হন; প্রবাদ আছে, কোন এক দাসীর 


৬৭৯ 


কৌশলে তাহার একটিমাত্র শিশু পুত্র পলায়ন করিয়া প্রাণ বীচাইতে সক্ষম 
হইয়াছিল। এ, শিশুপুত্রের নাম অজিতনারায়ণ। তাহার পক্ষে হাজিরালি 
বাটাতে আসাই সম্ভব। কিন্তু লাউগ্জানির উপর অত্যাচার কালে সেখানেও 
কেহ বাস করিতে পারে নাই; তখন নীলাম্বর জীবিত ছিলেন কিনা, জানি না; 
এঁ সময়ে তিনি বা তাহার পুভ্রগণ হরিঢালীতে গিয়া বাস করেন। নীলাম্বরের 
গ্রপৌন্র রামগোপাল হইতে রাড়ূলির ধার! বাহির হইয়াছে। 





অজিতনারায়ণ পরাশ্রয়ে পালিত হইয়াছিলেন ; এতপ্ডিন্ন তাহার জীবনের 
আর কোন ঘটনা জানিবার উপায় নাই। তৎপুত্র কমলনারায়ণ প্রতিভাসালী 
ব্যক্তি; তিনি মোগলবিজয়ের পরে মোগলরাজধানীতে গিয়! কার্ষ্য গ্রহণ করেন। 
তিনিই সম্ভবতঃ রাজ! মানসিংহের রণবাহিনীর সঙ্গে যশোহরে আসিয়া বীরত্ব ও 
কার্ধ্যদক্ষতার পরিচয় দেন। পাঠানের অত্যাচার কাহিনী শুনিলেই মানসিংহ 
উত্তিক্ত হইতেন এবং বিপন্ন প্রাচীন রাজবংশীয়দ্িগকে সামস্তরাজের মত আশ্রয় 
দিতেন। কমলনারায়ণের নিকট তাহার পিতামহের ছূর্গীতি এবং নিজের 
নিরাশ্রয় জীবনের কথ! শুনিয়া তিনি মুগ্ধ হন এবং সম্ভবতঃ কমলের প্রার্থনান্তুসারে 
তাহাকে হলদহ ও মুলঘর নামক কপোতাক্ষী কৃলবর্তী দুইটি পরগণার জঙিদারী ও 
রাজোপাধি দেন। তখন রাব্জ| কমলনারায়ণ বোধখানায় আসিয়। বসতি 
নির্দেশ করিলেন। এখনও সেখানে তাহার পরিখাবেষ্টিত ছুর্গ ও বাড়ীর 
ভগ্মীবশেষ আছে । এই বোধথানা একটি অতি পুরাতন এ্রতিহাসিক পল্লী 
উহ্থার বিশেষ বিবরণ তৃতীয় খণ্ডে দিব। স্থানে দ্বাদশ গোপালের অন্ঠতম 
৮কানাইঠাকুরের শ্রীপাট আছে, তজ্জন্ট উদ্থী বিশেষ বিখ্যাত। রাজা 
কমলনারাণ এইস্থানে বনু, মিত্র প্রভৃতি বহু কুলীনবংশ স্থাপন করেন এবং 
সর্ধঞ্রেণীর কুলীনের সহিত সম্পর্ক ও পৃষ্ঠপোষকতা সুত্রে সমাজে সম্ম/নিত 
হইন্! নিজ পূর্বপুরুষ ধন্য পীতান্বরের মত স্বনামধন্ত হন। সেই জন্তই 
বোধখানার চৌধুরী-বংশ এত দেশ বিখ্যাত হইয়াছে। ধন্ত পীতান্বর হইতে 
প্রধান ধারা দেখাইতেছি £-_ 


১ বি -্ফনদ-_গোবিদেক বাব _-ভবনন_ ধর | 
তৎপুত-৮ শীতাদ্বর খ|। 


বোধখানার, চৌধুরীবংশ 
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৮ পীতাম্বর খ! ( ধন্ত পীতান্বর) 
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২৩ বার নে 


৬৭২ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


(ক) বোধখানার শাখ!- বোধখানার ' চৌধুরী নাম হইলে কি হয়, 
সেখানে এরটিমানর ক্ষুদ্র শাখা আছে। সকলেই এখান হইতে উঠিয়। গিয়া 
নানা স্থানে বাস করিয়া এই নামের পরিচয় দিয়! সম্মানিত হইতেছেন। রাজ 
কনের প্রপৌত্র বলরাম রায় চৌধুরী বিশেষ ধর্মপ্রাণ লোক ছিলেন। 
তিনিই ছুই প্রকাণ্ড জোড় মন্দির নির্মাণ করিয়! তশ্মধো রাধাবল্পভ ( কৃষজ 
ও রাধিক1) এবং গোপীবল্পভ (বলরাম ও রেবতী) বিগ্রহ স্থাপন করেন। 
ইহ! ভিন্ন দশতুজা, শিবলিঙ্গ ও শালগ্রাম চক্র প্রভৃতি ছিলেন। উত্তর দক্ষিণে 
ছুই পার্থে ছুইটি মন্দির ও মধ্যস্থলে খোল! খিলান ছিল। এখন একটি মন্দির 
তাজিয়া পড়িয়াছে; যেটি আছে, তাহার ভিতরের মাপ ১*-১৩৮ ১০৩, 
ভিত্তি 8-৬। এবং গুস্বজের ভিতরে উচ্চত| ১৯-৪। মন্দির ভাঙ্গিয়া 
যাওয়ায় এখন বিগ্রহগুলি বাড়ীর মধ্যে একটি হুন্বর নূতন ষ্টরালিকার মধো 
স্থাপিত হইয়্াছে। বলরামের পুত্র রামকান্ডের চন্ত্রকান্ত ও কৃর্্যকান্ত নামে 
ছুইপৃত্র ছিলেন। চন্ত্রকাস্তের পৌত্র মহেন্্নাথ এক্ষণে স্বকীয়. উচচকুলের প্রধান 
পরিচয় স্থল। 


২, বলরাম রায়চৌধুরী 
ঁ 
১4 
০০০ | রি 
1. | 
ৃ | 
গরনাস | _. বাণীকণ্ 
1! . | ৷ | ু : | 
২৪ মহেজ উপেন্র হরে অনপদা যোগে 


বর্গীর উৎপাতের সময় এইরূপ বাস পরিবর্তনের বিশেষ প্রয়োজন ঘটে। 
তখন রাজ! কন্দর্প বা তাহার ভ্রাতার পৌল্র শ্ামগোবিন্দ বর্গীর ভয়ে সপরিবারে 
_নলভাঙ্কার রংজার আশ্রয় লন। রাজামুগ্রহে তিনি কিছুকাল চগ্ডালঙানি গ্রামে 


বোধখাঁনার চৌধুরীবংশ ৬৭৬ 
বাস করেন; তথায় আজিও রায়ের ভিট্রা, আছে। কয়েক বংসর পয়ে 
গ্র।মগোবিন্দের মৃত্যু হইলে, নলডাঙ্গার রাজা মহেন্তরদেব রায় (৪৭২ পৃঃ) বর্তমান 
ঝিনাইদহের অন্তর্গত নাগপাড়া, গোবিন্দপুর, সিংহনগর, ধোপাখোলা, বিল 
কুমরাইল এই পাঁচখানি মৌজা ১১৭৭ সালে (১৭৭১ থঃ) শ্ামগোবিনের পুত্র 
রামগোবিন্দ ও জয়গোবিন্দকে পারা করিয়া দিয়া অঞ্চলে পত্তন করেন। 
তৎপরে অন্তান্ত সম্পত্তি অর্জন করিয়া উহাদের বংশধরগণ এক্ষণে নাগপাড়ায় 
রাস করিতেছেন। এ পারা এখনও আছে। রামগোবিন্দের পৌত্র গোলকচন্্ 
কৃতী পুরুষ; তিনি বংশাভিমানে নিজ শ্ঠালীপতি-ভ্রাতা নড়াইলের বিখাত 
রতন বাবুর সহিত বিবাদ বিসম্বাদ করিতে গিয়া নিঃস্ব ও সর্বস্াস্ত হন। 
গোলকের কনিষ্ট ত্রাতুষ্পৌত্র বাবু বিজয়ক্ণ রায় এক্ষণে ঝিনাইদছের উদীয়মান 
উকীল। 


১৮ রামভদ্র রায় 
| 
১৯ ঠ্ামগোবিন্দ 
215০2 
| | 
রামগোবিন্ন জয়গোবিন্দ 
| | 
ব্র্জকিশোৌর রতনরায় 
| | ্‌ | 
লী 1 ূ 
গোলকচন্ত্র আনন্দ শ্রীনাথ ক্ষুদিরাম রামচরণ 
| | | | 
| ক্ষেত্রনাথ  শশধর সাতকড়ি 
রামগোপাল নৃত্যগোশাশ |  _. | | 
| 77 সতীশ বিশ্বের 
| | বিনয় বিজয় জিতেন প্রভৃতি 


বিনোদ বিমলরুক কক কৃষ্ণ, বিএল কৃষ্ণ 


এই বংশে কুলীনের সঙ্গে ভিন্ন আদান প্রদান ছিল না) এখনও কথাচিং সে 
নিয়ম ভঙ্গ হয়। এমন কি, বংশঙ্জের সঙ্গে সধ্বন্ধ হইলে জাতি-সমাজে বিশেষ 
উ€ 


৬৭৪  ধর্সোহর-খুল্নাঁর ইতিহাস 


নিন্দনীয় হইতে হইত। অনেকে এই ভাবে নিন্দিত হইয়া অন্তজ্জ বাস করিতে 

বাধা হন। একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। গন্ধরর্ব নারাক্ণের কোন পত্র 

বংশীবদন রায় চৌধুরী ভূগিলহাটের সরিকটে পাইকপাড়া গ্রামে বংশজ বন্থবংশে 

বিবাহ করিয়া 'বোধখান! হইতে বিতাড়িত হন। তত্বংশীয়ের! এখন উক্ত গাইক- 

পাড়ায় আছেন। বংশধারা এই £--১৯ বংশীবদন-_রামশঙ্কর-_রামকিশোর _ 

রাউজান -হৃদয়নাথ ও যোগেন্্রনাথ । ২৪ হৃদয়নাথের পুজ অমুল, 
বং যোগেন্দ্রনাথ ও তংপুত্র প্রফুল্ল ও সুরেশ জীবিত। 

(খে) গল্গানন্দপুরের ধারা__রাজা কমলনারায়ণের তৃতীয় পুর কংসনারায়ণ 
শিগুকালে মাতৃহীন হইয়! বিমাতার স্নেছে প্রতিপালিত হন। কিন্তু বৈমাত্রেয 
ভ্রাতার! তাহার প্রতি শক্রতাচরণ করায়, তিনি পলায়ন করিয়৷ ঢাকায় নবাব 
সরকারে উপস্থিত হন। তথায় উচ্চ কণ্মচারী ভেরচি-নিবাসী রথুনন্দন মিত্র 
মহাশয়ের স্ুনজরে পতিত হন। তিনি কংসনারাক্ধণের সহিত তাহীর কন্তার বিবাহ 
দিয় নবাব সরকারের প্রতিপত্তিবলে নিজে মধ্যবর্তী থাকিয়। বৈমাত্রেয ভ্রাতী- 
দিগের সহিত তাহার বিবাদ মিটাইয়। দেন। তদনুসারে কংসনারায়ণ হলদহ 
পরগণ! প্রাপ্ত হইয়া! বোধখানার নিকটবর্তী ঝুমঝুমপুর গ্রামে বাসস্থান নির্ণয় 
করেন। সেই গ্রামেরই নাম পরে তিনি গঙ্গানন্দপুর রাখেন। রঘুনন্দনের চেষ্টায় 
নবাব দরবার হইতে কংসনারায়ণের রাজোপাধি বহাল থাকে । বোধখান হইতে 
পৈতৃক কুলবিগ্রহ শ্তামরায় ঠাকুরকে লইয়া গিয়া গঙ্গানন্দপুরে একটি নুন্দর জোড়- 
বাঙ্গালায় প্রতিষ্ঠিত করেন। ইহ! ভিন্ন ৬সিম্বেশখবরী দেবীর মন্দির এবং শিব- 
মনিরও পরবর্তী. সময়ে নির্িত হইয়াছিল। সবগুলিরই ভগ্নাবশেষ এক্ষণে 
বর্তমান। প্রবাদ এই, ৮গ্তামরায় বিগ্রহটি প্রতাপাদিত্যের পতনের পর যশোহর 
রাজধানী হইতে সম্ভবতঃ কমলনারায়ণ কর্তৃক আনীত হন। এই গল্পের সত্যতা 
মির্ণয়ের পন্থা নাই ; তবে শ্টামরায় বিগ্রহ আছেন এবং এখনও গঙ্গানন্দপুরে 
কোন প্রক্কারে নিত্য পূজিত হইতেছেন। কংসনারায়ণের দ্বিতীয় পুত্র রদ্বে্বর 
গঞ্জাননাপুর হইতে যশোহর নওয়াপাড়ায় বাস করেন। কংসের প্রপৌত্র 
আননিরাম প্রথমতঃ রায়গ্রামে এবং পরে তন্বংশীয়ের৷ চণ্তীবরপুরে বাস করেন। 
চত্তীবরপুরের অমৃতলাল রার দেশীয় লিখিবায় কালীর জআবিষবর্তা বলিয়া 


বিখ্যাত হন। 


বোধখানার চৌধুরীবংল ৬৭৫ 


১৭ রাজ। কংসনারারণ ( গঙ্গালন্দপূর ) 
| 


| 
১৮ রাঘবেজ্্র রায় চৌধুরী ১৮ রত্বেস্বর রায় চৌধুরী 


] ( নওয়াপাড়া ) 
| | 
১৯ রামনাথ | ১৯ কৃষ্ঃপ্রমাদ 
| | | 
টি রামকাস্ত 
মুকুনদদ ২* আনন্দিরাম | 
| (রায়গ্রাম ) ২১ রাধামোহন 
কষ্চন্্র | | 
| ২২ দুর্গাদাস 
ছরচন্্ পানির 
| | | 
ঈশ্বরচন্্ ২৩ আশুতোষ লোহিতকাস্তি 
| জীবিত) | 
ঘতীশচন্ত্র |777777177 1 হরেশ 
| ২৪ মহীতোষ পরিতোষ সন্তোষ ভৰতোষ 
২৫ মুকুলকাস্তি এম, এ ও প্রেমতোয 


(গ) নওয়াপাড়ার শাখা-_রদ্বেশ্বর আসিয়া বর্তমান যশোহর সহরের 
অনতিদুরে ভৈরবতীরে নবপাড়া ব| নওয়াপাড়া গ্রামে বাস করেন। ইহা 
ঈশপপুর পরগণীর অন্তর্গত । এখানে ভৈরব নদ আকিয়া বাকি অন্দরে 
বাছিরে রদ্ধেস্বরের বাটার জলাশয়ের কার্ধা করিয়াছিল। কবির রঞ্জিত বর্ণনায় 
দেখা যাঁর £-- 

প্যথায় বিখ্যাত, ঈশপপুর পরগণা, বৃথা চক্ষু তা'র না দেখিল যেই জনা। 
তা'র নধ্য গ্রামচূড়া নবপাড় গ্রাম, নবীন কৈলাস যেন দর্শনে শঠাম। 
তথায় প্রীশিবচজ্জ রার গুণমণি, প্রশস্ত কায়স্থ-বংশে যিনি চূড়ামণি। 

ধার যশে যশোময় ছিল ঘশৌহর, যেন নবচন্ত্র নবপাড়ার ভিতর 1”* 





* পর্থিত মনমোহন তর্কালক্কার প্রনীত “বাসবগতা” ওয় সং, ১৫ পৃঃ) এই কবিবর প্রথম 


৬৭৬ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


| এই শিবচজ্ রত্বেশ্বরের প্রপৌত্র এবং নওয়াপাড়! নাম যাহারা এ অঞ্চলে 
বিখ্যাত করিয়াছেন, সেই রতিকাস্ত, কালীকান্ত, বানীকান্ত ও নবকান্ত নামক 
পুক্র-চতুষ্টয়ের পুণ্যক্লোক পিত। | 


রত্ষেশ্বরের ছুই পুত্রের বংশ আছে £_রামরাম ও কৃষ্ণরাম। কৃষ্ণরামের 
ংশধরগণ পিতৃবাটা ত্যাগ করিয়া নিকটবর্তী নৃতন বাড়ীতে বাস করেন। 
এই জন্য উক্ত উভয় ভ্রাতার বংশধরগণের মধ্যে বড় বাড়ী ও নূতন বাড়ী বলিয়! 
ছুইটি ভাগ হইয়াছে। কৃষ্চরামের পৌত্র নিমানন্দ ভূষণার মুন্সেফ ছিলেন; 
তখন তিনি সেখান হইতে রাজমিন্ত্রী আনিয়! নূতন বাটাতে নুন্দর শিল্পযুক্ত 
চণ্তীমণডপ প্রস্তত করেন, উহ] এখন ভাঙ্গিয়৷ পড়িতেছে। সেই সকল শিল্পীর 
সাহায্যে শিবচন্্রও নিজ বাঁটীতে অপূর্ব চণ্ডীমণ্ডপ নির্মাণ করাইয়। লন, উহা 
এখনও আছে। এ বাটাতে যে প্রকাণ্ড বৈঠকথান! দূর হইতে রাজোচিত 
প্রাসাদ বলিয়া মনে হয়, তাহ! রতিকাস্তের সময়ে প্রস্তত হইয়াছিল। সে 
সময়ে উহাদের বৈষয়িক আয় আনুমানিক ৫০,*০* হাজার টাকা ছিল। যেমন 
২৫৩০টি নীলের কুঠির আয় ছিল, তেমনই মহল কাল্না ও হোগল! পরগণা 
১১ বৎসরের জন্ত ইজারা ছিল বলিয়া ইহাদের প্রতিপত্তি এত বৃদ্ধি পাইয়াছিল। 
শিবচন্ত্রের মধ্যম পুত্র কালীকাস্তই সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাপনন পুরুষ ছিলেন। তিনি 
নল্দ্ী পরগণার নায়েব বা সাজোওয়াল ছিলেন। সেই সময়ে তিনি তরফ 
নহাটা, মিঠাপুর এবং লাট উজিরপুর, এই তিনটি সম্পত্তি নল্দীর অধীন 
পত্তনী লন। এতঙ্্তীত পরগণ! ইমাদপুরের 1/8 অংশ বগচরের আচ্য 





ক্যা থক পপ 


বয়সে কালীকান্তের বৈঠকে স্বারপত্ডিত ছিলেন। . সেই সময় তিনি কালীকান্তের জঙ্গুষ্ঘতি তত 
সংস্কৃতের “শেষবন্তা” বররুচি-ভাগিনের সব্ু-কৃত গত্ভকাব্য বাসবদত্বার পণ্ভানুবা্ধ করেন। 
১৭৫৮ শকে ব। ১৮৩৬ খ্‌ ইরাকে উহা প্রকাশিত হয়। কবির মিজের কথা এইরূপ ঃ_ 
“মদনমোহন, করিয়। যতন, কালীর সনপ্রীতি তরে | 
অসার আশার, করিতে হুসার, ভাষার রচনা করে” 
এই কাব্যে অত্যুকি, মনেষ, অনুপ্রান ও আদি রসের একশেষ অনেকস্থলে তুর্ববোধা ও 
জুকচি-বিরুদ্ধ হইয়া ঈাড়াইক়াছে। তবু ও কাব্যের শাকিক সৌষ্ঠবে এ প্রস্থ অতুলনীয়। 


বোধখানার চেধুরীবংশ ৬৭৭ 


জমিদারদিগের নিকট হইতে খরিদ করেন। কিন্তু এই সকল বিষয় সম্পদ 
যেমন জোয়ায়ের জলের মত আসিম্লাছিল, তেমনই কয়েক বৎসরের মধ্যে 
(১২৮৩৮৮ সাল ) একেবারে নিংশেষ হইয়া গেল। তরফ নহাট! নীলকর 
সেলভি সাহেবের নিকট বিক্রয় কর! হয়; নড়াইলের সরিক গুরুদাস বাবুর হাট 
বাড়িয়। লাট-উ্জিরপুরের অন্তর্গত ছিল। গুরুদাস বাবু কালীকাস্তের শ্তালী-পুত্র ; 
এজন্ত তিনি যখন জ্ঞাতি-বিরোধের জন্য পৃথক বাড়ী করিতে উদ্ধোগী হইলেন, 
তখন তাহার প্রার্থনামত কালীকান্ত উজিরপুর কোবলা করিয়া দেন। বগচরের 
আননচন্ত্র চৌধুরীর সহিত কালীকাস্তের ধর্ম-বনধুত্ব ছিল; মিঠাপুর নীলাম হইবার 
সময়ে কালীকাস্ত উহা আনন্দচন্দ্রের বিনামে খরিদ করেন। কিন্ত আনন্দচন্ত্রের 
আকম্মিক মৃত্যুর পর সে বিনাম আর ম্বনাম হয় নাই। ইমাদপুরের অংশও 
নিলামে বিক্রয় হইলে, ঠাচড়ার রাজা! খরিদ করেন। এইরূপে অল্প দিন মধ্যে 
নওয়াপাড়ার জমিদারগণ জমিদারী-বিহীন হইয়া পড়েন। কবির উ্কিতে 
কালীকাস্ত সম্বন্ধে, “্যা'রে গুণ দিয়! ব্রন্ধা হলেন নিপুণ” ইতাদি অত্যুক্তি 
বাহাই থাকুক, তিন যে “বিশিষ্ট বলিষ্ট শি” ইষ্ট-নিষ্ঠ প্ুতাপশালী বাক্তি 
ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহার সে বিপুল সৌভাগোর সঙ্গে নওয়াপাড়ার 
রায় চৌধুরীদিগের বর্তমান দুরবস্থার কথা তুলনা করিতে গেলে, আর তাহাদের 
ভগ্নপ্রায় সৌধরাজির দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিলে অশ্রু সম্বরণ করা বায় না। এক্ষণে 
এই বংশের প্রায় অধিকাংশই চাকরী-জীবী। তন্মধ্যে কয়েক জনের নাম উল্লেখ 
যোগ্য ; নৰকাস্তের পুক্র দুর্গীকান্ত সবজজ. হইয়াছিলেন; কালীকাস্তের পৌন্র 
নলিনীনাথ ভারত-গভর্ণমেণ্টের অধীন উচ্চ চাকরী করেন; কালীকান্তের পুত্র 
কেশবলাল ও তৎপুঞ্ম শৌরীন্ত্রনাথ সব রেজিস্ট্রার এবং রতিকাস্তের পৌন্র 
মণীন্্রলাল যশোহর কাপেক্টরীর সুপারিপ্টেণ্ডেন্ট। 


নে ধশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


১৭ রাজ! কংসনারায়ণ 
১৮ রত্বেশ্বর রায়চৌধুরী ( নওর়াপড়! ) 
| | | 
১৯ রামরাম (বড় বাড়ী) | রামকিশোর ( নৃতনবাড়ী ) 
| | | 
| ] | | | 
কালী ২* মধুহ্দন রামরি ২১ নিমানন্দ জয়ন্ত 
| | ৮১ | | 
ক্কপারাম | | দেবনারায়ণ রামন্ুনার 
| ২১ শিবচন্ত্র লক্মীনারায়ণ তি তৰানী | | 
ভ্রীনাথ | | | রামেন্ত্ সথধীর 
ও গোলক দিগথ্বর গ্রীরাম | প্রভৃতি 
শ্টামাচরণ ৃ [ [ | | | 
! দীননাথ ছুর্গাবর শ্রীপতি ২৪ ফোগেজ্জ নগেঙ্জ ব্রজেন্ 
উপেন্্র . | | 
| শরৎ, ভ্রীশ খগেন্ধ | বিনোদ ননী 
গুরদাস ছর্গাদাদ ওসতীশ 717. 
| ২৫ কালীর শিবৃফ জয়কুফ 
পুলিন 


২১ শিবচন্ত্র 
| 


ও | ] | 
২২ রতিকাস্ত কালীকান্ত বাণীকান্ত নবকাস্ত 
| | | [1৮58 
মা. 8 ইরা ৩ 
নীলমাধৰ দ্নেবলাল প্যারী কেশবলাল কৈলাস | দুর্থীকান্ত তারাকান্ত 
| 1 লাল | 1 7 সেবজজ) | 
হেমস্ত তরণীকান্ত | ২৪ শৌরীন্ত্র নলিনী মহেঞ্জ সুরেক্ |  বীরেশ্বর 
। | মবন্লাল নাথ নাথ ২৪ সতীকান্ত প্রভৃতি 
শর কিরণ | বি.এ 
| ব্রজলাল _. প্রস্ৃতি 


বোধখাঁনার চৌধুরীৰংশ ৬৪ 


(ঘ) রাড়ুলী শাখা--পূর্বেই বালয়াছি, গাজী যখন লাউজানির রাজ। 
মুকুট রায়ের সর্বনাশ সাধন করেন, তখন নীলাম্বর বা তৎপুত্র গদাধর হাজিরালী 
হইতে অন্তাত্র চলিয়া যাইতে বাধ্য হন। মোগল শাসন প্রবর্তিত হইলে, গদাধরের 
পুত্র রাম মল্লিক মোগল স্থৃবাদারের বশ্তা৷ স্বীকার করেন এবং মলই পরগণার 
জমিদারী বহাল থাকে । & এই সময়ে শ্রীরাম মল্লিক কপিলমুনির নিকটবর্তী 
হরিঢালী গ্রামে নদীতীরে বাস করেন। ্ীরামের পুর বা ত্রাতুম্পুত্রের নাম 
রামগোপাল রায়। নীলাম্বর হইতে শ্রীরাম পধ্যস্ত কয়েক পুরুষের বিশেষ খবর 
পাওয়া যায়না। ১৭ পর্যায়তুক্ত রামগোপালই রাড়ুলী শাখার আদি। 

রামগোপালের চারিপুত্রের পরিচয় পাইয়াছি, কমলাকাস্ত, গোপীকাস্ত, 
রঘুনন্দন ও স্্ীহরি | ইহার মধে) গোপীকাস্তের বংশ-ধারা ধরিতে পারি নাই। 
রদুনন্দন হইতেই রাড়ুলী ধারা বাহির হইয়াছে। জ্যেষ্ঠ কমলাকান্ত অত্যন্ত. 
বলবান পুরুষ ছিলেন ; পালোয়ান তীরন্দাজ রূপে তাহার সমকক্ষ পাওয়া! ছরতি 
ছিল। এই সময়ে মগ ও ফিরিঙ্গি দ্্যগণ জলপথে দেশের মধ্যে প্রবেশ করিয়া 
বড় অত্যাচার করিত। (৪৪৮-৪৯ পৃঃ) । কমলরায় সবল হস্তে অস্ত্র ধারণ 
করিয়৷ জলপথে গুপ্ততাবে আক্রমণ করিয়া উহবাদিগকে তাড়াইয়৷ দিতেন। 
এৰং তিনি পরিবারবর্গকে নিরুপদ্রব করিবার নিমিত্ত ন্দীকূল ত্যাগ করিয়! 
গ্রামের মধ্যে একটু দুরে এক গড়কাটা৷ বাড়ী নির্মাগ করিয়া তথায় ৰাস করেন। 
হরিঢালীতে সে বাটির ভগ্নাবশেষ এখনও আছে। দস্্যর অত্যাচার নিবারণ 
জন্য লোকজন রাখিয়৷ আত্মরক্ষা করিতে গিয়া, কমল রায় বিশেষ বিপয়্ হ্ইয়া 
পড়েন এবং বহু বৎসর ধরিয়! ঢাকার নবাব সরকারে রীতিমত রাজদ্ব সরবরাহ 
করিতে পারেন না । তখন চাচড়ার রাজ! মনোহর রায় প্রবল পরাক্রান্ত ব্যক্তিও 
এতদঞ্চলে সর্বধপ্রধান ভূম্যধিকারী। তখনকার প্ধতি অগ্ুদারে কিন্ধপে 


সস 





* মলই নামক পৃথক পরগণার নাম আইন-ই-আকবরীতে পাওয়। বার না। সগ্তবতঃ 
খলিফাতাবাদ সরকারের মধ্যে যে ক্ষুত্র পরগণ| +[591016 9£90119787 বলির উক্ত হইয়াছে, 
(877 50৩06 ৬০], 11, ৮. 734 ) তাহাই হলই পরগণ| হইতে পারে । কেহ কেহ বলেন 
মৌলিক বা মন্িক কথা হইতে হলই হ্ইয়(ছে। স্্ীরাঞ্গ বা জীরাম তালুকের রাজন্থ ২৯,৪২৭. 
বায। কপিলনুনির পার্থ রামপুর খাম প্রীয়াম্গিকের নাম রাখিয়াছে। 


৬৮০ (ষশোহর-ধল্নার ইতিহাগ 


নিকটব্্া জমিযারগণের মালগুজারী রাজ! মনোহরের সামিল ইয়াছিন, তা 
আমরা পূর্বে দেখাইয়াছি (৪৮৬ পৃঃ)। এইভাবে কমলাকান্তের রাজস্ব 
মনোহরের সামিল হয় এবং তিনি মলই পরগণার রাজস্ব প্রতি সন নিজে দাখিল 
করিয়া জমিদারীটি, রঙ্ষা করিতেন। কমলাকান্ত অবশেষে সে বাকী দেনা 
পরিশোধ উঠ ন। পারিয়া, পরগণাটি কোবানার মনোহর রায়কে লিখি 
দেন ( ১৬৯৯ থৃঃ) 


রাড়,লীণরায় বংশের প্রাচীন. বলিল হইতে নি পাই, কমলাকান্তের 
্াতৃপপ, রামকু্চ মলই পরগণার অন্তর্গত বুড়নপুর গ্রামের একাংশে গিয়া 
বসতি করেন, এজন্য সে পাড়াকে “রায়ের আলি” বলিত, উহাই অপত্রংশে এক্ষণে 
রাড়লী বা! রাড়,লা দীড়াইয়াছে। রামরুষ্ণের সময়ও খাঁটিতাবে রাড়,লীতে বসতি 
হয় নাই; পরিবারবর্গের মধ্যে কেহ কেহ হরিঢালী এবং কেহ কেহ রাড়,লীতে 
থাকিতেন। রামক্কষ্চ-তনয় রামপ্রসাদের চারিপুত্র ছিল; শিবচরণ, দয়ারাম, 
শুকদেব ও চন্ত্রশেখর | ইহার মধে) দয়ারাম বাতীত আর কাহারও বংশ নাই | 
শিবচরণ ঝ। শিবচন্ত্র হরিটালীতে থাকিতেন। তিনি ঢাকার নায়েব দেওয়ান 
মহচ্জদ রেজ। খাঁর মুন্দী ছিলেন এবং যখন (১৭৮১ খৃঃ) ষশৌহর ইংরাজ 
রাজত্বের সর্ব: প্রথম রাজন্বকেন্ত্রদপে পরিণত "হয় (৮/6501210 0.547) 
তখন শিবচরণ কার্ধ্য লইয়! যশোর আসেন। উহার মৃত্যুর পর তাহার ত্রাতুম্পু্র 
অর্থাৎ দয়ারাদের পুত্র মাণিকচন্ত্র সেই চাঁকরী পান। (56 18661 20. 
227 0010) 016 ০0116007 061555016 6০0 018 0810 ০1 চ১৫%০106, 


চ০/ 9/1111915 08650 26. 5. 18০০) এবং ৩৫ বৎসর কাল নানা দায়িত্বপূর্ণ 





ক 15950187013 1২০? ০. 48. চাচড়া রাজ সয়কারের পুরাতন কাগঞজপত্রে মলই 
পরণণ। প্রসঙ্গে দেখিতে পাই £-_ “সাবেক জমিধার কমলাকান্ত রায় ও গৌপীকাত্ত রায় এই 
ছইজনা ছিল। মালগুজারী মনোহয় রায়ের সামিল। পরে বাকী আটকফাইলে সরবরাহ 
করিতে ন। পারির! বাকিতে কবজ করিয়। দিজেক। সাষেক ছুই জঙগিবারের সম্ভান রাড়,দী 
খ্রাষে বর্মন আছে। কমলাকান্ত রায়ের পৌত্র শিবছরণ হরিঢালীতে বর্তমান আছে; যে 


শিবচরণেহ কণ। উষ্ভিবিঠ আছে, তিনি কমলাকান্তের পৌত্র নঙেন, ভাছার জ্বাতুষ্পুতর 
রামকৃক্ের পৌন্র। 


এ 2৯৮ কত তত ৯২ ও ২২ 
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বোধধানার চৌধুরীংশ. ৬৮১ 


পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তৎপুত্র আনন্দলাল ১৮ বৎসর বয়সে গভর্ণমেন্টের 
চাকরীতে প্রবেশ করিয় মৃহু! (১৮৬১ খৃঃ) পর্যন্ত হুগলী ও যশোহরে নানাকার্ধো 
লিপ্ত ছিলেন। তাহার জীবনের অধিকাংশ কাল যশোহরে কাটিয়াছিল। সেই 
মমরে তৎপুত্র হরিশ্চজ্্ রায় “গারশী, উর্দু ও বঙ্গভাষায় সুপারগ* বলিয়া 
কালেক্টরীতে মুক্দীগিরি পদে নিযুক্ত হন (২৮৪৭)। আনদলাল যশোরে 
থাকিবার সময় উহার সন্নিকটে কিছু তালুক অর্জন করেন এবং তথাকার 
্রজাবর্গের জলকষ্ট নিবারণের জন্ত ধোপাখোলায় একটি স্থন্দর পু্রিমী খনন 
করিয়া দেন। আনন্দলালের সময়েই রাড়লীর সুন্দর অট্টালিকা! সমন্থিত বৃহধ, 
আবাসবাটা নির্শিত হয়। এই আননলাের পুত্র হরিশড্ রায় স্তর রসুনের 
পিত! এবং পুত্র-সম্পদে তিনি আজ দেশবিখ্যাত। 

বাবু হরিশ্ন্ত্র সময়োচিত উপযুক্ত শিক্ষালাত করিয়াছিলেন। সস 
বাঙ্গালা, ইংরাত্রী ও ফারসীতে তাহার বিশেষ অধিকার ছিল। তিনি সমাজমধ্যে 
আধুনিক সভ্যতার উদার মতাবলম্বী এবং অগ্রণী ছিলেন। নিজে যেমন শিক্ষিত, ' 
তিনি শিক্ষালোকে : প্রতিবেশিগণকে উন্নত করিবার জন্য তেমনই উদ্ভোগী 
ছিলেন। এমন: কি,.১৮৪৫ অবে তিনিই প্রথম রাড়,লীতে বালিকা -বিস্তালর় 
খুলেন এবং বই ঘৎসর ঘাৰত নিজ গ্রামে একটি মধ্য-ইংরাত্ী স্কুলের যাবতীয় 
আবপ্তক বায়ঙার ধছন করেন। ১৯৩ অবে এ বিগ্ালয় হাই স্কুলে পরিণত 
হওয়! অবধি ভাই মধাম পুত্র নলিনীকাস্ত উহার সম্পাদক এবং তৃতীয় পুত্র 
প্রফু্চনত্র সর্ববিষয়ে উহার পৃষ্ঠপোষক আছেন । এতদিন পর্যযত্ত স্কুল তাহাদেরই 
নিজবাটাতে ছিল; সম্প্রতি গ্রফুরচঞ্জের চেষ্টার ফলে গবর্ণমেণ্টের বিপুল সাহাধো 
স্ুলটির জন্ত পৃথক্‌ স্থানে বিরাট অট্টালিকা নির্শিতি হইয়াছে। হরিষ্চজ য়ে 
শিক্ষার বীজ রোপণ করিয়াছিলেন, তাহার অঙ্কুর হইতে অব্যাহত উদ্লতিতে 
ফলপ্রস্থ বুজের স্যষ্টি হইয়াছে। প্রদুল্চ্ত্র সম্প্রতি স্থানীয় লোকের শিক্ষাকে 
পৃথকৃভাবে সমিতি গঠন করিয়া! যে অর্থভাগ্ডার দান করিয়াছেন, তাহার ফলে 
স্থুলটি যে কালে কলেজে পরিণত হইবে না, তাহা' কে বলিতে পারে? বাবু 
ইরিশ্চন্্র নিজের চারিটি পুত্রের শিক্ষার জন্ত অবস্থার অত্তিরিত্ত ব্য়াধিক্য 
করিয়াছিলেন। আজ দেশের লোকে ঠাহার সে গ্রচেষ্টার ফলভাগী হইয়াছে। 
তাহার মত পুক্রভাগ্য বশোহর-থুল্নার মধ্যে কাহারও হয় নাই। 


৬৮২ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


বাবু হরিশ্চন্ত্রের চারি পুত্র ; জ্ঞানেন্ত্রন্ত্র। নলিনীকান্ত, প্রসুল্চ্ত্র ও 
গূর্চচন্র। সকলেই জীবিত, তন্মধো মধ্যম ও কনিষ্ঠ বাড়ীতে থাকেন) জোোঃ 
জ্ঞানেন্ত্রন্ত্র আইন পরীক্ষা পাশ করিয়া! বু বংসর যাবত ডায়মওহারবারে 
ওকালতী করিতেছেন। মধ্যম পুত্র প্রায় সাহেব” নলিনীকান্ত রায় চৌধুরী; 
তাহার বিশেষ পরিচয় আমর! পুস্তকের প্রথম খণ্ডে নানাপ্রসঙ্গে দিয়াছি 
( ১০৬-৭ পৃঃ )। স্বীয় পিতৃপুরুষের মত তিনি প্রজ্জারগক ভূম্যধিকারী, তাহাতে 
আবার কৃতবিস্ক অভিজ্ঞ ডাক্তার; এজপ্ত সর্বজাতীয় লোকে তাহাকে আপন 
জনের মত ভালবাসে । তিনি একজন প্রসিদ্ধ শিকারী এবং সমগ্র সুন্দরবন 
তাহার নখদর্পণ-স্ববূপ। তিনি কি ভাবে আমার সঙ্গে সুন্দরবনের গহনপ্রদেশে 
ভ্রমণ করিয়া, পুরাতত্বের আলোচনায় নূতন আলোকপাত করিয়া এই ইতিহাস 
সম্কলনের প্রধান সহায়ক হইয়াছিলেন, কি ভাবে আমি অপরিশোধ্য ধাণে তাহার 
নিকট দমাবন্ধ, ভাষায় তাহ! বর্ণনা করিতে পারি না। 
মহামতি হরিশ্চন্দের তৃতীয় পুত্র বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক স্তর প্রফুল্লচন্্র রায় 
(910 1017, 6. 0. 8৪9, [6 0-1,0) 0,505 2৮, 9১ ঘ, ০০9 &০.)। 
এই পুস্তকের তৃতীয় অর্থাৎ পরিশিষ্ট খণ্ডে আমরা তাহার সং ক্ষত জীবন-টরিত 
লিখিব। যে সকল ভাগ্যবান ব্যক্তির জীবদাশায়ই তাহাদের জীবনী বাহির 
হয়, তিনি. তাহার অন্ততম; অনেকেই তাহার প্রধান প্রধান আবিষ্কার ও 
অব্দানের কথ! জানেন। তিনি জ্ানবিজ্ঞানে পর্ডিতাগ্রগণ্য আগচার্ধ্য; 
ংসারধর্পে বিলাস-বিরহিত খধিকল্প চিরকুমার, দেশের ও দশের সেবায় 
একা্রকর্মী দানবীর ) তাহার পরিচয় আমি কি দিব? যশোহর-খুল্নায় এমন 
শিক্ষিত ব্যক্তি কেহ নাই, যিনি খুল্না জেলার এই কৃতী সন্তানের এবং দেশের 
এই একনিষ্ঠ সেবকের দানের কথা, ধ্যানের কথা, কর্শের কথ! ও মর্মের কথ। না 
গুনিয়াছেন। এই পুস্তকের জন্য আমি তাহার নিকট খণী বলিলে ঠিক হয় না) 
এই পুস্তকই তাহার, আমি উপলক্ষ্য মাত্র। অনেক স্থানে রাজার দানে পুস্তক 
প্রকাশিত হয়, কিন্তু রাজীর প্রাণ তাহার মধ্যে থাকে না। বর্তমান ক্ষেত্রে 
ব্যাপারটি সম্পূর্ণ ভিন্ন। তিনি আমাকে জাগাইয়া কার্যযত্রতী করিয়াছিলেন, 
তরাঁহারই অযাচিত অন্ধুকম্পায়, তাহারই প্রাণের মহিমায় গত দ্বাদশবর্ষকাল 
দেশের পুরাতত্বের আলোচনার কঠোর সাধনায় একাগ্রভাৰে আত্মসমর্পণ করিয়া 
জীবনের বেল! সংক্ষেপ করিয়া আনিয়াছি। প্রফুল্লচন্্র নিজের অপাধিব চরিজে, 
অসামান্ত গ্রতিভায় এবং অপরিসীম ত্যাগ- 'মাহাত্যে তাহার দেশ, তাহার স্বজাতি 
এবং তাহার প্রসিদ্ধ বংশকে সমুজ্জল করিয়াছেন। 


_ ল্লাড়ুলী ন্াস্ম-চৌবুল্ী বহশ। 
১৩ শিবদাস চৌখপ্তী--১৪ নীলাম্বর থ।--১৫ গদাধর রায়_-১৬ গ্রীরামমন্লিক। 
১৭ যা রায় ( হরিঢালী ) 


শি পাশ ভিপি টি টিশীশ্পীপীশীিশিিট শী পপি? পতিত 


টি | 
১৮ রঘুনন্দন প্রীহরি 





রা 
১৮ 0 গোপীকাস্ত 
[ 
রি ১৯ নি (রাড়লী) মা 
রামসস্ভোষ | | ] জয়দেব 
1 ২০ রামপসাদ রামচরণ ভাগ্যমস্ত.. |. 
হরেকুষ্জ | ॥ | | 
] জগন্নাথ বৈদ্যনাথ তুলারাম রূপরাম 





| | | | | 
২২ ভৈরবচন্ত্র রামজয় রামতন্বু গোলক শ্রীমস্ত গোরা্টাদ রামতণ্ু 


ণ | [ | | 
সষ্টিধর মদনমোহন পার্বতী তামার রামনারায়ণ দ্বারিক 


7] | শীতলচন্ত্র | | অবিনাশ কমলাকাস্ত প্যারী 
১৪ রসময় জগৎ সুখময় | স্থষ্টিধর তূধর ৰ 
| ২৫ যতীন্ত্র | ২৬ কালীপদ কাশীশ্বর ক্ষীরোদ 
২৫ হরধিত মণীন্ত প্রভৃতি 
। হরি ঢালী) 
২০ ডি 
ভি রর | 
শিবচন্ত্র শুকদেব ২১ দ্য়ারাম চজ্জরশেখর 
পক ই 
২২ মাণিকচন্ত্ নি 
২৩ আনন্দলাল এ (দত্তক) 
২৪ হরিশ্ন্দ্ রাজেন্দ্রলাল 


ণ লারেলারালা রাকা | 
নরেন্ত্রগ্রভৃতি 


] | ূ 
২৫ জ্ঞানেন্দ্রচন্ত্র রায়পাহেব ২৫ স্তর প্রফুল্পচন্ত্র পু্ণচন্ত্ 


| নলিনীকাস্ত ০1,151 
চাকচন্দ্র 


| | | | 
জগন্নাথ ২৬যামিনী অবনী ধরণী 


অশ্পোহ্ম্-ুল আান্ ইন্ভিত্রাস্ন 
দ্বিতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় অংশ 


ইতল্লাজ আগমজ 


প্রথম পক্জিচ্ছেদ-_ হডিশ্-শাসনেন্্র প্রবর্তন 
শু হেক্কেলেনু ক্ীন্তি 


১৭৫৭ থুষ্টাব্ধে নবাব সিরাজউদ্দৌলা ফড়যন্ত্রেরে ফলে পলাশীর যুদ্ধে সেনাপতি 
কর্ণেল ক্লাইভের নিকট পরাজিত ও পলার্িত হইলেন বটে, কিন্তু উহাতে নবাবী 
শ[সনের পরিবর্তন হয় নাই; কাঁরণ সিরাজের নৃশংস হত্যার পর, তাহার স্থলে 
মীরজীফরকে মুশিদাবাদের মসনদে বসান হইল। তবে বিশ্বাসঘাতকতার 
বিষদৌষে মান্থুষের মেরুদণ্ড বিনষ্ট হয়, তাহার আর আত্মসন্্ান বা স্বাতস্ত্ের 
জ্ঞান থাকেন! ; মীর জাফর ইংরাজের হস্তে কলের পুতুল হইয়। বসিলেন, লোকে 
তাহাকে “কর্ণেল কাইভের গর্দভ* বলিয়া উপহাস করিত। * এমন কি, তীহার 
ইংরানজ-প্রভুই ত্বাহাকে অকর্থা৷ সাব্যস্ত করিয়া গদিচ্যুত করতঃ তাহার জামাত 
মীর কাশেমকে নবাব-তক্তে বসাইলেন। কিন্তু মীর কাশেমের প্রকৃত চবিক্ত 
পূর্বে জান! যায় নাই ; তিনি যখন স্বদেশীয় রাজ-তক্তের মর্ধাদা রক্ষার জন্য মাথা 
তুলিলেন, তখন তিনি বিদ্রোহীর মত যুদ্ধক্ষেত্রে বিধ্বস্ত হইলেন এবং পলায়ন 
করিয়া দীনহীনের মত জীবন শেষ করিলেন। অহিফেনসেবী, কুষ্ঠাক্রান্ত, বৃদ্ধ ও 
অকর্ধণণ্য মীর জাফরের আবার ডাক পড়িল, কিন্তু অচিরে মৃত্যু তাহার বিষ 
অবসন্ব জীবনের সমাপ্তি করিয়৷ দ্িল। বঙ্গীয় মুসলমান-শাসনের স্বাতস্ত্রোর যাহ! 
কিছু অবশিষ্ট ছিল, তাহাও এই সঙ্গে শেষ হইয়া গেল। ইহার পর বৈদিশিক 
শাসক-সম্প্রদায়ের ক্রীড়া পুতুলের মত কত জন নবাব-তক্তে বসিয়! বৃত্বিভোগ 
করিলেন, তীঁহাদের কাহিনীর সঞ্চিত দেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের কোন 
সম্পর্ক নাই। 








শেপ টিটি কী পপিসপিশপ ০৮০ এ 4 
শপ পিসী পা পপ পপ 
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৬৮৬ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


১৭৬৫ অবে ইষ্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানী বাদশাহ শাহ আলমের নিকট হইতে 
বঙ্গ বিহার উড়িষ্যার দেওয়ানী গ্রহণ করিলেন; তখন অর্থ আসিল ইংরাজের হস্তে, 
শাসন থাকিল চরিত্রহীন মজ্জাহীন স্থার্থসন্বন্ধহীন নবাবের হাতে। স্তরাং 
কড়াকড়ি করিয়া শুধু টাকাকড়িই আদায় হইত; তাহারও কতক ইংরাজ 
কোম্পানীর হস্তে পৌছিত, কতক দেশীয় ছুর্বত্ত কম্মচারীরা চুরী করিয়া খাইত; 
জবরদস্তি করিয়া অতিরিত্ত আদায়ের চাপ নিরীহ প্রজাবর্গের উপর পড়িয়া 
তাহাদিগকে নিঃস্ব ও নিরন্ন করিয়া তুলিয়াছিল। ইহার উপর আবার প্রার্ুতিক 
বিপর্ধ্যয় বশতঃ অনাবৃষ্টি হওয়ায়, ১১৭৬ সালে (১৭৬৯ খুঃ) ছিয়াত্তরের মন্বস্থর 
নামক ভীষণ ছুভিক্ষ দেখা দিল, উহাতে বঙ্গের এক-তৃতীয়াংশ লোক মৃত্যুমুখে 
পড়িল। প্র ছুভিক্ষের গ্রকোপ যশোহর-খুল্নায়ও আসিয়াছিল; যে অঞ্চলে 
“সকল ধান ২২ পাশারী” ( ১১৭সের ) ছিল, সেখানেও এই “কাটা” মন্বস্তরে 
টাকায় দশসের করিয়া ধান্ত বিক্রয় হইয়াছিল। নদীমাতৃক দেশ বলিয়। লোকের 
একেবারে অন্নাভাব বা অতিরিক্ত প্রাণহানি হয় নাই। * 

এই ছুতিক্ষের পর ভারত-শাসনের উপর বিলাতের কর্তৃপক্ষের নজর পড়ে 
এবং নুতন বিধানানুসারে ওয়ারেণ হেষ্টিংস বঙ্গের গভর্ণর হইয়! দেওয়ানী আফিম 
মুশিদাবাদ হইতে কলিকাতায় তুলিয়া আনেন . ১৭৭২)। আসিয়াই তিনি 
রাজন্ব আদায়ের জন্ত স্থানে স্থানে কালেক্টর ব সংগ্রাহক নিযুক্ত করেন। কিন্ত 
খরচের ভয়ে শীঘ্রই সে প্রথা তুলিয়া দেওয়! হইল। যশোহরে প্রায় ছুই বৎসরকাল 
একজন কালেক্টর ছিলেন, কিন্তু তাহাকে তুলিয়া লওয়ায় কর সংগ্রহে গোলমাল 
ঘটিল। প্ররুত পক্ষে ১৭৮১ অবের পূর্বে, যশোহরে কোনই শাসন থাকিল ন|। 
নবাবী আমলে ভূষণ! ও মীর্জানগর এই ছুই স্থানে ছুইজন ফৌজদার থাকিয়া কর 
আদায়ের ব্যবস্থা! করিতেন এবং অবস্থানুসারে যাহার] নবাবের প্রিয় পাত্র, সেই 
সব জমিদারদ্দিগকে প্রতিবেশীর সম্পত্তি নিজের সামিল করিয়া! লইতে *সাহামা 
করিতেন। নবাবী শাসন গিয়াছে, কিন্তু বুটিশ শাসন আসে নাই ; এই সন্ধিযুগে 
ফৌজদার না থাকায় অরাজক দেশে জমিদারেরাই সর্বেসর্ধা হইয়া দাড়াইলেন। 

পূর্কেই বলিয়াছি ঠাচড়ার সন্নিকটে প্রাচীন মুড়লীতে মুসলমান আমলের 
একটী শাসন-কেন্্ ছিল। ১৭৮১ অব্দে ইংবাজেরাও এ স্থানে একটি 'আদ।লত' 


ক চ)0111)8 গর 7,192 


হেঙ্কেলের আগমন ৬৮৭ 


বা কাছারী খুলিলেন এবং যশৌহর, ফরিদপুর ও খুলনার অধিকাংশ স্থান উহার 
শাসনাধীন হইল। গভর্ণর জেনারেল তখন টিলম্যান হেঙ্কেল (1. 1711)211 
116715]1 ) নামক সুযোগ্য সদাশয় ব্যক্তিকে মুড়লীতে জজ ও ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত 
করিয়া পাঠাইলেন। তাহার সহকারী (7২6£1511,। ) হইয়! আসিলেন রিচার্ড 
রোক ( 81, 21011910 1২০৩৫) | উভয়ের জন্য উচ্চ বেতন ব| বাসস্থানের 
বাবস্থ। হইল। মুড়লীতে একটি পুরাতন কুঠি ছিল, তাহাই মেরামত করিয়া! 
হেস্কেল সাহেব নিজের মনোমত করিয়া লইলেন। 

নিয়ম হইল, জজ সাহেবই পূর্বতন ফৌজদীর ও থানাদারের কার্ধ্য করিবেন। 
গুর্ধেব পুলিস বিভাগের কার্ধ্য থানাদারের! করিতেন, এখন এই বিভাগের ভার- 
প্রাপ্ত হইয়া জজের অন্তনাম হইল ম্যাজিষ্টেটে। অপরাধীর বিরুদ্ধে মোকদ্মা 
পরিচালনের জন্য মুড়লী ও ভূষণায় ছুইজন দারোগা! ছিলেন। কিন্ত দারোগার। 
মুখাতঃ তখনও মুশিদাবাদের নাজিম বাঁ নবাবের অধীন ছিলেন, কারণ 
কফৌজদারীর শান ভার তখনও কোম্পানীর হস্তে যায় নাই। জেল বা কারাগার 
এবং মোকদ্দমার কাগজ পত্র সবই দীরোগার হাতে থাকিত। নায়েব নাজিমের 
হুকুম তাহার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের হস্ত দিয়াই পাইতেন, তবুও তাহারা অনেক 
সময়ে ম্যাজিষ্টেটের হুকুম মানিতেন ন) ছবৈধ-শাসনের ইহাই ফল। 

হেস্কেলের আদিবার পূর্বে ৪টা প্রধান থানা ছিল) ভূষণ! ও মীর্জানগরের 
কথ পূর্বে বলিয়াছি ; ইহ। ব্যতীত খুলনার অপর পারে নয়াবাদ এবং কেশব- 
পুবের কাছে ধরমপুরে দুইটি থান! বসিয়াছিল। দেশে তখন চুরী ডাকাতি থুৰ 
১লিতেছিল, থানার লোকেরা অনেক সময়ে ছুর্বৃত্তদিগের সঙ্গে যোগ দিয়। 
রক্ষকেরাই তক্ষক হইত। হেঙ্কেল সাহেব প্রত্যেক থানায় প্রধান দারোগার 
অধান দেশী বরকন্দাজ না রাখিয়া, বিদেশী সিপাহী রাখার প্রস্তাব করিলেন। 
মে প্রস্তাব মঞ্জুর হইল; মুড়লীতে ৫ জন, ভূষণ! ও মীর্জানগরে ৩* জন করিয়! 
এবং ধরমপুরে ৪জন সিপাহী গেল। নয়াবাদে পৃথক্‌ সিপাহী থাকিল ন1) 
খুল্নায় ( বর্তমান কয়লাঘাট ) যে নিমক-চৌকি ছিল, ত্থাকার লোকদ্বারাই 
থানার কার্ধ্য চালাইয়। লওয়! হইত । 

এইভাবে পুলিস রক্ষা করিতে যথেষ্ট থরচ পড়িতে নাগিল। তাৎকালিক 
ণতর্ণমেন্টের ব্যবসায়ী বুদ্ধিতে উহ! অতিরিক্ত বলিয়া বোধ হইল। পর বৎসর 


৬৮৮ বশোহর-খুল্নার ইতিহাঁস 


(১৭৮২ ) হেঙ্কেলের ব্যবস্থা উপ্টাইয়৷ দিয়া, কোম্পানী এই মর্দে এক ইস্তাহার 
জারী করিলেন যে, তখন হইতে জমিদার তানুকদারগণ দেখিবেন যেন তাহাদের 
্ব স্ব এলেকায় কোন চুরী ডাকাতি বা খুন না হয়, ম্যাজিষ্রেটের নির্দেশমত 
তাঁহাদিগকেই স্থানে স্থানে থানা রাখিতে হইবে এবং প্রজার চরিত্রের জন্ 
তাহারাই দায়ী থাঁকিবেন। চুরী ডাকাইতির জন্ত প্রজার ক্ষতিপূরণ জমিদারকেই 
করিতে হইবে, এসব স্থকুম পালন করিয়। দেশের শীস্তি রক্ষা করিতে ন! পারিলে, 
উহারা মৃত্য দণ্ড দণ্ডিত হইবেন । এই ভীষণ সারকিউলারের জন্ত জমিদারেরা 
বিষম বিপন্ন হইলেন। মোট ৫ টি স্থলে থানা বসিল ১৩ টি, তগ্মধ্যে বিনেদহ ও 
নয়াবাদের থান! গভর্ণমেণ্টের নিজ হস্তে রহিল। ১৭৮২ হইতে ১৭৯২ পর্যা্ত 
এই ব্যবস্থা চলিল, কিন্তু চুরী ডাকাইতি ঠেকাইল না। ইস্তাহার যেমন আসিল, 
তেমনই থাঁকিল, উহা কখনও কার্য্যে পরিণত হইল না। গবর্ণমেন্টের ব্যবস্থা 
সম্পূর্ণ পণ্ড হইল। 

হেস্কেল সাহেব জজ ও ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়। আসয়াছিলেন বটে, কিন্তু বিচারের 
ক্ষমত। তাঁহার হাতে ছিল না। তিন আসামী ধরিয়া চালান দিলে, দারোগা 
বিচার করিতেন। সে দারোগ! নিজামের লোক, কোম্পানীর কর্মচারী নহেন। 
এতদতিরিক্ত তিনি দারোগার কাষে হাত দিতে পারিতৈন না। ম্যাজিষ্টরেটের 
হাত হইতে দারোগার হাতে যাইতেই আসামীর মাসাধিক লাগিত, সেখানে যে 
কত মাস কাটিত, তাহার নিশ্চয়ত। ছিল না। দীরগ! এক প্রকার কাজির বিচার 
করিতেন; কখনও সামান্ত শাস্তি দিয়া ঘোর ছুর্বত্তকে ছাড়িয়। দিতেন, কখনও 
বা অতিরিক্ত শাস্তি দিয় চিরজীবন কারারুন্ধ করিয়! রাখিতেন। মৃত্যুদণ্ড, 
কারাযনতরণা, বেত্রাঘাত ব! অঙ্গহানি এই চারি প্রকারে শান্তি দেওয়! হইত। & 

তখনও ডাকাইতের! সর্বত্র উৎপাত করিত। এই আমলের একজন 
নামজাদা ডাকাঁইত ছিল-_হীরা সর্দার । নবাবের লোকেরা চেষ্টা করিয়াও 
তাহাকে ধরিতে পারে নাই। জমিদারের কখনও ব! ডাকা ইতদ্দিগকে হাতে 
রাখিতেন ) তাহারাই মিথ্যা করিরা হীরার মৃত্যু খবর প্রচার করিয়। দেন। 
: ইংরাজ আমলে ধরা পড়িয়! হীর! জেলে গেল; কিন্তু জেল হইতে তাহাকে খালাস 
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হেখেলের শাসন ৬৮৯ 
করিবার জন্য খুলনায় ৩** লোক এরম] হইয়াছিল) তখন হেস্কেল সাহেব 
পূর্বোক্ত মত মুড়লীতে ৫*জন সিপাহী আনিয়া! আত্মরক্ষা করেন। জমিধারেরাঁও 
অনেক সময়ে লুটতরাজে লিপ্ত থাকিতেন। ১৭৮৩ অব ভৃষণা হইতে যখন 
কলিকাতার দিকে ৪০,৯০২ টাক! চালান যাইতেছিল, তধন পথে তিন হাজার 
লোকে পড়িয়া! উহা লুটির| লয়। সে আসামীরা! আর ধরা গড়ে নাই। নড়াইলের 
জমিদার বংশের প্রতিষ্ঠাতা কালীশঙ্কর রায় লাঠিয়াল লইয়া একথানি চাউলের 
নৌকা! লুটিযা লন; সম্ভবতঃ নৌকার মালিককে নির্ধ্যাতন করাই উহার উদ্দেস্ত 
ছিল। অনেক দিন পরে অনেক কষ্টে তাহাকে কলিকাতা হইতে গ্রেপ্তার 
করিয়া, ৪*জন পাহারা! সহ আনিয়! মুড়লীর হাজতে রাখ! হয়, কিন্তু দারগার 
বিচারে তিনি খালাস পান । ভূষণাতেই ডাকাইতের বেশী উপক্জব ছিল, কিন্ত 
নাটোরের রাজ! সেদিকে দৃষ্টিপাত করিতেন ন|। ১৭৮৪-৫ অবে নানাস্থানে 
হুভিক্ষ হয়; এ সময়ে ডাকাইতীর সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়। 

দেওয়ানী বিচারের জন্যই হেঙ্কেল সাহেব ছিলেন জজ ) ১৭৯৩ অব মুগ্লেষ 
নিয়োগের পূর্বে অন্ত কোন দেওয়ানী বিচারক ছিল না। হেস্কেল সাহেবও একক 
বেঈ কিছু করিয়া উঠিতে পারিতেন না। জমির স্বত্ব বা ব্রন্মোতরাদির সন্বন্ধেই 
অধিক মোকর্দমা হইত )*উহার বিচারের জন্ত তিনি স্কানীর জমিদারদিগের উপর 
ভার দিতেন। ম্ৃতরাং যেখানে প্রজা ও জমিদারে কলহ, সেখানে কোন কায 
হইত ন|। বিচার কার্যের সুবিধার জন্ত তিনি করেকজন সদর আমীন নিযুক্ত 
করিবার প্রস্তাব করিলেন ) ব্যয়বাহুল্য মনে করিয়া কর্তৃপক্ষ উহা মঞুর 
করিলেন না। 
হেস্কেল সাহেবের আরও বিপত্তি ঘটিয়াছিল। কোম্পানি শুধু শাসক নহেন, 
তখন . তাহাদের নানাবিধ বাবসায়ও ছিল। বশোহর-খুল্নার মধ্যে লবণ ও 
কাপড়ের ব্যবসায় উল্লেখযোগ্য । এই উতর ব্যবসায়ের জন্ত পৃথক্‌ লোকজন 
ছিব কিন্কু তাহারা দেশের সাধারণ শাসন মানিয়া চলিত না। এক 
হেন্কেল সাহেবের সঙ্গে তাহাদের নিত্য কলহ ঘটিত, সময়ে সময়ে মারামারি 
কাটাকাটি পর্যন্ত চলিত। মহামতি হেক্কেল এদেশীয় প্রজার জন্ত স্বদেশী 
লোকের সঙ্গে বিরোধ করিতে কুষ্টিত হুইতেন ন। এই জন্যই তাহার লাম 
চিরম্মরণীয় হইয়াছে। 


৮৭ 


৬৯৯ যশোছির-খুল্নার ইতিহাস 

প্রথমতঃ লবণের ব্যবসায়ের কথা বলিয়া. লইতেছি। সুন্দরবনের রায়মঙ্গ্ 
'বিভ!গের উৎপন্ন লবণের ব্যবসায়ের সদর কাছারী. ৰা আপিস ছিল খুল্নায় ; 
উহাকে নিমক-চৌকি বলিত; উহীর প্রধান কর্তা ছিলেন ইউয়ার্ট সাহেব 
(8177 %৪16)1 তাহার অধীন ছইজন দারগা ও যথেষ্ট লোকজন ছিল। * 
সুন্দরবনের মধ্যে নদীতীরবর্তী স্থানে লবণ প্রস্তত হইত, কিন্তু সেখানে লোকের 
বাস ছিল না। আবশ্যক লোক অর্থাৎ মাহিন্দার গ্রাম হইতে দাদন দিয়! পংগ্রহ 
করিতে হইত। এইরূপে মাহিন্দার সংগ্রহ করিয়া কাধ্যোদ্ধারের জন্ত যাহারা 
সাহেবের সঙ্গে চুক্তি করিয়া লইত, তাহাদিগকে মোলঙ্গী বলিত। সুন্দরবনের 
লোন! জায়গায় মাটাতে লবণ হইত। প্র লোন! মাটা অল্প অল্প কোপাইয়া 
রাখিয়া, উহার উপর খালের লোন! জল ভর্তি করিয়া, চারিপাশ বাধিয়৷ রাখা 
হইত। জল নির্মল হইলে যখন নিয়ে লবণ পড়িত, তখন আস্তে আস্তে জল 
বাহির করিয়! দিবার ব্যবস্থা ছিল। যে খোল! মাটা রহিল, তাহা উপর উপর 
তুলিয়া লইয়া কাপড়ে করিয়া টাঙ্গাইয়! রাখিতে হইত এবং উহার নিয়ে বড় বড় 
চাঁড়ি পাতা থাকিত। চাঁড়িতে জল জমিলে সেই জল মোলঙ্গ! বা! ভাড়ে করিয়া 
প্রকাণ্ড বাইনে ( উন্ুনে ) জাল দিলে নুন পাঁওয়! যাইত। মোলঙ্গীরা মাহিন্দারের 
সাহায্যে এই কাধ করিত। এখনও অনেক স্থলে মোলম্রী'উপাধি আছে, কিন্ত 
নিমকের কারবার এই লবণের দেশ হইতে উঠিয়া গিয়াছে । সম্তা সাদ। বিলাতী 
লবণ এদেশে রপ্তানি হইয়! দেশীয়দিগের অপেক্ষাক্কৃত অপরিষ্কৃত লবণের ব্/বসায় 
মাটি করিয়া দিয়াছে। ? 


পাপী ঠা পাজি ১৩ পপ শপ 


«081, £২০%, 7878, 0. 42০. থুল্নার নিকটবর্তী মুছ্ধপুরগ্রাম নিবাসী, সাতুরাম 
মনত্ুমদার মহোদয় এক সময়ে খুল্নার নিমক মহলের দারগ! ছিলেন। তখন ইহা বেশ 
নামের ও পরনার চাকরী ছিল। মন্ত্র মহাশগ উপাজ্জিত অর্থের স্যার করিয়াছিলেন । 
থুল্নার কুলের জগ্ত পাক! ধর এবং নদীর উপর সুন্দর ঘাট তিনিই প্রন্থত করিয়! দেন। 
সে ঘাট নঙ্গীগর্ভস্থ হইয়াছে। স্কুলের দে দালান নাই, উহা ভাঙ্গিয়! ফেলিয়! জিলান্ুলের 
জন্ত বর্তমান বিস্তীর্দ জট্াপিক। নির্মিত হটয়াছিল। এবং উহ্বার মধ্যবর্তী হলে তার 
মহাশয়ের কান্তি রক্ষার জন্ত স্ৃতি-ফলক সংযোজিত হইয়াছে । 


+ যেলকল ছোট ভাড়ে লবণের রস নরবরাহ করা হইত, তাহার নাম রসাঙ্গী; 
নিষকের কারখানার স্থানকে নিমক-থালাড়ী এইং উহার প্রহরীদ্িগকে স্থল-পহ্থরী বলিত। 
লবণের রাশির উপর বাছার। ছাপ দিত, তাহাদের নাম আদলদার। গবর্ণমেন্টের সহিত চুক্তি, 
ব্যতীতও বাহার! লবণ প্রস্তুত করিত, উহাদের সাধারণ নাম ছিল মোলগ্ী। 


হেক্কেলের শাসন ৬৯১ 


মাহিন্দারী কার্ধো গরিব প্রজার পয়সার লোভ ছিল বটে, কিন্তু প্রাণের ভয়ে 
অনেকে গৃহ ছাড়িয়া জনশ্ন্ত লবণাক্ত দূর দেশে সহজে যাইতে চাহিত না। 
রায়মঙ্গল বড় ভীতিসম্কুল স্থান ছিল, প্রতিবৎসর তথায় গিয়৷ বহুলোঁক মারা 
যাইত। এখনও কাহাকেও শাস্তির ভয় দেখাইতে €ইলে রায়মজলে যাওয়ার 
কথা বলে। লোকে সহজে মাহিন্দারী লইত না; এমন কি, দাঁদন লইয়াও 
সময়মত কথামত কায করিত না। এজন্য মোললগীরা লোক সংগ্রহ জগ্ত জোর 
জুদুম করিত এবং সে সময়ে ইউয়ার্ট সাহেব নিজের সিপাহী দিয়! তাহাদিগকে 
সাহাযা করিতে বাধ্য হইতেন। প্রজার! মোলঙ্গীর অত্যাচারের নাধিশ করিলে, 
বা দাদন-প্রাপ্ত লোকের অন্য কারণে আসামী হইলে, হেঙ্কেল সাহেবের কার্ধ্য- 
বিধির গোলযোগ উপস্থিত হইত এবং নিমকের সাহেবের সঙ্গে বিরোধ -ঘটিত। 
তাই তিনি“প্রজার পক্ষতুত্ত হইয়! নিমক মহলের কার্ধ্য প্রণালীর বিপক্ষে অবিরত 
অভিযোগ করিতেন এবং প্রজার ইচ্ছার বিরুদ্ধে দাদন দেওয়। যে অন্তায়, তাহ! 
প্রতিপন্ন করিয়! দিতেন। অবশেষে তিনি উভয়দিক রক্ষা! করিবার রন্ঠ নিজেই নিমক 
মহলের তত্বাবধানের ভার অতিরিক্ত ভাবে গ্রহণ করিতে চাহিলেন। তথন 
গভর্ণমেপ্ট তাহাতে রাজি হইয়া ইউয়ার্ট সাহেবকে খুল্ন! হইতে ৰাখরগঞ্জে সরাইয়| 
দিলেন। হেষ্কেল তাঁর গ্রহণ করিয়াই প্রচার করিয়! দিলেন যে (১) কয়েকটা 
মাত্র নির্দিষ্ট স্থানে মাহিন্দার লইবার জন্য দাদন দেওয়া হইবে, (২) কাহাকেও 
ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করিয়৷ দাদন দেওয়া হইবে না, এবং (৩) একবৎসরের 
দানের জন্ত পর বৎসর দায়ী হইতে হইবে না। গবর্ণমেন্ট হইতে উহার সঙ্গে 
আর একটি কথ! সংযুক্ত করিয়! দেওয়! হইল যে, (8) যদি দেখা যায়, গ্রজারা 
স্বেচ্ছায় লবণের কারবারে কার্য্য করিতে চাহে না, তাহ! হইলে এই ব্যবসায় 
বন্ধ করা হইবে। অবশেষে - মহামতি হেঙ্কেলের প্রস্তাব সমূহের ভিত্তিতে লর্ড 
কর্ণওয়ালিসের সময়ে এই বিষয়ক প্রজান্ত্ব সম্ন্ধীয় নূতন আইন প্রণীত 
হইয়াছিল। * 

যশোরের মধ্যে ছুইটি মাত্র স্থানে কোম্পানির কাপড়ের কারখানা ছিল। 
ছুইটি স্থানই এক্ষণে খুল্নার অন্তর্গত সাতক্ষীরার মধ্যে পড়িয়াছে। একটি 
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৬৯২  হশ্পোহর-খুল্নার ইতিহাস 


কলারোয়ার নিকটবর্তী সোনাবাড়িয়, অন্তটি সাতক্ষীরার দিকটবর্তী বুড়ন। 
এই. ছুই স্থানে কোম্পানির কর্মচারী থাকিতেল ; তাহার! দাদন দিয়! নিকটবর্তী 
স্থানের জোল! ও তাতিদ্িগের নিকট হইতে বস্ত্র সংগ্রহ ররিয়। কপিকাতায় 
চালান দিতেন। এই হৃত্রে জোলাদিগের মঙ্গে বিরোধ ঘটলে যখন মুদ্বলীতে 
নালিস হইতে লাগিল, তখন হেস্কেরসাহেব এই সকল কর্মচারীর অত্যাচারের 
বিষয়ও রেভেনিউ বোর্ডের দৃষ্টিপথে নিলেন এবং ষথাসায়্য স্ভায় বিচারের 
জন্ভ চেষ্টা করিলেন। এই সকল লেখালিখির ফলে উতয় পক্ষের বিন্বোধ ভঞ্জনের 
জন্য গবর্ণমেণ্ট কতকগুলি নিয়ম করিতে বাধ্য হন। কোম্পানির লোকের 
কয়েক প্রকার কাপড়ের একচেটিয়। ছিল) এজন্য তাহার! কতকগুলি তত্তবায়কে 
নিজের লোক বলিক্ন। চিহ্নিত করিয়া লইয়াছিলেন; উহাদের উপর অন্ত কাহারও 
কোন ক্ষমতা ছিল না। উহাদের খাজান! বাকী পড়িলে ব! উছাদের নামে 
ফৌজদারী নালিস হইলে, কোম্পানীর কর্দুচারীকে লিখিতে হইত। হুতরাং 
কর্ধ্যতঃ কারবারী কর্মচারী সর্বেসর্বা হইয়! দাড়ীইলেন। হেস্কেলেক প্রতিবাদেও 
বিশেষ ফল, হয় নাই। তবুও তিনি ছাড়িবার লোক ছিলেন না। ক্তারের 
মধধ্যাদা ও শাসন-থৌরব স্প্রতিষিত করিবার জন্ক তিনি সময়ের অগ্রবর্তী হইয়াও 
শীসন-সংস্কারের চেষ্টা করিতেন। 'লর্ড কর্ণওয়ালিস়ের সময় ষে সব সংস্কার 
হইয়াছিল, উহার অধিকাংশের মূলীতৃত কারণ যশোহরের হেক্ছেজসাহেব । ভাহারই 
প্রস্তাব মত ১৭৮৬ অবে যশৌহর একটি পৃথক্‌ জেলারূপে পরিণত হয়। ইহাই 
ব্গদেশের প্রথম জেল! এবং তিনিই সে জেলার প্রথম কালেক্টর । এই জেলার 
সর্ববিধ স্থশাসন এবং ০০০৪ ষে কত ভাবে চেষ্ট! করিয়াছিলেন, 
তাহ! বলিবার নছে। 

টব নিন্দা ৪ সুন্দরবনের মধ্যদিয়া 
ছিল, তাহ! দস্থ্য-ভাকাইতের প্রধান আড্ড। হইয়াছিল। এ দন্ত উৎখাত 
করিবার স্বন্, সুন্দরবনের পতিত ও জঙ্গলভূমি আবাদ করিয়! শন্টন্তামলা করিবার 
জগ্ত, এবং দীর্ঘ-মেয়াদী কনেদীদিগের উপনিবেশ স্থাপনের অন্ত হেস্কেল মহোদয় 
বিশেষ উদ্তোগী হন। এই বিষরক তহার গ্রস্তাবসমূহ ওয়ারেণ হেইিংস মঞচর 
করিলে, তিনি বলেশ্বর ও কালিন্দীর মধ্যবর্তী হুন্দয়বন তাগ নিজ কর্তৃত্বাধীন 
করি! উহার জরিপ জমাবন্থী করেন (১৭৮৪)। ইছারই ফলে ৬৪৯২৮ [ব্ধ! জমি 


হেক্কেলের বস্তি ৬৯৩ 


বিলি হওয়ায় ১৪৪টি তালুকের স্থষ্টি হয় ; উহািগকে হেস্কেলের তাঁলুক বলিত । 
উহাদের শাসন ও কর-সংগ্রহের জন্ত তিনি তিনটি কেন্ত্ প্রতিষ্ঠা করেন-_পশ্চিম 
প্রান্তে কালিন্দীকৃলে হেঙ্কেলগঞ্জ, 1 মধ্যভাগে কপোতাক্ষীকূলে টাদখালি এবং 
পূ্বসীমায় বলেশ্বরতীরে কচ্‌রা। কিন্তু সুন্দরবনের উত্ভরসীমা লইয়া! পূর্বতন 
অরমিদারদিগের সঙ্গে অবিরত বিবাদ হওয়ায় এবং অবশেষে হেক্কেলসাহেব অন্তত্র 
বদলী হইয়া যাওয়ার, উহার ব্যবস্থা বেশীদিন ভাল ভাবে চলে নাই। কতকগুলি 
ডানুক জমিদারের! বেদখল করিয়! লন, কতকগুলির ইন্তাফ1 হয়, কতকগুলির 
জন্ত মোকদমার ফলে গবর্ণমেন্ট মালিকানা! দিতে বাধা হন। সবিশেষ বিবরণ 
সুন্দরবন প্রসঙ্গে দিব। অবশেষে ১৮১৪ অবে হুন্দরবনের সংশোধিত জরিপ- 
ম্যাপ প্রস্তুত করাইয়া, গবর্ণমেন্ট প্রকান্ঠ ইন্তাহার খারা উহ পৃথক্‌ করিয়া! লন। 
তনবধি নূতন বিলি বন্দোবস্ত আর্ত হইয়াছে । আজ যে সুন্দরবন গবর্ণমেণ্টের 
একটি প্রধান আয়ের সম্পত্ভি, হেঙ্কেলের প্রাথমিক চেষ্ট! উহার ভিত্তি-স্বরূপ। 
নিজে কোন অতিরিক্ত বেতন ত লইতেনই ন1, পরস্ত সময়ে সময়ে নিজের তহবিল 
হইতে অর্থদিয়। আবাদক!রী তালুকদারদিগকে সাহায্য করিতেন। $ তিনি 
প্রজাদিগকে সন্তানের মত ভাল বাসিতেন। « কৃতজ্ঞ প্রজার! তাহাদের প্রাণের 
আনুরক্তি দেখাইবার জন্ত প্রত্যেক গৃহে তাহার মৃন্ায় মৃষ্তি গড়িয়। দেবতার মত 
পৃ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। এধথাটি পরে সংবাদরূপে সেকালের 
একখানি সংবাদ-পত্রে প্রকাশিত হয় । (২৪191১৭৮৮)” £ 
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চ71876671 ৪ টা 71919) 01 06 ম্দ্রানারহণ 01770, 1, 
1 হেস্কেনসাছেছের নিজ নামে হেক্কেলগঞ্জ নাম হয়, উই অপত্রংশে “হিছুলগঞ্জ” 
দড়াইয়'ছে। প্রথম আবাদের সময় বপন অতান্ বাঘের উৎপাত হর, তখন গবর্ণষেন্টের 
কর্মচারী স্থানটির নাম হেছেলগঞ্জ রাখিয়া তাবিয়াছিল, দা্েবের সবে বাঘের তর থাকিবে না। 
হঙ্মরবের ম্যাপ প্রন্বাত করিবার কালে উহাতে স্থানীয় বোকের উচ্চারণ-বাম বজায় রাখির। 
হিছুমগঞ্জ জেখ! হয়। সেই নামই চলিতেছে। উহ! হন্মরবনের একট প্রধান গঞ্জ বা বাছার। 
24-৮৪168143- 08260691 9, 242. 





পেশী পিনপীপিপীপি পপ ীপিপীত স্পা পাপা পপি পপ 


রী /৩917705 ২০2০ 0১০, রি শপ, 17 07৮21 5 86811501০51 সিটি ৬০. নি 
০. 32. | 
*ফলিকাড। সেকালের ও একালের” ৬৭২ পৃঃ 


ভ্বিতীল্প পরিচ্ছেদ্‌-_শোহল্প গু খুল্নাল 
গন গু বিস্তৃতি 


১৭৭২ অব ওয়ারেণ হেষ্টিংস গবর্ণর নিযুক্ত হইয়াই রাজন্ব আদায়ের জন্য 
স্থানে স্থানে কালের বসাইয়া দেন। এ সময়ে ফরিদপুর, যশোহর ও খুল্ন! লইয়া 
একটি তহশীল"বিভাগ গঠিত হইয়া একজন কালেক্টরের হস্তে স্স্ত হয়। কিন্ত 
দুই বসর মধ্যে এ ব্যবস্থা রহিত হয় এবং কর-সংগ্রহের নান! গোলযোগ চলিতে 
থাকে। ১৭৮১ তবে শ্রীযুক্ত হেম্কেলসাহেব যশোহর সার্কেলের গজ ও ম্যাজিষ্টেট 
হইয়া মুড়লীতে আসেন, সে কথা বলিয়াছি। ১৭৮৬ অবে যশোহর একটি পৃথক্‌ 
জেলারপে পরিণত হয়। ইহাই বঙ্গের প্রথম জেলা এবং হেঙ্কেলসাহেন সে 
জেলার প্রথম কালেক্টর । তখন মোটামুটি ইশপপুর ও সৈয়দপুর পরগণা-সমষ্টি 
ঝ| টাচড়-রাজা লইয়া জেলা হয়। ১৭৮৭ অন্দে মামুদশাহী পরগণ! উহার সহিত 
ুক্ত হয়। যশোহর হইতে বনগ্রাম গর্যা্ত রাস্তার দক্ষিণভাগে ইচ্ছামতী নদীই 
এই জেলার পশ্চিম মীম ছিল। ১৭৯৩ অবে নল্দীসমেত ভূষণ! বিভাগ 
যোহরের অন্তর্ডস্ত করিয়! দেওয়! হয়। 


১৭৯৪ থুষ্টাঞ্দে পুনরায় সীমার পরিবর্তন হয়। তখন ঝিকারগাছার কাছে 
কপোতাক্ষী নদী যশোহর জেলার পশ্চিম সীম! হয়। বিকারগাছ। হইতে বনগ্রাম 
যাইবার রাস্তার উত্বরাংশ নদীয়৷ জেলাভূক্ত হয়, কিন্তু উহার দক্ষিণাংশ অর্থাৎ 
কপোতা্গী ও উচ্ছামতীর মধ্যবর্তী প্রদেশ যশোষ্ঠরের মধ্যেই রহিয়া যায়। 
বসৃকাল পরে ১৮৮৩ অবে' এই দক্ষিণাংশ অর্থাৎ প্রধানতঃ সাতক্ষীরা সবডিভিসন 
চব্বিশ-পরগণ! জেলার মধ্য যায় এবং উত্বরাংশ বা বনগ্রীম মহকুমা নদীয়া 
হইতে যলৌহরের অন্তর্ড.ক্ত হয়। 

১৮৪২ অবে খুল্নাকে একটি মহকুমায় পরিণত করা হয়। ইহাই বঙ্গদেশের 
মধ্যে সর্বপ্রথম সবডিভিসন। সম্পূর্ণ বাগেরছটি এবং যশোহর সদর ও 

নড়াইলের কতকাংশ এ সময়ে খুল্ন! মহকুমার শাসনাধীন হইয়াছিল। 
১৮৪৫ অকে মাগুর! মহকুম! স্থীপিত হয়। যেখানে মুচিখালী দিয়া গড়ই ও 
কুমীরনঘের জল নবগন্জায় পড়িতেছিল। সেই সন্ধির নবগঙ্গার দক্ষিণী 


ধশোহর ও ধুল্নার গঠন ও বিস্তৃতি ৬৯৫ 


বাকের তীরে মাগুরা অবস্থিত। পূর্বে এই নদীকুলবর্তা স্থানে মগ প্রভৃতি নানা 
জাতীয় দস্থ্যদিগের কিরূপ উপদ্রব ছিল, তাহা! পূর্বে বলিয়াছি (১৮৩,৫২৩-৭ পৃঃ) 
ইংরাঞজ আমলে এই প্রদেশে সর্বদা ডাকাইতি হইত। উহা! দমন করিবার 
সুবিধার জন্ত এই মহকুম! খোল হয় । ককবার্ণ (111. 0০০1:017) সাহেব 
উহার প্রথম ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট । 

বিনেদহ (]1)601081) )বা ঝিনাইদহ নবগঙ্গার কূলে প্রতিষ্ঠিত। কিনতু 
এখন সেখানে নবগঙ্গ। একপ্রকার মরিয়া গিয়াছে। স্থৃতরাং যশোহর-ঝিনেদ্দহ 
নৃতন লাইট-রেলওয়ে ভিন্ন যাতায়াতের অন্ত সুবিধা নাই | ওয়ারেণ হেঙটংসের 
সময় হইতে এখানে ভূষণার অধীন চৌকি ছিল। ১৭৮৬ অব পধ্যত্ত মামুদশাহীর 
তহশীল কাছারী এখানে ছিল। শেরবার্ণ (111. 30৮47) সাহেব শে 
কালেক্টর ছিলেন। ১৭৮৭ অবে মামুদশাহী যশোহর কলেক্টরী ভুক্ত হয়, 
এখনও মামুদ্বশীহীর নয় আন! অংশের নড়াইল-জমিদারদিগের কাছারী ব্র্তমান. 
ঝিনেদহের পার্শ্ববর্তী চাকৃল! নামক স্থানে রহিয়াছে । ১৭৯৩ অব্ধে এখানে একটি 
পুলিশ থানা স্থাপিত হয়। নীঁল-বিদ্রোহের ফলে ১৮৬২ অবে এখানে মহকুমা 
খুলিবার প্রয়োজন হয়। ৰ 

নড়াইলেও নীল-বিদ্রোহের সময়ে ১৮৬১ অব্ে. মহকুমা! হ্য। গ্রথমতঃ 
ফরিদপুরের অন্তর্গত গোপালগঞ্জে এই মহকুমার স্থান নিব্বাচিত হয়; পরে অতি. 

, অল্প সময় মধো সেখান হইতে ক্রমান্বয়ে বারাসিয়! কূলে ভাটিয়াপাড়া, নবগঙ্গার 
কুলে লোহাগড়া ও নলদীর পরপারে কুমারগঞ্জে ( চণ্ডীবরপুর ) এবং অবশেষে 
নড়াইলে মহকুমার সদর ষ্টেশন স্থাপিত হয়। " 

১৮৬১ অবে সাতক্ষীরা মহকুম! গঠিত হয় এবং ছই বৎসর পরে উহ! চবিবশ 
পরগণার অন্তর্বর্তী হইয়া যায়। ১৮৬৩ অবে বাগেরহাটও একটি মহকুমা 
বলিয় চিহ্কিত হয়, এতদিন উহা! খুল্নারই মধ্যে ছিল। মোরেল সাহেবদিগের 
অত্যাচার নিবারণ করে এই ব্যবস্থার প্রয়োজন হইয়াছিল। দে কথা পরে 
বলিব। সর্বপ্রথমে বাগ অর্থাৎ বাগানের মধ্যে হাট মিলিয়াছিল বলিয়াই ইহার 
নাম বাগেরহাট । বাঘ বা ব্যাপ্ত্রের সঙ্গে এ নামের কোন সম্বন্ধ নাই।' 

১৮৮১-২ অব্ধে বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট স্থির করিলেন যে, খুল্নাকে কেব্তুস্থান করিয়া 
সু্রবনের জন্ত একটি পৃথক্‌ জেল! গঠন কর প্রয়োজনীয়। এজন্য যশোহরের 





মধ্য হইতে খুল্মা ও- বাগেরহাট মহকুমান্ধর় এবং ২৪ পরগণার মধ্য হইতে 
সাতঙ্গীর! মহকুমা লইয়! খুল্নাকে একটি নৃতন জেলায় পরিণত করা হয়্। ১৮১৬ 
ধৃ্টাৰ হইতে সুন্দরবনের শীসন অন্ত রেতেনিউ বোর্ডের অধীন একজন পৃথক্‌ 
কমিশনার ছিলেন। ১৯৯৫ অব হইতে সুন্দরবনের কর্তৃত্বভার সংশ্লিঃ তিনটি 
(২৪ পরগণা, খুল্ন! ও বাধরগঞ্জ ) জেলার কলেক্টরগণের উপর পড়িয়াছে। 
তাহা হইলে দেখা গেগ, এক্ষণে বশোহর জেলায় সদর মহকুমার সঙ্গে নড়াইল, 

মাগুরা, বিনেদহ ও বনগ্রাম লইয়া মোট পাঁচটি মহকুম! । সমগ্র জেলার পরিমাণ 
ফল ২,৯২৫ বর্গমাইল এবং ১৯২১ অবোর গণনানুসারে লোক সংখ্যা ১৭,২২,১৯৮ 
জন। খুল্না জেলায় সদর, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা এই তিনটি মহকুমা । 
পরিমাণফল ৪,৭৮৫ বর্গমাইল, তম্মধো স্থুদ্দরবনেরই পরিমাণ ২৬৮৮ বর্গ মাইল। 
১৯২১ অন্দবের সমাহার : 06155 ) অনুসায়ে লোকসংখ্যা ১৪,৫৪,৮৫৪ জন। 
উতয় জেলার পরিমাগ ফল ৭,৭৯০ বর্গমাইল এবং লোকসমধ্ি ৩১,৭৭,০৫২ জন।* 

' হেস্কেল সাহেবের সময় মুড়লীতে যশোহর ক্ষেলোর সদর ষ্টেশন ছিল; ১৭৮৯ 
অন্ধে তিনি বদলী হইবার পর, যখন রোক সাহেব (111. চ২107910 [২০০৩ 
কালেক্টর হন, তখন তিনি, কি কারণে ঠিক জানা যার না, সুড়লী ত্যাগ করিয়া 
পার্খববর্তী সাহেবগঞ্জে আফিসাদি স্থানান্তরিত করেন। এ ময় চাচড়ার রাজগণ 
এ্জন্ত গবর্ণমৈষ্টকে ৫**/ বিঘা! তৃমিবান করিত্বাছিলেন। পাঠান আমলে 
মুড়লীর নাম ছিল মুড়লী-কস্ব! ( সহর )। হেঙ্কেলের সঙয়ে ইংরাজ কর্মচারীরা 
কেহ কেছ একটু পশ্চিমদিফে ভৈরব-তীরে ঘেখানে আসিয়া বাঁস করিতেছিলেন, 
উহাকে সাহেবগঞ্জ বা সংক্ষেপতঃ কস্বা বলিত।1 এ কস্বায় যশোহর জেলার 
আঁফিল আদালত আসিলে কতৃপক্ষ উহ্ীরই নাম রাখিলেন/--হশোছর । কিন্ত 

'* ১৪১১ অঙ্গের গপনায় বশোহরের লোক সংখ্য। ১৯০১ অপেক্ষা ৩১৬ জন কহিরাঙিল, 
পরনর্থী। দশব্ধসরে উহ! শত্তকর্গ। ১'২ জন কমিয়াছে। খুজ্দার লোক সংখ্যা ১৯১১ জঙ্ষে 
দশনৃতসরে শতকরা!» জন বাড়িগাছিল, পরবন্তাঁ সমাহারে উহার সির পরিমাণ শতকরা 
৬৮ জন করিয়া ঠিক হইর়াছে। ৷ 

1যোকে কস্যা শের অর্থ তুলির গিরা উহীকে একটি স্থানের থা বলিয়া নে করিত। 

তাহারা ভাখিত ফুড়ী-কস্যা ছইট বের জোড়া নাম। এজন মূলীর পার্বতী সাহেবগঞ্জ 
কদ্‌বা। বলিয়াই পরিচিত হইল, বান্তধিক হশোহর সহরকে যুডলীরই অংশ বজিতে পাঙ্জি। 


সাধারণ লোঁকে উদ্ধাকে কস্বাই বলিত, এখনও সাধারণ লোকের মধ্যে সে-নাম: 
লুপ্ত হনব নাই। উতৈরব-ন্দ তখনই মরিয়। আমিতেছিল এবং উহ! খেয়ার নৌকায় 
পার হইতে হইত । তবে নদীর খাত সংকীর্ণ বলিয়া নৌকায় দড়ি বাঁধ! থাঁকিত 
এবং উহাই টাবিয়া লোকে এপার ওপার যাইত, এজন্য উহাকে “ড়াটামায় খেয়া”. 
বলিত। এখন সেখানে দড়াটানার- পুল হইয়াছে । ভূষণার রাজস্ব সংগ্রহের 
তার যশোহরের উপর পড়িলে, মহচক্মদপুর অপেক্ষাকৃত কেন্রস্থান এবং জোতশ্থিনী 
মধুমতীয় তীরবর্তী বলিয়। ১৭৯৫ অবে তথায় সদর শন স্থানাস্তরিত করিবার 
কথা উঠিয়াছিল। কিন্তু সে মতলব কাধ্যে পরিণত হয় নাই। এখন মহন্মপুরে 
একটি থান! ও রেজেস্ী আপিস মাত্র আছে। .হেস্কেলের সময় জঙজ, ম্যাজিষ্ট্রেট ও 
কালেক্টরের পদ সম্মিরিত হয়, রোক সাহেবের সময় 'এবূপই ছিল ) ১৭৯৩ অক 
তিনি চলিয়া গেলে, কালেক্টরের পদ পুনরায় পৃথক হয়। পরে কালেক্টর ও. 
ম্যান্িষ্ট্রেটের এলেক! সব সময়ে এক ছিল না । এখন আবার পদদ্য়ের সন্মিলনের . 
সঙ্গে এলেকারও ক্য হইয়াছে । ১৮৬৪ অবে যশোহরে প্রথম মিউনিসিপালিটি 
হয়, এখন উহা! পার্ববর্তী কতকগুলি গ্রামের উপর বিস্তৃত হইয়াছে । যশোহর 
ব্যতীত কোটু্টাদপুর ও মহেশপুরে আর ছুইটি মাত্র মিউনিসিপালিটা আছে, 
কিন্তু উহার কোনটি মহকুম! নহে। 
খুল্না জেলার সদর ষ্টেশনের কিছু প্রাচীন ইতিহাস আছে। মহকুমা হইবার 
'সময় রূপসা একটি খাল মাত্র ছিল; রূপ সাহা নামক এক লবণের ব্যবসান্ধী 
কতৃক উহা! প্রথষে খনিত হয়। উহার পূর্ববরপার অর্থাৎ যে পারকে এখন 
রেশীগঞ্জ বলে, তাহারই নাম ছিল খুষ্পনা বা খুল্না। সেইখানেই প্রাচীন 
খুল্লনেশ্বরীর মন্দির ছিল।* বড় বেশী দিনের কথা নয়, উহ নদীগর্ভন্থ হইয়াছে । 
সেই স্থানেই জঙ্গল কাটিয়! প্রাচীন নয়াবাদ (নৃতন আবাদ ) থান! বসিয়াছিল। 
রেণী সাহেবের পুরাতন বাটা ও গ্ররামপুর গ্রামের মধ্যস্থানে এখনও থানার ভিট্া 
ও পুকুরের চিহ্ন বিলুপ্ত-হুয় নাই । প্র স্থানে লখপুরের চৌধুরীদিগের যে ভালুক 
* খুঁজনেশ্বরীর মন্দিরের ঠিক অপর পারে “ উলুবু'নের ফালীবাড়ী,” কেহ কেহ বঙ্গের 
সেটি “অরহনেখবরী।* : প্রাচীন কালে চাদ সওদাগরের ছুই পত্ধী, লহনা ও খুলনার নাছে ভৈদবেষ 


ছইপারে ছুইটি কালীবাড়ী ছিল। নদীর ভাঙ্গনের জন্ত তু ছইটি কালীবাড়ীই এক্ষণে স্থানাস্বরিত 
হইয়াছে। যার 


৮৮ 





৬৬ ধশোহরুশুলার ইন্ডিহাস 


ছিব, তাহার নাম “ভাগুক খুল্মাঁ-ইলাইপুর ।” ১৭৬৬ বে, যে খুন, একটি 
নর্গশ্য স্থান ছিল সা, ভাহান্ক প্রা? আছে ।* প্রাচীন ম্যাগে পুর্বাকে 
« 53501উ 4629102% বঙিয়। লিখিত ছেখি। এ ম্যাগে যগোহর বলিয়। কোন 
পৃধক সমর. ট্েশদের উল্লেখ নাই।1 তখন খুল্দাই ইংরাজ-আামলোর যোহর 
বিভাগীয় বাদ ভিশন রলির। মধ হয়। . "৭ 
১৮৪৭ ক্ববের কিছু পুর্কে রেলী সাছেষ নাঘক (11077) 58550. 85315) 91 
(1, 0 056 ) একজন সৈন্ধিক পুরু দৈতবক্রমে হোগল পরগণার চারি জানা 
অংশের মালিক হইয়। গ্রীন খুলনায় আসেন এবং গধ্ণঘসন্টের. নিকট হইতে 
বূপলা-উর শবং লখগুরের চৌধুরীদিগের নিট হইতে খুল্না-ইলাইপুর ভানুকের 
কন্ধেকটি পত্তনী লইয়া, নযান্াদের কাছে বান করেন এবং নিরুটবর্তী নানাস্থানে 
নী ও ইক্ছচিনির ১০১২টি কুঠি খুলিয়া অত্যাচার দ্ববিষারে গ্রজ্াবর্গকে ব্যাকুল 
করিঝা ুলেন। শ্রীযুক্ত ওরেষ্টল্যাওসাহেব বলেন, রেণীসাহেবকে শাসক্লাধীন 
রাধিবার অন্তই খুল্নার প্রথম মহকুম! হয়। $ উহার প্রথম জরেন্ট সযাকিষ্্েট 
ধ৪, 4. 5. 0. 980৪০. খ. তিনি মহকুষার কর্তা হইয়া জামিয়া রেশীর বাড়ীর 
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কাছে তাষুতে কাছারী আর্ত কয়েন। ভখলকার দিনে বর্ণের সাঁমযাই মক্জীতির 
কাতর হইত; কথিত আছে, শ-সাহেব প্রথম হইতেই রেদীর় পক্ষপাতী হন। 
জামাত-পদ লাভের অভিসন্ধি উহার মূলীতৃত কারণ কি না বলা যায় না। যা 
হউক, অঙ্ঈনিন মধ্যে রেশীদাহেব নবাগত সরকারী কর্ণচারীর যোগে বঙ্গোব্ধ 
করিয়া, নিজের হোগরা-পরগণার অন্তর্গত টুটপাড়া গ্রামে জমি বাল দিয় 
মহকুমার স্থান রূগমার পশ্চিম পারে সরাইয়। দেন। তাবধি টুটপাড়! গ্রামের 
একাংশ খুল্না নামে অভিহিত হইয়া, একটি প্রধান স্থান হইয়া ড়াইয়ছে। 
রেশীর ইতিহাস আমর! পরে দিব। : 

খুলনার বাজারকে এখনও "সাহেবের হাট" বলে। উহা! তখন নিস 
মধাবর্তী ছিল। খালিমপুরে অনেকদিন হইতে একটি বড় নীগকুঠি ছিল) 
এক জময় তাহীয় কর্তা ছিলেন চৌলেট (14. 0011) সাহেব। সাধারণ 
লোকে তাহাকে না|লেট বলিত এবং সেই জন্য হাটের নাম হইয়াছিয, স্যালেট 
সাহেবের হাট। ওয়েট্যাও সাহেব যে চান দাহেবের নামে হাটের নাম 
08111687] বলিয়াছেন, তাহা সত্য নহে। এই ছাট সে সময়েও বুধ ও 
শনিবার়ে বসিত, এখন গ্রতাহ ছইবেল! বাজার হইলেও সে ছুইদিনে হাট বসে। 
বাজারের পশ্চিম দিকে নদীতীরে উক্ত চোলেটসাহেবের বাড়ী ছিল) বু 

স্বারের পর তাহ! এখনও ছীমারঘাটের পারে ধাড়া৷ আছে এবং উহা! রেবওয়ে 
গার্ডদিগের আবাস-বাটিকায় পরিণত হইয়াছে। ইহাই খুল্নার সর্বাপেক্ষা 
গুরাভন অট্টালিক| | 





1 শীট ] 


জতীস্ম পঞ্সিচ্ছেন্‌-_চিনলক্ছান্সী অস্দোন্ভ্ত 


১৭৮৬ অব, ওয়ারেণ হোটটংসের পর, লর্ড করণওযানিস গবরণর-জেনারেল হইয় 
.আদেন। সামরিক অভিজ্ঞত! ব্যতীত রাজ্যশাসন সংক্রান্ত কোন মৌলিকত। 
 ভাহার ছিল না। তৰে তিনি উন্নত-চরিত্র এবং কর্তব্যপরার়ণ লোক; বিলাতী 
1 ডিরেক্টর সভার অতী্ট যে তিনি একা গ্রভাবে পালন করিবেন, সে বিশ্বাস সকলের 
ছিল। বঙ্গীয় জমিদারদিগ্রের সঙ্গে বাৎসরিক বা! পাঁচবংসরের অস্থায়ী বন্দোবন্তে 
যে গোলযোগ হইতেছিল, ভাহ! জানিয়। ডিরেক্টরগণ উহাদের সহিত চিরস্থারী 
 বন্দোবস্তের দ্বারা এদেশে চিরশাস্তি সংস্থাপনের জন্ঠ লর্ড কর্ণওয়ালিসকে 
পঠোইয়াছিলেন । তাহাদের মত এই যে, অতিরিক্ত রাজস্বের নিয়মিত ও 
| সময়াহছমত সংগ্রহে প্রজার চিরকল্যাণ সাধন করে। *  পিটের ইত্ডিয়। বিলই 
এই মতের প্রথম প্রবর্তক। 
কর্ণওয়ালিম আসিয়! এই প্রন্তাব কার্যে পরিণত করিবার পূর্বে কোম্পানির 
অভিজ্ঞ কর্মচারীন্িগের মতামত জিজ্ঞাসা করেন। তন্মধ্যে যশোহরের হেস্কেল 
সাহেব একজন। তাহার মত জানাইবার পূর্বে এবিষয়ে যে বিশিষ্ট দুইজনের 
বাধ-বিচার হইয়াছির, সেই কথা অগ্রে বলিয়া লইতেছি। কোম্পানির 
সেরেস্তাদার জেমদ্‌ গ্রানট বঙ্গীয় গবর্ণমেন্টের রাজস্ব ও অর্থ-সমন্তী বিশ্লেষণ করিয়া 
ছুইখানি গুন্তিকা গ্রকাশ করেন। ? উহাতে ভিনি দেখান যে, ১৭৬৪ হইতে 
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: চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত. ক 


১৭৮৬ পর্ব্যস্ত ২ বৎসরে দেশীয় কর্মচারীরা মোগল আমলের: হিসাবাগুসারে 
রাজস্ব সংগ্রহ করিয়! প্রায় দশ কোটি টাক! অর্থাৎ বংসরে ৫০হাজার টাক! করি 
কোম্পানিকে ফাকি দিয়াছে। জমির উৎপন্লের $ মধ্যে সরঞজায় খরচ ১১ বাদে 
অধিকাংশ জমিদারদিগের নিকট হইতে কোম্পানির প্রাপ্য। নবাবী আমলের 
আবওয়াবগুলি অন্তায় অত্যাচারের ফল বলিয়া বাদ দিয়াও গ্রাণ্ট বঙ্গের রাঞস্য 
তিন কোটির অধিক নির্ধারণ করেন, উহ! মোগল রাজস্থের শের সীম! হইতেও ৫৭ 
লক্ষ টাক! অধিক। . ৃ 


এই সময়ে স্তর জন শোর নুপ্রীম্‌ কৌদ্সিলের সদশ্ত ছিলেন। তিনি গ্রাণ্ট 
সাহেবের মন্তধ্যের তীত্র সমালোচন! করিয়! এক বিখ্যাত নিবন্ধ রচন! করেন। 
তাহাতে দেখান যে, তিন প্রকারে বন্দোবস্ত হইতে পারে। প্রথমতঃ, 
রাইয়তওয়ারী বন্দোবস্তে খাস আদীয় করিতে গেলে, কালেক্টরের যে অভিজ্ঞতা 
চাই তাহ! দুর্লভ। দ্বিতীয়তঃ, ইজার! ব! নির্দিষ্ট কালের জন্য খণ্ড খণ্ড বন্দোবস্তে 
সম্পত্তির উন্নতির দিকে কেহ দিকৃপাত করে না। তৃতীয়তঃ, জমিদারের সহিত 
স্থায়ী বন্দোবস্ত, উহাই সমীচীন। জমিদারের যেমন জমির উপর ম্বত্ব আছে, 
তেমনই শাস্তিরক্ষ। ও বিদ্রোহ-নিবারণের জন্ত তাহার! সহায়ক হইতে পারেন। 
এজন্ত শোর মহোদয় জমিদারের সঙ্গে বন্দোবন্তের পক্ষপাতী হন বটে, কিন্তু তিনি 
প্রথমতঃ দশশালা বন্দোবস্ত করিয়! অভিজ্ঞত! লাভের পরামর্শ দেন 


হেক্কেল সাহেবের মতে রাইফধতের সঙ্গে বন্দোবস্ত করাই ভাল। তিনি বলেন, 
জমিদারের স্বত্ব অধিকার কর! যায়. না বটে, কিন্তু তাহাদিগকে রাজন্ব-সংগ্রহ 
ব্যাপারে। গবর্ণমে্টের সাহায্যকারী ধরিয়া লওয়াই উচিত। প্রজার! উচ্চ হারে 
খাজনা দেয়, কিন্ত তাহারা অনেক বেশীদখল করে। এখন সেই অতিরিক্ত 
জমির পাট! দিলে, তাহাদের নিকট হইতে খাজনবৃদ্ধির সম্ভাবনা! আছে। 
নিষ্কর সম্বন্ধে হেস্কেল সাহেব বলেন যে, যশোহরের ৩,৫*,০**/ বিঘা অর্থাৎ 
২৮ অংশ নিফর | ১৭৬৫ অবের পূর্ববর্তী নিষ্কর বহাল রাখা উচিত। ১৭৭২ 
অবে নিষ্কর ওয়! নিষিদ্ধ হয় বলিয়া, ১৭৬৫-৭২ পর্যন্ত যে সব নিষকর প্রদত্ত হয়, 
তাহাও বহাল ন| রাধিলে অত্যন্ত কঠোরত! করা হয়। উহ! মঞ্জুর না. করিলে 
দলিলের তারিখ বদলাইয়! জালভুরাঢুরি দ্বার! জমিদারের লোকেরা অতিরিক্ত ঘুষ 


খাবে মাজ। লর্ড ক্ণওযালিস এই সঞ্চণ মতের সমবর করিয়া ডিযেউরগণের 
আদেশ গ্রতিপাগদ করিবার জন্ত উচ্চোগী হইবেন । 

জমিদার, নিরপেক্ষ তালুকদার বা জমির প্রকৃত স্বত্বাধিষকারী্গিগের সহিত 
বন্দোবস্ত কর্মী হইল। আবওযাৰ বা বাজে আদার বাদ দিনা, ১৯৬৫ অব 
পূর্ববর্তী কালের বিশ্বামযোগা লাখিরাজ স্বীকার করিয়া লইয়া, মোগল জামলের 
রাজন্ব-হার এবং আবাদী জমির আয়ের হিসাধের উপর নির্ভর করিয়া, বহু চেষ্টায় 
রাঁজন্ব ধার্য হইল। তামুদারে ১৭৯ অব্ের নিমিত্ত বঙ্গবিছার উড়িখ্যার কর- 
সমষ্টি ২৬৮,০০,৯৮৯২টাক। স্থির হইল। * ১৭৯৩ অব্ধের ৮ম আইন ( 001৪- 
0০ 111 ০6 1793,) দ্বারা & দশশীলা বন্দোবস্তই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে 
পরিণত হইল।1 অবধারিত করংৰৎসরের মধ্যে:কিস্ত্ীমত কয়েকটি নির্দিষ্ট তাক়্িথে 
হূর্ঘযান্তের মধো সরকারী কালেক্টরীতে জম! দিতে হইবে। ন| দিলে জমিগারী 
বা তানুক উক্ত ৮ম আইন অন্থসারে নীলামে বিক্রীত হইয়া যাইবে। উপরিস্থ 
মালিকের স্বত্ব এইভাবে বিনষ্ট হইলে, নিম্ববর্তীদিগের স্বত্বহানি হইবে। সুতরাং 
গীবর্ঘমেন্টের রাজন্থের জন্ত জমিদারের নিয়নস্থ সকলেও পরোক্ষে দায়ী থাকিলেন। 

চিরস্থায়ী বন্দোবন্তের সময়ে আবওয়াব বা সায়র আদার়সমূছ বান দিয়া 
জমগিদারদিগের রাজন্ব নির্ধারিত হইল। হাট-বাজার হইতে ছুই প্রকার কর 
ছিল; হাটের মধ্যে দোকানের জন্ত স্থান অধিকার করিবার খাজনাকে প্ঠানী” 
বলে এবং হাটের দারগা! ব৷ ইজারাদার, ঝাড়ুদার প্রভৃতির পৌষণীর্থ যে শুন 
কতক ভ্রব্যাদিতে কতক নগদ পয়সায় তুলিয়া লয়! হইত, তাহার নাম “তোলা” 
বাঁণিজ্য-সৌকধ্যার্থ এই দ্িবিধ শ্ন্ধের অর্থ' জমিদারের রাঙ্জস্থ হইতে বাদ পড়িল 
বটে, কিন্তু কাধাক্ষেত্রে জমিদারগণ উহা আদায় করিতে ছাড়িলেন না। ইহাতে 
লীভ-জমিদারেরই হইল) এজস্ত এক যলৌহর জেলাতেই গবর্ণমেন্টের ১4১২ 
হাঁজার টাকা লোকমান পড়্িল। 'মাবার অপর পক্ষে ধে সকল জায়গীর প্রতৃতি 


পপসপপাশলা 





*. 710 8০০০৫৮ 7. 47. নঞ্গে লঞ্চে মরে করিতে, হইবে যে, দাখরাধ ধরি কাশিম 
আজি খর মর্ষোচ্চ তালিকায় ২,২৩,৮৩,*৯৫ টাকা ছিল ! 43০0175 [৩৩০০৩ 71901), 
047, 

এই জনই হরে বাজখকে লোকে অটটসৈর খাজনা বঙো এবং বাধা ক্র 


মীলাছের নাহ অ্ইষের নীলা । 


চিরস্থায়ী হাঞ্যো বনী ৭৬৬. 


নবাব আ+ফলের স্বীক্কত ছিল, তাহা গবর্ণসেন্ট নিজের গায়ে লইয়া 'জনিদায়ের 
রাজন সেই পরিমাে বাড়াইয়! দিলেন। একটি দৃষ্টাঝ নিতেছি। ফুশিদাধাদের 
নকার পরিবারের রছুবেগষ * লাক এক মহিলা বাগেরহাট খলিফাতাকাে ।%5 
আশ জায়লীর রূপ পাইতেন। অবশিষ্ট দশ.আন! পৃথক্‌ স্থানে আদায় হইত 
বলির দশানি গ্রামের নামকরণ হইয়াছে।- . বেগমের পক্ষ হইতে এই লত্যাংশ 
আদায় করিবার জন্ত বাগেরহাটে কাছারী ও মালখান৷ প্রভৃতি ছিল, তাহার কিছু 
কিছু ভগ্নাবপেষ এখনও আছে। বাগেরহাটের মিঠাপুকুর প্রভৃতি লেই আমলের 
স্বৃতি তক্ধ। কমিতেছে।. এই জারগীরের হপ্তবুদ ৯২**২ টাকা, তন্মধ্যে ২৯৫৯২ 
টাক অনাদ্ায় ছিল। অবশিষ্ট ৬৩০৭২ টাকা! গবর্ণমেণ্ট পরগণার রাজন্ে যোগ 
করিয়া! জয়! জঙ্গিবারের নিকট আনান করিতে লাগিলেন এবং এ টাকা বেগমকে 
ৃদ্ধি্বূপ নগদ বিবার কাকন্ব' করিলেন। ১৭১৪ অব বেগমের মৃত্যু হইলে, 
বৃদ্ধি দেওয়া রন্ধ হইল এবং গবর্ণমেণ্টের লভ্যাংশ চিনসথামী হইয়া। গেল। 

চিরস্থায়ী ক্যরস্থার প্রাকালে অনেক জমিদার খাজনা কমাইয়া নগদ সেলাী 
বেশী লইয়/ বহু তানুকের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এখন উহাদের নিকট বেণী 
রাপনকর আদার করিবার. নস্তাবন! না হ্েখিক্! গবর্ণমেণ্ট' এ সকল তালুক স্বীকার 
করিয়ং লইয়া, উহ্থার কর জমিদারের রাজদ্ব. হইতে খারিজ করিয়া, দিলেন। 
ইহাঁরই নাম খারিজ! তালুক্কঃ আইনে মালিক দিগকে ই 1১06767961/ বা স্বাধীন 
তালুকদার বলিয়! উদ্লিখিত হইয়াছে! এই ভাবে মোট রাজস্ব স্থির হইয়া গেল। 
সকল খুটিনাটিতে প্রবেশ করিবার আমাদের সময় নাই। একমাত্র বশোহ্র 
জেলার কথাই আমাদের আলোচা। তখনকার রশোহরে ১*৩টি পরগণার ৪৬৪টি 
সম্পন্তির তৌি হইক্সান্ছিল ) উহাদের পরিমাণ ফল: ৪,২৬ বর্ধমাইল ) চিরস্থাখী 
বন্দোরন্তের সমন্ধে মোট রাঁজন্ব ১১১২৩,৫১৭২ টাক1॥ গরবন্তা একশত বৎল্ 





* 15১0874১0,85. এই বেগম মীরজাফর-পত্বী বার, বেগস হইতে গারেন। উহার 
গরভজ্লাত পুজ্র যোবারকন্দৌল! ১৭৭.-১৭৯৩ পর্যন্ত মুশিাবাদের নবাব ছিলেন। উহার 
নাবালক অবস্থা কেদ বে বাবধ, বা বু বেগমকে অতিষ্ভাবক না করিয়া বীরজাফরের বিমাতা 
হণিবেগীমকে জতিভীবক কর! হইয়াছিল, তাহা! জান! যায় না। সম্ভবতঃ নবাঘস্জননীকে 
এই. নে যে সধ বৃত্তি দেওুর। হর, তক্ষধ্যে খুনিফাতাবাদের জংপ একটা । দরকার জর 
44758145920 05 42. 


৭৪8, যশোহর-গুল্নার্‌ ইতিহাস 


ময জেল! বিভাগ ও লীম! পরিবর্তনের অন্ত হিসাবও পরিবর্তিত হইয়াঁছে। 
১৯৭১ ধৃষ্টাবে যগোহরের রা্জকর ৮,৫৯,৫৭২২ টাক এবং খুল্নায় ৬১৬৭,৭৯৩২ 
টাকা! উভয্ন জেলায় মোট ১৫১২৭,২৭৫ টাক] হইয়াছে । ইহার সঙ্গে পথকর - 
প্রন্থৃতি সেস্‌ আছে ; তাহ! যশোহরে .১৯৯* অব্ধে ২৯২,৫৯৩ টাক! এবং 
খুজ্নায় ১,৬৪,৪৬১২ টাক! মোট. ৩১৬৬,৯৬৪২ টাকা । রাজস্ব ও সেস্‌ দি 
ঘ্ষায় ছুই জেলার মোট আদায় ১৮,৯৪,১৭৯ টাক | .. 

। চিরস্থায়ী বন্দোবন্তের সুফল ও কুফল উভয়ই আছে; আমরা সংক্ষেপে: রা 
বিচার করিতেছি। প্রথমতঃ বন্দোবস্তের ফলে দেশে একটা শাস্তি ও 
ত্বাধিকারের স্থায়িত্ব সংস্থাপিত হুইয়াছে। (১) :১৭৭২ - অবের পর, প্রায় বছর 
বছর বন্দোবস্ত হইত। সহজ্জে রাজস্ব কমান হইত না; কখনও ব! কিছু বৃদ্ধি 
করাও হইত। প্রতিবৎসর . ফালেক্টরের সঙ্গে দর কসাকসি করিয়া জমিদার 
দিগেরই ক্ষতি হইত। তাহাদের সর্বদা প চিন্তাই প্রবল ছিল এবং তীহারা 
আত্মসম্মান বজায় রাখিয়৷ জমিদারী রক্ষ। করিতে গিয়া! খণগ্রন্ত হইতেন। 1 দরে 
না:বনিলে ভুম্যধিকারীর! সম্পত্তি ছাড়িয়া দিতে পারিতেন না, তাহ! হইলে যে 
তাহাদের. জীবনোপায়, পৈতৃক মানসন্ত্রম ও ক্রিয়াকর্ম বন্ধ: হইয়া যায়! 
কর্ণওয়ালিসের ব্যবস্থায় এই চিন্তাক্রেশ হইতে জমিদারের! নিষ্কৃতি পাইলেন। 
(২),চিরস্থায়ী ব্যবস্থার পূর্বে জমিদার ও প্রজার সঙ্গে জমির কোন পাকাপাকি 
্বতৃ-সন্বন্ধ ছিল না| জমিবার উদদার-হৃদয় হইলে সে স্বতন্ত্র কথা, সাধারণতঃ 
সকলেই প্রজার নিকট .হইতে যে যাহ! পারিতেন, আদায় করিয়। লইতেন। 
তঙজন্ত এ্রঞ্জার! পূর্বে জমির আবাদ বা উরতির দিকে চাহিত না। এখন প্রজার 
একটা স্ত্ব-স্বামিন্ব স্থির হওয়ার .অঙির প্রতি তাহাদের আসক্তি বাড়িল। (৩) পূর্ষে 
গবর্মেন্ট। জমিদার বা প্রজা পরস্পর কাহারও মধ্যে বিশ্বাস, ছিল না, তজ্জন্ত 
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অিনীর বা নখে উতর গং রুদ্ধ ৪ গিযাছিল। এখন: রিনি. দমে 
রাজস্ব দাধিল করিতে পার়িলে জমিদার নিশ্চিন্ত, খাঁজান! দিয়! দাখিল! পাইলে 
গ্রজ! নিশ্চিন্ত $ মৌরসী জমির উপর পাকাবাড়ী বা ভাল বাগান করিতে, পারিলে 
তাহ! নিজ সন্তানগণের ভোগ্য হইবে; ইহা! একটা. কম সাস্বনার বিষয় ছিল না.) 
এক্ষণে আমর! কুফলের বিষয় আলোচন! করিব। এই নূতন ব্বস্থার লে, 
পুরাতন জমিদার বংশীয়গণ একে একে. তাহাদের সম্প্তি হারাইতে লাগিলেন। 
তজ্জন্ত নূতন গবর্ণমেন্টকে তিন্ন অন্ত কাহাকেও দায়ী করা! যায় না। (৯) চিরস্থায়ী 
বন্দোবন্তের আইন মত. যে রাজস্ব ধার্ধ্য হইল, তাহা বড় অতিরিক্ত । ১৭৭২. 
অব্য হুইতে-যে দ্বাবি চলিতেছিল, তাহাই মোগল আমল অপেক্ষা বেশী, আবার 
অস্থারী বন্দোবস্তে যেরূপ ধার্ধ্য হইতেছিল, . তদপেক্ষাও- চিরস্থায়ীর হার অধিক 
দাড়াইল। দৃষ্টান্তস্বরূপ বল! যার, ইশপপুরের রাজস্ব ৩,০২,৩৭২২ টাকা ধার্য হইল, 
উহা! পূর্ব বৎসর অপেক্ষ। ৫,৯০২ টাকা বেশী; সৈরদপুরের রাজন্ব ২*০৯২টাকা 
বাড়াইয়৷ ৯৫৮৩২ টাক! স্থির হইল; মামুদশীহীর ধ্বংসপ্রায় তের আনী অংশের 
জমিদারীতে পূর্ব রাজশ্ব ১,৩৪,৬৬৫২ টাকার উপর & বৎসরে মোট ১৫,৬৭৮ 
টাকা! বৃদ্ধি করা হইল। এইরূপ অতিরিক্ত কর-বৃদ্ধি এই সকল জমিদারের 
পতনের হেতু । কারণ এই নৃতন দাবি পুরণ করিবার জন্ত তাহারা জমিদ্বারীর 
মধ্য করবৃন্ধি করিলে গ্রজ| বিদ্রোহী হইত এবং তখনকার আইনে উহ্থাদের কিছু 
করিতে পারা যাইত না। (২) প্রজ্ঞার নিকট হইতে জমিদারের যাবতীয় প্রাপ্য 
আঘায়. হইবে 'ধরিয়া লইয়াই এই নূতন ব্যবস্থা হইল) বাস্তবিক সেরূপ 
আম্নায় হইত. না। প্রস্বাপীড়ন ভিন সাদায়ের সম্ভাবনা! ছিল না। . . মিনারের 
বিল্লোহী একজাকে..পীড়ন. করিতে গেলে, নিজেদেরই সর্বনাশ.. ঘটাইয়োন । 
(৩) গব্্ণমে্ট নির্দিষ্ট তারিখে প্রাপ্য. রাজকর কড়ার গণ্ডায় আদার করিয়া ছে 
লাগিলেন । . কিন্তু জমিদারের পক্ষে প্রজার নিকট হইতে কর-সংগ্রহের গ্রন্থ 
যথেই বা. ফরারীছিল না। $গীঁটের কিস্তীর” খাজনা ন! দিতে পারিলে। জমিদারী 
তৎক্ষণাৎ *লাটে নীলাম হইত কিন প্রজারা' খাজান! না দিলে, উহ আয়া 
ব্করিবাজ জ্ত জমিারকে বহু খরচ ও. -সমযক্ষেপ করতঃ 'মোকাদ্ছমা কিয়াচসৰ 
সময় ফলছইত না, অনেক -সময়ে, খরচের টাকাও: উঠিত-না 1. . (8) হিজ্াহী 
বন্যোবরোর:ফলে ভূদাধিকানীস দাল-বিজ্রয - হা হস্তান্তরের ফোর "তব “তিল । 
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এক পূর্বে জমির্দারেরা যে সব দেন! বরিয়া বসিয়াছিলেন/:তীহাদৈর  উততদণগিণ' 
এখন দীরিকের সম্পত্তি বিশ্রগ'ধরাইয়া পাওনা 'টাকা আদার ঝারিধার। খুষোগ' 
পাহিবেনী।. প্রধানতঃ এই লকল কারণে প্রধান প্রধান জঙ্গিিগপের সম্পত্তি 
ধ্বংস পাইতে: লাগিল। গ্রািন বংশ উৎখাত হইল, নৃতন অর্ধশীলী বা 
কূটকৌশলী' লোকদ্িগের মাথা: ভুলিবার সদয় আিল। প্রাীন' জমিদারগণ 
বংশগণ্ গৌরব আগুন বাখিবার জগ্যাই হউক, বা প্রকৃতিগ্ড উদ্ধারতার' জনই 
হউর্, প্রজার উপর পীড়ন করিতে গারিতেন দাঁ। নবোঘিত 'অগরিচিত 
ব্যক্তিরা অনেকে বাবসায়াস্থিকা বুদ্ধিতে মনুষ্যত্ব বিক্র্ করিয়া কঠৌরতার' সহিত 
তহমীল কার্ষা সম্পাদন পূর্বক অর্থোপায় করিতে লাগিলেন; প্রাপা গণ্ডা বুঝিয়া' 
পাইক্া গবর্ণমেপ্ট তাহাদের উপর তুষ্ট রহিলেন। দুর্বল আইনে প্রজার স্বত্ব বা 
সম্মান রক্ষা করিত পারিয় উঠিল নাঁ। পরবর্তী একটি পরিচ্ছেদ আমরা এট 
নধ্য জমিদারগণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিব । 
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' ২ একটি সমগ্র পরগণার অধিকারকেই জঙ্গি্ারী বলে। উহার যোলজঁনার 
রা বিশেধের ' অরধিকারীকে জমিদার কহে। হইংরাজ গবর্ণমেশ্টের অধীন 

জনি তৃসম্প্িসধন্ধে' সর্বাপেক্ষা, উচ্চ এবং : প্রথফ শ্রেণীর শবদ্থাধিকারী। 
তাঁহাদিগেরই সঙ্গে লর্ঘ প্রথম চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয় এবং গবর্ণমেষ্ট তাঙাদিগের' 
বনকট হইনতিই প্রধানতঃ বান্ধস্ গ্রহণ করেন । জমিদায়ের নিন অর্থাৎ দ্বিতীয় 
শ্রেণী ভূমাধিকরীবিগঁকে তালুকদার কহে। তালুক চারি প্রকার-১--খাঁরিজা) 
হার্জেবানী; সাঁধিলাখ- এবং পাটাই বাঁপত্তদী তালুক। তন্মধো খারিজ -ও 
বাজী তালুকের ' অধিষারিগণ গবর্ণদেষ্টের তৌজি হিসাব-তুকত হইয়া নিজ 
বি নীম গ্বতত্রভীবে কলৈ্টরীতে রাজন্থ দাখিজ করেদ') সানিলাং শুবং পাটা 
বা পধলী ভালুক খাজানা জমিকানের হতে আদার হয়। সুললনীন' আমের 
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নওদার! বং. জায়দিয মহল বাবদ আ! দ্ন্তভারে খর়গণীর অংশ সমূহ রায়ের 
তত্তং জমিদানী হইতে গ্লারিজ রুরিয়া পৃথক ভাবে লইতে স্বীকৃত হন, এজ উধীর 
নাম খারিত! তানুক । ১৮১৯ অন্ধের ছুয়েম কানুন বা ২ ফাইন (8681948, 
[] ০1879) অন্গুযারে যে সব নিষ্ধর সম্পত্তি ঝাজেয়া হওয়ায় নূতন 
মাবিকের, সে বন্দোরত্ত করা হয়, তাহাই বাজেয়াণ্তী তানুক। দৈর কারণে ৰ! 
মালেকের ইচ্ছানুসারে গবর্ণয়েন্টের সেরেন্তাহুক্ত য়ে সব চিহি্ত তানুক চিরস্থায়ী 
বন্দোরন্তের বময়ে কোন জমিদারীর সামিল করিয়। দেওয়| হয়, তাহাকে বন্ধে 
সামিলাৎ তালুক। ইহা ভি জমিদারের! নিজ নিজ জমিফারীর যেসকল 
কষু্রাংশ পা সাহায্যে বিলি রুরেন ৰা. পত্নী দেন, তাহাই পাক্টাই ব!পত্বনী 
তালুর. সাষিবাতের সঙ্গে এই জাতীয় তানুকের গ্রভেদ এই যে জমিদারের 
্বত্ব ন হইলে পাট্টাই বা পত্নী তানুকের স্বত্ব যায়, কিন্ত সামিলাতের স্ব্ব নষ্ট 
হয় না। পত্বনীর্দারের! মৌরসী স্বত্বে যে সর বিলি বাবস্থা! করেন, তাহার নাম 
দর-গত্তনী ; পত্তনী তালুকের নীলামে উহার উচ্ছেদ. হইতে পারে এবং উহার 
করও সব মময়ে নির্দিষ্ট থাকে না। দরপত্বনীর নিয়্থ স্বত্ধের নামম-গান্ধনী বা 

য়শোহর-খুল্নার বিদ্িত স্থানে তৃতীয় শ্রেনীর স্বদ্বাধিরারীদিগের 'বিতির নাম 
জাছে, যেমন মামুদশাহী পরগণায় বা! যশোহরের উত্তরাংশে উহাদের লাম 
ছোতদার, যশোহরের দক্ষিগভাগে ও খুরুনার পশ্চিমাংখে উহাদের নাম গাতিদার 
এরং খুল্নার পূর্বাংশ বা বাগেরহাট "অঞ্চলে উহাদের, নাম হাওয়ালাদার ॥ 
চিব্থারী, রন্দোবন্তের বহপুর্ধ হইতে. এই'স্বহেন কটি হইয়াছিল এবং..প্লারডে 
এই স্বত্বাধিকারিগণ আবাদকারী প্রজাই ছিলেন ।- দীর্ঘকালের পিকের 
কুরে ও দেশীয়. প্রথানুযমরে ইহাদের অধিকার কারেমী এরং হস্তাতরমোগ্য বা 
গর-কারেটী হহয়াছে।. হাওয়াবার প্রথ! রাখরগঞ্জ হইতেই খুর্নার জ্ঞারিয়াছে; 
প্রকৃত আবর্ঘ ধরিতে গেলে, রিশবসতসছনে যে জমি বির কর! হয় তাহার. কাযই 
অবস্থাপয় হইয়া. তানুকদার প্রন্কৃতির স্যার, সন্মানিত হইয়া বসেন। হাওয়ালার 
নিক্বে, নিম-হ1ওয়াল। এরং : ওসত-াওয়ানা - প্রভৃতি... নিগরছের. .দদাবর্ভাব 


৭৮. যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


হইছে? * : জোতদারের অধীন যাহার! জম! রাখে, তাহাদিগকে কর্ছা বা 
ফোলজানা প্রজাঁবলে। ঘাহারা কোন জোতদার বা গাতিদারের খামার জমি 
চাধনবাদ করিয়া! সজুরীর অত দাধারণতা । ধারের অর্ছেক ভাগ গার়। তাহায় 
বর্গ জোতিদার বা বর্গীইত।' ৮ 

' জ্মন্দরবনের মধ্যে টি দির খযতির আছে। সেখানে আবাদ 
করিবার 'জন্ঠ -ধিনিই ঠাবর্ণমেন্টের নিকট হইতে জমি বন্দোবস্ত করিয়া! -লন, 
তিনিই তালুকদার এবং প্রয়োজনানুসারে তিনি নিজের রাইয়ত বা গ্রজাবিলি 
করিতে পারেন। মোরেলগঞ্জের মোর়েলসাহেব এই সকল “সুন্দরবন তালুকদার 
গণের” মধো সর্ধাপ্রণী। উহাদের বিবরণ পরে দিব। 

চতুর্থ শ্রেণীর জমি্বত্বের নাম মৌরসী মোকর্ররী। রীনা 

ক্রমিক'ঞরধং দোকর্ররী শবে খাজানার হার নিদদিষ্ট বুধায়।- সুতরাং তালুফাদির 
তাক এই শ্বস্ব শুরুষানুক্রমে ভোগদখলযোগ্য অর্থাৎকায়েমী এবং দান বিক্রয় 
ত্তাস্তরের উপবুক্ত। ইহার আরও প্রকারভেদ আছে, সে সব স্থলে জমা 
কারেমী হইলেও তাহার খাজান হাসবৃদ্ধিসাপেক্ষ হইতে পারে । পতনীঙারের 
মত মোকর্ররীদায়গণও দর-মৌরসীবা সে-মৌরদী দিতে পারেন এবং | মেয়াদী 
বা হস্তাস্তরের অযোগা স্বত্বে জমিবিলি করিতে পাঁরেন। 

'এই সকল ভিন্ন আর এক প্রকার জপরগ্ধরনি বগি 
উহার জমির বা তালুকদারের নিকট হইতে বিস্তৃত সম্পত্তি নিদিষ্ট কালের জঙ্ত 
ব। হস্তান্তর করিতে পারেন। *্দারসুদী” বা “পচানী* ইজারাদারেরা মালেককে 
৮৬৬ অনি দিয়া যে পর্যান্ত- & টাকা সুদে আসলে শোধ না হয়, সে 

অবশিষ্ট থে সদ লি রি তাহ! লা-খেরাজ বা নিষ্কর" সম্পত্তি 
১৭৬৫ অব্ধে ইংয়াজ-ফোম্পীনি বাদশাহের নিকট হইতে দেওয়ানী গ্রহণ ফরেন। 
উদার পূর্বে হিন্দু মুসলমান প্রধান বাকিদিগের বার! সনন্দ বা! তার্শাসনাদি 
হক্রে খে সকল নিষ্কর প্রধত্ত হইয়াছিল, চিরস্থারী বন্দোবস্তের সময় গবর্ণমেন্ট 
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তাহা-স্বীকার করিয়! লন। ' কিন্তু সনন্দাদি নষ্ট হওয়ায় . বা অন্ত কারণে বাহার! 
অধিকার গ্রতিপন্জ করিতে ন| পারিয়। নির্ধর' হইতে বঞ্চিত হয়, তাহার! নানা 
প্রকারে গোলযোগ উপস্থিত করে। তজ্ন্ত গবর্ণমেপ্টকে ১৮১৯ অকের ২ 
আইন করিয়! সকল লা-খেরাজের স্বত্ব পরীক্ষা করিতে হয়। ইহাকে সাধারণ 
লোকে ছুয়েম কানুন বলে। ১৮৩৭ অবের পূর্বে তদনুসারে কার্ধ্যারস্ত হয় নাই। 
তালুকে তা হয়, সে [কথা | বশিযাছি। চিল্ছারী বন্দোবস্তের » সময় গিরি 
হইতে ১৮৯০১ পর্য্যন্ত লাখেরাজের দলিলাদির প্রথম পরীক্ষা হয় ; এ পরীক্ষার পর 
যাহার! উদ্ধার পায়, গবর্থমেণ্ট ১৮২ অব্ে তাহাদিগকে নিষ্করের বহালী তায়ধাদ 
দিয়াছিজেন। ইছাকেই সাধারণতঃ ১২০৯সালের তায়দাদ বলে। উহাতেই পূর্ববর্তী 
সনন্দা্দি যাহা কিছু প্রমাণ গবর্ণমেপ্ট কর্তৃক ত্বীকৃত হয়, তাহার উল্লেখ ছিল। 
এই ১২*৯ সালের তায়দাদ নিষ্কর সম্পত্তির গ্রধান দলিল হইয়া দীড়াইয়াছে। 
১৮৩* অবের পর দুয়েম কানুনানুসারে পরীক্ষা! করিয়া পুনরায় তায়দাদ দেওয়া 
হইয়াছিল।: এখন যেসব নিস্কর বহাল আছে, তাহাকে আমর! সাধারণতঃ 
নিয়লিখিত কয়েক শ্রেণীতে ৰ্ভাগ করিতে পারি। (১) দেবোত্বর--দেবতার 
উদ্দেস্তে হিন্দুদদিগের দ্বার! যে সম্পত্তি উৎন্ষ্ট হয়। (২) ব্রন্ধোত্তর--ধর্শপ্রাণ হিন্দুর! 
্াহ্মণ্দিগকে যে-সব ভূমিদান করেন। (৩) ভোগোত্তর--গুরুপুরোহিতের ভোগের 
অন্ত যে লব জমি নিগ্গি্ করিয়া! দেওয়! হয়।- (৪) মহাত্রাণ_ কোন ব্রাঙ্গণেতর 
জাতীয় রন্ধপ্রাণ বাক্তিকে তাহার কা্ধ্যদক্ষত1 বা সৎকার্যের পুরফার স্বরূপ যে 
ভূমি প্রদত্ত হয়।. ($) চেরাগী--কোন মুসলমানের কবরের উপর বাতি দিবার 
বায়নির্বাহূজন্ত যে জমি-দবেওয়! হয়। (৬) পীরোত্তর-_মুসলমান সাধু ব| পীরের 
স্বৃতিরক্ষাকরে ষে সম্পত্তি উৎসর্গ করা ছয়। 


| এতনকাতীত্, কোন, সপন্ির উপন্বত্ব ধর্ম ৰা জনহিতকর কার্যে উৎসর্গ 
করিয়া ওয়াকৃফ-..া ট্রাই সম্পত্তির সি হইয়াছে। সৈদপুর ট্্ট ছেটের কথ) 
আমরা! পূর্ব বনিয়াছি। 'আর এক প্রকার উৎৃষ সম্পত্তিকে “চাকরাণ* বলে 
কোন ব্যক্তি বিশেষ গৃহ্কর্ সুনির়মে সাদনের জন্ত বা ূর্বকানে শরাস্তি রক্ষার 
অন যে.জমি ব্যক্িবিশেষের জীবনকালের অন্ক ৰা. পুরুযাহুরমে নিদদি ছিল, 
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ভাহাক্ষেই টাকরাণ ছয়ে। কিছ -ইহা, ডুক্তিছদীক, কিনি. কারা মন্দা ন| 
রুরিলে, ইছা বাতজয়াও কাজিন! মওয়! মায়. 


ওরাও 


পঞ্চ পল্িজ্ছেদ্‌--ন়াইল-জন্মিদান্স ব্€স্ণ 


. শোহর জেলার স্মস্তাতি নড়াইবের প্রায়” উপীধিযুদ্ষ কারস্থ. টির? 
পিন নিমাি। সম্পতিশালিতায় ও বংশমর্ধ্যাদায়, সঙ্গতি-প্রভাবে ও শীসন- 
প্রস্থাপে, শিক্ষা-গৌররে ও দেশময় প্রতিপতি'হুজে ইহারা অমগ্র বাজর মধ্য 
একটি প্রষিদ্ধ জমিদার বংশ. ইংরাজ রাজনের পূর্রে ইহারা নড়াইলে বাদ 
্লারেন, এবং এ শাসনের প্রারস্ত হইতে তাহাদের সম্পন্ভির সুচনা হয়। হুতেরাং 
তাছার! নক্ধারী ও ইংরাজী উতয় আমলের সন্ধিস্থলে গ্রাছুতুতি। এইজন্ত আময়! 
দর্ধাগ্রে তাহাঙগে্র কথ! রলিয়! পরে ইংরাজ আমলের নব্য ধান ফ্থ। 
ভুরিব। . 
- ইহার! হতত-উপাধিধাযী, দিয় মৌলিক ফায়ন্থ। ইরা তরাজ- 
গোজীয, “বালীর দত্ব'*ও গ্েস্ঠীপতি বলিয়া, খ্যাত। “বালীর দন্ত, কুলের কান্দা, 
ঘাঁর-ছুদ্বারে ছাতী, বান্ধা'-_-এ প্রবচন ইহাদের সম্বন্ধেই খাটে। প্রা পঞ্চ বক্ষ 
টাকার জম্ধদ, ইহাদের কযায়ত ; স্ষল শ্রেণীর প্রধান কুলীনগণ ইহাদের দঙ্গে 
সন্পর্কস্থত্রে' গৌরবান্িত। ছুয়ারে হাতী রীধিয়! রাজশক্কি প্রচান্নের ফ্লিম এখন 
চ্িয়া খিয়াছে। . নড়াইলের জমিদারদিগের অরকার প্রদত্ত রাজেপাধি না 
থাফিলেও বঙ্গদেশীয় কোন রাজ! অপেক্ষ। তাঁহাদের সম্পত্তি ঘা-প্রতিপন্ধি 'মিততাস্ত 
টা পর 

আধিপুরের লতার যে পঞ্চফারসথ বী্পুরব আসেন, তন্মধ্যে মৌল গোত্র 
পুরুষবোত্তম দু অন্ততম ; তিনি ঘটগ্রাম-শীলন লাভ করিয়া তথার রাস করেন। 
উহার কিছুদিন পরে শী ১১ শতাবীর প্রান্তে রাজ! রগশূর'র্ঘন জকিণ রাঢ়ের 
“(তকন্‌ লামদ ) ক্মধিপতি, তখন কাক্কীপুরনপতি মহারাজ: রাজেজ চোল মাচ 
খঙগ আঁজদণ করেন। সম্ভবতঃ 'সেই' লমা ভরবাজ-গোড়ীজ : ন্ট এক 
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কী তে লা দক্ষিণ ধা ক 
আছেঃ-_ | 
 শ্বীজী পুরুযোত্তম দগ্ধ সদাশিৰ অনুর, 
| হি গৌড়জেশে। 
: . খ্ীবিয় মহারাজ)... . অহঙ্কারী সভামাক:. 
কুলাভাব টি নিজ দৌে 1”. 

এই পুরুযোত্তস' গঞ্জপৃষ্ঠে আসিক্গাছিলেন বলিয়া! এঁতিহ্নানে রাজেজ 
চৌডগঙ্গের আক্রমণ কালে বিজন দেন গোঁড়াধিপ ছিলেন। পুরুফোতগ বাঁলী 
হইতে তীঙ্ছার সভায় ফান এবং গর্বদোচ মৌদগল্য পক্কে: সত ইহারও 
বুলাজাব ঘটে । কুল না থাকিলে কি হয়, সমাজে তাহার বিপুল খ্যাতি ছিল। 
তদবধি বালী একটি গ্রধান দত্ব-সমাজ হয়, গরে ঘোষ বুলীনের এ স্থানের 
খ্যাতি কাড়াইয়৷ দিয়াছিলেন। বালীর' দত্তগণ বঙ্গের নাদা স্থানে গিয়া বাস 
করিয়াছিলেন। বহুপুরুধ পরে ইহাদের এক শাখ! মুশিধাবাদে উঠিয়া যান 
পুরুষোত্ম হইতে অধস্তন ১৯ পর্যান্নতুক্ত নারায়ণ দত্ত তথায় চৌড়াগ্রামে বা 
করিতেম। তাহার ছুই পুজ--মদন গোপাল ও মুকুন্দ রাম । ৃ 
মন গোপাল নবাব পন্বকাঁরে চাকরী করিয়া কিছু অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন 
এব' সদ শতাবীরু শেফ ভীগে যখন বর্ধমান ও মুশিদাবাদ অঞ্চল পাঠানদিশের 
ঘোর বিদ্রোহ উপস্থিত হয়, তখন তিনি স্বীক্স ভ্রাতা ও পরিবারবর্শ লইয়া 
পলায়ন করেন। তাহার পূর্ব হইতে ভদ্র ও রক্ষিত উপাধিধারী কায়স্ছেরা 
এই স্থানের বারিন্দা ছিলেন, এবং কুরিগ্রামের ৬নিশানাথ ঠাকুরের বটতলা 
ধ্যাতি লাভ বরিতনাছিল।' মদনের পুত্র রামগোবিনের তিন পুত হয়; তন্মধ্যে 
তৃতীয় রূপরামই বিখ্যাত। নবাব সরকারে চাকরীর ফলে. মদনগোপাল 
"মরকার” উপার্ধি পান, তাহার, রাত! যুকুন্দরামও এঁ উপাধিতে পরিচিত । 

মুকুন্দরাের. বংণধরগগ একই নড়াইলে বাস করিতেছেন। কিন্তু. রূপরাষ 
হইতে থে জঁমিনারীর নুচন হয়, উহারি। তাহার অংশভাগী ব্রেন বলিয়া দত বাঁ 


ধ১ 
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যুকুন্দরামের ধারাও উজ্জ্বল হইয়াছে । ইহার নাম প্রকফলাব দত, এম, এ, 
ইনি প্রর্দেশিক গবর্ণমেন্টের একাউপ্টান্ট-জেনারেলরূপে এবং ছন্তান্ত দায়িত্ব 
পূর্ণ উচ্চ কার্ধো অশেষ প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছেন। 

রূপরাম দত্ব প্রসিদ্ধ গুয়াতলীর মির বংশীয় কৃষ্টরাম মিত্রের দ্বিতীয়! কন্ঠাকে 
বিবাহ করেন। উছার গভে নঙ্গকিশোর, কালীশঙ্কর ও রামনিধি--এই তিন 
পুত্রের জম্ম হয়। তন্মধো কালীশস্করই নড়াইলের-জমিদারীর প্রতিষ্ঠাতা | তিনি 
মাতামহ কৃফয়াম মিত্রের জনকষ্ট নিবারণ জন্ত কপোতাক্ষী তীর হইতে ছুরবর্তী 
গুয়াতনী প্রীমে ১২ বিঘা জমিতে 'এক বিশতীর্ঘ দিক! "খনন করাইয়! দেন, উহা 
এখনও আছেঁ। & রূপরাম অল্প বয়সে নাটোর রাজসরকারে চাকরী করিতে 
আদ্ষস্ত করেন এবং ক্রমে বিশ্বীভাজন হইয়। এ .সরকারের উকীলরূগে 
সুশিদাবাদে নবাব দরবারে কার্য করিতেন। : এই ভাবে তিনি যথেষ্ট অর্থোপার্জন 
করেন এবং রাণী ভবানীর ক্কুপায় আলাদাতপুর নামক. তালুকের পাট্রা স্বীয় 
€্ঞষ্ঠ পুত্র নন্দকিশোরের নামে গ্রহণ: করেন €১৭৯১খ্‌ঃ)। এ তানুকের 
কর ১৪৮৫ টাকা! ধারধ্য ছিল। উহ্বারই মধ্যে নড়াইলের 'জমিদারবাটী অবস্থিত । 
রী স্থানে রূপরাম চিন্রাতীরে-যে বাজার বলাই. ছিলেন, তাহার- নাম রূপগঞ্জ ; 
অতি ছন্পদিন হইল এ নাম পরিবর্তিত. করিয়া রূপরাঁমের প্রপৌজ্র রামরতনের 
নামে: রতনগঞ্জ করা হইয়াছে। সাধারণ লোকে" রূপগঞ্জ “বলিম্নাই_ জানে) 
রূপকামের নাম মুছিন্ব। যাওয়ার কোন হেতু নাই. ১৮২ অব্ধে রূপরাম দেহভ্যাগ 


রর রি এই প্করিশী গর্ভধাতে জলাশয়ের পরিমাণ এখনও ৬৮০ হও “কুট, এবং উহীর 
পাহাড় এখনও প্রার ১৫ ফুট উচ্চ আছে। কৃফরাম, ছি গুয়াতলী মিম্ববংশের প্রতিষ্ঠাত! 
প্রসিদ্ধ কুর্নীন অর্ভিরাম মিত্রের হর্ষ পু্। কৃকরাষের কনিষ্ঠ আত! লাগব গুগ়াতলী হইতে 
উঠি আদিরা বিবাহ-শৃত্ে ধুল্না জেলার ফকিরহাটে নিকটবর্জী পাগ.ল শ্ামে -বাসকরেন। 
হর্ন গ্রন্থকার প্র।ণব্তের ব্বধস্তন ব্য পুরুষ; বংশধারা দিতেছি ১:৬৮) অভিরাস-_ 
ধন _আনলিরায--রামীকৃক-_রীজন-- গৌরছোহ্‌ন_প্যারীর্ষোহন-_সতীশট্জ (প্রস্থ 
কায)। ডি হিত্র যঙ্হোয় এখনও জীবিত আছেন এবং 
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করেন। তখন তাহার ছইপু্র কালীশঙ্কর ও রামনিধি মাত্র ছিলেন, ননকিশোর 
ুর্ব্বেই অপুত্রক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন। : 

...... নড়াইল জন্িদাল্প বৎস 
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*. জগরামের জেট ভ্রাতা গঙ্গারাষ এবং কণিষ্ঠ পুর রামনিধি উভয়েরই বংশ 
আছে। কিন্ত তাহারা জমিদারীর অংশীদার নহেন। একনট, আমরা এখানে 
শুধু কালীশঙ্করের ধারাই আলোচনা! করিব, কারণ তিনিই বংশের মধ্যে 
সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী কৃতী পুরুষ এবং তিনি জমিদারীর স্থাপয়িতা । 

কালীশঙ্কর পিতার সঙ্গে অতি অক্লবর়সে নাটোর রাজ সরকারে প্রবেশ 
করেন। সেকথা আমর! পূর্বে বলিয়াছি (৬১২ পৃঃ)। তখন রাণী ভবানী 
নাটোর রাজ্যের সর্বময়ী কন্রী। কালীশঙ্করের যেমন সুন্দর মুত্তি, তেমনই 
সর্ধোতোমুখী গ্রতিভা ছিল। সে সময় শিক্ষার সুব্যবস্থা না থাকায় তিনি 
পণ্ডিত হইতে পারেন নাই ; কিন্তু অমিদারীর কার্ধ্য চালাইতে যেটুকু বাঙ্গালা ও 
পারমী বিদ্যা লাগিত, কালীশঙ্করের তাহ! ছিল। আর ছিল তাহার মন্তিফের 
তীক্ষু বুদ্ধি, শরীরের অমিত বল আর মনের অসম সাহস। ছলে বলে 
কার্ধ্োদ্ধার করিতে তিনি সুনিপুণ ছিলেন; তজ্জন্য অবলঘিত প্থার স্ভায়ান্তায় 
বিশেষ বিচার করিতেন ন|।'* সেই সময়ের যুগ-ধর্মই এই ছিল। মোগল 

ও ইংরাদ্প শাসনের সন্ধি-যুগে দেশে ছিল অরাজকতা!) দেশায় লোকে সহজে 
বৈদেশিককে আমল দিতে রাজি ছিল না; শ্রুতরাং দেশীয়েরা যাহাকে 
স্বাধিকার বলিয়! জ্ঞান করিতেন, শাসকেরা তাহাই বে-আইন বলিদ্না ঘোষণা 
করিতেন। 

আমরা রর বলিয়াছি, হেস্কেল সাহেব যশোহরের প্রথম জনজ- ম্যাজিষ্ট্রেট 
হইয়া, আসেন; তাহার আমলে (১৭৮৪. কালীশঙ্কর ও তাহার জোষ্ঠভরাতা 
নঙ্জকিশোরের নামে এক লুট-তরাজের মোকদ্দামা উপস্থিত হয়। ব্যবসায়ের 
দেনা পাওনা! সে, বিরক্ত হই! কালীশঙ্কর একখানি নৌঁকা লুটিয়া লন, অমনি, 
হেসে সাহেব. তাহাকে ডাকাইত নামে অভিহিত করিয়া সরকারে রিপোর্ট 
করেদ,1 কিন্ত তিনি জীনিতেন না, ষে এ বড় সাধারণ ডাকাইত নহে!। 
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তাষ্ট-তিনি কুতব্উল্লা। সর্দারের অধীন, কতকগুলি সিপাহীকে কালীশঙ্কররে 
বৃত করিয়া আনিবার জন্ত নড়াইলে পাঠাইলেন। উদ্থাদের সহিত কালীশক্করের 
১৫০০ লাঠিয়ালের এক রীতিমত খণ্ড যুদ্ধ হইল, তাহাতে সরকারের ছুইজন 
হত ও ১৫ জন আহত হইল। আহতদিগের মধ্যে কৃতবউল্যা নিজেই একজন | 
পুনরায় যখন সাহেব অতিরিক্ত সৈন্যদল পাঠাইলেন, তখন নন্দকিশোর. ধৃত্ধ 
হইলেন বটে, কিন্তু কালীশঙ্কর হাতছাড়া হইয়া প্রথম নাটোরে ও পরে 
কলিকাতায় গা লুক্কায়িত থাকিলেন। যদিও বহু গোলযোগের পর অতিকষ্টে 
তাহাকে মুড়লীতে ধরিয়া আনা হইল, কিন্তু তিনি দ্ারগার বিচারে অব্যাহতি 
পাইলেন। দেশীয় জমিদারের! তখন অনেক স্থলেই সাহ্েবী বিচারের পথে 
অন্তরার হইতেন। ্‌ 
_ আমর! পূর্বেই বলিয়াছি, নাটোরামিসতি মহারাজ রামকৃষ্ণ কারীদের 
নিকট কাদিহাঁটি পরগণ! বিক্রয় করেন এবং ভূষণ] জমিদারীর অবশিষ্টাংশ 
তাহাকে ইজারা দ্বেন। ভূষণ! তখন লাভের সম্পত্তি ছিল না এবং তাহার রাজস্ব 
পরিশৌধিত হইতেছিল ন!। কারণ, প্রজাদিগের নিকট হইতে সহজে খাক্সান্ 
আদায় হইত না। - এজন্য মহারাজ ভাবিলেন, এ জমীদারী কালীশঙ্করের হাতে 
গেলে প্রকৃত শীসনতলে আদিবে।1 ১৭৯৩ অন্দে ইজারা আরব হইল? 
কালীশঙ্কর প্রথম বখসরই উহার 'খাজনা বৃদ্ধি করিয়া ৩২৪**০২ হইতে 
৩,৪৮০০৬ংটাক! এবং পর বৎপর ৩,৮৮০**২টাকা করিলেন। জোরঞারিড়ে 
কর-বৃদ্ধ করিলে প্রজ্ারা বিদ্রোহী হইল। কেহ কেহ. অতিরিক্ত টাকা. ফের 
পাইবাম় জন নালিশ করিল এবং কেহ কেছ তিন গুণ টাকা ফেরৎ পাইবার 
জনয. ডিগ্রী পাইল। ? গুধু তাহাই নহে, কালীশফরের নামে এক. মিথ] ঘুষের 
মোকদম। রুন্ধুহুইল। তিনি নিষ্কৃতি-পাইলেন বটে, কিন্ত য়ে. চারিমায কাব 
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৭১৬ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


হাজতে থাকিবার পর। ১৭৯৫ অবের শেষ ভাগে তিনি যখন জেল হইতে 
বাহির হইলেন তাহার গ্রতিপন্ধি বিলুপ্ত প্রায় হওয়ায় খাজনা! পত্র কিছুই আদায় 
হইল না। এ সময়ে চিরস্থায়ী বন্দোবন্তের আইন পাশ হইয়াছে, ভূষণার 
খাজানা বছ পরিমাণ বাকী পড়িয়াছিল। সুতরাং উহ্থার উদ্ধারের পন্থা! ছিল ন। 
একটা! চেষ্টা বাকী ছিল, অন্তের পরামর্শে মহারাজ তাহাও করিলেন। তিনি 
১৭৯৫ অব তৃষণ! জমিদারী নিজের নাবালক পুক্র বিশ্বনীথের নামে দানপত্রে 
লিখিয়া দিলেন। গবর্ণমেণ্ট নাবালকের সম্পত্তি নীলাম করিতে পারেন না। 
স্থতরাং কোর্ট-অব-ওয়ার্ডসের হাতে লইয়া উহার রক্ষণাবেক্ষণ করিতেই হইবে; 
তাহাই হইল! গভর্ণমেণ্ট উক্ত সম্পত্তি হন্ডে লইয়া একজন, কমিশনার এবং 
তাহার অধীন একজন সাজোয়াল ব! ম্যানেজার নিষুক্ত করিলেন। গবর্ণমে্ট 
তখনও কালীশঙ্করের কূটনীতির মর্মগ্রহণ করেন নাই ; এজ্ন্ত কালীশস্করের পুত্র 
রামনারারণকেই সাজোয়াল নিষুক্ত করিয়া বসিলেন। কালীশঙ্কর তখনও 
পত্তরীদার, ক্রমশ: তীছার খাজানা! বাকী পড়িতেছিল। কালেক্টর তীহাকে 
বাকীকরের জন্ত জেলে দিবার চেষ্টায় ছিলেন, রামনারায়ণের কৌশলে সহজে 
তাহা পারিলেন না । অবশেষে রামনারায়ণকে সরাইয়! কালীশঙ্করের এক প্রকান্ত 
শক্রকে সাজোয়াল্‌ কর! হইল (১৭৯৬)। কানীশঙ্করের দেন! শীস্রই ৯৮,৯৯২ 
টাকা ফরীড়াইল ; তখন কালেক্টর বুঝিলেন তিনি শুধু শঠত! করিয়া! রাজন্ব দাখিম 
করিতেছেন না । এজন তীহার ইজারা বাজোয়াপ্ত কর! হইল এৰং ট ভিনি 
কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন। 
এদিকে গ্রজারা বিদ্রোহী হইল; অনেক দিনের পর অতিকষ্টে কমিশনার 
সাহেব ভৃষণার জন্ত ৩,২৭,৮০২ টাকা! কর স্থির করিলেন; স্থির হইল যে, সমন্ত 
টাকা আদার হইলে, উহার মধ্যে ২৬১৬৫৪২টাকা! জমিদার পাইবেন! কালীশস্কর 
তখনও দেওয়ানী জেলে ছিলেন; কিন্তু তাহার নিকট হইতে দেনার টাকা 
আদায় কর! সহজ হইল না। এই সময়ে তিনি একখানি দলিল দাখিল 
করিয়। দেখাইলেন যে, দেনার মধ্যে ৫০,***২টাক! নাটোরের মহারাজের নিকট 
হার বাক্তিগত দেনা । তখন অবশিষ্টাংশের জন্ত তাহার. নামে ডিগ্রী হইল, 
এবং নাটোরের হারা হার আমিন হইলে কাদীশফর মি পানের | 
: রেতেনিউ বোর্ড খন তাহার সম্পত্বি বিজ্রয় করিয়! ডিগ্রীর টাক! আদার 


নড়াইল-জমিদারবংশ ৭১৭ 


করিষার মতলব আ্আাটিতেছিলেন, তখন  কালীশগ্কর গণ্ডীর বাহিরে কলিকাতায় 
গিয়া, নিজের প্রধান সম্পত্তি তেলিহাটি পরগণ। পুত্রের নামে লিখিয়৷ দিলেন এবং 
অবশিষ্ট সম্পত্তি বেনামী করিয়। রাখিলেন। এমন সময়ে তীহার জামিন, 
মহারাজ রামকৃষ্ণের মৃত্যু হইলে, কালীশঙ্কর এক প্রকার নিস্তার পাইলেন। : 

এই সময়ে রাজ! বিশ্বনাথ বয়ঃপগরাপ্ত হইলেন। রেভিনিউ বোর্ড তাহাকে 
পক্ষ করিয়! কালীশঙ্করের নামে মোকদ্দম! উপস্থিত করিয়া ৬২,০০২ টাকার 
ডিগ্রী পাইলেন (১৭৯৯)। অবশেধে গবর্ণমেণ্ট হইতে বহু চেষ্টার পর, 
পরবৎমর কালীশঙ্কর আবার ধরা পড়িলেন এবং পুনরায় চারি বংসরকাল, 
দেওয়ানী জেলে থাকিয়! গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে বিরোধ মিটাইলেন। তাহার নিকট 
প্রাপ্য সুদ মাপ কর! হইল, আসলের মধ্যে ১০০০২ টাকা! নগদ এবং বাকী 
৩৫৪৫০২ টাক! কিন্তীবন্দী করিয়া, পাঁচজনকে জামিন রাখিয়া, কালীশঙ্কর খালাস 
পাইলেন (১৮০৪ )। 

চিরস্থায়ী বন্দোবন্তের অব্যবহিত পর হইতে যখন নাটোরের বিপুল জমিদারী 
খণ্ডে খণ্ডে নীলামে বিক্রীত হইতেছিল, তখন কালীশঙ্কর প্রভৃতি উক্ত সরকারের 
ভৃতাবর্গই অধিকাংশ সম্পত্তি অন্ত নামে খরিদ করিয়া লইতেছিলেন। এইরূপ 
বিশ্বাসের অপব্যবহারই কালীশঙ্করের চরিত্রের সর্ধপ্রধান কলঞ্ক। তিনি উক্ত 
প্রকারে ১৬৯৫ খু্টাব হইতে ক্রমে পরগণা তোলছাটি, বিনোদপুর, রূপপাত, 
তরফ কাঁলিয়। এবং পরগণা পোকৃতানি ও ভন্ঠান্ত ক্ষুদ্র মহল নীলাম হইবার 
সময়ে নিজের অনুগত লোক দ্বারা বিনামে খরিদ করিয়া লন। * কারাগার 





* তেলিহাটি ও আমীরাবাদ ১৭৯৫ অব রেভেনিউ বোর্ডের নীলামে কলিকাতায় 
থাকিতে কালীশঙ্কর স্বয়ং খরিদ করেন। রূপাপাত ১৭৯৯ অব্জে রাজস্ব নীলামে ভৈরবনাধ 
রা নাটোরের মহারাজের বিনামে খবিদ করেন, উহা পুনরার ১৮৮ অবে নীলাম হইলে 
রামশারায়ণ খয়িঘ করিয়| লন (১২১৪ সাল)। তরফ কালির ১৭৯৯ অবে রাজদ্ব নীলে 
গধাধর বুখোপাধ্যা় খরিদ করেন; তিনি উহা ১৮*১ অকে দেবী প্রসাদ রায়কে কোবাজ। 
করিয়। দেন। দবেবীপ্রসা্ষ কালীশঙ্করের স্ঠাপক। তিনি উহ! কোবালাদ্বার! জন্পনারায়ণের 
নামে হস্তান্তর করেন। বিনোদপুর তগ্লা কালীশঙ্কর ১৭৯৫ অন্ধে রাজনারার়ণ দাসের নাষ়ে 
খরিদ করেন, পরে উহা জয়নারায়ণকে হস্তাত্তরিত কর। হয়। পরগণ! পোক্তানি ১৮১৪ 
অয্ষের নীলামে জয়নারায়ণের নাষে ক্রয় কর! হুয়। 


৭১৮ যলোহ্র-ধুল্নার ইতিহাস 


হইতে মুক্ত হইবার পরও অনেক ক্ষুদ্র জমিদারী এই ভাবে হস্তগত করেন। 
উত্তর পশ্চিম গ্রদেশে ৬কাশীধামে এবং মীর্জাপুরেও তিনি কিছু সম্পত্তি অর্জন 
করিয়া ছিলেন। অবশেষে ১৮২০ অবে নিজ পুত্রদবয় রামনারায়ণ ও 
জয়নারায়ণের হস্তে সমস্ত সম্পত্তির ভারার্পণ করিয়া, তিনি প্রায় ৭ বৎসর বয়সে, 
মৃত্যুর অপেক্ষায় প্রস্তত হইবার জন্য, হিন্দু-জীবনের চিরস্ন প্রথানুসারে 
কাশীযাত্রা করেন। | 

,কাশীতেও তিনি নিশ্চিন্ত ছিলেন । এ সময়ে পাণ্াদিগের পীড়নে এবং 
অন্তবিধ হুর্কত্গণের উৎপাতে কাশীক্ষেত্রে নিরীহ তীর্ঘযাত্রিগণ সর্বদা! বিড়দ্িত 
হইত। কালীশঙ্কর সে দৃশ্ঠ সহ করিতে পারিলেন ন। তিনি অবিরত চেষ্টা ও 
নানাকূট-কৌশলে দর্বজাতীয় অত্যাচারীদিগকে রাজদণ্ডে দণ্ডিত করাইয়া 
কাশীক্ষেত্রকে নিরুপদ্রব করিয়! যান। ভারতীয় তীর্ঘক্ষেত্রের মধ্যে বোধ হয় 
কাশীতেই সর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক যাত্রীর সমাগম হয়; কিন্তু ইহ! অসঙ্কোচে 
বল! যায় যে, কাশীতে যেরূপ পা বা অন্ত কাহারও কোন অত্যাচার নাই, 
এমন শান্তিময় অবস্থা আর কোনও তীর্ঘে দেখা যায় না। এই অবস্থার জন্য 
কাশীবাসিগণ চিরদিন প্রধানতঃ কালীশম্কর রায়ের নিকট খণী রহিবেন। সেই 
পৰিত্র কাশীধামে ১৮৩৪ অবে, প্রান ৮৫ বৎসর বয়সে কালীশঙ্করের দেহ 
ত্যাগ হয়। 

কালীশঙ্কর কাশী যাওয়ার পর র প্রথমত: তৎপুত্র জয়নারায়ণ (১৮২২) ও পরে 
রামনারায়ণ (১৮২৭) মৃত্যুমুথে পতিত হুন। কালীশঙ্কর দেশে থাকিবার 
কাল পর্য্যন্ত তাহার পুক্রদ্বযম় একত্র ছিলেন। পরে তাহার! পৃথক্‌ হন। তদবধি 
বড়তরফ. ও ছোটতরফ নামের স্থষ্টি। রামনারায়ণের তিনপুত্র, রামরতন 
হরনাথ ও রাধাচরণ পূর্ব-বাঁটীতে থাকিলেন বলিয়া! উহাদের বংশধরগণ সাধারণতঃ 
নড়াইলের ধাবু* বলিয়া খ্যাত। জয়নারায়ণের চারিপুভ্র মধ্যে ভবানীদাস ও 
রুষ্ণদাস নাবালক অবস্থায় মার! যান, ছুর্গাদাস ও গুরুদাঁস মাত জীবিত ছিলেন। 
তাহারা নড়াইলের বাটার অদুরবর্তী ব্রাঙ্মণডাল্স৷ বা হাটবাড়িয়! গ্রামে নদীত্তীরে 
বসতি স্থাপন করেন। . এজন্ত উহাদের বংশধরেরা “হাটবাড়িয়ার জমিদারবাবু” 
বলিয়। পরিচিত । (কানীশঙ্করের মৃত্যুর কিছুদিন পরে ছূর্গাদাসও অপুত্রক 
মারা যান। তখন ছোটহরফে একমান্র গুরুদাস জীবিত থাকিলেন? তিনিও 


_ নড়ীইল-জমিদারবংশ ৭১৬ 


সুশিক্ষিত ছিলেন না| এবং তাহার শরীর ছূর্বল এবং পাঁ খোঁড়া ছিল ॥ কিন্ত 
মস্তিষ্কের তীক্ষ শক্তিতে তাহার শিক্ষাভাব ও সকল ছূর্বলতার ক্ষতিপূরণ করিয়া- 
ছিল। পৌত্রাত্তর ফলের কথা জনপ্রবাদে শুন! যায়। পিতামহের কুটবুদ্ধির 
অধিকাংশ গুরুদাসের উত্তরাধিকারে বত্তিয়াছিল। এই গুরুদাস বাবুর সহিত 
তাহার জাতি-ভ্রাতৃগণের ঘোর বিবাদ দীর্ঘস্থায়ী হইয়াছিল।, | 

কালীশঙ্করের মৃত্যুর পর রামরতন গ্রভৃতি একখানি উইল বাহির করেন ) 
উহাতে দেখা! যায়, সম্পত্তির ॥৮* দশ ' আন। অংশ কালীশঙ্কর রামনারায়ণকে 
সমর্পণ করিয়া গিম্লাছেন। এই উইল অবিশ্বাস করিয়া ১৮৪৭ অবে গুরুদাস 
রায় ও তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছুর্গাদাসের বিধব| পত্ধী রণরঙ্গিণী দস্তা! সমস্ত পৈতৃক 
সম্পত্তির অর্ধাংশ পাইবার হিসাবে ৪১,২৯,২৩৬।৩/৫ টাকার দাৰি করিক্/ এক 
বিরাট মোকদ্দামা উপস্থিত করেন।, বশোহরের জজ স্বলীমধন্য সেটন কার 
(11. ৮.5, 908-1811) সাহেবের বিচারে (১৮৫৮১৮ই ডিসেম্বর ) 
এই দাবি ডিদ্মিস্‌ হইয়া যায়। তখন কলিকাতার সদর দেওয়ানী আদালতে 
উহীর আপীল হয়। সেখানে তিনজন জজের বিচারে (১৮৬১।২২ জুলাই ) 
গুরুদাসের অনুকূলে মোকন্নামার ডিগ্রী হয়। তখন অপর পক্ষ বিলাঁতে প্রিভি- 
কৌল্সিলে উহীর আপীল করেন। কিন্তু সেখান হুইতে ১৮৭৬ অবের পূর্বে 
মোকদামার চুড়ান্ত বিচার হয় নাই। সে কৌন্সিলেও সদর দেওয়ানী আদালতের 
রায় বহাল থাকে অর্থাৎ গুরুদাস জয় লাভ করেন। 

কিন্ত এই মোকদ্দীম! চলিবার পর, ১৮৬০ অবে রামরতন, ১৮৬৮ অকে 
হবনাথ মার! যান। তখন মাত্র রাধাচরণ বাবু বড় তরফের কর্তা ছিলেন। 
প্রভি-কৌন্সিলের নিম্পত্তির দুইবৎসর পুর্বে গুরুদাস বাবুর মৃত্যু ঘটে । তিনি 
মৃত্যুকাল পর্য্যস্ত মোকদ্দামার শেষ ফলের জন্ত আশান্বিত ছিলেন এবং নিজ পুত্র 
গোবিনদচন্ত্রকে মীমাংসা করিতে নিষেধ করিয়া যান। কিন্তু পিতার মৃত্যুর পর, 
গোবিনদচন্ত্র সে উপদেশ না মানিয়া অপর পক্ষের সহিত শেষ মীমাংসা করিয়া 
ফেলেন। তাহার ফলে ৪০১,৭৯৯ টাক! নগদ এবং ১২,***২ টাকা হস্তবুদের 
জমিদারী প্রাপ্ত হন। এই সম্পত্তির মধ্যে তরফ কালিয়া এবং পরগণ! রূপাপাত, 
পোক্তানিই প্রধান; তন্ডিপ নল্দীর অধীন উঞ্জীরপুর পত্তনী এবং মামুদশাহীর 
অধীন তরফ নাগিরাট ও আরও কতকগুলি ক্ষুদ্র মহাল আছে । 


২* ধশোছর*খুল্নার ইতিহাস 


- রামনরোয়খের পুত্রগণের তিনক্রনই কৃতী পুরুষ। তন্মধ্যে জোষ্ঠ রামরতন বা 

স্বনাম ধন্ত রতন বাবু সমধিক বিধ্যাত। তাহার সময়ে নলডাঙ্গার রাজাদিগ্রের 
অধিক্কৃত মামুদ্বশাহী .পরগণার 1/১০ অংশ ক্রমে ক্রমে অর্জিত হয় (৪৭২ পৃঃ) 
এখন নড়াইলের বাবুদিগের উহাই সর্ধপ্রধান সম্পত্তি। অপর সম্পত্তির মধ্যে 
পরগণ| তেলিহাটি, বেলগাছি ও বীরমোহন ( ফরিদপুর ), পরগণে ইশপপুর ও 
রসুলপুর ( যশোহর-খুল্‌্ন! ), পরগণে দীতিয়া (খুল্ন1) এবং নল্দীর অধীন তরফ 
দারিয়াপুর প্রভৃতি প্রধান। রতন বাবুর আমলে নীলকর সাহেবেরা দেশময় 
সর্ধন্র নীলের কুঠি স্থাপন করিয়াছিলেন। উহাদের আদর্শে দেশীয় ধনী ও 
জমিদারগণ নীলের ব্যবসায়ে অর্থলাভ করিতে সচেষ্ট হন। তন্মধ্যে রতন 
বাবু একজন। তিনিও বন্ধ কুঠির মালিক হইয়াছিলেন। কয়েকটি নাম 
করিতেছি :-_ঘোড়াখালি, মহিষাকুও, চাউলিয়!, তালদিয়া, য'তেরকাটি, ধোঁপাদি, 
গোপালপুর, শৈলকুপা, শ্রীথণ্তী, কুমারগঞ্জ, আউড়িয়।, আফরা', তুজার ডাঙ্গা, 
শ্রীরামপুর গ্রতৃতি স্থানে নড়াইলের বাবুদিগের কুঠি ছিল। উহার অনেকগুলি 
সাহেষদিগের নিকট হইতে খরিদ কর হয়। যে বংসর নীল-বিদ্রোহ উপস্থিত 
হয়, সেই বৎসরই রতন বাবুর মৃত্যু ঘটে । রতন বাবু ধর্শগ্রাণ হিন্দু ছিলেন, 
তিনি নড়াইলের বাটাতে মহাসমারোহে ছুর্গোৎসবাদি পর্বানুষ্ঠান আরম্ভ করেন 
এবং পিতৃমাতৃ শ্রান্ধে অপরিমিত অর্থব্যয় করিয়াছিলেন । রতন বাবুর সহিদ 
মত দানসাগর শ্রাদ্ধ এদেশে আর হইয়াছে কিনা সন্দেহ। 


কার মুডার পর, মধ্যমভ্রাতা বাবু হরনাথ রায় জমিদারীর কর্তা হন। তিনি 
নড়াইল হইতে যশোহর পর্যন্ত একটি উৎকষ্ট রাস্তা নির্দাণের জন্য যথেষ্ট অর্থব্যয় 
করেন। এইদ্ধপ আরও কতকগুলি জনহিতকর কার্ষ্যের জন্ঠ গবর্ণমেপ্ট তাহাকে 
প্রায় বাহাদুর” উপাধি দেন। রাধাচরণ বাবুর সময়ে হাটবাঁড়িয়ার সহিত বিবাদ 
মিটিয়া যায়। রতনবাবুদ্দের তিনন্রাতার প্রত্যেকের ছুইটি করিয়া! পুক্র ছিল,__ 
রতনধাবুর পুর চন্ত্রকুমার ও কালী প্রসর, হরনাথের পুত্র উমেশচন্ত্র ও কালিদাস, 
এবং কনিষ্ঠ রাধাচরণের পুত্র যোগে্্রনাগ ও পুলিন। এই ছয়জন তুল্যাংশে 
গৈতৃক সম্পত্তির অধিকারী, প্রত্যেকের ”%৮ পাই অংশ; তন্মধ্যে কালিপাসের 
গুত্রগণের সম্পত্তি পৃথকভাষে শাসিত হয়, উহাকে সাধারণতঃ আড়াই আনী 


বলে; অবশিষ্ট ৫জনের %/8 পাই অংশ এক সঙ্গে শাসিত হয়! তজ্জন্ত 
ম্যানেজার, ডেগুটা ম্যানেজার ও অন্ঠান্ত বহু কর্মচারী আছেন। * | 

বঙ্গের বিষ্যোৎসাহী জমিদারগণের মধ্যে নড়াইলের বাবুরা অন্ততম। রতন 
বাবুর সময়ে তাহার বাঁটীর সন্নিকটে একটি উচ্চ ইংরাজী বিস্তালয় স্থাপিত হয়, 
তাহাই ১৮৮৬ অবে দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজে পরিণত হয় এবং ৪ বৎসর পরে 
১৮৯* অব উহা! প্রথম শ্রেণীর কলেজে উন্নীত হয়। বহু কাল পর্য্স্ত উহাতে 
বি, এ, পড়ান হইত) কয়েকজন গ্রখ্যাতনামা পণ্ডিত বাক্তি উহার অধাক্ষ 
ছিলেন। এখন আর বি, এ ক্লাস নাই, সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেনীর কলেজের ছুইটি 
ক্লাস মাত্র আছে। অধাক্ষ ও অধ্যাপকগণের শিক্ষায় ও যত্বে এই কলেজের 
পরীক্ষাফল হ্থন্দর হয়। বিশেষ বিবরণ পরিশষ্ট খণ্ডে দিব। ৪ 

রতন বাবুর সময় হইতে এ স্থানে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় সংস্থাপিত 
হয় এবং সবিখ্যাত ডাক্তার এগডারসন সাহেব (0 ]. 0. /১0015017.) বকাল: 
প্যাস্ত চিকিৎসকরূপে থাকিয়া সর্বজনপ্রিয় হইয়াছিলেন। | 

রতনবাবুর পু কালীপ্রসন্ধ একাস্ত নিষ্ঠাবান ও ধর্মপ্রাণ ছিলেন। রতন 
বাবু নিজ বাটিতে ৬কালী প্রতিষ্ঠ! করিবার জন্ত সমস্ত আয়োজন ঠিক করিয়। 
যান। তাহার মৃত্যুর পর কালীপ্রসন্ন বাবু ১৮১২ শকাবে (১৮৯*খৃঃ)' 
 সর্ধমঙ্গল! নায়ী সেই কালিকামূর্তী একটি অপূর্বব শ্বেত মর্মর-নির্টিতি মন্দিরে 
বিশেষ সমারোহে প্রতিষ্ঠা করেন। এ মন্দিরে এই ফলক লিপি আছেঃ_- 

“কায়ন্থ! দত্তবংশবিজিতবিধুষশ! রামরত্বাভিধানঃ 
কর্ত,ং কালা: প্রতিষ্ঠাং প্রতিক্কতিমুপলৈঃকারয়িত্বেব তন্তাঃ। 











*. জ্মীপাপা মিবাসী হরীযুক্ত সতীশচন্্র বন্দোপা ধ্যান বি, এল্‌ মহাশয় বর্তমাম সময়ে এই 
বিগুল জমিঘারীর প্রধান ও উপযুক্ত ম্যানেজার। উত্ত ৫ জনের %/৪ অংশে হত্তবুদ ৬৭১,১৯১. 
টাকা ও কালিদাস বাবুর অংশে ১,৩৪,২৩% টাকা অর্থাৎ মোট ৮১৫,৪২৮ টাক! আদায়। 

ইহা বাতীত প্রত্যেকেরই ব্যকিগত ভাবে অর্জিত পৃথক পৃথক সম্পত্তি আছে। উহার 

আনুষানিক হত্তবুদ পাঁচ জনের একজ যোগে ৫,+.,**% টাক এবং কালিদাস বাবুর সম্পদ 

আনুমানিক ৬৭*** টাকা হইতে গারে। তাহা হইলে নড়াইলের বাবুগণের সম্পত্তির বুদ 
আদার ১৩,৪২৮ টাকা অর্থাৎ প্রান ১৪ লক্ষ টাক! ছইবে। আমি কয়েক বৎসরের বোম 
একটা খর! হিসাব ছিলাদ মাঁজ ; প্রতি বৎসর উহার হ্রাস বৃদ্ধি হঞ্ছ। ৃ 
৯৯ 


8২8, ধশোহর-খুল্নার- ইতিহাস 


কালীধামাপমুক্ষ।-ভূবমিতিন্মতিস্তসতপুতরঃ কনিষ্ঠ: 
শ্রীমান্‌ কালীগ্রসরঃ পিতুরভিনসিতাং তাং প্রতিষ্ঠাং.বিধায়। 

দক্ষিপারণসংক্রাস্াং তুজেনদু বনুত-মিতে 
শাকে সংস্থাপয়ামাস তাং না সর্বমঙ্গলাং ॥ | 
7 শকাবা ১৮১২, সন্বৎ 5৯৪৭, ১২৯৭,৩২পে আফাঁড়।* 
: ঝায়বাহাহুয় হরনাথ বাবুর পৌন্র কিরণ চন্ত্র গবর্ণমেণ্ট কর্ৃ্ক পরায় বাহাদুর” 
উপাধি ভূষিত ইইয়াছেন। : দ্বায়বাহাছুরের  ্রাভুকপক্র ভবেন্ত্র্জ উচ্চ শিক্ষিত 
জনহিতেষী বাক্তি ; তিনি বঙ্গীয় বাবস্থাপক সভাব সান্তরূপে- দেগের ও দশের 
জন্ত বহ.ব্যাপারের উদ্বোক্ত|! বলিয়৷ খ্যাতি-সম্পন্ন হইয়াছেন । রাঁধাচরণ বাবুর 
পুত যুক্ত যোগেশ্্র নাথ রায় সুশিক্ষিত প্রবীণ ও বুদ্ধিমান জমিদীর। তাহার, 
জোষ্ঠ পুর যতীন্ত্রনাথ ইংলগ হইতে ইত্ডিয়ান সিভিল সাতিস্‌ পরীক্ষায় যোগ্যতার 
সহিত উত্তীর্ণ হইয়া বহুবংসর যাবৎ ম্যাজিষ্ট্রেট চাকরী করিতেছেন। যোগেন্ত্র 
নাথের কনিষ্ঠ ভ্রাতা! পুলিন বিহারী ধর্মনিষ্ঠ হিন্দু, তিনি কাশীপুরের নিজবাটিতে 
পৃথকভাবে ৮কালীমুণ্তি প্রতিষ্ঠা করিয়! তাহার সেবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। 
হাট্বাড়িয়ার গোবিন্দ চন্দ্রের পুক্র জিতেন্ত্রনাথ বি, এ একজন কৃতবিদ্ র্যক্তি। 
কয়েক বৎসর হইল তিনি নিজবাটিতে বঙ্গীয় কায়স্থ-সভার অধিবেশন - সম্পাদন 
করিয়া একাস্ত, স্বজাতিব্খসলতার পরিচয় দেন। তৎপুত্র বাবু :নলিনীনাথ 
রায় এম,.এ, অগ্নবরস্ক হইলেও বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদন্ত মনোনীত 
হইয়াছেন। হাটবাড়িয়া ও রূপাপাত এই রি স্থানে ০৪7 ০ 
রি ও কণিকাডার নিকটবর্তী রা ৪ বাবুদের: গ্রত্যেকের 
রাজোচ্িত'বাড়ী আছে . ছুঃখের বিষয়, এখন প্রান্গ সকলেই অধিকাংশ সময় 
কাশীপুরের 'বাঁটীতে বাস করেন, ক্মাচিৎ কখনও নড়াইলের বাটাতে পক্কা্পণ 
করিয়া থাকেন। ' এজন্য নড়াইলের বাটার পর্বানুষ্টান, কয়াকম্খ বাঁ সাধারণ 
হিতকর কার্ধে আর তাহাদের সেরূপ বনজ বা ব্যর্থ নাই।; প্রতাবর্গ আর 
ষযারের দর্শনলাত করিতে পারে না) তাহাদের্‌ অভাব অভিযোগ, জমিদার 
খু টেহে বে? দশের রাস্তাঘাট, স্কুল-কলেজ, বাজার ৰা হাস 








1“ “নব্য জমিদারগণ ).. ৩ 


প্রদান ব্যতীত প্রন্জ! গনিবে জানাগুন! বা আর বিশেষ কোন লধন্ধ।'জআছে; কিনা 

তাহ! জান! বায় না । ভ্রমিদারগণ ষহরের কোণে বৈদ্যাতিক আলোক-বাজনে 
তই স্বচ্ছন্দে থাকুন ন! £কন, নড়াইলের জমিদারের "মান: গ্রতিপন্ধি 1: প্রবল 
প্রতাপ নড়াইলে যেমন, 'ছিল, কাশীপুরের. ওপনিবেপিক 'ড়..লোকের মধ্যে 
তাহাদের সে-সন্মান, সে বিশেষত্ব, সে প্রতিপত্তি ঘা আত্মতৃপ্রি সস্তোগের 
সম্ভাবনা নাই?- 





্ট পল্িচ্ছে্-_নহ্য জমিন্বান্পগণ। | 


 চীচ্ড। নলডাঙ্গা, সৈয়দপুর ও সীতারামের ইতিহাস প্রসঙ্গে' আমর! অনেক- 
গুলি পরগণীর শাসন ও অবস্থা পরিবর্তনের বিবরণ দিয়াছি। পরে রায়েরকাঠি 
কাড়াপাড়া,'নড়াইল প্রভৃতি. জমিদার বংশের পৃথক্‌ পৃথক পরিচয় দিতে গিয় 
কতকগুলি পরগণার.অধিকার নির্দেশ করিয়াছি। যশোহর-খুল্নার মধ্যে আর 
কয়েকটি প্রধান পরগণার সংক্ষি্ত বিবরণ এস্থলে দিব। .বংশ-কাহিনী পরখণ্ডের 
জন্ত স্থগিত রাখিয়া, এখানে, শুধু জমিদারীর বৃত্তান্ত লিখিব এবং সেই সম্পর্কে 
যশোহুরের যেটুকু বংশ-পরিচয় দিবার আবশ্তক হয়, তাহাই দিব ।. পূর্ব পরিচ্ছেদ 
অধিৰাসী নব্য: জমিদারগণের মধ্যে যাহারা :সর্বশ্রেষ্,. সেই “নড়াইল-বংশের 
কথ! বল্লিয়াছি।: খুল্নার.. অধিবাসী 'জমিদারগণের..মধ্যে যাহারা টার 
এখানে সেই সাতক্ষীরা-জমিদার বংশের কথ! মর্ববাগ্রে- বলিয়া লইব | 

সাতক্ষীরা জমিদারবংশ-- প্রাচীন ঘটককারিকা হইতে দেখা ঘায় যে সরল 
প্রাচীন সপ্তশতী বরাহ্মণ-বংশ বহুকাল হইতে রাটীয় সমাজ-ভুক্ত- হইয়া! গিয়াছে 
তন্মধ্যে কাটানি-গঞ্চিঃ বলিয়া চিক্কিত »খুলুনা জেলার. অন্তর্গত সেনহাটি গ্রাঙের 
চত্রবর্তী-বংশ কুলক্রিয়া ছার! বিখ্যাত।& : 'এই বংশীর বিচুরাদ চক্রবর্তী 
নদীয়াধিপতি মহারাজ কৃষ্চচন্ত্রের অধীন কর্মচারী ছিলেন। কৃষ্ণচন্দ্র মু্টুর পর 
(১৭৮২), যখন তীঁহার অধিকৃত পরগণাগুলি বিক্রীত হইতেছিল, তখন বিফুাম 


মন্ৃতনির্গর ( লালমোহন ) ৪২৫ পৃঃ, রাঙ্মণকাগড,( নগেম্্রবাবু) ১*১ পৃঃ 


খুড়ন পরগণ। নীলাম থরিদ। করিয়া) ত্নস্তর্ত সাতঘরিয়। বা! সাতক্ষীরায় আদিয় 
 বাঁস করেন ও রায়চৌধুরী উপাধিধারী হন। তিনি-পরে তালা, খাজা! প্রভৃতি 
“কয়েকটা ক্ষুত্র সম্পত্তি অর্জন করেন। বিষ্ুামের ছুই পুঁজ রাধানাথ, ও প্রাণনাথ; 
তন্মধ্যে গ্রাণনাথ কৃতী পুরুষ । তিনি চিরস্থায়ী বন্দোবন্তের যুগে নীলামাদি বারা 
' মলই, ভেরচি, প্পদদগহা, যগুলঘাট, বালাও, উদড়া ও জয়পুর' ( অর্ধাংশ) খরিদ 
করেন। ইহার মধ্যে মলই প্রভৃতি পরগণ! লইয়া! চাচড়ার রাজাদের সঙ্গে প্রাপনাথ 
রায়ের দীর্ঘকাল ধরিয়া মোকদদম! চলিয়াছিল; অবশেষে ১৮৪৮ অব, উহাতে 
প্রাণনাথই জয় লাভ করেন। গ্রতাপাদিত্যের পতনের পর বাজিতপুর পরগণা 
নল্তার ভঙ্জুচৌধুরীদিগের হস্তগত হয়, তাহাদের অবস্থা মন্দ হইলে এ পরগণার 
॥০ বার আন! অংশ প্রাণনাথ খরিদ করেন। প্রাণনাথের সময়েই প্রাণসায়র 
নামক কল্সিম খাল খনিত করিয়া সাতক্ষীর! সহরের সহিত বেতন! নদীর সংযোগ 
কর! হয়। রাঁধানাথের মৃত্যুর পর তাহার পঞ্চপুত্র ণপঞ্চনাথ কমিটি* নামে 
: একটি সমিতি গঠন করিয়! পৈতৃক সম্পত্তির পর্ধ্যবেক্ষণ করিতেন | এই পঞ্চ 
'নাথের মধ্যম দেবনাথ রায় স্বধর্খনিষ্ঠ, দেবদ্িজভক্ক, দেব-চরিআঅজ লোক 
'ছিলেন। *. তিনি খুল্পতাত প্রাণনাথের একাস্ত প্রিয় পাত্র এবং দক্ষিণহস্ত স্বরূপ 
'ছিলেন। প্রাণনাথের সময়ে, তাহারই তত্বাবধানে সাতক্ষীরার বাটিতে 
'৮জন্পূর্ণা। ৬আদনাঘয়ী ও ৬গোবিন্দদেষ এবং কাতৈরব প্রভৃতি 
'বিগ্রহের জন্ক সুন্দর. নুন্দর দেব মন্দির ও রাসমঞ্চ নির্মিত হয়। অন্নপূর্ণা 
মির দেশগ্রসিদ্ধ। দেবনাথই সাতক্ষীরা! সহরের সৌষ্ঠব বুদ্ধির জন্ত ছায়াবৃক্ষ 
সমঘ্বিত রাস্ত। প্রস্তুত করেন, দীথিক। খনন করাইয়া তাহার কূলে দোলমঞ্চ, টাউন- 
হুল ও অতিথিশীলা প্রতিষ্ঠা করেন। ' ধ সকল গৃহে এক্ষণে প্প্রাণণাথ হাই ্ুল” 
চলিভেছে। দেবনাথের মৃত্ুব পর পঞ্চনাথ কোম্পানীর বিধয়াংশ বখন ব্যবস্থা 
'ঘোবে.বিজ্রীত হইতে থাকে, তখন উহার কতকাংশ মহারাজ ছুর্গীচরণ লাহাঁ রাজা 
জিগব মিঃ দিঘাপাতিয়ার রাজার হস্তগত হয়, কতকাংশ প্রাণনাথের পৌত্র 





মোর ভটাচা্য কৃত “ফেবনাথ চরিতমূ” নাষে এক হুদীর্ঘ সংস্কৃত মহাকাব্য আছে 
লে-ক্াব্যেশুধু-সবাবকত। ও বাকৃচাপলাই আছে, কোন প্রকৃত চরিত্র-চিতর বা ঈতিহালিক কথা 
'আ্বাই। 
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গিরিজানাথ ক্রয় করেন )....গ্রিরিক্ানোথও তাহার ভাত] জতীজ্রনাথের জমিদারী 
একবযোগে সংরক্ষিত হইতেছে এবং তাহার ম্যানেজার আছেন মুকুনপুর নিবানী 
বাবু লক্ষণচন্তর রায় (১৫২ পৃঃ)1 : -গ্রই সম্পত্তির হ্তধু্ধ প্রায় ৪.ক্ষণ্টাক|। 
গিরিজানাথের জো পুঞ্ধ শৈরাজী নাথ: কৃতবিদ্ব, অধাবসারী, উদ্নতমনা, জমিদার 
তিনি বঙ্গীয় ব্যদ্থাপক সভার নদণ্ড ছইয়! দেশের সেবা! করিভেছেন:। 


বিরাম রায় চৌধুরী | 





| 
৪, উলিল ৮12 
 রাধানাথ | : প্রাগনাৎ 
০ | নি রা 
কাশীনাথ দেবনাথ পার্বতী উমানাথ শ্তামানাথ 
| |. নাথ | ॥ 
বজনাথ মহেন্ তারক (পোষা) অমরেন্র 
প্রভৃতি ৮ টব 
রামনিরঞ্জন | নগেন্র  জিতেন্্ 
প্রভৃতি নাথ 
বৈদ্বনাথ : . 0 শিবনাথ'। 
21128 ৃ ডিন 
টিটি .. মন্্থ 
গিরিজানাথ মতীন্ত্রনাথ যার 
|. দ্বিজেন্নাথ 


কুটি 
: বতীল্্রনাথ জ্ঞানেন্র রবীন যোগে 





পা পাটা 


১ 
০০ পর পানে 


| |]... | 
শৈলজজানাথ দি _. শিখরিজ।  হিমাদ্রিজা হিমজা 
18750 





০১9 হোগা গা । 


।:» লঙ্গপুরের কাস্টুপ”চৌধুরী-বংখ--খুল্না জেরার , পূর্বাধুশে .. হোগা! 
একটি-বিভ্তীর্ঘধরগণা 1 '-ইছা৫ হুন্গরদলের একাংশে. অস্ত; লোনা: মুন্ুকে 
নদী বা খালের-কুগেযেখাদে দেক্জনে- হোগ হা গাছের অডামিকগ্রাহর্ভার বশত; 
এই পরগণার হোগলা নাম হইয়াছে। খীজাহান আলিম ্লীমলে এই পরগণার 
যতখানি আবাদ হইয়াছিল, তিমি তাঁহাঁ দখল করেন। ক্ছার মৃত্যুর (১৪৫৯ খৃঃ) 
পর উহা কাহার অধিকারে আসে, জানা যায় না। পরে সত্তবততঃ হলেন সাহের 
রাজদ্থের-প্রারস্তে ( আহুমানিক ১৫০০ থুষ্টাবে ) রাটীয় কুলীন ব্রাঙ্গণ সুরেশ্বর 
চষ্টোপাধ্যায় হোগলা, নিকলাপুর ও জয়পুর পরগণার জমিদার হইয়৷ হোগ্লার 
অন্তর্গত লৎপুর গ্রামে আসিয়া বাস করেন। তখন তাহার প্রায় চৌধুরী” 
খেতাব হয়, এবং সাধারণ লোকে তাহাকে “মহারাজ” সথরেশ্বর বলিয়! জানিত। 
উপাধিটি লৌকিক. মাত্র, উহা, গৌড়াধিপ কর্তৃক প্রদত্ত নহে। স্ুরেশ্বরের 
বংশধরগণ হোগলার বা! “লখপুরের কাশ্তপ চৌধুরী” বলিয়া খ্যাত। এই বংশীয়েরা 
সকলেই ধর্থাুষ্ঠানে, বিস্োৎসাহিতার জন্ত এবং জনহিতকর সৎকর্ম অবস্থার 
অতিরিক্ত অর্থবায় করিয়! স্বজাতি সমাজে অশেষ প্রতিপত্তি লাভ করেন। 
স্বরেশ্বরের অধস্তন ৭ম পুরুষ রাজবল্লভ রায় চৌধুরী সর্বশীন্ত্রে অসায়ারণ পণ্ডিত 
ছিলেন, এ জন্ত তাহার নাম হয় বিস্বাধ«র। অতিরিক্ত বিস্তাচর্চার অন্ত 
বিষয়-বিভ্রমেই হউক, বাঁ যে কোন কারণে হইক, তাহার জমিদারীর রাজন্ব বাঁকী 
পড়ে। খন সম্ভবতঃ মুখিকুলি খা বঙ্গের স্ুবাদার; তিনি-কি ভাবে, 
কড়ীকড়ি করিয়া রাজন্ব সংগ্রহ করিতেন, তাহা সকলে জানেন। বিদ্বাধর 
মুশিদাবাদে নীত হই তখনকার রীতি, অনুসারে -শস্তি :ভোগ করেন।, গল্প 
আছে, হা প্রচণ্ড রৌদ্র দণ্ডায়মান করিয়া রাখা হয়; কিন্তু হয়তঃ হার 
ভক্তি-মাহাম্ম্যে সাকাশ অকল্সাৎ মেঘাচ্ছর চূইয তাহাকে ছাষ্জাহান করে. মুপিন- 
কুলিখ। উহ! দেখিয়া তাহাকে নিষ্কৃতি ত দবিলেনই, অধিক্ত তাহার ধর্ধনিষঠার 
পুরষ্কার স্বরূপ হোগ্লা' পরগণা হইতে একটি পৃথক তালুক হ্যাট করিয়া 
ভাহাকে প্রদত্ত হইল। নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ প্রতিগ্রহে অসন্্ভ হইলে এ 
তানুক সামান্ত করে তাঁহার সহিত বন্দোবস্ত হইল। এ তানুকের 
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নাম প্ছায়াপতি তাঁদুক*, এখনও... উহা... লধ্পুরের চৌধুরীগণ ভোগ 
করিতেছেন। * 
বিষ্ভাধরের পুত্র রাঁজারাম ও মহাদেবের মধ্যে ্পত্তি %* ও 1৮৭ আনায় 

বিভক্ত হয়। ্বর্ভী ব্াতপুর নিবাসী পরশুবাম বস উহাদের ' ছ ভ্রাতার 
পক্ষে মুপিদাবাদ নবাব সরকারে মোক্তার ছিলেন; কথিত আছে, তিনি প্রেরিত 
রাজস্ব সময়মত জম না. দিয়া নিজ নামে হোগ লা. পরগণা বন্দোবস্ত কিয়া লন। 
তাহার পৌত্র কল্যাণ ও কৃষণচন্ত্ের ছু্দীস্ত অত্যাচারে চৌধুরীগণ 'খপুর 
হইতে বিতাঁড়িত হইয়| নিকটবর্তী জাড়িয়! গ্রামে বাস করেন ) তথায়. এখনও 
তাহাদের বাড়ী ও দেবমন্দিরের ভগ্মাবশেষ আছে। কিন্ত অত্যাচারের ফল, 
বেশী দিন বিলম্ষিত হয় নাই ।  কল্যাণনারায়ণের জীবদশাতেই বাকী-করের জন 
হোগ্লা জমিদারী হ্তচ্যুত হইয়। যাঁয়। তখন কান্তপ চৌধুরীবংশীয় রাজারামের 
পুত্র কেশবরাম ও মহাদেবের পুত্র অনস্তরাম.এই দুইজনে ব্ছ চেষ্টার গর (আঃ 
১৭৫৮ খ্ঃ ) হোগলার অর্ধাংশ মান পুনরায় বান্দোবস্ত- করিয়া ল্ইতে. পারিয় 
ছিলেন; অপর অর্ধেক বেলফুলিয়। পরগণার তদানীস্তর “ক্ষত্রিয় জমিদার 
কষ্সিংহ রায়ের নামে বন্দোবস্ত হয়। কেশবরামকে নষ্ট পরগণ! দখল করিবার 
জন্য যথেষ্ট গগ্ডগোলে পড়িতে হইয়াছিল, বন্ুচৌধুরীগণ সহজে দখল দেন 
নাই। এই কারণে যে অতিরিক্ত অর্থব্যয় হয়, তজ্জন্ত কেশবরাম প্রভৃতি 
নিজের অর্াংশ অর্থাৎ সমগ্র-পর়গণার সিকি 'অংশ উক্ত কৃষ্ণসিংহ- রায়ের "জনৈক 
জ্ঞাতি মুড়াগাছার অন্তর্গত-পাটদহ নিবাসী জমির লক্ষমীনারায়ণ রায়কে বিক্রয় ' 
করেন।. যে সিক্কি অংশ অবশিষ্ট ছিগ,..তাহাঁও' চিরস্থায়ী ধর্নেবিস্তের পর" 
বাকী করে. নীলাম হওয়ায় ভূকৈলাসের রাজ! বাহাছুর, ' কালীশঙ্কর : ঘোঁধাল 
খরিদ করেন । . তাহার নিকট হইতে এ চতুর্থাংশ রেধী সাহেবের হাতে আলে ' 
এবং পরে সম্প্রতি নড়াইলের বাবুর! উহার মালিক হইয়াছেন'। “ সেকথা পরে” 
বলিতেছি। এই বংশের দুই একটি ধারা দেখাইতেছি £-_ 

* প্মহারাক্ষ” সুরেশর চট্টোপাধ্যার_-পণ্পতি + বেদগর্ড-_রামচন্্র--মহেজ্্রদেৰ » 
_কমলাকান্-_রাধরল্পত (বিভাধর) রায় চৌধুরী । 
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২৮ হশোহর-ধুঁম্দার ইতিহাস 


বিদ্যাধর রায়চৌধুরী 
| 
| দত হু হ্ন্া 
রা (0/৯) 0৮০) 
বাধ শ | 
1. কেশবরাম রামকাস্ত 
. স্বররাম | | ও 
| _. নীলকঠ টা রী 
রামহরি | অনস্তরাম . উদয়নারায়ণ 
11111 মৃত্য | | 
ভৈরব রা +* রাম. রামবিষু 
87110 রাজ | ৪. 
অদ্থিকাচরণ জপ জয়কুমার . সিটি? 
| | 
. ঝামচনজ রায় গোর্পাল গুরুদাস বাসদেক তারিণীরণ 
(ম্যানেজার, খড়রিয়া .. : শঁতৃতি | | 
মেজজিলা)ট - .:.. সারদা! আউতোষ 
| ্রন্থতি | 
নকুল প্রভৃতি 


. গীলজঙ্গের বনু চৌধুরী-দক্ষিণ রাটীয় কাযন্থ, মাহিনগরের বন্ুবংতীয 
১৯ পর্যায়তুক্ত কুলীন পরশুয়াম বনু কাস্তুপ চৌধুরীগণের চাঁকরীসথত্রে লধপুরের 
পার্থ বল্লভপুর গ্রামে বাস করেন, তথাত্ম তাহার বাটার ভগ্রাবশেষ আছে। 
পরঞ্ুরাম কিরূপে হোগা! পরগণ! পান, তাহা বলিয়াছি। এইরপে বাজিতপুর 
পরগণাঁরও কতকাংশ তাহার হস্তগত হয়। এই ছুই সম্পত্তি তিনি ছুই পুজের 
মধো বণ্টন করেন। ঘেবীগ্রসাদ বাঁজিতপুরের অংশতাগী হইয়া সেখানে যান 
এবং রামপ্রমাদ তাহার ছুই স্ত্রীর জন্ত বল্পভপুর ও পীলজঙ্গে ছই বাড়ী নির্লাগ 
করেদ। খবকস্তীর গর্ভজাত রামচন্ত্র (অন্ত নাম কল্যাণ নারায়ণ ) ও উদয় 
নারারণ পীলজঙ্গে ছিলেন, এবং ভীহাধের বৈমান্রের ভ্রাতা কচ ও জয় 
বল্লপতগুরের বাঁটাতে থাকিতেন। তথায় তাহাদের শিবমন্দিরের ভঙ্গীবশেষ 
আছে । কথ্যাণনারারণ ও কৃষচন্্ অত্যন্ত অজ্যাচারী ছিলেন ) কিন্তু অল্লদিন 
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মব্যেই তাহাদের ভাগ্য বিপর্ধ্যয় হয়, সে কথ! বলিয়াছি। কল্যাণনারায়ণ ১১৩৫ 
সালে (১৭৫৮ খুঃ ) শিব-প্রতিষ্ঠার জন্ঠ যে সুন্দর মন্দির নির্মাণ করেন, ভাহা 
এখনও আছে। শিব-প্রতিষ্ঠ হয় নাই, এই সময়েই তাহাদের জমিদারী যায়। 
রাঞ্জারাম ও মুনিরাম নামে পরশুরামের আরও ছুই ভ্রাতা ছিলেন; তাহার! 
হোঁগল! জমিদারীর অংশ পান নাই। উহার পূর্বেই বল্গতপুর হইতে নওয়াপাড়ায় 
আসিয়া বাম করেন। রাজারামের পুত্র রুষ্ণবল্লভ বন্থ পিপুলবুনিয়৷ ভালুক 
( খুল্নার ৪৫৬নং তৌজি ) খরিদ করেন। তদবধি এই বংশীয়্েরা "তালুকদার 
বন্ধ” বলিয়া খ্যাত ) পীলজঙ্গশাখার মত ইহাদের রায় চৌধুরী উপাধি নাই। 





পরশুরাম বন্ধু 
করার রা তারা ভেরারারারতা! 
| ৃ এ... 
নিহারঃ চৌধুরী দেবী প্রসাদ 
] | ধা | |. 
রামচন্দ্র বা উদয় কৃষ্ণচন্দ্র জয়চন্দ্র কুমারী 
কল্যাণনারায়ণ নারায়ণ -্রামজীবন ঘোষ 
1 শা (নওয়াপাড়। ঘোষ 
রাত রি | ংশের না 
ৃ ঠা পচা রা 
| ৃ | প্রিয়নাথ দর্পনারায়ণ 
হরিমোহন ষদুনাথ | 
| ভগবান 


রাজেন্ত্কুমার ঘোষ (রায় াহাছর) 

ক্ষত্রিয় জমিদার বংশ-__বেলফুলিয়। পরগণার জমিদার রুষ্ণসিংহ রায় 
চৌধুরী হোগলার অদ্ধাংশ খরিদ করেন, তাহ! পূর্বে বলিয়াছি। তাহারই 
সহিত এ অংশের চিরস্থারী বন্দোবস্ত হয়। তাহার মৃত্যুর পর এ জমিদারী 
তথংশীয় গঙ্গানারায়ণ রায়ের হস্তে আসে। ইনি মুড়াগাছা হইতে কলিকাতার 
তবানীপুরে বাম করিতেছিলেন। এখনও মুড়াগাছায় এই জমিদার দিগের বাড়ী 
ঘর আছে এবং পর্বানুষ্ঠান হয়। গঙ্ানারায়ণ তাহার হইপুত্রের মধ্যে জ্যে্ 
রদ প্রমাদকে 1%* ও কনি তারা প্রদাদকে 1৮০ অংশ দিয়া যান। তার! 

৯২ 


৭৩৩ ধশোহর-ধুল্নার ইতিহাস 
প্রসাদদের পুত্র হরপ্রসান ও পরে তৎপুত্তর বরদাপ্রসাদ 1%* অংশ ভোগ 
করিতেছেন। ছুর্গাপ্রসাদের ॥৮%* অংশ তাহার তিন পুত্রের মধ্যে সমভাগে 
বিভক্ত হয়, তন্মধ্যে জোত্ঠ শ্ঠামাগ্রসাদের পুত্র“ রমাপ্রসাদ ৩৪ অংশভাগী 
আছেন) উহার অংশকে হোগলার বড় জিলা বলে। দ্বিতীয় পুত্র হরিপ্রসাদ 
জীঘিত আছেন, কিন্ত তিনি তীহাব অংশ বরদাগ্রসাদকে পত্তনী দিয়াছেন। 
তৃতীয় পুত্র কালীগ্রসাদের অংশ কলিকাত! নিবাসী দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় 
খরিদ করেন ও তিনি সে সম্পত্তি হরপ্রসাদকে পত্তনী দেন। সুতরাং বরদা- 
প্রসাদ পৈতৃক 1%* বাদে পত্তনী 1%৮ পাই অংশেরও অধিকারী আছেন। 
বরদাপ্রসাদের অংশকে হোগলার ছোট জিলা বলে। ইহাদের উভয় সরিকের 
কাছারা বাটা পূর্বে পাঁচআনী গ্রামে ছিল, এখন উহা মানসায় আসিয়াছে। 
সমগ্র হোগলা। পরগণার অর্ধাংশ লইয়া বড় ও ছোট জিলা গঠিত। অপর 
' চারি আন! অংশ রামনগর নিবাসী ঘোষ চৌধুরীদিগের সম্পত্তি। তাহাদেরও 
কাছারী মানসায় আছে, তাহাকে হোগ.লার মেজ জিলা বলে। 

রামনগরের ঘোষ চৌধুরী বংশ-_ উত্তর রাটীয় কুলীন কারস্থ সৌকলিন 
গোত্রীয় কৃষ্ণছুলাল ঘোষ বর্ধমান জেলায় দীইহাটের নিকটবর্তী জগদানন্দপুরে 
বাস করিতেন। তাহার কন্ঠার সহিত চাচড়ার রাজ! শ্রীক্ রায়ের বিবাহ 
হয়। সেই শুত্রে তিনি চাচড়ার সন্পিকটে ভৈরব-তীরে রামনগরে আসিয়! 
বাস করেন এবং রাজীর! ইমাদপুর পরগণার মধ্য হইতে রামনগর, বলরামনগর, 
তাববেড়িয়। প্রভৃতি খারিজ! তালুক স্থষ্টি করিয়! কৃষ্ণছুলালের সঙ্গে বন্দোবস্ত 
করেন। কৃষ্ণছুলাল যশোহর-কালেক্টরীর সেরেন্তাদার ছিলেন এবং পরে তৎপুত্র 
রাধামোহন &ঁ চাকরী পান। তখন: এ সকল চাকরীতে *ছৃ'পয়সা” ঘরে 
আমিত, পিতাপুত্রে যে অর্থ সঞ্চয় করেন, তত্বার৷ সুযোগমত সম্পত্তি ক্রয় 
করিয়াছিলেন। পূর্বেই বলিয়াছি হোঁগল! পরগণার চতুর্থাংশ কাশ্তপ 
চৌধুরীদিগের নিকট হইতে মুড়াগাছার জমিদার বগ্মীনারায়ণ রায় খরিদ করেন) 
উৎপুক্র বৈস্তনাধ রায় (১২০১ সালে) একখানি কবচপত্র দ্বার! এ সম্পত্তি 
কলাধামোহন ঘোষ চৌধুরীকে হস্তাত্তর করেন। এইরূপে বেলফুলিয়া পরগণার 
।* চারি আন! অংশ এবং ইশপপুর পরগণার তরফ সেনহাটি প্রভৃতি ইহাদের 
হন্তে আসে। রাধামোহনের ছয় পুত্রের মধ্যে জোষ্ঠ গোবিন্দসেবক নিঃসন্তান 


রামনগরের ঘোষ চৌধুরীবংশ ৭৩১ 


মারা যান; অপর পাঁচ পুজের মধ্যে তাহার সমস্ত সম্পত্তি সমভাগে বিভক্ত হয়। 
চতুর্থ নৃসিংহদেবের একমাত্র পুত্র বলহরি ঘোষ চৌধুরী ক্ষমতাশালী জমিদার 
ছিলেন, তাহারই সময়ে বর্তমান রামনগরের সুন্দর অট্রালিক! নির্শিত হয়। 
এখন তাহার দত্তক পুত্র গোপালহরি বাবু জীবিত আছেন। তিনিও বৎসরের 
অধিকাংশ সময়ে কলিকাতায় বান করেন। ম্যালেরিয়া জর্জরিত রামনগরের 
রমা হ্দ্যাদি জঙগলাকীর্ণ হইয়া! পড়িতেছে। রাধামোহনেয় সময় যে ৬রাধাগোবিন্দ 
বিগ্রহ্ব প্রতিষ্ঠ| হয়, রামনগরের বাড়ীতে উহার নিত্য ভোগরাগ চলিতেছে । 
সম্পত্তির অধিকারী পীঁচ পুভ্রের বংশধরদিগের মধ্যে গোপালহরি বাবু হোগলা 
পরগণার় তাহার পৈতৃক &৪ গণ্ড! ব্যতীত অন্ত সরিকদিগের একজনের 
জমিদারীর ০১৬ এবং অপর দুইজনের পত্বনী /১৭।-- অংশ ভোগ করিতেছেন। 
অর্থাৎ তাহার অংশে মোট 1/১৭।- দাড়াইয়াছে। কনিষ্ঠ পুত্র রামের 
পুজবধু ব্রক্জতামিনী ৬৪ অংশ পৃথক আদায় করেন। অপর মরিকগণের 
1%২।- অংশ ঘাটভোগ নিবাসী বাবু শ্রীমন্ত চট্টোপাধ্যায় এবং ১৬ অংশ 
বাবু দৈলোক্যনাথ চট্টোপাধ্যায় খরিদ করিয়াছেন। | 


ল্লামনগন্সেন্স হো চৌঞ্ুক্সী বংস্ণ- 
হরিপ্রসাদ ঘোষ ( অগদানন্দপুর ) 


ককষ্কছুলাল ঘোষ (রামনগর ) 
ূ 
রাধামোহন ঘোষ - কন্ঠ! _রাঙাশ্রীকঞরায় 
ও ( চাড়া ) 
[ | | | ] | 


গোবিন্দ মধুক্দ্দন শ্রীরাম নৃসিংহদেব পুরুযোত্তম রামকক্চ 
সেবক র ৰ 


দেবনারায়ণ বলহরি হরেম্্কৃষঃ 

(দত্তক 
ধা) ৃ নি | (আতবনী ). 
| দত্তক) | ৃ 
] ূ | | ] | 
বিজয়রাম হরেরামা  জয়রাম রঘৃত্ধম রামোত্বম নরোত্ত 
রর ূ প্রদৃতি 


প্রমথ | 
সত্যরঞ্জন প্রভৃতি শশিতৃষণ গিরিজাভৃষণ . 
মা প্রভৃতি (ওঃ গোপালহরি ) 


দই ধশোহর-খুল্নার ইতিহাস 
 রেমীসাহেব-_হোগলার চতুর্থাংশ ভূকৈলাসের রাজা, কালীশঙ্কর ঘোষাল 
খরিদ করেন। পূর্বেই বলিয়াছি, বরিশালে গুরুধামে উহাদের কাছারী ছিল 
(৬৪২ পৃঃ)। এইস্থানে এক সময়ে কামরুল সাহেব (17 08108101) 
ম্যানেজার হইয়া আসেন। তিনি পূর্বে কলিকাতায় গবর্ণমেণ্ট আফিসে কেরাণী 
ছিলেন, তাহাকে সাধারণতঃ কামরুল কেরাণী বলা হয়। ইহার স্ত্রীর নাম 
মারগারেট ও একমাত্র সন্তান, পরমাস্থন্বরী কণ্ঠার নাম বারবারা (11195 
13979517) উহীর সহিত রেলীপাহেব (৬/1111917। [7671৮ 906৭ [২৭1106)) 
নামক একজন সৈনিকের বিবাহ হয়। গুরুধামে আসিবার পর বিবি মারগারেটের 
সহিত প্রণয়নূজে রাজ! কালীশঙ্কর নিজ সম্পত্তি হোগল! পরগণার ।* চারিআনা 
মংশ উহাকে খোস কোবালায় লিখিয়া দেন। উত্তরাধিকার স্থত্রে বারবারা 
এ সম্পত্তি পান এবং রেণী তাহার ট্রান্টী হন। এই সময়ে রেণী লখপুর ও 
রামনগরের জমিদারগণের নিকট হইতে কয়েকটি পত্তনী বন্দোবস্ত করিয়া লইয়া 
তালিবপুরে আসিয়! বাস করেন এবং নীল ও চিনির ব্যবসায়ে নিযুক্ত হন। 
সে কথা পরে বলিব) এথানে শুধু তাহার সম্পত্তির পরিণতির কথা লিখিতেছি। 
বিবি বারবারার গর্ভে রেণী সাহেবের ৩টি পুজ (7০10. 0॥ 16] 
18765. ও ড11]12) &৮10001৮[51069 ) এবং ৩টি কন্ত1! (0111 
117165166, চ:001116 38170218, এবং 1580০112 01201105 [৪1765 
হয়। ইহার মধ্যে মধাম পুজ্র বা মেজ সাহেব হেন্রী জেমস্রেণী বিখ্যাত 
লেখক ও শিকারী ছিলেন। সুন্দরবনের প্রকৃতি ও তূবৃত্তান্ত তাহার জানা ছিল। 
এ দেশের ইতিহাস ও প্রদ্বতত্বে তীহার যে অধিকার ছিল, “কলিকাতা রিভিউ” 
প্রভৃতি বিখ্যাত পত্রের বহু গবেষণীপূর্ণ প্রবন্ধে তিনি তাহার পরিচয় দিয়াছেন। 
জোষ্ঠ ভ্রীতা জান চরিত্রবান লোক ছিলেন, পিতার মৃত্যুর পর তিনিই সম্পত্তির 
রী ইন। তীহারই বিশেষ পরামর্শে এবং গরিব হইয়! যাইবার আশঙ্কায়, ভ্রাতা 
ভগিনীগণের মধ্যে কেহই বিবাহ করেন নাই। ১৮৮২অব্জে জ্যন ও হেন্রী এই 
মর্থে প্রত্যেকে উইল করেন যে, একজন মারা গেলে অন্তে তাহার সম্প্ি 
পাইবেন, উভয়ে মারা গেলে গবর্ণমেপ্টের পক্ষ ( £50171071505 61 03976121 
০9617357891 ) হইতে দখল লইর! $অংশ উহাদের ভগিনীদিগকে দিয় অবশিষ্ট 
$অংশ জনহিতকর ফার্ধোর জন্ক 0210065 70150106 01)81169 9০00120 


সুলতানপুর খড়রিয়া পরগণ। ৭৩৬ 


নামক সমিতিকে দিবেন। সর্বাগ্রে হেন্রী ওপরে এমিলি ও ইসাবেল! মারা 
গেলেন। শীঘ্র জ্যনও তাহাদের অনুবর্তন করিলেন। থাকিলেন মাত্র 
উইলিয়ম ও এলেন। জনের মৃত্যুর পর খুল্নার জগ ও ম্যাজিষ্ট্রেট গবর্ণমেণ্টের 
পক্ষ হইতে সম্পত্তি গ্রহণ করিলেন । উইলিয়ম তখন অনন্ঠোপায় হইয়া মোকদ্দাম! 
করিয়! ছুই ভ্রাত! ভগিনীতে তুল্যাংশে সম্পত্তির 3 অংশ পাইলেন, অবশিষ্ট ২ 
ংশ গবর্ণমেণ্টের হাতে গেল। মোকদ্দামাকালে উইলিয়ম গণাস্ু হওয়ায় 
উভয়ের অংশ এলেন পাইলেন এবং তিনি উহা ৮০,০০২ টাক! মুলো এবং 
তাহার জীবদ্দশায় ২০০২ টাকা মাসহার! পাইবার সর্ভে নড়াইলের জমিদার রায় 
বাহাছুর কিরণচন্ত্র রায় এবং বাবু ভবেন্ত্রচন্ত্র রায়দিগকে বিক্রয় করিয়াছেন। 
উক্ত বাবুরা গবর্ণমেণ্টের হস্তপ্স্ত অপরাংশও পরে ৭০,০০২ টাকা পণে খরিদ 
করিয়াছেন। এই উভয় পণসমষ্টি ১,৫০,০০*২ টাকার সুদ হইতে গবর্ণমেপ্ট 
এক্ষণে চেরিটি সৌসাইটিকে সাহাধা করিতেছেন। রেণী সাহেবের যাহাই 
অকীন্তি থাকুক, তাহার পুত্রকন্তাদিগের এই জন-হিতৈষণার স্ুকীত্তি চিরকাল 
ঘোষিত হইবে। 


(সু) স্বুলতানপুন্র খড়ল্িন্স। পল্পগশা | 


এই পরগণ! কিরূপে প্রতাপাদিত্যের সময় বৈগ্বংশীয় জানকীবল্লভ 
মজুমদারকে প্রদত্ত হয় ও পরে তাহার অধস্তন ৭ম পুরুষ কৃষ্ণচন্ত্র রায় চৌধুরী 
প্রভৃতি জমিগারদিগের সময় বাকী খাজনার অন্ত এ পরগণা গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক 
বাজেয়াপ্ত হইয়া কাশীনাথ দত্ত চৌধুরীর সহিত বন্দোবস্ত হয়, সে কথা 
আমর! পূর্বে বলিয়াছি (৫৬৮ পৃঃ)। এই কৃষ্চন্ত্র উত্তরাধিকারশুৃত্রে 
//* অংশী ছিলেন; অপর 1%০ অংশী হরিপ্রসাদের পুত্রদ্বয়ের একজনের 
৬০ অংশও কৃষ্ণচন্দ্রের অধিকৃত হয়। অপর পুত্র ভৈরবচন্ত্র অবশিষ্ট ৩/* 
অংশীদার হন। ১১৭৫ (১৭৬৮ খৃঃ) সালের ২৬শে অগ্রহারণ তারিখে 
কৃষ্চন্ত্র ও ভৈরবচন্ত্র রাঁয় আপোষে এক একরার-নাম! দ্বারা তেরআনা ও তিন 
আন! অংশ বাটোয়ারা! করিয়া লন। এ দলিলে নলধানিবাসী শিবরাম ভর্জ 
সাক্ষী ছিরেন। জমির অবস্থা ভাল ছিল না, তাহাতে ছিয়াত্বরের মন্স্তরের জন্ত 
অজনা! দোষে প্রজার থাজান! আদায় না হওয়ায় জমিদারের রাজস্ব বাকী পড়ে। 


৭৩৪8 ধশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


তখন যশোহরের কালেক্টর মালিকের বিরুদ্ধে রেভেনিউ বোর্ডের নিকট রিপোর্ট 
করেন। তখন কলিকাতা-হাটখোলানিবাসী কাশীনাথ দত্ত চৌধুরী প্রথমতঃ ছুই 
বৎসরেরবাকী খাজান| গছানি দিয়! ১৭৭৪।১৬ই মে তারিখে ওয়ারেণ হেষ্টিংসের 
নিকট হইতে এই পরগণ! বন্দোবস্ত করিয়া লইবার হুকুম গান। তিন আন 
ংশের মালিক তৈরবচন্দ্রের সম্পত্তি আপোষে পৃথক হইলেও কোম্পানি যোল 
আনাই কাশীনাথের সঙ্গে বন্দোবস্ত করেন। ১৭৮৯ পধ্যস্ত মেয়াদী বন্দোবস্ত 
চলিয়। পরে কাশীনাথের নামেই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয়। 
নল্ধার ভঞ্জচৌধুরীগণ-_ পূর্বে নল্তার বিজয়রাম তজ-চৌধুরীর বিবরণ 
গ্রসঙ্গে আমর দক্ষিণ রা়ীয় মৌলিক কায়স্থ “ভঞ্জ"গণের পূর্ববৃত্ান্ত লিখিয়াছি 
(৪১৭পৃঃ)। এ বংশের প্রাচীন প্রবাদ হইতে শুনা যায়, পাঠান রাজত্বের শেষভাগে 
কলাধর ও মালাধর নামক ছুই ভ্রাতা সুলতানপুর, খড়রি়া প্রভৃতি ৭টি পরগণার 
জমিদারী পাইয়া মৌভোগ গ্রামে বাস করেন * প্রবাদ ভিন্ন ইহার কোন 
প্রমাণ পাই নাই। কয়েক পুরুষ পরে এ্ীসকল পরগণ! প্রতাপাদিত্যের হস্তে 
যায় এবং তখন বৈদ্য চৌধুরীগণের জমিদারী হয়। মালাধরের প্রপৌত্র রামকৃষ্ণ 
মৌভোগ হইতে নল্ধায় এক গড়কাটা বাড়ীতে বাস করেন। সে বাড়ীর 
ভগ্নাবশেষ এখনও ভঙ্জচৌধুরীদিগের অধিকারে আছে। গল্প আছে, রামকুষ্ণের 
পৌত্র লক্গমীনারায়ণ নবাব মীরজাফরকে সঙ্গীতে মোহিত করিয়! তাহার কৃপাপ্রার্থা 
হন। তিনি বলেন, মূলঘরের চৌধুরীগণ পরগণার বহিভূত গুয়াধনা, লালুয়।, 
কোদ্‌ল! প্রভৃতি কতকগুলি মৌজা গোপনে ভোগদখল করিতেছেন। সম্ভবতঃ 
কু্চচন্ত্র রায় নিজ পৈতৃক ॥%* অংশ ছাড়া যে অতিরিক্ত ৬* অংশে ভৈরবচন্ত্রের 
মহযোগে আপোষে দখল করিতেন, উক্ত মৌজাগুলি তাহারই এলেকাধীন ছিল। 
লক্মীনারায়ণের নামে নবাব "গুয়াধন! ওগয়্রহ” তালুক নামে তিন আনা 


« আদিপুরুষ কুবের তগ্জ হইতে সংক্ষিপ্ত বংশধার এই £_(১) কুবের--কাকুৎস্থ_ 
হরিছয়__মকরলা__বিনায়ক-_-গোপাল--পরমেশ্বর-_রাঘব-__-কানাই-_দৈত্যারি-_দিশাপতি-- 
চক্রপাণি-:(১৩) গন্ধব্ব খ| ও রামচন্দ্র ) রামচনতর--কেশব রুদ্র --কাশীনাধ-_(১৬) মালাধর 
(হৌভোগ)--বানীনাখ-_-কমলীকান্ত--বামকৃঞ্ণ (নল্ধ)__রাজারাম--লক্্ীনারায়ণ_.শিবরাম, 
সোলানাধ ও গপাপ্রনাদ; শিবরাম-_য়ামনারায়ণ-_বিশ্র_(২) আইীতোষ, বেপী ও 
অ্বিনী (পোর্টাল ইনশ্পে্র)। 


ন্ধার ভঞ্জচৌধুরীগণ ৭৩৫ 


জমিদারীর সনন্দ দেন। লক্ষমীনারায়ণ দেশে আসিয়া দেবিদাস দে সরকার 
নামক একজন ছুর্দাত্ত কায়স্থকে নিজের দেওয়ান নিযুক্ত করিয়। উক্ত তানুকগুলি 
ছুইচারি বর্কাল জোর দখল করিয়া লন। তখন বৈগ্ চৈধুরীদিগের দেওয়ান 
কৃপারাম ঘোষ জমিদারী রক্ষার জন্ত উক্ত দেবী দেওয়ানের সহিত মিত্রত| করেন। 
কোদ্‌লার এক পার্খে "দেবীবাজার” নামক একটি হাট এধনও দ্বেবী দেওয়ানের 
স্বৃতি বহন করিতেছে । নবাব বন্দোবস্ত করিতে না করিতে যখন বাঙ্গীলার 
দেওয়ানী ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির হস্তে যায়, তখন জমিদারীর দখলাদি লইয়৷ 
অত্যন্ত গোলমাল চলিতে খাকে। লক্ষমীনারায়ণের পুত্র শিবরাম উত্ত গুয়াধনা, 
উজলপুর প্রভৃতি তালুক দখল করিতে থাকেন। এমন সময় কাশীনাথ দত্ত 
চৌধুরীর সঙ্গে বন্দোবস্ত হইয়া যাঁয়। তিনি যোল আনাই দখল করিয়া বসেন। 
শিবরাম বেতেনিউ বোর্ডের নিকট বারংবার দরথাস্ত করিয়াও ৰিশেষ কোন ফল 
পান নাই। * তবে জমিদারী কাগজ পত্র হইতে এইটুকু জান। যার যে, 
কাশীনাথ দত্ত চৌধুরী উজলপুর তালুকের দাবিত্যাগ করিয়! এবং নল্ধা গ্রামের 
খানাবাড়ী প্রভৃতি সমেত ৫০/ বিঘার মহাত্রাণ সনন্দ দিয়! এই গোলযোগ নিষ্পত্তি 
করেন। 1 এ সনন্দের তারিখ ১৯৯৩ সাল বা ১৭৮৬ থৃষ্টাবব। সেই 
বংসরেই যশোহর জেলা হয়। 


* ১৭৮৬| ৯ই মার্চ তারিখের ১১৭২ নং এবং ১৭৮৭। ২৪শে এপ্রিলের ১২৭৮নং দরথান্ত। 
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1 এই মহাজ্রাণ সননের অবিকল নকল এই $--*ম্বত্তি সকল মঙ্গলালয় তোলা নাথ 
তপ্ত ও শ্রীরাষনারায়ণ ভ€ ও ্রগঙ্গাপ্রসাদ ভর্জ সহুদার চরিতেবু-_মহান্াণ জমী পত্রমিং 
কাধযাঞ্চাগে আমার জমিদারী পরগণে শুলতানপুর খড়রিয়া ওগয়রহের মধ্যে উটীতের লায়েক 
পতিত খামারের অন্দরে ৫*/ পঞ্চাধ বিঘা! জমী তোমারদিগের খোরোপোস কারণ মহাজাণ 
দিলাম। জাত মাফিক চিকিত করিয়া! লইয়। পুত্র পৌত্রাদীক্রমে পরম শুধে তোগ করিতে 
রহে। ইহার রাজন্খ সহিত দা নাই এতছার্থে হজ্জাণ সনন্দ দিলাম ইতি সন ১১৯৩ ভারিখ 
২৭শে অগ্রহায়ণ প্রকাশীনাথ দত্ত । জাত জম! নলধারায় গড়বাটী ১*/ সোৌতাল ১,/ 
হিজল! ২৫/ মৌজে কাখুলী ৫/--৫*/ পঞ্চাঘ বিঘ| মাক 


৭৬৬ যলোহর-খুল্নার ইতিহাস 


হাটখোলা র দত্তচৌধুরীবংশ-_-কাশীনাথ দত্ত যে বংশীয় তাহার 
তরদ্বাজ গোত্রীয়, বালীর দত্ত, দক্ষিণ রাটীয় বিশিষ্ট মৌলিক কায়স্থ। হাটখোলার 
দৃততদিগের পূর্বপুরুষ গোবিন্দশরণ বাদশাহী জায়গীর পাইয়া আন্দুল হইতে 
গোবিন্দপুরে আসেন। তীহার পৌন্র রামচন্ত্র ইষ্ট ইত্ড়া কোম্পানির সঙ্গে 
গোবিন্দপুরের জমি বদল করিয়া হাটখোলায় আসিয়া বাস করেন। রামচন্দ্রের 
পৌল্র মদনমোহন বিখ্যাত দানশীল স্বনামধন্য পুরুষ। তাহার খুললুতাত ভ্রাত। 
জগংরাম কোম্পানির পক্ষে পাটনার দেওয়ান ছিলেন এবং বহু কীন্তি রাখিয়া 
গিয়াছেন। জগৎরামের তিন পুত্র কাশীনাথ, রামজয় ও হরনুন্দর। কাশীনাথ 
সুলতানপুর-খড়রিয়! ব্যতীত বেলফুলিয়া পরগণার 1৮%* অংশ এবং অন্যান্ত 
সম্পত্তি থরিদ করেন। তন্মধ্যে সুলতানপুর খড়রিয়ার %/* তেরআানা ও 
বেলফুলিয়৷ 1%* আনা একত্র এক হিসাবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইয়াছিল। 
ইহাই যশোহর কালেক্টরীর ২৫৪নং এবং খুল্নার ১৭১নং তৌজির মহল। 
গুয়াধন। প্রভৃতি তালুক লইয়া গঠিত সুলতানপুর খড়রিয়ায় ৬* তিন আনা 
অংশ যশোহরের ২৫৫নং এব' খুল্নার ১৭২ন: তৌজি। কাশীনাথ ত্রাতৃদয়ের 
সহিত একান্ভুক্ত ছিলেন। ভবিষ্যতের গোলযোগ নিবারণার্থ ইহারা ১২২৩ 
সালে আপোষে সমস্ত সম্পত্তি তিন অংশে বিভাগ করিয়া লন। ইহাই 
খড়রস্নার বড় জিগা, মেঞ্জিল। ও ছোট জিল! নামে পরিচিত। কাশীনাথের 
নিজ ধারায় বড়জিলার জমিদার বাবু মনুজেন্ত্রনাথ দত্তচৌধুরী বর্তমান আছেন। 

মধাম ভ্রাত| ৬রামজন় দত্ত চৌধুরীর দিন দিন বংশবৃদ্ধি হইতে থাকায় সম্পত্তি 
সুচারুরূপে পরিচালনার্থ উক্ত বংশের রুতী পুরুষ, কলিকাতা হাইকোর্টের এটণা 
স্বনামধন্য সদাশয় বাবু কুমারকৃষ্ণ দত্তচৌধুরী * মহাশয়ের বিশেষ যত্ব ও 
পরিশ্রমে এবং অন্তাগ্ত সরিকগণের সহযোগিতায় ১৯০১/১৩ই জুন তারিখে একটি 
পিখিত একরার-নাম! দ্বারা গবর্ণমেণ্টের আইনান্ুসারে খড়রিয়। মেজ জিল 
জমিদারী সিিকেট (86. [00818119 015102101217 250717817 


ডি 
সপ্পপীসশিপ পপি ০ নি 
সপসপিপপক্পিী শশী পপ ০ পাত 


* দত্তচৌধুরী বংশের বংশধারা এই $-গোবিন্দ শর পবাণেশ্বর-_রমচত - কৃফচন 
ও মাণিকাচন্্র ; কৃকচশ্ত্র-মদনমোহন। মাণিক্যচশ্্র__জগৎরাম--কানীনাধ, রাঙজয় ও 
হরমুন্দর | রাসঞজ়-কালীচরণ--নীলমপি--গোপাল--কুমারকৃ্ণ প্রভৃতি । 


_ বেলফুলিয়া পরগণা : ৭৩? 


571801০8661.) নামক এক কোম্পানি গঠিত করিয়াছেন। উদ্ধ 
কোম্পানি ১৯*১ অবে খড়রিয়া মেজ জিলার সম্পত্তি ৯৯ বংসরের জন্ত মেয়াদী 
পত্তনী লইয়াছেন। তৎপর খড়রিয়। বড় জিলার।* চারিআনা অংশ চিরস্থায়ী 
পত্তনী বন্দোবস্ত লইয়াছেন। কোম্পানির কার্য অতি স্থচারুরূপে নির্বাহিত 
হইতেছে। খড়রিয়া বড় জিলার বাকী ॥* বার আনা অংশ মধ্যে উত্তরাধিকার- 
সথত্রে বাবু শরৎন্ত্র বন্থ 1» পাঁচ আনা, বাবু মন্থ্জেন্ত্রনাথ দত্ত চৌধুরী ।* চারি 
আন! ও বাবু কৃষ্ণবিহারী দত্তচৌধুরীদিগের ৩* তিন অংশের ভোগ দখল 
চলিতেছে । ৬হ্রন্ুন্দর দৃত্চৌধুরীর ছোট জিলার ৪১৩ গণ্ড অংশে জমিদারী, 
স্বত্বে এবং ৩৪ গণ্ডা অংশে পত্বনী স্বত্বে সুবিখাত .৬মোহিনীমোহন 
রায়চৌধুরীর পুত্র ভবানীপুর নিবাসী বাবু প্যারীমোহন রায়চৌধুরী 
দখিলকার আছেন। : ০ 


(৩) বেলক্ুলিস্ত। পল্সগঞ্জ! 

বেলফুলিয়া বন্থ্‌-চৌধুরী বংশ-_বেলফুলিয়া অতি প্রাচীন স্থান | 
ইহার অস্তগ্ত ভৈরব কুলবর্তী সেনের বাজার অতি প্রাচীন কাল হইতে একটি 
প্রধান বাণিজ্য-কেন্ত্র বলিয়! প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে । সেনবংশীয় কে কখন্‌ 
এই বাজার বসাইয়! ছিলেন, তাহা রহস্ত-জড়িত। স্থানান্তরে উহার আলোচনা 
করিব। পাঠীন আমলে বেলফুলিয়া পরগণ! ফতেহাবাদ সরকারের অন্তর্গত 
ছিল।* প্রাচীন দলিলাদিতে উহার প্ররূপ উল্লেখ আছে। গৌঁড়াধিপ হুসেন 
শাহের সহিত খুল্ন! জেলার যে সম্পর্ক ছিল, তাহা আমরা প্রথম খণ্ডে বিবৃত 
করিয়াছি ( ১ম সং, ৩৪৪পৃ৯ ) তিনি প্রথম জীবনে ষে আলাইপুরের কাজিদিগের 
গৃহে প্রতিপালিত হন, তাহার নাম যুক্ত সেই আলাইপুর ও নিকটবর্তী হছুসেনপুর 
উই বেলছুলিয়া পরগণার অন্তর্গত । গৌড়ে্বর হইবার পর তিনি যখন এই 








সপেস্পীা পিপিপি শীশিীসিশীী পি শীশাাাশীাপাশতিশী 


* আবৃলকজল সম্ভবতঃ এই বেলফুলিক্নাকে উন্টাইয়! ভুলিয়াবেল বা “ফুলিয়াবেল” 
করিয়াছেন। 0.1. 81)০011)9৮৩1 17 44, [ঝা ৮০1. 11, 0০132. উহার অনুবাদে 
কুলবৈন” অ!ছে (আইন-ই-আকবরী, বন্ধুমতী সংস্করণ, ৮৫পৃঃ) কেহ কেহ উহাকে “বেলফুলিশ 
করিয়াছেন (*গৌড়ের ইতিহাস,” ২ খণ্ড, ২১* পৃঃ) এই পরগণার রাজস্ব ছিল. ৬৪৪৪২ দাস 
বা ৯৬১১ রাপৈয়! | 


নও 





৩৮ যশোহয়-খুল্বায় ইতিহাস 

প্রদেশে ভ্রণ ঈরিতে আসেন, তখন হুসেনপুর গ্রত্ৃতি অধুনা*নগণ্য গ্রামপা্্ে 
উহার তরণী লাপিক্লাছিল উহারই মিকটবর্তী ভগ্ত্রগাতিতে চতুরঙ্গ 'ভদ্র নামক 
একজম কর্দর্ধক্ষ বলশালী প্রিয়দর্শন মৌলিক কায়স্থ বাস করিতেন। হছনেন-পুত্র 
'মপয়ৎ শাহ বাগেরহাটে আসিয়া! কিছুকাল স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিক্নাছিলেন, 
সেখানে তাহার মসজিদ্‌ নির্শিত ও নামাক্কিভ মুত্র! প্রচাঙ্সিত হয্স, সে কথাও পূর্বে 
বঙ্িদ্বাছি। চতুরঙ্গ ভদ্র কেনি গুভমুহূর্তে নিজের দেশেই পিতাপুত্রের দর্শন লাভ 
করিয়া আলাইপুরের কাজিদিগের স্যার গৌড়ের রাজলরফারে গিয়৷ চাকরী 
করিতেন । সে চাকরীর জন্য তিনি প্রভূত ধন সম্পত্তি লাভ করেন। তিনি 
তখন বল-কৌশলে দক্গিগর(চীয় মাহিনগর সমাজের এফজন প্রধান কুলীনের 
জোো্টপুত্র চণ্ডীবর বহ্থুকে কন্ঠা সম্প্রদান কয়েন ; উহার ফলে চণ্ডতীবরকে কুল 
হইয়! মাহিনগরের পৈতৃক নিবাস ত্যাগ করিয়া! শ্বগুরের আশ্রয় লইতে হয়। 
চতুরজ্গ তাহাকে নিজ অধিকারতুক্ক শ্রীফলতল! গ্রামে কিছু মহাত্রাণ জমি দিয় 
বাস করাইয়াছিলেন। * এখনও বাবু যজ্েশ্বর রায়চৌধুরী প্রভৃতি চণ্তীবরের 
ংশধরগণ সেই বাটীতে বাস করিতেছেন । চণ্ডীবর মাহিনগরের সর্বজ্ো্ 
ধারায় ১৪ পর্য্যার়-তূক্ত । সে ধার! এই £--৫ মুক্তি ( মাহিনগর )-_দামোদর-_ 
অনস্ত-_গুণাকর--মাধব-_লক্ষষণ__-মহীপতি-_ম্ুরেশ্বর--১৩ বিশ্বনাথ, লোকনাথ 
ও কারুতস্থঃ এই কাকুংস্থের পুত্র চণ্তীবর। + বিশ্বনাথ পর্য্যন্ত সকলেই 
প্রবলমুখা, লোকনাথ কনিষ্ঠ কুলীন, এবং কাকুৎস্থ নিজ জ্োষ্ঠপুত্র ঈপ্তীবরের 
কুলনাশের জন্ত নিজে নিফুলীন। 


একখানি প্রাচীন ভূষি 'বিক্রন্ন ্লিলের কতকাংশ এই :--*জিখিতং জবিফুযাস 
ধর + 1». *াসাকীন 'জকলতল। পরগণে যেলফুলিয়া সন ১২৩২ সালাঝে নাখেরাজ জমি 
বিস্পন কংলা লিখনং কার্ধযাঞ্চাগে পরগণা মজকুরের ীফগতল! গ্রামের মধ্যে আমার পৈস্ভৃক 
খাদ ধাটা মইজপ জমী দত্ত চতুর ভর আঁহিতা »চতীবয রা সেই খানাবাটা” ইত্যাদি 
কারস্থ কান্সিকা, মাছিনগঞ্প হংশ-লতিক|। 


বেলফুলিয়া পরগণা... ৫ 


১৪ চণ্ডীৰর বসু রায় 





| 
১৫ প্রীনাথ রায় চৌধুরী 
| 
0.2 ৃ | 
জগদানন্দ হরিশ্চন্ত্র রায় চৌধুরী 
ত্যাজাপুত্) | 
পতি তা 
জগদানদ রাঘব ধর্শনারায়ণ মদন 
2127 ৮০১৬ 4 | 
| | চন্ত্রশেখর | ূ | 
ছুল্লভ জানকীবল্পভ ছূর্নত (কান্দড়ী) কমল ্রীচন্তর কদর্প ও 
| (আইচ্গাতি) | ও (প্রীফলতলা) (আঙঞ্জগড়।) রাধাবন্প 
বিশ্বনাথ বিশ্বেশ্বর আজগড়া) (মৈধাতুনী) 
| | 
রামগোবিষ্ রামকৃষ্ণ 
| ( দেয়াড়া ) 
লক্ষণচন্ত্র (শ্রফলতলা) 
| 
1 77 মি! 
দেবীপ্রসাদ কপানাথ _ বীরভদ্র , 
|৬/ৎ 1/ গু 1 


চত্ীবর অতি অল্ল বয়সে গৌড় রাজসরকারে চাকরী করিতে যান, তখন 
চতুরলের সহিত পরিচয় এবং উক্ত বিবাহ ঘটে। শ্রীফল্তলায় বাস করিবার 
পরও তিনি গৌড়ে চীকরী করিতেন এবং তখন হুযোগমত বেলফুলিয়া পরগণার 
জমিদারী নন্দ লাত করেন। তাহার জ্ঞাতি খুর্পভাত ১৩ পর্ধযায়ত্ক্ত গোপীনাথ 
বস্থ ব! পূরন্দর খা! সুলতান হুসেন শাহের উত্জীর ছিবেন। শুধু শ্বপ্তীরের চে! 
নহে, এ ষক্ধার্কও তাহার আমিদারী প্রাপ্তির হেতু হইয়াছিল। চতুরঙ্ক শেষ 
জীবনে মুলমান ধর গ্রহণ করিয়া ছিলেন বলিয়া শুনা বার; তখন হইতে তাহার 


৭8০. যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


সহিত জামাতার সকল সবন্ধ রহিত হয়। * চণ্ডীবরের পর তৎপুন্র শ্রীনাথ এবং 
পৌন্র হরিশ্চ্ত্র রায় চৌধুরী জমিদারী ভোগ করেন। হরিশন্ত্র প্রতাপাদিতোর 
দিগ্বিজয়ী পতাকার নিয়ে,বশ্তত স্বীকার করেন। প্রত্তাপের পতনের পর, যখন 
ইদ্লাম খা! নবাব হইয়া টাকায় রাজধানী স্থাপন করেন, তখন কোন কারণে এ 

জমিদারী বাজেয়াপ্ত. হয়। . সেই জন্যই হরিশ্চন্্ের পুক্র জগদানন্দ প্রভৃতি এই 
পরগণার মধ্যবর্তী কতকগুলি ক্ষুদ্র তালুকের অধিকারী হইয়া, শ্রীফলতলা হইতে 
নিকটবর্তী গ্রাম সমূহে উঠিয়া আসিয় বাস করেন এবং নানা শাখায় বিভভ্ত 
হইয়। পড়েন। " জগদাননের বৃদ্ধ প্রপৌত্র রক্ষণ রায় নবাব আলিবদ্ার সময়ে 
বেলফুলিয়! ও হোগ্লা পরগণার মধ্যে কয়েকটি তালুক পান। সেই সম্পত্তি উহা 
পুলরত্বিগের মধ্যে .সাঁতআনী, পাচআনী ও সিকি এই ভাবে তিনটি পৃথক্‌ বাড়ীর 
স্ষ্টি কুরে; উহাএখনও আছে ।1 হরিশ্ন্ত্রের অধস্তন বন্থু চৌধুরিগণ যিনি 
ধেখানেই বাস করিয়াছেন, বেলফুলিয়ার কায়স্থ-সমাজে তাহাদের অবাধ প্রতিপত্তি 
চিরকাল চলিয়া আসিতেছে, তাহাদেরই সম্পর্কে বেলফুলিয়ায় স্থানে স্থানে বন 
কুলীনের বমতি হইয়াছে। বন্ুচৌধুরিগণের জমিদারী যাওয়ার পর বেলফুলিয়া 
 পরগণা। পরবর্ভী শত বৎসকালে দূরবর্তী স্থানীয় বহু জমিদারের হাত ব্দজাইম। 


লিরীরির হারার লা 2858৯252728 


* কথিত আছে চগ্ডাবরকে কন্তাদানের বহুপরে চতুরঙ্গ গড়ে ' এক মুললমীন বান্দীর 
্রেমমুগ্ধ হওয়ায় কাজির বিচারে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিয়া “পঞ্চ থা'হন। তখন কত 
লোক এমনভাবে মুদলমান হইয়া যাইতেন। তিনি ধেলফুলিয়ার আইচগাতি-গ্রামে ভৈরবের 
অনতিদুরে ৪১/ বিঘার সনদ পাইয়া তথায়, এক গড়কাটা বাড়ী নির্দাণ করতঃ মুফলমান 
রমীহ বাস ফ্করেন। সেই পত্ীর গর্ভে তাহার হবি খ' ও বুচি থা নামক ছুইপুত্র হয়। 
পঞ্চরঙ্গ্ড শৈর্ষজীবনে কাজিগিরি চাকরী পান, তাহার পুত্রগণও কাজি হন। এখনও প্রশন 
কাঁজিক রাস্তা. কাজির দেউড়ী, কাজিয় হাঁড়ী ও গড়, হবি গার কবর প্রভৃতি পুরাতন নিদশন 
আছে (: এই কাজি বংশীন্গগণ বছ * রুষ ধরিয়া হিন্দুর মত আ'চীর ব্যবহারে অভাস্ত ছিলেন। 

7 হরিশ্- হইতে ২১টি. ধারা এই ২ £--১৬ হরিম্চ্জ-_জগদানন---দুর্নভ-_বিশ্বনীথ-. 
ূ রামাগাধিল,_ - লক্ণ_কুপারাম. (পাঁচআনী )-গোপী-_ তিলক-_বিশ্বস্থর_- শপী--যতীদ' 
বি এল ১৭ রাখব-_ছুল, ভ-বিখেশবর--রাম্‌কৃঞ্ণ ( গে়াড়া, )--রামপ্রমাদ-রামফিত্বর-_ 
রাঈগৌবিনদ--কটিক -২৫ অক্ষয়কুমার। ১৭ রাধব-জানকীবল্পভ (আইচখাতি)-নরোত্তম 
-কৃষরাম- স্যামহদ্দর-কমলীকান্ত- গৌরী কাস্ত-_২৪ যোগেজ্তকুমার | 


মৌভোগ্সের দত্ত-চৌধুরী-বংশ ৭8১ 


ছিল। উহার ধারাবাহিক কাহিনী জানিতে পারি নাই। নবাব সুজাউদীনের 
সময়ে আনুমানিক ১৭৩৫ থ্‌ষ্টাব্দে বেলফুলিয়! পরগণ! নীলাম হইলে, হাতিয়াগড়ের 
দত-বংশায় রামসন্তোধ ও রামগোঁপাল দত্ত উহ! খরিদ করিয়া মৌভোগে 
আসিয়। বাস করেন । 

মৌভোগের দত্ব-চৌধুরী-বংশ-_ইহার! ভরদ্বাজ-গোন্রীয়, বালীর দত্ব 
নামে পরিচিত। নড়াইল-জমিদারের বংশপ্রসঙ্গে এই দত্বশাখার পরিচয় দিয়াছি। 
বালী হইতে রামসন্তোষের পূর্বপুরুষ কখন্‌ এবং কেন হাতিয়াগড়ে যান, তাহ। 
জানি না। তবে তাহার! যে.বাণিজ্য-বলে অর্থশালী হইয়াছিলেন এবং তাহাদের 
বাণিজা-পোত সপ্তগ্রাম হইতে টট্টগ্রাম যাতাযাত করিত, তাহা শুনিয়াছি। 
জমিদারী প্রার্তির পর রামসস্তোষ ও রামগোপাল পরিবার বর্গসহ পরগণার পূর্ব 
সীমায় মৌভোগ গ্রামে পাকাবাড়ী নিশ্মাণ করিয়া বাস করেন। * তাহাদের 
মুরমা বাড়ী ও কারুকাধ্যযুক্ত মন্দিরের কিছু কিছু ভগ্নাবশেষ এখনও আছে। 
এই দৃত্তচৌধুরীর!' অত্যন্ত অর্থশালী ছিলেন, তৎসম্বন্ধে একটা গল্প আছে। 
পার্বর্তী বারুইপাড়| গ্রামের হাটে একখানি সামান্য কুলার মূল্য লইয়া অন্ত এক 
জমিদারের লোকের সহিত একদিন উহাদের প্রতিদ্বন্দিতা ঘটে, উভয়পক্ষ এ 
সামান্য দ্রব্যের দরবুদ্ধি করিতে করিতে অবশেষে দত্বপক্ষ দুই হাজার টাকায় উহ! 
থরিদ করিয়া জিদ্‌ বজায় রাখেন; তদবধি নাকি বারুইপাড়া নাম পরিবর্তিত 
হইয়! “ধোহাজারী” হইয়াছে । এ গল্পে কেহ বিশ্বাস না! করিলে আপত্তি নাই, 
তৰে দত্তচৌধুরিদ্রিগের যে অর্থ ছিল এবং উন্মুক্ত হস্তে উহার সন্ধয় করিয়াছিলেন, 
তাহার প্রমাণ মাছে। মৌভোগ হইতে আজগড়া পথ্যস্ত কয়েকটি গ্রামের বহু 
সংখ্যক ব্রান্গণ পপ্ডিতকে তীহারা যে নিষ্কর ভূমিদান করিয়াছিলেন, তাহার শত 
শত সনন্দ এখনও দেখিতে পাঁওয়া যায়, উহার কতকগুলি আমি নিজেই দেখিয়। 
পরীক্ষা! করিয়াছি । এই সকল নিষধরের লোভে বনু ব্রাহ্মণ আসিয়৷ মৌভোগে 
বাস করেন এবং উহ! একটি বিশ্তাচচ্চার প্রধান স্থান হয়। ১১৩৮ হইতে ১১৬৩ 


*. রা সত্তৌষদত্ত বীজী পুরুযোত্তম দত্ত হইতে ১৯শ পর্য]ায়ভূক্ত। তন্বংশীয়ের! যৌতোগে 
৭৮ পুরুষ বাস করিতেছেন। একটি বংশধার1 এই £--১৯ রামসন্তেব--র।মকৃফ--রাজ বসত... 
জয়নারায়ণ-_তারটীদ-_হবারকানাধ-_বসন্তকূম।র-_বিজয়, নেপাল ( 11.5০.) এবং তুপাল। 





পরধীস্ত সনন্নেরি তীরিখ দেখিয়াছি । ১১৬৩ সালে ১৭৫৭ খৃষ্টাব হয়; সুতরাং 
সে পর্য্যন্ত জমিষ্ারী ঈতচৌধুরীদিগের হস্তে ছিল, অনুদান করিতে পারি। এখন 
জমিধারী নাই বটে, কিন্তু রায়চৌধুরী উপাধিধারী মৌভোগের দত্বগণ স্থানে ও 
সমাজে বিশেষ সন্বানিত। 

১১৬৭ সালে (১৭৬০ থ্‌ঃ) যখন “অন্তে পরে কা কথা, টিনটিন 
মবাঁবী লইস্ক। টানাটানি চলিতেছে, তখন দেখি, যেলফুলিয়া! পরগণ! মুড়াগাছার 
ক্ষত্থিয় জমিদার কৃষ্ণসিংহ রায় (ওরফে সীতারাম রায়) ও ভ্রজলাল রায়ের 
করগত হইয়া! পড়িয়াছে। তখন ক্ৃঞ্চসিংহ রায় বেলফুলিয়ার পূর্বব সীমান্তে 
উয়পুর নামক গ্রামে আসিয়া বসতি করেন। বর্তমান খড়রিয়। জমিদারী 
কাছারীর পুর্বভাগে যেখানে একটি পুরাতন বৃহৎ দীধিকা' আছে এবং পুরাতন 
বাঁটার ভগ্নাবশেষ “কোঠাবাড়ী” নামে পরিচিত, উহাই কৃষ্ণসিংছের বাটা। 
তাঙ্থারই পার্থ খড়রিয়৷ পরগণার সীমা ছিল। অল্লদিন মধ্যে কষ্ণসিংহ রায় 
হোগ লা পরগণার অর্ধাংশ খরিদ করেন, সে কথা পূর্বে বলিয়াছি। কিন্তু তিনি 
অধিকদ্দিন জমিদারী ভোগ করিতে পারেন মাই । উহ্ধাদদের মধ্যে জ্ঞাতিবিরোধ 
বশত; হোগলার অংশ গঙ্গানারায়ণ রায়ের হস্তে যায় এবং বেলফুলিয়ার অধিকার 
ফোম্পানি কর্তৃক. বাজেয়াপ্ত হয়। চিরস্থায়ী বন্দোবন্তের সময় বেলফুলিযা 
পরগণা গবর্ণমেন্টের 'খাস ছিল । ১৭৯৯ অবে' দেখা যায়, উহা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে 
বিক্রীত হইতেছে । *. কালক্রমে সেই সকল খণ্ড একত্র করিক্স! হাটখোলার 
দত্তচৌধুরীগণ ৷ গঙ্গানারারণের পু ছু্গীপ্রসাদ রায় /* ও রামনগরের ঘোষ 
চৌধুরীগণ ।* অংশের মালিক হন। . এখনও সেইরূপ আছে। বেলফুলিয়া 
পরগণাক পৃথক্‌ তৌজি নাই, উহার অংশব্রয় খড়রিয়্া ও হোগ.লার তৌজিত্ত 
হইয়! গিয়্াছে। 


(5) ভিল্রহনিলআ্আা? অঞ্দুচিক্সা ও ন্লাজ্দিস়্। 


গোবর ডাঙার জমিদীরগণ-__যশোহরের অন্তর্গত সারার রসি কুলীন 
শ্রারাম ঘুখোপাধ্যায প্রক্দা গঙ্গা্দীন উপলক্ষে ইছাপুর গিয়া! তথাকায় হোড় 
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চৌধুরীরিগের কন্তা বিবাহ করেন, সেই দোষে তিনি নিজগৃহ হইতে বহিষ্কৃত হইয়া 
ইচ্ছাপুরে বাস করেন। তাঁহার ছুইটি পুত্র ছিল, জগন্নাথ ও খেলারাম; খেলারাম 
সামান্ত লেখাপড়া শিখি! সৌভাগ্যষোগে যশোহর-কালেক্টরীর সেরিস্তাদার 
হন এবং কালেক্টর সাহেবের অত্যন্ত প্রিয়পা্র হইয়। পড়েন। তিনি যথেষ্ট অর্থ 
সঞ্চয় করতঃ ক্রমে ক্রমে গোবরডা। তালুক, চিরুলিয়। ও মধুদিয়। পরগণ! এবং 
শাহউদ্রিয়াল পরগণার অস্তথত ডিহি আড়পাড়া প্রভৃতি সম্পত্তি নীলাম খরিদ 
করেন এবং পরে বিখ্যাত ছুলাল সরকারের নিকট হইতে রাঙ্গদিয়া পরগণা 
গত্বনী লন। খেলারামের কালীগ্রসন্ন ও বৈগ্ভনাথ নামে ছুই পুত্র ছিলেন, 
তন্মধ্যে বৈস্তনাথ নিঃসন্তান. কালীপ্রসন্ন অত্যন্ত ছূ্দান্ত ও প্রবল প্রতাপান্কত 
জমিদার, তাহার সময়ে তীহার পৈতৃক সম্পত্বিগুলি সবলে অধিকৃত ও উহাদের 
জায়বৃদ্ধিহয়। তিনিই গোবরডাঙ্গায় ষমুন! কুলে “প্রসহ্্ভবন”” অট্টানিক। ও 
দ্বাদশ লিঙ্গসহ ৮আনন্দময়ীর বাটা প্রস্তুত করেন। ১৮৪৪ অবে' তাহার 
মৃত্যুকালে সারদা প্রসন্ন ও তারাপ্রসন্ন নামে তাহার ছুই নাবালক পুত্র. থাকেন, 
উহার মধ্যে তারাগ্রসন্ন নিঃসস্তান। সুতরাং ১৮৬৯ অবে অল্প বয়সে সারদা 
প্রসন্ত্ের মৃত্যুর পর সমস্ত সম্পত্তি গিরিজা প্রসন্ন, অন্পদাপ্রস্ন জানদাপ্রসন্ন ও 
প্রমদ্াপ্রসন্ন তাহার এই চারি পুত্রের মধ্যে বিভক্ত হইয়াছে। খুল্‌না জেলার মধ্যে 
মধুদিয়া, রাদিয়া ও চিরুলিয়! নামক তিনটি পরগণা যথাক্রমে গ্েষ্ঠ তিন ভ্রাতাঁর 
সম্পত্তি এবং ঘোষের হাট, যাজ্জাপুর ও পাণিঘাটে যথাক্রমে উহাদের তহশীলের 
কাঁছারী রহিয়াছে । 


সপ্ত পল্রিচ্ছেদ্‌__বানিজা-অুলা? চিন্িন ও নীল। 


মুসলমান -আমলে যশোহর-খুল্নার বাণিজ্য কেমন ছিল, তাহার কোন 
িঙ্বাসযোগ্য বান পাওদা যায় না। ইংরাজ আমলের প্রথম হইতেই কিছু 
কিন্তু বিবরণ আমাদের দৃষ্টিপথে গড়ে। ইংরাজ-রাজত্বকালকে হৃইস্ঞাগে 
বিভক্ত কর! যায় ;__কোম্পানির শাসন ও রাজকীয় শাসন। ১৭৮১ অব্ধে 
যশোহরে ইংরাজ-শাসন প্রবর্তিত হওয়ার সময়. হইতে সিপাহি-বিদ্রোহের 


৭৪৪ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


পর মহারাণী ভিক্টোরিয়া কর্তৃক ভারত-শাসন গ্রহণ করিবার পুর্ব্ব পধ্যস্ত 
কোম্পানির আমল এবং তৎপরে বর্তমান সময় পর্য্যন্ত রাজকীয় যুগ। এই 
যুগের বাণিজ্যাবস্থা আমাদের চক্ষুর উপর আছে, বিস্তৃত বিবরণী দিতে গেলে 
পুথি বাড়িয়া যাইবে মাত্র। সেজন্ত আমর! প্রধানতঃ কোম্পানির আমলের 
কথাই বলিব। 
কোম্পানির শাসনের প্রথম ভাগে ১৭৯৯ খ্‌ টাবে র্‌ কয়েকটি প্রধান 
বাণিজ্য-কেন্ত্র ছিল )--কস্বা, মুড়লী, কেশবপুর, সেনের বাজার, ফকির হাট 
কচুয়া, মনোহর গঞ্জ, খুল্ন!, তালা, কালীগঞ্জ (যশোহর ), ইছাথাদা, ঝিনাইদহ, 
গোপালপুর ও শৈলকুপ|। * ইহার মধ্যে মুড়লীর স্থানে বর্তমান রাজার হাট , 
ধরা যায়, অপরগুলি এখনও আছে। কিন্তু এখনকার বড় বড় হাটের 
নাম ইহার ভিতর নাই। চৌগাছা, কোটচাদপুর, বসুন্দিয়া, নওয়াপাড়া, 
ফুলতলা, দৌলতপুর, বড়দল, ভ্রিমোহানী, ঝিকারগাছা, বাগের হাট, রূপগঞ্জ ও 
বিনোদপুর। স্থন্দরবন বিভাগে হিঙ্গুলগঞ্জ, বসস্তপুর, কালীগঞ্জ, ন'বাকীর 
হাট, বড়দল, সোলাদানা,: চাল্না, গৌরাস্তা, মরেলগঞ্জ প্রভৃতি বিশেষ 
ভাৰে উল্লেখযোগ্য । ১৭৯৩ অন্দে যখন পুলিস ট্যাক্স বসে, তখন উৎপন্নের 
পরিমাণ অনুসারে বাণিজ্াস্থানের ক্রমিক তালিকা! এইভাবে দেওয়া যায় :__ 
সাহ্বগঞ্জ, ফকির হাট, কালীগঞ্জ, ঝিনাইদহ, কেশবপুর, সেমের বাজার, 
মনোহরগঞ্জ, মুড়লী, তালা! ও খান্ুরা। ইহার 'মধ্যে সাহেবগঞ্জ ও মনোহর 
গঞ্জ আধুনিক যশোহর সহরের দুই অংশ ছিল। চাচড়ার রাজা মনোহর রায়ের 
নামে মনোহরগঞ্জ হইয়াছিল। এই সময়ে এই কয়েকটি স্থলে শস্তের আমদানী 
হইত £-_নওয়াপাড়া, কুমারগঞ্জ ( নন্দী ), ফকিরহাট ঠাদখালি, ও হেক্কেলগঞ্জ বা 
হিচগুলগঞ্জ। যশোহর-খুল্না হইতে ধান্ত চাউল ত যথেষ্ট রপ্তানি হইতই, তযতীত 
বরিশালের চাউলও এই পথে কলিকাতায় যাইত। ১৭৯১ অক্ধে যশোহরের 
্ণ্তানি ৯ লক্ষ মণ চাউল এবং বরিশালের দেড়লক্ষ মণ। যশোহরের মুগ, 
মন্থর, ছোলা ও অন্তান্ত কলাই এবং খুল্নার ধান্য, নারিফেল ও সুপারির রপ্তানি 
পূর্ববৎ চলিতেছে। শুধু তামাকের উৎপর় পূর্ব্বের তুলনায় কিছুই নাই বলিলে 





» ৬/59119705 6০০০ 2. 834. 


তুলা ও বন | ৭8৫ 


হয়। এ সময় বাৎসরিক উৎপন্ন ৩* হাজার মণের মধো ১০. হাজার মণ তামাক 
রপ্তানি হইত। এখন রঙ্গপুর, জলপাইগুড়ি প্রভৃতি স্থান হইতে তামাক ক আসি 
এদেশের চাষ পর্য্যস্ত বন্ধ করিয়া দ্রিয়াছে। 


কোম্পানির আমলের অবশিষ্ট উৎপন্ধের মধ্যে যশেহরের তুলা, চিনি ও 
নীল বিশেষ উল্লেখযোগ্য । তুলার চাষ একেবারে গিয়াছিল, বিদেশী হৃতার 
কাপড়ের ব্যবসায় অবাধে চলিতেছিল। সম্প্রতি আবার একটু নূতন বাতাস 
বহিয়াছে, তুলা চাষের সীড়া পড়িয়াছে, চরকার সুতায় বন্ত্র-বয়ন আরম্ধ 
হইয়াছে, শীঘ্রই শ্বাবলম্বিতার দিন ফিরিবে কিনা, শ্রীতগবানই জানেন। চিনির 
ব্যবসায় অনেক কমিলেও, এখনও আছে ; ষশোহর এখনও,চিনির জন্য বিখ্যাত। 
এক সময়ে যশোহরের নীল জগতের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট ছিল; এখন উহার ব্যবসায় 
একেবারে গিয়াছে । আমরা এন্থলে তুলা ও চিনির কথ বলিয়৷ পরবর্তী 
পরিচ্ছেদে নীলের কথা লিখিব। 


অতি প্রাচীন কাল হইতে তুলাই ভারতবর্ষের সর্বপ্রধান শিল্প-সামগ্রী। 
পৃথিবীর মধ্যে তুলার রপ্তানি হিলাবে' ভারতবর্ষেরই প্রথম স্থান ছিল, এখন সে 
বিষয়ে আমেরিকা সর্ব প্রধান হইয়া! ভারতবর্ষকে দ্বিতীয় স্থানে ফেলিয়াছে। 
ভারতের মধ্যে বঙ্গদেশে ও আমাদের বিচার্ধ্য যশোহরে তুলার চাষ কম ছিল 
না। ১৭৮৭ অব্ের হিসাবে দেখা যায়, সে বংসর যশোহরে ২৪,০**/ মণ তুল! 
জন্িয়াছিল এবং ৩৬,***/মণ তুলা বাহির হইতে আসিয়াছিল। এই ৬* হাজার 
মণ তুলার সুতা ও ভূষণ! হইতে আগত সামান্ত পরিমাণ সুতা হইতে যশোহরের 
বন্ত্-শিক্প চলিয়াছিল, এ বৎসর ১,৪৮,১০* থান! কাপড় প্রস্তুত হইয়াছিল। 
চাষার নিকট তৃল! কিনিয়। ্্ীলোকদিগের দ্বার! চরকায় কাটা! সুতা হইত) উহাই 
লইয়া তীতি, জোল! ও যোগীর! বন্ প্রস্তুত করিত। হাটে বাজারে তুলা, সুতা 
ও বস্ত্র তিন ভ্রব্যই বিক্রয় হইত। গৃহস্থেরা ঘরে কাটা হুতা। লইয়া বয়নকারি- 
গণের বাড়ীতে গিয়! কিছু নির্দিষ্ট বাণী” মেসুরী) দিয়া ফরমাইজ মত বন্ত ্রস্তত 
করিয়া লইত। স্ত্রীলোকের! চরকার, এমন কি হাতে পর্যন্ত, অতি সুল্ম কতা 
কাটিতে পারিতেন। ব্রাক্গণ-রমদীর! স্ুক্ম পবিত্র পৈতার সৃতা| কাটিয়া বেশ 
মধ্যে খ্যাতি লাভ করিতেন। বস্ত্রের চিন্তা ও তদানুষঙ্িক কার্ধ্য যে 
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গৃহস্থের, এক্টা। দৈনিক কর্তব্য ছি প্রবাদে প্রবচনে তাহার যা পরিচয় 
গাওয়] যুয় ॥ $ 

এখনও বশোহর-ধল্নায বস্ত্রের ব্যবমায় রিনুণ্ড হয় নাই, তবে অধিকাংশ 
বিদেশী সুতার প্রস্তুত হয়। যশোহরের অন্তর্গত সিদ্ধিপাশা, নরনিয়া, সাতবাড়িয় 
ও চিংড়। এবং সাতক্ষীরার অন্তর্গত বাক্স! প্রসৃতি কতকগুলি স্থানের ধৃতি ও 
শাড়ী উৎকষ্ট। তন্মধ্যে সিদ্ধিপ/শা ও বাক্সার দেশবিদেশে সুনাম মাছে। 
এখনও সিদ্ধিপাশীয় ১৫1১৬ টাক! দরের জোড়ার ধৃতি ও চাদর প্রস্তুত হয়। 
ইহা ব্যতীত নিয় শ্রেণীর লোকের নিমিত্ত, ছোট ধৃতি, স্ত্রীলোকের প্তবন্* ও 
“ভূমো” ( নাতিদীর্ঘ শাড়ী ), নানাবিধ লুঙ্গি, রঙ্গিন গামছা ও মশারির থান, ইছা 
প্রায় সকল প্রধান প্রধান হাট বা গঞ্জের নিকটবর্তী গ্রামে প্রস্তত হয়। প্রথম 
আমলে ইঞ্টইগ্ডিয়৷ কোম্পানি ব্গদেশের মধ্যে বিশেষ বিশেষ স্থলে বস্ত্র কারখানা 
স্থাপন করিয়া পার্্ববর্তী তাতিদিগকে অগ্রিম দাদন দিয়! কাপড়ের ব্যবসায়ে 
লাভবান্‌ হইবার জন্য উহার উৎসাহ দিয়াছিলেন। সোগাঁবাড়িয়া ও বুড়ন ব! 
সাতক্ষীরার কথা পূর্বে বলিয়াছি। পরে যখন ম্যাঞ্চেষ্টার প্রভৃতি স্থানের 
ব্যবস্ায়িগণ এদেশের লোকের পছন্দমত বা বাসোপযোগী কাপড় প্রস্তত করিতে 
শিখিল এবং রাশি রাপি বিলাতী বস্ত্র পণ্য-জাহাজে ভারতে পৌছিতে লাগিল, 
তখনই. কোম্পানির লোকেরা কারখান! তুলিয়! দিয়া এবং অন্ত প্রকারে এদেশীয় 
বাবসারীকে হাতেভাতে মারিবার জন্ত চেষ্টা করিয়ছিলেন। সে মর্খতেদী 
কাছিনীর স্থান এখানে নাই। কলের সঙ্গে প্রতিতবন্ৰিতা করিতে গিয়া! গৃহশিল্ 
বিকলা্ধ হইল বটে, কিন্তু একেবারে মরিল না) একবার একট! ব্যবসায়ের সৃষ্ট 
হইল্, তাহ! সহজে যায় না) হুক্ষশিল্লীর অল্পত| হইলেও অন্ততঃ যাহারা মোট 
কাপড় বুনিত, তাহাদের বংশ-ধারা নষ্ট হইল না। তবে সম্তাদবের পাট 
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পাপী পলা পাপী পা 


* এখনও “কাট্না কাটা” বৃত্তির উল্লেখ আছে ; পরের চিত্বা কর! অপেক্ষা “আপন, চরকার 
তেল দাও,” বিয়া উপদেশ গুন! যায়; শালন করিতে শিল্পা পুজ বা ছাত্রকে বলা হর, 
*টা'কোক আড় খাকেভ তোমাতে আড় রাখিব না” টা'কোর জাড় থাকা ধে দুতাকাটার 
কি বিশ্বুকর, তাহা আবার লোকে বুষিবে। জলস-্বতাবা বধূকে এখনও শ্বাশুড়ী তিরক্কার 
করের, “মিন যায় বউএর হেলে গেলে, রাত হ'লে বউ কাপাঁস ডলে ।” কাপাস ভলিয়। বীচি 
বাছ। প্রভৃতি কার্য দ্বিধাভাগে করাই ভাল। | 


ভূল! ও বন ৭৪৭ 
মিশ্রিত বা মিহি বিলাতী সৃতা! হাটে বাঁজারে আমনদীনী হইয়া চরকার মুলে 
কৃঠারাঘাত করিল। 

“চরকা আমার নাতিপুতি, চরকা আমার প্রাণ, 
চরকার দৌলতে মোর গোলাতর! ধান"._ 


এ বুলি আর থাকিল না। কলের চরকার বিলাতী হুত| সন্তায় 
পাইয়। লোকে চরকাদ্বার ইন্ধনের কাধ্য সারিল এবং সস্তার পন্তাইয়া, 
নিছ্ধের ঘরে নিজে আগুন দিয়! একেবারে পরমুখাপেক্ষী হইয়া গড়িল। 
তবুও বস্ত্রশিকল একেবারে উড়িয়। গেল না। অগ্রে বিলাতী বণিক 
ব্যবসায় করিবার ছলে এদেশের লোকের পছনের সন্ধান ও মার! 
বুঝিয়া৷ লইয়াছিল, শেষে বিলাতেই বাঙ্গালীর জন) নূতন পছন্দ নূতন 
ফ্যাসান্‌ আবিষ্কত হইতে লাগিল, বস্ত্ের রঙ্গে ও পাড়ের বাহারে 
লোকের চক্ষু ধাধিয়। দ্রিল। ঘরদন্ধানী প্রতীচা বণিক এইবার স্বন্ধে চাপিয়া 
বসিল। শাড়ীতে দুইটি পা'ড়ের স্থলে প্পাছ! পা+৬” বাড়িল, রঙ্গিন শৃতায় 
চন্্রহারের স্থান অধিকার করিয়া গৃহস্থ-ললনার রুচি বিগ়্াইয়া দিল। শুধু 
তিন পাড় নহে, &৫ পাড় পর্যন্ত হইল, আর কাঙ্গালের ঘরে গুলবাহার ও 
হাতিপা'ড় আসিয়া! গৃহধর্থবের তোলপাড় করিয়! তুলিল। কিন্তু রুচিবিকার 
হইলেও শিল্পী একেবারে মরিল না, আজিও হাটে বাজারে তাহার পরিচয় 
পাওয়! যায়। 

যশোহর সহর হইতে ১৮ মাইল দক্ষিণে কেশবপুরের নিকট মধাকুল 
নামক একটি ক্ষুদ্র স্থানে প্রতি শুক্রবারে প্রধানত: একটি কাপড়ের হাট 
বসে; উহ্থাতে প্রতি হাটে একদিনে প্রায় ৫* হাজার টাকার দেশী তাতের 
কাপড় বিক্রর হযর়। নরনিয়া, পাতলা, রস্তমপুর, বরাতিয়া, তি 
ভাইসা, সাতবাড়িয়া, জানপুর, হূর্বাডা, বাঙ্গালীপুর, কোমরপুষ, 
বেগমপুর, (ধুষ্টান জোলাগণ ), কড়িয়াখালি, ঝাপা, মস্থিননগর, চিতা, 
ধানদিয়! প্রত্থতি বনস্থানের জোল! ও তাঁতিগণ এই মধাকুলে জাঁসিয় 
কাপড় বিক্রয় করে। এমব কাপড় অধিকাংশই পাইকারি বিক্রয় হয়, 
খুভুর! বিক্রয় হয় না বলিলেও চলে। এজ বড় বড় পাইকারি 


৭৪৮ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


ব্যাপারী আছে, * উহারা'কাপড় লইয়! গ্রতি মঙ্গলবারে কলিকাতার পরপারে 
হাওড়ার হাটে ব! চেতলার হাটে বিক্রয় করে এবং কলিকাত! হইতে হুত। ক্রয় 
করিয়৷ সময়মত মধ্যকূলে উপস্থিত হয়। কাপড়ের মুল্য কতক নগদ, কতক 
সুতায় দেওয়! হয়, তাঁতির হিসাব ব্যাপারীর খাতায় উঠে ও তাহার! দরকার মত 
দাদন পায়। এইভাবে বছর ভরিয়| কারবার চলিতেছে; কিন্তু এই কারবার 
প্রধানতঃ আমেরিকার তুলা হইতে ল্যাঙ্কাসায়ারে ( ইংলও ) প্রস্তত মিহি হুতার 
খেল! মাত্র; ভারতীয় তুলার মোটা সুতায় যখন এই খেলা চলিবে, সেই দিনই 
লঙ্্মী ফিরিয়া আসিবেন। 


অধ্যকূলের নিম্নেই সুড়লীর পার্ববর্তী রাজার হাট, কেশবপুর, ধান্দিয়া, 
চান্দুড়িয়া এবং মধুমতীর কুলে বৌয়ালমারি (এখন ফরিদপুরের মধ্যে ) প্রভৃতি 
স্থানের হাট বস্ত্রের জন্ত বিখ্যাত । বোয়়ালমারির কাপড় পূর্বে অধিকাংশই 
লক্্মীপাশায় আসিয়া বিক্রয় হইত। 1 দিদ্ধিপাশা, বাক্সা, সাতবাড়িয়৷ 
(ত্রিমোহানীর নিকটবর্তী ) প্রভৃতি স্থানে তাতির বাড়ী হইতেও ব্যাপারিগণ 
কাপড় লইয়! যায়। এখনও এই সকল স্থানের বয়নকারীদিগকে উন্নত পদ্ধতিতে 
সামান্ত শিক্ষা দিলে এবং অর্থ দাদন দিয়! সাহায্য করিলে, উহ্বারা' দেশের লজ্জা 
নিবারণ পক্ষে প্রধান সহায়ক হইতে পারে । জাতিতেদের সুদল কুফ্ণল যাহাই 
থাকুক, উহাতে যে পুরুষানুক্রমে কতকগুলি শিল্প-নৈপুণ্য বংশবিশেষে চিরস্থায়ী 
করিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই । আমাদের শিল্পী আছে, এখন দেশের লোকে 
পুনরায় তুলার চাষ ও চরকা ধরিলে, বন্ত্রশিক্প পুনর্জীবিত হইবে। সে কিছু 
কঠিন কথা নহে। ১৬৪৩ অক্ের পুর্ব্বে মোমবাতির পলিতা৷ ভিন্ন অন্ত কার্ধো 
ইংলগ্ডের লোকে তুলার বাবহারই জানিত না! ; চেষ্টার ফলে সেই দেশে পৃথিবীর 
$ অংশ স্থতা প্রস্তুত করিতেছে, অথচ সেদেশে এক ছটাক তুলার চাষ হয় না। $ 





* বর্তঘান সয়ে এই সকল ব্যাপারীদিগের মধো জয়লাল কারিগর, ওসেদাজি কারিগর, 
বেলীধান, রসিকলাল দালাল প্রভৃতির নাঁম কর! যাইতে পারে। এক জন্লাল কারিগরই 
প্রতি হাটে ১১৬ হাজার টাকার কাপড় খরিদ করে। 
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$ ঈসতীপাত্ দাস গুপ-প্রণীত “চরকা” পুপ্তিকা, ৫ পৃঃ 


গুড় ও চিনি ৭৪৯ 


'আর যে দেশের ভূমি তুলার চাষের উপযুক্ত ও লোকে টস চাষ জানে, যেখানে 
এখনও চাষীর মুখে শুনা যায়, “যোল চাষে মূলা, তা+র অর্ধেক তুলা,” যে 
বশোহর-খুল্নায় এখনও ব্রাহ্মণের! সাধারণতঃ স্্ী-কন্ার হন্তরচিত সুক্ম পৈত৷ 
ভিন্ন পরেন না, যেখানে এখনও কার্পাসতরু গৃহকোণ হইতে চিরবিদায় লয় নাই, 
সেই সমূর্বর-ক্ষেত্রবহুল শিল্পীর নিবাস-তুমে শাপ্ই যে অন্নবস্ত্ের় জন্ত পরের 
দ্বারস্থ হওয়ার অত্যাস বন্ধ হইবে, তাহা আশ! করিতে পারি। 

চিনিই বশোহরের প্রধান পণা। এখানে ইক্ষুর চাষ না! ইক্ষুর চিনি অতি 
কমই হয়। চিনি বলিতে এ অঞ্চলে খেজুর চিনিই বুঝায়, কারণ উহাই সহজে 
ও মন্তায় উৎপন্ন হয়। লবণাক্ত ভূমিতে ভাল ইক্ষু জম্মে না; উচ্চ জমিতে 
যথেষ্ট চাষ ও অতিরিক্ত সার দিয়! পরম যদ্বে ইক্ষু জন্মাইতে হয় এবং ক্ষেত্রগুলি 
সমস্ত বংসর থিরিষ্বা রাখিয্না উহার পাছে লাগিয়৷ থাকিতে হয়। অপর পক্ষে 
এদেশে থেজুর গাছ সহঙ্জে জন্মে, একটু উচ্চজমিতে বীর্জ ছড়াইয়! রাখিলেই 
গাছ হয়, ছাগল গরুর উৎপাতের ভয় নাই, ক্ষেত্র ঘিরিতে হয় না, বংসরের মধ্যে 
একবার জমিখানিতে চাষ দিয়া রাখিলেই চলে। ৬৭ বংসর পরে গাছগুলি 
হইতে রস বাহির করা যাঁয় এবং পরবর্তী অন্ততঃ ২৫৩০ বৎসরকাল উহা একটি 
বাৎসরিক লাতের সম্পত্তি হইয়৷ থাকে। খেজ্জুরগাছ যশোহ্র-খুল্নার একটি 
প্রধান বিশেষত্ব ; এখানকার লোকেই ইহা! কাটিয়া রস বাহির করিতে এবং রস 
হইতে গুড় চিনি প্রস্তত করিতে জানে । অন্ত জেলার লোকে তাহ| জানে না। 
এমন কি, অন্য জেলায় খেজুরগাছ থাকিলেও তাহার সদ্বাবহার হয় না; সময় 
সময় উহার পাত। দিয়া পাটি এবং সাহেবী হাট তৈয়ার করা হয় মাত্র। হুগলী 
জেলায় দেখিয়াছি, যণ্তরে লোক তাহাদের নিজ অস্ত্র লইয়া! সেথানে না গেলে, 
বৃক্ষগুলি অন্ত্রাধাত পায় না, কণ্টকিত তরু সরস হয় না। যে 'বংসর গাছ 
“দিবার” (কাটিবার ) জন্ত যস্ত'রে গাছি যায়, সে বংসর তাহার একচেটিয়! 
কারখান! বালক বৃদ্ধের জয়োল্লাসে পূর্ণ হইয়া উঠে এবং সেও কিছু পরসা লুটিয়া 
লইয়া স্বদেশে আসে। কিন্তু তবুও সহজে ঘরুয়৷ বাঙ্গালী সকল বৎসর পরদেশী 
হইতে চায় ন|। 

যশোহ্র-খুল্নার লোককে গুড প্রস্তুত করার কথা না! গুনাইলেও চলিতে 
পারিত। তৃৰে অনেকে দেশে থাকেন না, থাকিয়াও দেখিতে জানেন না, 


গুড়ের কথ! জানেন ত চিনির কথ! জানেন না; বিশেধতঃ অন্টস্থানের লোকে 
এতছুভয়ের কোনাটির কথাই জানেন না, অথচ তাহারাও এ পুস্তক পঁড়িবেন। 
কাষেই সংক্ষিপ্ত ভাবে গুড় ও চিনির প্রস্তত প্রণালী বলিতে হইল উহাতে 
অনেক ব্যবহারিক বা প্রাদেশিক কথা প্রয়োগ করিতে হইযে। যাহারা খেজুর 
গাছ কার্টিয়া রস বাহিয় করে, তাহাদের নাম গাছি ( ব| শিউলি )। বর্ধাস্তে 
গাছিরা থেজুর গাছ “তোলে অর্থাৎ উহার মাথার একদ্িিকের পাতাগুলি 
গোড়া কাটিয়া তুলিয়া ফেলিয়। সেই অর্দেকট। চাছিয়! পরিষ্কার করে। কিছুদিন 
পরৈ স্থান বেশ গুকাইয়। গেলে, পুনরায় প্চাছ দেয়” অর্থাৎ চাছিয়া পরিষ্কার 
করে, এবং ভাঁড় টাঙ্গাইবার জন্ত উপরের একটি পাতার গোড়ায় একগাছি 
করিয়া দড়ি ঝুলায় এবং চাছ দেওয়া! স্থানটির নিষ্নভাগে ছুইদিকে ছুইটি খাচ 
কাটিয়। তাহার সন্ধিস্থলের কিছু নিম্নে একটি বিঘত প্রমাণ বাশের কঞ্চির পনলী” 
বসায় । তখন কর্তিত স্থানের রস খাচ বাহিয়! নলীর মুখ দিয়া ভাড়ের মধো 
পড়িতে পারে। চাছের পর ভাঁড় পাতিলে রাত্রিতে সামান্ত রস হয় বটে, কিন্ত 
উহা লবণাক্ত । উহাও জ্বালাইলে এক প্রকার গুড় হয় এবং তাহ! পাতায় 
ঢালিয়! শুকাইয়! “পাটালি” প্রস্তুত কর! হয়। কিন্তু চাছের পাটালি লবণাক্ত 
বলিয়া সুশ্বাছু নহে । গাছটি আরও একটু শুকাইলে, কয়েকদিন পরে খন 
পরিষ্কৃত স্কানটির মধাস্থলে ছুই পার্থে অর্ধচন্ত্রাকারে কাটিয়া! উহার রস নলীতে 
যাইবার পথ করিয়! দেওয়। হয়, তখনকার রসে এক প্রকার হুনদর গন্ধ পাওয়া 
যায়, উহ্াকে “নলিয়ান” গন্ধ বলে। সে রসের গুড় হইতে যে নলিয়ান গুড় 
বা পাটালি হয়, উহ! বাঙ্গালীর বড় লোভনীয় খাস্ত। এই গুড় পৃথক করিয়া 
ংগ্রহ করিয়া! রাখিলে কয়েক মাস তাহার গন্ধ থাকে এবং চিনির সঙ্গে উনার 
স্বল্প সহযোগে ভীমনাগের নূতন গুড়ের সনেশ তৈয়ারী হয়। অতি অল্ল 
কয়েকদিন নলিয়ান গন্ধ থাকে; পরবার যখন গাছগুলি কাটে, তখন সেই 
পরবর্তী কাটকে “পর-নলিয়ান” বলে। গাছির তাহাঙ্গের গাছগুলি কয়েক 
*পালায়” বিভক্ত করিয়, এক এক পালা একদিনে কাঁটে। পর পর তিন দিনের 
বেশী এক সময়ে কোন গাছে রস প্রদান করে না; পরবর্তী আর তিনদিন 
গাছকে বিশ্রাম ব! “জিরান” দিয়া আবার যখন কাটিতে থাকে, তখন প্রথম 
দিনের কাটফে পজিরানকাঁট” বলে সেছগিনের রস খুব পরিষ্কত ও সুস্বাদু হয়। 


গুড় ও চিনি ৭৫১ 


গরহিনের কাটকে “দোকাট” ও তৃতীয় দিনের কাকে “তেকাট” কছে। 
খাছওন্সিকে রোগীর মত সন্তর্পণে পাঁলন করিতে হয়. বেশী গভীর করিনা 
বারংবার কার্টিলে শীঘ্রই উহাদের জীবনাস্ত হয়। তৃতীয় দিনে প্রায়ই গাছটিকে 
না কাটিয়। কেবল মাত মুছিয়। পরিষার করিয়া রাত্রির সন্ত ভাড় বাধে, উহাকে 
“ঝরা” বলে, এবং দিনের বেলায় সংগৃহীত রসের নাম “ওলা” | প্রথম দিন 
অপেক্ষা প্রতি রাত্রিতে ক্রমেই রস কম হয় এবং ঘোলা হইতে থাকে। জিরান 
রসেরই গুড় ও চিনি ভাল হয়, রাত্রিতে শীত কম পড়িলে অপর দিনের রসের 
গুড়ে একটু অমন আস্বাদন হয়। ঝরা ও ওল! রসের গুড়ে দানা বাধে না) 
উহ! হইতে পাত্ল বা ঝোলা! গুড় হয়। উহার অধিকাংশই তামাক মাধিবায 
জন্ত ব্ারহৃত হয়। | 

প্রত্যুষ হইতে গাছের রস পাড়িয়। গাছিরা রসের ভাডগুলি বাকে করিয়! 
কারখানায় বা বাইনশালে লইয়! যায়। ষে উন্নুনে রস জাল দিয়া গুড হয়, তাহার 
নাম বা'ন বা বাইন। এ চূল্লীতে দুইটি হইতে ৮১*টি পর্ন্ত মুখ থাকে, 
তাহাতে নাদ| বা "জানুয়।” নামক মাটিয়! কড়া চড়াইয়। দিয়া রস পূর্ণ করা 
হয় এবং 81৫ ঘণ্টা ধরিয়। যথেষ্ট জালানি কাঠ বা শুষ্ষ পত্রের সঙ্ধবহার 
করিলে, রসের রঙ. সরিষ! ফুলের মত হইয়! পরে উহ! হইতে হরিদ্রাভ লাল 
গুড় হয়। সময় মত আনুয়াগুলি নামাইয়। কাঠি বা তাড়,য়! দিয়া গুড়ের 
পার্থ ঘসিয়! প্বীঞ্জ মারিতে” হয়) যখন ঘন ধর্ষণে গুড় হইতে শুষ্ক শ্বেতবর্ণ 
গড়! ঝরিয়া পড়িতে খাকে, তখন গুড়ের দান। বাধাইবার জন্য এ গুড়! বীজ 
গুড়ের সঙ্গে মিশাইয়! তাহা হইতে পাটালি প্রস্তত হয়, অথবা সে গুড় বড় 
কলসী, গাদন খা গাছানে কিনব! ছোট ভরাড় বা ঠিলায় ঢালিয়া! রাখা হয়। এই 
সকল কলমী ব| ভাঁড় হাট বাজারে বিক্রয় হয়। গুড় কতক গৃহস্থের সংসার 
খরচে লাগে, কতক হইতে চিনি প্রস্তত হয়। পূর্বে যাহার! গুড় হইতে চিনি 
বাতাস। গ্রপ্তত করিত, তাহাদের লাম কুরি। সেই কুরি বা কারিগরের! গুড় 
কিনিয়। লইয়! চিনি গ্রস্ত করে, কোন কোন স্থানে গাছিয়াও নিজ বাঁটীতে 
অন্ধ চিনি, প্রস্তত করিয়া ছাটে বিক্রয় করে। ৫* বৎসর পূর্বে গুড়ের কাচি 
(৬* ভোলায় সের ) মণের দর এক হইতে ছুই টাকার মধ্য ছিল, এখদ উহা 
দবিপ্তপেরও অধিরু অর্ধাৎ ৪২ বা! ৪।* টাকা পর্যন্ত উঠিষবাছে। 


৭৫ ঘশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


এই গুড় হইতে দেশী প্রণালীতে কি ভাবে চিনি হয়, তাহাই এখন বলিব। 
প্রত্যেক চিনির কারখানার অসংখ্য গুড়ের কলমী বা ভাড় খরিদ করিয়া মজুত 
করা হয়। প্রথমতঃ ভাড়গুলি ভাঙ্গিয়! চাড়া বা খাপ্রা ফেলিয়া গুড় টুকু 
চুবড়ী (ঝুড়ি ) ব৷ পেতেতে রাখা হয়। পেতেগুলি মৃন্ময় নাদার উপর তেকাঠ 
দিয় বসান থাকে । পেতে হইতে গুড়ের রস গলিয়৷ এ নাদায় সঞ্চিত হয়। 
পেতেয় গুড় রাখিবার তৃতীয় দিনে গুড়ের দলাগুলি "বেকি” অস্ত্রদিয়া কুচাইয়া 
ভাঙ্গিয়া দেওয়! হয় অর্থাৎ “মুটানো+ হয়। এবং পরদিন গুড়ের উপর 
শেগলা ( শৈবাল ) দিয়! টাকিয়া দেওয়৷ হয়। সকল শেওলায় এই কায হয় 
না। বিধির কি সুন্দর বিধান, যে দেশে খেজুর গাছের এত আমদানী, সেই 
স্থানের কপোতাক্ষী প্রভৃতি মরণোস্বুখী নদীতে চিনি প্রস্তুত করিবার উপযোগী 
এক প্রকার “চিনিয়া” ৰ! পাটা শেওল! প্রচুর পরিমাণে জন্মে এবং কতলোকে 
এঁ শেওল! নৌকা পুরিয়! তুলিয়া আনিয়া ভারে ভারে কারখানার দ্বারে উপস্থিত 
করে। ইহাতেও কত জনের জীবিকার সংস্থান হয়। আর এই কুপোতাক্ষী 
নদীর কূলে কূলে চিনির কারখানার প্রধান স্থানগুলি এক সময়ে যশোহরের 
পণ্য-সমৃদ্ধির পরিচয় দিত। শেওল| দেওয়ার ৭দিন পরে পেতের উপরের যে 
অংশ সাদা চিনি হইয়া! যার, তাহা! কাটিয়া তুলিয়! লয় এবং অবশিষ্ট পুনরায় 
“সুটিয়া” নূতন খেওলা দিয়! ঢাকিয়! দেয়। আবার ৭৮ দিন পরে কতকটা 
চিনি কাটিয়া লয়, এইরূপ ৪1৫ বার করিলে এক পেতে শেষ হয়। | 
প্রথমবারে যে মাত, বা পাতলা গুড় (কোন কোন স্থানে ইহাকে কোত্রা 
গুড়ও বলে) নাদায় পড়ে, তাহা লইয়া! বড বড় লোহার কড়ায় জাল দেওয়া হয়। 
পরে সেই মাৎ গুড় মৃত্তিক। প্রোথিত জালার মধ্যে ঢালিয়া টাকিয়া রাখা 
হয়। ৮1১* দিন মধ্যে উহ! হইতে গুড় জমিয়! যায়। সে গুড়ও পেতেয় দিয়া 
শেওলা ঢাক! দিয়! মুটিস্া সুটিক়্! তিন চারিবার চিনি পাওয়া যায়। 
এইভাবে যে চিনি প্রস্তুত করিবার কথা বলিলাম, তাহার নাম “দ্‌লুস্থা 
চিনি ।” উহা কিছু সরস, কোমল, সুন্বাত এবং সুত্র ক্ষুদ্র দলা যুক্ত, এজন 
উহ্বার নাম দলুয়া। ময়রাগণ এই চিনির সমধিক পক্ষপাতী । এই ছুলুযা 
চিনির আবার প্রকার ভেদ আছে) পেতে প্রত প্রথমবারের গুড় হইতে যে 
উৎকৃষ্ট চিনি হয়, তাহার নাম “আখড়া এবং উহ! অপেক্ষা যে কিছু লাল 
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চিনি বাহির হয়.তাহার নাম প্চন্তা”। আর দ্বিতীয় বারের চিনিকে "কুনো 
কহে। প্রথমবারের মাত, জাল দিয়! কুন্দো চিনিয় অন্ত পেতের দেওয়ী হয়; 
কুন্টোর পেতে হইতে যে মীত, হয়, তাহা মাতই থাকে এবং সেইভাবে বি্প্ন 
করা হয়। উহা জাল দিলে টানা! চিটা গুড প্রন্তত হয় এবং তাঁহা বাখরগঞ্জ 
প্রভৃতি পূর্বাঞ্চলে তামাক মাখিবার গুড়রূপে ব্যবহৃত হয়। আখড়া! ও কুঙ্দোর 
দামে ছয় বা আটআনা মণকর! প্রভেদ হয়, চন্তার না উহার হন 
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: দবলুয়া চিনি বেশীদিন ভালভাবে বা শু অবস্থায় থাকে না, নই মতি 
উঠে। এজন্ত দলুয়াচিনিকে দীর্ঘস্থায়ী করিবার জন্য উহাকে পাক্চাচ্চিন্নি 
করিয়৷ লওয়! হয়। দলুয়া চিনি কলিকাত। প্রভৃতি স্থানে মেটে খোলায় বা বড়" 
কড়াতে জাল দিয়! ছুধ দিয়! উহার “গাদ কাটিয়া” বা ময়ল! উঠাইয়া ফেলে। 
শেষে উহা! ছিদ্রযুক্ত খোলায় রাখিয়৷ শেওলার সাহায্যে পুনরাস়্ পূর্বববৎ "চিনি 
করিয়৷ লওয়! হয়। উহার মধ্যে যাহা খুব সাদ! এবং বড় দানাওয়াল৷ তাহাকে' 
"দোবরা” চিনি বলে এবং তদপেক্ষা লাল্চে চিনির নাম “একবর!” চিনি। 

দলুয়া হইতে পাকাচিনি প্রস্তুত করিবার কথা যেমন বলিলাম, তেমনই 
যশোহ্র-খুল্নার অনেক স্থানে গুড় হইতে পাকাচিনি প্রস্তুত করিবার প্রথা 
আছে। তাহ! এই :-_ভাড় ভাঙ্গিয়া গুড় লইয়৷ প্রথমতঃ বস্তায় পুরি 
টাঙ্গাইয়! দেওয়। হয়, উহার নিম্নে প্রোথিত বড় বড় নাদা থাকে । বস্তার ছুই' 
পার্খে ছুই. ছইখানি বাশকে দড়ি দ্বারা চাপিয়। বাধিয়! বন্তার গুড়ের মাৎ 
নিংড়াইবার কৌশর থাকে । এইভাবে রস বরিয়া গেলে, বস্তার শুক্না গু 
জলসহ জাল দিয়া, হু্ধ্বারা গাদ কাটিয়া, পরে নাদায় ফেলিয়া শেওলা দিয়া 
ঢাকিয়া দেওয়া! হয়। উহার উপর যে সাদা! চিনি পাওয়| যায়, তাহা পিটাইযা 
গুড়া করিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া লইলে উৎকৃষ্ট পাক! চিনি হয়। 

কেশবপুরে পাকা চিনি প্রস্তুত করিবার একটি পৃথক প্রণালী "আছে £--. 
প্রথমেই ভাঁড়, তাঙ্গিয়া গুড় লইয়। তাহা! বড় বড় নাদ! বা জালুয়ায় জাম দেওয়া 
হয় এবং প্রত্যেক নাঘায় ছুই এক মুষ্টি বীজগুড় নিক্ষিণত হয়। মাত. গুড় 
আনাইয়! ুফ ও নীরপ করিলেই বীর হয়, এ বীজ মিশাইলে গুড় একবারের 
অধিক জাল দিতে হয় না) একবার জালেতেই বীজের গুণে গুড় 'জইতে দাখ 
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বিঃযরণের ..ক্ষমত! বাড়ে। জ্বাল হইতে নামাইয়। গুড়কে  শাতল'করিয। তাহার 
উপর শেওলা পান হয়? তখর সেই গুড় হইতে চিনি হয়. সেবারে: যাহ! 
যাত্যুক গুদ -ঘাকে। তাহা বস্তার পৃরিয়া পূর্ববৎ চাঁপিয়া যাহা যারভাগ পাওয়া 
যায়, তাহাকে. জবা মিখাইয়া আল দিয়া শীতল করিয়া গেওর্জ চাপা দ্য 
পরিষ্কৃ্ধ চিনি উৎপন্ন হয়। ্‌ 

টপশপৃপ্ঞপ্রস ইনি ওঠাকাডিতদ নিন 
রা দি প্রস্তুত করিবার জন্ত পাক! চিনির অধিক 
ব্যর্ার হুয়। পাক! চিনির পাঁক! একমণ, ৬* তোলার সেরের কীচা! ছইমণের 
সমাল। বর্তমান সময়ে এরূপ পাঁকিমণ ২২২ হইতে ২৬২ টাকা পর্যন্ত বিজ্ঞ 
হইতেছে । পুর্বে এই পাকামণের দামই ১২২ হইতে ১৮২ পর্য্যস্ত ছিল। তথন 
দুয্ধার পাক! মণ ৮২ হইতে ১২1১৩. টাকার মধ্যে পাওয়৷ যাইত। মাওগুড় 
সবই জাল দিয়া পূর্বে চিঠা গুড় করা হইত এবং উহার অধিকাংশই নলছিটি, 
ঝালকাটি প্রতৃতি স্থানের ব্যাপারীর! কিনিয়া লইয়া যাইত। শীতকালের 
শেষভাগে বরিশালের লোকে বড় বড় নৌকা পৃরিয়া সিদ্ধ চাউল লইয়া! আমিত। 
এনং উহা বিক্রয় করিয়া গুড় ও চিনি বোঝাই করিয়া স্বদেশে ফিরিত। 
উহাদের পণা-তরণীতে ভৈরব ও কপোতাক্ষীর বক্ষ আকীর্ণ হইয়। থাফ্িত। 
এজন তৈরবের অর্ক মরিয়া গিয়াছে; তবুও বহুদুর বক্রপথ ঘুরিয্া! শৈবালমণ্ডিত 
কপোতাক্ষীর কূলে বন ব্যাপারী নৌকার সমাগম হইয়া থাকে। আজকাল 
কোটটাদপুর প্রভৃতি স্থানে সর মাতগুড় চিটা' কর! হয় না, উহার কতক মদের 
ত্বাটির জপ মাৎ অবস্থাতেই কলিকাতা, কাশীপুর প্রভৃতি স্থানে নীত হয়। 

. বশৌহ্রের মধ্যে কোটচাদপুর ও কেপরপুরই সর্কপ্রধান চিনির কারবার 
স্বান।' ভঙ্গি ছিল চৌগাছা! ও ত্রিমোহানী, সবগুলি স্থানই কপোতাক্ষীর 
সন্নিকটে। ইহা ছাড়া আরও অনেক স্থানে চিনি প্রস্তত হইত) যেমন, 
যশোহর (ঝাজার হাট ), খারা, মণিরামপুর, বিজারগাছা, তালা, বনুন্দিয়া, 
নগুয়াপাড়া, ফুলতলা, নিমুরায়ের বাজার (সেনহাটি ), সেনের বাজার ও 
ফরিরহাট। কিন্তু বিজ্লারগাছা, যাদবপুর, কালীগঞ্জ, ইছাখাদ! ও নওয়াপাড়া 
্রসথনত স্থানে চিনির কারখান! অপেক্ষা গুড়ের ছাটই বড় ছিল। কৌটচাদশপুরে 
শতাধিক কারখানার সহশ্র সহজ লোকে কাঁধ করিত, শাতফালে গুড়ের গাড়ীতে 
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রাস্তা! বন্ধ হইত, ভাড়ভাঙ। চাড়! বা খাপ! পর্ষত প্রমাণ ছইয়! খাক্রিত। 
স্থানে এখরও.সেই খাপরা দিয়া রাস্ত| প্রস্তুত হয়। ইটের খোয়া, লাগে না। 
কেশৃবপূরে “কারথান! পাড়।' ও 'কলিকাত। পটী' ছিল; কলিকাতায় বড়..রড় 
বাব্‌সায়ী এখানে আদিয়! চিনির ফারৰার করিত। চৌগাছ। এবং ভ্রিমোহানীতেও 
বৃহ সংখ্যক কারখানা ছিল। আমাদের শিশুকারে মননের বাঁজার ও ফকির, 
হাটে ৩০৪০টি করিয়া কারান! দেখিয়াছি। এখন তাহার কিছুই লাই। 
সেনের - বাজার, ফকির হাট, দিমুরায়ের বাজার ও মওয়াপাক্ষার কারগান! 
উঠিয়া গিয়াছে । সুংক্ষেপে, বলা যায় খুল্নায্ চিনির কারবার নাই) যাঁহা আছ্ছে 
যশোহরেই আছে। বিলাতী বিট. চিনি এবং যবদীপের . বিললাতী কারখানায় 
প্যাব1” চিনি, আসিয়! দেশের ব্যবসায় নষ্ট করিয়! দিয়াছে। এখন: মার 
কোটচাদপুরে শতাধিক স্থলে ৩৩২টি, চৌগাছায় ১টি, ত্রিমোহ্থানী ও কেশবপুরে, 
0টি রুরিয়া কারখানা! চলিতেছে। এখন যশোহরের গুড়ই অন্ত জেলার 'মীত 
হইয়া! চিনির কারখানার ব্যবৃদ্তত হইতেছে। 

চিনির কারখ|ন! যাহাই হউক, শীতকালে কতকগুঝি গুড়ের রা দেখি 
উপযুক্ত। ইহার মধ্যে রূপনদিয়ার নিকটবর্তী ছাতিযান তলার হট সর্বোৎক্ট। 
শীতকালে প্রতি বৃহস্পতিবারে হাটের দিন তথায় সহজাধিক গরুর গাড়ীতে গুড় 
আমে এবং উহা.কিনিয়া৷ লইয়া যাইবার জন্য ছুই তিন শত ব্যাপারী নৌকা 
মরা ভৈরবের, শৈবালসয় .বক্ষে ভাদমান থাকে । ইহার পর রাজার হাট, 
কালীগঞ্জ, হণিরামপুর, বিঙ্লারগাছ!, যশোহর, ও যাদবপুর ( নাতারপ ) এবং 
দক্ষিণে বড়দল, বসন্তপুর ও সিং হাটে ধর্কাপে্গ মি শুকর 
আমদানী হয়|... | 

কোটচাদপুর. এগ্সনও য্ঃশাহরের দুখ াখিাছে। এখানকার কারবার 
অনেকটা মন্দীভৃত হয়া গেলেও বিগত. ইয়োরোপীয় মহাসদরের সহয় হইতে 
উদার অনেকগুলি কারখান| আবার সরেগে চলিতেছে । ১৮৭৪ অবে থাড 
৬৩ কারখানার মোট ৯৩৮,৮৫*২ টাকা খাটাইয়া ১,৫৬/৪৭৫/ রণ চিরি পায়! 
যায়) ১৮৮৯ জবে ৮৯ লক্ষ টাকার ১১৭৫৭* মগ চিনি পাওয়া বায় খাখজ 
৩২টি কারখান! চলিতেছে। প্রত্তি শীতকালে ত্যেক গেতেডা 5/ হণ. গাডেন: 
কাষ হয়? উর্দসংখ)। « হাঞ্জার পেতের কাষ, একটি .কারঙ্ধদায়. হই পাকে): 
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এক হাঁজারের কম পেতের কাধে কোন কারখান! চলে না। গুড়ের মুল্যের উ 
অংশ টাক! মূলধন হইলে কারখানা! চালান -যায়।: গুড়ের মূল্য মণগ্রতি ৩২ 
ধরিলে প্রত্যেক পেতেয় ৮২ হিসাৰে মুন্ধনের আবন্ঠক হয়। যদি গড়ে ৩৯০০ 
পেতে দ্বার! প্রত্যেক কারখানা চলে, তাহা হইতে প্রত্যেক কারখানায় ২৪*০০২ 
টাকা এবং ৩২টি কারখানায় ৭,৬৮,**টাকা মূলধন খাঁটিতেছে ধর! যায়। 
প্রত্যেক গোতেয় ৪/ গুড়ে ১/৮ সের আন্দীজ আখড়া চিনি, 1২ কিম্বা।৩ সের 
কুঁদদো, ১/৩ মের মাৎগুড় এবং অবশিষ্ট ।৬ সের ঘাটতি বা জল্তি ( %/25:285) 
যাঁর উদ্ভ' চিনিও গুড়ের মূল্য মোট ২৪, টাক! ধর যায়। : খরচের মধ্যে 
গুদ্ডের মৃত্য ১২১৩২ টাকা, পেতে প্রতি খরচ ২২৬ মোট খরচ -১৪।১৫২ টাক! 
বাদ দিলে, প্রত্যেক পেতেয় আনুমানিক ৯১০২ টাক! লাভ দীড়ায়। অবশ 
ইহার মধ্য হইতে সরঞ্জাম, টাকার সুদ প্রভৃতি আরও খরচ বাদ পড়ে। 

. উনবিংশ শতাবীর প্রথমভাগে বিলাতী ব্যবসায়ীরা চিনির কারবার করিতে 
বঙ্গে আসেন। বর্ধমানের অন্তর্গত ধোবা নামক স্থানে: ব্রেক সাহেব (141. 
7101 ) প্রথম ইংরাজ কুঠি স্থাপন করেন। কিন্তু তাহার লোকসান হইতে 
লাগিলে, একটি 'কোম্ধানি গঠন করিয়! তিনি নিজ কুঠি ৪$লক্ষ টাকায় বিক্রয় 
করেন। কোটটাবপুর «ও ভ্রিমোহানীতে :& কোম্পানির কুঠি বসিয়াছিল। সেই: 
সময়ে. নিউ হাউস্‌ (81. ০%/1)০896) সীহেব কোটটাদপুরে এবং সেপ্টস্বারি 
সাছেব ত্রিমোহানীর কুঠির মালিক হন। এই সময়ে কলিকাতার 019056015 | 
ড/)115.&. ০০. চৌগাছায় আসিয়া কারখান! খুলেন। প্রথমে স্মিথ. ও পরে 
ম্যাকৃজিয়ড্‌ সাহেব (11. 0101600 ) ম্যানেজার ছিলেন। ম্যাকৃলিয়ড প্রথমে 
স্থানীয় সমস্ত খেজুর রস কিনিয়া লইয়া গুড় ও চিনি প্রস্তত করিতেন। বড় বড় 
খেুর ক্ষেতে রম ঢালিয়া দিলে উহ! কিন্ূপে লোহার নল দিয়া কারখানায় 
গৌছিত, তাহ! এখনও দেখির়। বুঝা! যায়। কারখানার পার্থে সাহেবের ষে সুন্দর 
পান্ধা জাবাস- বাটিক ছিল, তাহ! এখনও বাসোপযোগী, রহিয়াছে ।- চারিপার্থে 

এখনও" ভূনর কলমের বাগান, কবর স্থান ও সন্তান সম্ততির অকাল মৃত্যু-জনিত 
র্স্পরপা স্মারকলিপি আঁছে। কোটিটটাঃপুর, কেশবপুর, ত্রিসোহানী, বিজ্ার়গীছা 
ওননারিকেলধাড়িয়াহ এই কোম্পানির কারখানা ছিল। কিন্তু ১৮৫০. অবে 
ববগলি উঠিয়া গিয়া! কেবল কোটটাপুর ও চৌগাছার ধাকে। 


গুড় ও চিনি ৭৫ 


১৮৬১ অব নিউহাউস্‌ সাহেব চৌগাছার কারখানার শীখারপে কপোতাঙ্ী 

ও ভৈরবের সঙ্গমন্থলে তাহিরপুর ([8175%7 ) নামক স্থানে একটি চিনির কল 
খুলিয়া ইউরোপীয় মতে চিনি গ্রস্ত করিতে থাকেন। উহার সঙ্গে রম মদ 
্রপ্থত করিবার ভাটিখানারও যোগ হয়। কিন্ত ক্রমশঃ দেনা বাড়িতে লাগিলে, 
» অবের পর এমেট চে্বার্স কোম্পানির নিকট কারবার বিক্রয় করা হয়। 
উট আসিয়া কলকারখানা ও বাড়ী ঘরের যথেষ্ট উন্নতি করিয়া, হাড়ের 
গুড়ার সাহাঁধো চিনি পরিষ্কার করিবার নূতন পদ্ধতি প্রবর্তন করিবার চেষ্টা 
করেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না, ১৮৮৪ অন্যে সে কোম্পানি উঠিয়া 
গেল? বালুচর নিবাসী রায় বাহাছুর ধনপত. সিংহ উহা খরিগ করিয়। লইলেন 
এবং তিনি মৃত্যুকাল (১৯০) পর্যন্ত কারবার চাল্লাইলেন। | 


১৯০৯ অবেঁ কাশিমবাঁজারের মহারাজ মদন, হাইকোর্টের জজ সারদা 
চরণ মিত্র, নাড়াজোলের রাজা বাহাদুর প্রত্ৃতি প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ রায় 
বাহাছুরের সম্পত্তি খরিদ করিয়া! লইয়া! *তারপুর চিনির কারবার” নামক যৌথ 
ব্যবসায় খুলেন এবং ইয়োরোপ, আমেরিকা ও জাপান হইতে বিশেষজ্ঞ আনিয় 
কারধ্যারন্ত করেন। কিন্তু কার্ধ্য ভাল চলে নাই । আমেরিকা ও জাপান হুইতে 
িক্ষাপ্রাপ্ত এ দেশীয় একজন ন্মুযোগ্য ব্যক্তি ইহার উন্নতির জন্য বিশেষ চেষ্টা 
করিতেছেন বটে, কিন্তু পতনের হাত হইতে কারবার রক্ষা করিতে পারিবেন 
কিন! সন্দেহস্থল। 


মোট কথা, বিলাতী কল কারখানার ব্যয়সাপেক্ষ গ্রণালীতে এ গরীৰ 
দেশের বাবসায় চলিবে না, দেশীয়দিগের প্রাচীন গার্হস্থ্য পদ্ধতিষারা 
কার্য হইবে । সে প্রকার ক্ষপ্রগৃহস্থ-বাবসায়ীর লোকসান হইবে না 
এবং. দেশের কার্্যও নুনার ভাবে চলিবে। এখনও কপোতাক্ষী কূলে 
বিঙ্গারগাছ! ও মিছ্রী্াড়া এবং তৈরবকৃলে যশোহর ও বনু্দিয়া প্রভৃতি 
হাটে.. গ্নেলে, কদিগেরগুজাত ছন্দ দানাওয়ালা পরিভৃত চিনি ক্রয় 
করা যায়। বহস্থানে চিনির কল বাঁ কারখানা বন্ধ হইলেও, এধনও : 
ই ছকে চিন লাজ বা, সমগ্র বঙ্গের 
উৎপন্ন চিনির 7 অংশ অপেক্ষাও বেশী । ১৯:৮১ অনে বশোহরের ৯২৭টি 
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কারখানায় ১৫ লক্ষ টাকার চিনি দিয়াছিল। ে বৎসর সম্গ্র বঙ্গের 
২১,৮০,৫৫%/ মণ চিনির মধ্যে একমাত্র যশৌহর হইতে ১৭,০৯,৯৬০/ মণ 
চিনি উৎপর় হয়। & 


অস্টম পর্লিচ্ছেদ_নীলেনর চান্স ও লীল-হিজোহ 


(চিনির গর নীলই যশোহরের প্রধান বাণিজ্য ভ্ত্রবা ছিল। উনবিংশ 
তাৰীকেই যশোহরের নীলের ষুগ ধরা যায়, তন্মধ্যে ১৮১০ হইতে ১৮৬০ পরাস্ত 
উহার ক্রমোপ্নতির কাল। ১৮৫৮ অব্দে যে বিদ্রোহ উপস্থিত হয়, তাহাতে 
উহার সর্বনাশের সুত্রপাত হয়, এবং শতাবী শেষ হইবার পূর্বেই নীলের চাষ 
একেবারে বন্ধ হয়। নীলের নৃতন রকম বাণিজ্য-প্রণালী বিলাতী লোকে এদেশে 
আনেন বটে, কিন্তু নীল জিনিসটি এদেশে নৃতন নহে। অতি প্রাচীনকাল 
হইতে নীলরঙ্গের কথা ভারতবাসীদের জানা ছিল এবং তাহার! উহা! প্রস্বত 
করিতে জানিতেন। ধ্যানস্থ আধ্যঞ্থযিগণ আকাশের রঙ. হইতে পালনকর্তা 
বির বর্ণ-নির্ণয় করিয়াছিলেন এবং পটে বা! প্রতীকে সেই নীলবর্ণ প্রতিফলিত 
করিতেন। প্লানি প্রভৃতি প্রাচীন রোমক পণ্ডিতগণ ইগ্ডিকাম্‌ (17010817 ) 
বলিয়া উহার বর্ণন! করিয়! গিয়াছেন। ইংরাজী ইগ্ডিগো (100129 ) কথা, 
বা! যে গাছ হইতে নীল হয়, সেই গাছের বৈজ্ঞানিক (11101209158 117060119) 
নামের সঙ্গে ইনার! হিন্দৃস্থানের সম্বন্ধ চিরগ্ররথিত রহিয়াছে । 

আবুল-ফজলের আইন-ই-আকবরীতে দেখিতে গ্রাই, গুজরাটের অন্তর্গত 
আহ্মদ্াবাদে এবং আগ্রার নিকটবর্তী বায়নাতে উৎকৃষ্ট নীলরঙ্গ প্রস্তুত হইয়া 
কনষ্টার্টিনোপলে যাইত ; কিন্তু তখন সেই উৎকৃষ্ট ভ্রবোর মগকরা মূল্য ১০১২ 
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নীলের চাষ & নীল-বিঞ্জোহ ন৫$ 


টাকার ধিক ছিল না। « ১৬৩১ খৃষ্টাবে ইংরাজ বণিকের আগ্রা বথেট 
নীল সংগ্রহ করেন ; কিন্তু সে সময়ে পারপ্তে ও ইংলত উহার বিজ্রর কির 
যাওয়ায় ইংরাজদিগের যথেষ্ট লোকসান সহ করিতে হয়। 1 বার্ণিয়ারের ্রমণ- 
কাহিনী হইতে জানি, বায়ন! প্রভৃতি স্থানে নীল সংগ্রহ করিবার জন্ত ওলনাজ 
(198০1) ) বণিকেরা তথায় বাস! করিয়া ধাকিতেন। 1! ভারতবর্ষে তখন 
কি প্রণালীতে নীল গ্রস্তত হইত, তাহা জানিতে পারা যায় নাই, এবং বৈষেশিক 
বণিকেরাও উহা৷ শিখিতে পারেন নাই। | 

ইংরাজ অ1মলের প্রথম ভাগে আমেরিক! হইতে নীল উৎপাদনের নূতন 
গ্রণালী এদেশে আসে এরং উহার প্রথম প্রবর্তক হইয়াছিলেন একজন ফরাসী 
বণিক লুই বোনড (1,0915 13010118200 ) তিনি ১৭৩৭ অবে ফ্রাঙ্গসের 
অন্তর্গত মার্সেল সহরে জন্মগ্রহণ করেন ও অল্প বয়সে পশ্চিম ভারতীয় দ্ীপগুজে 
গিষ্ক। দৈবক্রমে নীলের ব্যবসায় শিক্ষ/! করেন। তিনি ১৭৭৭ অব বঙ্দেগে 
আসিয়া চন্দন নগরে অধিষ্ঠান করতঃ নিকটবর্তী তালডাঙ্গা! ও গোন্দলপাড়ার 
ছইটি নীলফুঠি খুলেন ) উহার চিহ্ন এখনও বিদ্যমান আছে। বোনড, একজন 
অডভূতকর্মা লৌক; তিনি কয়েক বৎসর পরে মালদহে গিয়া আর একটি 
নীলকুঠি নিম্মীণ করেন ; সেদেশে চুণের অভাব দেখিয়৷ তিনি একটি মুসলমান 
কবরখানা হইতে মনুস্যাস্থি উঠাইয়! উহাই পোড়াইয়| চুণ প্রস্তত করিয়া 
লইয়াছিলেন। ১৮১৪ অবে' তিনি বাকীপুরের নীল ব্যবসায়ে যোগ দেন এবং 
পরে কিছুদিনের জন্ত যশৌহরের অন্তর্গত নহাটা কারবারের মালিক ছিলেন। 
সর্বশেষে তিনি কাল্না নীলকুঠি হইতে একবৎসরে ১৪০*/মণ নীল রপ্ানি 
করেন। ১৮২১ অন্দে তাহার মৃত্যু হয়। তিনিই ভারতবর্ষের মধে সর্ব 
প্রথম ইয়োরোপীয় নীলকর।& বঙ্গদেশে নীলের চাষের সংবাদ ১৭৮৯ অন্যের 
২৯শে অক্টোবরের সরকারী ঘোষণ। পত্র হুইতে প্রথম জ্বালা যায়। ? 


পপি শিলা পপ পাপ পপ জারা 
পপাপপিশািপিিপিসপাপাপি 
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_ যশোহরের কপ! বলিতে গেলে, তথায়:১৭৯১ থৃষ্টান্দের পূর্বের কোন বৈদেশিক 
নীলেকরের কুঠি স্থাপিত হইবার প্রমাণ নাই। * ইষ্ট ইগ্ডয়া কোম্পানির ডিরেক্টর 
গ্রণের অনুমতি ব্যতীত কোন পাশ্চাত্য বণিক কারখানার ভন্ত এদেশে: কোন 
জমি লইতে পারিতেন না । ১৭৯৫ খৃষ্টাব্ধে বও (117.-8০7 ) নামক এক 
বাক্তি উক্ত ডিরেক্টর সভার অনুমতি লইয়। যশোহরের অন্তর্গত রূপদিয়্াতে 'এই 
জেলার সর্ প্রথম .কুঠি নির্খাণ করেন। ভৈরবের কুলে এখনও তাহার 
তগ্মাবশেষ রহিয়াছে । পর বৎসর মিষ্টার টাপট, (117. ৪) মহল্সদশশাহীতে 
কুঠিখুলিবার আদেশ পান। ১৮** অব টেলার সাহেব (1. 8710) 
করেকটি কুঠি খুলেন এবং পর বৎসর এগ্ডারসন যশোহরের কাছে বারান্দী ও 
নীলগঞ্জে এবং খুলনার কাছে দৌলতপুরে কুঠি করেন। এ গুলির ভগ্নাবশেষ 
এখন একপ্রকার বিলুপ্ত হইতেছে । এই সময়ে প্রতিবংসর বৈদেপিকদিগের 
নামের লিষ্ট দাখিল করিতে হইত । ১৮০৫ অব্ে নিম্নলিখিত কুঠিয়াল সাহেব 
দবিগের নাম পাওয়! মায় ;₹_-(কুঠির নাম বাঙ্গালায় এবং মালিকের নাম ইংরাজীতে 
প্রদত্ত হইল) [)৬৩:৩।1| (ঝিনাইদহের নিকটবর্তী হাজরাপুর), 13715817৩ 
( কোটটাদপুরের কাছে ঈীতিয়ার কাটি ), [7১107 20 (70500 (মীরপুর) 
[৩৩%৩ও ( সিন্দুরিয়া ), £২৪2০% ( নহাটা ) ইত্যাদি ।1 এই রূপে ১৮১১ অবে 
মশোহর ও ঢাক৷ জেল! নীল কুঠিতে পূর্ণ হইয়! গিয়াছিল। | 


সঙ্গে সঙ্গে কুঠিয়াল সাহেবের! নিজ নিজ এলেকার সীম! ও প্রজাবিলি লইয়া 
বিবাদ আরম্ভ করিয়াছিলেন। বিঙ্গারগাছার কুঠির 77101765 সাহেব এবং 
রূপদিয়ার বও 'সাঁছেব যশোহরে অভিযোগ করিলেন। কলেক্টর (71)01793 
১০1১৩) ) তৎক্ষণাৎ এক সাময়িক ইন্তাহার জারী করিয়। দিলেন যে, এক 
কুঠির ১* মাইলের মধ্যে অন্ত কুঠি বসিতে পারিবে না। এজন্ত আইন প্রণয়নের 
আবগ্তকত! বিষয়ে তিনি গবর্ণর জেনারালকে লিখিলেন। কিন্তু লর্ড মিণ্টো 
কালেক্টরের কথায় সম্মত হইলেন না । তিনি লিখিলেন, এরূপ আইন হইলে ২* 
মাইল বা লক্ষাধিক বিঘা জমির উপর একজন নীলকরের প্রাধান্ত স্থাপিত হইবে ) 


* 1315101305০ 0. 135. 
1 ড/65087৫ 1. 736. 


নীলের চাষ ও নীল-বিজ্োহ (খড১ 


তখন জঙিষায়দিগের হ্যা অধকারের উপর হস্তার্পণ কর হইবে এবং প্রতি 
যোগিতার অভাবে প্রজার লভ্যাংশ কম হইয়| পড়িবে। সুতরাং আইন হইল 
না; তবে এ সময়ে নীলকরদিগের অত্যাচার নিবারণের জন্ত কতকগুলি নিষদ 
প্রচারিত হইয়াছিল। সে অত্যাচারের কথা পরে বলিতেছি। 

কালেক্টরের ইন্তাহার উঠিয়া গেলে নীলকরগণ দ্বিগুণ উৎসাহে সর্বত্র নীলঙকুঠি 
স্থাপন করিতে লাগিলেন । উহার ফলে প্রতিবৎনর যথেষ্ট নীল প্রস্তুত হইত এবং 
বিলাতে ও বিদেশের সকল বিপণিতে বঙ্গীয় নীলের প্রাধান্ত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। 
এমন কি, কথিত আছে, ১৮১৫-১৬ অব বঙ্গদেশ হইতে সমগ্র পৃথিবীর 
লোকের প্রয়োজনীয় নীল সরবরাহ কর! হইম্বাছিল। * আর এই নীলই 
সর্বোৎকৃষ্ট ছিল, বিশেষতঃ নদীয়। ও যশোহর জেলার নীল জগতের মধ্যে 
অতুলনীয় । ? 

প্রথমতঃ জমিদারের অধীন অল্প ্প জমি জম! লইয়া সাহেবের! প্রধানতঃ 
স্থানীর রাইয়তের সাহায্যে নীলের চাষ করাইতেছিলেন। পরে ১৮১৯ অব 
অষ্টম আইনে $ জরমিদারদিগকে পত্বনী তালুক বন্দোবস্ত করিবার অধিকার 
দেওয়ায় এক এক পরগণার মধ্যে অসংখ্য তালুকের স্থি হইল এবং অমিধারগণ 
নবাগত নীলকরদ্িগের বিকট হইতে উচ্চহারে সেলামী লইয়! তাহাদিগকে বড় 
বড় পত্তনী দিতে লাগিলেন। এ দেশীর সম্পত্তিশালা ব্যক্তিরাও নিজের জখবা 
পরের জমিদারী মধ্যে পৃথকৃতাবে পত্তনী লইয়া নীলের ব্যবসায়ে যোগ দিলেন। 
উহাদের মধ্যে নড়াইলের জমিদারের! অগ্রনী। সাহেব দিগের সহিত প্রতিত্বন্থিতা 
করিয়া! কাষ চালাইবার জন্য উহ্থার! সাহেব ম্যানেজার রাখিয়াছিলেন । এখনও 


পেপে াপিসপপাপিশাসপি পাশপাশি 
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ধ্৬২ য্দোইর-খল্নার ইতিহাস 


নড়াইলের নিকটবর্তী ঘোড়াধালিতে নীলকুঠির পার্থে সেই আমলের সাহেব 
ম্যানেজাক্নের বাড়ী আছে। উহা! এখন উহাদের জমিদারীর প্রধান ম্যানেজায়ের 
আব্বাস বাটিক!। ্‌ 
নদীয়া-বশোহরের নীলের খ্যাতি নি পৌছিলে, বু ধনীর পু এই 
ব্যবসায়ে বড়লোক হইবার আশার এদেশে আসিতে লাগিলেন। কেহ নিজে 
স্বত্বাধিকারী থাকিয়া, কেহ কেহ বা কয়েকজনে মিলিয়৷ যৌথ কোম্পানি স্থাপন 
খুর্বক এক্‌ একটি বিস্তৃত ০০:০6:29 বা কারবার খুলিতেন, উহাকে সাধারণ 
 €লাকে হৌস্‌ ৰা! কান্সরণ বলিত । কথাট! চলিত হইয়া গিয়াছে বলিয়া! আমর! 
কারবার ব। কান্সরণ উভয় কথাই ব্যবহার করিব। এক একটি কান্সরণের 
মধ্য নানাস্থানে কতকগুলি করিয়৷ কুঠি (8০:01 ) থাকিত, সকলগুলির 
কার্ধযবাবস্থ। একই কর্তৃপক্ষের দ্বারা হইত। সর্বোপরি যিনি কর্ত| ব! ম্যানেজার 
তাহ্থাক্কে “বড় সাহেব” এবং তাহার সহকারীকে “ছোট সাহেব”, ব্লা হইত। 
কাদিসরণের মধ্যে প্রধান কুঠির নাম ছিল সদর কুঠি। কারবারের পরিমাণ ৰড় 
না হইলে, একজন শ্বেতাঙ্গ পুরুষই যাবতীয় কর্তবা সম্পাদন করিতেন। 
কার্যকারিতা শক্তিই বুটিশকে রাজার জাতি করিয়াছে । 
ম্যানেজারের অধীন কয়েকজন দেশীয় কর্মচারী থাকিতেন, তন্মধ্যে প্রধান 
ছিলেন নান্বেব ব৷ দেওয়ান। উহার বেতন ৫*২ টাকা, সে আমলে তাহাই উচ্চ 
হার। নায়েবের অধীন থাকিতেন গৌমস্তা ৷ রাইয়তদিগের হিসাৰ্পত্রের সহিত 
উহাদরই ঘনিষ্ট সন্বন্ধ ছিল; এক্ন্য তাহারা প্রকাশ্ত বা অপ্রকাশ্ঠভাবে দস্তরী ব1 
উৎকে/চ গ্রহণ করিয়। বেশ ছু'পয়সা আযম করিতেন। সাহ্বেদিগের অবোধ্য 
অঙ্লীল গালাগালি এবং সময়মত্ত বুটের আঘাত উহার! বেশ হজম করিতে 
জানিতেন এবং কোন প্রকার মিথ্যা প্রবঞ্চন। বা চক্রান্তে পম্চাদ্পদ ন| হইয়া 
ইহায়্াই অনেক স্থলে দেশীয় প্রজার সর্বনাশ বা! মর্ান্তিক যাতনার হেতু হইয়া 
শলড়াইতেন। ভাল লোক কেহ থাকিতেন না, তাহা বলিতেছি না) তবে 
সাধারণতঃ ভাল থাকা যাইত না । সত্যের অনুরোধে বলিতে হয়, দেশী লোকে 
ছেশ,.ও.শ্বাতর পানে চাহিয়া! আত্মসন্মান বজায় রাখিয়! চলিলে, নিশ্চয়ই লীলের 
ব্যবসায় এত কণক্কিত হইত লা। গোমন্ত! ব্যতীত, জমি মাপের জন্ত আমীন, 
নীল মাপের জন্ত ওজনদার, কুলি খাটাইবার জন্ত জমানারবা! সঙ্গীর, খবর প্রেরণ 





প্রসতীশচন্ত্র মিত্র প্রণীত যশোহর খুলনার ইতিহাসের জন্ত 


30781865815)08 816. 001, 


নীলের চাষ ও নীল-বিক্রোহ পশ্ভতি 


ও সময়মত বিইভরিকে কাষের তাগিধ করিবার জন্ক কয়েকজন করিয়! ভাঙ্গা" 
গীর বা তাইগীর থাকিত। 


বনগ্রাম মহকুমা তখন নদীয়ার মধ্যে ছিল, এখন উহাকে যশোহরের মধ্যে 
টানিয়া আনিতে হইতেছে। কতকগুলি কান্সরণের অধীন কুঠি, উভয় জেলায় 
ভাগাভাগি ছিল; উহাদিগকে ঠিক পৃথক করিয়া এখন আর হিসাব দিবার 
উপায় নাই | বনগ্রাম, মাগুর! ও ঝিনাইদহ এই তিনটি মহকুমায় প্রধান প্রধান 
নীলের কারবার ছিল; সাতক্ষীরায় বেশী কারবার ছিল না) লবণাক্ত জলে ভাল 
নীল হইত ন|) কারবার যাহ! ছিল, তাহারও বিশেষ খবর আমরা রাখি না। 
খুলনাকে যশোহরের অন্তভূক্ত করিয়াই আমরা কান্সরণগুলির তালিকা দিতেছি। 
নীলকুঠিগুলির সর্বাপেক্ষা উন্নত অবস্থা ১৮৫০ হইতে ১৮৬* অন্ধ পর্যাস্ত ছ্লি) 
আমরা যেখানে পারি তঁ সময়েরই উৎপন্নের হিসাব দিব। 


বেঙ্গল ইপ্ডিগো 'কোম্পানিই নদীয়া-যশোহরের সর্বাপেক্ষ! বড় কারবার ছিল। 
উহার. অধীন চারিটি, প্রধান কান্সরণ ; তন্মধ্যে মোল্লাহাটি ও কাঠগড়া এক্ষণে 
ধশোহরে পড়িক্াছে, খালবলিয়া নদীয়ার মধোই আছে এবং কুদ্রপুর ( চান্দুড়িয়ার 
সন্নিকটে) ২৪ পরগণার অস্তনিবিষ্ট। | 

(১) মোল্লাহাটি 'কান্সরণ+_ বর্তমান বনগ্রাম হইতে ৫৬ মাইল দূরে 
ইচ্ছামতীর তীরে মোল্লাহাটিতে বেঙ্গল ইত্ডিগো কোম্পানির সদর কুঠি ছিল। 
সাহেবদিগের ভীষায় ইহার নাম ছিল (21011707)। ইহার মধো মোল্লাহাটি 
বাঘডাঙ্গা, পিপুলবাড়িয়া, পিপড়াগাছি, ভবানীপুর, বেনাপোল, দূর্গাপুর, গাইঘাটা, 
হুগলী, নীর্জাপুর প্রভৃতি ১৭টি কুঠি ছিল। মোট অধিবানীর সংখ্যা ২,৯*১৯২ 
জন। বেঙ্গল ইণ্ডিগে কোম্পানির মানেজার প্রবল প্রতাপান্বিত লারমোর 
সাহেব (110 ২. 1. 1,8171081) মোল্লাহাটিতে বাস করিতেন। ১৮৬৭ 
অন্ধের প্রাককালে জেমন্‌ ফরলঙ (11. ]. 07107£ ) মোল্লাহাটি কানসরণের 
কর্ত। ছিলেন। এই কুঠির অত্যাচার কাহিনীর, উপর লক্ষ ০ 
“নীল-দ্পণ প্রণীত হয়, সে কণা পরে বলিতেছি। 

(২) কাঠিগড়া কান্সরগ__মো্াহাটির উত্তরাংশে কগো্ঠরঠীর 
পশ্চিম পারে অবস্থিত। ইহার মধ্যে কাঠগড়া, খালিসপুর, চৌগাছা, খর়াতলী, 


৭৬৪ .... ধশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


কাদবিল।, ইল্সামারি প্রভৃতি ৬টি কুঠি ছিল। লোক সংখ্যা ৭৩,৮৩১ জন। 
চৌগাছা, খালিমপুর ও কাঠগড়ার এখন কুঠি বাড়ীগুলি খাঁড়া আছে।: এই 
কান্সরণে, প্রথম নীল-বিজ্বোহ আরন্ধ হয়। 


(৩) হাজরাপুর-_মাগুরা ও ঝিনাইদহের মধ্যস্থলে। হাজরাপুরেরই 
নাম পরে পোড়াছাটি কান্সরণ, হইয়াছিল । ইহার মধ্যে হাঁজ রাপুর, লোহাজঙ্গ, 
: নারায়ণপূর, বরীশাট, পোড়াহীটি, পাটি, রাজারামপুর, জিতোড়, ফলু়৷ 
প্রভৃতি ১৪টি কুঠি ছিল। পূর্বে হা রাপুর ও পোড়াহাটি ছুইটি পৃথক কারবার 
ছিল, পোড়াহাটি ছিল হেন্রী রাসেল (11671) 09561) সাহেবের ; তিনি 
হাজরাপুরের মালিক টুই্ভী (10171107175 1566016) সাহেবকে নিজ 
কান্সরণ, বিক্রয় করিলে উভয় সম্মিলিত হয়। তৎপুক্র টুইভী (71, 0 
1৩৪16) এখনও জীবিত আছেন; তাহার কুঠি নাই, সম্পত্তি আছে। 
তবে তিনি হাজরাপুরের কুঠি বাড়ী ব্যারিষ্টার বোমকেশ' চক্রবর্তী মহাশয়কে 
বিজ্ক্ন করিয়াছেন। এই সক্মিলিত কাররারে ১৬,০০০ বিঘ| জমিতে বৎসরে 
১০০* মণ নীল উৎপর হইত । 


(8) সিন্দ,রিয়া__ইহ! নদীয়। জেলার চুয়াডাঙ্গা মহকুমার অন্তরগত। 
তবে এই কান্সরণের অনেকগুলি কুঠি ঝিনাইদহের মধ্যে পড়িয়াছিল। তন্মধ্যে 
বিজলিয়া প্রধান। ১৮৮৯-৮* অব্ধে বিজলিয়! কুঠির অধীন ৪৮ গ্রামের লোক 
বিজ্রোহী হয়। বিজবিয়া ব্যতীত বিনাইদহের মধ্যে বিফুদিয়া, ভুঞাডাঙগা, 
কাত লামারি, ছুর্াপুর প্রভৃতি ১৪টি কুঠি ছিল। উহাতে ১০,৬০* বিঘা! নীলের 
চাষে বাৎসরিক ৭**/ মধ উৎপন্ন হইত। ইহা! একটি যৌথ কোম্পানির অধীন 
ছিল, সেরিফ (111. ৬. 51761717ি) সাহেব তাহার প্রধান অংশীদার ও কর্ত। 
ছিলেন। তিনি উন্নত্মনা ও বদান্ত বাক্তি। 


(৫) জোড়া কান্সরণ--ইহার অধীন জোড়াদছ, তবানীপুর, 
সোহাগপুর, হরিশপুর, ঘোলদাড়ী প্রভৃতি কতকগুলি কুঠি ছিল। ইছাও এক 
সেরিক্ষ (111, ). 910610) সাহেবের নিজস্ব ছিল। ১৮৫৭-৫৮ অন্ধে জর্জ 
ম্যাক্নেয়ার জোড়াহ ও সিন্কুরিয়ার কাধ্যাধ্যক্ষ ছিলেন। অত্যাচারী বলিয়া 


নীলের চাষ ও নীল-বিস্রোই ৭৬৫. 


তাহার ছুর্ণাম ছিল। জোড়াদহে ৯,৪৫৮ বিঘায় বংসরে গড়ে ৬*/ মণ নীল 
পাওয়া বাইত । 

(৬) খড়গড়া কান্সরণ._ইহাতে খড়গড়া, আলে, ত্রিবেবী তি 
কুঠিতে ৪,০৯৪ বিঘার চাষে ১৬৬৭২ মের নীল উৎপন্ন হইত। ইহারও কর্ত 
ছিলেন, উইলিয়ম সেরিফ। 

(৭) মহিষাকুণ্ড কারবার__ইহার মালিক নড়াইলের জমিদাবগণ। 
কুঠিগুলি ঝিনাইদহ মহকুমার অধীন; উহাদের নাম মহ্ষিকুণ্ড, তালনিযা, 
গোপালপুর, শৈলকৃপা, ছুধসর, গ্রোপীনাথপুর, মকরমপুর, প্রভৃতি । উৎপন্ন 
৫১৭৪ বিঘায় ১৯৯/ মণ। 

(৮) নহাটা কান্পরণ--প্রথমে সেবী (81. 38৮ *) সাহেব 
নল্দীর অধীন নহাট। পত্তনী লইয়া! 'এই কারবার আরম্ভ করেন। কিছু কাল 
পরে তিনি উহ! টমাস ও থরবার্ণ কোম্পানীর নিকট বিনয় করেন । ৪৭৩ পৃঃ)। 
পরে উঠা সেলবী সাহেবের হাতে যায়। নহাট্রা, পলিতা, ঠাদপুর, চাউলিয়া 
সন্রাজিৎপুর, রাজাপুর, আড়পাড়া, চরখালি প্রতি স্থানে এই কোম্পানীর কুঠি: 
ছিল। ১৮৭২ অব. ওটস্‌ (117. 11. 0805) হইীর অধাক্ষ ছিলেন। 
১০৯৬৪ বিঘায় ৫০০/ মণ নীল জন্মিত। 

(৯) বাবুখালি-_ইহার মধ্যে বাবুখালি হাটবাড়িয়৷ ও শ্থামগঞ্জ কুঠি 
ছিল। ৪১৮৫/ বিঘায় ২৩3১ মণ নীল পাওয়া যাইত। বিদ্রোহের কিছু দিন 
পরে ইহা বন্ধ হয়। সপিয়ান 87 ১701)177) ও পরে (1785 ) তরে 
সাহেব কর্তী ছিলেন। ব্রেসাহেৰ বড় অত্যাচারী ; মাগুরায় তাহার পুত্রেব 
সমাধি আছে। বাবুখালিতে মধুমতী কূলে সাহ্বদিগের যে সুন্দর বাড়ী ছিল, 
তেমন জাকজমকের বাড়ী তখন আর যশোহরে ছিল না। 1 














*. /55019709 26১০01% 0. 148, [00 874 ০৮৪ 5851 ছুই আচ ছিলেন | 

1 ৫7176170056 9611 55001007018 10811 01 100 81501007086 05 06 0003 
70881718060 00056 10 06 0150006৮154 9, 211- পরে সাহেবের (1. 1085) নিকট 
হইতে এই বাড়ী উকিল প্যাবীমোছন গুহ খরিঞ্জ করেন। কয়েক বৎসর হইল (১১,৪) মহরম 
ছাদ্ধিক নাক একজন সম্বান্ত যুসলমঠন ভদ্রলোক এ বটী ও লংলগ্ব ১৬৫ বিঘা রি কু 
করিস সপরিবারে বাস করিতেছেন । 


শপীপপপিপপীপ, 5.৫. তকি১২০০ ০:0০ শীলা: ৪৮ 





৭৬৬ খুলনার ইতিহাস 


(১০), ভ্ীকোল- নহাটা_কান্মরণেরও মালিক ছিলেন সপিয়ান 
সাহেব। নহাটা, আমলসার প্রভৃতি কুঠি ছিল। 


(১১) শ্রীপন্তী, হরিপুর ও নিশ্চম্তপুর কান্সরণ এ কয়েকটি 
কারবারের মালিক ছিলেন নড়াইলের বাবুরা। তিন স্থানেই কুঠি ছিল। 
সর্বসমেত ২৭১০ বিঘায় ১১৫ মণ নীল হইত। 

(১২) রামনগর কান্সরণ._-ইহার মধ্যে রামনগর কেঞ্চপুর), মাগুরা, 
ধনেখালিতে কুঠি ছিল। ৫৪৮৫ বিঘায় ১৪* মণ নীল উৎপন্ন হইত। টমাস্‌ 
ওমান (111. ]. 0781) সাহেব ইহার মালিক। এখনও বরই, ও রামনগরে 
কুঠিবাড়ীর ভগ্নাবশেষ আছে। বরই কুঠি আবাইপুরের শীকদারদিগের 
নিকট বিক্রীত হয়। 

(১৩) মদনধারী-__এই কারবারের মালিক (]. 7. 270 বি. 5. 
চ০৬11217 ) পাউরাণ সাছেবগণ। ৩০০ বিঘা নীলের চাষে ১৮৭॥ মণ উৎপ়। 
ইহা পরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট কালীগ্রসন্ন সরকার খরিদ করিয়াছিলেন। 

এই সকল প্রধান কারবার বাতীত দেশীয় জমিদার তালুকদারগণ নানাস্থানে 
বনু কুঠি স্থাপন করিয়া নীলের বাবসায়ে মন দিয়াছিলেন। অনেক চতুর লোক 
সাহেবদের কতকগুলি কুঠির মুতস্থদ্দি বা প্রধান কার্যাকারক হইয়! বু টাকা 
উপার্জন করিতেন। ঝিনাইদহের মধ্যে মথুরাপুরের বকৃসী, পৰছাটির মজুমদার 
ভগবান নগরের রায়, নলডাঙ্গার রাজা, সাধুহাঁটির আচার্ধ্য এবং মাগুরার মধো 
তালখড়ির ভট্টাচার্য ও নড়া্টলের বাবুদিগের কুঠি ছিল। মাগুরায় নান্দোয়ালী 
শিবরামপুর, ছাদড়া,. স্ুরসেনা (সরগুণা ), কাশীনাথপুর, সিংহেশ্বর ও 
বামুনখালি প্রভৃতি স্থানে কুঠির পরিচয় পাওয়! যায়। নড়াইলে লক্ষমীপাশ।, 
কালীগঞ্জ, সিঙ্গা, গোবরা, দিঘলিয়া, শালনগর প্রত্ৃতি স্থানে কুঠি ছিল। নড়াইল 
ও হাটবাড়িয়ার জমিদারগণ অনেক কুঠির মালিক ছিলেন। ভৈরব কুলে মধ্যপুরে 
ও দেয়াপাড্ঠার সন্লিকটে, শ্রীধরপুরের ঈশ্বরচন্ত বন্থর কৃঠি ছিল। য্শোহর সদর 
মহকুমার ভাটপাড়ায় নলডাঙ্গা! রাজগণের, খাল্কুলায় তথাকার মিত্রগণের, 
নার়িকেলবাঁড়িয়ার সাধুখীদিগের এবং তেলকুপি জগ্গন্াপুর প্রভৃতি আরও 
অনেক স্থানে কৃঠি ছিল। খুগ্নার মধ্যে সিকিরছাট, দৌলতপুর ও খারিমপ্রুরে 


নীলের টাধ ও নীল-বিস্রোহ ৭৭ 


সাহেবদিগের এবং নেহালপুরে ও বিরাটে ০ ঘোষদিগের, নীদঠি 
বহুকাল চলিয়াছিল। * 

সমগ্র যশোহর জেলার উৎপন্ন নীলের হিসাব হইতে দেখা যায়, ১৮৪৯-৫, 
অন্ষেই সর্বাপেক্ষা অধিক নীল উৎপন্ন হয়, উহার পরিমাধ ১৬৮১৮ মণু। 
আকশ্মিক বন্তাদির জন্য ১৮৫৫-৫৬ অবে নীলের পরিমাণ কমি: ৬৫৮৫ মণ 
মান হয় । ১৮৪৯ হইতে ১৮৫৯ পর্য্স্ত দশ বৎসরের গড় ধরলে প্রতিবংসর 
১০,৭৯১ মণ উৎপন্ন হইত। ১৮৫ অবকেই বঙ্গীয় নীল ব্যবসায়ের উচ্চ সীম! 
বলা যায়, .৮৩* অকেের পর হইতে উহার ক্রমে অবনতি হইতে হইতে ৩* বৎপর 
মধ্যে সম্পূর্ণ পতন হম্ন। সে পতনের কারণ অনুসন্ধানের পূর্বে আমরা নীলেয় 
চাষের ও প্রস্তত প্রণালীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়! লইব। 

নীলের চাষের নিজ” ও “রাইয়তী” নামে ছুইটি প্রণালী ছিল; ১ম, কোন 
বাক্তি | কোম্পানীর নিজ জমিতে নিজের তত্বাবধানে ভূতা বা মঞ্জুর দ্বারা থে 
চাষ, তাহার নাম প্নিজ আবাদি” বা খামার ; আর ২য়, অগ্রিম টাকা দাদন 
বা গছানি দিয়া রাইয়্তদিগের দ্বার! তাহাদের জমিতে নীল উৎপাদন করাইয়া 
লওয়। হইত, ইহার নাম রাইয়তী ব| দাদন-পঞ্চতি। রাইয়তদিগকে খাতার হিসাব 
তুক্ত হইতে হইত বলিয়! ইহাকে খাতা-পদ্ধতিও বলে। রাইয়তের দাদন লইয়া 
নীল বুনিতে চুক্তি করিত। রাইয়তী চাষও ছুইপ্রকার ছিল) নীলকরের নিজ 
জমিতে চাষ হইলে ইন্াকে এলেকা কছিত এবং অপরের জমিতে হইলে উহার 
নাম ছিল বে-এলেক! চাষ । চুক্তি পত্র প্রায়ই একবৎসরের জন্ত হইত। কোন 
কোন স্থলে তিন, পাচ ব। দশবংসরের জন্যও হইতে দেখা গিয়াছে। রাইস্সতী 
চাষে রাইকতেরা নিজ ব্যয়ে গাছ কাটিয়া বান্ধিয়া গাড়ী ব নৌকাযোগে কৃঠিতে 
পাগইভ। কুঠি হইতে পৌছাইবার খরচটা দেওয়া হইত। কুঠির যে অংশে 
নীল গাছ জম! হইত, 87 নাম নীলখোলা । তথায় রি “নিজ” আবাদী 


" সপাশাশিপাশশপপিশাটিশাপ পাপা লিপি পাশপাশি পেপসি 


তখনকার বশোহরে মাওয়া ওবিনাইদহে অধিক নীনের চাহ ছিল, তাহা বলিয়াছি। 
তত বহকুমার ৬৭কুঠিতে ৭৬০০১ বিঘা চাষে ৪১, ষণ নীল উৎপক্গ হইত। পড়াইল 
মহকুায় বাখিক ১৯,৮৭৬ বিঘাঁয় ৪৯৩ হণ, শোহর ও ধুল্না মঙকুষার ৫৩৭৫ বিায় ৮৭ মণ 
৩৪ নর নীল হইত। : বাগেরহাটে ৯৫২ বিঘার চাৰ ছিল বটে, কিন্ত উর গাহস্চগি 
ফরিদপুরে নীতি হ্হ্ত 1 [ওল 98706905525 ি৩9০৫% ০ 16, 





নীলের মাপ হইত না। ওজনদারের। রাইয়তের নীল ছয় ফুট দীর্ঘ শিকল ধা | 

মাপ করিয়া কয় বোঝা বা বাগিল হুইল, তাহা! সেই ধরতে নামে ছিলীর 

ভূস্ত করিয়। ছিত। 

. প্রতোক কারখানায় উচ্চ ও নিয় ছুই থাকে চারি কুও বা চৌবাষট 
(8 বা হো) থাকিত। এত্যেক হৌজ ব| চৌবাচ্চার পরিমাণ ২১৭২১ 
৮১২ কুট । এক এক সারিতে ১২টি হইতে ১৫টি থাকিত। নীলগাছ 
হুইঙে রঙ্গ প্রস্তত করা কার্ধ্য দুই প্রকারে হইতে পারিত ; কাচা গাছ কাটিবা 
মাত্র পচাহর়1 অথব। উহার শুফপাত জলে ভিজাইয়। | * গাছ শুকাইয়। রাখিতে 
পারিলে সময়মত কার্ধ্য করিবার অধিকতর সুবিধা হয়। কিন্তু যশোহরে যখন 
জৈ/ঈ আঘাঢ় মাসে গাছ কাট হইত, তখন রাশি রাশি গাছ গুকাইয়! রাখা 
যাইত না। এঞ্জগ্ত কাচা গাছ হইতেই কায হইত; এখানে উহারই বর্ণনা 
করিতেছি। কাচা নীলও অন্ত শস্তের মত গা! করিয়া রাখিলে পচিয় ন্ট 
হইত, এজন্য ব্যস্ততার সঙ্গে কার্ধ্য চালাইবার জন্ত চৌবাচ্চার সংখ্যা বেশী 
লাগিত। নীল খোল! “হৌজের দিকে ক্রমোচ্চ ; ওজন হইবামাঞ্র সাধারণতঃ 
মেঝে কুপিরা নীলের বোঝ মাথায় করিয়। উপরের থাকের হৌজে ফেলিয়। 
দ্িত। সাধারণতঃ ১০* বাগুলে একটি হৌজ পূর্ণ হইত। তদনস্তর উহ্থার 
উপর এক ফুট অন্তর এড়োভাবে বাশ প্লাতিগা তাহার উপর ছুই পার্থে ছুইথানি 
ভারী কাঠ বিছাইয়। কতক গুল লোকে উহার উপর উঠিগ্না চাপ দিত, তাহাতে 
নীল বসিয়। যাইত । 

নীল পচাইবার জন্ত পরিষ্কার জলের প্রয়োজন। এজন্ত নীলকুঠি গুণ প্রায়ই 
সুপেয়-নলিল| নদীর তীরে স্জবস্থিত হইত । নদী হইতে “চীনা কলে জল 
তুলিবার বাবস্থা খাকিত। এই গ্রণালীতে অল্প সময়ে অধিক জল উদ্ভোলন 
করিয়৷ নদীর ধারে একটি উচ্চ বৃহৎ চৌবাচ্ছায় সঞ্চিত হইত। সেখান হইতে 
একটি পরঃগ্রণালী দ্বারা হৌজের মধ্যে জল আসিত । হোঁজ ছাপাইয়৷ জল দিলে 
১১1১২ ঘণ্টায় নীল পচিন্! যাইত ; তখন প্রত্যেক হৌঁজের নলের. মুখ খুলিয়া 
দিলে হর্ন হরিগ্রাভ জল নি্বর্তী চৌবাচ্চাণ্ুলিতে আসিত। তখন উপরের 
হৌগ্রের “(সচি” অর্থাৎ গাছগুলি মেয়ে কুালর। তুলির৷ লইর। গাদ! করি! াখিত 
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এবং তিনি পরে উহা গুকাইলে জালঘরের জানানি বা ক্ষেত্রের সার হইত। 
: নীলজলপূর্ণ, নিয় হৌকের প্রত্যেকটিতে ১*জল কুলি ছুই সারিতে দীড়াইন্া 
পাঁচফুট দীর্ঘ এক একথানি বাশের বৈঠ| দিয়! ছুই ঘণ্টাকাল চীৎকার বা! গান 
করিতে করিতে নীলজলে অবিরত সরিয়! সরিয়া পিটাপিটি করিত। রঙের 
উপাদান জল হইতে পৃথক্‌ করিবার জগ্ত এই প্রণালী অবলঘিত হইত। রঙ্গ-সিসত্ 
পরীক্ষা করিয়! বলিলে পিটাপিটি বন্ধ হইত, তখন ছুইঘপ্টাকাক নীল জল থিতাইতে 
দেওয়া হইত। পরে এ সকল হৌঞ্জের নিম্নসারির নলগুলি খুলিয়া দিলে ঈষং 
রঙ্গিন জল একটি পয়ঃপ্রণালী দিয়া নদীতে গিয়া পড়িত এবং হৌজের নিষ্নভাগে 
৪ অঙ্গুলি প্রমাণ গাঢ় নীলরঙ, সঞ্চিত থাকিত। উহ! একটা নলদিয়! পাশ্ববর্তী 
জাল-ঘরে গিয়া হইঘণ্টা কাল উত্তপ্ত হইত। পরে নলের মুখে বন্্ুত্বার। ছাঁকিয়! 
একটি প্রশস্ত পাটাতনের উপর সমস্তদিন ধরিয়৷ বন্ত্াবৃত অবস্থায় চাপ-যন্ত্রের নিষ়্ে 
' দরিয়া চাপিক়্া! লওয়া হইত; পরে একটি থোপ-ওয়ালা বাস্কের মধ্যে চাপিয়া খণ্ড 
থণ্ড চৌক প্রস্তত হইত, মেই চৌকগুলিকে লম্বাও এড়োতাবে কাটিয়া ক্ষুদ্রথণ্ডে 
পরিণত কর! হয়। উহারই উপর কুঠির নামের ছাপ দিয়া লইলেই বিদেশে 
রপ্তানি করার মত নীল প্রস্তৃত হইল। * 

বৎসরের মধ্যে দুইবার নীলের চাষ হইত। ১ম, হৈমত্তিক চাষ) রে 
বন্ঠার জল সরিয়৷ গেলে পলিযুক্ত নদীর চরে বিনাচাবে, অথবা ভাল্লা জমি ও 
ভিষ্টাবাড়ীতে চাষ করিয়া, নীলের বীজ বুনিয়। দেওয়! হইত ; পরবর্তী নোষ্ঠমাসে 
অর্থাৎ বন্তায় চরভূমি ভুবিষ্না যাইবার পূর্বের নীলগাছ কাটিয়া ওয়া হইত। ২য়, 
বাসন্তী চাষ; অর্থাৎ ফাল্তুন চৈত্র মাসে বর্ষা হইয়া জমিতে “যো” হইলে, যে 
সমর আউস ধানের চাষ হয়, সেই সময় জমি উত্তমরূপে চাষ করিয়। মইদিয়া 
নীলের বীজ বপন কর! হইত; এবং গাছ 8৫ ফুট লঙ্কা হইলে, আবাড় শ্রাবণ 
মাসে গাছ কাটিয়। লইত। যশোহর জেলায় উচ্চ জমিই বেশী, চরভাগ অধিক 
নহে বলিয়৷ দ্বিতীয় প্রকারেই অধিক নীল উৎপন্ন হইত। কিন্তু কৃষকেরা আউস 
ধান ফেলিয়! এই চাষ সহজে করিতে চাহিত না৷ বলিয়া কুঠির লোকদিগকে 
(এন যথেষ্ট আয়াস স্বীকার করিতে হইত।1 রঃ 
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শনিজ আবাদী” চাষ, ও কাঁরঞ্টীনার বাবতী কার্ডের অন্ত বছ সংখ্যক দৈনি 
হুর ঝ' কুলির দরকার হইত। ছোট কারখানার হয়তঃ স্থানীয় লোকে 
মনুরীতে কার নির্মাহ হইতে পারে কিন্ত বড় বড় কুচিতে তাহাতে চলিত না। 
মোল্লাহাটিতে ৬,* কুলিতে কাধ কম্িত। এজন্ত নীলকর সীছেবের! মেদিনীপুর 
অঞ্চল হইতে নিযশ্রেণীর হিন্মুকুলি, অথবা বীকুড়া। বীকছুদ, মানভৃম ও িংহভৃম 
প্রভৃতি স্থান হইতে স1ওতাল জাতীয় জঙ্গলী ব। বুদা কুলি সংগ্রহ করিতেন। 
পরুবকেহ বাড়ীতে ক্ছু কিছু টাকা দান দিরা আনিতে হইত) এদেশে আসিয়া 
মেদিনীগুরের কুলির! ৪২, বুনা কুলির! ৩২, স্ত্রীলোক ও বালকের! ২২ হিসাবে 
বেতৰ পাইত। এই সব বুনাকুলি অধিকাংশই স্্রীপরিবার সঙ্গে আনিয়া কুঠির 
পাশে অল্লকরের জমি. পাইয়! বাস করিত। তদবধি তাহারা নিজদের সমাজ 
গঠন করিয়া এদেশের বাসিন্দা হইয়া গিয়াছে । যশোহর-খুল্নার যেখানে 
যেখানে বড় কুঠি ছিল, সেখানেই উহাদের বাস হইয়াছিল। এখন কুঠি নাই 
বটে, কিন্তু বুনার বাস দেখিয়৷ তৎসাদিধ্যে কুঠির অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়! যায়। 
এখন্‌ বুনার গ্রিন মন্তুরী ও মুটিয়ার কাষে জীবিকা অর্জন করে, উহার রাস্ত। 
নির্ধাণ প্রতৃনি যাবতীয় মাটার কার্ধ্যে বড় মজবুত। 
গ্রতি বিঘায় নীলচাষের জন্য খরচ ছিল :--খাজন] 1০, বন্দ ।০, চাষ ১২, 
কুলন।*, নিংড়ান বা! পরিষ্কার করা ॥০১ গাছকাটা।০, দাদনের একরার-নামার 
জন ট্ট্যাম্প %* সমষ্টি ৩২) প্রতি বিঘায় ৮ হইতে ১২ বাগ্ডিল নীল হইত) 
উৎপর ৮ বাঙিল ধরিয়! এবং উচ্চ দর টাকায় ৪ বাগ্ডিল হিলাবে ধরিলে,* নীলের 
আয় ২২, উৎপন্ন একমণ বীণের মূল্য ৪২ মেটি ৬২ টাকা । ইহা হইতে চাষের 
খরড ৩২ ও দবাদন ২২ বাদ দিলে কৃষকের প্রাপা হইত মান ১২ টাক111 আর. 
উৎপন্ন নীল ১২ বাঙিল ধরিলে আর ২২ টাকা দীড়াইত। কিন্তু দৈর কারণে 
ভাল নীল ন। জঙ্মিলে হয়তঃ দানের টাকাও শৌধ হইত ন|। গ্যানন সাহেব 





পপ, ০০ পাপ পা 


.১৮৪, অন্ধে, ফিলস্সাহেৰই সর্বঘ প্রথম নীলের দর টাকায় ১* বাতির স্থলে ৪ বাঞ্চিল 
ফরেন। এই হিলল্‌ (007. 13015) লাহে [015 175 &. ০০: এর প্রধান আংশীযার। 
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সিটি সরাসরি লাধারণৃতঃ হে. কৃষক শুধু 
নাদের টার লো যি তাহার লোকসানই হইত । 1 “রাইরতের, ভাগো 
পাওয়া প্রায়ই ঘটিত লা এবং বকেয়া বাকী উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে খাক্ষিত,। 
এই জবন্তই কুটির তাগিদ্গীর রলিয়াছিল 'নীলের ঘবাদন ধোপার ত্যালা, এররার 
লাগ্ব়ল আর ওঠে না) ! লারমুর সাহেবের সাক্ষ্য হইতে জানা যায়, ১৮৫৮-৫৯ 
অন্দে তাহার অধীন বেঙ্গল ইত্ডিগো কোম্পানির কুঠি সকলে ৩৩,২৭* লোফ 
চাঁষ করিয়াছিল, তম্মধো ২৪৪৮ জন মাধ দাদনের় অভিরিঞ্ কিছু কিছু 
পাইয়াছিল, বাকী ৩*৭৫২ জনের দাদনের হিসাবই শোধ হয় নাই। সৰ 
কৃঠিরই প্রায় একদশা। 
কাষেই নীলের চাষ প্রজ্জার পক্ষে লাভ জনক ছিল না। তাহারা প্রারস্তে 
ইহা বুঝে নাই। প্রথমতঃ দেশীয় প্রজার! স্বপ্লায়াসলভ্য শত্য-বাছুল্যে শ্বচ্ছন্দে 
জীবিকা নির্বাহ করিত। তাহার! তখনও পয়সার মুখ চোখে দেখে নাই। 
এজন্য নীল-দাদনের নগদ পয়স! তাহাদের চোক ধাধিয়া দিয়াছিল। তাহার!, 
ভালমন্দ বিচার না করিয়া নীলের চাষ করিতে গিয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ, আধুনিক 
খুল্নায় যেমন, পতিত জমি কম এবং অধিকাংশ চাষের জমিতে প্রচুর ধান্ত জন্মে, 
যশোহরের অবস্থা তাহ! নহে। তথাকার অপেক্ষাকৃত উচ্চ জমিতে ধান্ত কম 
হয়, সরিষা কলাই প্রভৃতি প্রচুর ফলিলেও পতিত জমি যথেষ্ট স্থিল। উদ্ছাতে 
নীলের চাষ দ্বারা দু'পয়স! পাইয়। একটু হাল চা'গ বদলাইবার আশা অনেকেই 
করিয়াছিল। হাল চাল যে কিছু ব্ালাইয়াছিল, তাহাও সত্য। প্রথম আমলে 
অধিকাংশ নীলফর সাহেৰই নিজের মঙ্গল বুঝিতেন, প্রন্ধার সহিত সম্জ্রীতি 


১১১ 
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1 কৃষকের লোকসান হইত বটে, কিন্তু কুটির বথেই্ট লাভ ছিল। ১*** বাঙিল বীজের 
গাছে ৬ষণ নীল হইত ; বিধায় » বাঙ্িল গাছ ধরিলে নীলের পরিমাণ হয় দ্বইসের। সীছ্েষ 
দিগের কারখানাক্ত উৎকুষ্ট নীলের প্রতিমণের বুল ছিল ২৬* টাক। এবং দেশীয় কারখানার 
সর্ঘধ বিয় জেনীর নীল প্রতিষণ ১০৯ টা! করির! বিকয় হইত । উদ বর ধরিলে গতি বিদ্ায 
১১৪, টাকার মীল জ্িত ; উহার জন্ত ও খরচ এবং বিন! হছদে টাক! ছবান দিতে ভইত্। 
হুতরাং নরম খরচ বাছেও কুটিল সাহেবর্ধের লত্যাংশ হথেষ্ট খাকিত। 

ৃ ঃ “নীলবর্গণ" হগয, কর-সভূসকার এগ কোং ৪৮7৪৪ পৃঃ ॥ 











৭৭২  ঘশোহর-খুল্নার ইতিহাল 


ব্যতীত যে ব্যবসায়ের উন্নতি নাই, তাহা বুঝিয়! প্রজার মলের দিকে চাঁহিতেন। 
তখনও ঢুইচারিজন অত্যাচারী থাকিতে পারেন, কিন্তু অধিকাংশের সন্থাবহারে 
কৃঠির সন্নিকটন্থ প্রজার স্ুখস্থাচ্ছন্্য কিছু বাড়িয়া! ছিল বলিয়াই ধরিতে পারি। 
রাজা রামমোহন রায় লর্ড বেটিক্কের ইচ্ছাক্রমে যখন পাশ্চাত্যদিগের ভারতীয় 
উপনিবেশ সম্ঘন্ধে অনুসন্ধীন করেন, তখন তাহার নীলকর সন্বন্বীয় মন্তব্য * 
হইতে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। ঝিঙ্গারগাছার মেকেঞ্জি ও টিটি সেরিফ 
শাহেবের সদাশয়তার গল্প শুন! যায়। 

নীলকরের নিকট গবর্ণমেণ্টেরও কিছু আশা করিবার ছিল। : দস্থার 
অত্যাচার ঝ৷ প্রজা বিদ্রোহ হইতে শান্তিরক্ষা করিতে তাহার। পারিতেন; 
অনভিজ্ঞ রাজকর্মচারীর অবিচার, অকর্মণ্যতা। বা চরিত্রদোষের সন্ধান তাহারা 
দিতেন। + কিন্ত ব্যবসায়ের অতিরিক্ত লাভে তাহাদের মস্তক বিঘূর্ণিত 
হইয়াছিল। তাহারা রাজার হালে বাস করিতেন । 1 নিজেকে রাজার জাতি 
মনে করিয়া প্রজাকে দ্বণা করিতেন। হাতে হাতে উহার পরিচয়ও ছিল। 
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£ মোল্লাহাঁটিতে ফরলং ও লারমুর সাহেবের সময় রাজার মত বাড়ী ছিল উহার ছবি দিলাম। 


জনৈক চিত্র-শিল্পী গ্রাণ্ট সাহেব "২৩151110617 867£91* গ্রন্থে মোল্াাটির বিশেষ বিবরণ 
দিয্াছেন। প্রাচীর বেষ্টিত হাতার মধ্যে প্রকা্ড বাবুচ্চিধানা, আত্তা?ল, পক্ষিশালা, স্ক,ল, 
হানপাতাল, ফলের বাগান, লোক জনের বাড়ী ছিল। হাতার ( কমপা্টও ) বাহিরে বাওড়েব 
ধারে আবদ্ধ উদ্ভানে ছরিণ চরিত । এখনও কিছু কিছু তশ্বীবশেষ আছে। তন্ধো কফরলং-পত্বীর 
সমাধিস্বত্তটি উল্লেখ-যোগা। বাবুখালি কুঠির কখ। পূর্বে বলিয়াছি। নহাটা ভুঠিবাড়ী নল 
ভাঙ্গার রাজার রাজপ্রামাদ হইয়াছে ; হাঁজরাপুরের বাড়ী ব্যারিষ্টার সাহেবের আবাস বাটী 
হইয়াছে । নিশ্চিন্তপুরের কুচীতে ৭*টি ঘোড়ার জন্তাবল ছিল। চৌগাার দোডালায এখনও 
বাম কর! হায়। অনেকে গ্রাঙ্য রাস্ত। পাকা করিয়া ঘোড়ার গাড়ী চালাইতেন। রেল 
সাছেবের! চারিঘোড়ার গাড়ীতে পরিজ্রষণ করিতেন। কৃষকের গানে আছে “বজর। চলে এলে। 
মেলে। ডিগ্র চলে সথে, দেবী (105%153) সাহেবের নীল ধো্ড1;চলে ভাজ! পথে।" 


নীলের চাষ ও নীল-বিজ্ঞোহ ৭৭৩ 


্যাজিষ্্রেটের কোর্টে নীলকরের সঙ্গে মোকদ্ামা উপস্থিত হইলে, কুঠিরাল্‌ সাহেব 
বিচারকের পারে চেয়ার গাইতেন, দেশীয় জমিদার বা! প্র! কাঠগড়ায় খাড়া 
থাকিতেন। সাঁছেৰ বিচারক কুঠিয়ালের সঙ্গে হাসিয়৷ হাদিয়া কথা কহিতেন 
এবং আফিসান্তে কুঠিতে কুঠিতে নিমন্ত্রণের আদান প্রদান হইত। সুতরাং 
বিদ্বিত দেশের জমিদার ব| রাইয়ত উভয়ই নিজ অবস্থা বুঝিতেন। জমিদার 
নিজের ভালুক মলুক নীলকরকে ইঞ্জারা পত্বনী দিয়! সম্ত্রম রক্ষা! করিতেন, 
রাইয়তেরা লোকসানের সম্ভাবন! জানিয়াঁও নীলের দাদন লইতেন। নীলকুতি 
অপেক্ষ। ম্যাঞ্জিষ্রেটের বিচার-গৃহ দূরে অবস্থিত, অর্থের শ্রাদ্ধ করিয়া সেখানে 
পৌছিতে পারিলেও বিচারের ছুর্গতি আশঙ্কার বিষয় ছিল। ক্রমে অবস্থাট। 
যখন সকলে হৃদয়ঙ্গম করিতেছিল, তখন গর্বস্টীত নীলকরেরা অত্যাচারী 
হইয়া ঈাড়াইলেন। 

১৮১০ হইতে নীলকরদিগের অত্যাচারের বার্থ শুন! যায়। এ বংসর ৪জন 
নীলকরের লাইসেন্স কাঁড়িয়া লওয়! হয় এবং অন্ত সকলে যাহাতে রাইয়তের উপর 
কোন মারপীঠ ব। অত্যাচার না করে তজ্জণ্ত ছকুম জারি হয়। কিন্তু তবুও 
ঘত্যাচার থামে না। প্রজ্জাকে জোর করিয়া দাদন দিবার যে অভ্যাস ১৮১*অন্ধে 
ছিল, তাহ! ১৮৫৯ অবেও যায় নাই।* প্রথমে নীলকরেরা আত্মকলহ করিতেন, 
শেষে কলিকাতায় তাহাদের সমিতি (1170129 1217171615 £55500191101) ) 
গঠিত হইলে সে বিবাদ থামিল, কিন্তু উহার! তালুকাদির মালিক হওয়ার পর 
রাইয়তের উপর অত্যাচার বাড়িল। তাহার ফলে, খ ধর্মে জাঁতি যাওয়ার ভয়ের 
মত, নীলকেও প্রজার! শক্র মনে করিল। কথা উঠিল, “জমির শক্র নীল, কাষের 
শত্রু টিল ( আলন্ত ), আর জাতির শত্রু পাদ্রী হীল।” 1 

তখন হইতে প্রজার! নীলকরের বিরুদ্ধে অত্যাচারের অভিযোগ আমিত, 
সাহেবেরাও চুক্তিভঙ্গের আপত্তি করিতেন। কিন্তু গবর্ণমেন্ট গোলমাল মিটাইবার 
জন্ত বিশেষ কোন ব্যবস্থা করিলেন না। ১৮৩* অবে এক আইন (6৪2817001 
ড. ০183০) পাশ হইল, তদ্দারা! চুক্তি ভঙ্গের জন্ ফৌজদারী মোকদাম! হইত? 
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পাঁচ বৎসর পরে বোর্টিক এ আইন তুলিয়া, দিলেন ।. লর্ড মেক্ুলের মতে :মেওয়ানী 
আলতেই চুক্তিভ্গ মামল৷ হওয় স্থির হইল। মহামান্ত হালিডে বখন গবা্গালার 
প্রথম ছোট লাট হষ, তখন তিনি এ সব বিষয়ে কিছুই মনোযোগ করিতেন না; 
এষন কি, তিনি নী-প্রধান জেলাক্স নীলকর সাহেখকে সহকারী 'নৈতন্দিক 
ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত করিতে লাগিলেন (১৭৫৯ )। সাধারণ লোকে ভাবিল বুঝি 
গবর্ণমেন্টই নীলের অংশীদার । নীলকরেরা! এই স্থযোগ ধরিয়া! অত্যাচারের 
মাত্র! রাড়াইল। উহা হইতে কিরূপে নীল-বিদ্রোহ উপস্থিত হইল, তাহাই 
এখন বলিব । 

নীলের চাষে লাভ নাই, তাহা প্রজার! বুঝিল। তখন হইতে তাহার! নীল 
চাষ ন! করিয়! কাটাইবার চেষ্টা করিত। কুঠিয়াল সাহেবের! নানাভাবে ভয় 
দেখাইয়। মারিয়! ধরিয়া! অত্যাচার করিয়। তাহাদিগকে নীলবুননে বাধ্য করিত। 
এবং সাদ কাগজে একরার-নাম! লেখাইয়। লইত ।* সব সাহেব একরূপ ছিলেন 
না। তাহাদের মধ্যে আদর্শ ইংরাজ-চরিত্রের লোকও ছিলেন। আমর! এখানে 
শুধু অত্যাচারীর কথাই বলিতেছি। এই অত্যাচার যে কত প্রকারের ছিল, 
তাহা বলিবার নহে। রাইয়তের খেজুর বন কাটিয়! উপড়াইয়! তাহাতে নীলের 
ক্ষেত কর! হইত; পলা্লিত প্রজার ঘর ভাল্গয়। ভিট্টার উপর নীলের চাষ করা 
হইত; এমন কি খর জ্বালাইয়! দিয়। উৎপাত করিয়া অবাধা রাইয়তকে ভাড়া ইয়া 
দেওয়া! হইত। অনেক সময়ে কুঠির লোকের! বিদ্রোহী প্রজার ঘটিবাটি গরু 
বাছুর ধরিয়া! আনিত ; একবার বারাশাতের ম্যাজিস্ট্রেট মহামান্ত ইডেন সাহেব 
একটি কুঠি হইতে ২।৩ শত আবদ্ধ গরু খালাস করিয়। আনিকা ছিলেন, 1 কিন্তু 
নীলকরের ভয় এত বেশী ছিগ যে, কয়েকদিম মধ্যে লোকে নিদ্ধের গরু লইতে 
অ।লিতেও সাহসী হইতেছিল না। কুঠিতে কুঠিতে কয়েদ ঘর ছিল; চুক্তি 
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ভঙ্গ করিলে রাইক়তদিগ্রকে কুঠিতে ধরিয়া লইয়! নানা নবোস্তাকিত কৌশলে 
গীড়ন করিবার পর, করেদ করিয়া রাখা হইত। যশোহরের এক কুঠিতে গিয়। 
এক জরেপ্ট মাসিকে হ্বয়ং কয়েদ হইতে কতকগুলি লোককে খালাস করিয়! 
দিয়া কুঠির নোকবিগকে শান্তি দিয়াছিলেন। * কয়েদকর! লোকদিগের যাহাতে 
সন্ধান না মিলে, তজ্জন্ত তাহাদিগকে নানাকৃঠিতে ঘুরাইয়া লইত। এ জন্ত 
নীলকরের! “চৌদ্দ কুস্তি জল খাওয়াইবার" তয় দেখাইত।1 কোন কোন হুত- 
তাগা আবন্ধের ঘে একেবারেই সন্ধান হইত না, তাহাও ছোটলাট সাহেব বিশ্বাস 
করিয়াছিলেন। ; মোল্লাহাটির "লালমোন” (111. 1.507091) সাহেবের আরও 
এক নূতন কীর্তি ছিল; তাহার কুঠিতে রাইয়তদগকে প্রহার করিবার জন্ত আরও 
ষে এক প্রকার নুতন লগুড় তৈয়ার করা! হইয়াছিল, তাহার নাম “রামকান্ত', 
বা “গামা” | এই শ্তামঠাদের আঘাতে রাইয়তেরা জর্জরিত হইত। কুঠির 
লোকেরা প্রচার করিয়া! দিয়াছিল যে, চুক্তিভঙ্গের শান্তির জন্ত সরকার হইতে 
এক “মুগডরের আইন” পাশ হইতেছে, চুক্কিমত নীল না বুনিলে মুগডরের ঘা সঙ্থ 
করিতে হইবে । $ এই মুগ্ডরের আইন ও শ্তামঠাদের ভয়ে অশিক্ষিত দরিত্ 
রাইয়তের! থরহরি কম্পবান হইত। নীল বুনিতে না চাহিলে ক্রোধান্ধ ঝুঁঠিয়ালের! 
গুলি করিয়! খুন করিত, গ্রামকে গ্রাম উজাড় উৎসন্প করিয়া দিত। এই জন্তই 
কথা উঠিয়াছিল প্মনুষ্যরক্তে কলঙ্কিত না হইয়৷ কোন নীলের বাক্স ইংলণ্ডে যাইত 
না। ইহার উপর আরও ছিল? ভারতীয় প্রজা সব সহা করে, স্ত্রীকন্তার সন্রম 
হানি সা করে না। নীলকর সাহেবদিগের মধ্যে এমনও হর্বত্ত ছিল, যাহারা 


পাসশস্পপিপসপসপপপপ পপ কাউস্প্থ 
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জোর করিয়া কৰক কনঠািগকে ধরিয়া সা রর তে আবির সপমান করিত।। 
এই সব অত্যাচারের ফলে অবশেষে আসন জলির উঠল ॥ বিশ বংদর ধাঁ 
অসহায় প্রজাকুল নীলের চাষ করিবে না বলিয়া শাদা! চেষ্টা করিতেছিল, কিছ 
নীলকরদিগের ছল বল হইতে নিষ্কৃতি পায় নাই। এইবার বখন লা 
প্রভৃতির অত্যাচার চরমে পৌছিল, সঙ্ৃদয় ইডেন সাহেবের পরওয়ানায় হধন 
তাহার্দিগকে বুঝাইয়! দিল যে, নীলের চাষ কর! ন! করা রাইিয়তের সম্পূর্ণ ইচ্ছাীন, 
তখন তাহার! দলবন্ধ হইয়া প্রতিজ্ঞা করিয়। বলিল -..প্রাণ থাকিতে তাহারা আর 
নীল বপন করিবে না; ।1 সম্মিলিত গ্রজাশক্তির এই কঠোর প্রতিজ্ঞা কেহ্‌ ভগ 
করিতে পারিল না। ১৮৫৮ অকে ঢেশময় নীল-বিরোহ দেখা চিল । 
এই সময়ে মা্ভবর ইডেন সাহেব (1170 17071249815) 1067 ) 
বারাশাঁতের মাাজিছ্রেট ছিলেন! তিনি একজন সহদয়, শ্বাধীনচেতা ও উচ্চমনা 
কর্মচারী; এই গুণেই তিনি পরে বঙ্গেশর হ্ইম্লাছিলেন। প্রজাদের সঙ্গে 
নীলকর সাহেবদিগের গোলমালের সুচনা দেখিয়াই স্পষ্টই লিখিয়াছিলেন, প্রজাই 
জমির মালিক, নীলকরেরা নহে। প্রজার গুমি জোর দখল করিবার তাহাদের 
কোন অধিকার নাই। নীলকরেরা যেখানে আইন অমান্ত করিয়া সেরূপ 






* বিশিষ্ট গ্রমাণাতাবে কমিশন এ অভিযোগ বিশ্বাম করেন নাই, কিন্ত এ দেশর প্রজা 
মান ইজ্জতের ভয়ে ব্যাকুল হইয়াছিল । চরিত্রহীন কুঠীক়ালের। নিম্মতম শ্রেণী হইতে বে স্বীলোক 
সংগ্রহ করিত, তাহার প্রমাাভাব ছিল না। যেখানে পৃহস্থ-রমণীর উপর বলপ্রয়োগ কিত 
সেখানেই গোলযোগ ঘটিত। জাতিপাতের ভরে প্রজ্জারা কেহ প্রকাশ্য অভিযোগ ব। সাক্ষ্য 
দিত না, কিন্তু তাহাদের মর্ঘব)খ] হইতে বিদ্রোহ-বহির কৃষ্টি করিয়ছিল। [২৪৮]. [.০70£ 
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৮৪1৫ 13115 ) সাহেব হরমণি নামে এক হুন্ব্ী কৃষক কম্তাকে বলণুর্ববক কুঠিতে আনিয। 
ছ্বিগ্রর রাত্রি পবাস্ত আটকাইয়। রাখির়াছিল। “হিন্দু পেটিরটে” হা প্রকাশিত হয়। 1175 
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01৩80) 0০15৫, এই ঘটনা অবলম্থন করিয়! দ্বীনবন্ধুর “নীলদর্গণে” রোগ, মাহেবের 

পাশবিক অত্যাচার কল্পিত হইয়াছিল । | | 

1 ঝাইয়তের কঠোর প্রতিজ্ঞার আতাষ কমিশনের বহু কৃষক সাক্ষীর যুখে গুন! যায় 





হা ছাদ লা কাপ 
বের মসনদে উপবিষ্ট এবং হার সাগর লর্ড ক্যানিং ভারতের রাজপ্রতিদিধি”। 
কমিশনার সাহেব ইডেনের মত-বিরুদ্ধে দীড়াইলে কি হয়, ছোটলাট গ্রান্ট সে: 
মতের অনুমোদন করিলেন এবং ক্যানিং গ্রাণ্টের সহিত একমত হইলেন। 
বাস্তবিকই এই ক্যানিং-গ্রাণ্ট-ইডেনের আবির্ভাবের ফলে নীলকরের উৎপাত বন্ধ 
হইয়াছিল। এন্ন্ঠ বঙ্গবাঁসীরা এই ত্রিমুর্তির নিকট চিরক্কৃতজ। : 
- ১৮৫৯, ২০্শে ফেব্রুয়ারী তারিখে ইডেন সাহেব বাঙ্গালা ভাষায় এক 
রোবকারী রচন! করিয়! সাধারণকে গানাইয় দিলেন যে, "নীলের অন্য চুক্তি কয়া 
ব৷ ন1 করা প্রজাদিগের সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন 1” নদীয়ার ম্যাজিষ্ট্রেট সহ হর্পেল 
(11. ভ.). 7615০)51) তাহার গন্থান্থমরণ করিলেন। গবর্ণমেণ্টের সঙ্তি 
মত গ্রজার্দিগকে এই রোবকারীর নকল দিবার ব্যবস্থা! হইল। প্রজনন! উহাই' 
চাহিতে ছিল; এখন শতশত লোকে নকল লইয়া! উহার প্রন্কত মর্ম সর্ব রাষ্ট্র 
করিয়! দিল। সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগকে বলতরস! দিয়া উদ্রিক্ত করিবার লোকের 
অভাব হইল না। : তখন প্রজার! “যোটপ বাদ্ধিয়া নীলের চাষ বন্ধ করিরা দিল 
যশোহরের অন্তর্গত কাঠগড়া কান্সারণের মধ্যেই এই চাষ বন্ধ করিবার ব্যাপার 
প্রথম আরম 'হয়। এই সঙ্গে নীব-বিদ্রোহের প্রন্কত কারপগ্ুলি গণন! করিতে 
পাঁরা যায ;_(১) নীলের চাষ লাতজনক নহে বলিয়া প্রজার অনিচ্ছা। (২) 
ড্যাঙ্গহৌসির শাসনকালে খাগ্ দ্রবোর অত্যন্ত মূল্যবৃদ্ধি হইলেও নীলকরেরা 
গ্রন্ধাধিগের নীলের লত্য বাড়াইলেন না, এজন্য প্র্জাদিগের অসন্ধর্টি। (৩) 
বাধ্য করিয়া! দাদন দেওয়ার পন্ধতিতে-গ্রজার বিরক্তি। (৪) নীলকরের কত্যাচার 
ও অবিচারের জন্কা নীল চাষের প্রতি ত্্বণা ও ভয়। (৫) ইত্ভেনের ইন্তাহার 
হইতে প্রজার! জানিল যে নীলের চাষ কর! না কর! তাহাদের ইচ্ছাধীন।, (*) 
্রান্ট মহোদয় প্রজার পক্ষে মত প্রচার করিলে গুজব রটিল যে, গবর্ণষেন্ট, 
নীলচাষের বিরোধী । (৭) নায়কদিগের উত্তেজনা ও আবাস বাণী । এই সকল 
কারণ ফষবেত হইয়! নীলবিপ্রোহের স্থতী করিস্বাছিল। 
৪৮ 


যুশোহরের অত্থত মরিচা গ্রামে কি খন ও দিগনর বিশ্বাস বাস 
করিতেন, তাহার! পূর্বে নীলঙুঠির দেওয়ান ছিল্নে। কিন্তু কুঠিয়ালদিগের 
আগা 'দেখিয় তাহাদের হৃদয় কীদিয় উদ্িল; তাঁহার! কার্যে, ইন্তাফা দিয় 
প্রজার পক্ষে দণ্ডায়মন হইলেন, গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া। প্রকৃত অবস্থা বুঝাইয় দিয়া 
পরজারিগকে উদ্রিক করিয়া ভূলিলেন। ব্চি অনেকদিন হইতে ধুমায়িত, 
ত্ছিক। কিন্ত এই চৌগাছ!. হইতে উহ! সর্ক্‌ প্রথম জলিল। * ( চৌগাছা, 
কাঠগড়। কান্সরণের অন্তর্গত)। ছুই বৎসর মধ্যে এই বকি সমস্তদেশ 
জাল্াইয়াদিল। বিশ্বাসদ্িগের কিছু সঙ্গতি ছিল; যাহ! ছিল সব.এই পাছে ব্যয় 
করিলেন। প্রজার “যোট” ভাঙ্গিবার জন্ত নীলকরের! ক্ষেপিয়৷ গেল) বিশ্বাসের! 
বন্িপ্রাল. হইতে লাঠিয়াল আনিলেন, দেশের লোককে লাঠি ধরাইলেন; বঙ্গের 
মানত রক্ষার উপাদানরূপে লাঠি আবার উঠিল। নীলকরের হাজার লোক 
আমির! বিসুচরণের বিদ্রোহী গ্রাম সহস! আক্রমণ করিল, কত রক্তপাত হইল, 
কিন্ত বিহ্বাসদিগকে ধরিতে পারিল না। তাহারা রাত্রির অন্ধকারে গ্রাম. হইতে 
গ্রামাস্তরে ঘুরিতেন, গ্রামের পর গ্রাম জাগাইতে লাগিলেন। রাইস্গতের] কেন 
নীল বুনিল্‌ না, দেড়বৎসর মধ কাঠগড়! কারবার বন্ধ হইয়া গেল, আর খুলিল 
না। নিঃস্ব প্রজার নামে নালিশ হইলে উহার! ছুইজনে, তাহার জরিমান বা 
দাদনের টাকা,এবং মোকদ্দামার, খরচ। দিতেন, কেহ জেলে গেলে তাহার পরিবার 
পালন করিতেন ॥  এইনধপে তাহার! সর্বস্বাস্ত হইলেন। হিসাব করিয়। দেখিলেন, 
ঙাহানের সর্ব ১৭ হাজার টাকা । টাক! সামান্ত, বটে, কিন্তু টাকার. অন্থপাতে 
অনুটিত কাধের মুল আনেক বেশী ।? ও | 
হল উদ লে বনী জনে মানিকীটে সারে অকাল সা বে কাটা কাদের 
অন্তর্গত ইলিগয়ারি ( মহেশগুরের সন্গিকটে ) কুহির পার্বতী নারার়ণপুর, বড়খান্পুর,. প্রস্তুতি 
খে প্রথম গোল্মাল আারত্ত হ়। নীল বুনিবে না! বলির! রাই্বের প্দাপত্তি করে, এবং. 
যাগ ্া থাবায় লোকের উপর আক্রমণ করে। 5৫৫ [07৩৩ ০60. ]: 846 বৈত16 0।18226 
তে, 8০৫ 83. নত তায শিশির কুমার, ঘোষ ১৮৮* জে ্বীয় অনু বাজায় পজজিকার 
জিখেন যে, চৌগাছাতেই প্রথম বিজোছের চন হ্হ। | চৌগাছা ৰা | নারারপুর উভয়ই কঠাডা 
কাম্সরণের ষব/ব্তী | | 
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বদের টাও নীল হছে ঃ 


শুধু চৌগাছা বিশ্বাসেরা নহেন, দেশমধো এমন অনেক লোকের আতা 
চইয়াছিল। এই বিদ্রোহ স্থানিক বা! সামরিক নহে; যেখানে ধতকাল' ধরা 
বিদ্রোহের কারণ বর্তমান ছিল, সেখানে ততকাঁল ধরিরা গৌলদাল চিনীছথিল। 
উহার নিমিত্ত যে কত গ্রাম্যবীর ও নেতার উদয় হইয়াছিল, ইতিহাসের -পৃষ্টার 
তাঁহাদের নীম নাই। কিন্তু তীহাদের মধ্যে অনেকে অবস্থানুসারে যে বীয়, 
সবার্থত্যাগ ও মহাপ্রীণতার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহার কাহিনী গুনিবার ও 
শুনাইবার জিনিস। বাহারা তাহার চাক্ষ্ষ বিবরণ দিতে পারিতেন, আজ &ঃ 
বৎসর পরে তাহাদের অধিকাংশই কাল-কবলিত। এখনও শঙ্প গুজবে বাছা, 
আছে, শীঘ্রই ভাহ। লুপ্ত হইবে । প্রাচীন যশোহরের মানচিত্রে কতখত জ্রীমে 
নীলকুঠির চিত্র আছে) এখনও উহার অনেক ভাস্তগ ইমারতের গায়ে ধা রাস্তার 
খোয়ায় আত্মগোপন করে নাই। এ সকল কুঠির তিরোভাবের সঙ্গে কিছু 
ধরতিহাসিকত| বিজড়িত আছে। হয়তঃ উহাদের পার্থব্ত ক্ষেত্র সকল এরিণ 
ষোদ্ধ -রক্কে কলঙ্কিত হইয়াছিল। কিন্তু কে আজ, সেই যুদ্ধক্ষেত্রে তালিকা! নিপর 
করিবে? লড়াই ত অনেক হইয়াছিল, আজ. কযজনে তাহার খবর রাখে? যাহ! 
কিছু খবর সংগ্রহ করা ধায়, আমার এই ইতিহাসে তাহারই বা স্থান কোথার? 
এখনও ক্ধকের মুখে গ্রাম্য স্থুরে শুনিতে পাওয়! যায় ₹ ই 51৭ 
| “মোল্লাহাটির লঘানাঠি, রইল সব ছদোর আটি, | 
কল্কাতার বাধু ভেয়ে, এল সব বজরা চেপে, লড়াই দেখবে ধালে।” ইত্যাি 
'লড়াই হইয়াছিল, কতলোক কতস্থানে হত বা আহত হইয়াছিল, তাহার 
খবর নাই। খবর এইটুকু আছে, তাহাদের যন্ত্রণা ও মৃতু সফল হইয়াছিল. 
জেদ্‌ বজায় ছিল। মোল্লাহাটির যে লঘা লাঠির বলে নীলকরের! বাছের মত 
দেশশীসন করিতেন, প্রজার! চাষ বন্ধ করিলে সে লাঠির ভাটি পড়িনা রছিলি, 
উ্ ধরিবার লোক ঝুউল না । নীলকরের উৎপাত বন্ধ হই আসিন। এই 
সে হিুাপেন সত দেশা়কার আরও কত কুন াগরিত হই 
দেশময় তুল আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন। . উহাদের সকগ্র কথ! 
জানি না; যাহাধের কথা জানি, তক্মধো পলুয়া-মাঙরার শিশিরকুয়ার ঘোষ, 
সাধৃহাটির জমিদার মখুরানাথ আচার্য, চতীপুরের জঙগিক্ণা প্রীহরি রায় প্রভৃতির 
নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য | বাহার! কাধক্ষেজ হইতে দুরে খাকিণ! 





পাক _.. -হশোহরণখুল্নার ইতিহাস. 


লেখনীর. সাহায্য দীনহীন গ্রজগাবর্থের বন্ধু হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে উরি 
“নীল-পর্ণ” প্রণেতা দীনবন্ধু মত্র: এবং .কলিকাতার্‌ “হিন্দু. পেট রট”,-সম্পাদক 
হরিষ্জজ সুখোপাধ্যায়ের নাম চিরম্মরণীয় হইয়াছে । . 

: -১৮৫৮ অবে শিশির কুমারের বয়স ১৮ বংসর'মান্র। গ্রজা নীল বুনিবে না 
বলিয়। “যোট” করিয়াছে শুনিয়া, তিনি আনন্দে আটিখান হইয়্াছিলেব। সেই 
'অজাভশ্মঞ্র যুবক “পেটি রাট* পত্রের জন্ত জালাময়ী ভাষায় নীলকরের অত্যাচার 
গ্রস্গ লইয়া যে সব ইংরাজী প্রবন্ধ লিখিতেন, তাহাতে কর্তৃপক্ষের তাক্‌ 
লাগিয়াছিল। * যশৌহরের ম্যাজিষ্ট্রেট মোলনী (77. 110107) ) ও স্কবীনার 
(8৮ 9477761 ) সাহ্ব তাহাকে কারাভয় দেখাইলেন, কিন্তু লেখ! ছাড়াতে 
'পাঁরিলেন না। 1 তিনি প্রজাদিগকে লইয়া গ্রামে গ্রামে ঘুরিতেন, নীলের চাষ 
যে'কত অপকারী এবং উহা! বন্ধ করা যে আইন বিরুদ্ধ অপরাধ নহে, তাহা 
বুধাইন্া দিতেন। ১৮৫৯ হইতে রাইয়তী নীলের চাষ অনেক স্থলে বন্ধ হইয়। 
পিয়াছিল। বিস্ত্োহী প্রজার! শত নির্ধ্যাতনের লক্ষ্য স্থল হইয়াও . অটল রহিল। 
গ্রামের সীমার একস্থানে একটি ঢাক থাকিত; নীলকরের লোকে অত্যাচার 
কয়িতে গ্রামে জআলিলে, কেছ সেই ঢাক বাজাইয়। দিত, অমনি শত শত গ্রাম্য 
কষক লাটিসোটা লইয়! দৌড়িয়া আসিত। নী্করের লোকেরা প্রায়ই অক্ষত 
ন্বেহে পলাইতে পারিত না । সন্ষ্িলিত গ্রজাশক্তির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়া সহজ 
ব্যাপার নহে।' প্রজাদের নামে অসংখ্য মোকদ্দাম! হইত, তাহার! জেলে যাইত। 
'হিচারালযে তাহাদিগকে সমর্থন করিবার ন্ত লোক জুটিত না। বৃটিশ ইত্ডিয়ান 
সভা হইতে ২৩ জন মাত্র মোক্তার পাঠান হইয়াছিল, তাহারা সব মোকদ্দামার 
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"না 'িছির বাবুর অন্ত নাম ছিল সন্্ধলাল ঘোষ | এজস্ভ তিনি ঈা. [.. 0. এই নং 
মাছে প্রবন্ধ লিখিতেষ। মৃজ্রাকর-প্রসা্ঘ বশতঃ উই... 1. হইমা গেল; শিশিক কুমাণ 
'স তু আর সংখোধন, করিলেন বা! 





ইসতীশচত্র মিত্র প্রণীত যশোহর খুলনার ইতিহাসের জন্তু... 
88878787255 সত. ড0০, রি 





নীলের চাষ.ও নীল-বিয্রোহ ৭৪১ 


কার্ধ্য করিতে পারিতেন না| এই সমরে শিশিরকুমার তাহার অঞ্চলে গ্রজার 
একমাত্র বন্ধু ছিলেন ; তিনি নানাভাবে উহবাদিগকে সাহাধা করিতেন। তিনিই 
রজ্ািগকে সত্যাগ্রহ শিখাইয়াছিলেন ; কষ্ট পাইলে, নিরয খাঁকিলে, সর্বস্বান্ত 
হইলেও তাহারা জের্‌ ছাড়িত না। তাহারা হাঁসির সঙ্গে কারাবরণ করিয়! লইত, 
তগৰানের,নাম করিয়। সকল ছুঃখ নীরবে সহ করিত। *নীলকরের অত্যাচারের 
হস্ত হইতে প্রজাগণকে রক্ষা করিবার জন্যই ষেন শিশিরকুমার ভগবান কর্তৃক 
প্রেরিত হইয়াছেন, এই মনে. করিয়া ক্কঘকগণ তাহাকে দেবতার সভায় ভক্তি 
করত) তাহারা তাহাকে সিষ্ধপুরুষ মনে করিয়া পসিঙ্জিবাবু” নাষে অভিহিত 
করিয়াছিল (৮ * গবর্ণমে্ট হইতে শিশিরকুমারকে ধরিবার চেষ্টা চলিয়াছিল। 
কিন্ত তাহার বিরুদ্ধ প্রবল অভিযোগ স্থাপিত হইতে পারিতেছিল না। পুলিস 
ইনম্পেক্টর প্রসন্নচ্র রায়ের উপর তদন্তের ভার পড়িল; তিনি রিপোর্ট 
করিলেন, শিশিরকুমার নীল বুনিতে নিষেধ করিতেছেন; ম্যাজি্্রেটও তাহাকে 
ফৌজদারী সোপর্দ করিবার জন্ত গবর্ণমেণ্টের হুকুম চাহিলেন। কিন্তু কৌশলী 
যণ্'রে বীরকে গ্রেপ্তার করার সুযোগ পাওয়া গেল না, কারণ তিনি কখনও 
মাইন-বিগঞ্ঠিত কাঁধ্য কণ্রিতে প্রজাদিগকে পরামর্শ দেন নাই। সিপাহী- 
বিদ্রোহের অব্যবহিত পরে নান| সাহেব ও তাতিয়। ভোপীর নাম দেশময় ছড়াইয়। 
পড়িয়াছিল। নীল বিদ্রোহী কুষকেরাও তাহাদিগের নেতাঁদিগকে এইসব নামে 
অভিহিত করিত। : 

হরিশ্চন্জর দেশহিটতষী পেটি য়ট-পত্রে যে বহি জালাই্লাছিলেন, নিন 
প্রভৃতি. কয়েকজনে 1 মফস্বল হইতে উচ্থার ইন্ধন যোগাইতেন। হরিশন্ত্র 
সামাঞ্ক বেতনের সরকারী কর্মচারী মাত্র ছিলেন, কিন্তু তাহার স্বয়ংসিদ্ধ কলমের 
মুখে যে জবস্ত ভাষ। উদগীরিত হইত এবং বিপ্লবের যুগে তিনি. থে বিচক্ষণতার 
পরিচয় দিয়াছিবেন, তাহাতেই গবর্মেন্ট মুগ হয়াছিলেন। : তাহার চেষ্টায় 
বৃটিশ ইত্ডিয়ান এলোসিয়েদন প্রজার পক্ষ অবস্বন করেন। তিনি শুধু 


পপি 








পিউ পাপ পাপা. ক 


.. হীদুড অনাধনাধ বন্ধ প্রণীত শ্মহাা শিশির কুমার যৌন,” ৬পৃঃ 
1 হশোহর হইতে গিরিশচজা বন্ত নামক একজন পুলিশ ইদপ্পে্টরও পেট ঘটে নীলকরের 
কাহিনী লইয। প্রবন্ধ লিখিতেন। সে দোষে অবস্ত ভাধাকে চাকরী ইত্বাফা দি হইয়াছিল 





রা সি 
এ. 2১৩৩ পুত ১00০ ৭০১ 
ক | 


“ঈম্পাদকত| করিতেন না, রোমান টি বিউনের যত তাহার গৃহদ্বার সর্বদা অনরগ 
থাকিত. সে গৃহ-প্রাঙ্গণ নিত্য অঙংখ্য নীলকর-পীড়িত রাইয়তের অশ্রজনে 
অভিষিক্ত হইত তিনি উহাদিগকে আশ্রয় দিতেন, অন্দান করিতেন। 
অবশেষে অনিয়মিত গুরুপরিশ্রমে তাহার স্বাস্থ্য ভাজিয়! পড়িল, ভিনি ক্ষয়রোগে 
আক্রান্ত হইয়া অকালে কালগ্রামে পতিত হইলেন। কিন্তু তৎপূর্কেই ভাহার 
স্বগ্র সফল হইয়াছিল। 

পূর্বোক্ত সিপ্দূরিয়া ও জোড়াদহের কার্ধযাধাক্ষ জর্জ ম্যাকৃনেয়ার সাছেবের 
অপব্যবহথারে বিরক্ত হইয়! সাধৃহাটির জমিদার বাবু মথুরানাথ আচাধ্য এবং 
তাঁহার অন্যতম সরিক দিকৃপতি বাবু উত্তেজিত কৃষকদিগের পক্ষাবলম্বন করেন, 
তাহাদিগকে উদ্রিত্ত করিয়া! দলবদ্ধ করেন। কথিত আছে, সেই বিদ্রোহকালে 
এবস্থানে প্রায় ৩* হাজার লোক সমবেত হইয়াছিল। কুঠিয়ালের লোকের 
কিছুতেই তাহাদিগকে হটাইতে পারে নাই। নীলকরের অত্যাচারের ফলে 
বিজ্রোহ হয় বটে, কিন্তু বিদ্রোহের সময়ে উদ্রিত্ত প্রজ্জারা নীমকরের উপর কম 
অত্যাচার করে নাই। মথুর বাবুর প্রজার! অনেক নীল কর্দচারীর বাড়ীঘর 
লুঠতরাঞ্জ ও তাহাদিগকে যথেষ্ট লাঞ্ছন! দিয়াছিল। অবশেষে ম্যাকৃনেয়ার 
মধুরবাবুর বাড়ীতে গিয়া তাহার শরণাপর হইয়। অতিকষ্টে রাইয়তদিগকে 
উপশীস্ত করেন। নদীয়ার অন্তর্গত চুয়াডাজ। মহকুমায় যে বিদ্রোছ হয়, তাহার 
প্রধান নেতা! ছিলেন চণ্ডীপুরের জমিদার মী রায়। তিনি কমিশনে 
সাক্ষ্য দেন। ৯ 

১৮৬০ অবের প্রারস্ত হইতে বিদ্রোহের অবস্থ! গুরুতর হইয়! দাড়াইল। 
লর্ড ক্যানিং সে সংবাদে অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত হজ! পড়িলেন। কোন নির্বোধ 
নীলকরের বন্ুকের মুখে আগুণ অলিলে তন্বার৷ বের সমস্ত নীবকুঠি ভল্মসাৎ 
হইবে, ইহাই তঁহার আশঙ্কা হল । * এই বৎসর মহামতি গ্রাণ্ট যশোহরের 
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নীলের চাষ ও নীলবিজোহ ৭ 


উত্তরভাগে কুমার ও কালীগঞ্জ! নদীপথে ৬৭৭, মাইল ভ্রমণ করিবার সময়ে. 
১৪ ঘণ্টাকাল উতর, কুলের শ্রেণিবন্ধ, স্বিচারপ্রার্থী অত্যাচারিত প্রজাপুঙের 
আকুল আর্তনাদে ব্যাকুলিত হইয়া ছুরবস্ার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়াছিলেন। * 
উদার পুর্ব বঙ্ীর গবর্ণমেণ্ট ৩১শে মার্চ তারিখের ১১শ আইন (4০ 201 
০186০ ) অগুষারে নীলকরের অত্যাচার বিষয় তদন্ত করাইবার জন্ত পাটজন 
সবস্ত লইয়া এক “ইগ্ডিগো কমিশন” গঠিত করেন। যশোহরের ভূতপূর্ব জজ- 
ম্যাজিষ্ট্রেট শ্ীযু্ত সীটন-কার ( . ১. 59601741517 ) সাহেব উবার সভাপতি 
হন। * লরকার পক্ষ হইতে তিনি এবং মিষ্টার টেম্পল (1২. 1607015) 
গরজাও মিশনকী পক্ষ হইতে রেভারেও, সেল ( 7২৩৮, ]. 915), নীলকর সভার 
পক্ষ হইতে মিষ্টার ফাগঙুসন (৬.৭, 161505501) ) এবং বৃটিশ ইত্ডিয়ান 
সভা হইতে জমিদারদিগের গ্রতিনিধি স্বরূপ বাবু চন্্রমোছন চট্টোপাধ্যায় এই 
“কমিশনের” সদন্ত ছিলেন৷ এই কমিশন ১৮ই মে হইতে ১৪ই আগষ্ট পর্যন্ত 
১৩৬ জন সাক্ষীর. সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়া ২৭শে আগ রিপোর্ট দাখিল করেন। 
সাক্ষীদিগের মধ্যে ১৫জন সরকারী কর্মচারী, ২১জন নীলকর, ৮জন পাদরী, ১৩ 
অন জমিদার বা তালুকদার এবং ৭৭জন রাইয়ত ছিল। উহাদের জবানবন্দী 
হইতে ধীর, গম্ভীর নিরপেক্ষ সমালোচনা দ্বারা 1 কমিশনের মন্তব্যগুলি লিপিবদ্ধ 
হইয়াছিল। ফাগুপন সাহেব কোন কোন বিষয়ে একটু ভিন্ন মতাবলন্বী 
হইরেও নীলকরের বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ ছিল, কমিশন তাহার অধিকাংশই 
মোটামুটি স্বীকার করেন এবং স্পষ্টভাবে নির্দেশ করেন যে, “নীলকর দিগের 
বাবসার-পন্ধতি উদ্দেতঃ পাঁপজনক, কার্যত; ক্ষতিকারক এবং মূলতঃ 
রসুল । 4 পরবন্তাী ডিসেম্বর মাসে গ্রাপ্ট মহোদয় এই রিপোর্ট সম্বন্ধে 
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স্বকীয় সুদীর্ঘ “মন্তব্য সম্কলিত করেন। উহাতে নীলকরদিগের অপকর্দের 
ধারাবাহিক বিবরণ পাওয়া বায়।. ছোটলাট স্পষ্টতঃ স্বীকার করেন, *বাঙ্গালার 
প্রজা! ককৃতধীস নহে, পরস্ধ প্রকৃতপক্ষে জমির স্বত্বাধিকারী । তাহাদের পক্ষে 
এয়প ক্ষতির বিরোধী হওয়! বিস্ময়কর নহে । যাহা! ্ষতিজনক তাহা, রাইতে 
গেলে অত্যাচার অবস্ঠস্ভাবী ; এই অত্যাচারের আলিগবাই: নীগবগনে পরার 
আপত্তির মুখ্য কারণ।” * 
কমিশন বা ছোটলাট কোন নূতন. আইন প্রণয়ন, করিৰার  প্রয়োজনীয়ত। 
বোধ করেন নাই। তবে প্রচলিত আইন যাহাতে চলে, অত্যাচার অবিচার ও 
ভুল ধারণ! যাহাতে দূরীভূত হয়, তজ্জন্ত কয়েকটি ইন্তাহার প্রচার করা হয়। 
তন্থার| সাধারণকে 'জানাইয়! দেওয়! হয় যে, (১) গবর্ণমেণ্ট নীল চাষের পক্ষে 
বা! বিপক্ষে নহেন, (২) অন্ত শন্তের মত নীলচাষ কর! ব1ন! করা সম্পূর্ণরূপে 
প্রজার ইচ্ছাধীন, এবং (৩) আইন অমান্ত করিয়া অত্যাচার বা অশান্তির কারণ 
হইলে নীলকর বা! বিদ্রোহী প্রজা কেহই কঠে।র শান্তির হস্তে নিস্তার পাইবেন 
ন!। ইহার পর নৃতন আইনান্ুযায়ী (4১০ ১011 ০ 186০), বিচারের 
নুবিধার . অন্ত স্থানে স্থানে মহকুম। স্থাপিত হইল এবং সর্ব পুলিসের শক্তিবৃদ্ধি 
কর! হইল। প্রজার! দ্তাবন্ধ হইয়| শী বৎসর নীলের হৈমস্তিক চাষ জোর করিয়! 
বন্ধ করিবে শুনিয়া যশোহর ও নদীয়ায় ছুইদল পদাতিক সৈম্ত পাঠান হইল 
এবং ছুইখানি রণতরী ছুই জেলার নদীপথে ভ্রমণ করিতে খাকিল। প্রজাদদিগের 
ক্োোধ তখনও যায় নাই, তাহারা দলবন্ধ হইয়া! নীলকর-তালুকদারদিগের খাঁজান! 
বন্ধ করিয়! দিল; তজ্জন্ত গবর্ণমেপ্ট ২১জন নীলকরকে লাটের খাজনা দাখিল 
করিবার জন্ত কিছু কিছু সময় দিতে বাধ্য হন। পরৰৎসয় দেশের অবস্থা 
ক্রমশঃ শান্তভাব ধারণ করিল; নীলকরেরা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া ক্রমশঃ অনেকে 
ব্যবসায়াস্তরগ্রহণে ব্রতী হইলেন । সি এন 
কমিশনের রিপোর্ট বাহির হইতে না! হইতে শ্রী বংমর (ইং ১৮৬০, বাং ১২৬৭) 
আষ্মিনমাসে "নীলদর্পণ” নাটক ঢাকা হইতে প্রকাশিত হয়। উহাতে গ্রন্থকার 
৮দীনবন্ধ দিরের নাম ছিল না, কিন্তু শীদ্রই সে নাম প্রকাশিত হই গড়িল। 


*. জতভত হেখেনপ্রলাদ ঘোষ ৭. ঘোষ লিখিত ৃ শীনার্ণণের ৃষিৰ তুমিকা, কর- ভূদর 
নংস্বরণ, ১ পৃঃ । 


এই নাটকে দীনবন্ধুর তুলিকাপাতে নীলকর-পীড়িত বাঙ্গালা দেশের এক জীবন্ত 
চিত্র গ্রকটিত হইয়্াছে। মোল্লাহাটির কাছে চৌবেড়িযা গ্রামে দীনবন্ধর বাড়ী, 
নির্যাতিত প্রন্ধাবু্দ. তাহার প্রতিবেশী, ডাকৰিভাগের চাকরীর আন্ত নদীয়া 
যশোহরের সর্ববিধ -সংবাদ সংগ্রহ করা তীহার পক্ষে সহজ, তিনি নিজে : 
নাট্যকলায় মিহস্ত রসিক লেখক । নাটকীয় চরিত্রগুলির ভাষা ও ভাবভঙ্ি 
এত স্বাতীবিক ও মর্দৃন্পর্মী হইয়াছিল, যে তাহার সন্ধান অবার্থ হইল। করেক 
মাস মধ্য যখন এই পুস্তক পাদরী লঙ. (1৬৮, ]80)65 [015 ) সাহেবের 
তত্বাবধানে কৰিরর মাইকেল মধুকদন দত্তের নিপুণ লেখনীর সাহাযো ইংরামীতে 
ভাষাস্তরিত হইল, তখন নীলকর মহলে হুলস্থল পড়িয়া গিয়াছিল। তখন ক্ষিপ্ত 
নীনকর সম্প্রদায় অচিরে লঙ. সাহেবের বিরুদ্ধে ভীষণ মোকন্দাম। আনিয়াছিলেন। 
স্গ্রীম কোর্টের বিচারে লউএর একমাস কারাদও ও সহজ টাকা অর্থদণ্ড হইল। 
জরিমানার টাকা স্বলামধন্য কালীপ্রসনন দহ তৎক্ষণাৎ কোর্টে দীধিল করিলেন। 
কারাদণ্ড খণ্ডিত হইল না বটে, কিন্তু উহার জন্টই মহামতি লঙ. দেশগ্রসিম্ধ 
হইলেন। পথে ঘাটে শন্তক্ষেতে মর্শব্যথিত কৃতজ্ঞ কৃষকের করুণ কণ্ে স্বভাব 
কবির গ্রামা হরে গান শুনা গিয়াছিল £ 
“নীল-বীদরে সোনার বাঙ্গাল! করলে এবার ছারেধার ! 
অসময়ে হরিশ ম'লো, লংএর হল কারাগার_- 
ৃ প্রজার মার প্রাণ বাচানো ভার 1” 

নীলদর্পন যতই পঠিত ও প্রচারিত হইল, নীলকরের অত্যাচার বৃত্ত ততই 
দেশের সকল স্তরে রাষ্ট্র হয়! পড়িতে লাগিল। শীঘ্রই পনীলদর্পণ” বছ ইউরোপীয় 
ভাষায় অনুদিত হইয়া গেল। তখন পর্যন্ত (বন্ধিম চক্রের ভাষায় বলিতে গেলে) 
«এই সৌভাগ্য বাঙ্গালার আর কোন গ্রন্থেরই ঘটে নাই। গ্র্থে মৌভাগয 
যতই হউক, কিন্ত যে যে ব্যক্তি ইহাতে লিগ ছিলেন, প্রায় তাহার সকলেই 
কিছু কিছু বিপগ্র্ত হইয়াছিলেন। ইহার প্রচার করিয়া! লঙ. সাহেব কারাবন্ধ : 
হইয়াছিলেন, দীটন-কার অপাস্থ হইয়াছিলেন। * ইহার ইংরাজী অনুহথাদ 


,.৮৮ ০৮ পপি পাপ 
পাশাপাশি 


5 নীটন:কার অভিযোগের ফলে বঙ্গীয় গমনের মেকেটারীর প্র ত্যাগ ফবেন। 
পরে ভারতসরকার হইতে তাহাকে হাইকোটের জজ ও পররাধুদচিবের পদে পুননিদু্ত 
করা হইয়াছিল। মি ্ 

৪5 


৮৬ বশোইর-ধজ্নার ইতিহাস 
করিয়া মাইকেল মধুহদন দত্ত গোপনে তির্ত ও অবমানিত হইয়াছিলেন, এবং 
শুনিয়াছি, শেষে তীহার জীবন নির্বাহের উপায় নুগ্রীম কোর্টের চাকুরী পর্যন্ত 
ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। গ্রন্থকর্তা নিজে কারাবন্ধ ব! কর্ণচ্যুত হয়েন 
নাই বটে, কিন্তু তিনি ততোধিক বিপরগ্রস্ত হইয়াছিলেন।” * : নীলদর্পণ রচনা 
কালে একদা মেঘনা পার হইবার সময় দীনবন্ধুর নৌকা জলমগ্ হয়, তিনি 
কোনক্রমে উহার পাঙুলিপি খানি মাত্র সঙ্গে লইয়! দৈবানুগ্রহে সে বাত! রক্ষা 
পান। আমরা তৃতীয় খণ্ডে রায় বাহাছুর দীনবন্ধুর জীবনবৃত্ত দিব। 
নীলকরদিগের প্রতিপত্তি ও কম ছিল না, তাহার! প্রতিহিংসাও কম লন 
নাই। গ্রাপ্টের শাসনকালে তাহাদের চরিত্র-কলঙ্ক প্রকাশিত হইয়া পড়া 
তা্নার৷ হাড়ে চটিয়। যান। উহারা পইংলিশম্যান' ও “হরকরা' প্রভৃতি 
সংবাদ পত্রের সাহাযো নানা! ছস্মনামে গ্রাণ্ট হইতে ইডেন পর্য্যন্ত বহজনের উপর 
অজন্র গালিবর্ষণ করিয়া! গায়ের জালা মিটাইয়াছিলেন। এই সমরে সরকারী 
কাগজপত্রের মধো ম্যাক আর্থার নামক একজন যশৌহর জেলার নীলকরের 
কুচরিত্র সন্বন্বীয় চিঠি প্রকাশিত হয় বলিয়া! নীলকরগণ মহামান্ত গ্রাণ্টের নামে 
১* হাজার টাকার দাবিতে এক মানহানির মোকদমা রুনু করেন। তখন 
এদেশীয় আদালতে লাট সাহেবদেরও বিচার হইত। স্তর বার্ণিস পিককের 
( চিফজজ ) বিচারে & মোকদ্দামার লাটসাহেবের নামমাত্র একটাকা অর্থদণ্ড 
হইয়াছিল । কাচিকাটা কুঠির আর বল্ড হিলম্‌ সাহেবের কথা! পূর্বে বলিয়াছি; 
তৎকর্তৃক স্ত্রীলোকের উপর. অত্যাচার কাহিনী পেটিয়টে প্রকাশিত হয় বলিয়৷ 
ছিলদ্‌ সাছেব হরিশ্চন্র মুখোপাধ্যায়ের নামে মানহানির মোকদ্বম! উপস্থিত 
করেন; অকন্মাৎ অকালে হরিশ্চন্দরের মৃত্যু হইলেও উদ্ধার নাই, তাহার স্ত্রীর 
নামে মোকদদম! চলিয়াছিল। 
এইরূপ বহবৎসর ধরিয়া বিলাতে ও এদেশে নীলকরগণ নানাগাবে তাহাদের 
বাবসার়ের শক্রদিগের উপর প্রতিহিংস! চরিতার্থ করিতেছিলেন। কিন্তু নীলের 
বাবলায়ে আর উন্নতি হুইল না। কমিশনের নির্দেশমত নীলগাছের দর টাকায় 
বাঙিল রহিয়া গেল। বিজ্রোহের ছুই বৎসর বশোহরের কোথায়ও নীলের 








* ব্ধিহতত্রা কৃত “্বীনবন্ধু-জীবনী*। 


নীলের চাষ ও নীল-বিস্ত্রোহ ৭৮৭ 


চাষ হয় নাই.) বিদ্রোহ থামিলে আবার সকলে নীল বুনিল। যেসব কুঠির 
সাহেবের! উপ্রমুত্তি ধরিয়াছিলেন, তথায় নীলের চাষে আর ন্ুবিধা হইল না। 
মোল্লাহাটির প্রধান কার্ধাকারক বংশীবদন সরকার পুরাতন বীজ ৰপন করিবার 
ব্যবস্থা করায় নীলের গাছ উঠিল না। বংশীবদনের ত চাকরী গেলই, অধিকস্ত 
এ কান্সরণের সাহেবের! শীঘ্রই কারবার বন্ধ করিলেন। কাঠগড়া কান্সরণ 
মোটেই খুলিল না। যে সব কুঠির সাহেবের! আবার প্রজার সঙ্গে মিলিয়া 
মিশিয়া চলিতে জাগিলেন, সেখানে রাইয়তের! অস্ততঃ কতক জমিতে আবার 
নীলের চাষ করিল.। হাজরাপুরের টুইডী সাহেবের প্রজাগণ বিভ্রোহের ছুই 
বৎসর নীলের চাষ না করিলেও বিদ্রোহী হয় নাই। নীলের কুঠি চলিতে লাগিল 
বটে, কিন্ত জোর করিলে চাষ বৃদ্ধি হইত ন]। উতৎপরের পরিমাণ হাস হওয়ায় 
কারবারে লোকসান হইতেছিল, তাই ক্রমে অনেক কুঠি বন্ধ হইতে লাগিল। 
আমর! পূর্বে বলিয়াছি, ১৮৪৯ হইতে ১৮৫৯ পর্য্যন্ত দশবৎসর মধ্যে গড়ে 
প্রতিবর্ষে যশোহর হইতে ১০,৭৯১ মণ নীল উৎপন্ন হইত । তখনকার হিসাবে 
উহার জন্ত ১০৩ বর্গমাইল জমির চাষ লাগিয়াছিল। * বিদ্রোহের ১* বৎসর 
পরে অর্থাৎ ১৮৭ অবে ওয়েষ্ল্যাও সাহেবের হিসাবে ধঁ চাষ ৮৪% বর্গ মাইল 
দাড়ায়! ছিল, এবং ১৮৭২-৭৩ অবে রামশঙ্কর সেনের রিপোর্টান্ুসারে উহা ৪৯ 
বর্গ মাইলে আসিয়াছিল। এইরূপে চাষের পরিমাণ আন্তে আস্তে কমিতেছিল। 
এমন সময়ে ১৮৮৯ অক পুনরায় নীল-বিদ্রোহ উপস্থিত হইল। 
এই দ্বিতীয় বিদ্রোহ সর্বত্র হয় নাই; ইহা প্রধানতঃ যশোহরের উত্তরভাগে 
বিজলি ডিভিসনে সীমাবদ্ধ ছিল। বিজলিয়া কুঠির অধ্যক্ষ ডস্বল (111. 
[08/47 1) 1)21091 ) সাহেবের অত্যাচারই' ইহার প্রধান কারণ। ঙঁ 
কুঠির অধীন ৪৮ গ্রামের লোকে দলবদ্ধ হইয়া নীল বপন বন্ধ করিল। কৃষক ও 
জোতদারের! একত্র হইয়া! যষ্টাবরের জমিদার বাবু বন্ধবিহারী ও তৎকনিষ্ বসন্ত 
কুষার মিত্র মহাশয়কে নেতৃত্ব গ্রহণ করাইল। ক্ষিণত কৃষকেরা সাহেবকে 
আক্রমণ ও নির্যাতন না করিয়! তৃপ্ত হইল না, আরও কত উপদ্রব ঘটাইল, 
তাহ বলিবার স্থান নাই। ডত্বল সাহেব রামনগর ও বাবুখালি কান্সরণের 
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“অংশীদার এবং চাউলিয়া কুঠির অধ্যক্ষ ছিলেন। এজন্ঠ বিনোদপুর অঞ্চবেও 
এই দ্বিতীয় বিজ্রোহ বিস্তারিত হইয়াছিল। তখন যাহার! গ্রন্থার পক্ষে দায়মান 
হইয়াছিবেন, তাহাদের মধো উড়বার কেদার নাথ ঘোষ, ঘুষ্সিয়ার আউঁতোয 
গাঙ্গুলী, প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় ও উকীল পুর্ণচ্্র চট্টোপাধ্যায় এবং নারায়ণপুরের 
বিশ্বেখ্বর মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি কয়েকজনের নাম উল্লেখ করিতে পারি। & 

এই বিদ্রোহের কয়েকটি কারণ নির্দেশ কর! যায়; (১) এই সময়ে পাট 
প্রভৃতির মূল্যবৃদ্ধি হওয়ায় উহার চাষ লোভনীয় হয়; প্রজাগণ অনিচ্ছাসত্ে 
নীল চাষ করিয়! যাহা! আয় করিত, তন্বার| জীবিকার সংস্থান হইত না। (২) 
'ডন্বল সাহেবের অপব্যবহারে মাগুরা-ঝিনাইদহের লোক বিরক্ত ও উদ্রিক্ত 
হইন্নাছিল। (৩) ভ্রিশবৎসর পূর্বের যে মূল্যে নীলগাছ বিক্রয় করিলে কিছু মন্ুরী 
থাকত, এ সময় তাহা থাকিত না। (৪) ভ্রিশবংসরের আন্দোলনের ফলে এই 
জাতীয় অত্যাচারের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবার মত একট! লোকমত দেশমধ্যে 
প্রতিষ্ঠিত হইতেছিল। 

এই দ্বিতীয় বিদ্রোহের অময়ে যাহীরা রাজদারে প্রজার পক্ষে দণায়মান হন, 
তন্মধ্যে বিখ্যাত লাহোর-”টিৰিউন্* পত্রের তৃতপূর্ব সম্পাদক বাবু যছুনাথ 
মন্তুমীর 1 এম, এ, বি, এল সর্বপ্রধান। যশোহর-লোহাগড়ার এক সমৃদ্ধ 
পরিবারে তাহার জম্ম, হুন্দর ও কমনীয় তাহার মুগ্ডি, যেমন তিনি স্থুলেখক, তেমনই 
স্ববক্তা। এই উদীয়মান যুবক ওকালতী পাশ করিয়া পূর্ব্বৎসর (১৮৮৮) 
আসেন; তাহার অনন্ত সাধারণ প্রতিভা উপযুক্ত কার্যযক্ষেত্রের সন্ধান করিতেছিল। 
নীলবিদ্রোহে তাহ! জুটিল। তিনি প্রথম হইতেই এঁকাস্তিক ভাবে প্রজার পক্ষে 
দগডায়মান হইলেন। এই বৎসর মিষ্টার ট্িভেন্সন, মুর (1811. 505551801) 





* কেদারনাধ ঘোষ পরে সম্লাদী হইয়া কেশবানন ভারতী নাম ধারণ করেন । যুক্ত 
বিশ্বের মুখোপাধ্যায় বহু বৎসর যাবত “কল্যাণী” 'পত্জিকার সম্পাদক ছিলেন। এ পত্রে 
নীলবিস্ত্রোছের সম্বন্ধে বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। এখন ফ্যাীশ সপ্তাহিক পত্র 
নড়াইল হইতে প্রকাশিত হয়। 

1 ইনিই এখনে রায় বাহাছুর, ছনাথ মজুমদার বেদাস্ক বাচস্পতি ৫.1. £., 1.1. &, 
বিভা সম্পাদক ও বছগ্রস্বলেখক। আমর] তৃতীয় খণ্ডে তাহার সংক্ষিপ্ত 
জীবনী দিব। ৰ 


নীলেন্র চাষ ও নীল-বিপ্লোহ হি 


40916) ভয়েণ্ট ম্যাজিস্রেট হইয়! ঝিনাইদহে আসলেন) প্রজার দাগে 
অসংখ্য মোকদমা হুইল, আর তাহারা শান্তি পাইতে লাগিল। আবার 
শত শত গ্রজ! জেলে গেল, কিন্তু নীল চাষ করিল না। এই সফল 
মামলায় প্রঞ্জাপক্ষে উকীল হইতেন অক্রান্তকন্মী যুনাথ এবং নীলকরের 
পক্ষ সমর্থন করিতেন বর্তমান ঝিনাইদছের বৃদ্ধ উকীল বাবু কেদারনাথ 
বকৃী। কিছুদিন পরে মিষ্টার লুসন (]1. [0৭০ ) নীল ব্যাপারে 
বিশেষ বিচারক হইয়। আসিয়া ঝিনাইদহ ও মাগুরায় কোর্ট করিতে 
লাগিলেন। শুধু প্রজার পক্ষে স্বল্প বা বিনাস্বার্থে ওকালতী করা নহে, 
সংবাদ পত্রে লেখা, উচ্চ গবর্ণমেণ্টে দরখাস্ত করা গ্রতৃতি প্রায় সকল 
কার্ধ্যই ষছুবাবু করিতেন। তিনি ও মাগুরার উকীল পূর্ণচন্্র চট্টোপাধ্যায় 
গভৃতি কয়েকজনে উচ্চোগী হইয়া মাননীয় সুরেক্্রনাথ বন্যোপাধ্যায়ের 
সাহাযো বিলাতে আবেদন পাঠাইলেন, তথায় মহামতি ত্রাডল বিদ্রোহ-বার্ত 
পালিয়ামেন্টে তুলিলেন। উহার ফলে বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট কৈফিয়ৎ তলব 
হয়। তখন ছোটলাট সাহেব যছ্ুনাথকে ডাকেন এবং তীঙ্গার সহিত অনেক 
তর্কবিতর্ক হয়। অবশেষে একটি সালিশী কমিটি (/1011711)) 
(০911171066৬) স্থাপন করা স্থির হয়। ইহাতে প্রজার পক্ষে যছনাথ, 
নীলকরের পক্ষে জোড়াহাটি কান্সরণের টুইডী সাহেব এবং সবকার পক্ষে 
প্রেসিডেন্সী বিভাগের কমিশনার শ্মিথ (101. 1১168170617 31107) 
সস্ত হন। 

এই কমিট প্রজাবর্গের অসস্তোষের কারণ দির্দেশ পূর্বক সমস্ত গোলমালের 
মীমাংসা করেন। কমিটির প্রস্তাবে একটা কার্ধা এই হয় যে, পতি বাগ্িল 
নীলের মূল্য ।* স্থলে ।%ৎ নির্ধারিত হয়। এইরূপ দেড়গুণ মূল্য দিয়া নীলের 
ব্যবসায় চালান দুষ্কর হইয়া পড়ে। এজন ক্রমে নীলকরগণ নিজ নিজ 
কান্সরণ বিক্রয় করিতে থাকেন । এই সময়ে বাবুখালি, মদনধারি ও নহাটা 
বিক্রয় হইয়া যায়। ১৮৯৫ অব দেখা, গেল, মাত্র ১৭টি কুঠিতে ১৪১৬ মণ 
নীল, উৎপন্ন হইল। কিন্তু ইহারই কিছুদিন পরে জার্দানী হইতে কৃত্রিম 
কৌশবে গ্রস্তত সন্ত নীল প্রচুর পরিমাণে দেশে দেশে আমদানী হওয়ায়, 
স্বতাবজাত, দুর ব্য নীলের ব্যবঙায় একেবারে উঠিয়া গেল। কত আন্দোলন 


৭৯৪ ধশোহর-খুল্ার ইতিহাস 
ও প্রাণপণ চেষ্টায় যাহা হয় নাই, বৈজ্ঞানিক কৌশলে তাহ! সহজে সংসাধিত 


হইল। যশোহরে ১৭৯৫ হইতে ১৮৯৫ পর্যন্ত একশত বৎসর নীলের 
ব্যবসায় ছিল। | | 


নবম পর্িচ্ছেদ_ল্লেণী ও আন্পেল-ক্কাহিনী 


পর্বব পরিচ্ছেদ নীল-বিদ্রোছ উপলক্ষ্যে যে সকল সাহেবের কথ৷ বলিয়াছি, 
তাহার সকলেই যশোহর-জেলার নীল-ব্যবসায়ী ; এখন আর যে ছুইজনের কথা 
বলিব, তাহার! খুল্না জেলার ব্যবসায়ী, এবং এই স্থানে জমিদারী বা তালুকেব 
মালিক হইয় স্থায়িভাবে বসতি করিয়াছিলেন; কিন্তু এখন তাহাদের জমিদারীও 
নাই, বংশও নাই ; আছে মাজ অন্তাধিকৃত তাহাদের পুরাতন বাটা, দুই একটি 
সমাধি-স্তস্ত আর লোকমুখে প্রচারিত সঙ্সৎ চরিত্র-কথ|। আগ্রে রেণীর 
কথ! বলিতেছি। 

রেণী সাহেবের পরিচয় পূর্বে দিয়াছি। তিনি পদ্ধীর উত্তরাধিকার ত্র 
প্রাপ্ত হোগল! পরগণার চারিআন! অংশের টাটা নিযুক্ত হইয়! & সম্পত্তি 
পরিচালন! করিতেন। সে সময়ে তিনি কলিকাতার হ্যামিপ্টন্‌ কোম্পানির হোঁস্‌ 
হইতে ৮ লক্ষ টাকা মূলধন লইয়া, খুল্নার অপর পারে থাকিয়া, চিনি ও. নীলের 
বিস্তৃত ব্যবসায় আরস্ত করেন। তালিবপুর গ্রামে ভৈরবন্তীরে যেখানে তাহার 
বাটা ছিল, উহাকে এখন “পুরাতনকুঠি* বলে; তীঁহার রম্হর্শ্য ও বীধাঘাট 
সবই আজ নদীগর্ভস্থ, কেবলমাত্র বিস্তীর্ণ আম লিচু নায়িকেলের বাগানের মধ্যে 
কয়েকটি উত্তুগ ঝাউগাছ এবং রেদীদম্পতীর সমাধিভ্তসতপূর্বচিহন রক্ষা করিতেছে। 
প্র পুরাতন কুঠির অপর পারে নন্দনপুরে কয়েকটি (ইক্ষু) চিনির কল ছিল এবং 
তালিষপুর, লখপুর, ঘোষের হাট প্রভৃতি অনেক স্থানে এখনও ঠাহার নীলকুঠির 
নিদর্শন আছে। বেলছুলিয়ার ৮দীননাথ সিংহ, নওয়াপাড়ার ৬গদাধর ঘোষ 
প্রভৃতি কয়েকজন তাহার বিশিষ্ট কার্ধ্কারক ছিলেন। : এ সকল কুঠির কার্ধ্য- 
চালনার অন্ত তিনি স্থানীয় লৌফের উপর অত্যাচার করিতেন। . স্ত্রীলোকের 
উপর অত্ত্যাচারের কথা.স্তন! যায় না বটে, কিন্তু অন্ত কারণে বহলোক উত্যড় 


রেশী ও মরেল-কাঁিরী 45) 


হইত1 এমন কি, তাহার ৰাড়ীর নিকট দিয়া চলাফেরা কর! বন্ধ হইয়াছিল; 
তিনি পথের লোক ধরিয়া কার্য করাইয়া লইতেন। এখনও "্বগুর বাড়ী 
যাইবার পথে রেদী সাহেবের খড় কাটিবার*, প্রবাদ-বাক্য আছে। উদ্ভানের 
বৃক্ষাদি ছেদন, সীমান! নষ্ট করিবার জন্য বড় বড় পগার খনন, জোর করিয়া 
দাদন দেওয়া, ধান্তশ্য ন্ট করির! নীল বপন--এসব কার্ধা যখন তখন হইত। 
এন পার্খববর্তী কয়েকখানি ক্ষুদ্র গ্রাম একপ্রকার নিশ্রদীপ হইয়! গিয়াছিল। এই 
সব দেখিয়া স্থানীয় প্রধান প্রধান লোক অর্থাৎ লখপুরের চৌধুরী, নওয়াপাড়ার 
ঘোষ, তিলকের মিত্র, শ্রীরামপূর-নৈহাটির ঘোষ মহোদয়ের একত্র হইয়! 
অত্যচারের প্রতিরোধ জন্ত পরামর্শ করেন। তন্মধ্ো শ্রীরামপুরের ঘোষবংশীয় 
বাবু শিবনাথ ঘোষ সকলের অগ্রণী হন।* ১২৪৬ হইতে ১২৪৯ পর্যন্ত 
রেণী ও শিবনাথের ঘোর বিরোধ চলিয়াছিল। কিন্তু বাঙ্গালীর যেমন ধয়, 
কার্ধ্যকালে পরামর্শকারিগণ কেহই শিবনাথের সহায়তা করেন নাই; তিনি 
একপ্রকার একক ছূর্দান্ত কুঠিগালের অত্যাচার হইতে প্রতিবেশীকে রক্ষা 
করিবার জন্ত সর্বন্থপণ করিয়া! সদর্পে দণ্ডায়মান হুইয়াছিলেন। প্রত্যেক পক্ষে 
সহআাধিক ঢাল-শড়কীওয়াল! লাঠিয়াল বহাল হইয়াছিল। রেণীর পক্ষে দেশীয় 
কর্মচারী ছাড়া! কয়েক জন গোরা ছিলেন, শিবনাথের পক্ষে বাহিরদিয়৷ নিবাসী 
চন্্রকাস্ত দত্ত, ভিলকের রামচন্দ্র মিত্র, পাঁণিঘাটের ভৈরবচন্ত্র মিত্র এবং বিল্বাট 
নিবাসী লাঠিয়াল স্দীর সাদেক মোলা গ্রতৃতি বীরবৃন্দ টিয়া রেণীর দর্প চূর্ণ 
করিয়াছিলেন। 1 গ্রাম্য কবিতায় এখনও শুনিতে পাওয়! যায় £-- 
“চক্র দত্ত, রণে মত্ত, শিব-সেনাপতি 


কী 
€ € 


।শসপপ৯ সস 


৯ আক্না-সমাজের কুলীন রাধামাধৰ ঘোষ বিবাহ দোষে কুল হারাইর! নেহলপুরে বা 
করেন; তৎপুত্র রাম্তগ্র কাগ্ঠপ-চৌধুরীদিগের নিকট হইতে ঞ্ীরামপুর, প্রভৃতি ভালুক 
বঙ্গোবন্ত, করিয়! লন) রামভত্রের পুত্র রাসনারারণ পপর ও মাখার! নদীর স্চযোগ 
করিবার জন্ত বে খাল খনন করেন, তাহার নাম রাখেন "নারাপণ খালি; শিখনাখ এই 
রামনারায়ণের বৃদ্ধ প্রপৌত্র। বংশধার! এই £--রামনারায়ণ--রাধাকা্ত-বাণেশবর ( নৈহাটি ) 
ভূবনেশ্বর ও রামকিশোর ( জীরামপুর ); ভুবনেখর--সমানন্দ--শিবনাধ-_প্রসর়, রাজেজ, 
--হজেন্র, বতীন্তর গ্রস্থৃতি। . 

? বিরাটের গরয়| ভূগ্যা, গৌর খোপা, ককির বাধুধ, আফাজন্দি, খানমামুয জোল। 


গুলিগোল্যা ফাঁদেকমোল্যা, 'রেণীর দর্প কর্ল চুর 

টু : -বাজিল শিরনাথের -ডঙ্কা, ধন্ত-বাঙ্গানা বাঙ্গালী বাহাদুর 1৮ 

বাস্তবিকই শিরলাথের ডস্কা বাজিয়া ছিব, চৌগ্বাছার, বিশ্বাস ভ্রাতৃঘয়ের মত 
শ্রীরামপুরের শিব্নাথও বীরত্ব-গৌরবে বাঙ্গালী বাহাছুর । তাহার. রগ-ডঙ্কীয় 
রেথী সাহেবকে শঙ্কান্বিত করিয়াছিল। শিবনাথ প্রতিকার্যে তাহার প্রতিরোধ 
করিতেন, এজন্ত তিনি ক্রোধান্ধ হহয়। আর৪ অত্যাচার করিতেন; দিনে দিনে 
যখন তখন যেখানে সেখানে উভয়পক্ষে খণ্ড যুদ্ধ হইত। প্রায়শঃ সাহেবের 
লোকদিগকে রণভঙ্গ দিতে হইত।. এখনও কথায় আছে, “দেখিয়। শিবের ভঙ্গি 
পলাইল দীনেই সিঙ্গি” (দীননাথ সিংহ) * উভয়ের বিরোধ ভঙ্গের জন্য 
গবর্ণষেণ্ট উভয়ের বাসস্থানের মধো নয়াবাদ থান! ও পরে খুল্না মহকুম! স্থাপন 
কৃরিতে বাধ্য হন। বিবাদ ঘোরতররূপে আরব্ধ হইলে, সে থানাও সেখানে 
তিষ্তিতে পারে.নাই। সেকথা পূর্ধ্বে রলিয়াছি (৯৯৯ পৃঃ)। শিবনাথ রেণী 
সাবেবের ৩৬ খান! নীলও চিনি বোঝাই নৌক] কলিকাতা যাইবার পথে কীাচি- 





রসৃতি আরও অনেক বিখ্যাত লাঠিয়ালের নাম শুন যান্স। সভ্যতার হিদাবে ইহার ন্গণ্য 
মুখ'লোক, কিন্ত আত্মরক্ষ। ও স্বগ্গাতিসেবার বীর হিনাবে ইহাদের নাম ইতিহাসের পৃষ্ঠে 
স্থান পাওয়ার যোগ্য । 

£ বাবু দীননাথ সিংহ পরে অত্যাচারীর চাকরী ত্যাগ করিয়া চলিয়া বান, এবং রাঁজসাহীতে 
বড় কুঠিয় দেওয়ান ও প্রসিদ্ধ মোক্তার রূপে কার্য করিয়া ঘথেষ্ট অর্থোপার্জন করেন। অন্নদানে 
এবং দীন ছুঃখী বা আশ্রিতের সাহাষ্যকল্পে কেমন করিয়। অজশ্র অর্থের সঘ্যবহার করিতে 
হয়, তাহ ইহার মত অতি রুম লোরেই জানিক্লাছেন। তাহার দীননাথ নাম সার্থক হইয়া 
ছি এবং এখনও তিনি এতদঞ্চলে প্রাতইঃশ্বরণীয় হইয়া রহিয়াছেন। একদ তিনি রাজনাহীতে 
এক মাঁতালংকে তিরদ্কার করিয়া আশ্রম দিতে ন! চািলে, মে উচিত কথ! বলিক্গা! ফেলিয়] 
ছিলি “তুমি অস্ত্রের বেলায় দীনন।খ, আমার বেলায় দিঙ্গি' (নিংহ)। খুল্নার অপর পারে 
বেলকুলিযা-মাইচগাতি গ্রামে, স্কাহীর নিবান, তদ্বংশীষের| এখনও সন্মানিত ভালুকদার। 
তাহাদের বাটাতে অন্াপি রব বহ ও শিবলিগ্ের নিতাসেব। চলিতেছে । দীননাখের মধ্যম 
পুত্র, বাবু যোগেন্সকুমার.লিংহ থম, এ মহোদক্ বেছার গধর্ণমেন্টের অধীন স্যাজিষ্টরেটৌ কাধ 
হইতে মন্্রতি অবসর এহণ করিয়াছেন। তিদি চিরজীবন বিষ্লাদেবীর একনিষ্ঠ মাধক, | 


ধরে তাহার হদড় আছ! এবং সমগ্র হিন্দুশাস্ত্ে ভাহার প্রগাঢ় পাঙ্ডতা মিনি বিশ্সিত 
হইতে হয়। 


রেঈী,ও মরেল-কাছিনী ৭8 
বাকা নদীর মধ ডুবাইয়! দেন, উহার এক খানা মাত্র নৌকা পলায়ন করিতে 
সমর্ঘ হয়। সাহেব সে' নৌকার মাল স্বীয় মহাজনের হৌসে না দিয়া গোপনে 
নর বিক্রয় করেন এবং সমস্ত নৌকা গুলিয লুট-তরাজের অভিযৌগ শিবনাখের 
ব্ধে চাপাইয়| মোকদমী করেন। কিন্তু শিবনাথ গধ বিজ্রয় ধরাইয়া দেওয়ায় 
মোকদ্দামা ফীঁসিয়! হীয়। ১২৪৯ (১৮৪৩) সালে রেদীসাহেব শিবনাধের 
নামে ৯৬টি খুনের অভিযোগ আনেন, কিন্তু তাহাতেও কিছু করিঙে পারেন লা 
এমন কি, শিবনাথ রেণীর কুঠির নীল গাছ লুটিয়া লইয়া স্বকীয় মেহাঈপুর ও 
বিরাটের কুঠিতে নীল গ্রস্তত করিতেন। এমন সময় মহাজনেরা টাকা থা 
বন্ধ করিলেও সাহেব কিছুদিন নিজ জমিদারীর আয় হইতে কুঠি চালাইয়াছিলৈম, 
কিন্ত বেশী দিন পারেন নাই। দেশ-ব্যাপী নীল-বিদ্রোহের সমকাল তীহারও 
কুটি বন্ধ হইয়া যায়। রেণী ও শিবনাথ উভয়েই বীর ছিলেন? বারই বয়ে 
মর্ম বুঝেন) উহাদের পরস্পরের মধ্যে শ্রদ্ধা ছিল। ১২৫৫ সালে ৩৯ বসর 
বয়সে শিবনাথের মৃত্যু ঘটলে, একজন রেদীসাহেবকে এ সংবাদ জানাই 
স্ব করিবেন ভাবিয়া ছিলেন) কিন্তু সাহেব শিবনাথের মৃত্যুতে অত্র 
করিয়াছিলেন। ইহাই তীহার জাতির মহত্ব এবং বীরের ধর্ম 

মরেল সাহেবের কথা-_হেঞ্চেল সাহেবের সময় হইতে নুম্দরবন আবাদি 
করিবার চেষ্! চঝিতেছিল বটে, কিন্তু জমিদারদিগের সহিত সীমান। সংক্রান্ত 
বিবাদের জন্ত সে চেষ্টায় কোন ফল হয় নাই। ১৮২৮ অক সীমা স্থির করিবার 
আইন ( ২828176107 [11 961828 ) হয়। তদুন্ৃসারে কমিশনায় ্যাম্পিয়ার 
(18. 194007-) সাহেবের তত্বাবধানে কুদরবন জরিপ হইয়া সীমা সি 
হয় (১৮৩৯) এবং নব বিধানমত সমন্ত নুন্দরবন লাটে (1০:) বা! খে 
বিভক্ত হইতে থাকে । * সর্ব রথে পূর্ব সীমায় বনের কৃলবর্থী ৯০৩ এবং 
৪নং লাট ও বারুইখানি গ্রাম টাবীর শ্বনামধ্যাত জমিদার কালীনাথ মুকসীর সঙ্গ 
৯৯ বৎসরের আন্ত বন্দোবস্ত হয়। কিন্তু কেক বৎসর মথো ডিন ৮% 
বিধার জধিফ আবাদ করিতে না পারার, চারি লাটের মধ 3 জংশ (ওনং 
তি খানি বায তত অব তে সহিত বনোবতের ছু 
৯. শা হি নু এ জলি আক ছি ৪০০5 | 
989৫0৩5 (18791920 ) 2 3. | | 


(৬ 


হয়। তখন শ্রীমতী মরেল (1113. 14011৩11) নামক এক ইংরাজ-পত্বী প্রার্থ 
হইয়৷ উক্ত লাটগুলি নিজ পুশ্রদিগের নামে বন্দোবস্ত করিয়! লন (১৮৪৯)। উহার 
চারিটি পুক্র ছিলেন, রবার্ট, টমান্, উইলিয়ম্‌ ইভান্স ও হেন্রী। তন্মধ্যে মধ্যম 
মাস্‌ অল্প বয়সে মার! যান। অপর তিন ভ্রাতা নৌকাযোগে আসিয়া! বলেখর 
ও পানগুচি নদীর সঙ্গম সম্গিকটে সরালিয়! নামক স্থানে জঙ্গল কাটিয়। বসতি 
করেন। অচিরে তাহাদের অদম্য উদ্ম, অক্লান্তশ্রম, ইংরাজোচিত অধ্যবসায় ও 
ব্যবস্থা -নৈপুণ) দ্বার! গ্রার্কৃতিক প্রতিবন্ধক তুচ্ছ করিয়! বিস্তীর্ণ জঙ্গল আবাদ 
করিয়া তুলেন এবং দশ বৎসরের মধ্যে ৬০1৬৫ হাজার বিঘ৷ ক্কৃষিক্ষেত্রে পরিণত 
করেন। দলে দলে প্রজা আসিয়া স্থায়ী নিরীখে ( ১৮০ বিঘা হিসাবে ) পারা 
গ্রহণ করে. শীঘ্রই তাহাদের সম্পত্তির মূল্য ১০ লক্ষ টাকা! দাড়ায়। * মরেলগণ 
সু ভিতির উপর সুবৃহৎ ইমারত নির্বাণ করিয়া আবাস বাটিক! করেন; 
উদার চতুঃপাস্থে বিস্তৃত পাকা রাস্তা, ঘাটবাধ৷ পুকুর ও ফলের বাগান রচনা! 
করেন। এখনও. ৫+ বিঘা জমিতে একটি নারিকেল বাগান রহিয়াছে। উহবারা 
নদীতীরে, বাজার বসাইকক তাহার নাম রাখেন মরেলগঞ্জ। সে হাট এখনও 
আছে, সোম শুক্রবারে সমন্তদিন ধরিয়া! একটি হাট বসে; উহ! বড়দলের মত 
ন। হইবেও -জন্দরবনের একটি বড় হাট; ধান চাউলই প্রধান পণ্য। 

. আবস্থান গুণে মরেলগঞ্জ একটি বিশিষ্ট বাণিজ্য স্থান হইয়া উঠে । হাট যত 
বড় ড় হইতে লাগিল, নান! দেশায্ পণ্য-তরণী এখানে আসিতেছিল। ১৮৬৯.অবে 
গ্বর্ণমেপ্ট মরেলগঞ্জকে বন্দর (1১01) বলিয়! নির্দিষ্ট করেন এবং ব্ড় বড় 
জাহাজ এখানে আসিবার ব্যবস্থা হয়। 1 ক্রমে সাহেবদিগের উদ্ভোগে মরেল- 
গঞ্জে একটি থানা, স্কুল, সবরেজেন্্রী আফিল ও ডিম্পেন্দারী বসিয়াছিল। 

পূর্বেই বলিয়াছি বারুইখালি গ্রামটি $ মরেল সাহেবদিগের ছিল। এ গ্রামে 
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ক 9577]. 25 01805 21706 01) 0১৩ [7018০ 0০101707551075 0815 597 89010180015 
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+ 0৮৩০৪ 1595016 91.232-3. 

£. এই বারুইখালিয অন্তনাদ ফকিরের তাকির।। কারণ লাহেবদিগের আগমনের বছ 
পুর্বে কালটাষ নামক এক বিখ্যাত ককির, সাহার শিল্প কচুয়াধানার মোজজ অযাদায়কে 
সন্ধে করিয়া এখানে আসির। জঙ্গলের মধ্যে আত্তান। করেন। মোন্বুল সে জাতস্তানার কাছে পরে 





রেণীদম্পতীর সমাধি, তালিবপুর [ ৭৯৪ পঃ 


প্রনতীশ্চন্ত্র মিত্র প্রণীত যশোহর খুলনার ইতিহাসের জন্ত 
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রেশী ও মরেল-কাছিনী ৭১৫ 


মাহেবদিগের সময় বু কৃষকের বসতি হইয়াছিল। মরেলগঞ্জে নীলের চাষ 
ছিল না ব! এখানকার সাহেবের! যশোহরের নীলকরদিগের মত অসঙ্গত নীতিতে 
দাদন প্রথা গ্রব্তিত করেন নাই। প্রজাদিগের মধো স্থায়ী ভাবে বাস করিয়া 
তাঁহারা বিশ্বীসতাঞ্জন হইয়াছিলেন। খুল্না তখন মহকুম! মান; সেখান 
হইতে মরেলগঞ্জ বছুদুরে হুর স্থানে অবস্থিত ) মরেলেরাই সেখানে সর্ষের, 
গবর্ণমেন্টের আইন কানুনের ধার না ধারিয়! তাহার! এক প্রকার স্বাধীন ভাবে 
প্রজা শাসন করিতেন। রবার্ট মরেল সুবিজ্ঞ ব্যক্তি হইলেও যে, সময় সময় 
শাসন বিষয়ে মাত্রা! ছাড়াইতেন না, তাহ! নহে; তিনি অনেক সময় ট্রিক 
থাকিলেও তাহার কাধ্যকারকের! সর্বদাই মাত্র! ছাড়াইতেন, এবং কার্ধাতঃ 
অত্যাচারী হুইয়! উঠিয়াছিঘেন। তাহার অধীন কতকগুলি “বেতনভোগী 
লাঠিয়াল ছিল, উহাদের দলপতি ছিলেন, তাহার ম্যানেজার হেলি সাহেব (111. 
[06755 [1619 ) এই হেলি প্রথম সামান্ত বেতনের সৈনিক ছিলেন) সে 
চাকরী ত্যাগ করিয়া! পয়সার লোভে মরেলের সবকাবে প্রবেশ করিয়াছিলেন। * 
এই হেলির দৌষে বারুইথালির প্রজার সঙ্গে একটা ঘোর দাক্গা হয়; তেমন 
দাঙ্গা যখন তখন হইত। 1 যে একটা ঘটনায় মরেলদিগের পতনের গখ 
পরিষ্কার করিয়াছিল, তাহাই এখানে বলিব। 

বারুইখালির একজন মীতব্বর প্রজার নাম রহিমউন্য!) সেই নুস্থ সবল 
কর্ণঠ কৃষকের অবস্থার অতিরিক্ত তেজন্থিতা ছিল। মে হেলির অপবাবহার জন্য 
8005538/87র 


এল সপশশাাতিশাপপাশিশিপীশিসীপপিপপদ 
এ সপাপপপ্পীপিপিপিপিশিপাপিপিপিতিশশিশিপিপাপাপাশপা 





০৯ কল কপিক্ক 


চিড়া বাস করে। এবং তাঁহার জাগাভ রবিউলা। কাজি ফকিরের চেলা হয়। ফকিরের 
আদেশে প্রত্তিষৎংসর ২৫শে অগ্রহায়ণ তারিখে এ আন্তানার গার্ধে মেলা হলিত, তাঁছাতে ৭৮ 
ছাজার লোক সমাগম হইত | এখনও বছর বছর মেল! বসে, লোক সংখা। কম হয় না। এখন 
রষিউজ্যার পৌত্রগণ আস্তানার উপস্থতবতোগী। আবাদ মনবন্ধে ফকিরের একটা উদ্ধি ছিল;- 
“জাবাদ করিবে টুপিওয়ালা, খাবে টিকি€য়ালা।” আবাধ সাহেবের ছাড় হইতে হিন্ুর হাতে 
আমিরাছে বটে কিন্ত এখন ব্ান্ধণন্য হুর নাই। ;* 

*. বন্ধিষ-জীবনী ( শচীশ চন চট্টোপাধ্যায় ) ১১১ পৃঃ । 

1 & সম 4711570 0115005? কাগজে বাহির হয়। “540 অনিনাও 18$8 ৮6৩ 
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১৮৬১ ভান্থের নভেম্বর মাসে রহিযউষ্যার সহিত স্বাহার প্রর়িয়েছী গুনীয়ামূদ 
তাবুকনারের সীমানা লইয়। বিরান হয়; হেলি সাছের তাহার ফ্লিটমা 
গ্িয! গুলীমামুতের প্রড়ি পরক্ষপাতিত! দেখান। রছিয় ডাহা র| ঘানিয়া যাহেবকে 
কিছু অপমার হুচক্ক গালি ছেয়। উহা সহ করিতে নন! গারিয় হেলি কতকঞ্চলি 
লাঠিয়াল লইয়া রহিমকে নির্ধযাতন করিতে যান। ক্তিন্ধ সেদিন সাহেবের পক্ষে 
বামন মালে! খুন হুইলে তিনি রণে ভঙ্গ দেন। দ্বিতীয় দিন বু সংখ্যক লাঠিয়াল 
বইসা রহিমের বাড়ী.ঘেরওয়া! করেন। রহিমের অল্পসংখ্যক স্বজন এবং কিছু 
স্টল রারুদ ছিল।. উচ্বার সাহায্যে সে সমস্ত রাত্রি যুদ্ধ চালাইয়াছিন। তাহার 
বাস্ধীর চারিধারে গড়কাটা! ছিল, নুন্দরবনের অনেক বাড়ীতে এমন থাকে। 
ন্থুখ্ের সদর পথে ভিজা! কাথ! টাঙ্গাইয়া ক্ৃষকবীর উহার আড়াল হইতে সমস্ত 
রাত্রি গুলি চালাইয়াছিল। গুলি ফুরাইয়! গেলে স্ত্রীলোকের হাতের রূপার কন্কন 
(কাহন) ভাঙ্গিয়া উহার খণ্ডাংশগুলি দ্বার! গুলির কার্ধয চালাই ছিল। 
গবশেষে খুলিবারুদ নিঃশেষ হইলে রাত্রিশেষে রহিম উলা! ঢাল ও রামদাও 
চন্তে করিয়া! লন দিয়! পড়িল, তখন হেলি ও অন্ত একজনের গুলিতে রহিমের 
মৃতু; ঘটিল। সেই খানেই যুদ্ধ শেষ হইল। আত্মরক্ষ! ও স্বজাতির মান সম্্র 
রক্ষার জন্ত রহিমউলা! ষে প্রাণপাতী যুদ্ধ করিল, তাহা চিরপ্মরণীয় হইয়! রহিল। 
এই যুদ্ধে ১৭রন হত এবং বহুদ্ধন আহত হয়, অধিকাংশই সাহেব পক্ষের | শব- 
গুলি জঙ্গলে লইয়া পুড়াইয়! দেওয়া! হয়। পুর্বদিন হইতে গ্রামের লোক অনেক 
পলাইয়াছিল) যাহা বাকী ছিল, সাহেবের লোকের! পরদিন সকাল পর্ধ্যস্ত 
তাহাদের সব বাড়ী লুঠ করে, ঘর জালাইয়! দেয়, এমন কি স্ত্রীলোক ধরিয়া লইয়৷ 
'অত্যাচার করিতেও ছকে নাই। এই পাপে সাহ্বদিগের সর্বানাশ.হয়। 
এই সময়ে সাহিত্য-রথী বহ্ছিমচজ্জ চট্টোপাধ্যায় খুল্নার মহকুম! ম্যাজিষ্ট্রেট । 
সকলেই জানেন, তিনিই কলিফাতা! বিশ্ববিষ্ভালয়ের সর্বপ্রথম বি, এ উপাধিধারী। 
পাশের সঙ্গে সঙ্গে হার ডেপুটি ম্যাজিট্রেটা চাকরী হয়। যশৌহরে সে চাকরীর 
আরম এবং খুলনায় তাঁহার প্রথম প্রতিষ্ঠালাভ ঘটে। খুলনাতেই তীছার 
্রক্কত সাহিত্যিক জীবনের আরস্ত হয়। খুল্নায় আসিয়াই তিনি কিশোরীা 
মিত্র-সম্পাদদিত [00791 1৩10 সংবাদ পন্দে 7২90170181013 12 নাম দিয়া 
একটি ক্রমিক গল্প প্রকাশিত করিতেছিলেন? এই স্থানে বসিয়াই তিনি তাহার 











- বেশী ও মরেল-কাহিনী চু, 


র্ প্রথম উপন্াস *ুর্েশনন্দিনীশ্র পাঙুলিপি প্রস্তুত করেম। তিনি ৯৮৮, 
দালের নভেম্বর হইতে ১৮৬৪ সালের মার্চ মাম পরন্ত কিঞিদিধিক ভিন বৎসর 
কাল খুজ্নায় ছিলেন, তন্মধ্যে তিনি জলদন্যদিগের ডাকাইতি ও অন্ত নানাবিধ 
অত্যাচার নিবারণ করিয়! দেশে শান্তি সংস্থাপন করিয়া গিগ্লাছিলেন।* যখন 
দেখি, এ সময় বস্কিমচন্ত্র অজাতগ্যশ্র যুবক, তাহার বন্স ২৩২৪ বর্ধ মাত্র, থট 
সেই মুবকের গ্রতাপে মহকুমা টল-টলায়মান, আর যখন ভাবি, দৌরাস্থ্য-পীড়িত 
প্রদেশের কঠোর শাসনের মধ্য তিনি তাহার যুগান্তকারী উপন্তাসের প্রথমধানির 
রচন! শেষ করিয়াছিলেন, তখন তাহার সর্রোতোমুখী প্রতিভা দেখিয় বিশ্বয়াহিত 
হইতে হয়। 

যেদিন বারইথালিতে ভীষণ দাক্গা! ও রহিমউল্যার হত্যা হয়, সেদিন বন্ধিমচন্জ 
ফকিরহাট থানায় ছিলেন। 1 ঘটনার ছুইদিন পরে সেখানে তাহার নিকট 
খুনের এন্াহার হয়। তৎক্ষণাৎ তিনি যশোহর হইতে ৫* জন সিপাহি সৈল্ত 
প্রেরণের গরার্থন! করিয়া, স্বয়ং নৌকাযোগে স্বপ্ন পুলিসমহ মরেরগঞ্জ রওন 
হন। সেখানে পৌছিয়।৷ তিনি নির্ভীকতাবে দাঙ্গার স্থান ও পরদিন সাহেব- 
দিগ্নের কুঠি প্রভৃতি পরিদর্শন করেন, কিন্তু দিপাছি পৌছিবার পূর্কে কোন 
উচ্চবাচ্য করেন নাই। কিন্তু গুগুচর মুখে সিপাহি প্রেরণের সংবাদ পাইব! 
মাত্র মরেল ও হেলি প্রভৃতি সাহেবের এবং প্রধান কর্মচারীর! সকলে 
রাত্রিযোগে পলায়ন করেন। যাহারা অবশিষ্ট ছিল, বাঙ্থমের হস্তে গ্রেধার 
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| এই সয়ে জামার পিতৃদেব ৮ প্যারীমোহন মিত্রের বয়স ১৯।২* বৎসর মানব | তিনি 
ঘুল্বায় বন্চিমচন্ত্রের জধীন কর্মচারী ছিলেন এবং মফঃহ্বলরদণে এবার ঠা$ার সহচর ছিলেন। 
তিনিও বহ্ধিমচন্ত্রের সঙ্গে বারইখালির শোচদীয় দশ। চঙ্গে দর্শন করেন। গরবাছুর খরযাড়ী 
ফেলিক্( গস ছইতে লব লোক পলাইর! গিাছিল, কত গৃহ পুড়াইয়। দেওয়া হইয়াছিল, কত 
লোক খুন হইছিল, তাহ! ঠিক করা গেল না। তদস্তকালে বন্ধিমচন্রের গুরু গন্ভীর মূর্তির 
কথ! পিস্কৃদেবের মুখে গুনিয়াছি। আমি নিজে মরেলগঞ্জে শি! স্থানীয় 5 অনেক 
বার্তী। জংনিয়)ছি। ৃ 


৭৮৮ বশোছর়-খুল্নার ইডিছাস 


হই! খুল্নায় নীত্ব হইল। বহু তান্তের পর তিনি জোর কলমে 
তীব্র মন্তবা সমেত সুদীর্ঘ রিপোর্ট দাখিল করেন। বেন্ত্রিজ (1 
17391717085) সাহেব তখন যশোহরের ম্যাজিদ্রেট। তিনি বঙ্িমচন্ত্ে 
কর্ণদক্ষত| দেখি! মুগ্ধ ছন। বন্ধিমচন্ত্র হেলি ও অন্ান্ত আসামীর নামে ওয়ারেন্ট 
বাহির করিলেন এবং তাহাদিগকে ধরিয়৷ দিবার অন্ত পুরস্কার ঘোষণা! করিলেন। 
সাহেবদিগের একজন প্রধান কার্যাকারক ছুর্গীচরণ সাহা! পলারন করতঃ রাধামাঁধব 
ফাস নামে বুন্দীবনে লুক্কাধ়িত ছিলেন, বঙ্কিমের ওয়ারেন্ট সেখানে পৌছিয় 
তাহাকে ধরিয়া আনিয়াছিল। হেলি ছদ্মবেশে নামান্তর গ্রহণ করির! বন্ধে হইতে 
পলাইতে ছিলেন, পুলিগ সেখান হইতে তাহাকে ধরিয়া আনিয়াছিল। ইছ'র 
ধৃত হইবার পূর্বেই বঙ্কিমের তদস্ত-রিপোর্ট যশোহরে প্রেরিত হয়, তিনি নিজে 
তদন্তকারী বলিয়৷ মোকদ্দমার বিচার করিতে পারিলেন ন!। ১৮৬২ সালের 
জানুয়ারী হইতে নৃতন পেনাল কোড প্রচারিত হয়; ঘটনাটি তাহার পূর্ববর্তী 
সময়ের বলিম্প1! তিনি যে এ মোকদ্দাম! বিচার করিতে সমর্থ, তাহ! তিনি বুঝাইয়া 
দিতে ছাড়েন নাই। ত্ন্তকালে সাহেবের! বঙস্কিমকে লক্ষ টাকা ঘুষ দিতে এবং 
উহা লইতে ন! চাহিলে খুন করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু কিছুতেই তিনি 
বিচলিত হন নাই । * 

যশোহরে দায়রার বিচারে একজনের ফাঁসি এবং ৩৪ জন আসামীর যাবজ্জীবন 
্বীপান্তর হয়। দুর্গাচরণের কয়েক বৎসর জেল হইয়াছিল; তাহার পুত্র ও পৌন 
এখনও মরেলগঞ্জ ষ্টেটে চাকরী করিতেছেন। রবার্ট মরেল ঘটনার সময়ে 
বরিশীলে ছিলেন, তিনি আসামী শ্রেণীভুক্ত হন-নাই। হেন্রি মরেল বিলাতে 
পলাইয়াছিলেন, কয়েক. বসর পরে ফিরিয়া আসিবার সময়ে পথে তাহার মৃত্যু 
হয়। হাইকোর্টের দাষবায় হেলি প্রভৃতি গোরাদিগের বিচার হয়, কিন্তু কেহ 
হেলিকে সনাক্ত করিতে না পারায় তিনি খালাস পান। লোকে বলে, কয়েক 
বংসর পরে আসামের কোন স্থানে বজাধাতে তাহার মৃত হয়। 

এই মোকদ্দমার ব্যাপার প্রায় ১৪১৫ বৎসর চলিয়াছিল; তাহাতে সাছেব 
দ্বিগের যেষ্ট অর্থবায় ও গ্রানি ভোগ হয়। . ইছারই মধো বড় সা রবার্ট মরেল 





বক্ধিষ-জীবনী, ১২৪-২৭ পুঃ। 


সমাজ ও [ীভিজাত্য ৭৯৯ 


বরিশালে গতাস্থ হন। ময়েলগঞ্জে তাহার জন্ত একটি সুন্দর স্তৃতিস্তস্ত আছে।* 
ছেন্রীর মৃতু/র পর একমাত্র উইলিয়ম্‌ জীবিত ছিলেন। দাঙ্গার পর রবাট লাহে 
হেলিকে বরখাস্ত করিয়া লাইটফুট (111. 1.£78091) সাহেবকে ম্যানেজার 
নিযুক্ত করেন; তিনি বিশেষ বিবেচক ও স্তায়পর লোক ছিলেন এবং তিনি 
ষ্টেটের অংশীদার হইয়াছিলেন। 

রবার্টের মৃত্যুর পর ১, ২, ৩ নং লাট মহারাজ ুর্মাচরণ লাহাব নিকট বন্ধক 
রাখিয়া টাক! কর্জ কর! হয়। তিনি বন্ধকী টেট হস্তগত করিবার সুযোগ 
খুঁজতেছিলেন। অবশেষে ১৮৭৮ অবে সে সুযোগ আদিল; মরেল ভ্রাতৃগণের মধ্যে 
একমাত্র জীবিত উইলিয়ম দেনার জন্য বিষয় বিক্রয় করিতে উদ্ভত হইলে, পর 
বৎসর মহারাজ লাহা, ভগলাস কোম্পানির নিকট বন্ধকী ৪নং লাট ও বারুই- 
খালির দেনা শোধ করিয়া দিয়া মরেলদিগের সমস্ত সম্পত্তি নিজে খরিদ করিয়া 
লন। তাহাদের অন্য সম্পত্তি সোণাখালি প্রভৃতি রাজা দিগম্বর মিজ্জের নিকট 
' বিক্রীত হয় এবং তুষখালি শেষ মরেল বাঁকীকরের জন্ত গবর্ণমেন্টকে ইস্তাফ। 
করেন। তদবধি মরেলগঞ্জ ষ্টেট লাহারাজগণের স্বত্বাধীন আছে এবং খুল্না 
জেলার মধ) ইহার মত লাভের সম্পত্তি অন্ত কোন জমিদারের নাই। 





দস্প পরিচ্ছেদ_-সমাজ ও আভিজাত/ 


সমাজের ইতিহাস ব্যতীত দেশের ইতিহাস সম্পূর্ণ হয় না। জাতীয় টরিত্রের 
অভিনয় সামাজিক চি্জেই পাওয়া যায়। রাজনৈতিক অবস্থার মূল সম ? 
সমাজই সভ্যতার আশ্রযস্থল; ব্যষটির চরিত্রই সমষ্টি বা সমাজের ভিত্তি। সমাজ 
লইয়াই যশোহর-ধুল্নার প্রধান গৌরব ) সে হিসাবে এই প্রদেশ বঙ্গের সংক্ষিগ 
সার। স্থতরাং ইহার সুম্পষ্ট পরিচয় দিতে হইলে, বহু জ জাতি-তত্ব ও বংশ. 
কাহিনীর আলোচনা! করিতে হয়। অবশ্ত নানা প্রসঙ্গে ইহার কতক অংশের 
আভাস পূর্বে দিশ্বাছি) তবুও এখানে অবশিষ্টের স্থান সংকুলান হইতে পারে না । 
উহার বিবরণ ওষ্ বা পরিশিষ্ট খণ্ডে দিব, ইচ্ছ! রহিল। এখানে শুধু বশোছর-. 
খুন্নার অতিকায় সমাজের অস্থি-পঞ্জরের একটা ক্ষীণ আদর্শ দিতেছি। 


2 হশোই “খুল্‌ ইতিহীস 


সমতটের অন্তর্গত যশোহর-খুল্ন! রা়ের মত স্ুপ্রাটীন নহে। স্ুন্নরবনৈর 
দৈষগিক বিপর্ধ্যয়ে এদেশ অনেকবার উঠিয়াছে, পড়িয়াছে। সে বিবরণ প্রথম 
খণ্ডে দিয়াছি। প্রাচীন বসতির কিছু কিছু চিহ্ন আছে বটে, কিন্তু প্রাচীন 
সমাঞ্জের অবশেষ নাই বলিলে চলে 1 এখন যে বদতি ও সমাজ চজিতেছে, উহা 
পাঁচশত বর্ষের অধিক নহে। এ সময়ের মধ্যে নান! সুত্রে রাট ও বর্গের 
সাঁমাজিফের। এখানে আসিয়া বাস করিয়াছেন | একট! কোন বিপ্লব, উৎপীড়ন 
ব। উৎকট ঘটনা ন। হইলে বাসের পরিবর্তন ঘটে ন!। যে সকল কারণে নানা 
দিক হইতে বিভিন্ন সময়ে লোকে এখানে আসিয়া! বাস করিয়াছে, তন্মধ্ো 
কয়েকটির উল্লেখ করিতেছি। 

প্রথমতঃ, কোন রাজ! বা প্রতাপশালী ব্যক্তির অধিষ্ঠামের সঙ্গে সমাজ গড়িয়া 
উঠে; চাকুরী বা অগ্ভসধদ্ধ বশতঃ নানাস্থানের লোকে আসিয়া রাঁজপাটের 
সপ্লিকটে বাস করে। থা জাহান আলির সঙ্গে কত আবাদকারী গ্রজ। ব। 
দুঃসাহদিক ভৌমিক এদেশে আসেন ) বিক্রপাদিত্য ও তৎপুত্র গ্রতাপাদিত্যের 
রাজধানী স্থাপনের সঙ্গে “যশোহর-সমাজ” গঠিত হয়? সীতারামের আবির্ডাবে 
ভূষণা সমাজের বুল সংস্কার হয়; ইংরাঁজ আমলে সদর ও মহকুমাগুলির সহরে ও 
সম্িকটে আমল! বা ব্যবসারীর নূতন উপনিবেশ গঠিত হুইতেছে। ম্থৃতরাং 
প্রধানতঃ রাজনৈতিকতাই এ অঞ্চলের বসতির মুল। প্রতাপাদিত্য গ্রত্থৃতি 
বৃপতির অত্থা্য় কালে বুদ্ধ ব! অন্ত কর্ম্োপলক্ষে এদেশে প্রধান গ্রধান ব্যক্তির 
আগমন হয়। ক্রমে শাসন প্রকৃতি পরিবর্তিত হইলে কর্দারাত্ত যোদ্ধ গণ 
পূর্ববনিবাসে ফিরির! না! গিয়া, সবলে কিছু কিছু তৃসম্পত্তি দখল করিয়। এদেশে 
বাস করেন। পরে তাহার। সেই অরাঞ্জকতার খুগে কোন প্রকারে অন্ধরক্ষা 
করিষ্না, এদেশের ভূমিজলের সঙ্গে চিপসম্পর্কিত হইয়া! যান। এখানে তৃমি 
স্বজায়ামে শণ্টভারে হান্তমন্্রী হয়) নদীধহুলতাদ্গ মৎগ্টাধিক্য দ্বারা সহজলত্য 
অন্পরাশির উপধুস্ক উপকরণ জুটে ) গ্রাসের বাবস্থা হইলে আচ্ছাদন ঝ বাসগৃহের 
 অসংস্থান হইত ল|; নিরবর্গে বস্ত্াধিক্যে় প্রয়োজন বা চলন ছিলনা) দেঁপে 
কারশীস জন্গিত, অন্তস্থান হইতে শিল্পী আসিত, সুতরাং আবশ্ক' বঙ্ত্ের অতাব 
হইভ না। স্থানীয় বাশ, খড়, ও হোগলার সাহাধ্যে এখানে যেমন অতান্ত 
সন্তাঙ্গ প্রযোজনদত ভালমন গৃহ রচনা! করা! যায়, সমগ্র বঙ্গ বা ভারতবর্ষের 


: আাঙ্ষণসমীজ- ৮*১ 


কোথায়ও সে স্থবিধা নাই। হঙ্ানুসন্ধানে জানিতে পারি, ভূঞা বা অন্ত 
রাজন্তবর্গের প্রভাবকালে প্রজার জীবন অস্থির ও অস্থায়ী ছিল, তাহাদের পতনের 
পর প্রজারা স্থায়ী বাদিন্দ! হইল) কুলীনগণ অস্ত্রধারী বা কর্মচারী হইয়া 
এদেশে আিতেন, কুলধর্শোর মাহাত্মাই তাহাদের আগমনের প্রধান কারণ নহে। 
তাই দেখি, রাজনৈতিকতায় সমাজ গঠিত, অধীনতার যুগে উহা গরিপৃষ্। 
গ্রতাপাদিত্য নাই, কিন্ত পূর্বে দেখিয়াছি, কিরূপে সাহার সমব্স্ 
সর্বত্র বর্তমান । 

দ্বিতীয়তঃ মগফিরিঙ্গি ও অন্যজাতীয় সথাতুর্বত্তের উৎপাতের জন্ত 
সামাজিকের! জাতিমানের ভয়ে দেশমধ্যে নানাস্থানে বাম পরিবর্তন করিয়াছেন । 
তৃতীয়তঃ ১৭শ শতাৰীর শেষভাগে বদ্ধমান অঞ্চলে পাঠান-বিস্োহ এবং ১৮শ 
শতাবীর মধ্যভাগে পশ্চিম বঙ্গে বর্গীর হাঙ্গামার জন্য বহু উচ্চপদস্থ সামাজিক 
রাঢ় ত্যাগ করিয়া যশোহর-খুল্নায় আসিয়াছেন। অর্থাৎ ১৫৭৫-১৬২৫ এবং 
১৭০০-১৭৫০ এই ছুইটিকে সমাজ পত্তনের যুগ বলিতে গারি। 

গঙ্গাতটে যেমন ব্রাহ্মণ কায়স্থের প্রাচীন সমাজ স্থাপিত ছিল, উক্ত ছুই যুগে 
সমাজের সেই একটি ধারা ব্রিধারা হইয়! যশোহর-খুল্নায় আসিয়াছিল। পশ্চিম- 
দক্ষিণে যমুনা-ইচ্ছামতী, উত্তর-পূর্বভাগে নবগঙ্গা-মধুমতী, মধ্যভাগে ভৈরব- 
কপোতাক্গী এই তিনটি নদীযুগ্মের তীরভাগ সমাজের সেই ত্রিধারার প্রবাহ 
নির্দেশ করিতেছে। * আমরা নিয়ে যে সকল সমাজস্থানের নাম করিব, 
তাহার সবগুলিই প্রায় এই কয়েকটি নদীকৃলে অবস্থিত। এইবার আমরা 
রাঙ্মপাদি সর্ব জাতীয় প্রধান সামাজিকের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও অবস্থান দেখাইব। 


ভ্রান্মাশ-তাজ 


সর্বাগ্রে ব্রাহ্মণের কথ! বলিতেছি। হশোহর-খুল্নায় রাড়ীয় ব্রাঙ্গণ সমাজ 
সমধিক প্রবল, বৈদিক ও বারেস্ত্রের সংখ্যা সল্ল। তন্মধ্যে বারেজের সংখ্যা 


»স সপাীপিশলান। পপি 





* চিত্রা ও তত্র বধাক্রমে তৈরব ও কপোতাক্গীর শাখা। হৃতরাং তীরবর্তী সমাজ 


মুল নমীর সহিত সধধত্যক্ত। প্বস্কালমালিনী" তত্তরে ভৈরব ও চিত্রা সঙ্গমের কথ! উদ্ত 
হইয়াছে । প্রাচীনকালে সেখানে . একটি প্রধান রাজনৈতিক ও নামাজিক ফেত্রা (হল। 


প্রথম খণ্ডে আধুনিক সেখহ টির কথা বিশেষ ভাবে বলিরাছি। 
৯৬১ 





৮৪২ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


খুবই কম, খুর্নার বুড়ন পরগণায়, ষশোহরের মাগুরা! মহকুমার এবং অন্তান্ত 
্রাঙ্মণ-প্রধান বড় বড়ূ গ্রামে ছুইচারি ঘর প্রধান বারেন্ত্র বংশ আছেন। এক 
সময় সাতক্ষীরায় বারেন্ত্র ভট্টাচাধ্যগণের বসতিজন্য ভাটপাড়া-কণাগাছি একটি 
প্রসিদ্ধ সংস্কৃত চষ্চার স্থান হইয়া দীড়াইয়াছিল, এখনও শ্রীযুক্ত গঙ্গাচরণ বেদান্ত- 
বিস্তাসাগর এই বংশের সুখোজ্জল করিতেছেন। বারেন্ব্রাহ্মণগণ ও কনৌজাগত 
্রাঙ্মণগণের বংশধরগণ বল্নালী কৌলীন্ত লাভ করিয়ছেন। 

অনেককাল হইতে উচ্চবর্ণের গুরুপুরোহিতরূপে বৈদিক ব্রাঙ্গণগণ এদেশে 
বাম করিতেছেন। তাহাদের বংশধরগণ এখনও সমাজে প্রতিপত্ভিশালী ৷ 
ৰঙ্গে যে সব বৈদিক ব্রাঙ্ষণের বাস আছে, তাহারা দ্বিবিধ )--দাক্ষিণাত্য ও 
গাশ্চাত্য। দাক্ষিণাত্য বৈদিকের বিশেষ বাস যশোহ্র-খুল্নায় নাই। 
গ্রতাপাদিত্যের আনীত ৬গোবিন্দদেবের সেবায় রায়পুরের অধিকারিগণ 
উড্ভিষ্যা হইতে আসেন বটে, কিন্তু তাহার! পরে রাজান্ুগ্রহে রাটীয় সমাজে 
প্রবেশ লাভ করিয়াছেন। এতদোশে বৈদিকেরা অধিকাংশই পাশ্চাত্য বৈধিক। 
উহাদের গোল্র সংখ্যা ২৪টি, তন্মধ্যে শালা, বশিষ্ট, ভরদ্বাজ, সাবর্ণ ও শুনক 
এই পঞ্চ গোত্র গ্রধান। * ইহারা পঞ্চগোত্রীয়, অবশিষ্ট সকলে পারিভাষিক 
হিসাবে ফড়গোত্রীয় বলিয়া পরিচিত হন। মাগুরার অন্তর্গত বারুইধালি 
বৈদিকদিগের প্রধান সমাজ; এখানকার শুনক (প্ধলছজ্রের শৌনক* ) 
বিখ্যাত। প্রসিদ্ধ রসিক কবি কবিচন্জ্র এবং কাশ্মীর জন্দু পাঠশালায় তৃতপূর্ব 
স্তায়ের অধ্যাপক প্রসিদ্ধ লক্ষণ ন্তায়তর্কতীর্থ এই বংশীয়। শুধু গুনক নহে, 
ভ্রস্থাজ, শাপগ্ডিল্য, ঘ্বৃতকৌশিক ও রুষ্ণাত্রেয় গ্রভৃতি গোল্রীয় বৈদিকগণ 
বারুইখালি, ও বায়নায় (বান!) বাস করেন এবং নালিয়ার ( কাশ্তপ) 
ভট্টাচার্ধাগণ সমাজে আদৃূত। অসংখ্য বৈদিক পণ্ডিতের বনতির অন্ত বারুইখালি 
আএকসময়ে লবদ্বীপের মত সংস্কৃতচচ্চার স্থান ছিল। এখনও এখানে একটি 
সংস্কৃত কলেজ চলিতেছে । নড়াইলের নিকটবর্তী উজিরপুর মৌদ্গলা-বৈদিকের 
প্রধান কেন্্র। এই বংশীয় কৈলাসচন্ত্র স্তাররত্ব প্রসিদ্ধ নৈরায়িক. ছিলেন) 
প্রধ্যাতনাম৷ অধ্যাপক জন্ননারায়ণ তর্করত্ব এই কৈলাসচন্তের শিশ্া। চুচুড়া 





বৈদিক কুল দীপিকা, বিশ্বকোষ, €র্থ খগ, ৩৩পৃঃ 
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নাথ চতুষ্পাহীর অধ্যাপক মীতানাথ সাংখ্বেদানত শা উন্িরপুরের বৈদিক 
বংশ সমুজ্জণ করিয়াছেন। যশোহরে বুলতলা, আউড়িয়া, নাটা, বাটাজোড, 
মরশুনা, পলাশবাড়িয়া, কুমড়াদহ, আবইপুর প্রভৃতি স্থানে মৌদ্গল্য ও কৌশিক 
গোতীয় বৈদিকের বাস। খুলনার দক্ষিণাংশে ধলবাড়িয়া, ধঘলিয়া, প্রীপুর 
প্রভৃতি স্থানের বাংস্-গোত্রীয় বৈদিকের কথা এবং ততপ্রসঙ্গে বশিষ্ট-গোতীয় 
নারায়ণ ভট্ট কিরূপে প্রাচীন যশোহর হইতে উঠিয়া ভ্পন্নীতে গঙ্গাবাম করেন, 
ভাহা পূর্বে বলিয়াছি (৯১ পৃঃ)। 

যশোহ্র-খুল্ন! রাট়ীয় কুলীনদিগের প্রধানস্থান। বল্লালদেন রায় দিগের 
মধ্যে বাছিয়া কৌলীন্ত দেন, লক্ষণসেন কুলবিধির সংস্কার করেন, উহার ফলে 
কোলীন্য বংশগত হইয়া যায়। কুলীনগণ আভিজাত্য বেচিযা জীবিকার সংস্থান 
করেন, অকুলীনের। বেদ ও শাল্্রচষ্ঠ| করিয়া "োত্রিয়” হন। মুসলমান যুগে 
নান! বিপ্রবে বসতি-বিপর্ধ্য় হওয়ায় কয়েকজন কুলীন স্ুপাত্রের অভাবে 
প্রতিগ্রাহী ব্রাহ্মণে কন্ঠাদান করিয়। কুল হারাইয়৷ বসেন, উচ্চারা বংশজ বলিয়া 
চিহ্নিত হন। কুলীনদিগের সহিত শ্রোত্রিয়ের আদান প্রদান চলিত, কিন্ত 
বংশজের সম্বন্ধ চলিত ন|; ক্রমে বংশজের1 শ্রোত্রিয়কেও কন্ঠাদান করিতে 
পারিতেন না । তখন তাহার! সমাজে এইভাবে নিগৃহীত হইয়া পরের কুলতঙ্ 
করিতে চেষ্টা করেন) যাহারা বংশজের কন্ত। গ্রহণ করেন, তাহারা “ভঙ্গকুলীন” 
বলিয়। গণা হন। বংশঞ্জের! কুলভঙ্গ করাইবার জন্ত অর্থবলে কূটকৌশলের 
অবতারণা করিতেন। অর্থলোভে কুল হারাইয়াও লোকে সুর ছাড়িরেন না, 
পস্বন্কৃতভঙ্গ,* “ছুই বা! তিন পুরুষে ভঙ্গ" গ্রতৃতি নান! সংজ্ঞায় আত্মস্লাঘা প্রকাশ 
করিতে লাগিলেন। এইভাবে রাটীয় ব্রাহ্মণ সমাজকে ৪টি প্রধান ভাগে বিভন্ক 
করা যাঁর ;-(১) কুলীন, (২) শ্রো্রিয়, (৩) তঙ্গকুলীন ও (৪) বংশজ। 
. কৌনীন্তের মূল্য যাহাই থাকুক, উহা, যে সমাজকে কিছু: এরং ব্াহ্গপকে 
আদর্শচ্যুত করিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ভঙ্গ ও বংশজের সংঘর্ষে ৰা 
অন্তবিধ অধঃপতনের ফলে কুলীন-সমাজে এত প্রকার দোষ প্রবেশ করিয়াছিল, 
যে পঞ্চদশ শতাবীতে প্রসিদ্ধ পঙ্ডিত দেবীবর ঘটক বংশাহ্গ মে দোষের তালিকা! 
নির্ণ্ধ করেন এবং একই প্রকার কতকগুলি দোষ যাহাদের আছে, তাহাদিগফে 
এক এক ত্রেমী বা “মেল”্-ভুকু করেন। দেবীবরের ব্যবস্থার রাীয় কুলীনগণ 


৮৪. . বশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


এই প্রকার ৩৬টি মেলে বিভক্ত হন। মেলের উৎপত্তি, আদিস্থান, এবং 
প্রবর্তক ব্যক্তির (অর্থাৎ প্প্রক্কতির” ) নামানুসারে মেলের নামকরণ হয়। 
মেল ভাঙ্গিয়! বিবাহ হইত না, এক মেলের ভিতর যাহাদের মধ্যে বৈবাহিক 
সম্বন্ধ হইতে পারে, তাহার! পরম্পর পাল্টি ঘর। ৩৬টি মেলের ফুলিয়া, খড়দহ, 
বল্পতী ও সর্ধানন্দী ব! সুরাই এই -চারিটি মেল প্রবল; পপ্ডিতরত্বী এবং 
আচার্ধযশেখরী প্রভৃতি আরও ছুই একটি মেলও স্ুুবিদিত। এই কয়েকটি 
মেলেরই নির্দোষ বা *নিকষ” কুলীনগণ যশোহর-খুল্নায় বাস করিতেছেন। 
কুলীনের কুলভঙ্গ হইবার যতদ্দিন পর পর্যন্ত মেলভঙ্গ না হয়, ততদিন “ভঙ্গ” 
খেতাব চলে ; মেলভঙ্গ হইলেই বংশজ হইয়া যাঁন। ভঙ্গে বংশজে এইটুকু মাত্র 
প্রতেদ। | 

কনৌজ হইতে আগত পঞ্ব্রাঙ্গণ সন্ত্রীক এদেশে আসিয়! রাটে বাস করেন, 
পরে উহাদের বংশবৃদ্ধি হওয়ায় বাসের জন্ত রাঢ়দেশে ৫৬খানি শাসন বা গ্রাম 
প্রাপ্ত হন। এ সকল গ্রামের নামে তাহার! গ্রামীণ বা গাঁঞ্ি বলিয়া চিহ্নিত 
হন। তন্মধ্যে গোত্রান্থসারে কয়েকটি প্রসিদ্ধ গাঞ্জির উল্লেখ করিতেছি। 
ভরঘাজ গোত্রীয় শ্রীহর্ধের সম্তানগণ মুখটি ও ডিংসাই প্রভৃতি গাঞ্জতুক্ত ; 
শাগ্ডিল্য গোত্রীয় ভষ্টনারায়ণের সন্তানের! বন্দ, কুশারি, বটব্যাল প্রভৃতি ; 
কাশহ্প গোররজ দক্ষের সম্ততি চট্ট, হড়, গুড় গ্রতৃতি। সাবার্ণ গোত্রীয় বেধগর্ভের 
বংশধরগণ গাঙ্থুলী প্রভৃতি এবং বাংস্ত গোত্রীয় ছান্দড়ের সম্তানগণ ঘোয়াল, 
পুতিতুণ্ড, কাঞ্জিলাল, কাঞ্রারী, শিমলাল প্রভৃতি গাঞ্ বলিয়া পরিচিত। কেহ 
ম্পষ্টতঃ মুখোপাধ্যায়, ঘোষাল, কাঞ্জিলাল গ্রভৃতি গাঞ্চির নামে, কেহ বা ভট্টাচার্য, 
চক্রবর্তী প্রভৃতি উপাধির অন্তরালে কুলীন, বংশজ বা শ্রোত্রিয় সমাজে বিরাজ 
করিতেছেন । যশোহর-খুল্নায় প্রা সকল কুল, সকল মেল এবং অধিকাংশ 
গাঞ্চির অধিষ্টান আছে। প্রথমতঃ মেলী কুলীনদিগের কথা বলিতেছি। 
জয়পুর, লক্দীপাশী! ও গ্রতাপকাটির বন্দ্য বা বাড়যোগণ ফুলিয়৷ মেলের শ্রেষ্ঠ 
নিকষ কুলীন; আল্তাপোল ও বাজিতপুরের বাড়,য়্যে, কাশীপুর ও ঘাটভোগের 
চট্ট, গাগাছি ও মস্থিননগরের চৈতলী চট্ট, পিঠাভোগ, লখপুর, বনগ্রাম, 
পীলজন্ব ও সেনহাটির ুখুষ্যে প্রভৃতি প্রসিদ্ধ কুলীনের! খড়দহ মেলভুক্ত। 
সেনছাটিতে প্রধান চারিমেলেরই কুলীন আছেন, মহেশ্বর পাশায় বলভী, স্ুরাই 


ত্রাঙ্ষণ-সমাঁজ ৮০৫ 


ও আচাধ্যশেখরীর বাস। শেষোক্ত মেলের কুলীনগণ কাশীপুয়, ব্রাহ্মণডাগ, 
ইতিন1, সরগুনা, আফরা! ও সেখহাটি প্রভৃতি স্থানে আছেন। পাস্তাপাড়া ও 
ইতিনার কাঞ্জিলালগণ শ্ুরাই মেলের শ্রেষ্ঠকুলীন। 


কুলীন বংশজের মধ্যে যশোহর খুল্নার নিয়লিখিত ব্রাহ্মণ বংশগুরি সমাজের 
মধ্যে মহোজ্জল। লক্মীপাশী ও জয়পুরের বন্দ্য ও মুখো, নকীপুর, নকফুল, বকা, 
ছঘরিয়৷ ও আল্তাপোলের বন্দ, কাশীপুর, খান্কা ও ঘাটভোগের চট্ট, সারযার 
সুখো, বিষুপুরের শাণ্ডি্য রায় ও ফুলিয়া মুখো, বারুইথালির মুখো, সেনহাটির 
মুনদরমন্ল বংশীয় সিদ্ধাস্ত-ভট্রাচারধ্য (বন্য, ৪২২-৩পৃঃ ), চন্দনীমহলের তট্রাচার্যয 
( কাচ্নার মুখী, গ্াকরের সন্তান ) এবং ধনবিজয় চট, ঈশ্বরীপুরের অধিকারী চট্ট 
(৪৪০-২পৃঃ ), জয়দিয়ার রায়চৌধুরী ও স্থ্রাই মুখ, লগপুরের কাশ্তপ-চৌধুরী 
ও চাচড়ী-বিষুঃপুরের কাণ্ঠপ-ভট্টচারধ্য, তালখড়ির ভট্টাচার্য্য ( কাচ্নার মুখটা ), 
আঠার খাদার চক্রবর্তী ( বন্য ), বারুইপাড়ার শাগ্ডল্য রায়, নলডাঙ্গার রাজ 
বংশীয় দেবরায় ( আখগুল বন্দ্য, ৪৬০-১ পৃঃ ), ঘাটভোগ ও গদথাললির আথগ্ডল 
নাচার্ধ্য ও স্'তির আখগুল-রায়, মল্লিকপুরের বাতস্ত-উট্টাচাধ্য ( কান্ু-কাঞ্জিলাল) 
মাঁজগড়ার ঘোষাল, ভূগিল হাটের বাংস্ত-পুতিতৃণ্ড ভটাচার্্য, গাধার মাণিকের 
কাণ্ঠপ-ভট্টাচার্য্য ( খনিয্নার চাটুতি, ৮৩-৪পৃঃ ), মহেশ্বরপাশীর চট্ট, বোধখানা, 
দেয়ানা ও বানার রায় ( তরদ্বাজ ), পীলজন্গের গুরু-ভট্টাচা্ধ্য (বাত্্-কাঞ্জিলাল ) 
মূলঘর, মহেশ্বরপাশী ও পাবলার "মুখভারত* ভট্টাচার্য (বাহস্ত-কাঞ্জিলাল ) 
প্রভৃতি বংশগুলি বিশেষ বিখ্যাত। 


শ্রোতরিয়দিগের মধ্যে সারল, কুন্দসী ও সেনহাটার কাঞ্জারী বংশ “বিস্া 
্রা্প্য, সাচার ও সংক্রিয়ার জন্য বিশেষ বিখ্যাত।” ঘাটভোগ, বেনা ও 
সেনহাটির সর্ববিগ্জ ( পাকড়ানী ) সম্তানগণ দেশমান্ত গুরুবংশীয়। মহেশপুরের 
শিমলাল ভট্টাচার্য্য এবং প্রতাপকাটি, চাপাফুল, কামালপুর, সাগরদাড়ি ও 
কৌড়ামারার "ভারতী” বংশীয় শিমলারী কাশ্ঠপ-উট্রচার্যাগণ প্রদিদ্ধ অবিলবব 
সরন্বতীয় বংশধর সিদ্ধশ্রোত্রিয় (২৪৩পৃঃ)। মহেশপুর, বিছালী ও দক্ষিণ- 
ডিহির গুড়-বংশীয় রায় চৌধুরিগণ কুলক্রিয়ার জন্ত খ্যাত। ঘাটতোগ ও 
পিঠাভোগের কুশারিগণ বহুকুলীনের আশ্রয়দাতা, ইচাদেরই একাংশ পিরালি 


৮১৬ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


সংশ্রব-দোষে কলিকাতার প্রসিদ্ধ “ঠাকুর” বংশে পরিণত। সেনহাটি, ফালিয়। 
ও গদখালির হড় এবং ইছাপুরের হড়-চৌধুরিগণ, কুলক্রিয়ায় প্রসিদ্ধ |: সেখ- 
হাটির মাধচটক, মষ্লিকপুরের পারি-শ্রোত্রিয় মল্লিক-গোী, সিঙ্গিয়া ও বড়গাতির 
সন্দরামল্ল শ্রোত্রিয় গুরুতট্রাচার্ধযগণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

কত কবি, পণ্ডিত ও কৃতী পুরুষের জন্মগ্রহণে যে যশৌহর-খুল্নার কুলীন ও 
শ্রোত্রিয়-বংশ উজ্জল হইয়াছে তাহা বলিবার নহে। ঘটকরাজ লালমোহন 
বিগ্ভানিধি ( মহেশপুর নিবাসী ) মহাশয় সত্যই বলিয়াছেন যে “অতি গুসিদ্ব 
মহাক্মগণের মধ্যে বাৎস্য গোত্রেই অধিক সংখ্যা দেখা যায়। মহেশপুরের 
শিমলাল-ভট্টাচারধ্য কৃষ্ণানন্দ বিগ্বাবাচস্পতি “অস্তর্যাকরণ-নাট্য-পরিশিষ্ট” নামক 
প্রসিদ্ধ নাটকাদি প্রণয়ন করেন। সেনহাটির প্রসিদ্ধ পঞ্ডিত যজেশ্বর বেদান্ত- 
বাগীশ এবং পুণচন্্র বেদান্ত কাঞ্জারীবংশীয় ; বিশ্ববিখ্যাত তারানাথ তক 
বাঁচম্পতি সারলের কাঞ্ারী কুল-প্রদীপ। ঘাটভোগ নিবানী প্রসিদ্ধ পণ্ডিত 
কৈলাসচন্ত্র চুড়ামণি এবং বেন্দার প্রসিদ্ধ বক্তা! মধুস্দন আগমবাগীশ ও সাধক- 
শ্রেষ্ঠ সতীশচন্্র সর্ধবিষ্তাবংশীয় দেশমান্য ব্যক্তি। পণ্ডিত হরিনাথ বেদাস্তবাগীশ 
সেনহাটির সিদ্ধান্ত । মল্লিকপুরের ভট্টাচার্য বংশীয় বিধুরদাস সিদ্ধাস্ত, ইছাপুরের 
হড়-চৌধুরী রাঘব সিদ্ধাস্ত, তালখড়ির ভ্রাচার্্য বংশের আদিপুরুষ চৈতন্তাদেবের 
পার্যদ মহাপুরুষ লোকনাথ চক্রবর্তী, মহারাজ প্রতাপাদিত্যের গুরুদেব কমলনয়ন 
তর্কপঞ্চানন, নলডাঙ্গার আখগুল বংশের আদিপুরুষ বিষ্দাস হাজর! ' প্রভৃতি 
ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ব্ক্তি। জয়দিয়ার মুখোপাধ্যায় দেশ-প্রসিন্ধ নীলার ও 
খধিবর, গাথক মতিলাল, ইনম্পেক্টর ফণিভূষণ (011. 1১. 1101071০101), সারসার 
সাহিত্যিক ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়, বাঁগআচড়ার উপস্ভাসিক তারকনাথ 
গঙ্গোপাধ্যায়ের নাম অনেকেই জানেন। আধুনিক সময়ে ব্যারিষ্টার ্যোমকেশ 
চক্রবর্তী, দৌলতপুর-কলেজের প্রতিষ্ঠাতা মহামস্থাধ্যাপক ব্রজলাল শাস্ত্রী, 
মহামহোপাধ্যায় আশুতোষ স্মতিভূষণ, প্রসিদ্ধ শ্মার্ত যোগীক্্রনাথ শ্বৃতিভীর্ঘ, 
ও নৈয়ায়িক গিরিশচক্র তর্কতীর্ঘ, তারখড্ির ভট্টাচার্য্য বংশীয় প্বাৎসায়ন 
ভাষ্যের” ব্যাখ্যাতা পঙ্ডিত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, “ভারতী*-বংশীয় স্ুৃবক্তা 
সাংখ্যবেদাস্ত ভীর্থকেদারনাথ এবং স্ুলেখক পঙ্ডিত রাজেজ্জনাথ বিদ্যাড়ষণ 
বশোহর-খুল্নার খ্যাতি বর্ধন করিতেছেন । সুবিখ্যাত প্রত্বতাত্বিক ও খীতি্ঠাসিক 


বৈষ্ক-বংশ ৮৪৭ 


রাখাল দাস বক্ট্যোপাধ্যায় ছঘরিয়ানিবাসী মুপিদাবাধের প্রসিদ্ধ উকীল ৬মতিলাল 
বন্যোপাধ্যায়ের পুর । চোলপুর স্টেটের রাজসচিন সর্দীর উমাচরণ ও তৎপুভ্ত 
সর্দার তারাচরণের পূর্বনিষান ছিল যশৌহরের অন্তত জর্জল-বাধালে। & 

কনোজাগত পঞ্চ ব্রাহ্মণের আগমনের পূর্ব যে সকল ব্রাহ্মণ এদেশে ছিলেন, 
তাহার! “সপ্তশতী” পর্য্যায় ভুক্ত । এখনও এই “সাতশতী” বংশীয় ও পরাশর 
গোতরীয় প্রাচীন ব্রাঙ্মণ বংশ বশোহর-খুল্নায় আছেন। ইহাদের মধ্যে সেনহাটির 
ও সাতক্ষীরায় “কাটানি” বংশের নাম উল্লেখযোগ্য । বৈষ্ণব জগতে যে 
মহাত্মা “ঘবন হরিদাস” বলিয়া পরিচিত এবং ব্রহ্ম হরিদাস ঠাকুর বলিয়া পূজিত, 
তিনি বুড়ন পরগণায় ভাট-কলাগাছি গ্রামে পরাশর-গোত্রীয় ত্রাঙ্মণকুলে জন্মগ্রহণ 
করিয়া এদেশ পবিত্র করিয়াছেন। 

পূর্বোক্ত বংশ ব্যতীত আরও এক সম্প্রদায়ের ব্রাঙ্মণের৷ যশোহর-খুল্নায় 
বাস করিতেছেন। ইহাদের পূর্বপুরুষগণ সম্ভবতঃ মানসিংহের পার্থ্চররূপে 
প্রতাপাদিত্যকে নিগৃহীত করিবার জন্ত এদেশে আছেন এবং প্রত্যাগমনকালে 
সেই সকল পাড়ে, তেওয়ারী (ত্রিবেদী ), মিশ্র প্রভৃতি হিন্স্থানী ব্রাহ্মণেরা 
কলারোয়ার নিকটবর্তাঁ সাম্টা, চন্দনপুর প্রত্থতি স্থানে বসতি করেন। ইহাদের 
মধ সাংক্কৃতি-গো ত্রীয়, কৌশিক গোত্রীয় ভ্রিবেদী বা পপ্রধান”, এবং পাড়ে ও 
রায় উপাধিধারিগণ সমধিক বিখ্যাত। প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও লেখক ৮বারেশর 
পাড়েও তৎপুত্র দানশীল মনোমোহন গাড়ে এবং অধ্যাপক সাঁতানাথ প্রধান 
প্রভৃতি এই বংশীয় কৃতী পুরুষ । 

তৈদ্যবহশ 

বঙ্লাল সেনের পূর্ব হইতে বৈগ্যবংশে সিদ্ধ, সাধা ও কষ্ট, এই তিন শ্রেণী 
ছিল। তত্মধো সিদ্বগণ বল্লালের নিকট কৌলীন্ত পান। উহাদের মধ্যে আট 
জনকে মহারাজ লক্মাণ সেন মুখ্যাষ্ট কুলীন বলিয়া চিহ্কিত করেন :_শক্ি-গোত্রীয় 
ছুহি ও শিয়াল, ধন্বস্তরি-গোত্রীয় বিনায়ক ও গয়ি, মৌদ্গল্য-গোত্রীয় চায়ু ও পদ 
এবং কাশ্প-গোর্রীয় জিপুর ও কাযু। ইহার মধ্যে প্রথম চারি জনের উপাধি 





* বন্তের বাহিরে বাঙালী «*২পৃঃ 


৮৯৮ বশোহর-ধুল্নার ইতিহাস 


“সেন,” চা ও পদ্থের উপাধি প্দাঁস” * এবং ত্রিপুর ও কায়ুর উপাঁধি ৭গুপ্ত"। 
সেন ও “সেন” দাঁস উপাধির সঙ্গে গুপ্ত উপাধি ধুক্ত হয়। এই সর্ব সম্প্রদায়ের 
কুলীনগণ যশোহর-খুল্নায় বাস করেন। ইহাদিগকে বঙ্গজ বৈদ্য বলে। তন্মধো 
সেনহাটি সর্ব প্রধান কুলস্থান বলয়! গ্রসিদ্ধি আছে । সেনহাটি-চন্দনীমহল হইতে 
উঠিয়া যাহার পূর্ববঙ্গে ছড়াইয়৷ পড়েন, তাহারা সকলেই বঙ্গজ বৈগ্য। ধীহার 
রাঢদেশে শ্রী, সপ্তগ্রাম প্রভৃতি সমাজে রহিয়া যান, তাহার! রাট়ী বৈগ্থ। রাটী 
বৈদ্ধাদিগের ছুই এক ঘর মাত্র এদেশে আছেন। শ্রীথ্ডের বৈগ্েরা সর্বাপেক্ষা 
সদাচার সম্পন্ন। আমর! একে একে সংক্ষেপে বঙ্ছজ বৈছ্ের সব শাখার বিবরণ 
দিতেছি। পরে রাট়ী বৈস্যদিগের কথা বলিব। 
শক্তি, গৌত্র- সর্ব প্রথমে ছুহি বা ধোয়ীর কথা বলিব। যে পাঁচজন 
মহাপপ্ডিত পঞ্চরত্বূপে লক্ষ্মণ সেনের রাজসভা৷ সমুজ্জল করিয়াছিলেন, তন্মধো 
ধোয়ী কবিরাজ অন্ততম। অনেকে প্রমাণ করিয়াছেন, যে ঘটক-কারিকার 
মহাকুলীন ছুহি ও ?ঞরতিধর ধোয়ী” কবি অভিন্ন ব্যক্তি। ছুহির ছুই পুন কাশীও 
কুশলী; তন্মধ্যে কুশলী বঙ্গে আসেন। তিনি রাঢ় হইতে আসিয়া তৈরবতটে 
যে স্থানে শুত মুহুর্তে বাদ করেন, তাহারই নাম হয় শুভরাঢ়া ; তংপুত্র হিঙ্কু সেন 
নানাশান্ত্রে স্ুপপ্ডিত এবং নানাগুণে বিভৃষিত ছিলেন। তিনি গুভরাঢ়া পরিত্যাগ 
প্রথমে সম্ভবতঃ বৈদ্যভাঙ্গায় (বর্তমান বেজেরডাঙ্গ। রেলওয়ে ষ্টেশন ) ও পরে 
পয়োগ্রামে বসতি করেন। এই হিঙ্ুসেনই পয়োগ্রামের হিস্তুবংশের আদি। 
তাহার গণ নামক অন্ ভ্রাতা তেঘরিয়্ায় এবং মাধব মুপিদাবাদের অন্তর্গত পাঁচ 
খুপিতে বাস করেন। হিঙ্ুর পৌন্র-নিধিপতি, আদিত্য ও উমাপতি। 
নিধিপতির ধারা পয়োগ্রামে থাকেন এবং আদিত্যের ধারা ইত.নায় ও 





* বর্তমান সমকে বৈভ সস্ভানের। “দাদ'' ন। লিখিয়া “দাশ এইকপ বানান করেন। 
প্রাচীন বৈস্তকারিকায় দাস, প্রয়োগই আছে। শকটি উপাধি বোধক, উহাকে ভূত্যার্থবৌধক 
না ধর়িলেই চলে। বৈদ্তগণ কখনও কায়স্থের ভূত্যার্থবোধক অতিরিক্ত দাস শব প্রন্নোগ 
করেন না, তাহা হইলে বর্তমান বুগে আপত্তিজনক হইত। উপাঁধি যেমন ছিল, তেমনই 
আছে; শকারে গুধু পরিবর্তনের প্রতি দৃষ্টি 'আকৃষ্ট হয় মাত্র। জামি প্রাচীন ফারিকার 
অনুগত হই! দলের বানান পরিবর্থনের বিশেষ প্রয়োজলীয়ত। দেখিলাম না। উপাধির 
বিশেষ অর্থ মাই, বাশ শখও এলে নিরর্থক । 


বৈগ্ঘ-বংশ ৮৬৯ 


উমাপতির ধারা পূর্ববঙ্গে যান। উমাপতির বংশধর দনাত়ী-প্রকাশ*-রচরিত। 
প্ধর দেন কবিরাজ পর়োগ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ভারত-বিখ্যাত 
কবিরাজ মহামহোপাধ্যায় বিজয়রত্ব সেন কবিরঞ্জন এই উমাপতি-বংশের 
উজ্জল রদ্ধ। কয়েক (বংসর পূর্বে তিনি পয়োগ্রামে বাসগৃহ নির্দাণের 
পর পরলোকগত হইয়াছেন নিধিপতির পৌজ্র রাম ও পীতান্বর ; পীতানবরের 
বৃদ্ধ প্রপৌত্র: জররাম খান্দারপাড়া বাস করেন। জন্গরামের পৌত্র 
মহামহোপাধ্যায় অভিরাম ববীন্ত্রশেখরের পরিচয় এবং তঘংশীয় মহামহোপাধ্যার 
দ্বারকানাথ সেন কবিরাজের . কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি (৫৬৮৯ পৃঃ) রামের 
পুত্র প্রভার বিশেষ বিখ্যাত ব্যক্তি। প্রভাকরের সম্তানগণ সংক্রিযবান্িত 
মহোজ্জল কুলীন। সেই জন্য *পয়োগ্রামের প্রভাকর” নামে একটি বিশিষ্ট 
থাকের সৃষ্টি হইয়াছে। এই বংশে যে কত কবিরা, কবিকঠাতরণ, 
কবিচিন্তামণি এবং কবীন্দ্র প্রভৃতি শান্তজ্ঞ ভিষগর্ণ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, 
তাহার সংখ্যা নাই। শেষ কবীন্দ্র, কালিদাস সেন, প্রভাকর বংশের 
মহারদ্ব। প্রভাকরের ভ্রাত৷ ধর্মাঙ্গদের বংশীয়গণ পয়োগ্রাম হইতে সেনছাটি 
আসেন। ইহাও একটি প্রসিদ্ধ কুলীন বংশ। কবিরাজ গৌরকিশোর সেন 
সেনহাটির হিস্ু বংশ উজ্জল করিয়াছিলেন। 

কুশলীর জ্যৈ্ঠ পুত্র গণ গেণপতি ) তেঘরিয়ার ছিলেন। তাহার অধন্তম 
ষষ্ঠপুরুষ গঙ্গাধর গুণার্ণব সেখান হইতে সেনহাটি আসিয়া গণপাড়ায় বাস করেন। 
সে কালের বহু আমুর্কেদগ্রস্-প্রণেতা এই গঙ্গাধর এবং এ যুগের বিশ্রুতকীত্তি 
কবিরাজ পীতাম্বর সেন এই "গণ*-পর্ধ্যায়ের ক্কৃতী সন্তান। | 

শক্তি -গোত্রীয় অপর কুলীন শিয়াল সেনের বংশধরগণ কালক্রমে কুল হারাই 

জ হইয়া! যান। উহাদের একটি থাককে পুধুরিয়া বলে। দেইধারার 

শিয়ালগণগ যশোহয়ের উত্তরাংশে ও ফরিদপুরের অন্তর্গত মহীশালায় বাস করিতেন 1 
মহীশাল! হইতে আগত এক ঘর মাত্র সেনহাটিতে আছেন। 

ধ্বস্তরি গোত্র-_-এই গোত্রীয় ্রীহ্য, রাড়দেশে সেলকূমে রাজা ছি 
তাহার ছুই পুত্র কমল ও বিমল; বন্লাল সেনের সময় কদল পিতার মৃত্যুর পর 
রাজত্ব পান। বজ্লাল ও লক্ষণ সেন পিতা পুলে যে সমাজগত বিবাদ ছিল, তাহা 
হুবিদিত। উহার ফলে বিমল লক্ষণ সেনের নিফট কোলীন্ত পান এবং কমল 


ও 
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নিুলীন হইয়। যান। বিমলের পুত্র বিনায়ক অই্টকুলীনের অন্যতম। বিনায়কের 
পুকপ ধন্বস্করি, তৎপুন্র গা্ডয়ী, তীহার ৬ পুত্র মধ্যে হিঙ্থুসেন কৌলীন্ত-খ্যাতি 
সম্পরন ; এই হিঙ্ুসেন রাঢ়দেশের মালঞ্চ গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া সেনহাটিতে 
আসিয়৷ বাস করেন।* প্কবিকঞ্ঠহারে” আছে £_ 
ষ্লাংমধ্যে হিনুসেনে| কোৌলীন্টে খ্যাতিমিয়িবান্‌ 
রাঢংত্যন্ত। সেনহ্টনগরীমধ্যুবাস সঃ (৪৭ পৃঃ) 
কেহ কেহ বলেন, সেনহাটির পূর্ববনাম ছিল “ছু চো খালি, হি্ুসেন আিয় 
উহার বিরক্তিকর নাম পরিবর্তন করিয়া *সেনহাটি” নাম দেন। ইহাই সমীচীন 
বলিয়া বোধ হয়। বল্লাল সেন বা লক্ষণ সেনের সময়ে সেনহাটি গ্রাম ছিল ব 
প্রতিঠঠিত হয় বলিয়। প্রবাদ আছে 11 কিন্তু তাহ! এখনও বিচারসহ হইতে পারে 
নাই। সুতরাং হিঙ্কুদেনকেই সেনহাটির টগ্ণনিবাসের আদিপুরুষ মনে করি। 
ছুহি ও বিনায়ক মুখ্যাষ্টকুলীনের ছুই, তীহার! সমসাময়িক। দুহির পৌন্র ও 
বিনায়কের প্রপৌন্র উভয়ের নাম হিম্বুসেন। প্রথম হিন্কু শুভরাঢ়ায় এবং দ্বিতীয় 
হিন্কু সেনহাটিতে বসতি করেন। প্রথম হি দ্বিতীয়জন অপেক্ষা বয়সে অধিক 
হইতে পারেন, কিন্তু তাহাতে সমসাময়িক হওয়ার বাঁধ! য় বাঁ। দ্বিতীয় হিস 
« আমাদের এতদঞ্চলে চদানী মহল গ্রামেই রাঁঢ় হইতে আগত বৈস্বদিগের প্রথম বসতি 
হয়। সম্ভবতঃ তথাকার গুড়-চৌধুরী জমিদারগণের আশ্রয়ে বৈদ্ধেরা আমেন। এখাঁদ হইতে 
উহারা কতক দেনছাটিতে, কতক পূর্ব বন্ধে বিক্রমপুরে যান । চন্দনীমহজে এখন বৈভবাম নাই, 
সুতরাং দেনহাটিকেই আদিস্থান বল! ছঁয়। বঙ্গীয় বৈদ্যগণের ২৭টি সমাজের মধ্যে চন্দনীমহল 
একটি প্রধান। ( “অন্বষ্ঠতত্ব-কৌমুদী,” ৯*-৯১ পৃঃ )। বিক্রমপুরের নৈস্গ্ণ এখনও চন্দনী 
মহল সমাজভুক্ত বলিয়! পরিচয় দেন। বিকর্তনের বংশধর রাঘব কবিবলত চন্দনীমহলে 
ছিজেন। তৎপুত্র রমামাথ জনাপবাদভীত হুইয়৷ প্ধর্দঘটং সমারুহা ধর্মতঃ শুদ্ধিমিরিবান্‌।” 
( “কবিকঠহার” ৯২ পৃঃ) হড়দিগের কারিকায় আছে “'ভটাচর্যা ঘাটে রমাইয়ের ঘটে 
আরোহণ, বনের অপবাদ করিতে মোচন। শ্রীযুক্ত উমেশচন্ত্র বিদ্যারদ্ব বলিতে চান, উত্ত 
রাষের নির্দেশমতই সেনহাটির নামকরণ হয়। উহা সত্য নহে, কারণ রাঁধবের অপমানের 
বু পুব্বে হিঙ্গুদেন সেনহাঁটিতে বমতি করেন। 
1 এই গ্রন্থের ১ম খও (১ম সং২২*, ২৩২ পৃঃ) এই সব প্রবাদের আলোচন। করিয় 
(নঃলন্দেং হইতে পারি নাই। 
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সেনহাটিতে আমেন, প্রথম জন শুভরাঢ। ইইতে পরে বা তাহার পরপুরুষে 
পয়োগ্রামে যান। শুভরাঢ়ায় বৈগ্থনিবাস নাই। ম্ৃতরাং সেনহাটিকেই 
আদি স্থান ধরিতে পারি এবং সেইরূপ প্রসিদ্ধিও আছে। খ ীয় চতর্িশ শতাব্দী; 
মধ্যভাগে সেনহাঁটিতে উপনিবেশ স্থাপিত হইয়া উহার মর ৪ হর 

হিষ্নু সেনের তিন পুত্র £-_উচলি, ডমন ও বিকর্তন। উচলির কোন কোন 
ধারায় “হামবৈছ্” সংগ্রাম সাহের সঙ্গে সংশ্রব হয়, সে কথা পূর্বে বলিয়াছি 
(৫২২ পৃঃ) অপর একধার! বেন্দার কৃষ্টাত্রেয় দেব-বংশে বিবাহ করিয়! তথায় 
বাগ করেন। ডমনের কন্দর্প, রাম, লক্ষণ ও শত্রুর প্রভৃতি পৌজ ছিলেন। 
তন্মধ্যে ডমনের ধারা সেনহাঁটি, মূলঘর ও ভ্প্রতাপে আছেন, তাহার! মহাকুলীন। 
লঙ্জুণের বংশধরগণ সেনহাটি হইতে উঠিয়। গিয়া হোগলডা্গায় বাদ করেন। 
তথ! হইতে উহার! এক্ষণে মূলঘর ও সোনাখালিতে বাস করিতেছেন । কবিরাজ 
দ্েবীচয়ণ সেন, বাবু অশ্নদাচরণ সেন এবং খ্যাতনাম! শ্বসেন এই লক্গণ-বংশীয়। 
শত্রপ্নের বংশ ছোট কালিয়ায় বান করিতেছেন। প্রসিদ্ধ গিরিধর সেন ও 
হাইকোর্টের উকীল বংশীধর সেন এই বংশীয়। উহাদের সম্তানগণ সকলেই উচ্চ 
শিক্ষিত ও রাজসম্মান-মণ্ডিত। কালিয়ার সেই সেনগণ যশোহর-খুল্নার মধ্যে 
একটি আদর্শ হিন্দু-পরিবার এবং সৌত্রাত্র গুণের দৃষ্টান্ত স্কল। যশোহরের 
ভূততপূর্ব্ব উকীল সরকার যোগেন্ছ চন্দ্র, খুল্নার বর্তমান উকীল দরকার মহেনরচন্ 
এবং হাইকোর্টের উকীল সুরেন্দ্র, শুধু জ্ঞানবত্তায় নহে, অমায়িকতার জন্যও 
খ্যাতনাম। | 

হিঙ্ুেনের অন্থপুত্র বিকর্তনের ধারা সেনহাটিতে আছে। সেনহাটির 
বিকর্তন একটি প্রসিদ্ধ বংশ । বিকর্তনের দুইএক ঘর এখান হইতে পয়োগ্রাম 
ও কালিয়ায় উঠিয়া গিয়াছেন। বিকর্তন মধ্যে এক বংশের নবাব্ত্ত উপাধি 


শীট এপাপাপপস্পীপপশিপাশিপিপ পি 


ক ধথ্বস্তরি হিনুর অধস্তন ১২শ পুরুষ মহারাজ রাজবলত পলাশীর যুদ্ধ কালে (১৭৫৭ খ.$) 
বর্তমান ছিলেন। হুতরাং সাধারণ নিয়মানুমারে তিন পুরুষে শত বৎমর ধরি হিছুর সময় 
১৩৫৭ খৃঃ হয়। কবিকঠহার “পঞ্চদপ্ত তিধৌ লাকে" (১৫৭৫) অর্থাৎ ১৬৩ খু অবে 
শসঘৈদ্ধ-কুলপঞ্জিক” প্রণয়ন করেন। তিনি চাঁদ দস-বংশীয়, চাঁয়ুর পু পুরন্দর হিমুর 
মমসামগ়িক, পুরদার হইতে কঠহার ১*ম পুরুষ । সে হিসাবেও হিছুর সময় ১৪শ শতাব্ীর 
মধ্যভাগ হয়। 





৮১২ যশে।হর-খুল্নার ইতিহাস 


ছিল_বকৃমি। তুতপূর্ব হাইকোর্টের উকীল বাগ্িপ্রবর বহ্কিমচন্্র সেন, খুল্নার 
ভৃতপূর্ব উকীল সরকার, রায় বাহাদুর, বিপিনবিহারী সেন, রিপণ কলেজের 
তৃতপূর্বব অধ্যক্ষ স্ুবিঘবান্‌ ত্রিগুণাচরণ সেন এই বকৃসি-বংশের কৃতী পুরুষ। 
মহাপপ্তিত বিনোদরাম সেন কবিরদ্বাকর, “সখা-” প্রবর্তক বালকবন্ধু প্রমদাচিরণ 
সেন, সেনহাটির বিকর্তন কুল পবিত্র করিয়াছেন ।* কালিয়ার ভূতপূর্ব ইঞ্জিনিয়ার 
মোহিতকান্ত সেন বিকর্তন বংশের সুসন্তান।1 


মৌদ্গল্য গোত্র-_-এই গোত্রীয় চাষু ও পন্থদাস বংশের কথা এখন বলিব। 
টায়ু-বংশীয়গণের কুলগত উপাধি দাসগুপ্, নবাব সরকার হইতে. কেহ কেহ 
মজুমদার ও রায় উপাধি লাভ করেন। চীযুর পুত্র পুরন্দর; উহার প্রপৌন্র 
গ্রজাপতি “সপ্তস্বর1” নামক প্রসিদ্ধ জ্যোতিষ-গ্রস্থ রচনা করেন। এই প্রজাপতির 
তিন পুক্র £__অরবিন্দ, জয় ও বিষুদদাস। তন্মধ্যে অরবিন্দ ও বিষুদাস সমধিক 
বিখ্যাত, এই দুইজন হইতে চীয়ুদাস বংশের ছুইটি প্রসিদ্ধ ধারা নামিয়াছে। 
তত্মধ্যে সেনহাটি অরবিন্দ-দাসবংশের এবং মূলঘর বিষ্ণদাস-বংশের আদিস্থান। 
সেনছাটির অরবিন্দ বংশে সদ্বৈগ্“-কুলপঞ্জিকার গ্রন্থকার রামকাস্ত কৰিকথহাঁর, 
*সস্তাবশতক"-প্রণেত প্রসিদ্ধ কবি কৃষ্চন্ত্র মজুমপ্দার সর্বাজনবিদিত। প্রসিদ্ধ 
লেখক কাণীপ্রসন্ন দাস গুপ্ত এম্‌, এ এবং প্রেসিডেন্দী-ম্যাজিষ্টরেট, রায় 
বাহাছর, কুমুদ্বন্ধ দাস গুপ্ত এই বংশের ক্কৃতী সম্তান। অব্বিন্দ বংশের বহুশাখা 
ক্রিয়াদোষে কুলজ ও হীনবংশজ ভাবাপনন হইয়! নানাস্থানে বাস করিতেছেন। 
যাহারা এখনও মহাকুল বিশিষ্ট আছেন, তন্মধ্যে সেনহাঁটির রমানাথ কবি-সার্ব- 
তৌমের প্রথম পুত্রের ধারাই অরবিন্বতুল্য শোতমান। 

সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মগ ও ফিরিঙ্গির উৎপাত জন্য চাঁযু ও গন্থদাস 
বংশীয় অরবিন্দ ও নয়দাসের সন্তানগণ সেনহাটি হইতে সর্ধরি্। গুরু এবং হড়- 


৬ প্নখা' পঞজিক। পরে "সখাও সাথী”তে পরিণত হইয়া ৬।৭ বৎসর চলিয়াছিল। 
উহ্ীর সুযোগ্য পরিচালক ছিলেন সেনহাটির অরবিন্দ বংশীয় প্রযুক্ত ভূবনমোহ্ন রাম্ম। ভাহার 
“সাথী প্রেম” এখনও সেই সৃতি বহন করিতেছে । এ প্রেসে বর্তসীন পুস্তক মুদ্রিত হইতেছে । 

1 বিকর্তন বংশীষ্ক রাঘবেন্্র কবিধল্পতের জনৈক প্রপৌত্র কৃষ্ণরাম নবাবদত্ত মুক্সী-উপাঁধি 
পান। সেনহাটিয় মুলীবংশ বিধ্যাত। এই বংশে "অথ্ঠতন্বকৌমৃদী*-প্রণেতা শ্তামলাল মঙ্গী 
কবিরত্ব এবং অবসর প্রাপ্ত সবজজ ভুর্গাচরণ লেন মহাশয়ের জন্ব। 
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পুরোহিত সঙ্গে লইয়া কালিয়! ও বেন্দায় গিয়৷ বাস করেন। বেনদার সর্ববিগ্তাগণ 
দেশ বিখ্যাত। অরবিন্দ বংশীয় কবিকঠহারের ভ্রাতুপুত্রই কালিয়ার এই 
নবোপনিবেশ স্থাপনের অগ্রদূত। মধুস্থদ্নের পৌত্র রামকেশব দাস কবিশেখর। 
তাহার ভগিনী যে শক্তি বংশে পরিণীত! হন, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট রায় বাহাদুর মতীশ 
চক্র এবং ম্যাজিষ্েট ক্ষিতীশচন্দ্র (]. 0. 5.) সেই বংশের মুখোজ্জল করিয়াছেন। 
কালিয়ার অরবিন্মবংশে যে কত মনম্বী ও যশস্বী সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, 
তাহার ইয়ত্তা নাই। কয়েকজনের মাত্র নামোল্লেখ করিতেছি ₹__বহ্গ্রন্ত প্রণেত। 
কবি ডাক্তার প্যারীশস্কর দাস গুপ্র, প্রসিদ্ধ প্রত্বতাত্বিক স্থপগ্ডিত উমেশচন্্ 
বিদ্যারত্ব, খ্যাতনামা উকীল সুখময় ও গ্রাণশঙ্কর, এবং বরিশালের স্বনামধন্ত 
উকীল সরকার গণেশচন্ত্র দাসগুপ্ত। জয় দাদ বংশের কেহ যশোহর-খুল্নায় 
নাই। বিষ্তদাস বংশের বিশেষ বিবরণ মূলঘরের বৈগ্াচৌধুরী জমিদার বংশ প্রসঙ্গে 
দিয়াছি (৬৫৫-৬১ পৃঃ )। এখানে পৃথকৃভাবে কিছু দিবার নাই। 


মৌদগল্য গোত্রীয় অপর কুলীন পন্থ দাসের পুত্র নৃসিংহ মাত্র বঙ্গে আসেন। 
নৃসিংহের পুত্র নয় দাস। নয়দ্রাসের জোষ্ঠপুত্র গ্রভাকরের সম্ভতিগণের ধার! 
মাত্র কালিয়৷ ও বেন্দায় আছেন। 


কাশ্যপ-গোত্র_ত্রিপুর গুপ্তের বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য ধারা যশোহর- 
খুল্নায় নাই। অপর কুলীন কায় গুপ্তের পুত্র বনমালী সেনহাটিতে আসেন, 
অন্ত কেহ বঙ্গে আসেন নাই। রনমালীর পুন্র কার্পটি ও মধুস্থদনের সম্থানগণ 
সেনহাটি, ইত্ন! ও উৎকৃল গ্রামে বাস করিতেছেন । অপর ছুইটি মাত্র শাখার 
সন্ধান লইয়াছি; একটি খুল্ন| জেলার কেরলকাতা ও ভাগ্তারপাড়ায, অপরটি 
যশোহরে ঝিনাইদহের নিকটবর্তী গয়েশপুরে বাঁস করিতেছেন। উভয়ই রাঢ় হইতে 
আগত, একান্ত নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব বংশ এবং পুকুযান্থক্রমে চিকিৎসা-ব্যবসায়ী। 
কষ্ণানন্দ মজুমদার প্রতাপাদিত্যের সরকারে রাজবৈদ্ধ নিষুক্ত হইয়া যশোহরে 
আসেন; কথিত আছে, তিনি কুমার উদয়াদিত্যের সাংঘাতিক গীড়ার চিকিংস| 
করিয়া ভূমিবৃত্তি লাভ করেন। কৃষ্ানন্দ ও তৎপুত্র জানকীবনল্পভ কেরলকাতায় 
বাস করেন; জানকীবল্পভের পুত মূকুন্দরাম ঢুমূরিয়ার নিকটবন্থী ভাগারপাড়ার 
আসেন। সেখানকার কবিরাজ বংশ বিখ্যাত। কবিবাজ হীরালাল ও মন্মথ 
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নাথের নাম উল্লেখযোগ্য । গয়েশপুরের বৈগ্থবংশের পূর্বপুরুষ রামশঙ্কর নলাঙ্গার 
রাজা রামশগ্করের বন্ধু ও রাজ-কবিরাঞ্জ ছিলেন। ইহার পূর্ব পুরুষ ছিলেন 
একজন সন্ন্যাসী, তিনি রাধাবল্লত বিগ্রহ লইয়! শ্রীথ্ড হইতে নলডাঙ্গায় আসেন। 
রাজ! ইহাদিগকে বহুবিধ! নি্ষর দিয় প্রথমত? বেজপাড়ায় ও গয়েশপুরে বসতি 
করান। উহারা সে নিষ্কর এখনও ভোগ করিতেছেন। কবিরাজ রামশক্কর 
মৃত্যুর দিন-ক্ষণ বলিয়! দিয়া নিজের গঙ্গীযাত্রা নিজে করিয়াছিলেন । তাহার 
পৌল্র মহেন্ত্রনাথ (1, ॥. 5.) জীবিত আছেন। তাহাদিগের গৃহে আজিও 
রাধাবল্লভ বিগ্রহের নিত্য-সেব চলিতেছে । 


ব্র5খম্স্থ-হলহ্মাজ 


যশৌহর-খুল্নার কায়স্থ-সমাজ বঙ্গদেশের সারাংশ । তবে একথা চারিশ্রেণীর 
কায়স্থ মধ্যে বলজ ও দক্ষিণ রাীয কায়ম্থ সম্বন্ধে যেমন চিত অপর ছুই শ্রেণী 
অর্থাৎ উত্তর রাটীয় ও বারেন্্ সম্বন্ধে তেমন খাটে না। সেন রাজগণের রাজত- 
কালে বারেন্ত্রদিগের প্রধান সমাজ যশোহরের উত্তরাংশে শৈলকৃপা অঞ্চলে 
প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়; এখনও সেখানে এ শ্রেণীর কুলীনগণের কয়েক শাখ! 
বর্তমান আছে বটে, কিন্তু অধিকাংশই ফরিদপুর, পাবন! ও রাঁজসাহী অঞ্চলে 
উঠিয়। গরিয়াছে। প্রতাপাদিতোর সেনাপতি রঘুনাথ রায় (নাগ) এবং 
সীতারামের কর্মচারী বলরাম দাস মুন্সীর পরিচয়-প্রসঙ্গে বারেন্দ্রদিগের স্লকথা 
কিছু বলিয়াছি ( ৪১৮-২১, ৬৩০-১ পৃঃ) বারেন্্র মধ্যে দাস, নন্দী'ও চাকী 
সিদ্ধ বা কুলীন এবং দেব, দত্ত ও নাগ সাধ্য বা মৌলিক। এই কয়েক ঘর 
লইয়া শৈলকূপার বারের সমাজ স্থাপিত হয়। 

টাচড়ারাজবংশ. ও রাজ! সীতারামের বংশকথা উপলক্ষ্যে উত্তররাঢ়ীয় 
কায়স্থের কথা বলিয়াছি (৪৭৭-৮, ৫১৫ পৃঃ) । এ সমাজে বাংস্ত-সিংহ ও 
সৌকালিন ঘোষ এই ছুই ঘর কুলীন। উভয়ই যশোহরে বর্তমান; চীচড়ার 
রাজগণ উক্ত সিংহ-বংশীয় এবং রামনগরের ঘোষচৌধুরী জমিদারগণ ( ৭৩*পুঃ) 
উক্ত ঘোষ-কুলীন। অপর ৫৬ ঘর মৌলিকের মধ্যে রাজ! মীতারাম রায় দাস- 
বংশীয় এবং তাহার কয়েকঘর মৌলিক আত্মীয় মহম্মদপুরে উপনিবিষ্ট হন। 
সীতারামের শণুর সরল খী ঘোষ একজন প্রসিদ্ধ কুলীন। তিনি মহম্দপুরের 
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সন্নিকটে ঘু্লিয়ার বাস করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সে বংশ এক্ষণে নিরন্য় 
(৫৩৮ পৃঃ) । 

বঙ্গজ কায়স্থগণের _ একটি প্রধান সমাজ প্রাচীন যশোহরে স্থাপিত হয়, 
সে পরিচয় ও পূর্বে দিয়াছি (৮৮-৯২পৃঃ ) ঘটকের! বলেন, বঙ্গজ সমাজে 
চন্ম্থীপ শার্যস্থানীয়, যশোহর দ্বিতীয়, তন্নিয়ে ই্দিলপুরও বিক্রমপুর, তৎপরে 
ফতেহাবাদ ও বাজ প্রভৃতি স্থানীয় অন্তান্ত সমাজ । * রাজ! বসস্তরায় সর্বজাতীয় 
প্রধান কুলীন আনিয়! যশোহর-সমাজ গড়িয়াছিলেন, প্রতাপাদিত্যের প্রতাপান্বিত 
শাসনতলে সে সমান হন্রত্বীপকেও অধোনত করিয়াছিল। এখন ততটা ন| 
থাঁকিলেও কুলীন-প্রধান যশোহর-দমাজের যথেষ্ট খ্যাতি আছে। তাহার 
সংক্ষিপ্ত পরিচয় দ্রিতেছি। পুরাতন যশোর-রাজাই এ সমাঞ্জের ক্ষেত্র ছিল, 
এখন তাহ। খুল্না ও ২৪-পরগণা জেলার মধ্যে বিভক্ত হইয়াছে । আধুনিক 
ঘশোহরে বঙ্গজের বসতি বড় কম; ইত্না ও হুর্ধ্যকুণ্ প্রভৃতি স্থানে কয়েক 
ঘর আছেন, উহাদের কথ! বলিয়াছি (৬২৬-৮, ৬৩৬৮ পৃঃ )। খুলনার মধো 
সাতক্ষীরা মহকুমায় নানা স্থানে এবং বাগেরহাটের অন্তর্গত হাবেলী পরগণায় 
বঙ্গজের বাস আছে। 

বঙ্গগ্দিগের মধ্যে বন্থ, ঘোষ ও গুহ কুলীন মিরও কুলীন ছিলেন বটে, 
কিন্তু প্ বংশ গোস্বপুত্রে পরিণত হওয়ায় কুলহীন হইয়। গিয়াছেন। 1 এত্ত 
দত্ত, দাস, নাগ ও নাথ এই ৪ ঘর মধ্যল্য এবং দেব, রাহা, সেন, সিংহ প্রস্ভৃতি 
১৯ ঘর মহাপাত্র বঙ্গজ-সমাজতুত্ত । ইহার মধ্যে তিন শ্রেণীর কুলীন, বংশজ 
এবং মৌলিকের মধ্যে দত্ত ও দাস বংশ মাত্র আধুনিক .বশোহর-সমাজে বর্তমান, 
মিআ্বংশ ব| অন্ত মৌলিক বংশ নাই। তাই বলিতে ছিলাম, এ সমাজ প্রধানতঃ 


কুলীনের সমাজ । 








আপাত শিস 


*. পচত্ত্রত্বীপঃ শিরংস্থানং যশো রঃ নয়নয়মূ। 
ই্গিল্পুরে| বিক্রমপুরঃ উতৌ বাহু প্রচক্ষ্যতে ॥ 
বহ্ধঃ ফতেহাবাদশ্চ বাঞুষ্চরণ মুগ্ুকম্‌। 
অন্তস্থানং পুরীবঞ্চ কথ্যতে ্রস্থকীরকৈ? 8” মিশ্রকারিক|। 


1 কালীপ্রসগ্ন নরকার প্রবীত কায 555 
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কুলীন দিগের মধ্যে ঢাকা-মাল্থা নগর হইতে আগত, বৎস, পৃর্থীধর ও 
রাধববন্থু বংশীয় বন্থুকুলীনগণ ইছামতী-কুলে শ্রীপুরে, এবং গাভবন্গু-বংশীয় রায় 
চৌধুরিগণ বাগের হাটের নিকটবর্তী ভৈরব তীরবর্তী হাবেলী পরগণায় কাড়াপাড়া, 
উৎকৃল প্রভৃতি গ্রামে বাস বরিতেছেন। কাড়াপাড়া বন্থুবংশের বিশেষ বিবরণ 
পূর্বে লিখিয়াছি (৬৪৯-৫৪পৃঃ)।  ঘোষবংশে সদাশিব ঘোষ 'বংশীয়গণ 
বাঁশদহ ও শ্রীপুরে এবং সদানন্দ ঘোষের ধার! শিবহাটি ও হাবেলী পরগণার 
অধিবাসী । গুহ বংশের মধ্যে মহারাজ বিক্রম/দিত্যের বংশীয় “রায়” উপাধি 
বিশিষ্ট রাজগণ আশ-গুহ ধারার কুলীন; তাহারা এখনও স্থানিক রাজোপাধি 
ভূষিত হইয়! নূরনগর, কাটুনিয়া, মাণিকপুর প্রস্ৃতি স্থানে এবং ২৪ পরগণার 
মধ্যবর্তী পুঁড়া-থোড় গাঁছিতে বাস করিতেছেন $ উৎকুলের রায়গণের রাজোপাধি 
নাই। বিশেষ বিবরণ যশোহর-রাজবংশ প্রসঙ্গে দিয়াছি (৪২৪-৩৮পৃঃ ) ! 
উক্ত কাশ্তপ গোত্রীয় আশগুহ বংশীয় অন্য শাখাও রায়চৌধুরী উপাধিতে শ্রীপুরে 
বাস করিতেন) অপরাংশ টাকী প্রভৃতি স্থানের মুন্সী বংশায়। খুল্নার 
তৃতপূর্বব বিখ্যাত উকীল বেণীভূষণ রায়, হাইকোর্টের উকীল শরচ্চন্ত্র রায় চৌধুরী, 
কলিকাতার প্রখ্যাতনাম! ডাক্তার বিধানচন্ত্র রায় (.. 1২. 0. 1, [.07001) * 
এবং স্থুপগ্ডিত ও সুবক্ত। গীঙ্পতি কাব্যতীর্ঘ এই বংশীয় এবং শ্রীপুরের অধিবাসী । 
এতদ্ধ্যতীত বিন্গুহ বংশীয় রায় চৌধুরীরা বাঁশদহে বাস করিতেছেন। 

ংশজদ্রিগের মধ্যে বাক্সা, বাশদহ ও শিবহাটির হংস'-বস্থগণ এবং গ্রপুরের 
কার্্যঘোষ ও “সরকার” উপাধিষুক্ত গুহ-বংশীর়গণের নাম উল্লেখ যোগ্য। 
রাজ। সীতারামের উকীল মুনিরাম রায় যে এই কার্থ্যবংশীয়, তাহা উল্লিখিত 
হইয়াছে (৬২৬ পঃ)। এই পবিভ্রকলে প্রসি্ধ লেখক ও পণ্ডিত যোগেন্্র চক 
ঘোষ মহাশয়ের জন্ম । তিনি “বঙ্গের বীর পুত্র” নামক প্রতাপার্দিত্য সববস্বীয় 
কাব্যগ্রন্থের লেখক। . তাহার পিতা মোহন টাদ বোর্ডের সেরেনস্তাদার ছিলেন। 


টা টিটি শী শী শী 

৬ রাজীবসন্ত রায়ের চেষ্টায় তাহার ঘেজ্ঞাতি ত্রীতা৷ ভবানীদাস (১৮পৃঃ ) বশোহঞ্ে 
আমেন, তৎপুত্র যছুনন্নন জ্যোষ্ঠকে বঞ্চিত করিয়। মাইহাটি প্রভৃতি পরগণার অধিকারী হইয়! 
গ্রপুরে বাদ করেন। ডাক্তার বিধানচন্ত্র যছুনন্দন হইতে অষ্টমপুরুষ। বংশধারা এই ২. 
যছুনন্দন--বাঁহছদেব--বাণেশ্বর-রামকান্ত_-শিব-প্রাণকালী (তিন আনী শাখ। )-- প্রকাশ 
চণ্র (দ্রেপুটি ম্যাপিষ্টেট )--বিধানচন্ত্র। 


কায়গ্-সমাজ ৮১৭ 


যোগেন্্রচন্ত্রের হযোগাপুত্র জমিদার শ্রীযুক্ত সতীশচন্ত্র ঘোষ কাটুনিয়ার 
গোবিন্দদেবের মন্দিরের ব্যয়ভার বহন করেন ( ২৬২পৃঃ )। 


ব্জজ মৌলিক দিগের মধ্যে রাঙ্গদিয়া-সিংগাতি ও শ্রীপুরের মৌদগলা গত 
এবং শ্রীপুরের দাস মন্তুমদার গণের নাম উল্লেখ যোগ্য। সিংগাতির দত্ত রান্নেরা 
বসস্তরায়ের শ্ব্তর-বংশ, সে পরিচয় যথাস্থানে দিয়াছি (১১১ পৃঃ )। ব্যারিষ্টার 
মিঃ প্রমথ নাথ দত্ত শ্রীপুরের দত্তবংশীয়। হাই কোর্টের খ্যাতনামা! উকীল এবং 
ইউনিভাপিটি আইন কলেজের ভাইস্্‌-প্রিন্সিপাল বিরাজমোহন মভ়ুমদার শ্রীপুরের 
দাস বংশের উজ্জল রত্ব। 


দক্ষিণরাটীয় সমাজ --কায়স্থদিগের মধ্যে যাহারা বন্লালী যুগে রাড়ের 
দক্ষিণভাগে ভাগীরথী প্রবাহের দক্ষিণ (ডাইন) কুলের অধিবাসী ছিলেন, 
তাহারাই দক্ষিণরাঢীয় সমাজভুক্ত হন। সমতট প্রদেশ যেমন ক্রমে উন্নত, শত্ত 
পুর্ণ ও বাসোপযোগী হইতেছিল, রাঢে যখন পাঠান-বিদ্রোহ, বৈদেশিক্ষের 
উপনিবেশ, দস্থ্যর উৎপাত ও বর্গীর হাঙ্গাম৷ ঘটিতেছিল, তথন ক্রমে ক্রমে 
অভিযান-পরায়ণ কায়স্থগণ গঙ্গাপারে, যশোহর-রাজ্যে নানাস্থানে আসিয়া! যাস 
করিতেছিলেন। অগ্রে আসিয়া ছলেন মৌলিকেরা, তাহারাই শেষে মূল বাসিন্দা 
হইয়া! কুলীনদিগকে সম্বর্ধনা করিয়া আনিয়াছিলেন। কুলস্থানগুলি সবই 
গঙ্গাতীরে ছিল; ধনধান্ত বা স্বচ্ছন্দ জীবিকার আশায় বা নঙ্গতিসম্পন্নের সঙ্গে 
সত্বন্ধের প্রলোভনে কুলীনেরা অনেকেই পারত্রিক অপেক্ষ! এঁহিকের প্রতি 
অধিক মনোযোগ দিয়া যশৌোহর-খুল্নায় উঠিয়া অ।সিয়াছিরেন। সেরূপ বসতির 
গুঢ় তর এবং কৌলীন্তের জ্ঞাতব্য তথ্য প্রথম খণ্ডে আলোচনা করিয়াছি। তথুও 
এস্লে একান্ত পক্ষে যাহা না বলিলে নয়, এমন ছুই একটি কথ! অতি সংক্ষেপে 
বলিয়! লইতে হইবে। দক্ষিণরাটীর় দিগের মধ্যে সৌকালিন ঘোষ, গৌতম বন্ধ 
ও বিশ্বামিজর গোত্রীক়্ মিত্র, এই তিন ঘর কুলীন; দেব, দত্ত, কর, পালিত, লেন, 
সিংহ, গুহ ও দাস--এই ৮ ঘর সিদ্ধ মৌলিক এবং চক্র সোম, রাহা, নাগ, বিচ 
রন্ধ গ্রভৃতি ৭২ ঘর সাধ্য মৌলিক, মোট ৮৩ ঘর। কুলীনদিগের প্রত্যেকের 
ছুইটি করিয়। সমাজ ছিল, তদনুসারে উহাদের শ্রেণী বিভাগ হইয়াছে । ঘোষদ্দিগের 
সমাজ বালী ও আকৃনা, বন্ুদিগের মাহিনগর ও বাগাণ্ড। এবং মি্্গিগের বড়িষ! 


১০৩ 


৮৮৮ ধশোহর-ধুল্নার ইতিছাস 


ও টেকা । এই সকল সমাজের ফুলীন ও বংশজ এবং মৌলিকদিগের অধিকাংশ 
শাখা যশোহর-খুল্নায় বর্তমান। একমাত্র মাহিনগর সমাজভুক্ত খানাকৃলের বনু 
সর্ধাধিকারী এবং ফোন্নগরের মিত্র বংশ ব্যতীত অন্তপ্বীনের কুলীনগণ যশৌহর- 
খুল্নার সঙ্গে গ্রতিত্বদ্বিতা করিতে সমর্থ নহেন। 

বাল ও তংশীয় দনৌজা মাধবের সময়ে দক্ষিণ রাীয় কুলবিধি প্রণীত হয়। 
গৌড়েস্বর হুসেন শাহের উজীর, মাহিনগর সমাজের প্রসিদ্ধ কুলীন পুরন্দর খ' 
( গোপীনাথ বস্থু ) সকল কুলীনের সমীকরণ বা .একযায়ী করিয়া নবরঙ্গকুল 
গঠন ও পূর্বতন কুলবিধির সংস্কার সাধন করেন। নবরঙ্গের মধ্যে মূল কুল 
পাঁচটি, মুখ্য, কনিষ্ঠ, ছভায়া, মধ্যাংশ ও তেওজ। শেষোত্ত চারিজনের দ্বিতীয় 
পুদ্রগণও কুলীন, সুতরাং সর্বনুদ্ধ কুল ৯টি, তগ্মধ্যে পুরন্দর ছভায়া ও উহার 
“দ্বিতীয় পুত্র এই ছুই কুলের সৃষ্টিকর্তা । মুখ্য কুলীনের আবার তিন শ্রেণী আছে, 
প্রক্কত, সহজ ও কোমল। মুখ্যের দ্বিতীয়পুত্র কনিষ্ঠ, ওয়পুজ মধ্যাংশ ও ৪র্থজন 
তেও কুলীন) পঞ্চম হইতে অন্ত সকল পুত্র “মধ্যাংশ দ্বিতীয় পুন্র” নামক 
কুল বিশিষ্ট। কাল সহকারে এই শেষোক্ত কুলীনের সংখ্যাই সর্বাপেক্ষা 
অধিক হইতেছে। 

 সন্তবতঃ লক্মণসেনদেবের সময় হইতে কুলীনদিগের সমীকরণ বা একযাই 
( একবারী ) প্রথা ছিল। উহার বিবরণ পাই না । পুরন্দর খা যখন ১৩ পর্ধ্যায়ের 
কুলীনদিগের একধাই করেন, তদবধি ১৩ হইতে ২৫ পর্যন্ত ১৩টী পর্ধ্যায়ের 
একযাই হই়্াছে। ইহার মধ্যে ১৩, ১৬, ১৭, ২১, ২২, ২৪, ২৫_এই 
'সাতটী পর্ধ্যায়ের বার মাহিনগর সমাজের বন্ধু-সর্ব্বাধিকারিগণ মুখ্য কুলীন মধ্যে 
গ্র্ততরাজ নামে সর্ধাগ্রগণ্য হন; অবশিষ্ট ছয়বারে বাঁলী সমাজের ঘোষগণ এই 
রাজভূলা পদবীর অধিকারী হন। ১৪ পর্ধ্যায় হইতে বালীর ঘোষদিগের প্রধান 
ধারা এই £-১৪ গণপতি-_-১৫ জগন্নাথ-_-( শিবানন্দ )- (রতিকাস্ত )--১৮ 
রাজেন্্-_গোন্বামীদাস-_-২* তরতচন্দ্র --(রামদেব )--(রামেশ্বর ১২৩ হরেক 
২( ব্রজকিশোর )--২৫ চস্তীচরণ। ২৫ পর্য্যায়ে শ্রীনাথ সর্বাধিকারী সর্বাগ্রগণ্য 
সন শ্রবং চস্তীচরণ ঘোষ দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। উপরি লিখিত ধারায় 
ধাহাদের নাম বন্ধনীর মধো দিলাম, তীহারা প্রকৃত রাজ হন নাই, অপর ছয়জন 
হইযাছিলেন। তন্মধ্যে গণপতি, জগয়াথ ও রাজেন্দ্র বালীতে বাস করিতেন। 


কায়ন্থ-লমাজ ৮১৯. 


গোস্বামী বা গৌঁসাই দাস নবাবের দেওয়ান ও দতিয়া পরগণার জমিদার 
স্বনামধন্ত রুক্ষিণীকান্ত মিত্র-চৌধুরীর কন্ঠ! বিবাহ করিয়া বর্তমান খুলনার 
অন্তর্গত কুমিরায় বাস করেন। রুল্সিণীকান্ত সর্ধন্কাতীয় কুলীনের সহিত সম্বন্ধ 
স্থাপনের জন্ত কুলত্যাগ করতঃ মৌলিক হইয়। গোষ্টীপতিত্ব লাভ করেন। 
তাহারই চেষ্টায় কুমির! তখন ব্রাঙ্গণ কায়স্থের একটি প্রধান সমাজ হয়। 
মহামহোপাধ্যায় হর প্রসাদ শাস্ত্রী মহোদয়ের পূর্বনিবাস এই কুমিরায়। গ্োসাই 
দাসের গুজ ভরত গ্রক্কৃতরাজ হন, তংপুত্ত রামদেব কালিদাস রায়ের কন্তা! বিবাহ 
করিয়! বাঘুটিয়ায় বাস করেন। রামদেবের পৌন্স হরেক প্রন্কৃতরা হন; 
তংপুত্র ব্রঞ্জকিশোরের সময়ে ১৭*৩ শকে (১৭৮১ খুঃ) বাণুটয়ার নৃতন বাটীতে 
শিবমন্দির প্রতিগ্নিত হয়। তংস্থত চণ্ডীচরণ প্রতাপশালী কায়স্থকুলপতি। 
তিনি বহু পরিত্যক্ত কায়স্থ বংশের সমনয় ও সমুন্নতি সাধন করিয়া দেশশধ্যে 
প্রাতঃম্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন। চণ্তীচরণের পুল্র কুষ্চরণের সময় কলিকাতার 
সাতুবাবু নাট্বাবু একযাই করিয়া গ্রোষ্টাপতি হছন। কুষ্ণচরণের প্রথম পুত্র 
কুলইচরণের অকাল মৃত্যুতে তৎকনিষ্ঠ হরিচরণ প্রক্কতমুখ্য বলিয়৷ গণা হন। 
এখন হরিচরণ ও তৎকনিষ্ঠ প্রিয়নাথের বংশীভাঁব ঘটিয়াছে। অুত্তরাং উহাণ্থের 
কনিষ্ শ্রীযুক্ত রাজেন্ত্রকুমার ঘোষ বাঘুটিয়া সমাজে কোলীস্তে অগ্রগণা। তবে 
এক্ষণে একযাই হইলে প্রক্কৃতরাজ হইবার অধিকার এ ধারায় আর বধ্ঠিবে কিনা 
সমন্ার বিষয় হইয়াছে। 

এখন আমি অতি সংক্ষেপে যশোহর-খুল্নার মধ্যে দক্ষিণ রাট়ীর কায়স্থের 
প্রধান প্রধান বংশগুলির অবস্থান নির্দেশ করিব এবং প্রসঙ্গত; ছইএকজন 
খ্যাতি-সম্পন্ন ব্যক্তির নামোল্পেখ করিব। বিস্তৃত বংশ বিবরণ পরিশি্ খণ্ডের 
জন্ত অবশিষ্ট রহিল। পূর্বেই বলিয়াছি, ঘোষ বংশের ছুইটি সমাজ, বালী ও 
আকৃনা। তন্মধো বালীদমাজের ঘোষ কুলীনগণ বাঘুটিয়, কুমিরা। গ্রোণালি, 
মহ্ষখোলা, বিভাগদি, কাটিপাড়া, চৌগাছা, পোলো-মাগুরা। বাসড়ী ও 
কুরিগ্রামে এবং আকৃন! সমাঞ্জের ঘোষগণ বিদ্বানন্দকাটি, মঙ্গলকোট, দিঘলিয়া 
খরসঙগ, কোড়ামার1, নওয়াপাড়া, মাগুরথালি, হুদ, ভগ্রবিলা, কলাগ্াছি ও. 
মৈষাঘুনী এভুতি স্থানে বাস করিতেছেন। পোলো-মাগুর়ার. ঘোষবংশে 
্িদ্ধ “অমৃতবাজার পত্জিকা”-মপ্পাদক শিশিরকুমার ও মতিলালের ্ব হয়। 


৮২৩ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


এবং বিখ্যাত উকীল অধ্বিকাচিরণ ঘোষ ও *“বন্ুমতী”+ সম্পাদক উপন্তাসিক 
হেমেন্্র প্রসাদ চৌগাছার ঘোষ বংশ সমুজ্জল করিয়াছেন। আলিপুরের উকীল 
সরকার, রায় বাহাছুর দেবেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ বিষ্ভাননদকাটার অধিবাসী ছিলেন, 
তৎপুত্র মান্তবর চারচন্ত্র ঘোষ বর্তমান হাইকোর্টের জজ। আকৃনা৷ সমাজের 
ংশজগণ রায়গ্রাম,। আউড়িয়া, শ্রীরামপুর ও মূলঘর প্রভৃতি স্থানে বাদ 
করিতেছেন; চূড়ামণকাটা, খেদাপাড়। ও বাগভাঙ্গার ঘোষগণের মুল পরিচন় 
অজ্ঞাত বলিয়৷ ঘটকের কবিতা আছে । 

বন্থবংশের ছুইটি সমাজ, বাঁগাওা ও মাহিনগর। তন্মধ্যে বাগাগ্ডার বন্ধু 
কুলীনগণ কুমিরা, জঙ্গলবাধাল, পীঁজিয়া৷ (জেয়ালার বস্থ্‌,) হরিশক্করপুর, 
আল্কা, গোটাপাড়া, কাটিপাঁড়া, রাধানগর, কোলা-দীঘলিয়া, শ্রীধরপুর, শুভরাঢা, 
মাছিন্দিয়। প্রভৃতি স্থানে এৰং মাহিনগর সমাজের কুলীনগণ কুমিরা, মাগুরা, 
বিভাগদি, বি্ভানন্দকাটি, খলিসাথালি, মুলঘর, মসিদপুর, গৌরীঘনা, মধুদিয়া 
( “মীরবহরণ্বন্থ ) ধোঁপাঁদি, ভাড়া সিমুলিয়৷ ও বাঁক! প্রভৃতি স্থানে বসতি 
করিতেছেন। গীঁজিয়ার রাজা পরেশ নাথের কথা৷ পূর্ব্বে বলিয়াছি (১০৭পৃঃ )। 
প্রসিদ্ধ লেখক ও ডেপুটি ম্যাজিষ্রেট ৬রাসবিহারী বন্থ, সব জজ. রায় বাহাদুর 
প্রসন্নকুমার বসু, হাইকোটের খ্যাতনামা উকীল নরেন্দত্রকুমার বন্থু ও তীহার 
কনিষ্ঠ ভ্রাতা, সেসনস জজ. বীরেন্দ্রকুমার বস (1. ০. 5.) বিষ্ভানন্দকাটির 
বন্থুবংশকে দেশ বিখ্যাত করিয়াছেন। গণিতাধ্যাপক কালীপদ বস্থ হরিশস্থর 
পুরের অধিবাঁসী। বাগাগু বহবংশীয় বংশজেরা পাইকপাড়া, শঙ্করপাশা! 
প্রভৃতি স্থানে এবং মাহিনগরের বংশজের! বেলফুলিয়া, বিছালী, কোদলা, 
দ্বতকান্দিতে বাস করিতেছেন। বেলফুলিয়ার বস্থুচৌধুরীদিগের কথ পূর্বে 
বলিয়াছি। মাহিনগর সমাজের রাজা হূরধ্যব্দ বস্থু খুলনার অন্তর্গত শোভনা 
গ্রামের প্রতিষ্ঠাতা । তথায় তাহার বাটার ভগ্নাবশেষ আছে। 

মিত্রদিগের ছুইটি সমাঁজ বড়িষা ও টেকা । কলিকাতার নিকটবর্তী বড়িষ। 
এখনও সমাঝজস্থান ; টেকার বিশেষ সন্ধান পাওয়া যায় নাই। বড়িষার মিত্রগণের 
প্রধান ধার৷ কোন্নগরে যান, সেস্থান হুগলী. জেলার অন্তর্গত। এতদঞ্চলে বড়িষার 
মিত্রগণের প্রথম বদতি কপোতাক্ষীতীরে গুয়াতলীতে এবং  কেশবগুরের 
নিকটবর্ত। গাজিযায়। অনেক স্থানের মিক্জগণ এই ছুইস্থানের পরিচয় দিয় 
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থাকেন। কবিলপাড়ায় এখনও মিত্রবংশের মুখ্য কুলীনের বাস আছে। 
পাজিয়া, সাতাইসকাটি, মিকৃসিমিল, রাড়লি, কাটিপাড়া ও মৈষাদুনী গ্রামে 
পাজিয়ার ধারা এবং গুয়াতলী, পাগলা, পাইকপাড়া, দেয়াড়। প্রভৃতি স্থানে 
গয়াতলীর মিত্রগণ বান করিতেছেন। ইহ! ব্যতীত চৌবেড়িগ্না, বাসড়ী, 
র্বাডাঙ্গ। ও মাগুরায় মিত্রকুলীন আছেন । বড়ি! সমাজের বংশজের! বাঘুটিয়া, 
থাজুরা, ধূলগ্রাম, ত্রিলোচনপুর, মিত্রমিঙ্জা, রাজঘাট, মধ্যপুর, দামোদর, শোভনা, 
টিপা গ্রস্ৃতি স্থানের অধিবাসী । প্রসিদ্ধ নাটুকার ও কবি, রায় বাহাদুর, 
দীনবন্ধু মিত্র জন্মগ্রহণে যমুনা-বিধৌত চৌবেড়িয়াকে পবিত্র করিয়াছেন। 
ধূলগ্রামের মিত্রবংশের বিবরণ পুর্বে দিয়াছি (৫০১পৃঃ) ৷ হাইকোর্টের খাতনাম। 
উকীল ও গ্রন্থকার উপেস্্রগোপাল হিলোচনপুরবাসী; বনগ্রামের তৃতপূর্ব 
সর্ধপ্রধান উকীল তারাপ্রসাদ গুয়াতলীর অধিবাসী বর্তমান গ্রন্থকারও গুয়াতলীর 
মিত্রবংশায় ( ৭১২পৃঃ )। বাগেরহাটের প্রধান উকীল /অদোরনাথ গাজিয়ার 
নিকটবর্তী সাঁতাইসকাটিতে বাদ করিতেন। খাজুরার মিত্রবংশে ডাক্তার 
লালবিহারী, সবজজ, বেণীমাধব এবং তৎপুত্র বিজ্ঞান কলেজের খাতনাম! অধ্যাপক 
প্রফুল্লচন্জ্র (01. 1১. 0. 01105 11). 0.) সর্বজ স্থবিদিত। পাঁজিয়ার নন্দরাম 
মিত্র ও মিকৃশিমিলের জয়মিত্র গ্রসিদ্ধ ঘটক ছিলেন। মিত্রবংশে এমন আরও 
কত ঘটকের কথা! শুনা যায়। বংশকাহিনী সংগ্রহের প্রবৃত্তি বর্তমান গ্রন্থকারের 
ংশগত সম্পত্তি। কুমিরাবাসী দেওয়ান রুক্সিণীকাস্ত মিত্রের গোষ্টাপতি 
মৌলিক হইবার কথা বলিয়াছি। তথ্বংশীয়ের! এখন দীতিয়া, কড়রা, সিঙ্গা- 
হাঁড়িগড়! গ্রভৃতি নানাস্থানে বাস করিতেন। যশোহর জেলা বোর্ডের স্থযোগ্য 
চেয়ারম্যান বাবু বিজয়কৃষ্ণ মিত্র বংশোচিত কর্মনিপুণতার পরিচয় দিতেছেন। 
টেকাসমাজের মিত্রদিগের সংখ্যা বড়ই কম; ইতনা, মহেশ্বরপাশা ও বেলফুলিয়া 
প্রভৃতি স্থানে ইহাদের কুলীন ও বংশজ আছেন। 
রক্ষিণরাঢ়ীয় মৌলিকগণের মধ দেব, দত্ত, সেন, সিংহ ও গুহগণ বিশেষ 
প্রখ্যাত । দেববংশের বহু শাখা; সে পরিচয় এবং “বোধখানার চৌধুরী” বংশের 
কাহিনী পূর্বে দিয়াছি (৬৬২-৮৩ পুঃ)। বিশ্লবিখ্যাত বৈজ্ঞানিক প্রফুল্লচন্ত্র রায় এই 
ংশের গৌরবস্তস্ত। আল্তাপোল, শোলগাতি ও সাতবাড়িয়ার মল্লিক, উত্তর- 
পাড়ার নিয়োী এই বংশীয়। আলিপুবের উকীল বন্কুবিহারী ম্রিক সাতবাড়িরার 
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অধিবাসী । দেবদিগের আরও ছুইটি সমাজ আছে-_কর্ণপুর ও চিত্রপুর। 
তন্মধ্যে কর্ণপুরের দেবগণ এক্ষণে ভাটিয়াপাড়ার বকৃসী, দেয়াপাড়ার মঞ্জুমদার 
স্থবলকাটি ও রুদাঁঘরার হালদার এবং সাধুহাটি, পাজিয়া, আল্কা! ও কছুন্দীর 
সরকার বলিয়া খ্যাত। কোটাকোলের সরকারগণ চিত্রপুরের দেব। রুদাঘরার 
শ্রীযুক্ত বসস্তকুমার হালদার খুল্নার প্রবীণ উকীল এবং হেমস্তকুমার মুন্েফ ; 
হাইকোঁটের উকীল শ্রীযুক্ত ভূধর হালদার স্থপরিচিত। 

দক্ষিণরাটীয় সমাজে অন্ততঃ চারিপ্রকার দত্ত পাওয়া যায়; ভরদ্বাজ-গোত্রীয় 
বালীরদত্ত, মৌদ্‌গল্য-গোত্রীয় বটগ্রামের দত্ত, কাশ্তপ-গোত্রীয় বটগ্রামী দত্ত, এবং 
কল্ধীশ-গোত্রীর বিঘটিয়ার দত্ত । তন্মধ্যে বালী ও বটগ্রামের খ্যাতিই সর্বাপেক্ষা 
অধিক। বালীর দত্গণ নড়াইলের রায়, দত্ত ও সরকার উপাধিযুক্ত (৭১৪ ৯পঃ) 
সাহসের দত্ত চৌধুরী, মৌভোগের রায় চৌধুরী, ভগবাননগরের রায়, সেনছাটির 
মুস্তৌফি এবং সিদ্ধিপাশী, কছুন্দী, মুীশ্বরী ও ধোপাদি প্রভৃতি স্থানের অধিবাসী। 
নড়াইলের শ্রীষুক্ত কৃষ্ণলাল দত্তের কথা পূর্ববে বলিয়াছি (৭১২প্‌ঃ)। 
বটগ্রামের মৌদ্গলা দত্বগণ রাঙ্গদিয়া, শ্রীপুর, তালা, বনগ্রাম, ঢাকুরিয়া 
( মজুমদার ), পাইকপাড়া, টীচড়ী, ননদনপুর প্রতি গ্রামে সগৌরবে বাস 
করিতেছেন।  ঢাকুরিয়ার শ্রীযুক্ত হৃদয়নাথ মন্ধুমদার সবজজ, ছিলেন। 
কাশ্তপ দত্তগণ কাল্না কামটানায় বাস করিতেছেন। বাঙ্গালার কবিকুল- 
চূড়ামণি মাইকেল মধুস্থদন দত্ত যশৌহর-সাগরঘদাড়ির কাশ্তপ দত্ববংশের 
নাম বিশ্ববিখ্যাত করিয়া গিয়াছেন। বিঘটিয়ার দত্তবংশের প্রধান পুরুষ 
কালিদাস রায় বাঘুটিয়া, বিভাগদি ও জঙ্গলবাধালের ঘোষ বস্গু সমাজের 
প্রতিষ্ঠাতা (৪১৪পৃ:) ) তন্বংশীয় বাবু কেশবলাল রায় চৌধুরী যশোহরের 
সবকারী উকীল। বিঘটিয়ার দত্তের! বিভাগদি, সেখহাটি ও পাতালিয়! গ্রামে 
বাস করিতেছেন। 

রায়েরকাটির রাজবংশের বিবরণে দ্বিগঙ্গার বাস্থৃকি-গোত্রীয় সেন বংশের 
পরিচন ও সন্ধান দিয়াছি। রাজবংশীয়গণ রাঁয়েরকাটি, বনগ্রীম, মধিয়া ও 
চিংড়াখালিতে বাদ করিতেছেন। তাহাদের অন্তশাখা। যশোহরের অন্তর্গত 
সিরিঞদিয়া, আফরা, চণ্ডীবরপুর ও পুটিয়া এবং খুল্নার অস্তগ্গত দামোদর, 
পীল্জঞ্জ, বারাকপুর ও চন্দনীমহলের অধিবাসী । 


কায়স্থ-সমাজ ৮২৩ 


সিংহ-বংশের ছুইটি প্রধান সম্প্রদায় যশোহর-খুল্নায় আছে। ১ম, বাহ্ত 
গোত্রীয় আহ্থুলিয়ার সিংহ; বারতুএণার অন্যতম রাজা মুকুন্দরাম রায় এবং তৎপুত্র 
সত্রাজিৎপুরের প্রতিষ্ঠাত। সন্াজিৎ এই বংশীয়। ক্রিয়াগুণে সত্রাজিৎপুরের 
সিংহগণ সমাজে বিশেষ সন্মীনিত। এতিম ( খুল্না ) মাগুরার রায়চৌধুরী, 
পাঁজিয়ার চৌধুরী, রায়েরকাটির ( সিংহ) রায় এবং তেরচি ও আমাদিয় সিংহগণ 
আন্ুলিয়ার সিংহছ। ভেরচির সিংহ্গণের পূর্বপুরুষ গোপীকান্ত ১৯ পর্য্যায়ের 
কুলীনগণের একযাঁয়ী করিরা গোষ্টীপতি হন। ডেপুটা ম্যাজিষ্ট্রেট জ্ঞানেন্তরনাথ 
চৌধুরী পাজিয়ার সিংহ বংশীয় ছিলেন। ২য়, অতি গোত্রায়-সিংহ ) ইহারা 
প্রথমতঃ বর্দীগ্রামে, পরে তথা হইতে বিছালী ও বেলফুলিয়ার-আইচগাতি গ্রামে 
বাম করেন। বেলফুলিয়ার দানবীর দীননাথ এবং তৎপুত্র স্থুপত্তিত বাবু 
যোগেন্্রকুমার সিংহের কথ! পূর্বে বলিয়াছি (9৯২ পৃঃ)। 

দক্ষিণরাঢীয় কাশ্তপ গোত্রীয় গুহদিগের মধ্যে বরাটের (গুহ) রায়, জয়পুরের 
গুহ, মহেশ্বরপাশীর মজুমদার ও মথুরাপুরের বকৃসি সমধিক উদ্দেখ যোগা। 
যশোহর-খুল্নার মধ্যে কি দক্ষিণ রাট়ীয় বা কি বঙ্গজ উভয় শ্রেণীরই গুহ বংশীয় 
দিগের স্বতাঁবগত তেজস্বিত লক্ষ্য করিবার ব্ষয়। 

অন্যান্ত মৌলিকদিগের মধ্যে পাঁজিয়া, মৌভোগ ও বিষুপুরের বিষ 
মন্ুমদারগণ, নল্তা ও নলধার ভঞ্জচৌধুরীগণ, শোলপুর, তপনতাগ ও তয়াখালির 
শীকরালি-সমাজতূক্ত দাসগণ, সত্রাঞজিৎ পুরের পাল ও খরসঙগের পালিতগণ, 
পবহাঁটি ও বাগডাঙ্জার মজুমদার উপাধিধারী রাহ! এবং নলধা ও রাজপাটের 
রাহাগণ, রাখালগাছির নাগ.চৌধুরী এবং হাবেলী বাসাবাটার নাগ-মজুমদারগণ, 
রায়পাশীর সোমচৌধুরীগণ, মাগুরার অন্তর্গত কাওড়ার সরকার উপাধিধুক্ত 
এবং নন্দনপুরের নন্দীগণ, দামোদরের ত্রদ্দ, মিকৃসিমিবের রক্ষিত ও থিস্ঘ 
সমাজভূক্ত শঙ্করপাশা৷ প্রভৃতি স্থানের চন্ত্রগণ কায়স্থ সমাজে সম্মানিত। তুগিল 
হাটের শাকরালি দাসবংশে হাইকোর্টের স্বনামধন্য উকীল শ্রীনাথ দাসের জন্ম) 
নল্ধানিবাসী রায় বাহাদুর, অমৃতলাল রাহা, খুল্না ডিদ্রীর্ট বোর্ডের সর্ধগুপম 
দেশীয় চেয়ারম্যান ; দামোদরের নলিনীকান্ত ব্রহ্ম কৃষ্ণনগর কলেজের দূরশনশান্তের 
অধ্যাপক । চুঁচড়ার বিখ্যাত মোমবংশায় রাজবলভ ও রায়ছূর্মভ অষ্টাদশ শতাম্ধীর 
প্রারস্তে মধুমতীকৃছে রায়পাশায় ব্সতি করেন এবং রাজা মীতারামের নিকট 


৮২৪ হশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


হইতে চৌধুরী উপাধি পান। চুঁচড়ার সোমবংশীয় বিহারের সুবাদার মহারাজ 
জানকীনাথ এবং তৎধুত্র "মহারাজ মহীন্” ছুর্লভরাম সোম.কিতাবে নবাব 
আলিবর্দা ও সিরাঞ্জের রাজত্বে রাজনৈতিক ক্রীড়ায় সিদ্ধিলাত করিয়াছিলেন, 
তাঁহ। ইতিহাল-পাঠকের অবিদ্িত নাই । 

জাতিভেদ অনুসারে যশৌহর-খুল্নার উচ্চজাতীয় লোক সংখ্যার একটা 
সাধারণ হিসাব দিতেছি। গত ১৯২১ অব্দের সমাহারের সম্পূর্ণ বিবরণ প্রকাশিত 
হইলে, তদনুমারে সুক্মহিসাব পরিশিষ্ট-থণ্ডে দ্দিব । আপাততঃ মোটামুটি হিমাবই 
তুলনায় সমালোচনার পক্ষে যথেষ্ট মনে করি। উভয় জেলার মোট লোক সংখ্য! 
প্রায় ৩২ লক্ষ। তন্মধ্যে মুসলমানের অন্ুপাঁত যশোহরে শতকরা ৬২ জন. 
খুল্নায় ৫২ জন, গড়ে ৫৭জন অর্থাৎ মোট প্রায় ১৮লক্ষ। অবশিষ্ট ১৪লক্, 
হিন্দু অধিবাসীর মধ্যে ব্রাঞ্ষণ ৬৮ হাজার, কায়স্থ ৯ হাজার, বৈগ্থ ৪ হাজার। 
অর্থাৎ কায়স্থের সংখ্যা ব্রাহ্মণ ও বৈগ্ের সমষ্টি অপেক্ষাও প্রায় $ অধিক। 
আবুল ফজল লিখিয়৷ গিয়াছিলেন যে বঙ্গদেশের অধিকাংশ ভুঞ। ঝা রাজাই 
কাযস্থ; আলোচ্য ছুই জেলায় জমিদারের সংখ্য। তাহাদের মধ্যেই সর্বাপেক্ষা 
অধিক, তৎপরে ব্রাহ্মণ। বৈস্ধ ভূম্যধিকারী বড়ই কম। উচ্চরাজকার্্যে এবং 
চাকরী ক্ষেত্রে কীয়স্থ স্রাঙ্গণের অবাধ প্রতিপত্তি হইলেও শিক্ষিতের অনুপাত ও 
শিক্ষালাভের চেষ্ট। বৈগ্থের মধ্যেই অধিক। কায়স্থ-ব্রান্ষণের বিশাল সমাজে 
লোকসংখ্যা অধিক, নানাশ্রেণী ও অবস্থার লোক উহার অন্তভূক্ত, তন্মধ্যে 
হেয়কার্যে লি ও হীনাবস্থাপন্নের সংখ্যা কম নহে) একই জাতির মধ্যে 
অভিজাত্য ও সামাজিক অবস্থার অত্যধিক তারতম্যের জন্ঠ স্বজাতি-গ্রীতির মাত্র! 
বড় কম; উহাই উন্নতির পথে অন্তরায় হইয়াছে । অপরপক্ষে স্বল্লসংখ্যক 
বৈচ্থের মধ্যে পারস্পরিক সহানুভ্ৃতির ফলে শিক্ষা ও উন্নতির গদ্থা সুগম 
হইয়াছে। বর্তমান সময়ে বশোহর ও খুলনা উভযস্থলে ডিছ্ীক্ট বোর্ডের 
চেয়ারম্ান, ও ভাইস চেয়ারম্যান এবং মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান প্রভৃতি 
অবৈতনিক উচ্চপদ্পগুলি সকলই কায়স্থের করায়ত্ব, ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। 
সমাজে বৈগ্থকায়স্থের যে বিদ্বেষভাব জাগিয়াছিল, তাহা! এক্ষণে কতক: প্র্মফিত 
হইয়াছে । এখনও এদেশীয় কতক বৈদ্যসন্তান অন্থুপনীত থাকিলেও, বৈদ্য 
সমাজে উপনষন পদ্ধতি স্থায়িভাবে পপ্রচলিত হইয়াছে; এখন আর সে বিষয়ে 


 বনশাখ সম্প্রদায় ৮২৫- 


ব্রাঙ্মণ-সমাঞ্জ হইতে কোন বাধাবিদ্ধ উপস্থিত হয় না। সম্প্রতি কায়ন্ব-সমাজে 
উপবীত গ্রহণের প্রচেষ্টা জাগিয়াছে ও তজ্জন্ত সমাজে কলহ ও বিশৃঙ্খল 
চলিতেছে । ক্রমে উপবীতীর সংখ্যা বাড়িয়া চলিলেও বিশীল কাযস্থ সমাজের 
বিস্তৃতির অনুপাতে উহার গতি বড় মন্থর। কয়েকটি কুলীনগ্রধান কারন্থ- 
সমাজ এ বিষয়ে শীর্ষেগ্লন করিতেছেন ন! এবং কারস্থ সমাজে এ জাতীয় 
কর্মীর অভাব বশতঃ চেষ্টার ফল আশাগ্রদ বা সস্তোষজনক নহে। বিশেষত 
অনেকস্থলে উপনয়ন সংস্কারকে কার্ধ্যতঃ ধর্মসাধনের সহায়ক বলিয়া না ধরিয়া 
অধিকার লাভের কৌশল মাত্র মনে করা হয়। এইজন্ত উহ! সদাচারনিষ্ঠা 
জাগাইয়৷ সংস্কারের প্রক্কৃত ফল প্রদান করিতেছে না। আন্দোলনের গণ্ডগোল 
মিটিলে অবস্থ। কি দাড়াইবে, তাহা এখনও অনুমান করা যায় না। তবে সমাজ 
মধো আত্মকলহ নিবারণ জন্ত যে বর্ণশরেষট ব্রাহ্মণের উদারতার প্রয়োজন আছে, 
তাহাতে সন্দেহ নাই । | 


নবশাখ সম্প্রদায়-_ বঙ্গীয় সমাজে ত্রাঙ্গণ, বৈস্ত ও কায়স্থ এই তিন বর্ণের 
নিয়েই যাহাদের আসন, যাহাদের জল আচরণীয়, যাহাদের আচার ব্যবহার 
অনেকাংশে কাযস্থাদ্ি উচ্চবর্ণের অনুরূপ, তাহার! নবশাখ বলিয়৷ পরিচিত, 
কারণ উহারা ৯টি শাখাতুক্ত। পরাশর সংহিতায় আছে, পরগুরাম এই ৯টি 
জাতির সাহায্য লইয়া ক্ষত্রিয়কুল ধ্বংস করেন, এজন্ত ইহাদিগকে নবশাখা না 
বলিয়! নব শীয়ক (বাণ) বলা হয়। আমরা প্রথমথণ্ডে (১ম সং ২৪৯-৫৭পৃঃ) 
নবশাখের কথ। ব্লিয়াছি। এখানে পুনরায় আলোচনার জন্ত উহাদের তালিকা 
দিতে হইল। এই তালিকাসুচক সংস্কৃত শ্লোকটি এই £_ 
"গোপো মানী তথা তৈলী তন্ত্রী মৌদকঃ বারী । 
কুলালঃ কর্ণাকারশ্চ নাপিত নবশায়কাঃ ৷ 
অর্থাৎ গোপ ( সদেগাপ ), মালাকর, তিলী বা তৈলিক ( কদু নহে ), তনধবায় 
(তাতি), মোদক (ময়রা, কুরি ), বারুজীবী, কুস্তকার, কর্ণাকার (কামার ) 
নাপিত ( ক্ষৌরকাঁর নাপিত ও মধুনাপিত অর্থাৎ মরা ) এই নয়টি জাতি সমাজে 
সংশুদ্র বলিয়া পরিগণিত ॥ ইহা ব্যতীত বণিকদিগের মধ্যে গন্ধবণিক, শঙ্খবণিক 
(শ্লাখারি ), ফাংস্ত বনিক (কীসারি ) এই তিন সন্প্রদার়ও নবশাখের তুল্য 


১৪৪ 


৮২৬ যশোহ্র-খুজ্মার ইতিহাস 


বণিকদ্ধিগের মধ্যে সুরবণিকগণ মাত্র রাজকোপে পতিত হইয়া সমাজে পতিত 
হইয়ছিলেন, নতুবা! সুবর্ণ অপেক্ষ! কাংস্তের মূল্য অধিক হইত না । যশোহরের 
উত্তরাংশ বণিক অর্থাৎ গন্ধবণিকগণের প্রধান স্থান ছিল। বারবাজারের 
নিকটবর্তী সাকোর বণিকদিগের সম্পদ ও প্রতিপত্তির কথা কৰিকক্কণের 
চত্তীকাব্যে উল্নিথিত হইয়াছে । যে বণিকদিগের বাণিজ্য-তরণী ভারতের 
বাহিরে দুরদেশে যাইত, তাহাদের বৈশ্বত্থে সন্দেহ করিবার কিছু নাই এবং 
নরশাখের মধ্যে সকলেই বৈশ্ঠবৃত্তিধারী ব্যবসায়ী, তাহাও সত্য। বাবসাঁয়ের 
সামগ্রী, আর্থক অবস্থা ও দেশকালপাত্র দৌষে উহাদের মধ্যে আচার ব্যবহারের 
তারতম্য হইতে পারে; কিন্তু যখন তাহাদের কোন কোন শাখা শিক্ষা ও 
সদাগর সম্পন্ন হইয়া বৈশ্তত্বের দাবি করেন, শান্তযুক্তি সাহায্যে উহা 
সগ্রমাণ করিতে চান, তখন পরাধীন জাতির দীর্ঘকালের সাধারণ পাতিত্য 
অপরাধ বিস্বৃত ন! হইয়া, সেই উন্নতীকামী জাতিকে বাধ! দিয়! চীপিয়া রাখিবার 
কি হেতু আছে, তাহ! বুবিয়া পাওয়া যায় না। উর্দগামী হইলে কোমল 
ছত্রককেও কঠিন ভূমিথণ্ডে বাধ! দিতে পারে না । 

বৈশ্য বারুজীবী__নবশাখের মধ্যে যশোহ্র-খুল্নায় বারুজীবী বা বাকুই 
জাতির সংখ্যা অধিক। মোটামুটি হিসাবে যশোহরে প্রায় ১১ হাজার এবং 
খুল্নায় ১৬ হাজার, সমষ্টি প্রায় ২৭ হাজার হইবে। বর্তমান সময়ে এই ছুই 
জেলায় ইহারাই সর্বাপেক্ষা উদ্নতিকামী জাতি। ইহাদের সম্পত্তি ও প্রতিপত্তি 
যেমন ক্রমেই বাঁড়িয়। চলিতেছে, তেমনই ইহাদের জ্ঞান-পিপাস! এবং ম্বজাতি গ্রীতি 
একাস্ত প্রশংসনীয়। যশোহরের সর্বপ্রধান উকীল রায় বাহাদুর যদুনাথ মজুমদার 
বেদাপ্ত বাচম্পতি বিদ্ভাবারিধি (1.4) 180, 1, ৪১ 0, 1,,8) মহোদয় এই 
জাতির উজ্জলতম রত্ব এবং প্রতাপশালী নায়ক। তাহার সর্বতোমুখী প্রতিভা 
যেমন দেশে বিদেশে যশোঁহরের যশোবৃদ্ধি করিয়াছে, তাহার সর্বতোমুখী চেষ্টা 
তেমনি স্বজাতিকে স্বর্পকালে উন্নতির পথে সবেগে প্রধাবিত করিয়াছে । আরও 
অনেক বিদ্বান ও সম্পন্ন ব্যক্তি তীহার সে চেষ্টার সহায় বটে, কিন্তু স্বজাতি 
সমাজে তাহীর ধণ অপরিশোধ্য। আমরা পরিশিষ্ট খণ্ডে এই কর্মবীরের সংক্ষিপ্ত 
জীবনী লিখিব, এখানে তাহার জাতীয় সমাজ সম্পর্কে ছই একটি মাত্র কথ! 
বলিতেছি। ১১০৮ সালে যহুনাথের প্রবর্তিত “বৈশ্ত-বারুজ্জীবী সভা” এই জাতির 





সতীশচন্্র মিত্র প্রণীত বশোহর খুলনার ইতিহাসের জন্য 


চুড়ি ইতজিহ 2১০৬ ও 5াঠৈও তি, সিভি ০১৮৪ 


বৈশ্ম-বারুজীবী ৮২৭ 


উন্নতির অন্ভতম হেতু । সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত প্রসন্নগোপাঁল রায় বিএন 
মহাশয়ের নাম উল্লেখযোগ্য । মভ! হইতে শীল্্ার্থ সাহায্যে এই জাতির বৈশ্ুত্ব 
গ্রতিপাঁদনের বহু চেষ্টা হইয়াছে এবং আমার মনে হয়, সে চেষ্টা বিফল 
হয় নাই।* 


বৈশ্ত-বারুজীবী বংশে লোহাগড়ার মৌদগল্যগোত্রীয় দত্ত-মভুমদার এবং দাস- 
সরকার, দৈবজ্ঞহাটি ও দশানির দে, বিশ্বাস, কচ্বাড়িয়ার সমাদ্দার প্রতৃতি বংশ 
সমাজে বিশেষ সম্মানিত। লোহাগড়ার মজুমদার বংশে রায় বাহাছুর যহছুনাথের 
জন্ম। ১৭শ শতাববীর শেষে ইহার পূর্বপুরুষ বংশীধর দত্ত মীরবহর ছিলেন। 
উহার ভ্রাতুপ্ুত্র কৃষ্টচন্ত্র কতকগুলি মৌন্জার ভূম্যধিকার পাইয়। “মজুমদার” হন, 
রায় বাহাদুর তাঁহার অধস্তন সপ্তম পুরুষ। তাহার বাটাতে & আমলের একটি 
সুদূর কারুকার্ধ্যথচিত জোড়বাঙ্গালা আছে। অধ্যাপক ডক্টর মহেম্্রনাথ 
সরকার (11., £৪,0. ) জ্ঞানে, চরিত্রে ও ধর্থানিষ্ঠায় লোহাগড়ার সরকার-কুল 
পবিত্র করিয়াছেন। দৈবজ্ঞহাট ও দৃশীনির বিশ্বাসগণ সকলেই শিক্ষিত ও 
সম্পত্তিশালী ; তন্মধ্যে দশানি নিবানী জমিদার, রায় সাহেব ৮ হনাথ বিশ্বাস 
বিদ্বোৎসাহিতায় সর্কশ্রে্ঠ ছিলেন।+ তিনি দৌলতপুর-কলেজের অন্ততম 
্া্টী; সেই কলেজে এবং বাগেরহাট স্কুলে তিনি বু অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন । 
প বংশীয় বাবু গোপাল চন্্র বিশ্বাস বি, এল বাগেরহাট কলেঞের সম্পাদক ও 
অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং তাহার জ্ঞাতিত্রাতা বাবু মহেস্্রলাথ বিশ্বাস উক্ত 
কলেজের উন্নতিকল্পে অরাস্তকন্থী। নল্দীর অন্তত কচুবাড়িয়ার সমাদ্দার 
ংশে “সমসামরিক ভারত” প্রভৃতি বছগরস্থ লেখক গ্রদধতবাগীশ অধ্যাপক যোগী 


৯৮. পাস 
১পপশাশীদি তপতি 


* এই জাতির অনেক উপাধি গোত্র প্রবর বৈদ্য কারস্থাদি উচ্চ জাতির সফভুল্য; ইছ1- 
দের মধ্যে সগোত্রে বিবাহ নাই, ইহার! দাসত্ব করেন না, পৰিজ্ঞ বাবসায়ে ক্রসেই ইছ।গের ধনধল 
বৃদ্ধি হইতেছে । এই সব বৈশ্যাত্বের নিদর্শন | বৈশ্ঠ-বারুজীবী সভা হইতে প্রকাশিত “বর্মীর 
বৈশ্ঠ" পুস্তিকায় এবং প্রীধর্মানন্দ মঙ্াভারতী লিখিত “দিদ্ধান্ত সমুদ্রের ৩য় খণ্ডে বৈশ্তত্বের 
প্রমাণ সমুহ সমালোচিত হইয়াছে । 

1 বৈশ্ব-বারুজীবি-বংশীয়দিগের প্রধানি উদ্ভোগে এবং বিভোৎসাহিতার ফলে বরিপালে 
কদমতনী হাই স্ক ল, বশোহরে লোহাগড়া, হফলাকাটি ও রাজধাট হাইক্ক ল, খুল্মার বাগেরইাট 

কলেজ এবং দৈবজহাটি, খালিসপুর দ্বন এবং দৌলতপুরে একটি নূতন দ্কল উর্সিতের্চে। 





৮২৮ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


নাথ সমাদ্দার (৮.8. 157, 5) মহাশয় জন্মগ্রহণ করেন। এতত্তিযস বাহির | 
দিয়া নিবাসী ডেপুটি ম্যাজিষ্রেট শ্রীযুক্ত নেপালচন্ত্র সেন এম, এ ও 1.0.8- 
পরাক্ষোত্তীর্ণ শ্রীযুক্ত রাখাল চন্ত্র সেন এম, এ ভ্রাতৃযুগলের নাম উল্লেখযোগ্য । 
রায় বাহাদুর যছুনাথের পুত্র শ্রীমান্‌ কুমার অধিক্রম মজুমদার বি,এল সমর-সাভিসে 
পন্ুভেদার মেজর” হইয়। পরে এক্ষণে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট করিতেছেন। মহেখর 
পাশ! আর্টস্কুলের প্রতিষ্ঠাতা চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত শশিতৃষণ পাঁল মহাশয় দেশে বিদেশে 
অসামান্ত খ্যাতিলাভ করিয়াছেন; গবর্ণমেণ্টও ডিষ্বী্টবোর্ড তাহার শিল্পবিগ্ঠালয়ের 
পৃষ্ঠপোষক ; তিনি স্বদেশ ও বিলাত হইতে অসংখ্য পদক ও প্রশংসাপত্র প্রাপ্ত 
হইয়াছেন ম্বরং বঙ্েশ্বর লর্ড লিটন সপতীক তাহার গ্রাম্য-ভবনে গিয়া শিল্পশীন 
পরিদর্শন করিয়া তুষ্ট হইয়াছেন। . 
স্বর্ণ বণিক- হিন্দু সমাজে যে সকল জাতি অনাচরণীয় বলিয়া চিহ্নিত, 
তন্মধ্যে স্ুর্ণবণিক ও যোগী জাতির কথা সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য । পূর্বে ইহার 
যে বড় জাতি ছিলেন, আকারে প্রকারে বুদ্ধিকৌশলে ও ধনদৌলতে তাহার 
পরিচয় আছে। উভয়ই বহুকাল বৌদ্ধাচার অক্ুন রাখিবার জন্য ও অন্ত কারণে 
রাজকোপে পড়িয়া সমাজে নিগৃহীত হন। ন্ুবর্ণ মূল্যবান হইলে কি হয়, উহা 
দান গ্রহণ ও ব্যবসায় হিন্দু সমাজে অত্যন্ত ঘ্বণিত ছিল। স্ুবর্ণবণিকগণের 
সন্ধে স্বরণাপহরণের নানা প্রবীদ আছে বটে, কিন্ত সম্ভবতঃ ্র্ণের ব্যবসায়, 
কুসীদ্ জীবিক! ও জাতিগত অত্যধিক ধন-লালসাই তাহাদের পাতিত্যের প্রকৃত 
কারণ। যাহাহউক, ইহারাও বাঁকুজীবী প্রভৃতি জাতির মত আপনাদিগকে 
আচীরভ্ষ্ট বৈশ্ত বলিয়া পরিচয় দেন। তাহীরা চিরদিনই বণিগৃ তরিধারী। 
ব্যবষারী, যেখানে বন্দর বা ব্যবসায়ের কেন্ত্র, দেখানে ইহাদের বাস, 
সেখানে ইহাদের অতুল প্রতিপত্তি; কলিকাতার অর্ধেক ধনী ও রাজ- 
। পরিবার সুবর্ণ ৰণিক জাতীয়। নেতৃবিহীন সমাজের বিচার ফল যাঁহাই হউক, 
: ইহারা আচারঢাত হইলেও যে কার্যত; বৈশ্ত তাহাতে সন্দেহ নাই। বঙ্লানী 
'.যুগে অত্যাচার পীড়িত বর্ণ বণিকেরা কিরূপে পশ্চিম বঙ্গে করনা ও সপ্তগ্রামে 
,এবুক্িণ বঙে সুন্দরবন অঞ্চলে নির্বাসিত হন, তাহার কতক পরিচয় প্রথমখণ্ডে 
াটিযডি। সং, ২৫১ পৃঃ)। উহ! হইতে সপ্তগ্রামী ও দক্ষিণ রাটী প্রভৃতি 
সমাধু হও উভয় সমাজের প্রায় দশ সহন্র লোক যশোহর খুল্নায়.. বাস 


স্থব্ণ বণিক ন্‌ 


করিতেছেন। সপ্তগ্রামীরা মুড়লীর পার্বর্তী বগচরে এরং দক্ষিণরাটীর! মহচ্মদ 
পুর, ভাটপাড়া, দক্ষিণ ডিহি, মহেশ্বরপাশা, আইচগাতি, শ্রীরামপুর, সঁিহাটি 
প্রভৃতি স্থানে বাস করিতেছেন। নদীবহুল দক্ষেণ রাঢ়ে ইহারা নদীপথে পোতযানে 
বাণিজ্য করিতেন বলিয়া, ইহািগকে “পোতদার” বা (উহার অপত্রংশে ) 
“পোদ্দার” বলে। জমিদার বা গবর্ণমেণ্টের ধনাগারে খাঙজাঞ্ষী বা মুদ্রাগণনাদি 
কার্ধ্য ইহাদের এক প্রকার একচেটিয়া) এজন্য মুদ্রার হিসাব রক্ষার কর্মনকেই 
পোদ্দারী বলে। ইহাদের পৃথক্‌ গুরু পুরোহত আছেন। ইহারা অধিকাংশই 
বৈষ্ণব মতাঁবলম্বী। ৮ উদ্ধারণ দত্ত যে কুল পবিত্র করিয়াছিলেন, সে সম্প্রদায়ে 
এখনও পরমতক্তের অভাব নাই। | 
বংশ ও সম্পত্তি গৌরবে বগডরের পোদ্দার বংশ বিশেষ বিখ্যাত ও সম্মানিত 
বর্গীর হাজামার সময় বর্ধমান হাড়মূল-পাঁতশাল! হইতে কেবলরাম দে বগচরে 
আসিয়া দক্ষিণ রাটীয় অঢাবংশে বিবাহ করিয়া বাস করেন। ইনি বাণিজ্য 
ব্যাপারে প্রস্ৃত অর্থলাভ করিয়া কমলাপুর, শ্রীপুর, সিলিমপুর ও ব্রহ্ধপুর এই 
চারিটি খারিজ! তালুক অর্জন করেন। ইহার পুত্র পৌন্রগণের সময়ে মম্প্তি 
ক্রমেই বদ্ধিত হয়। প্রধান বংশধার! এই; কেবলরাম _রামনারায়ণ, গুরুপ্রসাদ ) 
রামনারায়ণ-__রায় কালীপ্রসাদ ; গুরু প্রসাদ_-আনন্দচন্ত্র চৌধুরী ( ৬৭৭ পৃঃ), 
তারিণীচরণ চৌধুরী। কেবলরামের পৌল্র কাঁলীপ্রসাদ স্বনামধন্ত দানবীর) 
তাহার অধিকাংশ সম্পত্তি দানধর্মে উৎনষ্ট হইয়াছিল। তীহার কীর্তির মধ্যে 
কয়েকটি সুদীর্ঘ রাস্তাই প্রধান। (১) যশোহর হইছে গঙ্গাতীরবন্তী চাকদহ 
পর্যন্ত ৫* মাইল দীর্ঘ সুন্দর লুচ্ছায় রাজবত্। এখনও “কালীপোদ্দ(রের রাস্তা” 
নাঁমে তাহার কীর্তি চিরস্থায়িনী করিয়াছে। * ইহার জন্ত কপোতাক্ষ, বেআবতী, 


পাস পীপাতলাপ 





পাশ শীপিপপপী শি তিতিশিটিটি 


* তখন যশোহর হইতে গঙ্গাক্সানে যাইবার ভাল রান্তা ছিল ন1। দীন্ঃখী 
সর্বঙ্গাতীয় লোকে যাহ।তে শ্বচ্ছন্দে গঙ্গান্নানে যাইতে পারে. তজ্জন্য মাতৃ-আজার কালীপ্রমদ 
এই দীর্ঘ রাজপধ নির্দাণ করিয়া দেন। খুল্না হইতে যে * মশোর-রোড ” কলিকাত। পর্যাসত 
গিয়াছে, উহ্ারাই একাংশ কালীপোর্দারের রাস্থাঃ সে অংশ ধশোহ্‌র হইতে বনগ্র।ম পর্দাত্ত 
বিস্তৃত; ছুইধারে বৃক্ষসারি-সমাবৃত সেই অংশই অশীব সুন্দর। বেনাপোল ব1 ঘাদবপুরের 
নিকট রাস্তার উপর 8াড়াইয়। ছুইদিকে চাইলে যে নয়নাতিরাম চিত্রপট প্রকটিত হয়, তাছা 


বাস্কবিকই অতুলনীয় উপভোগের বন্ধ 


৯৩৩ যশোহর-খুল্‌নার ইতিহাস 


নাওভাঙ্গা ও ইছামতী প্রভৃতি বড় বড় নদীর উপর পাকাপুল নির্মাণ 
করিবার জন্ত তিনি যথেই অর্থব্যয় করেন এবং উহার সংস্কারের জন্ত 
বাধিক তিন শত টাকা আয়ের একটি সম্পত্তি *াঁচড়া রোড টেট” 
নামে তৌজিভুক্ত করিয়! গবর্ণমেণ্টের হস্তে দিয়া যান। (২) যশোহর হইতে 
নহাটা পর্য্যন্ত রাস্তা, ইহা পূর্বে ফৌজ চলাচলের পথ ছিল; সেই রাস্তার 
স্কার কালে নীলগঞ্জের নিকট ভৈরবের উপর সেতু নির্মাণ করিয়া 
দেন। (৩) চুড়ামণকাটি হইতে মেটেরি দিয়! কালন! পধ্যন্ত রাস্তা। এতদ্তীত 
চন্দ্রনাথ, পুরী প্রভৃতি তীর্থক্ষেত্রেও ধর্মশাল! প্রভৃতি নানাকীন্তি ছিল। এই 
সকল জনহিতকর সদনুষ্ঠানের জন্য লর্ড হাডিঞ্জের শাসনকালে ১৮৪৬ অব্ধে, 
গবর্ণমেন্ট হইতে কালীপ্রসাদকে নানাবিধ খেলাত সহ “রায়” উপাধি প্রদত্ত হয়; 
যশোহরের জজ ও কালেক্টর মহামতি সীটন-কার এই উপাধি ও খেলাত দিবার 
সময়ে যশোহরে একটি দরবারের অনুষ্ঠান করেন। রায় কালী প্রসাদের খুল্পতাত- 
পুর আননচন্দ্রের চৌধুরী খেতাব ছিল, সে উপাধি এখনও চলিতেছে । বগচরের 
বাবুর! এখনও ধর্মানুষ্ঠানে ও সদাশয়তায় যশোহরে বিশেষ সম্মানিত । 
যোগিজাতি--এই জাতি সম্বন্ধে আমার বক্তব্য প্রথমথণ্ডে কয়েকস্থানে 
বলিয়াছি। গুপ্তনূপতিগণের আবির্ভাবের পূর্বে বঙ্গাদি দেশের অধিকাংশ লোক 
বৌদ্ধ হইয়া গরিয়াছিল; হিন্দুধর্মের পুনরুখানের পর উহার! পুনরায় হিন্দুআচার 
গ্রহণ করিতে থাকে। পুরাতন নাথ-সম্প্রদায়ভুক্ত যোগিজাতি সেনরাজগণের 
সময়েও বৌদ্ধাচার অক্ষপ্র রাখেন, ইহাই তাহাদের নিগৃহীত হইবার মুখ্য কারণ। 
বলালসেনের স্বন্ধে সকল অবিচারের দোষ চাপাইয়া অনেক নিয়জাতি উচ্চপদবীর 
দাবি করিতেছেন বটে, কিন্তু সকল পাতিত্যের কারণই যে বল্লাল সেন, তাহ! 
নহে। তিনি তদানীন্তন সমাজের অবস্থাকে স্থায়ী হইয়া থাকিবার পাকা ব্যবস্থা 
করিয়াছিলেন মার, ইহাই. তাহার দোষ বাঁ শক্তিমত্তার চিহ। সে ব্যবস্থা 
উপ্টাইতে হইলে সমগ্র হিন্দুসমাজের উপর একাধিপত্য করিতে বল্লালের মত 
তেজস্বী নৃপতির প্রয়োজন । যোগীরা এখনও প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ। বৌদ্ধাচারের কিছু 
নিদর্শন এখনও তাহাদের মধ্যে আছে) সবিশেষ প্রমাণ পূর্বে দিয়াছি। 
(১ম খণ্ড ১ম সং, ৪০৬-৪০৮ পৃঃ)। জীবিকার জন্ত এখন যোগীর! বস্ত্র বয়ন বা! বন্ত 
বিক্রয়ের ব্যবসায়ী হইতে বাধ্য হইয়াছেন। কিন্তু বোদ্বশ্রমণের মত ধর্দততবা- 


কৈবর্ত-জাতি রা 


লোচনা এবং সংস্কৃত ভাষাচ্চা এখনও তাহাদের আছে। আমাদের অঞ্চলে 
ব্রাহ্মণ বৈস্ত বাতীত এখনও যাহারা সংস্কত শান্তের গঠন পাঠন করেন, তন্মধ্যে 
যোগীর সংখ্যা অধিক। আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, যোগিগুহে তাহাদের রব 
পুরুষের স্বহস্ত লিখিত রাশি রাশি সংস্কৃত পুঁথি অদ্্ে রক্ষিত হইতেছে। * 
অধ্যাপকের মত তাহাদের “ভট্টাচার্য” প্রভৃতি উপাধি ছিল। শিক্ষা দীক্ষায় 
তাহাদের যে নিষ্টা ও মেধার পরিচয় পাওয়া যায়, তাহ! বছপুরুষের শাস্্ামু- 
শীলনের ফল । যশোহর-খুল্নায় প্রায় ২৩ হাজার যোগীর বাস। উহাদের 
মধ্যে দুই চাঁরিজন এক্ষণে বিশ্ববিষ্ালয়ের ডিগ্রীধারী হইতেছেন। যোগি- 
সম্প্রদায়ের মুখপত্র “যোগি-সখা”য় ইহাদের রচনা-নৈপুণ্য ও ন্বজাতিগ্রীতির 
পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। প্রাচীন বৌদ্ধ সমাজে তাহাদের অবস্থা যাহাই 
থাকুক, হিন্দু সমাজে তাহাদের আধুনিক ত্রাদ্দণত্বের দাবি কখনও স্বীকৃত 
হইবে না। তবে তাহার! যে প্রাচীনকালের এক উন্নত জাতি ও এ অঞ্চলের 
অন্ততম আদিম বাসিন্দা, সে কথাও অস্বীকার কর! চলিবে ন!। 
কৈবর্ত-জাতি-__বঙ্গীয় হিন্দু সমাজের এক প্রধান অঙ্গ কৈবর্ঁ। যশোইর- 
খুল্নায় প্রায় ৮* হাজার কৈবর্তের বাস। উহাদের মধো ছুই সম্প্রদায় 
আছে £__হালিক বা চাষী এবং জালিক বা নৌজীবী। তন্মধ্যে নবশাখের 
পরেই চাষী কৈবর্তের স্থান; উহাদের জল আচরণীয় এবং উহাদের বিবাহার্দি 
উচ্চ বর্ণের অনুরূপ | চাষী কৈবর্তেরাই এক্ষণে শান্ত লইয়া “মাহিয্য” বলিয়া 
পরিচয় দ্িতেছেন। পূর্বকালে কৈবর্তেরা যে বঙ্গের প্রাচীন বাসিন্দা বা বড় 
সম্প্রদায় ছিলেন, তাহাতে সন্েহ নাই। খুষ্টীয় একাদশ শতারার শেষভাগে 
কিরূপে চাষী কৈবর্ভজাতীয় দিব্বোক মহারাজ দ্বিতীয় মাপালকে নিহত করিয়া 
উত্তর বঙ্গ অধিকার করিয়া লন, এবং তাহার ত্রাতুপ্পু্ কৈবত্তরাজ ভীম বরেন্্ 
মগ্ডলে রাজ! হন, তাহা ইতিহাসের বিষয় 1 ভূষণ অঞ্চলে মাহিষ্য কৈবর্ডের 


শাশীপিশপীপীপপপিিিপিপিদাশশিপিপিপপপপপাশিসপী 
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* যেষেস্থানে পুখি সংগ্রহ আছে, তন্মধ্যে দেখা যায় জ্যোতিষ ও দশকর্পের পুথিই 
অধিক। নাখগণ পুরে দৈবজ্ঞ ও জ্যোতিষী ছিলেন। এই জগ্ত তাহার! রাঁজা বা জমিদারের 


সরকারে দ্বার-পঙিত হইতেন। 
+ সন্ধ্যাকর নন্দীর "রামপাল চরিতে” (১1৩৯) উহার বিশেষ বিবর়প আছে। "গোঁড়রাজ 
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৮৩২ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


একটি বিশিষ্ট সমাজ আছে। মাহিষ্য ব। চাষী কৈবর্তের সঙ্গে জালিক কৈবর্তের 
মূলতঃ কোন মিলন বা সম্বন্ধ আছে বোঁধ হয় না । এই ইতিহাসের প্রথম খণ্ড 
বল্লাল সেনের নৌবিভাগের কর্তা যে হূর্ধ্য মাঝির কথা বলিয়াছি ও যাহাকে 
তিনি বিস্তৃত জাঁয়গীর দিয়াছিন, তিনি জালিক বা! জেলে জাতীম্ব।* 
নৌজীবী কৈবর্তেরা সমাজে এখন নিগৃহীত এবং অনাচরণীয় বটে, কিন্ত 
অতি প্রাচীন কালে সেরূপ ছিল না । কৈবর্তের ব্যুৎপত্তিগত অর্থই নৌভীবী। 
জর্মাণপণ্ডিত ল্যাসেন কিং বর্ত ঝা কি ব্যবসায় এই অর্থ হইতে শব্দটি নিপপন্ 
বলিয়৷ উহাদিগকে হীন ব্যবসায়ী মনে করেন। “কিন্তু নৌজীবী হীন ব্যবসায়ী 
নহে, হীন হইলে কৈবর্ভ-কন্যার গর্ভে বেদব্যাসের জন্ম হইত ন! এবং শান্তনু রাজ! 
চেষ্টা করিয়৷ কৈবর্ভ-কন্যা। বিবাহ করিতেন ন11 মহাকবি কাপিদাস যে 
বাঙ্গালীকে “নৌসাধনোগ্ভত” বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, যে বাঙ্গালী পূর্বকালে 
ভারত সাগরীয় দ্বীপোপদ্বীপে উপনিবেশ স্থাপনের প্রধান হেতু, যাহার! চীন 
জাপান প্রভৃতি দূরদেশে গিয়। বাণিজ্য করিত, তাহারা সম্ভবতঃ কৈবর্ত। এখন 
নৌবিষ্ঠার সমানর বা প্রসার নাই, তাই উহার! মতন্ত-ব্যবসাযী হইয়৷ হীনদশাপন্ন। 
মালোগণ এই ধীবর কৈবর্তের এক শীখ!। যশোহর-খুলনার মংস্তপূর্ণ নদীর 
কূলে বু মালোর বাস। উহার! নমশৃদ্র জ্গাতীয় জেলে বা জিয়ানি হইতে 
সম্পূর্ণ পৃথক । 
 নৌব্যবসায়ী কৈবর্তগণের পূর্বজীবিকার একটি নিদর্শন পাটনী জাতিতে 
আছে। ইহারা পৌরাণিক মাধব পাটনীর মন্তান। বর্তমান কালে গুন্ধ লইয়া 
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* এই জেলে রাজার রাজ্য যশোহরের অন্তর্গত হল্দা-মহেশপুরে ছিল। উহার নানা 
চিচ্ধ অদ্যাপি মহেশপুরে আছে। বল্লাল সেন যে নুর মাঝির জল আচরণীয় করিয়। দিয়াছেন, 
তাহা সন্দেছের বিষয়। অনুন্ধানের ফলে আমার পূর্ত পরিবর্তন করিতেছি । কারণ 
হূর্য্য মাঝির আত্মীর হ্বজন এধনও মহ্শেপুরের সন্নিকটে বর্তমান এবং ,এখনও তাহার! 
অনাচরণীর মাঝি উপাধিধুক্ত । মহেশপুরের রা গুড়-চৌধুরীগণ হূর্ধ্যমাঝির অধস্তন ৫ম পুরুষ 
সবলতান মাঝিকে দবংশে নির্ধ্ংশ করিয়া জেলে রাজার রাজ্য দখল করেন।” ্‌ 

1 কৃশদহ পত্জিক1 (ঞীচারন্ত্র মুখোপাধ্যায়)। 


অনুমত অন্যজাতি ৫ 


নদীতে খেয়ার নৌকায় পারাপার করিয়! এবং হলকর্ষণ সবার! কৃষিকার্ধ্য ইহারা 
জীবিকা নির্বাহ করেন, অন্ত কোন নিক্ষ্ট কর্ম করেন না। এজন চাষী 
কৈবর্তের মত ইহাদের আচার ব্যবহার দেখিয়৷ বহুসংখ্যক প্ডিত ইহাদের 
মাহিত্য-শ্রেণীভুক্ত হইবার দাবি সমর্থন করিয়াছেন। “মাহিম্য-বিতসাঁধিনী" 
সমাজ হইতে এই সঙ্গত উদ্ভমে উদারত! গ্রদর্শন কর] উচিত। 

অন্ুম্পত অন্যজাতি--হিন্দুসমাজের নিয়ন্তরে যে বন্সংখ্যক জাতি 
ষশোহর খুলনায় বাস করেন, তন্মধ্যে হুইটি সম্প্রদায় জনসংখ্যায় প্রধান। 
ইহারা পোদ ও নমশুদ্র জাতি। উওয় গ্রেগায় পোদের সংখা ছইলক্ষ এবং 
নমশুদ্রের সংখ্যা ৩২ লক্ষ অর্থাৎ ছুইটি শাখার সমষ্টি সমগ্র জনসংখায় & জংশ। 
নমশুদ্রের সংখা! উভয় জেলায় প্রায় সমান কিন্তু পোদের সং খ্যা যশোহরে মাধ 
৮ হাজার, অবশিষ্ট ১ লক্ষ ৯১ হাজার পোদ খুলনার অধিবাসী অর্থাৎ খুলনার 
৪৮ জন হিন্দুর মধ্যে ১৪ গন পোদ। এই ৫২ লক্ষ লোক সবই কৃষিব্যবসানধী 
এবং অধিকাংশই ধনধান্যে লক্্মীযুক্ত। বর্তমান অরসমস্তার দিনে ইহাদের এই 
বৈশিষ্ট্য সকলেই স্বীকার করিবেন। ইহাদের স্বচ্ছন। জীবিকার প্রধান কারণ 
এই যে, ইহাদের মধ্যে বিলাতী সভ্যতার মন্দটুকু প্রবেশ করতঃ ইছাদিগকে 
অঙ্নস ও বিলাসী করিয়া তুলিয়া ব্য়াধিকা ঘটায় নাই। 

পোদগণ এক্ষণে ত্রাত্যক্ষত্রিয় বলিয়া আত্মপরিচন্ধ দিতেছেন। তাহাদের 
পক্ষ হইতে প্রমাণ করিতে চান, পোদশব প্ত, কথার অপত্রংশ এবং তাহার! 
ক্ষত্রিয় কুলোডূত প্রাচীন পৌওক বা! পুণ্ুলাতি।* একথা আমি অধিশ্বান 
করি না। যতদুর জানিতে পারিয়াছি, তাহাতে অতি পূর্ববকালে জিগীযায় 
বশবর্া হইয়! ক্ষত্রিয় পৌওক জাতি বঙ্গদেশে শতমুখী গঙ্গার নবোখিত ভূভাগে 
উপনিবিষ্ট হন এবং সেই ব্রাঙ্গণবিহীন প্রদেশে জিয়ালোপে সংস্কারশুত যা 


পন 
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অভি হুন্দরভাবে বিবৃত করিয়া, ঠাহার স্বজাতীর অতাখানের সঙ্গত দাখি দ্য লমাজে 
উপহথীপিত করিগনাছেম। ভাহার গযেষপা প্রশংসিত হইয়াছে এবং হার সে প্রচেষ্টার সে 
আমার একাগ্র সহাহুতৃতি আছে। বন্ধিমচন্রও গুঁড়া ও গোদিগকে প্রাচীন পৌও বংশী 
বলিয়া বিষেচনা। করিজাছেন। “বিবিধ প্রবন্ধ বঙ্গে ত্ানরণাধিকার, ১ম প্রস্থাৰ। 
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৮৩৪ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


্রাত্য হইয়া যান। যখন বৌদ্ধধর্শ গ্রবাহে আসমুদ্র বঙ্গ প্লাবিত, তখন উহারাও 
সে প্রবাহে ভাসি যান। সেনষুগে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুনরুখান হইলে অনেকে 
সে মতে পুনর্দীক্ষিত হন বটে, কিন্তু কতকগুলি জাতির রাজানুগ্রহ লাভে আগ্রহ 
'না থাকায়, তাহারা নব সমাজের প্রবল কোপে পড়িয়া সমাজে নিগৃহীত ও 
অনাচরণীয় হন। এমন পাক! দলিলে তাহাদের সামাজিক অবস্থা কলমবন্ধ 
হইয়া গিয়াছিল যে, বছ শতা্বীতেও তাহার পরিবর্তন হয় নাই। ইহাদের মধ্যে 
স্বর্ণ বণিক ও যোগীজাতির কথ পূর্বে বলিয়াছ্ছি। হ্ত্রিযকুলজাত পু গণও 
সেই একই প্রকারে নির্ধযাতিত। মহাভারতাি গ্রন্থে আর্ধ্য ও অনার্ধ্য উভয় 
জাতীয় পুণ্ডের উল্লেখ আছে। সম্ভবতঃ অনার্য পৌগ্ডেরা! দক্ষিণ ভারত হইতে 
দক্ষিণবঙ্গে সমুদ্রকূলে আসিয়া বাস করেন এবং পূর্বাত্যান বশতঃ মহশ্-ব্যবসাযী 
হন। সেই বীবর পোদ্গণের আচার প্রন্কৃতি চাধী পোদ অপেক্ষা সম্পূর্ণ ভিনন। 
চাষী পোদদগণ যে অনার্য নহেন, বন অনুসন্ধানের ফলে ইহাই আমার বিশ্বাস 
উদার স্থান ও ব্যবহার দোষে শত প্রাপ্ত হইয়াছেন মাত্র। | 


 খুল্নাব দক্ষিগাংশে বহু চাষীপোদের বাস। . তাহারাই হুন্দরবনের প্রধান 
আবাদকারী জাতি। ইহাদের মধ্যে সামাজিক কোৌলীন্ত নাই বটে, কিন্তু 
ক্রিয়াগুণে কতকগুলি পরিবার সমাজে সন্মানিত হইয়াছে। তন্মধ্যে পাইকগাছ।| 
থানার অন্তর্গত হাতিয়ারডাঙ্গার বাছাড় ও চণ্ডীপুরের ঢালী, এবং তালার অন্তর্গত 
মহিমাডাঙ্গার সর্দার ও বিশ্বাস বংশ বিশেষ বিখ্যাত। হাতিয়ারডাঙ্গার হরিমোহন 
বাছাড় সঙ্গতিসম্পন্ন, নিষ্ঠাবান ও অতিথিপরায্ণ লোক ছিলেন। শুড়িখাসি 
বাজারে ঘোষখাঁলি নদীর উপর তিনি যে কারুকার্ধ্য খচিত প্রক্তাও রাসমঞ্চ 
নির্মাণ করেন, উহার উচ্চতা 'প্রায় ৩৫ হাত এবং বেষ্টন ৯৪ হাত। পূর্বোক্ত 
কয়েকটি বংশ বাতীত সাহাপুর, বয়ারভাঙ্গা, লাউডোব, সরল, ডুমুরপোত! প্রভৃতি 
স্থানের মণ্ডল, হাজিডাঙ্গ ও দাসকাটির জোতদার, ঙ্গিপুরের বরণ এবং 
পাধীমারা প্রড়ৃতি স্থানের মীরধাগণও সমাজে সম্মানিত। 


| অক্পদিন হইল পোদ ও নমশুড উভয় জাতির মধ্যে শিক্ষালাতের: চৈষ্ 
্বাণিয়াছে। এবিষয়ে পোদ অপেক্ষা নমশূত্রেরা এবং বশোহর-খুল্না! অপেক্ষা 
ফরিদপুয়ের় নমশূত্রেরা অধিক অগ্রসর । গোপালগঞ্জ মহকুমা একটি প্রধান 


মনত অন্যজাতি ৮৩৫ 


শিক্ষার কেন্জ্র। * তথাকার শ্রীযুক্ত ভীক্সদের দাস (8... 11...) এক্ষণে 
ভাঙ্গার উকীল. বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় সান্ত ও অনুন্নত সম্প্রদায়ের হোগা 
প্রতিনিধি। যশোহর খুলনার মধ্যে বাগেরহাটের নিকটবর্তী খাড়াস্ল গ্রামের 
মল্লিক ত্রাতৃগণ শিক্ষা গ্রভায় এই ছুই জেলার নমশূদ্র সমাজের মধ্যে সর্ধোন্নত। 
উহাদের মধ্যে কুমুদ্বিহারী ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, মুকুন্দবিহারী হাইকোর্টের 
উকীল, অতুল বিহারী (1. 48. 13. [..) মুন্সেফ, নীরদবিহারী (1. &. 73. 1.) 
বনীয় ব্যবস্থাপক: সতার সভ্য (1. [.. ০) এবং জ্গীরোদবিহারী সব. ডেপুটি। 
এই প্রাচীন নমশুদ্র জাতি এক সময়ে প্রতাপাদিত্য ও সীতারাম প্রভৃতি নুপতি- 
গণের ঢালী সৈস্ত-বিভাগ পুষ্ট করিয়াছিলেন, এখনও উহাদের বহু পরিবারের 
ঢালী ও সর্দীর প্রভৃতি উপাধি সেই যোদ্ধ জীবনের ইঙ্গিত করে। শিক্ষা 
বিস্তারের ফলে এই সকল জাতি প্রায়ই উন্নত হইবে, আশা করা যায়। তবে 
যদি শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্ঠ চাঁকুরী-বৃত্তি এবং তাহার ফল কৃষি-বৃত্বির বিলোপই 
হয়, তাহ! হইলে সেরূপ শিক্ষা! কামনার বিষয় ন| হইয়! উন্নতির পথে কণ্টক 
হইতে পারে। ননশুদ্র জাতি হইতে জালিয়া, জিয়ানি, তিওর, কড়াল রী 
নিয় জাঁতির উদ্ভব হইয়াছে। 

'আর তিনটি বিচিত্র অনাচরণীয় জাতির কথ| বলিয়া হিন্দু-পর্ধ্যায় শেষ 
করিব; যথা, কপালী, কিন্নর, ও ভগবানিয়! জাতি। ঠহার মধ্য কপালী জাতি 
কাশ্মীর হইতে আগত প্রাচীন বৌদ্ধ, কিরনরগণ পশ্চিম বঙ্গ হইতে আগত গন্ধর্ক 
জাতি, ভগবানিয়! হিন্দুমুসলমানের মিশ্রণে উৎপন্ন অভিনব সন্কর জাতি। 
গল্প আছে, এক সময়ে কাশ্ীরে দুর্ভিক্ষ হওয়ায় তৈরব কপালীর বশীনগণ 
বঙ্দেশে আসিয়া! বৈশ্তবৃত্তি অবলম্বন রি বাদ করেন। এখন উহার! 


সত শশিাীিশিিশািশ্পীিিশিশাশিটি 


টু হহ মহকুমার গোপালগঞ্জ, গোপীনাথপুর ও হাতি শন এবং ভাঙ্গার 
অন্তর্গত ছুই একটি দ্বল হইতে ম্যাটিক্‌ পাশ করিয়া প্রতিবৎসর বু নমশূত্র ছা দৌলতপুর 
কলেজে পড়িতে আসিতেছে এবং তথায় তাহারা নানা সুবিধায় ও শবচ্ছন্দে পড়াশ্ুন। করিয়া! 
প্রতিবংসর কতকগুলি ছাত্র আই, এ এবং বি, এ পরীক্ষার পাশ করিয়! বাঁছির হইডেছে। 
হশোহরের অন্তর্গত মপিরামপুর থানার শতাধিক গ্রামের নমশৃদ্বগণ মিলিত হর 'হসিয়ারহাটি 
হাই স্থল খুলিয়াছেন। চিরে মেস্ানও একটি বিশিষ্ট! শিক্ষাকে হই দীড়াইবে। 


৬৮-১৮প পা াপপস 





আশ! কর! বার। 


৮৩৬ _ বশোহর"খুজ্নার ইতিহাস 


অধিকাংশই কফিব্যবসারী, অনেকে ভূসম্পত্তিশালী । ইহারা অনাচরণীয় 
হইলেও স্বৃণিত নহে, ইহারা নৰশাখের তুল্য সদাচারী। ইহাদের গুরু পুরোহিত 
স্বতন্ত্র। * ভরতভায়নার নিকটবর্তী গৌরীঘনা, বরাতিয়া, বামনদিয়া 
সন্্যাসগাছা, বামনডাঙ্গা, মাদারডাঙগা, রব্েশ্বরপুর, বাক্সাপোল, সাতাইসকাটি 
প্রভৃতি ১৪১৫ খানি গ্রামে কপালীর বাস। | | 

কিন্নরগণ নৃত্যগীত-ব্যবসায়ী। উহার! চারিশত বর্ষ পূর্বে সম্ভবতঃ বর্ধমান 
অঞ্চল হইতে মুকুট রায়ের রাব্ত্ব কালে বিকারগাছার নিকটবর্তী লাউজানির 
পার্খে গরিবপুরে আসিফ! বাস করেন। পরে পাঠানদিগের অত্যাচারে সেখান 
হইতে উঠিয়া যাদবপুরের দক্ষিণে সাম্ট! ও উলসী গ্রতৃতি স্থানের অধিবাসী 
হন; সেখানে 8৫ শত ঘর ছিল, এখন একমাত্র উ্সী গ্রামে ১৪১৫ ঘর 
আছে, তন্মধ্যে আবার পুরুষের সংখ্যা বড় কম। স্বপ্ন সংখ্যক লোকের মধ্যে 
যৌন-সন্বন্ধজন্য ক্রমে এই জাতির লোপ হইয়াছে । বর্তমান সময়ে বর্ধমানের 
অন্তর্গত হাটগাছা-কাল্নায় কয়েক ঘর মাত্র কিন্নর আছেন, উলসীর সঙ্গে 
ডাহাদের ছুই একটি বৈবাহিক সম্বন্ধ হয়। সথফবি মধুহুদন কিন্র বা ঢপ্‌- 
মজীতের প্রবর্তক স্বনামধন্ত মধু কা+ন পীধুষবর্ষী সঙ্গীতে দেশগ্রসিদ্ধ হইয়। 
উলসীর কিন্নরকুল পবিত্র করিয়৷ গিয়াছেন। পরিশিষ্ট খণ্ডে আমর! তাহার 
জীবনী ও কবিত্বের সমালোচন। করিব। 


ভগবানিয়া এক অদ্ভূত জাতি। ইহার! মূলতঃ মুসলমান, পরে ঘোষপাড়ার 
« কর্তাতজা” সম্প্রদায়ের মন্ত্র গ্রহণ করিয়া! হিন্গুভাবাপর হইয়াছে। ইহারা 
এক «গুরু সত্য" জাতীয় মন্ত্র সকলে পায়, পৃথক্‌ পৃথক্‌ বীজ মন্ত্র নাই। 
ইহাদের মন্দির বা মস্জিদ নাই, পৌত্তলিকতায় বিশ্বাস নাই $ উপাসনার কোন 
সময়, স্থান বা প্রকার নাই। ইহার! মৃত ব্যক্তির শব মন্ত্পৃত করিয়া মুলমানের 
মত কবর দেয়। মাংস মোটেই খায় না, উচ্ছিষ্ট স্পর্শ করে না। মংন্ত সকলে 
থান ; আহারে হিন্দুর মত শুদ্ধাচারী এবং সর্ব! পরিষ্কার পরিচ্ছয় থাকে। 


০:০০ ১০০৭০১২০২২১ 

* পুরোহিতের .নামে ইহার! জীমন্ত ও মৃতুুঞ্জর এই ছুই সমাজে বিভ্। ইহ! 
ব্যতীত নল্দী পরগণায় অট্বিধ -কপালী সমাজ.আছে। কিন্ত কোন সমাজের সহিত কোন 
লমাজের টিবাহাছি সন্বন্ধ নাই । ১৭ খণ্ড, ১ম সং ২** পৃঃ। 





পৃঃ 
[৮৩৬ 
জিদ 

মন্‌ 

তেতুলিয়ার 


জু 
ইতিহাসের 

র 

প্রণীত ধশোহর খুলনা 

মিত্র 

গ্রীসতীশচজ্র 


মুনলমান-সমাজ ৮৩৭ 


গলায় মাল! ধারণ বা বস্ত্র পরিধানের কোন নিয়ম নাই। দীড়ি রাখ! বা না 
রাখা সম্পূর্ণ শ্েচ্ছাধীন। ইহারা একমাত্র ন্রাকার ভগবানে বিশ্বাস করে, 
এজন্য ইহান্দের নাম ভগবানিয়া, কিন্তু ইহারা জাতিতে মুসলমান বলিয়া লিখিত 
ও কথিত হয় এবং সেলাম দেয়। তালার নিকটবর্তী চর নামক স্থানে, মাগুরা 
ঘোনা, পাতরা, বেতাগা, ঘোষড়া, লাউতাড়া, বড়েঙ্গা, হদ, মণিরামপুর, 
প্রভৃতি স্থানে ভগবানিয়াদিগের বাম আছে। 


মুললমান-সমাজ । 


সর্বাগ্রে আমি অকপট ভাবে স্বীকার করিয়৷ লইতেছি যে, যুসলমান-সমাজ 
সম্বদ্ধে কিছু লিখিতে যাওয়া! আমার পক্গে বৃষ্টতা মাত্র। কারণ, এ মস্বদ্ধে আমি 
উপযুক্ত বিবরণী সংগ্রহ করিতে পারি নাই, পারাও ঝড় কঠিন কার্ধা। যশোহর 
খুল্নায় ৩২ লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে প্রায় ১৮ লক্ষ মুসলমান) উহাদের বসতি 
সর্বত্র বিস্তৃত, কোথায়ও সীমাবদ্ধ নহে। উহাদের কোন বংশকারিকা ব! 
লিখিত বিবরণা নাই। এই বিরাট বিচিত্র সমাজের কোন প্রকাশযোগ্য বৃত্তান্ত 
সংগ্রহ করিতে গেলে যে সময়, সঙ্গতি, সুযোগ ও গুক শ্রমের প্রয়োজন এবং 
উহা গ্রন্থিত করিতে এই পুস্তকে যতটুকু স্থান আবশ্তক, তাহা আমার নাই। 
এন্ত প্রকাণ্ঠে ত্রুটি স্বীকার ও ক্ষম! প্রার্থনা করিয়া, অঙ্গহীনতার হস্ত হইতে 
পুস্তক খানিকে রক্ষা! করিবার জন্য, সামান্য মাত্র ছুই চারিটি কথা বলিব। তাহা ও 
যেব্রমসন্কুল হইবে না, এমন স্পর্ধা! করিতে পারি না। ভ্রম-সংশোধনের ভার 
মুসলধান ভ্রাতৃগণের উপর ন্যন্ত থাকিল। 

মুসলমানদিগের দুইটি প্রধান শ্রেণী শিয়া ও সুন্নি। তন্মধো যশোহর 
খুল্নার স্থায়ী অধিবাসীর মধ্যে শিয়া নাই বলিলে চলে) সহরে বাজারে যে ছ্‌ই 
দশ জন শিয়া-মুসলমান মহরমের তাজিয়! উৎসব করেন, তাহার! পশ্চিম হইতে 
আগত বাবসারী বা কর্ধচারী। এখানকার অধিকা'শ মুসলমানই সুমি এবং 
উহার হানিফী মতাবলম্বী। * দাষেরী, হাম্বলী ও মালিকী নামে নুনিদিগের 


পপি ৬ পাশপাশি পা 
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* ইছার! হু প্রসিদ্ধ ইমাম্‌ আবু হানিফ।র (৬৯৯-৭৩৩ খ্‌ঃ) মতানুবর্থী | ইছায়া দিবসে 
€ বার নমাঞ্জ করেন এবং তৎকালে নাভিদেশের উপর হত্তের উপর হপ্তার্গণ করেন। সাধের 
অর্থাৎ আবদছুল্য। সাফির (৭৬৭-৮২* থঃ) মতাবলমিগণ বঙ্ষের উপর এ ভাবে হস্তার্গগ করেন । 


৮৩৮ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


যে অন্ত তিনটি সম্প্রদায় আছে, উহারা এ অঞ্চলে নাই। এখানকার হানিফী 
সু্লিদিগকে প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় )-(১) আশরাফ, 
( শরফ, শব্দের বহু বচন ) অর্থাৎ উচ্চ শ্রেণীর বিশুদ্ধ মুসলমান 7 (২) আতব্রাফ 
(তরফ. শব্দের বহু বচন) অর্থাৎ মধ্য শ্রেণীভুক্ত ; (৩) আর্ঞান্‌ (রভীল 
শব্ধ হইতে নিম্পন্ন ) অর্থাৎ নিয়তম স্তরের অনাচরণীয় মুসলমান | চামার, 
মেহ্তর প্রভৃতি আরজাল্‌ শ্রেণার মুসলমানের সঙ্গে উচ্চ দুই শ্রেণীর কোন সমাজ 
সম্পর্ক বা আহার ব্যবহার চলে না, উহার্দের কোন বিশেষ থাগ্-বিচার বা 
ধর্মাচার নাই। হিন্দুর মধ্যেও চামার প্রভৃতি থাক আছে। আর্জাল্দিগের 
জন-সংখ্যা খুব বেশী নহে। আমরা এখানে প্রধানতঃ উর্ধতন ছুই শ্রেণীর কথাই 
বলিব। 

আশ্রফ বা! সর্কোচ্চ শ্রেণীর মুসলমানগণ সৈয়দ, মোগল, পাঠান ও সেখ 
এই কয়েকটি প্রধান সম্প্রদায়তুক্ত। সৈয়দগণ আরব হইতে আগত এবং হজরতের 
সহিত সম্পর্কিত; মোগলেরা ইসলাম ধন্ধে দীক্ষিত মঙ্গোলীয় জাতি; পাঠান 
বা! আফগান শব্ধ ব্যাপক অর্থবোধক, মোগল ও সৈয়দ ব্যতীত যে সব মুসলমান 
ইরান্‌ দেশ হইতে আসেন, উহ্ারাই পাঠান নামে পরিচিত ; সেখও পারস্তাদি 
দেশ হইতে আগত সন্ত্রস্ত বংশীয়। সৈয়দদিগকে ত্রাঙ্গগ এবং অপর তিন 
সম্প্রদায় এবং আমীর ও খ৷ উপাধিধারীদিগকে ক্ষজ্রিয়ের সহিত তুলনা! করা 
যায়। যশৌহর-খুল্নায় সেখ ব্যতীত অপর সকলের সংখ্যা ২৫ হাজারের অধিক 
হইবে না, কিন্তু সেখের সমষ্টি প্রায় ১২ লক্ষ। সেখের মধ্যে কতক আশরফ. 
এবং অধিকাংশ আত্তরফ, শ্রেণীতে পরিগণিত। আশরফ সেখেরা পশ্চিম দেশ 
হইতে আগত সম্মানিত বংশ, উহাদের সংখ্যা ছুই তিন লক্ষ মাত্র। অবশিষ্ট 
৯ লক্ষ অর্থাৎ সমগ্র মুসলমান জন সংখ্যার অর্দেক, সেখ-উপাধিধারিগণ হিন্দ 
জাতির নিষ্নস্তর হইতে বহির্গত হইয়। এক সময়ে ক্রমে ইসলাম ধরব পরিগ্রহ 
করেন। উহাদের ধর্ম পরিবর্তনের ইতিহাস এক্ষণে অতীতের কুক্ষিতলে প্রচ্ছন্ন। 
এখন তাহাদিগকে পৃথক্‌ করিয়। চিহ্নিত করিবার উপার নাই। বু পুরুষের 
সংস্কার ফলে এবং আধুনিক ধুগে ধর্মভাবের সঞ্জীবনে উহাদের পূর্বস্থৃতি বা চিহ্ন 
বিলুপ্ত হইয়াছে । পাঠান আমলে খা! জাহান ও তীহার অন্থচরগণ কিনূপে 
ধর্ম-প্রচার কার্ধ্যে দিগ্বিজয় করিয়াছিলেন, উহাদের বল-প্রয়োগে বা প্ররোচনায় 


মুসলমান-সমাঁজ ৮৩৯ 


কিভাবে গ্রামের পর গ্রাম মুসলমান হইয়া পীরালি হইয়! গিয়াছিল, গান্ীদিগের 
ঘোষণায় কিরূপে স্থন্দরবন অঞ্চলে ইসলাম ধর্মের জয় পতীকা উ্ডটীন হইয়াছিল, 
তাহার্দের কত কীত্তি চিহ্ন এখনও বিদ্যমান, সে কথা বিৃত ভাবে প্রথম খণ্ডে 
দেখাইয়াছি * হিন্দু সমাজের নির্যাতনে গলায়িত নমশুদ্র, গোদ, কৈবর্ত, তিওর 
ও ধীবর প্রভৃতি জাতির! যখন দক্ষিণাংশে স্চ্ছনে জীবন যাপন করিতেছিল, 
তখন উদ্ভমখীল মুসলমান যাঁজকগণই সে প্রদেশে প্রবেশ করিতে সাহসী হন) 
এখনও সেই সকল গীরের আস্তান। যেখানে সেখানে বর্তমান আছে। তাহাদের 
শিক্ষার ফলে প্রর্ূপ কত জাতি নব মতে দীক্ষিত হইয়! কৃষিজীবি মুসলমান হইয়! 
গেল) যে সব উচ্চ প্প্রণীর হিন্লুগণ দৈব ঘটনায় ইস্লাম্‌ ধর্ম গ্রহণ করিলেও বহু- 
কাল পর্য্যন্ত হিন্দুর আচার ব্যবহার কতকাংশে বজায় রাখিয়া ছিলেন, তাহারাই 
গীরালি মুসলমান নামে এখনও চিহ্বিত। উহাদের কথা পরে বলিতেছি। 
পূর্বো্ নব দীক্ষিত কৃষিজীবি মুসলমানগণ অধিকাংশই সেখ বলিয়া আত্ম-পরিচন় 
দিতেন। সামাঞ্জিক ব্যাপারে উহারা এখনও উচ্চ শ্রেণীতে পরিগণিত না হইয়া 
আত.রাফ সম্তরদায় ভুক্ত আছেন। এখনও আশ্রফ মুসলমানগণ উহাদের সঙ্গে 
বিবাহাদি সম্বন্ধ করেন না। | 

আশ্রফ শ্রেণীতে এ প্রদেশে যাহারা মাছেন, তন্মধ্যে লৈয়দ, উচশরেণী 
সেখ, নবর্জ। ও বেগ প্রভৃতি উপাধিধারী মোগল, খাঁ, ম্িক, মীর, মীরধ! প্রভৃতি 
উপাহিযুক্ত পাঠান, আখনাজী (অপভাষায় আকুজী) ও খোকার (কধাগক ) 
ুদ্দী (লেখক) এবং কাজি (বিচারক) পুটুনকল বংশই প্রধান। দেশে 
মধ্যে নানাস্থানে সাধারণ কৃষিজীবী মুদলমান সমাজের মধ্যে বিপুল সম্মান ও 
প্রতিপত্তির সহিত এই সকল সন্্রাস্ত বংশ এখনও বাস করিতেছেন; কিন্ত 


১ পপ্পস্পীশপাতিপিিশশ পিপিপি পাপিপাশিপপপপাপপ 
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৮৪০ প্র বশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


উহাদের শ্বজাতীয় শাসনকালে তাহারা যেমন রাজান্থগ্রহে সম্পোষিত হইতেন, 
ইংরাজ আমলে, বিশেষতঃ উহার প্রথম একশত বর্ষকাল গবর্ণমে্ট হইতে 
নুদৃষ্টির অভাবে, উহাদের অনেক পরিবার চিরাচরিত হালচাল বা বংশ-সনত্রম 
বজায় রাখিতে গিয়৷ একেবারে হীনদশায় পতিত হন;* আবার শিক্ষোঙ্নতি 
ও সরকারের সদাশয়তার ফলে কিছুদিন হইতে তাহার! মস্তক উন্নত করিয়া বংশ- 
গৌরব দেখাইতেছেন। তৃষ্াস্ স্বরূপ কতকগুলি প্রাচীন সন্্রান্ত বংশের উল্লেখ 
করিতেছি; খুল্নার অন্তত সৈয়দমহল্যা, বাগেরহাট ( রণবিজয়পুর ) ও 
পয়োগ্রামের সৈয়দ বংশীয়গণ, যশোহরের উত্তরাংশে আনুকপ্িয়ার সৈয়দ-বংশীয় 
পীরসাহেব ; আলাইপুর, রণবিজয়পুর, গদাইপুর, তেতুলিয়া, (ব্যামর্তার 
নিকটবর্তী ) কাটিপাড়া, ( বড়দলের নিকটবর্তী ) চাদপুর, (মাগুরার নিকটবর্তী ) 
বরীশাট প্রভৃতি স্থানের স্ুপ্রসিদ্ধ কাজি বংশ; মহপ্মদপুরের নিকটবর্তী 
শীরগ্রামের সন্ান্ত পাঠান-বংশ 71 নাকোলের মীর্জা ব! মিয়াজী বংশ; বাগের- 
হাটের নিকটবর্তী সাবেকডাগা, কুলিয়াধা”ড়, রণবিজয়পুর, পাটরপাড় ও কররীর 
সেখ বংশ) কাজি, মোল্যা! ও চৌধুরী গ্রভৃতি উপাধিযুকত পয়ে গ্রামের 
সেখবংশ; নল্দীর নিকটবর্তী হবখালির মীর বংশ; শোলপুর-যুগীহাটির 
সর্দার ও আকুষ্জি বংশ ) ইহারা সকলেই দেশমধ্যে সর্বত্র সন্মান লাভ 
করিয়। থাকেন। শীরগ্রামের সন্ত্রান্ত বংশে অবসরপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্দী- 
ম্যাজিষ্ট্রেট, পরম পণ্ডিত মৌলবী আবদছুস্‌ সালাম এম,এ' মহোদয়ের জন্ম ) ইনি 
প্রিয়াজুস-সালাতিন* প্রভৃতি এঁতিহাসিক গ্রন্থের অনুবাদ ও সম্পাদনে যথেষ্ট 
মৌলিক গবেষণার পরিচয় দিয়াছেন; ইহার ভ্রাতা মৌলবী আবহন্‌ হামিদ 
এম,এ, বি,এল ভাগলপুর কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন এবং ইহার বংশে ডেপুটি 
ম্যাজিষ্ট্রেট ও রেঞিট্রার প্রত্বৃতি বন্ছ উচ্চকর্শচারী আছেন। এইরূপে পয়োগ্রামে 
গুলিসাদি বিভাগে যে কত উচ্চ চাকুরীয়া আছেন, তাহ! বলিবার নহে? তন্মধ্যে 
ঢাকা-বিশ্ববিস্তালয়ের অন্ততম প্রফেসর আনোয়ারল্‌ কাদের. এবং পুলিসের ডেপুটি 
রুপারিপ্টেণ্ডেপ্ট কাজি আজিজল্‌ হক্‌, খুলনা ডিঃ বোর্ডের সদস্ত কাজি সৈফ. 





ক. 1767867517276% 118331712755 0, 18৫, 
1 01936 0০ 8181100080001 1153 90010. 110321017 ০910177 ৪৫ 9717/505 
97 00৩ 8818988 তি, 7 £278৮4-5-5242867) 0, 265 2046. 











জা 


- ০০০০৩ প্র 
২ পাঠ ০. 


তি 87 55 


শি, ৭৯৯ 
০১১০৪ রদ 10 
॥ জা? রর ্ 





কোদ্লার প্রাচীন মঠ [৮৪ পৃ! 


জীদতীশচন্ত্র মিত্র প্রণীত যশোহর খুলনার ইতিহাসের জন্ক 


81 ওত 81818 20. ০৮5, 


ইুলজমান'লগাজ ৮৪১ 


উদ্দীনের নাস করিতে পারি। কলিকাতা টেনিং স্কুলের ভুতপূর্ব/অধান্ দি 
কাহিনী” গ্রভৃতি বনগ্রস্থ প্রণেত| এবং “শিক্ষক” পঞ্জ-সম্পাননক খা সাহেব কাকি 
ইম্দাদুল্‌ হক্‌ (বি.এ, বি, টি) মঞ্োময গ্ধাইপুরের কাজি বংশের উজ্জল রন্ব। 
কাজি মহজ্ঘদ যেলসাতুল্যা খ! তেতুলিগ্বার কাজি বংশের কৃতী বড়ি) ইহার 
পূর্তপুরুষের নির্টিতি একটি জতি সদর যটগঘজ মন্জিদ তেতুলিয়া পরীর 
শোতাবর্দস করিয়াছে। রগবিজয়পুরের সৈয়দ বংশে বাগেরহাটের মিস্তোখসাহী 
যপন্বী উকীল সৈয়দ নুলতাম আলি এবং মুক্সেফ, সৈরদ আমজফ, আলি নাঁছেবের 
নাম করিতে পারি। স্থান ও কুিষাধা'ড়ের দেখ বংশে সব ডেপুটি করলুর 
রহমানও মোতাচেরল হক এবং জাবকারী স্থপারিশ্টেণ্ডেট বজলুয রহমান 
উ্লেধ যোগ্য। সৈয়দ মহল্যার খা দাহেব মহম্মদ ইউসফ (পুলিসের ডেগুটি 
সুগারিপ্টেণ্ডেণট ) এক্ষণে মূলঘরের অধিবাসী 

আঁতরাফ, সম্প্রদায়ের মুসলমানগণের মধ্যে সেখই অধিক ) শিক্ষাগ্রভাবে 
তাহারা এক্ষণে ক্রমে উন্নতি লাশ করিতেছে, তাহাদের মধ ধর্ষতাহ 
জাগিতেছে। এই সম্্র্ধায়ের কৃতী ব্যক্তিগ্জের তালিক! সংগ্রহ কর! ছুরহ 
ব্যাপার। পরিশিষ্ট খণ্ডে কিছু চেষ্টা করিব। বস্ত্র ব্যবসায়ী জোল্হা, মংন্ট 
ব্যরপান্ী মিকামী ও চাকলাই ( যশোহর-মগিরামপুর অঞ্চলে) মুসলমান, এবং 
দয়জী, ফরাজী ও পীরালি প্রভৃতি থাকৃও এই শ্রেণিতৃক্ত। সেখ কাতীত আরও 
যে'তিন লক্ষ আতরাফ. আছেন, তন্মধ্যে যশোহর-খুল্নায় প্রায় ৮৪ হাজার 
জোল্হ! ঝ| বর্ব্যবসারী মুনলমানের বাদ। অনেকেই পুরাতন ব্যবসায় ত্যাগ 
করিঝা! কৃষি বা অন্ত বাব্সায্স এবং লেখা পড়ায় মন দিতেছেন। বিদ্বাগৌরবে 
এই সন্কর পর্ধ্যায়ের মধ্যে শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তির আবির্ভাব হইতেছে। এরূজনের 
নাম করিতে পারি এবং তিনি বোধ হয় বশোহর-খুল্নার মুসলমান সম্প্রদায় 
মধ্যে পদ-গৌরবে এক্ষণে সর্বোচ্চ । নল্তা-নিবাসা খা বাছাহুর, মৌলবী আসান্‌ 
উল্যা (2.., 1.7.5. ) এক্ষণে শিক্ষা বিভাগের সর্বোচ্চ শ্রেণীতে উন্নীত হই 
চট্টগ্রাম বিভাগের স্কুল সমূহ্র ইনশ্পেক্টর পদে অধিষ্ঠিত জাছেন। মৌলথী 
সাহেব যেমন হপগ্ডিত, তেমনই সহায় ও সামাপ্িক। 

যে সব উচ্চ বংশীয় হিন্দু একসময়ে ননি! কারণে ইসলাম-মত গ্রহণ করেন, 
অথচ পূর্ব সংস্কীর একেবারে ত্যাগ করিতে গারেন নাই, তাহারাই পীরালি 


গতি 


৮৪২ | বশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


মুসলমান নামে পৃথক্‌ হইয়া থাকেন। আকুতি ও বর্ণে, শিক্ষা ও সভ্যতায়, 
সৌজন্ত ও সদাচারে উহারা এখনও বিশিষ্টতা রক্ষা করিতেছেন। সাধারণ 
মুসলমান সমাজের সঙ্গে ইহাদের বিবাহাদি সম্বন্ধ হয় না। যশোহরের পশ্চিমাংশে 
মহেশপুর প্রভৃতি স্থানে, মধাভাগে সিঙ্গিয়ার নিকটবর্তী গ্রাম সমূহে এবং দক্ষিণ- 
ভাগে সাতঙ্জীরা মহকুমায় ও পার্বতী ২৪ পরগণার পূর্বাংশে ইহাদের তিনটি 
কেন্তর আছে। দক্ষিণডিহি-নিবামী গুড়-চৌধুরী ব্রাহ্মণ বংশীয় কামদেব ও 
জয়দেব কিরূপে পীরালি হন এবং & সমাজ কিরূপে নানাস্থানে বিস্তৃত হইয়া 
পড়ে, সে ইতিহাঁস প্রথম থণ্ডে (১ম সং, ৩০৫-১* পৃঃ) দিয়াছি। এখানে 
পুনরল্লেখ নিশ্রয়োজন। ব্রদ্গ হরিদাস ঠাকুর সোনাই নদীর কুলে যে হাকিমপুর 
গ্রামে কাজিদিগের গৃহে একদা প্রতিপালিত হন, উক্ত কামদেব ঠাকুরের 
অধস্তন বঃশধর নসর্উদ্দীন সেই গ্রামে বাস করেন। তীহার প্রপৌন্র হাজি 
মফিজ উদ্দীনের নির্মিত একটি অতি সুন্দর মস্ঞ্িদ্‌ সেইস্ানে আছে। হাজি 
সাহেবের পৌত্রেরা জীবিত আছেন, উহারা দেখিতে যেমন দ্ুপুরুষ, বি 
চচ্চার তেমনই সুশিক্ষিত এবং বাবসায়ে ধনসম্পত্তিশালী। এতদঞ্চলে পীরালি 
মুলমানদিগের তিনটি সমাজের পরিচয় পাই £-ধাঁ-দমাজ, চৌধুরী-সমাজ 
এবং হুতলিয়! সমাজ । হাকিমপুরের খাঁগণ খা-সমাঞ্জের অন্তর্গত ; হাকিমপুর, 
লবঙ্গ ও রন্ছুলপুর লইন্বা এই সমাজ। পলাশপোল, কুলিয়৷ শ্রীরামপুর, 
( যশোহ্রের নিকট ) দিঙ্গিয়, পাথরঘাটা, গণপতিপুর ও নগরঘাটা! প্রভৃতি স্থান 
লইয়া চৌধুরী সমাজ গঠিত। কুলিয়া-নিবাসী খ্যাতনামা মৌলভী মকলুব, 
আহম্মদ খাঁ চৌধুরী ( 2.4.) মহোদয় এই চৌধুরী-সমাজভূক্ত। পলাশপোল, 
শ্রীরামপুর ও পাথরষাটা! প্রভৃতি স্থানে সুতলিয়৷ সমাজের লোকও দেখা ধায় । 


একাদশ পর্িচ্ছেদ_ শিল্প ও সাহিত্য 


অতি সুপ্রাচীন কাল হইতে ভারতীয় সভাতা! শিল্প-বিলাসে আত্মগ্রকশ 
করিয়াছিল। আদিম যুগে আত্মরক্ষা! ও বংশরক্ষাই মানবের প্রধান সাধন| হয়; 
ক্রমে সমাজ ও ধর্মরক্ষায় তাহাদের চিত্ত নিবিষ্ট থাকে) ইছার পর মানসিক 
তি বা আনন্দ প্রকাশের জন্ত দেশমধ্যে কলা-বস্ার গরচলন হয়। ভীরতেও 
তাই হইয়াছিল। তবে তাঁরতীয় আর্ধ্াগণ যাহা যখন ধরিয়াছেন, তাহার 
শেষ না করিয়। ছাড়েন নাই; “ভুমৈব সুখ নাল্পে অুগমন্তি"--ইহাই উহাদের 
ভাঁা। একটি দুইটি নহে, ভারতে চতুঃযষ্টি কলা উদ্ধত ও গ্রচলিত হটয়াছিল। 
৬৭টি মুল কলা হইতে পিক্প-কলার সমটি ৫৮২ পরাস্ত উঠিয়াছিল। * 

আধ্যাত্মিকতাই ভারতীয় সভ্যতার প্রধান প্রকৃতি) ভক্ত ভারত দেবপ্রীতির 
জন্ত যেমন গানবাগ্ের উৎকর্ষ সাধন করে, তেমনই সঙ্গে সঙ্গ দেবচরিজ চিত্রিত 
ও দনেবমৃত্তি গঠিত হইত । উহ! হইতে চিতরবিষতা ও ভাস্বর উদ্ভব হয়। চিত্র 
ও মুগ্তিগুলি সযত্নে সুরক্ষিত করিবার জন্য দেবমন্দির রচিত হইবার আবশ্যক 
হইয়াছিল; সেই জন্রই স্থাপত্য শিল্পকলার অঙ্গবিশেষ। স্থাপতা ও তাঙবরধয 
এরূপভাবে ঘনিষ্টর্ূপে অপেক্ষিত যে, একটিকে বাদ দিয়া অস্তের কথা বল! চলে 
না। ভারতীয় প্রতিভা এই দুইবিগ্থার উৎকর্ষ সাধনে এমন ভাবে আত্মনিয়োগ 
করিয়াছিল যে, ভারতবর্ষের কোন নগণা অংশের ইতিহাস লিখিতে গেলেও 
তাহার দেবমন্দির বা দেবমৃত্তির অন্ততঃ সংক্ষিতত পরিচয় ন! দিলে, মে ইতিহাসের 
অঙ্গহানি হয়। সামুদ্রিক বারিবিন্দুব মত আমাদের হশোহর-খুল্না অবন্ঠ 
নিতান্ত নগণ্য সামান স্থান মাত্র, তবুও ইহার নাতিগ্রাচী মন্দির ও মুষ্টি কিছু 
কিছু পুরাতন ভাব ও গৌরবের স্থৃতি বহন করিতেছে। 

প্রাচীন ভারতবাসীকে শুধু ধরঘ-সর্বন্থ বলিলে অবিচার কর! হয়। 1 গৃছ- 
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মছশর সর্বসমেত ৫১৮টি কলার উল্লেখ 
বং আদ্ধাম্পদ সৈত্রের মোষের উহাকে 
টি ৫৮২ ধরিগাছেন ( *সাহিতা” ভাজ, 


* পুজনীর মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্থী 
করেন (“সাদিক বনুমৃতী? ১৩২৯, জো, ১৩৭ পৃঃ) এ 
'অন্তর কলা? সংজ্ঞা দির দুল ৬৪ কলার সহিত সর্বনম 
১৩২৯, ৩৪৩ পৃঃ )। 
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বর্শেও ভাহারা কম নিপুণ ছিলেম না) গোভিলাদি গৃহ-্থত্জে তাহার পরিচয় 
আছে। বাস্তবিস্ভীকে তাঁহার! এত সম্পৃষ্ট করিয়াছিলেন যে, সাধারণ শিল্পবিদধা 
উহার অঙ্ীতৃত হইয়! পড়িয়াছিল। শ্রদ্ধেয় ্ীুক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় বলেন 
“মানব সভ্যতার প্রথম সোপান বাস্ত রচনা; গৃহ-নির্মাণ কৌশল অধিগত 
করিয়াই মানব সমাজ নানাবিধ ব্যক্তিগত ও সামাজিক উন্নতি লাভের অধিকারী 
হইয্ুছে। গৃহকে কেবল প্রয়োজন সাধনের উপযোগী করিয়। গঠন করিয়াই 
মানব-সমাজ নিরন্ত হইতে পারে নাই। তাহাকে সাজসজ্জায় সুশোতিত 
করিবার .আকাজ্ষা বিবিধ শির্প-কৌশল উদ্ভাবিত করিয়া দিয়াছে। ম্ৃতরাং 
বাস্তবিষ্তাই শিল্প-বিস্তার মূল বলিয়! স্বীকার করিতে হয়।** স্থপতিবিস্ত/ এই 
াস্ত শাস্ের অস্তর্ড এরং অতি পূর্বরকাল হইতে এদেশীয় লোক ইহার সুঙগ- 
তত্বের অনুসন্ধান করিয়া সিদ্ধিলাত করেন। 
বহু শতাব্দী পূর্বে সমতটে সভ্যতা বিস্তারের সঞ্গে আমাদের আলোচ্য 
গ্রদ্থেশে যে ভাস্বর্য ও স্থাপত্যের বিকাশ হইয়াছিল, তাহার যথেষ্ট গ্রমাণ আছে। 
গ্রাটীন হিন্দু বৌদ্ধ যুগের কথ! আমর! প্রথম খণ্ডে নানাস্থানে বিচার করিয়াছি। 
এখানে প্রসঙ্গত; কতকপ্ডলির নামোল্লেখ করিব মাত্র। সর্বাগ্রে ভাস্কর্যের 
কথ! বলিতেছি। (১) বাগেরহাটের অন্তর্গত শিববাড়ীর বুদ্ধমৃত্তি সর্বপ্রথমে 
থযোগা। ভারতীয় স্থপতি বিভাগের (1170181 451017550108109] 
1062517৩91 ) সুপারিন্টেণেন্ট মহোদয় আমার সহিত এ মূর্তি বিশেষ ভাবে 
পরীক্ষা! করিয়া স্বীকার করিয়! গিয়াছেন যে, এমন স্ন্দর, এমন সৌষ্টব-সম্পরণ 
বুদ্ধের জীবনাখ্যারিক! জ্ঞাপক এত অধিক বিবরণযুক্ধ, এমন মৃতবিস্তবক (51615) 
ভাঁরতে আর আছে কিন! সন্দেহ। তিনি আমাপেক্ষাও ( ১ম, খণ্ড. ১ম সং, 
২১১-২ পৃঃ) কিছু কিছু নৃতন তথ্যের সমুদ্ধার করিয়াছেন। (২) যশোরেশ্বরী 
দেবীর পীঠমুষ্তি ( ২য়, ১১৮-৯ পৃঃ), সেখহাটির তুবনেশ্বরী মুর্তি ( ১ম, ২২৯-৩৭ 
পৃঃ), আমাদির চামুওড মৃত্তি ( ১ম, ১৬২ পৃঃ), (পাণিঘাটের অষ্টাদশড়জ! মুন্তি 
হিমাচগ প্রর্দেশ হইতৈি আনীত )_-এইগুলি এ গ্রদেশের প্রাচীন নিদর্শন। 
৪) যখ্যোহর-খুল্নারু নানাস্থানে যে বহুদংখ্যক চতূ্ভজ বাস্থদেব মৃত্তি বর্তমান 
আছে ( ১ম, ২২২ পৃঃ) উহ্থার রচনাকাল সহশ্রাধিক বর্ষ পুর্বে ধর! যায়। . এই 
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প্রসঙ্গে ৫সখহাটি ও নলডাঙ্গার গণেশমৃন্তির কথা বলিতে পারি । (8) এতগ্াতীত 
কষ্টিপাথয়ে বিনির্শিত যে সকল হুন্মর সুন্দর কৃষমুত্তি ধাতু ব| দারুমী রানিকার 
সঙ্গে নানাস্থানে পুদ্ধিত হইতেছেন, উহাদের বয়স ৩।৪ শতবর্ষ হইবে। তরে 
গ্রতাপাদিত্যের আনীত যে গোবিন্দদে বিগ্রহ এক্ষণে কাটুনিয়ার রাজবালীডে 
নৃতন মন্দিরে ( ২য়, ২৫৫-৬২ পৃঃ) প্রতিষ্টিত হইয়াছেন, সে মুদ্ধির বস নে 
হইদে। ধাতু বা পাষাণের বালগোপাল মৃত্বি, শ্বেত পাহাণে বা অনন্ত 
প্রস্তর খচিত ক্ষুদ্র বৃহৎ নানীজাতীয় অসংখ্য শিবলিঙ্গ, চাচড়ায় মন্তাবিষ্কা সের 
সুনর দারুমরী মুত্ডিমালা, স্থানে স্থানে জগন্নাথ বা চৈতগুদেবের দাকনর্ষি 
সরূপ বিগ্রহ যশোহর-খুল্নার সম্পত্তি মধ্যে গণ্য। উউ্চপ্রেণীর ছিন্ুিগের 
পুরাতন বংশে প্রত্যেকেরই গৃহবিগ্রহ ছিলেন, উহারই সম্পর্কে তাহার! চিককিচ 
ও পরিচিত হইতেন। সের্দিন আর নাই; তাই কত শত অপুদ্ধিত ইবি মু 
শিবলিক্গের মন্দির চর্ম চটিকার আবাস ভূমি হইতেছে! 
বিভিন্ন জাতির আক্রমণে, বিধন্মীর নির্যাতনে এবং শাসন যন্ত্রে অবিষাম 
বিবর্কনে যে আর কত দেব বিগ্রহ বিলুপ্ত বা বিনষ্ট হইয়াছে, কত সৌধ চুক 
হইয়া স্থানান্তরিত হইয়াছে, তাহার হিসাব করিবার ত্র নাই। . গত ছুই হবাক্জার 
বৎসর ধরিয় এইরূপ জাতি বা ধর্মগত অত্যাচার অবিচার চলিয়াছে। রোধ 
হিন্গুর উপর, এবং হিন্দু বৌদ্ধের উপর অবিরত অততাচার করিয়াছে। “অহিংস 
পরম ধর্ধ্ জীব-জন্তর বেলায় যত থাটিয়াছে, মানুষের বেলায় তত খাটে নাই। 
দয়ার অবতার অশৌকের রাজত্বকালেও জ্বীবহত্যাকারী মানবকে শান্তির জন 
হত্যা করা হইয়াছে । অনেক সময়ে মান্ষের দয়ার পরিচয় গ্রাণীতে যেষ্ন 
পাইয়াছে জড়বিগ্রছে বা ধর্ম মন্দিরে তাহা পায় নাই। নভুব! সত্নি্ঠ 
চীনদেকীয় পরিব্রাজক সমতটে যে ৩০টি সংঘারাম এবং এরুশত রেঘমন্দিয 
দেখিয়া গিশ্মাছেন, তাহা কোথায় গেল? বোধখানাকে বৌদধদ্থান বলিতে 
বোধ হয কাহারও আপত্তি না হতে পারে; সেখানে এখনও কত্তকগ্তলি 
পার পদ়্িয়। আছে, উহা কোথা হইতে আসিল? যেখানে কোন ধর্মরে, 
সেই স্থানেই মুসলমান পীরগণ ধর প্রচারে আসিতেন; চৈতন্ত প্রভুও 
পতিতোদ্ধারের জন্ত এমন অনেক নির্যাতিত স্থানে পদার্পণ করিতেন। তিনি 
বোধখানায় আসিয়াছিলেন, তথায় দ্বাদশ গোপালের অক্ঠতম কানাই ঠান্কুরের 
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ভ্রীপাঠ আছে। পুরাতন কাহিনী সম্বন্ধে অনুমান করিবার কি কিছু নাই? 
আধুনিক বারবাজারের সন্নিকটে সাঁকো বা সন্কট নামে স্থান ছিল; কবিকম্কণে 
আছে, তথাকার সমৃদ্ধ বণিকের! বছ বিদেশের সঙ্গে বাণিজ্য করিতেন। কে 
কেহ অনুমান করেন, লক্ষ্মণ সেন নবন্ধীপ হইতে পলায়ন করিয়া এই সঙ্কট বা 
সীকনাটে আসিয়াছিলেন, উহাই মুসলমান এ্ঁতিহাসিকের লেখায় সাত নকলে 
জগরাথ হইয়া গিয়াছে। বারবাজার যে এক সময়ে একটি জনবহুলা সমৃদ্ধ 
নগরী ছিল, তাহার পরিচয় পুর্বে দিয়াছি ( ১ম খণ্ড, ১৮৩-৭ পৃঃ) সেখানেও 
কতকগুলি প্রস্তর ও স্তস্ত পড়িয়া রহিয়াছে, উহ! কোথা হইতে আসিল? 
সম্প্রতি যশোহর সহরে চারিখানি পাথর আবিষ্কার করিয়াছি; দুইখানি পুলিস 
সাহেবের বাড়ীর বাহিরে গড়িয়া আছে, একখানি কার্কাল! ট্যাঙ্কের পাহাড়ের 
কোণে অর্ধপ্রোথিত অবস্থায় সিন্দুর-চর্চিত ও ছুগ্ধধৌত হইয়া! পুঁজিত হইতেছে, 
অন্তথানি বগচর গ্রামে অশ্বিনী বাবুর বাড়ীর বাহিরে প্রাচীন জগন্নাথ মন্দিরের 
সন্নিকটে মৃত্তিক! নিয়ে আবিষ্কৃত হইয়াছে । চারিখানিই রাজমহল অঞ্চলের 
কঠিন পাষাণ, প্রত্যেকখানি ১৫” ইঞ্চি বিস্তৃত এবং ৯১ পুরু, দৈর্ঘ্যও 
একখানির ৬-১১ ইঞ্চি, অপরগুলির প্রায় ৬ ফুট) পুলিস সাহেবের বাড়ীর 
একথানি পাথরের মধাস্থলে চতুতু জা মঙ্গলকলস-হস্ত1 লক্ষ্মীমুণ্তি, অন্যথানিতে 
মধাস্থলে একটি অন্পষ্ট পুরুষ বা বিদ্যাধর মুর্তি এবং বগচরের পাঁথরথানির 
নিয়ভাগে একটি মকরবাহন! গঙ্গামুত্তি দণ্ডায়মানা। সব পাথরগুলিই আর্কিও- 
লজিক্যাল বিভাগের সুপারিণ্টেণ্ড টে মহাশয়কে দেখাইয়৷ দিয়াছি, তিনি 
অনুমান করেন, প্রোথিত পাথরথানিতে একটি যমুনামুর্তি থাকিতে পারে। 
মোট কথা, এই চারিখানি পাথর পরীক্ষা করিলে, উহা যে কোন একটি প্রাটীন 
বিষুরমন্দিরের সদর দরজার চাঁরি পারের চারিখানি ফ্রেম, সে অনুমান বোধ হয 
অসঙ্গত হইবে না । সম্ভবতঃ লক্গীমুত্তিযুক্ত পাথরথানি উপরিভাগে ও পুলিস 
সাহেবের বাড়ীর অন্য পাথরথানি নিম্দেশে, বগচরের পাথরখানি দক্ষিণভাগে 
এবং প্রোথিত পাখরখানি হয়তঃ বামভাগে ছিল। সে বিষুণ-মন্দির কোথায় 
গেল? সম্ভবতঃ মৃর্তিবিশিষ্ট বলিয়া! চারিখানি পাথরই পরিত্যক্ত হইয়াছিল। 
মন্দিরের অন্য পাথর যে বাগেরহাট প্রভৃতি স্থানে নীত হয় নাই, তাহা! কে 
বলিতে পারে? প্রোথিত পাথরথানির সঙ্লিকটে খা জাহানের অনুচর বহরাম 


শিল্প ও সাহিত্য ৮৪৭ 


খ! পীরের ইষ্টক রচিত প্রকাণ্ড দরগা বর্তমান। সেটিও কোন পুরাতন 
বৌদবস্,পের ভগ্নাংশ বলিয়া অনুমান করি বাগেরহাটেও হিন্দু বৌদ্ধ প্রাচীন 
মন্দির ছিল। এবং তাহ! সম্পূণ প্রস্তর রচিত না হইলেও তাহার রচনায় যথেষ্ট 
পাথর ছিল, তাহার প্রমাণ অপ্রতুল নহে। এ বিষয়ের বিশেষ আলোচনা 
প্রথম ধণ্ডে ষাট গু্বজ ও মদ্জিদ্কুড়ের মস্জিদ্‌ প্রসঙ্গে করিয়াছি। এখমও 
একখানি অষ্টভূজা মহিষমর্দিনী মৃষ্িযক্ত গ্রন্তরস্তস্ত বাগেরহাটে জাহাজকটার 
প্রোথিত আছে। বাট গুত্বজের অনতিদূরে যেখানে খা জাহানের আবাস গৃছ 
ছিল, সেখানে খুঁড়িতে গিয়া ১৪।১৫ খানি বড় বড় পাথর বাহির হয়াছে। 
উহা দীর্ঘ ছড়ওয়াল! প্রাসাদের থামের খণ্ডাংশ এবং কতক বা৷ অন্ত প্রকারে 
বাবহৃত পাথর। ইহার অনেকগুলি ৮১০ হাত মাটার নিয়ে প্রশস্ত ভিত্তিদূল 
খু'ড়িতে বাহির হইয়াছে, পার্শ্ববর্তী স্থানে আরও কত এমন পাথর লুক্কায়িত আছে, 
কে জানে ? যে পালিশ কর! পল তোলা খণগুলি বাহির হইয়াছে, উহা ভুড়িয়া 
দীর্ঘ থাম কত্সিবার জন্ত প্রত্যেকের কেন্তুস্থলে যে মোটা লৌহ পেরেক প্রোথিত 
ছিল, তাহা! সেই অবস্থায় আছে। উহার একখানি নিটুট. নিরেট পাষাণ খণ্ড 
যে এক সময়ে হিন্দুর আরাধ্য প্রকাণ্ড বাণলিঙ্গ শিবের গোরীগষ্ট বা নিদ্াংশ 
ছিল, তাহা বুঝিয়া লইতে কষ্ট হয় না। স্ুপারিটেণ্ডে্ট মহাশয় উহার সাক্ষ্য 
দিতে পারেন। বাণলিঙ্গের বসিবার গর্তটি আছে, স্নান জল সরিয়া পড়িবার 
নালী আছে। পাথরথানি ২৫৮ ২৫৫ ইঞ্চি, উহার উচ্চত! ১৫।০ ইঞ্চি। 
এই গৌরীপ্ দ্বার! একটি থামের নিয্নাংব গঠিত হইয়াছিল, জোড়ার মুখ খুলিয়া 
কা প্র্কত মুদি প্রকটিত করিয়াছে। যে বিরাট মন্দিরে এই বাগলিঙ্গ ছিল, 
তাহ! এক্ষণে কল্পনানেত্রে দেখিবার জিনিস। 

ভরত ভারনার স্তপের দীর্ঘ বিবরণ প্রথম খণ্ডে দিয়াছি। উহ! যে 
ুপবযুগের সমসময়ের বৌদধন্ত, ইঞ্টকাদির নানা নিদশনে তাহাও এক্ষণে সুপতি 
বিভাগ কর্তৃক অনুমিত হইতেছে। উহার নিকট গৌরীধনায় যে পাথরের 
কুমীর বা মকর এবং বিরাট স্তর গাদপীঠ ও ভন মুষ্ি পাওয়া গিয়াছে, তাহা 
ল্য করিবার বিষয়। সরকারা বিভাগের বারে ভরত ভায়ন! খনিত হইলে 
অনেক নুতন তন্ব বাছির হইতে পাবে । সরকারা রিপোর্ট পরিশিষ্টে দিব। . 

প্রাচীন কীন্তির উপর এইরূপ দারুণ ঢুরাচার ( ৬4৫91157) ) যে শুধু” 
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ফলেই কুষ্টিত হইত, তাহা! নহে ? ইঃরাঙ্গ ফেম্পানির আমলেও শাসকের 
উদ চু মুদ্রিত করিয়া গুশ্রয় দ্িতেন। একে প্রীক্সপ্রধান লবণাক্ত দেশ, 


॥ 


তাহাতে আদার ছূর্গম প্রদেশে অযত্ধে থাকিলেই ইষ্টষ রচিত গৃহগুলি বৃদ্ষলতার 
গাধাতৃমি ইইস্বা:পড়ে |... লরণাক্ষ দেশে বৃক্ষজ্রতাগুলি লবণের, মধধ্যাদা। মোটেই 
রক্ষা .করে না, উহারা খাঙাকে আশ্রয় কগয বড় হয়, সবলে শিহুড় টালাইয়া 
তাহাকোই সর্কঠে ধবংল,কয়ে) আাবার সাধারণ নির্বোধ পক্জীরাসীরা স্বার্থের 
ও.মৃতনের অত পক্ষপাতী. যে, পুরাতনকে ধ্বংস করিতে কিছুমান ছিধা, বোধ 
করে না। & সরক্কারী বিষরলী হইতে জানিতে পারি, মুর্শিদাবাদের নিজামত 
ঈপ্বরে “কিমাৎ খিশ্তকার” নামক একটি পৃথক্‌ ধিভাগ ছিল, উহাতে গৌড়ের 
হর্শ্য গুলির ধ্বংসসাধন করিতে দিক! প্রতি বৎসর পার্খব্ী জমিদারগঞ্জের নিকট 
হইতে ৮০০৭২ টাকা! গুন আদায় হইত।1. ইংরাজজ আমলে মুর্শিদারাদ, 
মালদ£, রাজমহল ও রঙ্গ পুর প্রভৃতি আধুনিক সহরগুলি. প্রায় সম্পূর্ণই গড়ের 
ধ্বংলারশেব হইতে গঠিত হইয়াছে । ; কত মসঞ্জিদ, মন্দির ব! পুরাতন বাড়ী 
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ভাঙ্গিযা যে যশোহর-খুল্নার কত স্থানে রাস্তা ও নীকুঠি গঠিত হইয়াছিল, 

তাহার সংখ্যা নাই।, মীর্জানগরের ইমারত ভাজিয়া রাস্তা নির্মাণের কা 
যথাস্থানে (৪৫০ পৃঃ) ) বলিরাছি। 

কোম্পানীর হস্ত হইতে যখন মহারাণি ভিক্টোরিয়া এ দেশের রাজ্যভার 
গ্রহণ করেন, তখন হইতে হাওয়া ফিরিয়াছে। মহারাণীর আমলের প্রথম 
রাজপ্রতিনিধি সায় লর্ড ক্যানিং ভারতীয় আর্কিগলজিকান বিড়াগের 
প্রতিষ্ঠীতা এবং তৎপুত্র সপ্তম এডওগার্ডের প্রথম রাষ্জ গ্রতিনিধি মহামতি 
লর্ড কার্জন “প্রাচীন-কীর্ডি-সংরক্ষণণ বিষয়ক নৃতন আইন করিত চিরিছিরের 
নিমিত্ত এ দেশবাসীর ক্তজ্ঞতাভাজন হইয়া রহিয়াছেন। দেশীয় পুরাতি 
কার্ডিরক্ষারুক্পে রাজার যে এুস্বার নিকট একটা দায়িত্ব ও কর্তব্য আছে, তাহা 
উদ প্রাণে স্বীকার করিয়া, সংরক্ষণ কার্ধের অন্ত সর্বাজাতীয় বযবস্থ। ও 
ব্যয় নির্বাহ করিয়! দিয়া, তিনি অনুসন্ধানের নৃতন পন্থা এবং ইতিহাস চর্চার 
জন্য লবধুগ্ের অবতারণা ররিয়! গিয়াছেন। যশোহর খুল্নার মধ্যে যাটগুযূহ 
থ| জাহানের সমাধি, মদ্জিদকুড়ের মস্জিদ্‌, ঈশ্বরীপুরের হামাম্থানা ও টেকা 
মস্জির্‌ এবং মহম্মদপুরের রামচন্দত্রের বাটা, এই কীর্তি রক্ষার গণ্ীর মধ্যে , 
পড়িয়াছে। আশা করি, এরূপ আরও অনেক উপযুক্ত পুরাকী্ি এই ভাবে 
সংরক্ষিত হইবে। আমরা এক্ষণে যশোহর খুল্নার পুরাতন ই্ক-মন্দির ও 
মসজিদ গুলির রচনাপ্রণালী ও উহার বিশেষত্ব এবং শ্রেণিবিভাগের বিচার করির। 
সঙ্গে সন্ধে যেগুলি সংরক্ষণজন্ত সদাশম্ব গবর্ণমেণ্টের কৃপাদৃষ্টি পাই্বার যোখ্য, 
তাহারও প্রার্থন] জানাইব। 

ভারতবর্ষ বিশ্তীর্ণ দেশ। নৈসর্গিক অবস্থা! ও উপাদানের প্রতেদে প্রদেশ 
বিশেষে স্থাপত্যের ভিন্ন ভিন্ন বিকাশ হইয়্াছে। পূর্ব ও দক্ষিণ বঙ্গে পাহাড় 
পর্বত নাই, তাই এ অঞ্চলের স্থায়ী গৃহ ই&্ক-রচিত। পাহাড়িয়া দেশে বে 
ইক নাই, তাহা নহে) পশ্চিমাঞ্চলেও কোন কোন স্থানে পর্বত-পৃে ইক- 
মন্দির বর্তমান আছে। তবে সাধারণতঃ লোকে অনায়াসলভ্য উপাদানেরই 
পক্ষপাতী হয়। বনে ইঞ্টক সহজলভ্য ব| সুলভ হইলেও উপাদান হিসাৰে উহা 
ভঙ্গুর বই বলা যায় না। বিশেষতঃ দক্ষিণ বঙ্গের মত সিক্তবাত ও লবণাক্ত 
দেশে ইঞ্টকের জায় দীর্ঘ হয় না। তরুও ইষ্টকের একটা 1 এই যে, ইহা লইয়া 


৮৫৯ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


কাকু বা টারশিল্পের খেলা চলে, শিল্পী ইষ্টক সাহায্যে হ্বাবীন ভাবে বহুবিধ 
উচ্চনি্ ছোটবড় মনোমত গৃহ-রচন! করিতে পারেন। কিন্তু যে গৃহই তিনি 
নিশ্মীণ করেন, ভাহাতে দেশের প্রক্কতি বা চলনের মত একট! বিশিষ্টত। না 
থাকিয়া পায়ে না। ফাগুসন্‌ লিখিয়া গিয়াছেন যে ইষ্টকের উপর নির্ভর করিতে 
হইত বলিয়। বঙ্গদেশে সর্বত্র খিলানের অধিক প্রয়োজন ও প্রচলন 'এবং এই 
বিষয়ে বীর নীতির একটা বিশেষত আছে। শুধু তাহাই নহে) বংশ-নির্শিত 
গৃহের ছাদের মত বঙ্গীয়েরা ইষ্টক-গৃছের ছাদ ও সমতল না করিয়া সময় সময় 
বর্থ লাকার করিতে ভাল বাসে। * কেন এমন হয়, তাহা দেখিতেছি। 
| বাঙ্গালা দেশে বীশ খড় পভ ও অনারাসলত্য। এজন্য ধনিদরিদ্র সকলেই 
 উ্ান্বারা গৃহনির্দাণ করে। গৃহের ছা চালধারা গঠিত বলিয়া ঘরের নাম 
চালাথর | চালের সংখ্যানুসারে উহা দ্বিবিধ £__দোচাল! এবং চৌচাল! বা! চৌরি 
ধর। পূর্ববঙ্গের মত দোচাল! ঘর তুলিবার রীতি অন্তত্র নাই, এজন্য দৌোচাল 
ঘরের অন্নাম বাঙ্গাল! ঘর, উহা! বাঙ্গালীর বিশেষত্ব । ইষঈক নির্মাণের সময় 
এদ্দেশীর লোকে সর্বপ্রথমে ছইপ্রকার পাঁকাধর করিত ; তন্মধ্যে চৌচাল! ইক 
, গৃহকে মন্দির বা মণ্ডপ বলে এবং উহ! চূড়াকারে উচ্চ হুইলে দেউল বা মঠ নাম 
দেওয়া হয়। দোচাল! ইঞ্টক-গৃহকে বাঙ্গাল। মন্দির বলে; উহার বারান্দা 
দেওয়া বায় না! বলিয়া প্রায়ই ছুইখানি জুড়িয়। দেওয়া হইত ; পশ্চাতের খানিতে 
দ্বেব-বিগ্রহ থাকিতেন এবং সন্দুখের খানি বারান্দারূপে ব্যবহৃত হুইত ; প্রর্ূপ 
মন্দিরের সাধারণ নাম 'জোড়-বাঙ্গালা। বাঙ্গাল! মন্দিরের নিম্ধাগ ' পন্ধতি যে 
কত পুরাতন, তাহা! স্থির করা যায় না। কারণ বঙ্গদেশে যতগুলি রূপ মন্দির 
দেখিতে পাই, তাহার কোনটিই ১৬শ শতাবীর পূর্ববর্তী নহে। মুসলমানী 
কীন্তির মধ্যে পাওুয়ার একলন্্ী মসজিদে এবং পৌছে করে খর সাফি 
গৃহে এই প্রণানীর দৃষ্টান্ত দেখ। যায় । 1 

বঙ্গীয় সাধারণ রীতি জন্ুসারে যশোহর-খুল্নার মন্দিরগুনি অধিকাংশই 
চত্ুফোণ এবং বারান্দাযুক্ত ) মন্দিরের গর্ভাংশ প্রায়ই সমচড়ুক্ষোণ হয়। বাঙ্গাল! 
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শিল্প ও সাহিত্য ৮৫১ 


গুলির এক একখানি দীর্ঘায়ত বটে, কিন্তু জোড়া! একত্র ধরিলে বাহিরের মাঁপ 
প্রায়ই দৈর্া প্রস্থ সমান দীড়ায়। চতুষ্কোণ মন্দিরগুলি একতল, স্বিতল ও ভ্রিতল 
হয়। চুড়াকে রত্ব বলে; উহার সংখ্যানথসারে একতাল! মদদির একরদ্ব, ফিল 
মন্দির পঞ্চরত্ব এবং ভ্রিতল মন্দির নবরদ্ব নাম ধারণ করে। রদ্ত্বের উপর ১, 
টিবা ৫টি ব্রিশুল দেওয়া থাকিত, উহা বজ্রপাত ভয় নিবারণ করিত। প্রথমতঃ 
রাঙ্জাদেশ না পাইলে এইরূপ ত্রিশুণ বা *খুস্তী বসান বাইত না, শেষে সে 
রীতি ছিল না, সকল মন্দিরেই একটি ব! তিনটি ত্রিশুল শোভ! পাইত। দেতাল৷ 
মন্দিরের গর্ভাংশ ক্ষুত্রতর হয়, উহার একতালার চারি কোণে ৪টি এবং দ্বিতলের 
শার্যে ১টি, মোট €টি চূড়া থাকে। ব্রিতল মন্দিরের নিম্বতলের কোণশীর্ষে ৪টি, 
দ্বিতলের-চারিকোণে ৪টি এবং ত্রিতলের মাথাঁয় একটি, মোট ৯টি রদ্ব থাকে। 
অধিকাংশ স্থলেই দোতালা নামমাত্র, উহাতে বাসের ঘর ব! উঠিবার পিঁড়ি থাকে 
না। নবরদ্ধ মনিরে প্রায়ই দ্বিতলে বিগ্রহের বাঁসগৃহ ও সিঁড়ি থাকে, ত্রিতল 
অংশটি নামমাত্র হয়। পূর্বে বলিয়াছি, যশোহর-খুল্নার অধিকাংশ মনদিরই 
চতুক্ষোণ, ছুই একটি মাত্র ত্রিকোণ বা অষ্টকোণ মন্দির আছে। 

পঞ্চ ব! নবরদ্ব মন্দিরগুলি বারানদাযুক্ত। পঞ্চরদ্বগুলির একদিকে বা কদাচিৎ 
তিনদ্বিকে সংলগ্ন বারান্দা থাকে, নবরত্বগুলির চতুর্দিকে বারান্দা থাকাই তাই । 
সম্মুখের বারান্দায় চারিটি স্তস্তের উপর তিনটি থিলান থাকে ) মধাবর্তী দুইটি 
থাম সম্পূর্ণ ও পার্খের ছুইটর অর্ধেক স্তস্তাকার এবং অবশিষ্টাংশ বঞ্ধিত হইয়! 
কোণ পর্যন্ত দেওয়ালে পরিণত। খিলান তিনটি গৌড়ের কাম্‌ রন্ল্‌ মসজিদের 
মত চল (£০1765৫ ) অথবা উহা কার্ধাতঃ গোলাকার হইলেও বহির্ভাগে 
কৃত্রিমভাবে সচল করিয়া দেওয়া! হইত। চল খিলান সাধারণতঃ “ মুললমানী 
খিলান বলিয়া কথিত হইলেও, উহ! যে ভারতবর্ষে মুসলমানগণ ্রবন্তিত 
করিয়াছিলেন, তাহা! বল! যায় না। মহাপগ্ডিত হাভেল প্রভৃতি হুল্মদর্শী শিল্প- 
সমালোচকগণ বহগবেষণার ফলে দেখাইয়াছেন, মুসলমান ধর প্রবর্তনের বু 
শতাবী পুর্বে এব্রিধ বিলান মিশর, দিবীর, এশিয়া মাইনর ও ভারতবর্ধে 
প্রচলিত ছিল; ভারতের হিন্দু বৌদ্ধযুগে শিল্লিগণ উহা ব্যবহার করিতেন। 
সুলতান সেকনার শাহের সময়ে (১৩৫৮-৮৯) বে উহা! প্রথম গড়ে বিখ্যাত 
আদিনা সন্জিদে প্রযুক্ত হয়, তাহা ঠিক নহে। গৌড় বন যুগ ধরিয়! হিন্তুরই 


রাজধানী ছিল; এ মস্দিনও হিন্দুশির্ীর কাঁরুকর্ণ মান্র) উহ! বিদেশ হইতে 
আগত মুসলমান শিল্পী দ্বারা গঠিত বলিয়! প্রমাণ নাই। মুসলমান আমলের 
পূর্ব্বে বঙ্গীয় শিল্লিগণ ব্রদ্দদেশে গিয়! এই প্রণালীতে বহু মন্দির ও চৈত্য নির্মাণ 
করিয়া আসিয়াছিলেন। * এ বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনার স্থান এখানে 
নাই। এক্ষণে আমরা ঘশৌহর খুল্নায় নানা স্থানে যে সকল হিন্দু মন্দির বা 
দেবস্থলী এবং মুসলমানের মস্জিদ্‌ বা সমাধিগৃহ আছে, তাহাদিগকে বিভিন্ন 
শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়। তালিক| দিব। প্রসঙ্গক্রমে উহার অনেকগুলির উল্লেখ 
বা বর্ণনা এই পুস্তকের নানাস্থানে করিয়াছি, তাছার সন্ধান দিব এবং কোন 
প্রসঙ্গে যেগুলির অুলোটনা৷ করা হয় নাই, তাহার সংক্ষিপ্ত কিছু বিবরণ দিয়া 
শিল্প-কাহিনীর উপসংহার করিব। 

মন্দির_(ক) ভ্রিকোণ মন্দির ) ঈশ্বরীপুরের চণ্ডতৈরধের মন্দির ইহার 
একমান দৃষ্টান্ত (১৩৬ পৃঃ)। (খ) চতুক্ষোণ মন্দির; ইহার কতকগুলি 
এক বা ততোধিক চূড়ীযুক্ত এবং কতকগুলি সমতল ছাদ বিশিষ্ট। চুড়াওয়াল৷ 
মন্দিরগুলি প্রায়ই চৌচালা হিন্দু খুম্বজের উপর চুড়াকারে পরিণত। চৌচানা 
গুম্ব পাঠানেরাও নকল করিয়াছিলেন; বাগেরহাটের “ষাট গুতজের* 
(৭৭ গুঘজের ) মধ্যবর্তী ৭টি গজ চৌচাল৷। চূড়ার সংখ্যান্নুসারে চতুষ্কোণ 
মন্দিরগুলিকে এইভাবে বিভাগ করা যায় £-_ 

(১) এক রদ্ব -ঠাচড়ার শিবমন্দির (৪৮৬ পৃঃ), সত্রাজিৎপুরের মন্দির 
(৬৩৩ পৃঃ ), অভয়ানগরের বড় মন্দির ( ৪৯৯ পৃঃ), শিবসা! ছর্থের সন্নিকটবর্তা 
কালীমন্দির ( ১ম, ৭৭-৮ পৃঃ), নলডাঙ্গার গুঞ্জানাথ শিবমন্দির (৪৭০ পৃঃ), 
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1 প্রথম খণ্ডের পৃ্ঠ। সংখ্যার পূর্বে *১ম" লেখা থাকিবে; শুধু পৃষ্ঠা 'সংখ্যা থাকিলে 
ছিভীয় বা বর্তমান খণ্ড বুঝিতে হুইবে। 





মাইকেলের সমাধিস্তস্ত। সাগরদাড়ি [৮৫৩ পৃঃ 


শ্রীদতীশচন্ত্র মিত্র প্রণীত যশোহর খুলনার ইতিহাসের জন্য 


31)8136581915 [৮€. 9/0185. 


| শিল্প ও সাহিত্য ৮২১৩ 
এবং সী ইছাটার সুন্দর প্রাটীন মন্দির প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । এডি 
সাধারণ গৃহস্থ বাটীতে বা দেবস্থলীতে অধিকাংশ মঙগিরই এই জাতীয়। 
তম্মধো মুড়লী, খুলনা-শিববাঁড়ী, বাধুটিয়া (৮১৯ পৃঃ), পীলঙজঞ্জ (৭২৯ পৃঃ) 
লখপুর, বাগেরহাট ( সুনিগঞ্জ ), খড়রিয়া ( শিববাটা ), নাঙ্গুয়াদী (৪৬৯ পঃ), 
রায়গ্রাম (৬২৪ পৃঃ) ধুলগ্রাম ( ৫০* পৃঃ), বনগ্রাম ( খুলনা), অভয়ামগর ও 
বুধহাটার মন্দির স্তবক, শ্রীধরপুর, নড়াইল প্রভৃতি স্থানের বছ মনিরের নাঁম 
করা যায়। রন 

(২) পঞ্চরত্ব মন্দির_বসন্ত রায় প্রতিষ্ঠিত গৌগলপুরের ভগ্ন মঙ্গিয 
(২৫৬ পৃঃ) নলতার কষ্চমন্দির (৪১৬ পৃঃ), নলডাঙ্গার সিদ্েস্বরী মনির 
(৪৬৫ পৃঃ), কানাইনগরের হরেক মন্দির (৫৭৯ পৃঃ), বনগ্রামের মদির 
(৬৪৫ পৃঃ), এবং সোনাবাড়িয়ার দুইটি শিবমনির প্রধান। প্রায় সবগুলির 
বিবরণ পূর্ব দিয়াছি, কেবল সোনাবাড়িয়ার কথা নিয়ে বলিতেছি। 

(৩) নবরত্ব মন্দির-ৃষ্টাস্ত স্বরূপ মাত্র ওটি মন্দিরের কথ! বলা যায়) 
বোঝাশির মন্দির (২৬৩ পৃঃ) কিরূপ ছিল, জানা যায় নাই। ডামরেলীয 
সমাজমন্দির (৯৩-৯৪ পৃঃ), ইছাপুরের নবরদ্ধ (১৩৮ পৃঃ), সোনাবাড়িয়ার 
ামসুন্দর মনির । লসোনাবাঁড়িয়ার এই নবরদ্ধ মন্দির বড় নয়নাভিরাম। 
খুল্নার অন্তর্গত কলারোয়। হইতে ৫৬ মাইল দুরে সোনাবাড়িয। অবস্থিত ) 
সেখানে পূর্বে রেসম ও কার্পাস বন্ধের কারখান! ছিল, মে কথা পূর্যে বল্ষিাছি 
(৯৯২ পৃঃ)।  চূড়াুক্ত মন্দিরের মধ্যে বোধ হয় মোনাবাডিয়ার নবরদবই 
সর্বপ্রধান, তবে ইহার বয়স অধিক নহে। উহার গায়ে অঙ্কিত যে আশু, 
অসম্পূর্ণ ইষ্টকলিপির এখনও পাঠোদ্ধার করা যায়, তাহাতে পাই_“গ্রহবনথ 
রসেন্দু শকাৰে প্রণম্য দেবতপরং শ্রীরাধান্ামন্থদর * ইদং নবরদ্বমনিরং 
পরমযতত্রে & * রামেশ্বরাত্বজ দীন শ্রীহরিরাম দাসেন কৃতং ১৬৮৯ শন 
১১৭৪ 'ক্যষ্ঠ।* অর্থাৎ এই মন্দির ১৬৮৯ শকে বা ১৭১৭ ধৃষ্টা্ধে ছরিরাম দাল 
কর্তৃক হামহদর বিগ্রহের জন্য নির্শিত হয়। মন্দিরের পাদদেশের বাহিরের 
মাপ ৩৩4৩৬ উচ্চতা তিন তালায় ১৩১৫/+১৩ মোট ৪১ছুট। এই 
মন্দিরের পার্থ যে অশুদ্ধ লিপিযুক্ত দোতাল৷ ভোগ মন্দির আছে, তাহা! ১৭১ 
শকে বা ১৭৮৮ খু্টানদে রাধাচরণ দাস কর্তৃক নির্টিত হয়। উহারই দ্বিতলে 


৮৫৪ বশোহর-খুল্নার, ইতিহাস 


বছ সংখ্যক বিগ্রহ রক্ষিত হইতেছেন। মন্দিরের পূর্ব পার্থে ৪টি শিবরিঙ্ 
চারিটি ছোট ঘরে প্রতিঠিত ছিল, তম্মধো ২টি লিজ ভগ্ন হইয়াছে। সম্মুখে 
ছই পার্থ ছইটি পঞ্চরত্ব শিবমন্দির আছে, একটিকে বুড়া শিবের মন্দির ও 
অন্তটিকে সদাশিষের মন্দির বলে। উভয়ই তত্যন্ত কারুকার্য মণ্ডিত। 
শেঘোজটির গায়ে যে লিপি আছে, তাহা! হইতে জানা যায় “রামবন্থুরসেন্দুমিতে" 
অর্থাৎ ১৬৮৩ শরাবে বা ১৭৬১ থুষটাবে হরিরাম দাস এই মন্দির রচনা করেন। 
উভরু শিব মন্দিরের মধাস্থরে একটি ছোট জোড় বাঙ্গাল! আছে। 'হরিরামের 
বংশীয়েরা কেহ কেহ নিকটবর্তী স্থলে বসতি করিতেছেন । বিগ্রহগুলির নিত্য 
সেবার সুব্যরস্থা নাই। 

সমতল ছাদবিশিষ্ট চতুফষোণ মন্দিরের মধো, ঈশ্বরীপুরের বশোরেরী মন্দির 
(১৫৭ পৃঃ), সেখহাটার ভুবনেশ্বরীর মন্দির (১ম, ২২৯ পৃঃ), টাচড়ার 
দশমহাবিষ্ভার মন্দির (৪৯৭ পৃঃ), মহম্পদপুরের দশতুজ! মন্দির ও রামচন্্র 
বিগ্রহের বাটা (৫৬৯ ও ৫৪৮ পৃঃ ), এবং 055 প্রসিদ্ধ ৫ নাম 
করিতে পাঁরি। 

(গ) দোচালা ক্রমোচ্চ ছাদযুক্ত বাঙ্গালা রন কতকগুলি অফু্ন থাকে 
এবং কতকগুলিকে যুগ্া বা জোড় বাঙ্গাল! বলে। এক-বাঙ্গাল! মন্দিরের দৃষ্টান্ত 
পরমানন্দকাটী, সেনহাটী (রাজ! রাজবল্লভ সেন প্রদত্ত, এবং লোহাগড়ায় 
আছে। শেষোক্ত স্থানে জঙ্গল মধ্যে যে অভগ্ন পূর্বদ্ধারী বাঙ্গালাটি আছে, 
উদ্ধার বাহিরের মাপ ২৯৮ ১০:৬ ভিত্তি ২:৮৮ ইঞ্চি। . উহার গায়ে যে 
ইষ্টকলিপি আছে, তাহা এই £- 

দ্খসমুদ্ররসক্ষৌণী শকাবে শ্রীহরেগূহং : 
| .. জ্ীমদভিরাম দতেন ককৃতমিত্যৈকনির্ষিতং ॥৮ 
অর্থাৎ-১৬৭* শকে ব! ১৭৪৮ খ্‌ ষ্টান্দে এই কৃষ্টমন্দির অভিরাম দগ্ধ ৰা 
নির্িত হয়। 

সাধারণতঃ শিবের জন্ত চৌচানা মন্দির ও রি জন্য জোঁড়- বাঙাল! 
নির্মাধ করিবার পদ্ধতি ছিল। . এখনও বনু সংখ্যক জোড়-বাঙ্গালা দৃষ্ট হয়। 
টাচড়ার প্রাচীন .সীমরায়ের মন্দির (৪৮৩ পৃঃ), মহম্মদ্পুরের কুষ্ণজী মন্দির 
($৭* পৃঃ)) রায়গ্রামের জোড় বাঙ্গালা ( ৬২৪ পৃঃ), মুলঘরের লক্্মীনারায়ণের 


রর শিল্প ও সাহিত্য ৮৫৫ 
মবির (৬৫৭ পৃঃ), শালনগরের জোড় বাঙ্গালা, ধুনগ্রামের কৃধমনদির 
( ৫*১ পৃঃ), লোহাগড়ার ও মহেশ্বরপাশার জোড়-বাঙ্গালার নাম করা যাক। 
ইহার প্রধান প্রধানগুলির বিবরণ পূর্বে দিয়াছি। কয়েকটির কথ! সংক্ষেপে 
এখানে বলিতেছি। লোহাগড়ার নিকটবর্তী শীলনগরের চাক্লানবীশ উপাধি 
ক্ত ত্রাণ ভূম্যধিকারিগণ বিখ্যাত। উহাদের পূর্বপুরুষ রামভদ্র নবাব 
সরকারে চাকরী করিয়া! ধনশীলী হন, এবং নিজ বাসভৃমিতে বহ কীর্ধিচিহ 
রাখিয়! যান। তন্মধ্যে শ্রীমুত্তির জন্য জোড় বাঙ্গাল! ও দৌরমঞ্চ এখনও বর্তমান। 
লোহাগড়ায় রা ুনাথ মজুমদার বাহাছ্রের বাঁটাতে তাহার পূর্বপুরুষ ৮চ্ 
শেখর মঞ্জুমদার কর্তৃক নির্মিত একটি পুরাতন জোড় বাঙ্গালা আছে। চক্রশেখর 
হইতে ৭৮ পুরুষ নামিয়াছে, অর্থাৎ এই মন্দিরের বয়স ২০ বর্ষের কম নহে। 
সম্ভবতঃ রা়গ্রাম ও লোহাগড়ার গোড় বাঙ্গাল! এক সময়ে নির্মিত। লোহা" 
গড়ার মন্দিরটির পূর্বদিকে সদর, উহা৷ সম্পূর্ণ কারুকার্য খচিত। তিনটি 
থিলানের উপর তিনটি 77019 071৩0) অঙ্কিত আছে) আশ্চর্যোর বিষন্ন 
এই, ইংরাজজাধিকারের বহু পূর্বে এই জাতীয় রাজচিহ এ দেশীয় শিক্পী্দিগের 
পরিজ্ঞাত ছিল। প্রতোক বাঙ্গালার ভিতরের মাপ ১২:৮৫, বাহিরের মাপ 
১৭০৯১৫৮।  ইহাঁতে কোন লিপি নাই। দৌলতপুরের নিকটবর্তী 
মহেশ্বরপাশার জোড় বাঙ্গালাটি বড়ই নুন্দর। প্রায় দিশত বর্ষ পূর্ব্বে মল্লিক 
(শাস্তিল্য বন্দ্য ) বংশীয় গোপীনাথ গোস্বামী নামক একজন সাধকশ্রেষ্ঠ তক্ত 
কর্তৃক এগোবিনদরায় বিরহের জন্ত এই মন্দির নির্টিত হয়।* ইহাতে থে 
্টকলিপি ছিল, তাহার অধিকাংশই খসিয় পড়িয়া বিবুপ্ত হইয়াছে, যাহ! আছে 
তাহা হইতে শেষ চরণের পাঠোদ্ধার করা যায়: 

* -প্রশততি। শ্রীগোগীনাথনামা ক্ষিতিজরনতকে বৃষিরাশৌ দিনেশে ॥ শহরিঃ” 
. (ঘ) মঠবা দেউল__টারিট পুরাতন মঠের নাম করিতে পারি? ঝটায 
দেউল (২৯১২ পৃ:), ইতনার মঠ (৬৩৭ ), রায়নগরের মঠ-মন্দির এবং 
_ ঈদ ও বিজ লবার্থ ১০০ বিধি দান করেন। গোগীনাধের 
বন্ধপ্রপৌত্রগ্ণ এখনগ জীবিত। তাহারা তিক্ষালব অর্থে মন্দিরের সংস্কার কার্যে ব্রতী 
হইন়্াছেন। আর্কিওললিক্যাল বিভাগের হুগারিটেণেট মহাপঃ এই মশিয় হেখিযা ছাল 
প্রশংসা করিয়াছেন। | | ্ 


৮৫৬ বশোহর-পুলুনার ই্জিহাস 


কোদ্দিরার মঠ। ইহার মধ্যে জটার দ্নেউল চরিবশ পরগণার অন্তত হইলেও 
প্রতাপাদিত্য-প্রসঙ্গে তাহার বিবরণ দিয়াছি) ইভ্নার ঘোষ-ঢুহিতার মঠের 
বিবন্ধগও পূর্নে দিয়াছি। উহার লল্গে রায়বগরের মঠের তুলনাও করিয়াছিলাম। 
এই রায়নগর মাগুরা ( মহকুম! ) হইতে ৭1৮ মাইল পূর্বদিকে গোরাই (গড়ই) 
নদীর সপ্লিকটে অবস্থিত। অতি কষ্টে গদব্রজে সেখানে পৌছিতে হন্। 
মি উত্তর ও পশ্চিমদ্রিকের দেওয়াল আছে, অপর দুইটি দেওয়াল নাই। 
বাছিরের মাপ ক ২২-৩+, ভিতরের মাপ প্রত্যেক দিকে ১৩2৫” 
ইঞ্চি; ভিত্তি ৪-৫) ভিতরের উদ ২৫ এবং চুড়! সমেত উচ্চতা ৪* 
ফুটের কম নহে। সম্ভবতঃ দক্ষিণ দিকে সদর ছিল। উত্তর দিকে বন্ধ দরজার 
খিঘানের উপর ৮ পংক্তিতে ছুইটি গ্বোকে সুন্দর ইকলিপির কতকাংশ আছে, 
অবশি্ ভাঙ্গিয়! পড়িয়! পাঁঠোন্ধারের র্যাতাত করিম্বাছে। যাহা আছে, তন্মধ্যে 
প্রথম প্লোক হইতে জানা যায, এই মনির প্রচ বিগ্রছের জন্য নির্মিত এবং 
ছ্বিতীয় লোকের নিমোদ্ধত 'অংশ হইতে উহার লমধ নির্দেশ কর! যায ঃ-_ 


"শাকে ব্যোমামৃতকর-শর-ক্ষৌণি সংপাদিতেংশ্মিন্‌ 
প্রাসাদোধ্য়ং ব্যরচি মহত৷ বিশ্বনাথাত্মজেন।” 


ব্যোম.**, অমৃতকর -চন্দ্র-১, শরম্৫) ক্ষৌণি-:১) অর্থাৎ ১৫১, 
শকে (১৫৮৭ খু ্টাবে ) ঝা প্রতাপাদিত্যের রাজত্বকালে বিশ্বনাথের পুত্র কোন 
ভক্ত কর্তৃক এই প্রাসাদ ব। যঠ বিনির্মিত হয়। প্রতিষ্ঠাতা শ্লোকে আত্মগোপন 
করিয়৷ ছুইবার পিতৃনামে নিঅপরিচয় দিয়্াছেন। এই বিশ্বনাথাত্মজ কে, 
তাহা নির্ণয্ক কর! যায় নাই। বোধ হয় তিনি কোন রাজনৈতিক পুরুষ নহেন। 
প্রবাদ এই, এই মন্দির মথুরাপুরের দেউল-নির্াত সংগ্রাম সাহার কীর্তি । কিন্ত 
তিনি ১৬২১ খৃঃ অবের পূর্ব বঙ্গে আসিয়াছিলেন বলিয়া মনে করি না। সে 
আলোচনা পুর্বে করিয়াছি (৫২* পৃ)। সম্ভবতঃ যে শ্রোন্রিয় ব্রাহ্মণ “রায়” 
দিগের বসতির জন্ত এই স্থানের নাম রায়নগর (রাইনগর নহে ) হয়, বিশ্বনাথ ও 
তাহার ক্কতী পুজ সেই বংশীদ্। মন্দিরটি অত্যন্ত কারুকাধধ্য-খচিত সুন্দর ইষ্টকে 
নির্িত। উত্বর দিকে লিপির অংশ বাদে ৯১টি চত্বরে পন্ম ও লতাপাতা অসিত 
আছে। পশ্চিম গ্রাচীরে দরঞ্জার উপরিভাগে ১২ খানি ছবি আছে, সরগুলিই 


শাক, বলাম ৪ ঘুঠালরূপ প্রতৃতি। উহা দেখিলে এটি যে কষমন্দির, তাহা 
বুঝিতে বাকী থাকে না। 
খুল্ন! হইতে বাগেরহাট বাইৰার রেল-পথে যাত্রাপুর নামিবে তথা হইতে 

ছুই মাইল দুরে কোদ্‌লা গ্রাম; উহারই একাংশকে অযোধ্যা বলে। সেই স্থানে 
মরা তৈরবের অনতিদুরে একটি উত্তঙ্গ সুন্দর মঠ আছে, উহাকে সাধারণ লোকে 
প্অযোধ্যার যঠ” বলে। সম্ভবতঃ দক্ষিণতাগ বিধৌত করিয়া! এক সময়ে রেগবান 
ভৈরব-নদ প্রবাহিত হইত, এখন চর পড়ায় নদীথাত একটু সরিয়! গিয়াছে। 
ইহা কোন দেব-মন্দির নহে; সম্ভবতঃ কোন মৃত মহাত্বার সমাধি-্তসত স্বরূপ 
এই. মঠ রচিত হয়। উত্তরদিকে কোন দরজ। নাই, অন্ত তিন দ্দিকে আছে। 
দক্ষিণে অর্থাৎ নদীর দিকে, কার্ণিসের নিয়ে ছুই পংক্কিতে একটি ইঠকলিপি 
ছিল। প্রথম পংক্তির অক্ষরগুলি প্রায় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, যেটুকু পাইয়৷ 
পাঠোদ্ধার করিয়াছি, তাহা এই £-. 

আবে ক টি শরণ । রর 

উদ্দিশ্ট তারকং (ক্রহ্ধ ) ( গ্রাস! ) ধোহয়ং বিনিশ্মিতঃ ॥” 


তারকত্রঙ্ম নাম কাহারও মরণের কথাই ম্মরণ করাইয়! দেয়; মঠের 
প্রতিষ্ঠাতা ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাহাও বুঝ যাইতেছে । মঠের নিক্নতল সমচতুষ্কোগ, 
ভিতরে প্রত্যেক দিকে ১০৫ বাহিরে ২৭৮ ভিত্তি ৮-৭২৮ ইঞ্চি। 
বাহিরের উচ্চতা মেজের উপর ৫* ফুট হইবে। রক্রবর্ণ ইষ্টক রচিত উপরিতা্গ 
এখনও খুব ভাল অবস্থা আছে; নিম্াংশে প্রবেশ-দ্বারের উপর খিলানের ইউ 
কত্তক ভাঙ্গির। পড়িয়াছে। খিলান দেখিলে মোগল আমলের হর্ম্য বলির! 
বোঁধ হয়। প্রত্যেক দরগা শীর্ষে হিন্দু শিল্লান্্যায়ী চৌচালা গুন আছে। 
মন্দির গাত্রে সর্ধজ শিরকলার বিকাশ | এই মঠ গবর্ণদেণ্টের স্থাপত্য বিভাগের 
তত্বাবধানে সুরক্ষিত হইবার সম্পূর্ণ উপুক্ত। পূর্বপ্রাচীরে একগ্ানে হুইজন 
গঞ্জারোহীর পশ্চাতে দুইজন ধনুকধারীর ছবি এবং দক্ষিণপ্রাচীরের কাণিশের 
অগ্রভাগ মকরাঙ্কিত আছে। প্রবাদ এই, মঠটি প্রতাপাদিত্যের ব্যয়ে তাহার 
ঘারপণ্তিত অবিলম্ধ সরস্বতীর স্থতিন্তসত্বরূপ নির্ষিত। উহা জমর্থন করিবার 
ফোগ্য ফোন গ্রমাঁণ পাই না। এ প্রদেশে অবিবধ সরস্বতীর গতিনিধি ও 


১০৮ 


৮৫৮ যশোহর-ধুল্নার ইতিহাস 


স্বৃতিচিহ্থের পরিচয় পূর্বে দিয়াছি (২৪৫ পৃঃ)। তবে রাক্ননগর ও অযোধ্যার 
মঠ যে প্রতাপের সমসাময়িক তাহাতে সন্দেহ হয় নাই। 

(ও) অষ্টকোণ মন্দিরের দৃষ্টান্ত মহক্ষদপুরের লক্্ী নারারণের মির ৷ উহা 
দৌতাল! এবং সমতল ছাদবিশিষ্ট। 


(6) দোলও রাসমঞ্চ এবং তোরণ। এক লময়ে যশোহর-খুল্নার সর্বত্র 
দোল ৪ রাসযাত্রাদির উৎসব খুবই হইত, সঙ্গতি-সম্পনন ব্যক্তির! তজ্জন্য ইষ্টক- 
রচিত দোলমঞ্চ নির্মাণ করিতেন। যশোহরে মহচ্মদপুর ও শালনগরে, খুল্নায় 
কাটিপাড়া ও নলতায় পুরাতন দোলমঞ্চ আছে। শুড়িখালির রাসমঞ্চের কথা 
পূর্বে বলিয়াছি (৮৩3 পৃঃ )। ধুলগ্রামে ( ৫** পৃঃ ), সেনহাটিতে ও চাচড়ার 
দশমহাবিগ্ভার মন্দিরের সম্মুখে উৎকৃষ্ট তোরণম্বার আছে। 

মসজিদ, ইমামবারা ও দরগা-__সুড়লীর ইমামবারা মহল্মদ মহসীনের 
মোতউল্লীন্দিগের সময়ে নির্িত হয়। ইহা এবং বহু মুসলমান পল্লীর আধুনিক 
জুল্মাঘর ব| উপাসন! গৃহগুলি সমতল ছাদবিশিষ্ট। পীরের আস্তানার নাম 
দরগা। বিস্তৃত ময়দানে সর্বসাধারণের নমাজস্থলে ইদ্গ রচিত হইত। 
অসংখ্য ইদ্গার তালিকা দেওয়! যায় না। মস্জিদ্‌গুলি গুঘজওয়াল! ; গুঘব্জের 
সংখ্যান্থসারে উহাপ্দিগকে শ্রেণিবিভক্ত করা 'যায়। 


৫১ একগুত্বজ--দরগ। ও অধিকাংশ মস্জিদই একগুষজযুক্ত । প্রাচীন 
একগুঘবজ মস্জিদের মধ্যে রণবিজয়পুরে খাঁজাহান আলির সমাধি গৃহ (১ম, 
৩৩৩ পৃঃ) ও পার্খবর্তী বাবুচি খানা ( ১ম, ৩৩৮ পৃঃ), বারবাঞ্জার ( ১ম, 
২৯* পৃঃ), চাকশিরি (২০৪ পৃঃ) ও মৌতলার ( ২১৬ পৃ:) মসজিদের নাম করা 
যায়। সাতক্ষীরার নিকটবর্তী লাবসার মাইচাম্পার দরগা ( ১ম, ৩৯৩ পৃঃ), 
যশোহরের গরিবশাহ মসজিদ, মীর্জানগরের নিকট গোপালপুর ও মেহেরপুরের 
দরগা এবং তালার নিকটবর্তী মদনমুন্সীর মসজিদ উল্লেখ যোগ্য । 

২) তিনগুত্বজ-_মীর্জানগরের মস্জিদ্‌ (৪৪৯ পৃঃ ) এই জাতীয়। অবস্থা 
মুসলমানেরা নিজবাটীতে ত্রিগুত্বজ মস্জিদ্ই করিতেন। 

(৩ চারিগুজ--পররাজপুয়ের প্রসিদ্ধ মন্জিদ (৮১ পৃঃ) ত্রিগুসবজ শ্রেণি- 
ভুক্ত, উহার নন্মুখে একটির স্থলে ছুইটি ছোট গুশ্বজ আছে মাত্র। 


সাহিত্য | ৮৫৪ 


(৪) পঞ্চগুধজ--ধ্যঘাটের প্রসিদ্ধ টেঙ্া মম্জির ইহার প্রধান দৃষ্টন 
(১৫৮ পৃ)। বাগেরহাটের ছসেনশাহ মস্জিদ্‌ এই প্রেণিতৃ়, উহার গুধ্জগুনির 
দুইটি সারির গ্রত্যেকটিতে পাঁচটি গুদ্বজ। পু 

(৫) যড়গুঘজ-_তেতুলিয়ায় কাজিদিগের বাটার মসজিদ প্রধান ৃষ্টান্ত। 
উহার বাহিরের মাপ ৪৬১৯:৩৩ফুটু। 

(৬) নবগুত্বজ--বাগেরহাটের দিদার থা মসজিদ ও মম্জিরকুড়ের প্রসিদ্ধ 
উপাননা গৃহ ( ১ম, ২৯৪ পু: ) এই শ্রেণীর প্রধান ৃষ্টাস্ত। 

(৭) যাটগু্বজ (সাতগুষজ )__-বাগেরহাটের যাট্‌গঘজে ৬+টি স্ত আছে, 
কিন্তু গুত্বজের সংখ্যা ৭১১১ অর্থাৎ ৭৭টি। সাতাট সারির গ্রত্যেকটিতে 
১১টি করিয়! গুদ্বজ ছিল। ইহার বিশেষ বিবরণ প্রথম খে দিয়াছি। 
উহ্াতেই পাঠান মস্জিদের গুদ্বজ সংখা] নন্ন্বীয় সাধারণ নিয়মের আলোচনা 
করিয়াছি ( ৯ম, ৪*৩-৪ পৃঃ )। 


াহিত্য 


সাহিত্য সন্বন্ধে বিশেষ আলোচনার স্থান এখানে নাই। কৃতী গ্রস্থকারগণেকর 
প্রক্কত পরিচয় দিতে হইলে, তীহাদের জীবনী ও গ্রস্থাদির সমালোচন! করিতে 
হয়, উহা! তৃতীয় বা পরিশিষ্ট খণ্ডে করিব বলিয়! অবশিষ্ট রাধিলাম। এখানে 
শুধু শ্রেণিবিভাগানুমারে প্রসিদ্ধ ব্যকিদিগের নামোল্লেখের সঙ্গে অতি সংঙ্গিগ্ত 
পরিচয় মাত্র দিব। সর্বাবিধ সাহিতো যশোহর-খুর্ন! কিরূপে আত্ম প্রাধান্ত 
অস্কু রাধিয়াছে, উহাতে তাহ! সপ্রমাণ করিবে। 

(১) কাব্য ও কবিতা-_-বঙ্গ-সাহিত্যে যশোহর-খুল্নার প্রভাৰ প্রতিগর 
করিবার পক্ষে ইহাই বলিলে যথেষ্ট হইবে যে, কবিকুলচড়ামণি মাটকেল মুন 
দত্ত এবং প্রসিদ্ধ নাট্কার *দীনবন্ধু মিত্র যশোহরের নুসন্তান। সেনহাটির 
শ্বতাঁবকবি প্সন্ভাবশতক*্-রচয়িতা ৮কুষ্চন্্ মনুমদার এবং মিগ্িয়ার 
নিকটবর্তী জগন্নাথগুর-নিবাসী, *মহিলা”-কাবোর কবি ৬লুরেজনাথ মভুমদার 
রন গুবিধ্যাত। মাইকেলের ত্াতু্ৃতী বিশ্ানন্দকাটির শ্রীমতী মানকুমারী 
বনু বঙ্গীয় মহিল| কবিবন্দের অগ্রগণা। বার়ইখালির সংসকত-সবভাব-কবি কবি 


এবং আধুনিক সময্নেব খণ্ডকবিত।-লেখক কালিয়! নিবাসী গ্যারীশক্কর দাসগুধ 
প্রভৃতি উল্লেখ যোগ্য। ৰ 

(২) শান্তর চর্চা ও গ্ক লাহিতা- সথংহিভাবি বহরে টীফাকার 
৮গঙ্গাধর কবিরা, “নাট্য পরিশিষ্ট-প্রণেতা ৬কৃষ্কানন্দ বাচন্পতি, দর্শনাদদির 
ব্যাখ্যাতা ৬পুর্ণচন্ত্র বেদান্তুধু, বাৎসায়ন-ভাব্মের অনুবাদক শ্রীযুক্ত ফণিভূযণ 
তর্কবা্ীশ প্রভৃতি মহাত্মগণের উল্লেখ বংশ-পরিচয়ে পূর্বে করিয়াছি। প্রসিদ্ধ 
সাহিত্যিক সারসানিবামী ৬ঠাকুরদান মুখোপাধ্যায়, “আমিত্বের প্রসার” প্রভৃতি 
বহগ্রস্থ লেখক রায় বাহাছুর শ্রীযুক্ত যহুনাথ মন্তুমদার, সংস্কত কাব্য-সমালোচক 
সুলেখক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাজেন্্রনাথ বিস্তাভূষণ, “মানবতত্ব+ প্রভৃতির গ্রন্থকার 
সামটা-নিবাসী পণ্ডিত ৮ৰীরেশ্বর পাড়ে এবং বৌদ্বজাতকের অনুবাদক এবং 
বছসংখাক স্কুলপাঠা ইতিস্থাসাদি গ্রন্থ-রচয়িতা স্বলেখক রায় সাহেঘ ঈশানচন্ত্ 
ঘোষ বঙ্গ সাহিত্যে সুপরিচিত । হিন্দু-রসায়নের (ইংরাজী ) ইতিহাস-লেখক 
প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক স্তর গ্রফুলচন্দ্র রায় সমাজ ও অর্থ সমন্তার মীমাংসক বহুপ্রবন্ধ 
লিখিয়া খ্যাতিললাভ করিয়াছেন। “অমৃতবাজার পত্রিক+-সম্পাদক ভক্তকবি 
৬শিশিরকুমার ঘোষ "অমিয় নিমাই চরিতাঁদি গ্রন্থ লিখিয়া ভাষার মধ্যে ভাবের 
বন্| প্রবাহিত করিয়! দিয়াছেন। একই কপোতান্ষীর কূলে বঙ্গের সর্কপ্রধান 
কবি মধুসুদন, সর্ব প্রধান পত্রিকা-সম্পাদক শিশিরকুমার এবং সর্বপ্রধান 
রাসায়নিক প্রফুল্লচগ্ষের জন্ম; একজনের আবির্ভীবই দেশের গৌরবের পক্ষে 
যথেষ্ট হইত, তিনজনের জন্ম-গৌরবে যশোহর-খুল্না ধন্য হুহয়াছে। 

(৩) উপন্তাস ও ইতিহাস--যশোহর-বাগৃআচড়ানিবাপী ৬তারকনাথ 
গঙ্গোপাধ্যায় প্নবর্ণলতার”মত গার্হস্থ্য উপন্যাস লিখিয়া বঙ্গসাহিত্যে অমরত্ব লাভ 
করিয়াছেন। বঙ্ধিমচন্ত্র গরিবের ঘরের প্রক্কৃত চিত্র দিতে পারেন নাই, তারক 
নাথ সে বিষয়ের প্রথম প্রবর্তক এবং পন্বর্ণলতা+ আদরশগ্রস্থ। তারকনাথের 
আরও গ্রন্থ আছে। খুলনার অন্তর্গত বিষুপুর নিবাসী শ্রীধুক্ত বিধুভূষণ বন্ধ 
“বস্দীমেয়েশ প্লক্মীমা” ও *লক্্মীবউ” প্রভৃতি সুলিখিত উপন্তাসে তারকনাঁথের 
পথান্থবর্তন করিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। অন্ত গুপন্তাসিক বা গল্প 
লেখকদিগের মধ্যে চৌগান্থার ঘোষ-জমিদারবংশায় বর্তমান “্বন্থুমতী”-সম্পাদক 
্রীধুক্ত হেমেন্ত্রপ্রসাদ ঘোষ, সেনহাটি নিবাসী ভ্ীযুক্ত কালীপ্রসন্ন দাস গু, 


গলিতা হাটা নিবানী অদ্ধলেখক ৮ঘহুনাথ ভট্টাচার্য, ধলঞামনিবামী অধ্যাপ 
রীযুক্ত খগেন্্পাখ মিত্র, পাঁজিয়ানিবামী শ্রীযুক্ত সতীশচজ্র বহু ও নল্বীদিবাী 
যুক্ত ্টামলাল গোস্ধামীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। 


প্রতিহীসিক ক্ষেত্রে “সমসাময়িক ভারত” গ্রতৃতি গ্র্থ-প্রগেত| অধ্যাপক 
রক্ত যোগীন্দ্নাথ সমাদ্দার ও “গৌড়ের ইতিহাস”-লেখক দিদ্ধিপাশীর অধিবাসী 
৬রজনীকান্ত চক্রবর্তী যশবী হইয়াছেন এবং বর্তমান গ্রস্থকারের জীবনব্যাপী 
প্রচেষ্টা লোকচক্ষুর গোচরী হৃত হইয়াছে। প্রসিদ্ধ রতিহাসিক শ্রীযুক্ত রাখালদাস 
বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমি যশোহর-ছঘরিয়ার সুসন্তান বলিয়া দাবি করি। প্র্যাত 
প্রত্ততাত্িক শ্রীযুক্ত উমেশচন্ত্র বিস্ারদ্ব কালিয়ার অধিবাসী ছিলেন। ঘটক- 
্রহকার কালিয়া-নিবাী ৬রামকাস্ত কবিকঠহার, মহেশপুর-নিবাসী ৮ললালমোহন 
বি্বানিধি, নল্দী নিবাসী ৬বংশীবদন বিস্কারদ্, মিকৃশিমিল-নিবাসী ৬জয়চজজ মিত্র 
ও সেনহাটি-নিবাসী শামলাল মুন্সী সুবিদিত। 


(8) পাঁচালী ও সঙ্গীত__ভারতবর্ষে হিনুংসমাজের নিয্তরে যেন ধর 
ভাব প্রসারিত হইয়াছে, জগতের বক্ষে কুন্রাপি এমন হয নাই। এই জন্ত 
খবিগণ এদেশে পুরাণের স্থষ্টি করেন, এই জন্তই সর্বত্র রামায়ণ মহাভারতের 
পঠনপাঠন হয়। বঙ্গীয় হিন্দু কৃত্তিবীস ও কাশীরামের নিকট ধত খণী, এত 
আর কাহারও নিকট নহে। শুধু পর্থীতে পল্লীতে দেবমন্দিরে, বৃক্ষতলে বা 
গৃহকোণে ভারতাদি পুরাণের পঠন-পাঠন নহে, & সকল পৌরাণিক গ্রন্থ হইতে 
নীতি-গল্প সংগ্রহ করিয়া, তাহাই, সাধারণের বোধগম্য সরস ভাষায় কবিতার 
পয়ারে ঝ। সঙ্গীতের স্থুরে অস্তনিবিষ্ট করিয়া সাজসজ্জা, ভাবভঙ্গি, বাস্তালাপ 
ও নৃতারঙ্গের সাহাত্যে আবানবুদ্ধবনিতাকে ভাবমুদ্ত কর! হইত। ইহ! হইতেই 
ক্রমে কথকতা, পীচালী, নাটক, যাত্র!, ভাসান প্রভৃতির উদ্ভব হইয়াছে। বশোহয় 
প্রদেশ ষে বদীয় সমাঞ্জের সার স্বরূপ তাঁহার আর একটা! প্রমাণ এই যে, 
এইভাঁবে ধর্মতত্ব প্রচার কার্ধ্যে এ অঞ্চলের সকল শুরের শক? লোকে সাধানত 
চেষ্টা করিরা। ক্কৃতিত্ব ও বিশিষ্টতা লাভ করিয়াছেন। শুধু শান্ত্রদর্শা পঞ্চিক ও 
কৰি নহেন, এ অঞ্চলের অনেক নিরক্ষর গ্রাম্লোকেও অনর্দল কবিতা ও গান 
রচন। করিয়া, ত্র লড়াই ও ছড়া কাটাকাটির ছলে, চামর চলাইয়! রামায়ণের 


৮৬২ - যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


গানে বাচুলের সঙ্গে নাচিয়া “কবির পাল্লার” ধর্ম্তত্ প্রচারের পথ প্রশস্ত 
করিয়া দিয়াছেন। এমন কি, নবাগত মুসলমান অধিবাসিগণও হিন্দুর সহিত 
মিলিয়! মিশিয়! উভয়ধর্ম্ের সারনীতিসমূহ সর্বজাতীয় লোকের সাধারণ সম্পত্থি 
করিয়া দিয়াছেন। উন্নত বঙ্গীয় সাহিত্যের সমালোচন। আমাপেক্ষা যোগ্যতর 
ব্যক্তিগণ করিতে পারেন ও করিতেছেন, কিন্ত আমার আলোচ্য জেলাদবয়ের 
এই স্লীতীয় নিয্ন সাহিতোর সংবাদ তীহার! না রাখিতে পারেন, এজন্ত সাধ্যমত 
আমি কিছু সংবাদ সংগ্রহ করিয়! দিয়! এই সাহিত্য-প্রসঙ্গের উপসংহার কৰির। 
মাইকেল দীনবন্ধু প্রভৃতি ধাহারা আমার দেশের মুখোজ্জলকারী, তাহাদের 
গুণগ্রামের কথ! স্থগিত রাখিয়াও আমি এই সকল স্বল্-শিক্ষিত বা! নিরক্ষর করিব 
নামও কীর্ভিকাহিনী চিরস্থায়িনী করিতে প্রয়ামী। আমার বিশ্বাস প্রাদেশিক 
ইতিহাসের সঙ্কলয়িতা ইহাদের নাম বিস্থৃত হইলে প্রত্যবায়গ্রস্ত হইতে পারেন। 
শ্রীমন্তাগবত ও মহাভারতাদি পুরাণের শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যার সঙ্গে সরল ও সরস 
ভাষায় যে বিশদ ব্যাথ্য! হয়, তাহারই নাম কথকতা । উহার মধ্যে মধ্যে 
ভাৰোন্দীপক গান ও সুরের খেল! এবং লোকরগ্রনের জন্য তীব্র পরিহাস ও 
রসিকত! চলে। প্রাচীন কাল হইতে এ প্রদ্দেশে বু কথকের আবির্ভাব 
হইয়ছে ; উহাদের কেহ কেহ কখকতার জন্য স্বতন্ত্র পুঁথিরচনা করিতেন। 
আধুনিক সময়ে বিভাগদি নিবাসী কথক চুড়ামণি ৮বিশ্েশ্বর শিরোমণির নাম 
সমধিক বিখ্যাত। তওপুত্র শ্রীযুক্ত বাণেশ্বর বিগ্যারত্ব নব্য প্রণালীর কথকতাঃ 
খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। কবিতাকারে পুরাণের অনুবাদ হইতেই .পাঁচালীর 
উৎপত্তি। অধিকাংশ পীঁচালীই কৃষ্ণকথা লইয়। রিত। একদ! বঙ্গে শৈবমতের 
বহুল প্রচার হয়, তখন প্ধানভান্তে শিবের গীত” চলিত, আধুনিক সময়ে সে 
ভাব বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে। পশ্চিম বন্ধে দাগ রায় ও গোবিন্দ অধিকারী 
প্রধানতঃ কৃষ্চকীর্তনে দেশঞয় করিয়াছিলেন, যশৌহরেও উলসী-নিবাসী মধুবর্ষ 
মধুকা'ন ( কিন্নর ) তেমনই নূতনধরণে নূতনসরে কীর্ভন গাহিয়! দেশবিখ্যাত 
হুইয়াছেন। কপোতাক্ষীকূলে দত্ত মধুসুদন “্রজাঙ্গনা”-বিরহের যে সুরভি 
দিশ্বাছিলেন, বেত্রবতী কূলে কিন্নর যধুস্থদবনও তেমনই তীহার “ঢপ”-সীতের 
বিভিন্ন পালায় নূতন পদ্ধতির পাঁচালী রচনা করিয়া গিয়াছেন। রায়গ্রাম 
নিবাসী বারগ্রণাকর রসিকচঞ্ছু চক্রবর্বী অমিক়ভাষিত বালকবুন্দের সাহাফ্যে 


তাহার “বালক-সঙ্গীত" নামক পাঁচালীর নূতন সংস্করণ প্রচার করিয়া যশখী 
হইয়াছিগেন। কেবল কৃষ্চকথ! নহে, বন গ্রাম্য দেবার নামেও পাঁচালী রচিত 
হইয়াছিল। মনসার গল্প এদেশের বড় প্রিয় গ্রসঙ্গ, তাহারও অনেক পাঁচালী 
এ দেশে রচিত ও বরিশাল হইতে প্রচারিত হইয়াছিল। গান বাগ্ভসহযোগে 
উহাই যাত্রাভিনয়ের মত “মনসার ভাসানে* পরিণত হয়; এখনও “ভাসানের 
দল” আছে, তাহার গান ও কবিতায় এদেশীয় বহু অজ্ঞাতনাম! কবির, হত্ত 
দেখিতে পাওয়া যার়। সর্পভয়ের সঙ্গে যেমন মনসার সম্পর্ক, বসন্তরোগের 
সঙ্গে তেমনই শাতলাদেবীর পুত্রা পদ্ধতি প্রচারিত হয়। শীতলার্দেবীর ক্ণ৷- 
কাহিনী প্রচারের জন্ত বহু পাঁচালী রচিত হয়; শীতলাকে বোৌদ্ধদেবতা বলিয়! 
সন্দেহ হইবার কারণ আছে; এদেশে যোগি-ঞ্রাতীয় লোকেই বসষ্জের চিকিৎস! 
করিতেন এবং শীতলার পাঁচালী গাহিতেন। যশৌহরের নিকটবর্তী আম্দাবাজ 
নিবাসী রামেশ্বর ঘোষ কর্তৃক রচিত একখানি বিরাট “শীতলা মঙ্গল” পুথি 
যশোহর-খুল্নার কয়েক স্থানে দেখিয়াছি। উহা ১৬৮৫ শকে রচিত। * 
মুসলমানেরা! পীরের উদ্দেশে সির্নী দিত দেখিয়৷ হিন্ম্রাও সত্যনারায়ণকে 
“সৃত্যপীর* করিয়া তাহার নামে দিন্নী মানস! করিতেন, এবং সভ্যনারায়ণের 
বনু পাঁচালী রচিত হইয়া গৃহে গৃহে পঠিত হইতে থাকে । মুসলমানের পীর 
“মুষ্কিলের আসান" ( উপশম ) করেন, এজন্ত এখনও হিন্দুর গৃহে “আসান 
নারায়ণ” ও সতাপীরের সির্নী দেওয়া হয়: সত্যনারায়ণের পাচালী যে কতজনে 
লিখিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। সিঙ্গা-শোলপুরের রঘুনাথ সার্বভৌম, খরনিয়! 
নিবাী ৬তারিণীশঙ্কর ঘোষ ও পাজিয়ার ৬নন্দরাম মিত্রের পাঁচালী উদ্মেখ 
যোগা। ব্রহ্মা, বিষুঃ, শিব-__ইহাঁরা ব্রিনাথ। পূর্ব বঙ্গে এই ত্রিনাথের মেলা বা 
পূজা! হয়। সন্ধ্যার সময় তাঘুল, গুপারি ও গাঁজ| লইয়া দলবল ভুটিয়া পূজা ও 
গান হয়) সঙ্গে সঙ্গে *ত্রিনাথের পাচালী” পাঠ করা হয়। বরিশাল হইতে 





* পুত্কের শেষ ভাগে সনয়-জঞাপক কবিতাটি এই £ "বাণ বহু রস ইলু শক 
পরিমিত | হেনই সময়ে হৈল শীতলার গীত।” এই পু'খি হখনও ছাপ হয় নাই। উহার 
একথানি পু'খি চাচড়ার দশমহাবিভার বাঁটীতে আছে। ধুল্নার অন্তর্গত পীলজঙ্গের 
নিকটবন্ী বাটলার শীতল! কীর্তনের দল ছিল, তখাকার যোগীরা দল লইয়া নানান 
খান গাইক্সা বেড়াইতেন। 


৮৬৪ 'যা্শোহর-খুল্বা ইতিহাস 


খুল্নারও এই উৎসব সংক্রামিত হয় এবং কতজনের রচিত “িনাথের গণাচালী” 
আছে। বর্তমান সময়ে স্বনামধন্ত তিরায়ের অন্থকরণে অনেকে যাত্রাভিনয়ের 
পাব! র$ন! করিতেছেন, তন্মধ্যে মঞ্লিকগুর নিবাসী অঘোরনাথ ভট্টাচার্য ও 
(খুলনা )-মাগুরা নিবাসী শ্রীযুক্ত মতিলাল ঘোষের নাম উল্লেখযোগ্য 

(৯) সারিখীত ও ভাটিয়াল গান---গ্রাম্যগানের মধ্যে সারিগীত গ্রধান। 
নদীরক্রে জলযাত্রায় এই গান গাওয়া হয়। ভুতরাং নদীমাতৃক যশোহর-খুল্‌নার 
উহ! একটি বিশেষদ্ব। বর্ধাকালে ইহার অধিক প্রচলন ; ধান্তোৎপাদনে হর্যোৎফুল্প 
ক্লষক ও মত্তজীবী নাবিকেরা ইহার প্রধান গাথক। আধাঢ়মাসে রখযাজার, 
শ্রাবমংক্ান্তিতে মনসাপুজার়, ভাদ্রসংক্রান্তিতে বিশ রুরম ( বিশ্বকর্মা ) পূজায় 
এবং বিজয়! দ্বশমীর ভাসানে নৌকার বাইচ দিবার সময় এই গানের অধিক 
প্রচলন ছিল। “ছিল”ই বলিতে হয়, কারণ ফি জানি কি দুর্ভাগ্যের ফলে, 
দুতিক্ষা্দির তাড়নায় নির্মল আনন্দ যেন কৃষকপন্লী হইতে পলায়ন করিয়াছে, 
এখন আর এ সব উৎমবে তেমন আমোদ প্রমো নৃত্যগীত হয় না। নৌকার 
উপর সারিবদ্ধ ভাবে দীড়াইয়া বা বসিয়া! এই গান গীত হয় বলিয়! ইহার নাম 
“সারি গান” । শুনা যাক, নড়াইলের বিখ্যাত কালীশঙ্কর রায় রাজা সীতারামের 
ভাগ্য-বিগ্রহ আনিয়া নাম ভাড়াইয়া গোবিন্দ রায় নামে একদা শ্রাবণী পুর্ণিমায় 
নড়াইলে প্রতিষ্ঠিত করেন; তংপুক্র শ্বনাম খ্যাত রতন বাবু এ তিথিতে এক 
জলযাত্রার বাংসরিক উত্নব করিতেন, তছুপলক্ষে তাহার চেষ্টায় সারিগানের 
পাল্লা! চলিত। আজকাল নদীবক্ষে তরঙ্গ-তঙ্গের সঙ্গে শ্বর-তরঙ্গ মিল।ইয়া 
নাবিকের৷ যে সব গীত গার, তাহারই সাধারণ নাম সারিগীত। খুন্নার 
নক্ষিণাংশে অর্থাৎ তাটি প্রদেশে এ জাতীয় গানের স্বরকম্পন-সন্বলিত সুর- 
বিশেষকে “ভ্বাটিয়াল" স্থর বলে। এঁসুরে এ দেশীয় অনেক নিরক্ষর লোকও 
দেহত্তব্ব এবং তগবানে আত্মনিবেষন সম্বন্ধীয় তাব্ময় গান র৪না করিয়াছে; 
উহার কত গান শুনিয়াছি, কিন্তু সে সব গান ও রচয্লিতার নামের তালিক। 
গ্রহ করিতে পারিলে ধন্ত হইতাম। এই সব ভাটিয়াল গানে মানুষের মদে 
মর্থে ধন্মভীব প্রবেশ করাইয়া! দেয়। নিম্তব্ধ সন্ধ্যালোকে গৃহ্পানে ধাবিত 
রানত্রান্ত মূর্খ নাবিক ষ্ধন নদীবক্ষে মথহন্তে ৰৈঠ। টানিতে টানিতে উদাস 
প্রাণে গাহিতে থাকে +-. 


হরি! বেলা গেল, সন্ধা হ'ল, গার কর আমারে। - 

. ভুমি পারের কর্তা জেনে বার্তা, ডাকি ছে তোমারে" 
তখন ভাঙার অসামান্ত স্বরলহরী ্লীপবন বিকম্পিত করিয়া লোকের রি 
যে চরম-চিন্ত! জাগাইয়া দেয়, শিক্ষিত কবির জটিল ভাবম্ী মাঞ্সিততাষায় তাহার 
্রান্তম্র্শও করিতে পারে না। 


(২) “গুরুনত্য”-গীত-_বঙ্গে কত মশ্রদার় আছে, তাহার শেষ"নাই। 
কর্তাভজ! বা বাউলের মত “গুরুসত্য*ও একটি সম্পরদায়। প্রারই নিয়শেনীর 
ংসার-বিরাগী অক্কৃতদার লোকে এই মপ্পরদায় রক্ষা করে এবং মুসলমানের মত - 
পববিগীর” দিয়! (উচ্চ কীর্তন করিয়া) ধর্খ প্রচার করে। যেসব লোকে এই 
মতের গান রচন! করিয়াছেন, তন্মধ্যে যশোহরের লালন ফকির ও ঈশান ফকির 
প্রধান। শুনা যায়, খুল্নার দক্ষিণে জল্ম! নামক স্থানের এক পোদ জাতীয় 
ফকির প্রথমে এই “গুরুপত/” গান নুনারবনের কারি যাত্রিগণের নিকট 
প্রকাশ করেন। 

(৩) বার-সঙ্গীত অষ্টক ও চড়ক সঙ্গীত- স্থানে স্থানে সত্রী-পুরুষের 
“বার” হয় অর্থাৎ তাহ।রা দৈবান্থপ্রাণিত হইয়! ভাবোচ্ছবাসে নানা কথ বলে। 
কেহ ব| উৎসব অনুষ্ঠানে ধ্য়া ধরিয়া গান করিয়া পয়সা রোজগার করে। 
বাগেরহাটের খাঞ্জালির বার ও মাগুরা মহকুমার শিমাথালির বার উল্লেখ যোগ্য। 
গ্রতি বদর এঁসব স্থানে গাহিবার জন্য অনেক গান রচিত হইত এবং তাহা 
দেশমধ্যে প্রচপিত আছে। হিন্দুদের চড়ক পুজার সময়ে পৌরাণিক প্রসঙ্গ 
ইয়া! অষ্টকের গান হয়। অশিক্ষিত লোকে অষ্টকের দল করিয়া বাহির হয়ঃ 
তাহার! পিবহুর্গা প্রভৃতি নান! সাজে সাঞ্জিয়! বেহাবাদারের অগ্ে অগ্রে, ঢাকের 
তালে ভালে, সাওতালী ধরণে নাটিযা নাচিযা গান করে। এই..সীতগুলি 
পরারশঃ আট চরণে সমাপ্ত, এজন্ত উহাকে অষ্টক বলে। চড়ক পার “গাজ: 






বথেষট কিস গ্রকাশ করিয়াছেন । 


৮ 





৮৬৬ বশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


(৪) গাজীর গীত ও মাণিকপীরেৰ ছড়া ।--ধিনি পৌত্তলিকতার বিনাশ 
করিয়া! ইস্লাম-ধর্্ম প্রচার করেন তিনিই গাজী। সুন্দর বনে বাঘ মারিলেও গার্জী 
উপাধি হয়, কিন্ত তাহা নকল মান্র। পাঠান আমলে ধর্মপ্রচারের জন্য বহু 

ংখ্যক গাজী এদেশে আসেন এবং তাহাদের সহিত.হিদ্দুদিগের বিবাদহ্ত্রে বছ 
সত্য মিথ্যা গলপ গুজব পুঞ্ীভৃত হইয়া! রহিয়াছে। সুদীর্ঘ “গাজীর পটে” এই 
সকল ঘটনার চিত্র দেখান হইত এবং সুদীর্ঘ “ গাজীর গীতালাপে ” উহার কথা 
রঞ্জিত 'ভাষায় লৌকসমাজে বিবৃত হইত। গাজীর আগমন ও আক্রমণের বিশেষ 
বৃতবাস্ত প্রথম 'খণ্ডে দিয়াছি (১ম, ৩৭৬-৯৯ পৃঃ)। কিছুকাল পরে গীজীর 
অত্যাচারের কথা বিস্থৃত হইয়া লৌকে উহাদের . অদ্ভূত শক্তির (বুুরগী) কথ! 
আলোচনা করিত এবং হিন্দুমুসলমানে অভেদে গাজীর সির্ণি দিত ও গাজীর 
গীতের ছুই'এক পাল মানস! করিত। মুসলমীন ও নমশুদ্রের৷ গাজীর গীতের 
দূল.করিয়! নানা স্থানে গান গাহিয়া বেড়াইত। একজন মুল গাইন (গায়ক ), 
কয়েকটি নৃত্যতৎপর 'গুকণ্ঠ বালক, বেহালাদার ও মৃদক্গবাদক গাজীর দলে 
থাকে। মূল্‌ গাইনকে “ খেড়ো” বলে) তিনি চাপকান গায়ে, মাথায় লখ! 
চুল ও গার পুথির মাল! ঝুলাইয়া, হাতে কালো চামর ঢুলাইয়া' গাজী কালুর 
কথা প্রসঙ্গে কীর্তভনের পদ্ারলীর মত একঘেয়ে সুরে, প্রায়শঃ ঠুংরি তালে, 
গান.গাহিতেন। বিষয় ছিল, গাঞ্ীর চরিত্র বা অন্ত কেচ্ছ। এবং কল্পিত বাদশাহ 
ব৷ ওমরাহের কাহিনী । .থাজীর গীতের যে কত “ কারিকর ৮” ( কারুকর )ব 
রচয়িতা হইয়াছে, তাহার মংখ্যা নাই মাগুরার অন্তর্গত ধনেশ্বরগাঁতির . জয়টাদ 
মণ্ডল নামক একজন নমশুদ্র প্রসিদ্ধ “ গাইন ” ছিলেন, তিনি আবার তালখড়ির 
নিকটবর্তী উজ.গ্রামের তরিবুল্যা কারিকরের শিষ্য । তারবুল্যার পুত্র হাঁচিম 
বিশ্বাস বিখ্যাত ওন্তাদ। জক্টাদ গাজীর গীতের অনেক সংস্কার করেন। তিনি 
হিন্দুমুসলমানের ভেদ বুদ্ধি রহিত. করিবার চেষ্টা] করিতেন। ১৩৭ সালে ৭২ 
রৎখসর বয়সে তাহার মৃত্যু হইয়াছে, তৎপুত্র প্রসন্ন বিশ্বাস গানের দল 
.চালাইতেছেন। 

'মুমলমানদিগের অন্ত একজন নি নাম মাণিক পীর; তিনি গোরু বাছুর 
ুসথ রাখেন, ক্ষেত্রকে শন্তপূর্ণ ' ও গৃহস্থালী শান্তিপূর্ণ করেন। এদেশী হিন্দু 
মুসলমান উভয়ে, অস্ততঃ গোরুর-কলযাণ কামনার, উহার সির্ণি দেয় এবং পীরের 


সাহিত্য ৮৬৭ 


নাম করিয়া ভিঙ্ষার্থী ফকিরকে অকাতরে ভিক্ষা দেয়। ফকির গৃহচ্ছের অনার. 
দ্বারে দীড়াইয়া গৃহলক্ষীদিগকে সতীধর্ম ও গৃহকর্থের সন্দর উপদেশমালা সুর 
সংযোগে শুনাইয়া যায়। গ্রাম্য কবির! এই সব নীতিকথ| কবিতাঁকারে* রড. 
করিয়! নিশক্তির পরিচয় দিবার সুযোগ পান। যশোহরের উত্তরাংশে এই 
মাঁণিকপীরের গীত অহরহ শুনিতে পাওয়া যায়। 

(৫) কবি ও বাউল সঙ্গীত-_কবিত্বের প্রকষ্ট পরিচয় হয় বলিয়া এক 
তীয় গানের নামই কবির গীত এবং যে গায়. তাহাকে * কবিদার » বাঁ কবি- 
ওয়ালা বলে। কে কেমন গান বাধিতে ( রচিতে ) এবং অনর্গল “উপস্থিত বোল 
আওড়াইতে পারে, তাহাই পরীক্ষার জন্ত কবির পাল্লা! বা তর্া হয়। পৌরাণিক 
কথা ব। রহস্তের মীমাংসা উপলক্ষা মাত্র, অবিরাম পয়ার ব্রিপদীতে কবিতা রচিয়া 
“ছড়া কাটিয়া” যাওয়াই কৃতিত্বের পরিচায়ক । স্বল্পশিক্ষিত নিয়শ্রেণীর লোককে 
এত দ্র তবেগে উপস্থিত মাত্র শুদ্ধভাষায় কবিতা রচিয়া বলিয়া যাইতে শুনিয়াছি, 
যে তাহার শক্তি দেখিয়া অবাক্‌ হইয়! গিয়াছি। সাধারণতঃ কোন পৌরাণিক 
কাহিনী তুলিয়া একটি প্রশ্ন বা পূর্বপক্ষ উত্থাপিত করিয়া একদল অন্তদলকে 
“বেড়িয়া* ফেলে বা আক্রমণ করে; অপর পক্ষের কবিদার বা সরকারফে 
সুকৌশলে উহার জবাব দিতে হয়। এই উত্তর প্রতাত্বর কালে অনেক সময় 
বিষম ঝগড়া, এমন কি, অশ্লীল বাঁ “মোটা” ভাষায় গালাগালি চলে; নিয়শ্রেণীর 
শ্রোতৃবর্গ উহাই ভালবাসে এবং বাহবা দেয়। এজন্য এ সব গান গৃহস্থ বাড়ীতে 
ন| হইয়া অধিকাংশ সময়ে হাটে বাজারে বারোয়ারী পুজা উপলক্ষো হইয়া থাকে ; 
বহুদূর হইতে কৃষকগণ উহা! শুনিতে আদা হল্লা করে এবং সমন্তরাতি বিনিষ্- 
ভাবে গানের বাস্থুটি (রচনা) বা ভাষার কস্রতের প্রশংসা করে। প্রান্তে 
এবং মধ্যে মধ্যে অবশ্ঠ শ্রোতার নেত্র মশ্রুসিন্ত করিয়া! দেহতত্ব বা ধর্শভক্তি 
বিষয়ক উচ্চাঙ্গের গানও গায় এবং উহার ভাব ও রচনা-চাতুর্যা উচ্চ সমাজে 
গ্রশংসিত হইবার যোগ্য । তারক কীড়াল, প'চু দত্ত, গোবিন্দ তাঁতি, রূপে 
পাঠা, হারাণ ঠাকুর, হরমোহন ও মথুর সরকার প্রভৃতি কবিদারেয়! যশোর 
খুলনার অধিবাসী ও সর্বত্র বিখ্যাত। 

খুল্নার নিকটবর্তী জাপসা গ্রামের “ক'বেল ( কবিওয়ালা ) কামিনী” নামক 
একজন নিরক্ষরা পোদ-রমণী তাহার ভাগিনীপুত্র তারা্টাদ বা অন্ঠের গীতের 


দলের জন্য অসংখ্য কবি গানও নিব রচনা করিয়া বিজ জজ তাহার 
বংশীয়গণ রণ কণবেল বংশ" বলিয়া সম্মানিত হইয়াছে । তাহার গুনের হুরমাত। 
গাজীর তের, মত বা. ভাটিয়াল জাতীয়, বিষয় কিন্ত হিদদুাধনাঁর, উচ্চা্ধের 
অনুরূপ । এই কামিনী কালী মায়ের ভক্ত) প্রবাদ এই, বিরাট গ্রামে খালে জল 
অনিবার কালে কালী তাহাকে দর্শন দয়াছিলেন, তিনি কানীরূপ সর্বত্র দর্শন 
করিতেন। নমুনাস্বরূপ একটি গানের চারিটি চরগ-দিতেছি £-. 
« . কালে বেটি কত খাটি সে যে ফুলের ম্নাথার পরে, 
| চরণ দু'টি কত কোটি টাদসুরযে আলে! করে ॥ 
কত শলক, কত রশ্মি কালী মায়ের পায় 
ধানের ক্ষেতে টেউ উঠিয়ে কালী কালের ঢেউ দেখায় ॥” 


কাঙ্গাল হরিনাথ ঝ! ফিকিরটাদ ফকিরের মত এদেশেও অনেক বাউল কবির 
আবির্ভাব হইয়াছে এবং সেই সকল বাউল বা বাতুস প্রেমিকের উচ্ছা সপূর্ণ 
কবিতায় ভোগাসক্ত লোককে পারাপার বা পরপারের চিন্তায় ব্যাকুল করিয়া 
তুলিয়াছে। গৈরিক আল্থেল্লাপরা ফকির যখন গোপীযস্ত্রের তালে নাচিয়া 
বাউলের স্থুর গায়, তখন নিরক্ষর কবির গানে আমীরকেও আত্মহারা করিয়া! থাকে। 
মাগুরার নিকটবর্তী শিবরামপুর নিবাসী রাধারমণ ও শ্যাম বাউলের অনেক 
কালোয়াতী গান আছে, আর শ্তাম বাউলের খোলে হরিনামের বোল উঠিত। 


(৬) জারী গীত--কোন বিষয় গ্রকাণ্ঠে প্রচার ব! জাহির করিবার নাম 
জাহিরী বা জাছরী। সাধারণ কথায় জারী বলে। এইরূপে বিচারকের ডিক্রী 
ব! হুকুমের জারী হয়। সমাজের নিয়ন্তরে ধর্ম বা নৈতিকতত্ব প্রচারের জন্ত 
জারী গানের হ্ৃটি। উহার প্রধান গায়কের নাম বয়াতি অর্থাৎ « বয়েৎ” বা 
শ্লৌকের রচয়িতা ।.. পরই গীতের অধিকাংশ কোরাণের সুক্ত বা আরবিক কাহিনী 
ঘটিত। ইহাতে ধ্রা, আরেব, ফেরতা, মুখড়া, বাহির, চিতেন প্রতৃতি অংশ থাকে। 
ুজরী নামক বাগ এই গানের প্রধান সাধন। অত কৌশলে ছুইটি খুরী 
বাজাইতে বাজাইতে, বয়াতি প্রথম « ঝুমুর” ধরিয়া পাকশাট দিয়া ঘুরিতে 
থাকে, পরে গান ধরে । করেকটি বালক, বালকণ্ঠবিশিষ্ট কয়েকজন ক্লষক গায়ক, 
ছুই একজন বাদক এবং সর্বোপরি মূল গাইন ব| বয়াতি জারীর দলের প্রধান 








অন্ন। বেশী বক্তা নাই, বাহাছুরী শুধু গীতের মধ্যে। কবির র্জার মত্ত 


ঢুই দলে পাল দিয় জারী হয়। নানামতে সিদ্ধান্ত করা যায়, গ্রায় ১৫* বতমর 
ধরিয়া যশোহর জেলায় জারী চলিতেছে --এই গানের উৎপতিস্থান বলি! যশোহর 
বশস্বী। যদিও মনাতন ও রামটাদ প্রভৃতি ছুই চারি জন হিছটু বয়াতির নাম 
শুনিতে পারি, তবুও বলিতে পারি সাধারণতঃ মুসলমানগর্ণই এই গীতের পানক, 
গায়ক, রচক-ও প্রচারক । জারী গীতের প্রধান প্রবর্তকদিগের মধ্যে পাগল! 
কানাই প্রথম এবং ইছ বিশ্বাস দিতীয়স্থানের অধিকারী। যশোহরের উত্বরাংশ 
অর্থাৎ ঝিনাইদহ ও মাগুরা মহকুম! জারীগানের পীঠস্থান । পাগল! কানাইএর 
শিক্ষাপ্ডর ছিলেন কেশবপুরের নিকটবর্তী রস্ুলপুরের নয়ান ফকির । নিম্নবিখিত 
গানে পাগল! কানাইয়ের সমকালবর্তী ও প্রতিদবদ্বী কয়েকজন বয়াতির নাম 
পাওয়৷ যায় ৫ 
“নামটি আমার মেহের চাদ কালীশঙ্করপুর বাড়ী 

আমি দেশ বিদেশে গেয়ে বেড়াই জারী । 

শুনি, আকাশে এক মেল! হ'য়েছে ভারি 

তা'তে বায়ন! নিয়ে পাগল! কানাই গাইতে গিয়াছে জারী । 

গিয়াছে ঘুণির জাহের, পাগল! তাহের, আর আরজান্‌ মোল্লা 

আসান উল্লা, সোণা গেছ, তরিবুল্যা, কোরবান মোল্লা 

গেছে রোশন খা, নৈমদ্দী মুন্দী আর ন্ুলতান মোল্লা॥_ 

এর! কর়ুজনেতে পাগলা কানাইর সাথে দিয়াছে পাল্লা ; 

এর! সব চালাক চতুর, কানাই বড় কল্প! 1” * 

কিন্তু পাগল! কানাই ও ইছু বিশ্বাসই সকলের শ্রেষ্ঠ । শিক্ষিত যাহ 

বড় কবির মত ক্কষক সমাজে ইহারা এক ডাকে পরিচিত। তরে. সীহস করিয়! . 
বলিতে পারি, ইহাদের উৎকৃষ্ট গানগুলি বাছিয়া গুছাইয়া প্রকাশ করিলে, তাহ! 


পাপা ীশীপসপীপপপী শসা পা 








সপ 


* ইহাদের মধ্যে তরিবুল্যার বাড়ী খোড়ীমারার কাছে লগ্মীপুরে, কোরবান্‌ মোজার বাড়ী 
দিখলির্ গ্রাঁষে রোশন খা, পাঁঢুরিয়ার, নৈম্ছি মুন্সী গোড়াহাটির নিকটবর্তী আড়ির। গ্রামের 
এবং হুলতান যোন্না পবহাটির নিকটবর্তী আড়রাডাঙ্লার অধিবাসী । ইহ! বাতীত আবাই- 
পূরের কোরেশ, আাড়ংঘাটার নেওয়াজ, পুটের আজিম, বাকাজির একববর ও নানাস্থানের 
তাঁরা খা, মধু, ব!লকটাদ, মদন, ব্যন, তিলক, হাচিষ, ওমেঘালি, এনাডুলযা, এরাজভূজ্যা 
আদান্টল।। প্রতৃত অপংখা বরাতির নাম পাওয়া! যায়। 


৮৭৩ | _ বশোহরখুল্নার ইতিহাস 


যে কোন সমাজে আদর পাইবার যোগ্য 1 ' কিন্তু দুঃখের বিষয়, যে সব ধনীর 
গৃহে বারন্দের কবিতাদি' পঠিত হয়, তাহাদের অর্থ এজাতীয় অর্থসাপেক্ষ' ব্যাপারে 
প্রযুক্ত হয়না | কানাই ও ইতর জারী বঙ্গীয় নিযস্তরের ধর্মপ্রাণতা "ও দেহাত্ব-, 
বাদে সাক্ষী, এজন্য উহার অনুবাদ পাশ্চাত্য মু্তুকেও অবন্ঞাত না হইতে পারে। | 
ঝিনাইদহের অন্তর্দত গয়েশপুরের সন্নিকটে বেড়বাটীতে পাগল! কানাই এবং & 
মহকুমার" ঘোড়ামারা গ্রামে ইছু বিশ্বাসের জন্ম! কানাই এক প্রকার নিরক্ষর, 
কিন্তু ইহ বেশ লেখা পড়া! জালিতেন। কানাইএর গাল সরল ও স্বাভাবিক, 
ইহ গান কিছু জটিল ও দীর্ঘ। কুড়ন সেথের পুত্র কানাই বাল্যে দুরন্ত এ 
যৌবনে উচ্ছঙ্খল বলিয়া, ' াহীর'পিতা তাহাকে পাগলা বলিতেন। কানাই 
প্রথম জীবনে আঠারখাদার চত্রবর্তীদ্িগের বেড়বাড়ীস্থিত নীলকুঠিতে ছুইটাকা 
বেতনে খালাসী ছিলেন; তাহার বংশ বা! অন্ত গৌরব ছিল না, থাকিবার মধো 
ছিল হ্বদয়ে কবিত্ব, মুখে মিষ্ট কথা, কণ্ঠে পাপিয়ার স্বর আর চরিত্রে অপূর্ব 
বিনয়শীলতা । তাঁহার হিন্দুমুসলমানে ভেদবুদ্ধি ছিল না, সর্বত্র প্রশংসিত 
সমদৃষ্টি ছিল। কানাই দেহতব্ব-সঙ্গীত রচনায় সিদ্ধহস্ত। মরণ-রহস্ত ও 
আত্মতব তাহার বেশ পরিজ্ঞাত ছিল। সহজ সরল গ্রামা ভাষায় উহার অপুর্ধ 
বিকাশ দেখিলে বিশ্মিত হইতে হয়। কানাইয়ের পরবর্তী বয়াতিগণ জারীগানের 
ভাবভঙ্গির অনেক পরিবর্তন করিয়। প্রায় যাত্রায় পরিণত করিয়াছেন । এই 
সকল সংস্কারক্দিগের মধ্যে নহাটার নিকটবর্তী দীঘলকান্দি নিবাসী হাকিম চাঁদ, 
পূর্বোক্ত “মেহের চাদ, কলম বিশ্বাস, হাকিম বিশ্বাস, হাগড়া নিবাসী বিনোদ 
বয়াতি ও আরজার সেখের নাম উল্লেখযোগ্য । শৈলকুপ| থানার অন্তর্গত 
পদম্দি নিবাসী আর্সার' বিশ্বাস, চৌগাছা-নেয়ামতপুরনিবাী পাচু বিশ্বাস, 
মেহের টনের পুত্র জয্লাল এবং ইছু বিশ্বাসের ভাঁগিনেয় মেহের বিশ্বীস বর্তমান 
জীবিত বয়াতিদিগের মধ্যে বিখ্যাত । 


সক্মাপ্ত 





রিশিউঘ) 


ভারত-তায়নার স্তুপ সম্বন্ধে আকিওলজিক্যাল বিভাগীয় হুপারিণ্টেণ্ডেট 
যুক্ত কাশীনাথ দীক্ষিত এম, এ মহোদয় যে রিপোর্ট দিয়াছেন, তাহা নিয়ে 
দিতেছি । (৮৪৭ পৃ ্টবা)। 
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২] 
রাইন, 

মানু ধা1--২৪, ২৮, ৩৬-৪, ২৫২,. ৩২৫, 
ডিজি, ৩৮৭, ৬৫ 
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হ্চ 
কম্ধণ দীঘি--২*১ 


কচু রায়--২৭৩, ২৭৫, ৩৩৩৪, ৩৫২। ৩৫৯ 
কঞ্চিকা ১৯৯ 
কতলু খাঁ-১৩, ২৮, ৩২, ৬৫ 
কনর্প রায় ( চাচড় )--৪৮১-২ 
কন্দর্প নারাপনণ--২৩, ২৭, ৩৫, ৪১-৪২ 
কপালী জাতি--৮৩৫-৬ 
কবিকন্কণ--+১৯, ২১, ২৮ 
কবি-সঙ্গীত--৮৬৭ 
কমল খোজ1---১২৭-৮, ২২৩, ৩৪৯, ৩৭৯ 
কমল নারায়ণ অধিকারী--২৬১ 
কমল নারায়ণ (রাজ! )--৬৭*-১ 
কমলপুর দুর্গ-- ১৯১ 
কমলাকাস্ত ভট্ট চার্যয--৩৬, 
করুণাময়ী- ১৮৮ 
কলাবিদ্ত।া--৮৪৩ 
কলিকাতার ছুর্গ--২*৬ 
কক্কীশ দণ্ত-বংশ--৪১৫ 
কংসনারায়ণ (রাজ 1)-৮২৭, ২৯, ৩, 
ত্র (বোধখা না--(৬৭৪ 
কাকশাল---১২*-১ 
কামদেব ঠোঁকুরবর)--৩১১; এ (তার্কিক) 
স্প্৩৫ 3 
এ ব্রপ্ধচারী)--৩৫, ৩৪৫, ৪৯৩-৪ 
কামারথালি--১৫৪ 
কর্ন ( লড )--৮৪৯ 
কার্ড,স্‌-_-২৯৮, ৩০ 
কার্ভীলো--১৯৬-৮, ৩০০-৩, ৩০৫-১০,৩১২ 
কালনীর দত্ত--২২২ 
কালাপাহাড়--১১, ১৮, ৫৯, ৬৭ 


৮৭৩. 


কালিকাপুর ম১-১৭৫-৭ 
কালিদাস রায়--২২৪, ৩৪৯, ৪৯৯-১৫ 
কালীকাস্ত রার়--৬৭৬-৭ | 
কালীকিত্কর অধিকারী -- ৩৩, 
কালীগঞ্জ (নামের উৎপততি)--১৮৯ 
কালীঘাটের মন্দির--৮২ 
কালীনাথ মুন্সী--+৯৭ 
কালীপদ বন্ু--১৫১; ৮২৭ 
কালীপ্রসন্ন দান গুণ্ত--৮১২, ৮৬, 
কালীপ্রসন্ন (রায়)--৭২১-২, 
কালীগ্রানাদ (রায়)--৮২৯-৩* 
কালীশঙ্কর রায়--৬১২, ৬৮৯, +১২-৮ ৮৬৪ 
কাশীনাথ দত্ত চৌধুরী--৭৬৩-৬ 
কাশীনাথ (রাজা সমর সিংহ )--৩৩১ 
কাশীনাথ দীক্ষিত--৩২৭, ৮৪৪) ৮৭১ 
কিন্কর সেন-_২৫, ৩২৯, ৬৩৯-৪* 
কিন্নর জাতি--* ৮৬৬ 
কিমাৎ খিষ্ত কার---৮৪৮ 
কিরণ চক্র রায় (রায় বাঁহুর)--৭৩৩ 
কীর্তিনারায়ণ--৩২৩ 
কুমারকৃ্ণ দত্ত চৌধুরী--৭৩৬ 
কুকী সৈগ্ক-_-২২৬, ২৩০, ৩৫১ 
কুশদ্বীপ»”৩৩০-৩১ 
কুশলীর মাঠ--৩৯১ 
কৃষ্ণচন্দ্র (রাজ )--৪*১-২, 

এ মভুমদার--৮১, ৮৫৯ 

এ দান ( ইন্তফা-গেজা1)--৪৬৮-৯ 
কৃষ্ণদাস গুহ (বিস্াখর রায় ) -১*৩ 
কৃ পাণ্ডে, ২৮৪ 
কৃষ্ধনগর রাজ-বংশ--৪**-৩ 


কৃকবললত ( গোস্বামী )--8৩৭, ৫৭১, ৬১৮ 
৬২১-২ 


৮থ৪ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


কৃষ্ণ রাস দত্ত--১১১ 
» রাম সেন--৪৬৯, ৬৪২ 
ডি লাল দত্ত--৭১২, ৮২২ 
কৃষ্কানন বিদ্তাবাচম্পতি-_৮*৬, ৮৬, 
কৃঞ্চানন্দ মন্ত্ুমদার ( কবিরাজ )--৯১:৮১৩ 
কেদারনাথ ভারতী--৮*৬ 
কেদার রায়_২৩, ২৭, ৩৫, ৩৭-৮, ২৮৪-৫ 
২৯৫৯, ৩৯১, ৩০৪, ৩২৫, ৩৫৭, ৩৬১, 
৩৯৫ 
ফেশব ঘোষ (রাজ )--৪১*-১১ 
কেশবপুর--২৪৭-৮) ৪৫৯, ৭৫৩-৪ 
কেশব তটর-৩৪৮ 
কেশব ভারতী--২৪২-৩ 
কেশবলাল রায় চৌধুরী- ৪১৫; ৮২হ 
কৈবর্থ জীতি--৮৩১-২ ্ 
ফোদ্লার মঠ-৮৫৭ 
কোশা নৌকা-২*৯, ৩১৬ 


খগেন্্র নাথ মিত্র--৫*১, ৮৬১ 

খড়রিয়া গরগণ1--৬*৬-৯, ৭৩৩, ৭৩-৬ 

খরাওন ঘাট--৩৮৩ 

থপর পুষ্ধরিণী--১৩৭ 

খলসিক়্ানী--২৪৩ ৰ 

খলিফাতাবাদ--৩, ২৫৩-৪, ৬৫১, ৭*৩ 

থাগড়। ঘাট ( কাগরঘাট! )১--১৬*, ৩৮৪৫ 
৬৮৭-৮ | 

খাজা বাড়িয়া--২২৫ 

থাঁজাহান আলি--৫৩,৮৩৮ 

খানপুর---৩৬ 

খাড়ীনগ্থলের মলিকগণ--৮৩৫ 


খালাস খ'। দীধি--২৬৬ 
থুল্ন1-নয়াবাদের খাঁন ৬৮৭, নিমক- 
চৌকি ৬৮৭, মহকুমা ৬৯৪, জেলা- 
৬৯৫, সদর টেশন ৬৯৭-৮, হাট ৬৯৯, 
ধুরনেশ্বরী ও লহনেম্বরী ৬৯৭ 
খেলার।ম (মুখোপাধ্যায় )--৭৪৩ 
খেলারাম ( দ।তা )--৫৭৫ 
খেশড়গাছি--৮৭, ২৩১, ৩২৭ 


গ 


গঙ্গাগোবিদদ সিংহ_-৬*৫ 

গঙ্জাজল ( অস্ত্র )--২৭* 

গঙ্গা নন্দপুর--৬৭৪ 

গঙ্গা মুত্ি_-১৩৫ 

গঞ্জেলিস্‌-_-১৮*, ৪৪৬-৮ 

গড়ের হাট--১৯*-১ 

গণপতি নরেন্দ্র--৩৪৯, ৩৫২ 

গাজীগণ-- ৩৯, গাজীর গীত--৮৬৬ 

গািগুম।--১৯১ 

গিরীন্্রনাথ রায় (রাজ।)--৪৩৮ 

গীর্জা-_(বঙ্গের প্রথম) _১৩৭, ১৫৯, ২১৬, 
নিও -৫৯ ৩৪ উট 

গুণানন্দ--১৩, ৫৯, ৬৩ 

গুপ্তজয়-_-৩১৩ 

গুয়াতলীব মিত্র-৭১২, ৮২*-১ 

গুন ও চিনির ব্যবসায়--৭8৭-৫৮, প্রস্তুত 
প্রণালী_-৭৫৭-৫১, 

গোকুল ঘোষাঙগ--৬৪২ 

গোপাল ঘোষ--১*৪ 

গোঁপালদাস বহ--১*৪-৫ 

গোপালপুর--৮২, ২৫৫-৮ 


নির্ঘণ্ট 


গোগপীংমাহন ঠাকুর-:২৫৮ 

গোবরডাঙ্গ! জমিদারী_-৭৪২-৩ 

গোবিন্দদাস-_৭৮, ৯৬-১** 

গোবিন্দদেব--৮২, ১৮, ২৫৩, ২৫৫-৬৪, 
৩৪২ 

গোবিন্দ রাঁয়_১৮, ১২৩, ২৫৩, ২৬৭, 
২৬১, ২৭২ 

গোয়াস্‌ নহর--৩৬৭ 

গৌঁদাই গোরাচণাদ--৫৩৫, ৫৩৭, ৫৭৭-৮ 

গৌঁড়--৬, ৬৭, ৬১ ; গোঁড়বঙ্গের রাস্ত।__ 
৩৩৮ 


গ্রাপ্ট-৭০১-১) ৭৭৭ 


চ্ঘ 


ঘুরাব ( রণতরী )--২+১-১২, ৩৭৬ 
ঘোষদবহিত।--৬৩৭-৮ 
ঘোষবংশ--৮ ১৮২, 


চ্ 
চকষ্জ্র-২*৩-৫, ২৬৮, ৩২১ 
চট্টগ্রাম--১৭১, ২৮৭ 
চণ্ডতৈরব-_-১৩৩.৪, ১৩৬, ৮৫১ 
চণ্তীচরণ ঘোষ--৪১৩, ৮১১ 
চণ্ডীনর বহু--৭৩৮-৪* 
চত্ীপুর--১৫*-১, ২৩ ১ 
চণ্তীদাস গুহ (জগদানন্দ ) ১*৬, ১২৩ 
চতুরঙ্গ ভদ্র--৭৩৮-৪, 
চন্দনী মহছল-_৮*৮, ৮১৭ 
চন্দ্র দত্ত--৭১৯১ 
চ'চড়া'বংশ--২৫, ৪৭৭-৫*২ 
চাঁদ খা মন্দ রী--৩৪ 


| 
ূ 
. 


৮৭৫ 


চাদ রায় (চল্গশেখর )--১১১, ১২৩, ২৫৭ 
২৭৫, ৯২৯-৩১, দীঘি-১৫৬ 
চাদরায় (ঢাক1)--২৩)'২৭ 
চারঘাট--৩১১-৩ 
চারুচশ্র ঘোষ (জজ.)--৮২, 
চারুচন্ত্র যুধোপাধ্যায়--৩৪৫, ৮৩২ 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত --৭**-*৩ 
চিরগ্রীব সেন--১৬ 
চিংড়াখালি--৩৪৬, ৬৪৮ 
চোৌলেট সাব (ম্তালেট)--৬১৯ 
চৌবেড়িয়া--৩৩১, ৮২১. 
চ্যাঙ্ডিকান--২৩, ২৫, ২৭, ৬৪, ১৪৪, 
২৮৭৮, ২৯৩, ৩০৪-৬ 7 


ত্স 


জগৎ রায়--৪*১ 

জগৎসহায় দত্ত--১৯৪, ২২২, ২৩০ 

জগৎ দিংহ- ২৪১, ৩২৫, ৩৩৪, ৩৫৭ 

জগদিন্রনাথ (মস্বারাজ)--৬১৪, ৬১৭-৮ 

জগদ্দল---১১৪, ৩৩ 

জগদ্বন্ধু তত্্র--১৭, ১১ 

জঙ্গ-__২১২ জঙ্গল বাধাল--৪১৪, ৮২০ 

জটার দেউল--২+ ১ 

জমাল খা২২৩-৪ ২৫২, ২৫৪-৫, ৩৭৫ 
৩৮১) ৩৮৭ 

জয়রাম রার-- ১৫২, জঙ্গরাঁম হাতি_২,১ 

জয় িংহ--১৫* 

জয়ানন্দ--৩৬২ 

অর্দাল বন্ুক--২২৩ 

জালিয়!, জালিগা ব! জল্ব!_-২ ১২, ৩৯৩ 


৩৪৫ 


৮৭৬ 


জানকীবলভ ( ব্সস্তরাদ্ধ )--৫৭, ৫৯, ৬৯, 
৬২, ১০৬ 

জাঞ্গকীবল্লভ ভট্টাচাধ্য--৬৫৮ 
এ মজুমদার-৯১, ১২২, ৩৩০, ৫৬২ 
৬৫৫-৩ 

জাহাঙ্গীর কুলি খা ৩৬৩, 

জাহাজ ঘাট।--২১৪-৬, ৮৪৭ 

জ্ঞানদ|কণ রা়--২৪৭ 

জ্ঞানেন্তনাথ চৌধুরী--৮২৩ 

জিতামিত্র নাগ (কবিশ্চন্র)--১০৫ 


হা 
ঝিনাইদহ ( মহকুমা স্থাগন)-৩৯৫ 
০] 


টেঙ্গা মস্জিদ-_১৫৮, ৩৩৫, ৮৫১ 

টোড়র মল্প--৬৩, ৭৪-৫, ৭৮, ১১৩৬, ১২১, 
২৪৬, ৩২৩ 

ট্যান্তারিস--১৬১ 

ঠীকুরবর ( কাঁমদেব)--৩১১-৩ 

ড্ড 

ডামরেলী--৮২-৩, ৯২৫, ১৫৩, ৮৫৩ 

ডিক্ব।--২*৮-১, ২১৮; ডিঙ্গি--২১১ 

ডিম্‌ ডিম্‌ সরম্বতী--২৪১, ২৪৪-৫ 

ডিয়াঙ্গা--১৭২, ১৭৮, ২৮৭-৯, ২১১৯, ৩০০ 

ডু-জারিক-_২২, ২৮৭, ২৮৯, ২৯৭, ৩*৪-৫ 
৩০৭, ৩১৯ 

ডুড়লী (ফ্েডারিক্‌)-২১৪, ২১৬, ২২৫, 
২৩৭ 


ডোলার কন্ঠা-”১২০ ॥৩৫৭ 


যশোহর-থুল্নার ইতিহাস 


ঢালীসৈম্ভ--২২৮-১ 


৮৩ 
তর্কপঞ্চানন -৮৩-৭, ১৩২, ২৪১ 
তাজ খা1-৮,১* 
তারকনাথ গন্কোপাধ্যায_-৮০৬, ৮৬০ 
তারপুর (তাহিরপুর) চিনির কারবার 

৭৫০ 

তারাদেবী-৫৪ ৮তারালি--১১* 
তারানাথ তর্কবাচম্পতি-_-৪**, ৮৪৬ 
তারিখ.-বা্গ।লা--৫৮৪, ৫১৭ 
তালীশের গ্রস্থ--১৭৬ 
তালুক--৭৪৬-৭ 
তুলার বাণিজয--৭৪৫-১ 
তেতুলিয়া--৮৪*-১, ৮৫৯ 
তেরকাটি--১৪৪, ১৪১-৫* 


এ 


দম্দ্মা--১৫৩, ১৯১ 

দয়ারাম রাঁয়--৫৯০-৩, ৫৯৫-৮ 

দশমহাবিদ্াা--৪৯৬*৯) ৮৫৪ 

দামোদর ( কবি )--৯৭ 

দাযুদ শাহ--১৩-৬, ১৮ ৫৯, ৬১৭২, 
পরাজয় ও পলায়ন--৬৫-৬, তাগায় 
আগমন ৬৭, আক্মহলের যুদ্ধ ও মৃতু 
--৬৮, ৭৪১ ১৬২ 

দ্বারকানাথ সেন (মহামহোপাধ্যায়)--৫৬৯ 

দ্বারির জাঙ্গীল--১৮৮ 

দিখিলয়-প্রকাশ--২৪৭ 

দিধলিয়।--৫৮৭, ৮২* 

দীঘির বিল--১৫৬ 


দীননাথ সিংহ--৭৯*, ৭৯২, ৮২৩ 

দীনবন্ধু মিত্র (রাঁর বাহাদুর )--৩৩১ 
৭৮৪-৬, ৮২১, ৮৫১ 

ছুধলি (ডক )- ২১৬-৭ 

দুর্াপ্রদাদ রাঁয়--৭২৯-৩* 

দুর্গাচরণ লাহ1 ( মহারাজ )--৭৯৯ 

ছুর্গেশ-ননদিনী--৩৩, ৭৯৭ 

দুর্জন সিংহ--৩২৫, ৩৫৬ 

দেবনাথ রায় চৌধুরী (সাতক্ষীরা )-- 
৭২৪ 

দ্েবিদান বহ--১৭৫ 

দেবীবাজার_-৭৩৫ 

দেবেন চন্দ্র খোঁষ (রায় বাহাদুর )_৮২ 

দৌলতপুর কলেজ--২৬৫, ৮৬, ৮৩৫ 


শব 

ধন্ঠ গীতা ম্বর--৬৩৬৩, ৬৩৭ 

ধূমঘাট--১২৫-৩, ১২৯, ১৪৪১ :১৮৬-৭, 
২৩৫; ট্রী নদী ১৪৫ 

ধূলগ্রাম-_-৪৯২, ৫৯৬-০৬ 

ধুলিয়ান বেগ--২২৫ 


নম 


শওয়াপাড়া--৩৭৫-৮ 

নকীপুর--১৪৫,৩৪৮ 

নড়াইল ( মহকুমা )--৬৯৫-৬, জমিদার- 
বংশ ৭১০-২৩ 

নদীয়ার আদর্শ-_৪*৩ 

নবরঙ্গ কুল--৮১৮ 

নবশাথ---৮২৫-৩ 

ন'র মোহানা--২*২ 

নরোত্ম ঠাকুর--৫৮ 


নির্ঘণ্ট ৮৭৭ 


নয়াবা?--৩১৭, ৭৯২ 

নলিনীনাঁথ রায় ( মা, 1. 0.).-.৭২২ 

নলিনীকাস্ত রায় চৌধুরী (রায় সাষ্টেবঃ) 
৬৮১ ৬৮২ 

নসরৎ শাহ--৩, ৬, নসিব খা_-২৫২ 

নাটোর রাজবংশ--৬*৮-১৪ 

নারায়ণ চন্দ্র চটোপাধ্যায়_-৪*৭-৯ ৪ 

নারায়ণ ভট--৯১ 

নিকুঞ্জবিহারী রায় (রায় সাহেব )--৩৫৪ 

নিখিল নাথ রাঁয়--৫৩, ৯৪) ১৪৩) ১৪৬, 

২৪৮ ২১৬, ২৯৯, ৩২৫) ৩৩৭, ৩৫৮) 8৩৮, 
৪8৫৫ 

নিশানাথ ঠাকুর-_ ৫০২, ৭১১ 

নীলাগ্বর ( রাজ1)--২৮, ৩২ 

নীলাম্বর মুখোপ।ধ্যা়--৮*৩ 

নীলের ব্যবসায়...প্রাচীনত্ব ৭৫৮, প্রথম 
নীলকর ৭৫৯-৬*, কুঠি ও কান্নরণ 
৭৬৩-৩, চাষ ও প্রস্তুত প্রণালী ৭৬৭- 
৭১, বিদ্রোহ__৭৭৪-৭৯ 


স্শ 


পঞ্চনাথ কমিটি-_-৭২৪ 

পরবাজপুর--৮০, ৮১, ৫৫৩, ৩৪৬, ৮৫৮ 

পরমানন্দ কাটি--২৫৮, ৩৩৯, ৬৫৯, ৮৫৪ 

গরমানন্দ বহ--৫৫, ১৭৪ 

পরমানন্দ রায় (তবানী-পরমাননা )--৮৯, 
১০১, ১০৬, ৩৩০৪ ৬৪৯-৫১ 

পরমাননরায় ( রাঁজ। )--৬৩৬-৮ 

পরমেশ্বর ( কবীন্ত্র )--৪ 

পরেশনাথ (রাজ।)--১*৭, ৮২৯ 

পর্ট গীজ--১৬৭-৮৫, ৩০৬-৭ 


৮৭৮ 


পলোয়ার নৌক।--২১, পশ তা -২১* 

পাইমেন্টা_-২২, ৩৫, ২৮৬, ২৮৭ 

গাগল। কানাই--৮৬৯-৭* 

পাচ গীর--২১ 

পঁচালী--৮৬১-২ 

পাটনী জাতি--৮৩২.৩৩ 

পাঁটুয়া, পাতিল নৌক1-২১২-৩, পানসী 
_২১১-২ 

পাহাড় খা--২৫২ 

পিমারা_-.২*৯-১*, ৩৭৭ 

পিলজাঙ্গের বন্থুচৌধুরি--৭২৮-৯ 

পীর পয়গণ্ধর--২, পীরাল্য। গ্রাম--৪ 

পুটিয়া_-৩২ 

পুরুযোত্তম দত্ত--*১১ 

পুর্ণচন্্র দে ( উদ্ভট সাগর )--২১২ 

পৃথীরাজ--১১৯ 

পেড়ে।--২২৫, ২৩ পোদ--২:*, ৮৩৩, 

৮৩৪ 

প্রতাপকাটি--২৪৫ 

প্রতাপচন্দ্র ঘোষ--১৮৮ 

প্রতাপ নগর--১৯১, ১৯৩ 

প্রতাপ নারায়ণ--৩২৩ 

প্রতাপপুর--১৩৭, ৩৩১ 

প্রতাপ মিংহ--১১৮-৯ প্রতাপসিংহ দত্ব-_ 


২২৫, ৩৪৯ 


প্রতাপাদিতা-_-২৩, ২৬-৭, ৩৫, 
ইতিহাসের উপাদান--৪৫-৫৫ প্রতাপ- 
মবৃতা ৪৮, মুদ্রা,৫১, ৫২ জন্মাব্দ__ 
ভণিতাধুক্ত পদ--১** 
ংশ।বলী-+১*২, পুর্ববনাম গোপা 


নাথ--১*৭ পুত্রণ--১*৭, বংশ- 


৪৩-৪, 


৬, ৬৯ 


ূ 


যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


লৃতিকা--১৮-৯, বাল্যজীবন ১১, 
১৩৬, স্ৃগয়া-- ১১৩-৪, বিবাহ্‌--১১৪ 
১১৫, আগ্রগমন--১১৬, সমস্কা-পুরণ 
প্রত্যাগমন-_-১২২, নূতন 
রাজধানী--১২৫-৬,প্রথম রাজ্যা ভিষেক 
১২৬, দীক্ষা-_১৩২, পশ্চিম বাহিনী 
কালী--১৩৮-৪, যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইবার 
ছুর্গ-সংস্থান--১৮৬ 
নৌবাহিনী -:২*৭-১৮, লোক 
নির্ববাচন-_২১৮-২৬,সৈচ্য-গঠন--২২৬- 
২৩৪, রাঁজত _ ২৩৪-৪৫, দয়াদাক্ষিণা 
কল্পতরু-- ২৩৯, 
উ়িস্তাভিযান--২৫০-১, জগন্নাথ দশন 
--২৫৩, ৰসস্ত রায়ের হতয1--২৬৯-৭* 
হিজলীর যুদ্ধ--২৭৭-৮*, কন্দর্পের 
সাহাযা-২৮২, কার্তীলে--৩০৫, 
বিন্ুমতী বা বিমলার বিবাঁহ--৩১৩- 
৩২২, স্বাধীনতা! ঘোধণা। ও অভিষেক-_ 
৩২৬, মুদ্রা গ্রচলন--৩২৬-৮, চতুর্দশ 
পরগণা দখল--৩২৯-৩*, মানসিংহের 
সঙ্গে যুদ্ধ ও সন্ধি--৩৪৬-৬২, স্ত্রীলোকের 
অবমানন।--৩৫৪, বশোরেম্বরীর অন্ত- 
দ্ঘবান_-৩৫৫, উসলাম খার সঙ্গে সন্ধি 
ঢাকা গমন--৩৮৮, 
ইসলাম খাঁর হস্তে বন্দী--৩৮১ 
কারাগারে-_৩৯৩, কাশীতে মৃত্যু-_ 
৩৯৪, চরিব্র--৩৯৫-৭, সময়ের নির্ঘণ্ট 


--৩৯৮-৯। 


১১৭, 


কারণ__ ১৬২-৫, 


২০৬, 


--২৩৬-৪ ৭, ৩৩০) 


--৩৬৮-৯, 


প্রফুল্ল চত্্র রায় (হর )--৬৫৪, *৮১-৩ 


৮২১, ৮৬৪ 


প্রফুল চন্্র মিত্র (1? 0.)৮২১ 


প্রমথভূষণ দেব রায় (রাজা )--৪৭৩ 
প্রাণনাথ রায় চোধুরী--৭২৪-৫ 


হ্ 

ফকনার (পি, লিও )--২৯২, ২৯৪, ৩*৭ 
ফজল গাজী-২৩-২৭ 
ফাঁণিতৃষণ বহৃ-_-২৬৪ 
ফণিভূষণ তক্কবাগীশ-_-৮*৬, ৮৬, 
কতেহাবাদ--২৯৮ 
ফন্মেকা--২২, ২৮৬, ২৮৯-৯৯ 
ফার্ণাণডেজ-_২২, ২৮৬-৮, ৩০০ 
ফিরঙ্গ ব্যাধি--১৮৪ 
ফিরিঙ্গি-_-১৬৫, ১৭৩, 

কশড়ি-১৭৯, ২৮১-দোয়ানিক। 


১"শধ-৮) ১৮৫ 


১৭৭) ১৯৮ 


শব 
বকচর--৮২৯, ৮৪৫ 
বক্স আলি খা-_-৫৯* 
বঙ্কিম চন্দ্র--৩৩, ৫১৩-৪) ৫৩৭) ৫৮৬-৭, 

৫৮৯, ৫৯৬, ৭৮৫-৬, ৭৯৬-৮, ৮৩৩ 

বন্কবিহারী মলিক--৮২১ 
বঙ্গাধিপ-পরাজয়-১৮৮, ২৭৩, ৩৯৬ 
বনগ্রাম রাজবংশ--৬৪৪-৬ 
বনপুর বা বাণপুর--২৫১ 
বন্বেটে--১৭* 
বলবস্ত--২৭৬ 


বলরাম দাস--৬**, ৬৩০-১ 

বলিয়া-নৌক। -২০৯-৩৯, ৩৭৭ 
বলভাচার্যা-_-২৫৭, ২৫৯ 

বসস্তপুর--.৭২, ১৪১-৭, ৩৫৩ 
বহারিস্তান_€৪, ১০৩, ১৫৮, ১৬০, ১৯৫, 


২০৯, ২১৯, ২২৪, ২৫৪; ৩৯৮-৯১৩৫৬ 


নির্ঘনট 


৮৭৯ 


৩৬৫১ ৩৭৪, ৩৮৯৯৪ 


বহুবেগম--৭*৩, বংশীপুর--৮*, বাউয়েজ, 
২২, ২৮৬, ৩৯৯ ০ 
1 বাকড়া-১৫৩ 
বাকল! সমাজ_-৫৫। ৮৮ 
বাকির খা--২৫৪ 
বাগেরহাট- ২৫৪, ৬৯৪-৫, ৮২৭) ৮৫৩ 
বাঙ্গালপাড়া__*২, ১৫০, বাঙ্গাল মন্দির 
_-৮৫*, ৮৫৪-৫ 
বাঁঘুটিয়া--৪১৩, ৮১৯, ৮৫৩ 
বাঙ্ছাড়ী--২১১ ২ 
বাবর--৪, ১৮ বাবুই মান্ক্রী-২৫ ১-২ 
বাক্াাজিখ---১৪. ১৫, ৫৯ বায়াজিৎ হাজারী 
-২২২ 
বার ওমরার কব্র--১৫৯, বার ছুয়ারী-- 


১৫৭ 


বার বাজার--৬৬৮-৯, ৮৪৬ 

বার ভূঞ1-- ১৬-৪৪ 

বারভাটি বাঙ্গালা-_২* 

বারোয়ারী--২১, বারুইখ|লি--৭৯৫-৭ 

বাঁণিয়ার--১৭৫ বারাকপুর-_ ১৫৩, ৩৪৬ 

বালাম নৌকা--২১১ ২ 

বালী সমাজ--৮১৭-৯, বালীর দত্ত-_৭১৭, 
৭৪১) ৮২২ 

বাস্ত-বিদ্তা--৮৪৪ 


বিক্রমাদিত্য--১৫৪ ৩৯, ৬২, ৩৫-৬। ৬৮, 
৭৩-৭৫, ২৫১ রাজন্ব ৭৫-৭৬, বংশাবলী 
১*২-৩, রাজ্য বিভাগ--১২৪, মৃত্যু ও 
শ্রান্ধ_-১২৬, চরিত্র ১৪২-৩ 


বিজয় কৃ মিত্র ( চেয়ার ম্যান )--৮২১ 
বিঞ্য়রর সেন (সহামছোপাধ্যায় ১--৮*৯ 


৮৮৪০ যশোহর-ধুল্নর ইতিহ!স 


বিজব়া্দিত্য--১০৬, ১৭৯, ৪২৫, ৬৩৮ 
বিজঞয্করাম ভঞ্জচৌধুদী_২২৬, ৪ ১৬-৮, ৭৩৪ 


লিগ্ভাধর রাঁয়-_-৭২৬-৭ 

বিধান চণ্্র রায় (ডাক্তার )--৮১৬ 

বিধুতষণ বন্--৮৬* 

বিন্দুমতী (বিষলাঁ )-:১*৫,.৩১৩, ৩২১- 
তি 


বিবির আন্তান।--১৫১ 
বিভারিজ (হেন্রী)--১৪৩-৪, ২৮৭-৯, ২১৩ 
৩৯৮১ ৩১০, ৩২০-১ 
_বিভাগদি_-৪১২, ৪১৪, ৮২০, ৮২২ 
বিরাজমোহন মজুমদীর--৮১৭ 


বিশ্বেশ্বর শিরোমণি--৮৬২ 
বিষুচরণদত্ত (রায় বাহাদুর)_২২২ 
বিষুদান হাজরা--৪৬১-৩, ৮০৬ 
বিষুরাম চক্রবন্তা--৭২৩-৫ 

বীরেন্দ্র নাথ বন্থ-_২৪ 

বীরেন্রকুমার বনু (1, 0১ .)-৮২* 
বীরেশ্বর পাঁড়ে--৩৬২, ৮*৭, ৮৬০ 
বুরুজথান1--১৫৪, ২৩১ 

বুড়ন হুর্গ--১৯৬, ৩৪৫-৬, ৩৮১ ) ৩৮৩,৩৮৬ 
বুড়ন পরগ্রণা-৮*২ 

বেদকাশী-৮২, ১৯১, ২৩৩, ২৬৩-৩ 
বেলফুলিয়! পরগণ1--৭৩৭-৪২ 

বৈকুণ্ঠ ৪৬৬, ৫৮১ 

বৈদিক সমাজ--৮*২-৩ 

বোধন না--৬৭০, ৬৭২, ৮৪৫ 
বোধথান চৌধুরী-বংশ--৬৬২-৮৩ 
ব]াগ্ডেল--২৮৮, ২৯৩-৪, ৩*৩ 

ব্রজলাল শাস্ত্রী (মহামহীধ্যাপক)--৮০৬ 
্রক্গীগুগিরি--৪৬৫, ১৭৪-৫ 


ব্রডলি-বার্ট--২৬২ . 
ব্লকম্যান--২৩ 
স্ভ 

ভট্টপন্নী--৯১ 
ভবানন্দ--১৩, ৫৬, ৫৯, ৬৩, ৬৫, ১৩ 
ভবানন্দ মজুমদার-_২২:১ ৩৩৬-৪৩, ৩৬২, 

৩৭১-২১ ৪০*-২ | 
ভবানীদান রায়--৮৯, 
ভবানীদেবী-১০৬, ৩৩০) ৬৫০-১ 
(রাণী) ভবানী--৩০৯-১১, ৬১৩-৪ 
ভবেজ্চত্র (11.1-0১)--5২২, ৭৩৩ 
ভবেশ্বর রায়--২৫, ২৪৭, ৪৭৮-৯ 
ভরত ভায়ন।--৮৪৭, ৮৭১ 
ভারতচন্দ্র--৩৩৩, ৩৩৭, ৩৪৯, ৪*৩ 
ভাস্কয্য--৮৪৩ 
ভুবনেশ্বর চক্রবস্তী--৮৪-৫, ১৮৭ 
ভুলুয়া (বাবা) ''৫৩৬ 
ভূপতি রায়--১০৩-৪ 


ভূষণ "৫২৪, ৫৩৪, ৫৮৩) ৫৮৬৮, ৫৯৪-৫ 


ভ্ঘ 

মগ--১৬৫-৮৫, মগেষ মুল্,ক--১৭৯, 

মগপলী--১৮৪ 

মগোপরীবাদ--১৮৩, মগ.জান্ধগীর-_৫২৭ 

মিয়া! রাজবংশ-_৩৪৬-৮ 

মণির টাট্‌ দুর্গ_২০১ 

মদনমল্্--২২৪, ৩৪৭৯ মদনমোহন সেন-- 
২৬, ৩২৯ 

মদনমোহন তর্কালঙ্ক।র--৬৭৫-৬ 

মধুত্দন দত্ত ( মাইকেল )-৭৮৫-৬, ৮২২ 
৮৫১, ৮৬২ 

মধুহ্দ্ন কিন্নর (কা'ন)--৮৩৩) ৮৬২ 


মধুহূসন বন্ধ (সী বহুর)-_২২৩ 

মযুহ্গন আগমবাগীশ--৮*৬ 

মধ্যকুল_-৭৪৭-৮ 

মনজান” ৫*৩-৬ 

. মনোমোহন পাড়ে--৮*৭ 

মনোহর রায়--৪৮৩-৮, ৫৫৯-৬৯, ৫৭৫ 

মরেলগঞ্জ--৭৯৪-৫, মরেল সাহেব-_-৭*৮, 
৭৯৩-৭ 

মহতাপ চ।দ রায়---৩৪১, ৩৪৪, ৪৮*-১ 

মহল্মদ মহসীন-_৪৯১, ৫৯৩-৯ মহসীন ফণড 
৫৪৮-৯ 

মহল্মদপুর-_৫৪১-৫২ মহল্মদ বাদ--৩ 

মহলগিরি নৌকা__-২৭৯) ২১১ 

মছাসিংহ__-৩২৫ 

মহেন্দ্রনাখ ওদেদ।র (রায় বাহীভুব)--৪৩*, 
৪৩৬ 

মহেন্জনাথ করণ---৮৩৩ 

মহেন্রনাথ নরকার (০. 7. 0.)-- ৮২৭ 

মহেশপুর-_-৮৩২, মহেখ্বরপাশা জোড় 
বাঙ্গালা--৮৫৫ 

মাচোয়! নৌকা ২১, 

মাটোস্‌ ( ম্যানোয়েল ডি )-_২৯৭, ২৯৯ 

মাতল৷ ছুর্দ-_-১৯৮ 

মানকুমারী বন্ছ--৮৫৯ 

মানরাজশিরি-_-২৯৮, ৩**, ৩০৪ 

মানসিংহ--৩৬, ৩৮০ ৫৪, ২৪৯, ২৫৭-৩, 
৩৯৪৪ ৩২৪-৫, ৩৩৪, ৩৪৭, ৩৫৬-৩৫৭, 
৮*৭ 

মানোয়েল সাছেখ-.১৪৮ 

মুদপুর--৩৫৩ 
বাহীউদ্ধীন--২২৫ 


নির্ঘপট 


মার্কোপোলো--৫* 
মালিকানা--৬৫৩ 
মীর্জ। নহন্‌--১৬*, ৩৬৫, ৬৭১) ৩৭৫: উ ৭, 


৩৮১, ৩৮৩-৪ ৩৮৬-৮, ৩৯, 


মুকুটমণি-_ ১৪, 
মুকদরাস--২৩, ২২,-৩৯-৪১, ১২৬, ৩২৫) 
৬৩২, ৬৩৬ 


মুকুন্দরাম সরদ্বতী--২৪৩ 

ম্কুদ্দপুর-৭৩, ৮*। ১*২-৩, ৩৫৩ 

মুড়লী-_ ৪৮২, ৪৯৩, ৫৯৮, ৫১, ৬৮৬৭, 
৬৮৭, ৬৯৬, 

মুণ্ডারায়-_-২৮, ৩০২, ৩৩৬ 

মুনিরাম রাঁয়--৫২৪% ৫২৮, ৫৭৬, ৫৮৫, 
৬২৬-৮ 

মুনেম থা-_ ১২, ৬২, ৬৬-৭ 

মুয়াজিম বেগ--২২৩, ২২৫ 

মুণিদকুলি খা__৫৭১-৮২, ৭২৬ 

মুলগ্রাম_২৪৮ 

মুসলমান সমাজ--৮৩৭-৪২ 

মুসা খ1--২৪ 

মেনাধাতী ( রামকুপ ঘোষ )--৫২৮-৯, 
৫৯২-৫) ৬২৩ ৪ 

মোল্লাহাটি--৭৬০, ৭৭৫-৯, ৭৮৫ 

মৌতলা-_২১৬, ৮৫৮ 

মৌভাগের দত্তচৌধুরী-৪১-২ 

মোক্ষদাচরণ ভগ ৪২৩ 

জব 

বজেশ্বর রার়-_২২৯, ২৩৯, ২৫৭, ৪৮০ 

যতীন্ত্রদাধ চৌধুরী (যার)--৯৯, ২৬*, ৪১৭ 

বতীজ্রনোহম রায় (রাঁজা--২৬১-২। ২৬৪, 


৪৩৫ 


৮৮২. 


ষছুনাথ বিশ্বাস (রায় সাছেব)--৮২৭ 

যছুনাথ ভট্টাচার্য্য-_-৫১৪, ৫১৫, ৫১৭, ৫২৫) 

শশ ৪৬১, ৫৩৮৭৯) ৫৪৪, ৫৪৬, ৫৬১, ৫৮৬, 
৫৯২-৩, ৫৯৯, ৬5 

যছুনাথ মজুমদার (দেওয়ান)--৫৩৯, ৫৬*, 
৬২৮-৯ 

যছনাথ মজুমদার ( রাক্স বাহাসবর)--৬১৭, 
৬৮৮০৯, ৮১৬, ৮৬০ 

যস্থনাথ সরকার (অধ্য।পক)--৫৩,. ১০৬, 
১৭৬, ২৯১৯, ২৮৭, ২৯০১ ৩৭৩, ৩৬৩, 
৩৭৩, ৩৮৯, ৩৯৫, ৪৪৭ 

যশোর--৬,. রাজ্য 

: প্রাচীনত্ব ৭*-৭১, “যশোহর' নাম ৭১, 

৮*, যশোহর-সমাজ ৮২ ৮৮-৯৬ ৪ ৩৭ 
৮০০, ৮১৫ পীঠস্থান ১৩০, রাজবংশ 


প্রতিষ্ঠা-৬৮-১৯, 


৪২৪, হুর্গ_১৮৯ যশোহর সহর--৮৪৬ : 


৬যশোরেশ্বরী--১২৭-১৪২, ৩৫৮-৬১ 
যশোহরজিৎ__-২৭৩ 

যামিনীতৃষণ রায় কেবিরাভ)--৩৫৯, ৬৬ ১ 
ফানপাত্র, যান্ক--২*৯ 
ধোগিজাতি--৮৩*-১ 

যোগীন্ত্রনাথ বসু-_-৩৯৬ 

যোঙীক্রনাধ সমাদ্দ র--৮২৭, ৮৬১ 
যোগেন্্রকুমার সিংহ--৭৯২, ৮২৩ 


নর 
রঘু--২*৬, ২৩০) ৩৪৯, ৪ ১৬৮-২১, ৮১৪ 
রঘুনন্দন--৫৯১, ৬৮১০ 
রখুনাথ সিদ্ধাত্তবাগীশ--৪** 
রস্ভা বা রুডা--২৯১, ২২৩, ২২৫, ২৩৯ 
রণবীর খা।--৩৪৫ রড়েখর--২২৬, ২৩৮ 
রমাকাস্ত রার--৪৩১-২ 


যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


রমেশচন্তর রায় (রাঁজা)--২৬৪, ৪৩৫ ..- 


রহিমুলয।--৭৯৫ ৭ 

রাখালদাস বন্দেযাপাধ্যায়--৮*৭, ৮৬১ 

রাঘবরার় ( কচু রায় )--১১১, ১২৩, ৩৫৭, 
৪২৭-৮ 

রাধব সিদ্ধাত্তবাগীশ-১৩৭, ৩৩১, ৩৪৫, 
৮৯৬ | 

রাজবল্পভ রায়--১০৫, রাজারান রায় 
৪৩১-২ 

রাজারাম সরকার” ৪৫৫ ৩ 

রাজেন্্রনাথ রায় (রাঁজ।) -৩২৭ 

রাজেন্্রনাথ বিদ্তাভৃষণ--৮*৬, ৮৬৯ 

ঝাড়,লি-_-৩৭৯, ৬৮০) ৬৮৩, 

রাণীয়ান বৃত্তি-- ৩৪* ১ 

রাধাকাস্ত দেব (রাজ! শ্যর)--৬৬৭-৮ 

রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যার--২০৮, ২৯৯ 

রামকাস্ত কবিকহার_-€৫২২-৩, ৮১২ 

রামকাস্ত (রাজ1)--৫১৯, ৬১০, 

রামকৃ্-.( সাঁতৈর )--২৭, ৩১ 

রামকৃফ্ক (মইারাঁজ)--৩১১-৪ 

রাম গোস্বামী--: ১০, 

রামচন্দ্র (রাঁজ)--২৫৩ 

রামচল ( বাকল! )-৮৩০৯ ১১৫, ২৮৩-৪, 
২৮৯, ৩০৩-৪, ৩৯৮,৩১৩,৩১৫-৭৯৩১৯- 
২১, ৩২৫, ৩৭০, ৩৮২, ৪৪৬-৭. 

রামজীবনপুর--২৫৮-৯ 

রাম্দাদ স্বামী--৩১৬, 
গজদানী--৫১৬, ৬০৩ 


রাসদাস থা] 


রামনগর ঘোঁষধচৌধুরী--৭৩০-১ 
র।মপাল--ৎ৬১-৩ 
রামন্ত্র রায় ( দেওয়ান)--৯৫, ৪৩৩। &৩? 


রামভদ্ত্র ভষ্টাচার্ধয--৯১, ১৯৫ 

রামমোহন মলল--৩১৪ 

রামরতন রায়--৭১২-৩, ৭১৮-২১, ৮৬৪ 
রামরাম বহৃ-_-৫৩, ৬৪) ২৪৮, ২৭৫, ২৮৫, 


৩৪৫৩, ৩৫৮১ ৩৭৩ 


রাম সাগর--৫৫০-১ 

রামাই ঢুঙ্গি--৩১৫, ৩১৭ 

রামাশ্ঠ।মা-৫৩১, ৫৩৬ 

রায়গড় ছুর্গ--১৮৭-১, ২৬৯, ২৭৩ 

রায়দীঘি--১৮৭-১, ২৯১ 

রায়নগর মঠ--৬৩৭, ৮৫৬-৭ 

রায়পাশ।--৮২৩ 

রায়পুর--২৫৯, রায়মঙ্গল--২০২ 

রায়েরকাটি--২৪৪-৫, রাজবংশ-_৬৩১-৪৩ 

রাসবি্বারী বস্থ-৮২* 

রুঝ্িণীকাস্ত মিত্র (দেওয়ীন)_-৪১৩, ৮২১ 

রুদাধরার হালদার-__-৮২২ 

রুদ্রনারায়ণ (রাজ।)--৩২* 

রূপরাম বহৃ--২২২। ২৭৪-১, ৩৩৩, ৩৩৬ 

রেণী সাহেব--৬১৮-১,৭২৭),৭৩২-৩,৭১*-৩ 

রোহ্িণীকুমার সেন-_ ২৮২, ৩১৩। ৩১৯) 
৫২১ 


ভন 


লখ পুরের চৌধুরী_-৬১৭, *২৬-৮ 

লম্মণ ঘোঁষ-_-৩৩০, লক্ষণচন্গা রায়--১৫২, 
৭২৫ 

লগ্মণ মাণিক্য-_-২৩, ২৭, ৪২, ৩৮, ৩২৯, 
৩২১ 

লঙ্গীকাত্ত গঙ্গোপাধ্যায় :(দেওয়ান)__-২২১, 
৩৩৫) ৩৪৫, ৩৬২ ৪৩-৬, ৪২৬ 


লক্ষীনারায়ণ ( রাজ।)--৩৫৬, ৩৭৮, ৩৩ 


ি্ঘট 





লঙ্ সাহছেব--৭৮৫ 
লাখেরাজ--৭০৮-৯ 
লোকনাথ চক্রবর্তী--৮৬ 
লোহা গড়া--৮৭৪-৫ 


ম্ণ 


শঙ্কর চক্রবর্তী--১১৪, ২২০-১, ২৩৫, 
৩৩২-৩, ৩৪১, ৩৫৬, $৬.৯ 

শঙ্কর সেন ( কবিরাজ )--৮*১ 

শচীপতি (রাজ। )--৫৫৬ 

শরৎ কুমারী ( মহ।রাঁণী )---১১৫, ৩১২ 

শরৎখানার দহ-_-১৫৫, ৩১২ | 

শশিভৃষণ প1ল-_৮২৮ 

শিবচন্ত্ বিদ্যা্ব-_৫৩৬ 

শিবদাস চৌখণ্তী--৬৬৪-৮ 

শিবনাথ ঘোঁধ-_-৭১১-৩ 

শিবরাম তগ্র-_-৭৩৩, ৭৩৫ 

শিবস! ছুর্গ_-১৯২, ৮৫২. 

শিবাজী ( ছত্রপতি )--৩১৬ 

শিবানন্দ-.১৩, ৫৬-৭) ৫১, ৬৩, ৬৫, ১৯৭ 

শিশিরকৃম।র ঘোষ_-৭৮১, ৮১১, ৮৬, 

শুকদেব রায়--৪৮১-১* 

শৃদ্রমণি ( র)জ।)--৩৪৫ 

শৈলজান।থ বায় (1. 1.. ০. )--৭২৫ 

ঠামরায় (বিগ্রহ )--৪৮*, ৪৮৩ 

চ(মনুন্দর রায়--৪৩২-৩, ৬০৬৭ 

জীক রার-__৪১৩-৫ গ্রীকাতত ঘোশ্ব--৫৬, 

ঈনাথ দস ( উকীল )--৮২৩ 

প্রীনিবাস-_১৬-৭, প্ীপতি গুছ--২২২,+:. / 

শ্ীরাম থা ( রাজা )--৬৯৮-৮ | 

শ্ররাষ দাস (খাস বিশ্বাস;---২৩২, ৪৪২-৩ 

শীপচল্র অধিকারী--২৩২, ৪$২-৩ 


৮৮৪ 


ই্ীহরি-১৩, ৫৭, ৫১৯-৬১, ১০৬ 
শ্রাত্রীয় ব্রাঝ্মণ__৮১৩-৬ 
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০ তন 
সগর দ্বীপ--১৩?, ১৪৬-৮, ২০৯ 
সংগ্রাম সাহা--৫১৯-২৩, ৫৯০ 
সংগ্রামাদিতা--১০২। ১*৬, ২৯৫, ৩৩৬৬, 
৩২৮, ৪২৫ 
সতীশ ( রাজ। )--৩৩১ 
সতীশচন্্র ঘোষ ২৬২, ৮১৭ 
সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়--৭২১ 
মতাযচরপ শাস্্রী--২৬৩, ২৮৫, ৩১৯, ৩২৭, 
৩৪৯) ৪*৭ 
সত্রাজিৎ রাক্--১২৩, ৩৬৭-৮, ৩৮২,৬৩২-৫ 
সঞ্াজিৎপুর--৫*৫-৬,মিংহ-বংশ--৬৩২-৫ 
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সন্দীপ--১৭*-১, ২৯৫৮, ৩১১, ৩০৩০৫ 

সবাই বাঁড়য্যে--২২৪, ২৩৮, ৪২১২ 

সভাসিংহ--৪৫৬-৭ 

সরকাঁর-বি--৪৫৬ 

সরফরাজ খা_-8৪৪-৫,সরফরাজপুব 88৪ 

সরল খা--«৩৭-৮ 

সর্দার উমাচরণ ও তারাঁচরপ--৮*৭ 

সলাদেবী-_-৩৫৯-৬* সলিষুল)। চৌধুরি-- 
৪৭১ 

সাগরদাড়ী-২৪৪-৫, ৮২২ 

সাতক্ষীরা--৬৯৬-৭, জন্িদার-বংশ-_৭২৩- 
ধ২৫ ও | 

সাঁতুরাহ হজুষদার--৬৯ 

সাতৈর--২৭, ৩১ 

সাদেক সোল্যা--৭১১-৯ 

লাফ[সিকান্‌ ( মীর্জা! )--$৪৯-৫১ 
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সায়েস্ত। খা--১৮১, ২৯৭ 

সারল গ্রাম--৪** 

সালখিয়।--৩৩*,৩৭৪-৫,সালিখা দ্র্গ--১১৫ 

সিবাষ্টিন্‌ গঞ্জীলিস্‌--৩৩৯, সিনাবাদী--৩* 

সীতারাম রায় (রাজ। )--৪৬৬, ৪৮৭-৮, 
বংশ--৫১৫-৮, জন্ম--৫২৪, শিক্ষা 
৫২৫-৩, জায়গীর প্রাপ্তি--৫২৩, দস্থা- 
দলন--৫৩০-৩, দীক্ষ।-_-৫৩৭, বিবাহ 
৫৩৭ ৮, “রাঁজ।' উপাধি--৫৪*, ছুর্গ- 
নিন্মাণ-৫৪৪, রাজ)জয়--৫৫৫-৬৩, 
রাজ্য-বিস্তার_-৫৬৩-৪, জলদানপুণ্য 
৫১৩৬, ৫৬৬-৭, মন্দির নির্মাণ--৫৬৯- 
৭২, ধর্দমপ্রাণত।,--৫৭৩-৭, বিলাদিতা 
৫৭৪, মোগল-সংঘর্ষ--৫৮৩-৯৬, শেষ 
যুদ্ধ--৫৯৫-৬, বন্দী-_-৫৯৭-৮,:পর্িণাম 
৫৯৯-৬**, চরিত্র-৬*১, পরিবার” 
বর্গ-_-৬*২-৩, বংশাবলী--৬*৭-৮ 


নীতা রা সী হুখ--৫৩৩ 

সীতারামের গুরুবংশ--৬১৮-২৩ 

হখ সাগগর_৫৫১-২ 

সখা (সেনাপতি )- ২২৬, ২৩* 

সুন্দর মলর--২২৫, ৪২২-৩ 

হুরেন্্র নাথ মজুমদার (কবি )--৮৫৯, 
এ (অধ্যাপক )--৫৫৭ 


সবলেমান কর্রাণী--৮, ১১-৪, ৫৯ 

সুর্য্যকাস্ত (সেনাপতি )--১১৪, ২১৯, ২২১ 
৩৪৪৯ 

্যবেদ বনু (রাজ! )--৮২* 

সেখহাটি--৪ ১০, ৮৪৪ 

সেখের টেক--১৯২ 

মেনহাটি--৪৫৫-৬, ৮*৮-১২৭ ৮২২ 


সের খ!--৭, ৮, ৪৭ 
মেল্বি--৪ ৭৩ 

সেলিম শা--১৯৮, 
সেলিম চিন্তি_-৩৬৩-৪ 
সৈয়দ থা--২৪৯, ২৫১, সৈয়দ হাঁকিম্‌ - 


দেজিমাবাদ--৩২৯, 


৩৮৭) সৈয়দ-বংশ--৮৩৯-৪ৎ 
সৈয়দপুৰ জমিদারী--৫*২-১১ 
সোনাবাঁড়িয়। ৬৯২, ৮৫৩ 
সোম চৌধুরী--৮২৩-৪ 
সোসা (পাদ্রী )-২২, ২৮৬, ২৮৮৯" 
স্তর জন শোর--৭*১ 
স্থাপত্য ৮৪৪ 
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হর্নাথ রা ( রায় বাহাদুর )-৭২৭ 

হুরপ্রমাদ শাস্ত্রী ( মহাসহে(পাধ্যায়)-৫১, 
৮১৯ 

হরিখালি-_২*৩ 

হরিচরণ চৌধুরী ( রায় বাহীছুর) ১৪৫ 

হরিণঘাটা--২*৩ 

হরিদাস ঠাকুর-_( অঙ্গ )--৫৩৫, ৮*৭ 

হরিনাথ বেদাস্তরবাগীশ-৪২২, 8২৪? ৮*৬ 

হরিনাথ। রাজা )--৫৬৩, $৫৬-৭ 

হরিরাম মিত্র-৪৯২ 

হরিশ্চন্লা রায় ( বাবু )--৬৮১ 

হরিশ্চন্দ মুখে।পাধ্যায়--৭৮১-৩ 

হরি শৌপ্তিক (হ'রে শাড়ি )-৩১২-৩ 






৮৮৫ 


হাওয়াল।--৭*৭ 

হাঙ্জিপুরের বুদ্ধ-৩৫, হাঁজিরাঁলি--৬৬৪ 

হাটপোলার দত্-চৌধুরী-৭৩৬.৭ 

হানরখালি--১৫৪, হাবসিধানা--১৫৭-৮ 

হান্বীর মল--২৭, ২৯, ৩০, ২৪৯-৫৯ 

হাঁয়দর গড়--১৯৯, হাঞ্দন মানর' ১৯১ 
২২৩ 

হারমাদ_-১৭৯) হীরাধন দত্ত ভকতীধি__ 
১৪০ 

হীননাবাদ_ ৬৫, ৩৪৫-৬, ৩৮৩-৪ 

হিজলী--২৪-৫। ৩২, ২৫১, ২৫৩। ২৭৭-৮৯ 
৩৩৪ 

হিমু বা হেমচন্্--১, ৫৮ হিম্মৎ সিংহ-- 
৩৫৭ 

হীরাল।ল সিংহ--৬৩৪-৫ হীর| সর্দা।র-_৬৮৮ 

হুসেন শাহ--৩, ৫, ৬, ১৮, ৭৩৭, এ কুলি 


গা--৬৭ 


হুসেনপুর--২৮২ 

হেমচঞ্র দাসগগ--২৩২ 

হেমেন্ প্রসাদ ঘোব--৮২০, ৮৬৭ 
হেলি সান্থেব--৭১৫-৮ 
হেঙ্কেদ_-৬৮৭-১৪) ৬৯৬) ৭৯১, 

হেস্কেল গঞ্জ (হিচ্গুল গ8)--৬১৩ 
হোষ্টেন ( ফাঁদার )--২৯৪ 

হযাভেল ( মহাপগ্ডিত )--৮৫) 

সব জজ.)--৮২২ 


গ্রন্ছুক্ষান্তেন্পস অনান্য স্পুতুক্ক 
১। যশোহর-খুল্নার ইতিহাস, ১ম খণ্ড 


হহাতে আদি হিন্দু-বৌদ্ধ যুগ হইতে আরম্ত করিয়। পাঠান আমলের 
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